দ্বিতীয় বারের ভূমিকা । 


বরাননে ! কত যুগ যুগান্তর স্মৃতি লইয়! তুমি স্বকীয় মহিমালোকে আলোকিত, 
কত ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রত্যহ মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছ, 
কত উত্কঠ্িত হৃদয় দুর্দৈববশতঃ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! একাগ্রমনে কাতর- 
বরে প্রার্থন! করিতেছে__ 
কদ। বারাণস্তামিহ স্থরধুনীবোধসিরবসন্‌ 
বসানঃ কৌপিনং শিরসি নিদধানহঞ্রলিপুটম্‌। 
অয়ে গৌরীনাথ ব্রিপুরহর-শস্তো-ত্রিনয়ণ 
প্রসীদেতি ক্রোশন্িমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্‌ | 
এখনও উপ্তর-বাহিনী জাহবার পৃতসলিল-শাকর এবং দহমান গুগ.গুলুর পবিত্র 
পরিমল বহন করিয়া খবতুমন্দ সমীরণ সহত্র সহত্র পাঙকার পাপ-সন্তপ্ত অঙ্গের 
শীতলত! বিধান করিতেছে । এখনও তোমার লক্ষ লক্ষ দেখাঁয়তনে বামান 
কাংশ্যতালাদির মধুর-নিনাদ গসংখ্য নর-নারাপ কাতর আহ্বান-রবের সহিত সম্মিপিত 
হইয়া গ্রতিরব-হিল্লেরলে নীৎ-নাভামগল আকুলিত করিতেছে । এখনও তোমার 
শান্তিময় ক্রোড়ে অন্তিম-শয়নে-শয়ান মরণপথের পথিকগুল ব্রিপুরারির নর্জ 
মুখে উচ্চারিত তারক-ব্রহ্খানাম শ্রবণ করিবার লালসায় দর্ক্ষণ-কর্ণ ডখান করিয়া 
দিতেছে। 
হে পাঠক, ইহাঁরই মহিমার পুর্ণ বিকাশ করিবার নর্শিন্ত বাগ্দেবার বরপুক্র 
বেদব্যাস তাহার মহীয়সা লেখনা ধরিয়াছিলেন। এই মহাণ্‌ প্রয়া আর কাহারও 
সামর্যে সম্তভবে না, এই কথ প্রত/ক্ষ জানিয়াই ঘেন তিনি স্বয়ং এই গুঞুভার স্ব-মস্তকে 
্স্ত করিয়াছিলেন। তাই আজ আমর! কাশীখগ্ডরূপ পীমুষ নিব্যন্দের আসম্বাদনে 
অধিকারী । তাই আজ আমর! কুবের-ভাগারের ছুলত এই অমুল্য-ধনে' ধনবান্‌। 
তাই আজ আমরা ধর্মের লীলাক্ষেত্র ঝারাণসীর সহিত কথঞ্চিৎ প্ররিচিত। স্কন্দ- 
১মহাপুরাণের অন্তর্গত &এই কাশীখণ্ড সনাতনধশ্মের মেরুদং, সম হিন্দুধর্মের 
ইতিহাসের একট। বৃহত্তম অংশ, হিন্দুর হিন্দুত্বের অসামান্য পরিচায়ক । 
কেবলমাত্র কা শীস্থ তীর্থগুলির পরিচয় প্রদান করিয়াই কাশীথণ্ড গ্ষান্ত নহে। 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব-ইহাতে অন্যান্য বিষয়েরও সমাবেশঃকরিয়াছেন; অগস্তের কার্ডি- 
কলাপ, বিদ্বযের দর্প-সংহার, পতিব্রতার গৌরবমণ্ডিত বৃ, যমাদদিলোক-বর্ণন। 


(২) 


ধ্বের পুণ্য-উপাখাান, সদাচার-নিরূপণ, প্রভৃতি অনেক অবাস্তর-তথ্য ধর্-পিপান্থ 
নর-নারীর (কৌতুহল ন্নিবৃ করিবে। কিন্তু সংস্কৃতানভিঙ্ত জনগণ কাশীখণ্ডের অমৃত- 
প্রবৃহ আস্বাদনে বঞ্চিত, তাই ধর্মপ্রাণ নিবারণচন্দ্র দাস এই বৃহত গ্রন্থের অনুবাঁদ- 
কার্ধ্ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তীহ!র প্রয়াস সফল হইয়াছে । কাশীখণ্ড আজ 
বঙ্গামুবাদরূপে বলের জনসাধারণের পক্ষে একান্ত স্বলভ। সহৃদয় নিবারণচন্ত্র 
দাসের আর একটা কীর্তির কথ! এ স্থলে উল্লেখ করিলে অদঙ্গত হইবে না । তাহার 
সমগ্র বাসগৃহখানি এবং দেহাস্তে তাহার সম্পন্তির অবশেষ অনাথ, আাতুর এবং 
বৃদ্ধাদির নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত করিয়! রাঁমকৃষ্ণ-মিশনের কাশীশ্থ সেবাশ্রমের উপর ন্ান্ত 
করিয়! গিয়াছেন। সেবাশ্রম আদরের সহিত তাহার এই শ্রীঘনীয় দান মস্তকে 
বরণ করিয়! লইয়াছে। বল! বাছুলা, অনাথ, আতর এবং বৃদ্ধাদির শুশ্রযাই 
সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্যা। রামু মিশনের পরিচয় বোধ হয়, আর 
দিতে হইবে না। 
পরিশেষে বস্তব্য এই যে, কাশীখগ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবাঁর ভার 
কাশীস্থ রামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের উপর পড়িয়াছে। ইহার উপস্বত্থ দরিদ্র, আতুর 
প্রভৃতির সেবাতেই ব্যয়িত হইবে। হে ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ, ইহার সাহায্যে আপনা- 
দিগের ধর্্ম-গিপাসার যদি কথঞ্চিৎ নিবৃন্তি হয় এবং পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রিদ্র-নারায়ণের” যদি কিছুমাত্রও ছুঃখ নিবারণ হয়, তাহা হইলে আমাঁদিগের 
প্রয়াস সফল মনে করিব । 
কাশীধাম 
আশ্বিন, ১৩২২ সন ৃ প্রকাশক । 


মুচীপত্র 
বিষয় 


বিদ্ধ্য-বর্ণন বিদ্ধ্য,নারদ-সংবাদ ও বিশ্ধ্য-বদ্ধন 
সূর্য্-গতিরোধ ও দেবতাসকলের সত্যলোকে গমন 
অগস্ত্যের আশ্রমে দেবগণের আগমন ও আশ্রম-বর্ণন 
পতিব্রতাখ্যান 

কাশী হইতে অগস্ত্যের প্রস্থান 

তীর্থ-প্রশংস৷ 

শিবশন্মা নামক ব্রাঙ্মণের উতপত্তি-কথন ও সপুপুরী-বর্ণন 
যমলোক বর্ণন 

অপ্সরা ও সূর্য্যলোক বর্ণন 

ইন্দ্র ও অগ্নিলোক-বর্ণন 

বৈশ্বানরের উত্পত্তি-কথন 

নৈধত ও বরণলোক-বর্ণন 

বায়ু ও অলকাপুবী-বর্ণন 

চন্্রলোক-বর্ণন 

নক্ষত্র ও বুধলোক-বর্ণন 

শুক্রলোক-বর্ণন 

মল, গুরু ও শনিলোক-বর্ণন 

সণ্ুরধিলোক-বর্ণন 

্রবোপদেশ-কথন 

ফ্রবোপাধ্যান ও ধরবে ভগবদ্দর্শন 

ধ্ুব-স্তুতি 

কাশী-প্রশংসা 

চতৃডুরজাভিষেক-কথন 

শিবশম্মার নির্ববাণ-প্রাপ্তি 

স্কন্দ ও অগন্ত্যের দর্শন 

মণিকর্ণিকাখ্যান-কখন 


অধ্যায় 
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১১২ 


১৫ 
১৩৫ 
১৩৭ 


১৫ 
১৬৩ 
১৬৭ 
১৭৭ 
১৭৮ 
১৮৩ 


বিষয় 
গঙ্গা-মহিম/বর্ণন ও দগ্জাহরা-স্তোত্র 
গলা-মহিমা 
গঙ্গার সহত্্রনাম 
বারাণসী -মহিমা 
কালভৈরব-প্রাছুর্ভাব 
দ€পাণি-প্রাদুর্ভাব 
জ্ঞানবাপী-বর্ণন 
জ্ঞানবাপী-প্রশংসা 
সদাচার-কথন 
সদাচার-নিরূপণ 
স্্রীলক্ষণ-বর্ণন 
সদ।চার-গ্রসঙ্গে বিবাহাদি কথন 
অবিমুক্তেশ্বর-বর্ণন 
গুহস্থ-ধণ্ম-কথন 
যোগ-কথন 
মৃত্যুর লক্ষণ কথন 
দিবোদাস নৃপতির প্রতাপ-বর্ণন 
যোগিনী-প্রয়াণ 
কাশীতে চতুঃষ্টি-োগিনীর আগমন 
লোলার্ক'বর্ণন 
উত্তরার্ক-বর্ণন 
সান্থাদিত্য-মাহাত্য-কথন 
ভ্রপদাদিত্য ও মযুখাদিত্য-কথন 
শরুড়েশ্বর ও খখোল্াদিত্যতবর্ণন 
অরুণাদিত্, বৃদ্ধাদিত্য প্রভৃতি-বর্ণন 
দশাম্খমেধ-বর্ণন 
বারাণসী-বর্ণন ও কাশীতে গণ-প্রেরণ 
পিশাচ-মোচন-মাহাত্য-কীর্তন 


৪৩ 
৪88 
8৫ 
৪৬ 
৪৭ 
$৮ 
4৯ 
৫56 
৫১ 
৫ 
৫৩ 
৫৪ 


৪/০ 
বিষয় 
কাশীবর্ণন ও গণেশ প্রেষণ 
গণেশ মায়া-কথন 
ঢুণ্িবিনায়ক প্রাছুর্ভাব 
বিষুঃমায়া 
পঞ্চনদোত্পত্তি কথন 
বিন্দুমাধব-প্রাহুর্ভাব কথন 
বিন্দুমাধবাবির্ভাব 
সন্দরপর্ববত হইতে বিশবেশ্বরের কাশীতে আগমন 
জৈগিষব্য-সংবাদ ও জ্যোষ্ঠেশাখান কথন 
রারাণসীক্ষেত্র-রহম্য কথন 
পরাশরেশ্বরাদি লিগ কথন 
শৈলেশ্বর লিগ কথন 
রত্বেশ্বর'লিঙ্গ কথন 
কৃর্তিবাস-সমুদ্তব 
অফ্টষ্ি আয়তন সমাগম কথন 
বারাণসীতে দেবতাগণের অধিষ্ঠান 
দুর্গনামক অসুরের পরাক্রম 
দুর্গ-বিজয় কথন 
প্রণবেশ্বর-মহিম! বর্ণন 
প্রণবেশ্বর-লিঙগ-মাহাত্য কথন 
ত্রিলোচন মাহাত্ম্য কথন 
ত্রিলোচন প্রাছুর্ভীব কথন 
কেদারেশ্বর-মাহাত্ম্য কথন 
ধর্েশ্বর-মহিম! কথন 
ধর্দেশ্বর-কথা-প্রদঙ্গে পক্ষিগণের কথা 
মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রতাখ্যান 
দুর্দিমের ধর্দেশ্বরে আগমন ও ধর্দেশ্বর-লিজ কথন 
বীরেশ্বরাবি9্ভাীবে অমিত্রজিত-পরাক্রম কথন 


অধায় 


৫৮৮ 


বিষয় 
বীরেশ্বরাবিভাব কথন 
বারেশ্বর মহিমা! কথন 
ছুর্বাসার বরপ্রদান কথন 
বিশ্বকর্েশ্বর প্রাদুর্ভাব-কথন 
দক্ষষজ্ঞ প্রাহুর্ভাব কথন 
সতীদেহ বিসর্জন কথন 
দক্ষেশ্বর-প্রাহুর্ভাব কথন 
পার্ববতীশ্বর বর্ণন 
গঙ্েশ্বরংমহিম! 
নম্মদেশ্বরাখ্যান 
সতীশ্বরাবিভাব-কথন 
অমৃতেশ।দি লিঙ্-প্রাহুর্ভাৰ কথন 
ব্যাসদেবের ভুজ-্তস্ত-কথন 
ব্যাসদেষের শীপ-বিমোক্ষণ 
ক্ষেত্রতীর্থ বর্ণন 
বিশ্বেশ্বরের মুক্তিমগুপে গমন 
বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ-মহিমাখ্যান 
অনুক্রমণিক!-আখ্যান ও পঞ্চতীর্থাদি যাত্রাকথন 
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বাহার অনুকম্পায় জীবগণের সর্ববপ্রকাঁর বিদ্ব বিনম্ট হয়, এবং যিনি স্বয়ং 
ব্রিবিধতাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ক্ত, মহেশ্বরের প্রিয়তনয় সেই গজেন্দ্রবদন 
গণপতিকে, আমর নমস্কার করি। ১ 

যে কাশী, ভূমিতে অবস্থিত হইয়া, স্বয়ং ভলোক মধো পরিগণিত নহেন, 
যিনি অধঃপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াঁও, শর্গাদিলোক হইতে ন্গতি উচ্চতর স্থানীয়, 
খিনি স্বয়ং ভূমগ্ডলে আবদ্ধ হইয়া, সংসার নিবদ্ধ জীবগণের মুক্তিগ্রদ।য়িনী, যে 
স্থলে প্রাণিগণ মৃত হইয়াও, অযুতপদবী (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঘিনি 
ব্রিভূবন-পাঁবনী জাহ্বীর তীরে স্তরগণ কর্তৃক প্রতিদিনই সেবিতা হইতেছেন, 
ত্রিপুরারি মহেশ্বরের রাজ-নগরী সেই ত্রিভুবন-বিদ্িত। কাশীপুরী, নিখিল জগ€কে 
বিন হইতে রক্ষা করুন। ২। নিজগতের অধীশ্বর ব্রদ্ষা, বিষুঃ, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি 
দেবগণ, প্রতিদ্িবসই যে ত্গণান্‌ সুষ্যের ত্রিসন্গ্যাচ্ছলে এই ভূবনে যাতায়াত 
করিতেছেন, সেই মহেশ্বর সূর্ধ্যদেবকে নমস্কার করি। ৩। অফ্টাদশ পুরাঁণ-র৪য়িত। 
সন্তযবহীতনয় মহর্ষি বেদব্যাস, স্বীয় শিষা দৃচের নিকট সর্ববপাঁপহারিণী কাশীখপ্ত 
কথ! এইরূপে কীর্তন করিয়াছিলেন । ৪। 

শ্লীবেদব্যাস কহিলেন,_-এক দিবস শ্রীমান মহধি নারদ, শ্্ীনর্শাদা সলিলে 
অবগাহনান্তে, জীবগণের সর্ন্নীভীষটদায়ক শ্রীমান্‌ 'ও'কারেশ্বর মহাদেবের পুজা 
সমাপনপুর্বিক ভ্রমণ করিতে করিতে সন্পুখেই বিদ্ধ্যপর্ববত দর্শন করিলেন । 
বিন্ধ্যগিরির পাদরদেশ, সংসার-তাপসংহ।রি নশ্মদা সলিল সমুহ দ্বারা বিধৌত 
হইতেছিল। ৫-৬। বিন্ধ্যগিরি, তি মণোহর স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয় শরীরের 
দ্বারাই অতি বিস্তৃত ভূভাগ ব্যাপিয়! অবস্থিত হুইয়া ধরণীর বন্থুমতী ( অর্থাৎ 


২ কাঁশীখণ্ড । [ প্রথম অধ্যায় 
মারার এহতরররারাররারারাররারোররাররাররাতারররাররারারররররহাারারারররাজাজ। 
ধনশালিনী ) এই নামের সার্থকত| সম্পাদন করিভেছিল। ৭। এ বিদ্ধ্যপর্ববতের 


«কোন স্থান)' অনম্ত লা বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ প্রযুক্ত নান! রসদ্বার৷ পরিপূর্ণ, 
কোণায় ব বততর অশোক বৃক্ষের অবস্থানে, ছায়াশ্রিত জনগণের শোক সমূহ 
অপনয়ন করিতেছিল এবং সর্বত্রই তাল, তমাল, হিন্তাল ও সাল বৃক্ষের দ্বার! 
শোভা পাইতেছিল। ৮। কোন স্থানে ঝ অনন্ত গুবাক বৃক্ষের দ্বারা গগনমণ্ডল 
আচ্ছাদন করিয়! অবস্থান, কোথায়ও বা তাদৃশ শ্রীফল বৃক্ষ সমূহের অবস্থান বশতঃ 
এ পর্ববত অতি শোভা পাইতেছিল। কোথায় ব| কালাগুরু বৃক্ষরাজিতে, কপি- 
গণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, কোন স্থানে কপিথ বুক্ষ সমূহের সম্িবেশে, এ পর্বতের 
. মহতী শোভা সম্পাদিত হইতেছিল। ৯। বনলক্ষীর স্তনবৎ শে।ভমাঁন লকুচ 
বুক্ষনিকর দ্বার অতি মনোহর বিন্ধাপর্ববত, কোন কোন স্থলে সুধ।র ন্যায় সুম্বাহু 
ফল সমুহে পরিপূর্ণ, কদলী বৃক্ষরাঁজির সন্নিবেশ নিবন্ধন অতিশয় শোভ| পাইতে- 
ছিল। ১৪। বনলঙ্মীর নৃত্যালয় সদৃশ শোভমান রক্তবণণ নাগরঙ্গ কুঞ্জ সমুহে এবং 
বানীর, বীজপুর ও জন্বীর প্রভৃতি বৃক্ষরাঁজি দ্বার! সেই পার্ববা ভূভাগ পরিপুরিত 
ছিল। ১১। নারদ দেখিতে লাগিলেন, এ পর্ণনতের কোন স্থান মন্দ মারুতহিল্লোলে 
কল্পমান আনন্ত কর্কোল লতিকার দ্বার! নৃতা প্রবৃত্ত কামিনীগণের শোভা হরণ 
করিতেছে । কোন স্থলে ৷ লবলীপল্লব সমূহ, বায়ুভরে ঈষৎ কম্পিত হওয়াতে 
বোধ হইতেছিল যেন ইহ একটা স্থন্দর নৃত্যাগার। কোথায়ও বা বায়ুৰিকম্পিত 
কর্পূুর ও কদলী শাখারূপ হস্তের দ্বারা এ পর্ন যেন অতিশয় শ্াস্ত পথিক- 
গণকে বিশ্রামের নিমিত্ত আহবান করিতেছে । কোথায় ঝ মল্লিকা গুচ্ছরূপ 
স্তনোপরি, ঈষ চঞ্চল পুন্নগ বুক্ষের পল্লপবরূপ করপল্লব বিন্যান করিয়া, বিষ্ধ্য- 
পর্ববত, কৌন কামী পুরুষ-প্রধানের ন্যায় শৌভ। পাইতেছিল। ১২-১৪। কোথায় 
ৰ! পরিপক্ক লোহিতবর্ণ দড়িম্ব ফল সকল বিদীর্ণ হইয়া, কানন-মধ্াবর্তিনী মাঁধবী- 
লতাঁতে বিলগ্ন হইয়াছিল; হঠাৎ তাহা দেখিয়। বোঁধ হইতেছিল, যেন প্রণয়ী বিশ্ধা- 
পর্ববত স্বকীয় অনুরাগপূর্ণ হৃদয় বিদারণপূর্ববক দর্শন ধরাইয়া, মাঁধবীলতারূপিণী 
কামিনীকে আলিলন করিতেছে । ১৫. কোথায় বা আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপী অনন্ত 
ফলশ্রেণী-বিরাজিত উদ্ুম্বর বৃক্ষনিকর ধ।রণে বিন্ধ্যগিরি। ্রহ্মাড কোটীধারী অনন্ত 
দেবের ন্যায় শোভ! পাইতেছিল। ১৬1 এ বিন্ধ্যপর্র্বত, কোন স্থলে ব! বন্যগজ 
সদৃশ স্থূল পনস বৃক্ষ সমূহে আবৃত, কোথায় বা অতিশয় ন্মরোদ্দীপকত! নিবন্ধন 
বিরহিগণের মাংস শোষক, শুকনাসিকার গ্ায় লোহিত ও সুক্াগ্র পুষ্পশোভিত 
গত্রবিহীন পলাশ তরুদমূহে সমাচ্ছন্ন। ১৭। কোথায়ও ব৷ গ্রামবানিগণের অতিশয় 
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হুখদায়ক নীপ পুম্পসমূহকে প্রন্ফ)টিত অবলোকন করিয়া, পুলকার্মিঃত দেহ- 
কদন্ববৃক্ষ সমুহের দ্বার বিন্ধ্যগিরি অতিশয় শোভ1 পাইতেছিল। ১৮ ।%'" 

স্থমেরু পর্বতের শিখরের ন্যায় অতিশয় উন্নত রুদ্রাক্ষ বৃক্ষসমূহ এবং কামি-” 
গণের শাবাসের ন্যায় অতি মনোহর, প্রিয়াল ও ধুসর বৃক্ষরাজিতে এঁ পর্ববত 
বিশেষ শোভা পাইতেছিল। ১৯। সমুচ্চ স্থানলমুহে। উন্নত ও মনোহর বটবৃক্ষ 
দ্বারা আবৃত থাকা প্রযুক্ত বোধ হইতেছিল যেন নান! পট্টবস্তর ধারা এ সকল স্থান 
শগাবৃত রহিয়াছে । কোথায় ব| উপবিষ্ট বকসমুহের ্যাঁয় বিরাজিত গিরি মল্লিকা 
স্তবকরাজিতে, অতিশয় শোভ। হইয়াছিল । ২০। কোন কোন স্থলে বা অজজ্্র 
'করমর্দ, করীর। করপ্জী ও করম্মক বৃক্ষরাজি ছার! সমাচ্ছন্ন থাক! প্রযুক্ত বোধ, 
হইতেছিল যেন যাঢচকগণের প্রত্যুদ্গমন পুর্ববক অভ্যর্থনাকারী, অনন্ত কর 
উত্তোলন করিয়।, বিদ্ধ্যপর্ববত, সহক্-করের ন্যায় শোভা পাইতেছে ।২১। কোথায়ও 
বা অগণিত উজ্জ্বল কান্তি র/জচম্পক-কলিকাপমুহ, যেন বিদ্ধ্যপর্বতের আরতি 
করিতেছে বলিয়া €বাধ হইতেছিল। কৌথায়ও পুষ্পরাজি বিরাজিত শাল্মলী 
রুক্ষ সমুহের দ্র। এ গিরি পঞ্সনরোবরাদির শোতাকেও পরাজিত করিতেছিল ।২২। 
কোথায়ও ব| অশ্ব বৃক্ষমমুহ কোথায়ও বা কাঞ্চনকেতকনিকর, কোথায় কোথায়ও 
ব। শ্রেণীবছ। উৎকৃষ্ট জাতীয় করঞ্জ বৃক্ষণি9য় দ্বারা এ পর্বত বিশিষ্ট শোভা 
পাইতেছিল। ২৩। কোন কোন স্থলে বদরী, বখুজীব ও জীবপুত্র নামক বৃক্ষ 
সমূহের ছ।র| বিন্ধ্যগিরি বির।জি ৩ ছিল, কোথায়ও ঝ| তিন্দুক ও ইচ্ছুদী বৃক্ষরাজিতে 
সম|চ্ছনন ; কোন স্থলে বা নান একার রসবিশেষনিকেতন এ পর্বত, অনন্ত করুণ 
বৃক্ষের দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল। ২৪। কোন কোন স্থলে ঝা বৃক্ষ হইতে বিগলেত 
অগণিত মধুক পুষ্পরূপ স্বহস্ত বিমুক্ত মুক্তারাশির দার বিদ্ধ্যপর্ববত যেন পৃথিবী- 
রূপধারী 'মহাদেবকে অর্চন] করিতেছিল। ২৫। কোন স্থলে বা সাল, অজ্জুন ও 
অঞ্জন প্রভৃতি বৃক্ষমমূহ, চামরের ন্যায় এ পর্বব্তকে বীজন করিতেছিল ; কোথায়ও 
ব| খজ্ুর ও নারিকেল বৃঁক্ষরাজি, যেন তাহার মন্তকে ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান 


* ইহার তাৎপর্য এই যে কব বৃক্ষ ছুই প্রকার, এক স্থুল দ্বিতীয় তাপেক্ষ। ঈষৎ শু, 
কবিগণ প্রথমোক্ত প্রকার কদঘ্বকে স্ত্রীরপে এবং দ্বিতীয় কদধকে পুরুষরূপে কল্পন! করিয়া 
থকেন। যে প্রকার সদৃগুণ ও রূপশ|লিনী পত্ীকে দেখির। পতি ভাবাবেশে পুলকিতাঙ্গ হন, 
সেইক্ধণ গ্রথমোক্ত প্রকার কথঘকে দেখিয়াই যেন দ্বিতীয় কদ বৃক্ষসমূহ প্রস্ফুটিত হইয় 
পুলাঁক তা নায়কের ভার শোত। পাইতেছিল। 
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ছিল। ২৬। শুন্যে কোন স্থানে বা নিম্ব, প।গ্জাত, কোবিদার, পাল, তিন্তিড়ী, 
(চি) বদূর, শাখোট১ (পিশাচবৃক্ষ) ও করহাটক, (পি্ীতক ) বৃক্ষনিকর 
বর বিদ্ধ্যগিরি বিরাজ্জিত ছিল।২৭। কোন কোন স্থলে অগণিত 'শেহগ 
(বজক্রম ) এরণু গুড়পুষ্প (মধুক )বকুল ও তিলক প্রভৃতি নান! প্রকার 
বৃক্ষবিশেষ, সমুন্নত শিখর-সমুহে বিরাজমান থাকাতে বোঁধ হইতেছে এ পর্যবত 
শিরোদেশে তিলক পরিধান করিয়াছে। ২৮। এ পর্ববতের কোন কোন জংশ 
বিভীতক, কর্কট, শল্লকী, দেবদার ও হার প্রভৃতি অনেকবিধ বৃক্ষ এবং সর্ব- 
কালেই ফল ও পুষ্পশ।লী নান! প্রকার বৃক্ষ ও লতার দ্বার। বিরাজিত ছিল । ২৯। 

এ পর্ববড়ে কোন ভ।গ ব| এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ ও কুলগ্রন ( কুদ্দাল 
অথব| কোবিদার ) রক্ষের বনদার আচ্ছন্ন। কোন কোন দেশ বা জন্ম 
আন্্রতক, ভল্লাত, ( বারবৃক্ষ ) শেলু ( শ্লেত্ম(তক )্রপর্ণা গম্তারী ) প্রভৃতি 
বৃক্ষের ঘর! বিচিত্রিত ছিল ।৩০। কোন কোন ভূভাগ ঝ| নানাবিধ গুক্তিসমুহ দ্বারা 
আত মনোরম ছিল, কোন কোন «দশ বা অগণিত শ্বেত ও রম্তচন্দন, হরীতকী, 
কর্ণিকার ও ধাত্রীবন দ্বার! বিভূষিত ছিল। ৩১। কোধাঁয় বা দ্রাঞ্ষা, নাগকণা নাঙ্গী 
নানাবিধ লতাপমুহ দ্বার সমাবৃভ ছিল; কোন স্থল বা অগণিত মল্লিকা, যুখিকা, 
কুন্দ ও মদয়ন্তী প্রস্তুতি প্রন্ফ,টিত লতাসমুহের স্থিতি বশতঃ আমোদিত হইতে- 
ছিল। ৩২। কোণ স্থল বা উপরিভ্রমণশ্ীল মধুকরমাল। বেত মালতীলত ঘর! 
সমাবৃত ছিল, এবং এ স্থান দেখিয়! দর্শকের মনে উদয় হইতেছিল, যেন ভগবঝান্‌ 
কৃষ্ণ, অনন্ত ভ্রমররূপ ধারণ করিয়। মালতীরূপণী গোপকন্তাগণের সহিত ক্রীড়। 
করিতে এই শ্ছলে আগমন করিয়।ছেন। ৩৩) এ পর্বত, নান! প্রকার স্বগ ও 
পক্ষিগণের ছার! এবং চতুর্দিকে অনেক নদী, সরোবর, জল-প্রবাহ ও গন্ববনিকর 
দ্বার আচ্ছাদিত ছিল। ৩৪। অপেক্ষাকৃত হানশে।ভ স্বরগস্ুমি পরিত্যাগ পূর্বক 
জমবগত নানা প্রকার দেবধাবিগণ, এ বিদ্ধ্যপর্ববতে বিবিধ ভোগেচ্ছাবশত; পর্ববদাই 
বাস করিতেন। ৩৫। বিদ্ধযগিরি, অজ পুষ্প ও প্জাদিরবর্ধণ এবং মযূব্রকুলের 
কেকাচ্ছলে যেন, 'অভ্যাগ্রতগাণকে দুর হইতেই স্বাগত প্রশ্নানস্তর অধ্য প্রধান 
করিভেছল। ৩৬। 

এয়প্রকার অনন্ত শোতার চির-নিকেজন বিজ্কাগিরি, শতদূর্ধেের গ্ভায় প্রন্ভা- 
শালী এবং কান্তছটার দিঙসগুলের প্রকাশকারী সেই নারদ মুনিকে আগমন 
খুরিতে দেখিয়া তাহার গ্স্্যু্গমন কমিল। ৩গ। আধার তনয় নারদ মুদির দেহ. 
ছার প্র্াবেইঃ বিদ্ব/গিরির গুহাদধ্াস্থিগ নিখিল অন্ধকার বিনুরিত হ্গ। বেত 
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ইহাই নহে, সেই সদাগত যুনিশ্রেষ্ঠকে বিল্লোকন করিয়া, তাহার ষানসিক 
অজ্ঞানরূপ অন্ধকারও বিলয় প্রাপ্ত হইল। ৩৮। সাধুগণেন্ সৎকারফারী বিশ্বাস 
গিরি, পাধাণময় হইলেও মহামুনি নারদের তে্ঃগ্রভাব দর্শনে; অতি সন্ত্রম-সহা, 
কারে- বিশেষরূপে ম্বুলত। ধারণ করিল । ৩৯। বিদ্ধ্যগিরির স্থাবর ও জঙ্গম এই 
উভয়প্ীপেই বিশিষ্টরূপ কোমলভাৰ অবলোকন করিয়া, মহাত্ম! নারদ অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন। সাধুগণের অন্তঃকরণ বিনীতভাবেরই নিতান্ত অধীন হুইয়| 
থাকে । ৪০। গুরুতর ব্যক্তি অথব! সাধারণ ব্যক্তিকে নিজগুহে আগমন করিতে 
দেখিয়া, ধিনি নিজগৌরব পরিত্যাগ পূর্বক, নম্্ত! অবলম্বন করেন) তিনিই 
বাস্তবিক গুরু ; কিন্তু ধিনি স্বকীয় গুরুভাব পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, তিনি 
কখনই গুরু হইতে পারেন না । ৪১। 

বিস্ধ্যগিরি, অতি সমুন্নতমস্তক হইয়াও অতি বিনীতভাবে স্বন্ধদেশ অবনত 
করতঃ ভূমিতে মস্তক-স্পৃষ্ট করাইয়া» সেই মহামুনি নারদকে প্রণাম করিল। ৪২ । 
মঙ্গামু্নি নারদ, এই প্রকার প্রণত বিদ্ধ্যগিরিকে হস্তথারা ধারণ করতঃ উত্থাপন 
পুর্ববক, আশীর্বাদ প্রদানানস্তর অভিনন্দন করিয়া, সেই বিশ্ধ্যগিরি প্রদত্ত অভি 
উচ্চতর আসনে উপবেশন করিলেন। ৪৩। তখন বিদ্বাগিরি 'দধি, মধু, ঘ্বৃত, 
জলা অক্ষত, দুর্ববা, তিল, কুশ ও পুষ্প এই অস্টোপকরণে নির্মিত অর্ধ্যের 
দ্বারা নারদ মুনিকে যথাবিধি পৃজ। করিল। 8৪। 

অনন্তর অর্ধ্য গ্রহণান্তে পাদপীড়নাদি নেঝ৷ দ্বারা মহামুনি অপগভ শ্রম হইয়াছেন 
দেখিয়! বিনয়াবনত গিরি; তাহাকে বলিতে আরস্ত করিল। ৪8৫ হেমুনে! জন্ত 
ভবদীয় পাদপল্পের ধুলি লাভ করিয়া, আমার রঞোগুণ সমস্তই দুর হইল এবং 
আপনার শরীরস্থিত তেজঃপ্রভাবে মধদীর আত্যস্তরিক জদ্ধকাথও বিদুরিত 
হইল। ৪৬। হেমুনে| অন্ত আদার সমস্ত সম্পদ লফল হুইল এবং অভ আমার 
বড়ই গুভদিন। হে ভগরন্ | পুর্ববজগ্মে আমি যে সকল হুকৃত অর্জন করিয়া- 
ছিলাম, অন্ত তাহার কন প্রা্ড হইলাম। 8৭ হে সুনে! অভ আপনার এই 
প্রসাদ লাভে নকল পর্বধতের নধ্যে, আমার এই ধরাধর নামই মাননীয় হইকা। 

বিদ্ধাগিরির এবন্িধ বাক্য শ্রবগ করিয়া মহাম়ুণি দার? কেধল মা একট 
্বী্ঘনিঃসখাস পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু কিছুই প্রহার করিলেন না। 8৮। 

নার মুনির এবস্ধকাু বিলোকনে বিদ্বঃঠিরি, কিফিৎ য়াকুল মানলে 
পুনরব্বাগ বলিতে লাগিহী, ছে ওখন্। এ ভুবনের সবল: বিষ্রাই আপান খর্বগত 
আরেন। ছেদ) আগার এই দীনের কারণ কি ও উজ)” হে সুদে 
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ভুবনগ্েয়ের মধ্যে যাহ! সকলেরই অভীগ্দিত, সেই অদৃষ্টের আপনিই একমাত্র 
অধিকারী, ইহ! আমরা পুরাণাদিতে অবলোকন করিয়াছি, যদি আমার প্রতি 
আপনার কৃপার উদ্দয় হইয়! থাকে, তবে কোন অনুজ্ঞা করুন, চরণানত, এ 
ন্যক্তি তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত, ইহ! জানিবেন। ৫০। হে 
মুনে! আপনার আগমন প্রযুক্ত আনন্দ সমূহে লতিশয় জড়তায় আমার বাক্য 
সুতি হইতেছে না, এ কারণ আমর অধিক বলিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি আমি 
একটা বাকা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।*৫১। 
হে মুনে! পুর্ববপুরুষগণ, স্থমের প্রভৃতি ধরাধরগণের পৃথিবী ধারণ-সামর্থ্যফে 
বিশেষরূপে বর্ণন! করিয়! গিয়।ছেন বটে.; বাস্তবিক এ সকল পর্বত) একত্র মিলিত 
হইয়াই পৃথিবী ধার কাঁধ্য করেন; কিন্তু আমি একাকীই এই পৃথিবী ধারণ করিয়। 
আছি। ৫২। হিমালয় পর্ববতকে মহাতআ্মাগণ মান্য করিয়। থাকেন তাহার কারণ আর 
কিছুই নহে, কেবল তিনি পার্ববতীর পিত|, অতএব মহাদেবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে 
এবং কথঞ্চি পর্ববতগণের আধিপত্যও তাহাতে আছে, ফলতঃ পর্ববতরাঁজোঠিত 
কোন গুণই তাহাতে নাই। ৫৩। অধিক ন্ুবর্ণ-পুর্ণতায় কিন্ব! রত্বময় সানু বলিয়। 
অথব| দেবগণের অবস্থান নিবন্ধন স্থমেরু পর্বতও কোন অংশেই আমার নিকটে 
মাননীয় বলিয়। বোধ হয় না। ৫৪। এই ভুবনে পৃথিবী ধারণ করিবার জন্য ব্যগ্র, 
শতশত পর্বব তই মহাত্ম(গণের মাননীয়ভাবে রহিয়াছে বটে ; কিন্তু ফলতঃ তীহার৷ 
নিজ নিজ ভূমিতেই মান্য, দেশাস্তরে তাহাদের কেহই জানেন ন| | ৫৫। উদয়গিরি- 
ও কোন প্রকারেই আমর সদৃশ হইতে পারে না, কারণ এ পর্ববতশ্থিত নিশাচর%ণ 
প্রতি রাত্রিভাগে স্থৃতাবন্থ।য় থকিয়। সূর্ধ্যোদয়ে পুনজীবন লাভ করিয়। থাকে, সুতরাং 
উদয় পর্ববতকে সুর্যোদয়ের অপেক্ষা করিয়। স্বকীয়াশ্রিত জীবগণকে রক্ষ! করিতে 
'হইভেছে এবং এ পর্ববতবানী রাক্ষবর্গ এক প্রকার জীবম্মত; কিন্ত মদাশ্রিত জীব- 
গণ সর্ববদাই সুখী, এবং আমি অপরের সাহাধ্যব্যতিরেকেও 'ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে 
রক্ষা করিতেছি। নিষধপর্ববূত যখন ওষধিলত| ( রাত্রিকালে প্রকাশশীললত| ) 
ধারণে অনধিকারী স্থৃতরাং তাহারও কান্তির সম্ভাবনা কোথায়? অতএব আগার 
লহিত তাহ।র সাদৃশ্ঠ কখন সম্ভব হইতে পারে ন|। ৫৬। নীল পর্বত ত নিজেই 
'ন্ধকারের গছ ! মন্দরগিরির ত কোন শে।ভাই নাই! মলয়পর্ববত কেবল সর্প 
সমুহেরই বাসস্থান। এবং রৈবতপর্ববতও ধন কাছঠকে বলে ভাহাই জানেন না, 
সুতরাং ইহার! কি আমার যোগ হইবে ? ৫৭। হেমকুট ও চিত্রকুট প্রস্তি পর্বব- 
গণের সারবন্থা, তাহাদের কুটযুক্ত নিজ নিজ নামের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। 
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কিন্টিন্ব। কৌঞ্চ ও সহ্য প্রভৃতি অন্যাগ্ত পর্ববতগণত কেহই পৃথিবীর তীর, বহনে 
সমর্থ নহেন। ৫৮। 

বিশ্ধ্যগিরির এই প্রকার আত্মশ্লাঘাঁপর বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতা। নারদ, মনে, 
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ঘে, অতিশয় গর্বব করিলে কখনই মহত্ব থাকে না। 
এই জগতে যীহাদের শিখর মাত্র দর্শন করিলে মহাতআাগণ মুক্তিলাভ করিতে 
পারেন, সেই সকল অনস্ত শেভার চিরনিকেতন শ্রীশৈল প্রমুখ পর্ববতাশ্রেষ্ঠ কি আর 
বিগ্ধমান নাই ! অতএব ইহার এ প্রকার গর্বব কখনই উচিত নহে। ইহার বাস্তব 
বিক কত সামর্থ্য আছে, অদ্য আমি তাহ! দেখিতেছি। 

এই প্রকার চিন্তা করিয়া, নারদ মুনি বিস্ধ্যকে বলিলেন,--হে বিজ্ব্যগিরে ! 
পর্র্বতনমূহের আন্তঃদার প্রকাশ পূর্বক তুমি যাহ! বলিলে তাহ। সকলই সত্য বটে! 
কিন্তু পর্ববতগণের মধ্যে এক শৈলশ্রেষ্ঠ স্থমেরুই তোমাকে অবমাঁন করিয়া! থকেন। 
এই কারণেই আমি পুর্বে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম এবং ইহা! তোমার নিকটও 
প্রকাশ করিয়৷ বলিলাম। অথব! মাদৃশ ব্যক্তির ভবাদৃশ মহাত্মাগণের পরস্পর 
বিরোধ বিষয় চিন্তা করিয়। কি ফল লাভ হইবে । তোমার মঙ্গল হউক, আমি 
গগন করিতেছি। এই বলিয়। আকাঁশপথ অবলম্বন পুর্ববক মহামুনি নারদ প্রস্থান 
করিলেন। ৫৯--৬৩। 

নারদমুনি এই প্রকার বলিয়। প্রস্থান করিলে পর; ব্যর্থ মনোরথ বিন্ধ্যগিরিঃ 
আকুলচিত্তে অতিশয় চিস্ত। করিতে লাগিল এবং আপনাকে অতিশয় নিন্দা করিতে 
আরম্ত করিল। ৬৪। 

বিদ্ধ্য কহিল, যে ব্যক্তির শান্সজ্ঞান নাই তাহার জীবনকে ধিক্‌, যাহার জীবনে 
উৎসাহ নাই তাহার জীবন বৃথ|। যে ব্যক্তিজ্ঞাতির নিকট পরাজিত তাহার 
জীবনকে্ধিক এবং যাহার মনোরথ বিফল তাহারই বা জীবনে কি প্রয়োজন ! ৬৫। 
যেজন শত্রর নিকট পরাজিত সেজন দিবাতে কি প্প্রকারে ভোজন করে? 
কি প্রকারেই ব1 রাত্রিতে তাহার নিদ্রা, হয়? আশ্চধ্যের বিষয়! সে ব্যক্তি 
কিরূপে নির্জনাবানে সুখী হইতে পারে ? ৬৬। অহ! এই সকল চিস্তারাপ 
সম্তাপসমূহ আমার চিত্তকে ষে প্রকার পীড়! দিতেছে, দাবামিসস্তাপও তাদৃশ পীড়া 
দিতে সর্মর্ঘ নহে । ৬৭। গ্রাচীন পঞ্ডিতগণ যথার্থ বলিয়া গিয়াছেন বে, চিস্তারূপিনী 
সৃদারুণ পীড়! ওষধ বা উপবাদ অথবা অস্ত কোন উপায়েই উপশম লাভ করে 
না। ৬৮। চিন্তারণ স্বর প্রাণিগণের ক্ষুধা) নিদ্রা, বল, রূপ, উৎলাহ, বুদ্ধি, সপ্পৎ 
ও অবশেষে জীবন পর্যান্ত হরণ করিয়। থাকে; ই! নিঃসংশয় | ৬৯। ছয়দিন অতীত. 
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হইলে আন্যাণ্য জ্বরকে লোকে জীর্ণন্বর কহিয়। থাকে, কিন্ত্র এই তীব্র-চিস্তাদ্বর প্রতি- 
দিনই নৃতনভাব ধারণ রুরিয়! থাকে । ৭০। এই চিন্তান্বর দমন করিতে ধর্বস্তরি ব৷ 
চুরক , কখনই সক্ষম নহেন এবং অশ্রিনীকুমারঘয়ও এ বিষয়ে সম্পুর্ণরূপেই 
অপারগ ।৭১। আমি কি করি ! কোথায়ই বা যাই ! হায়কি প্রকারে আমি নুমেরূকে 
বিজয় করিতে সমর্থ হইব? আমিকি উড়িয়। ম্ুমেরুর মস্তকে পড়িব ? কিন্তু 
উড়িবাঁর সামর্থ্য না থাকাতে তাহার মস্তকে ত পড়িতে পারিতেছি না। কারণ 
পুরাকালে আমাদের সগোত্র কোন পর্ববত, নানা প্রকার অত্যাচারের দ্বার! ইন্দ্রকে 
কোঁপিত করিয়াছিল, সেই কারণে কুপিত ইন্দ্র, আমাদের সকলেরই পক্ষছেদন 
করিয়াছেম। ন্ৃতরাং পক্ষবিহীনের উড়িবার সাম্য কোথায়? হায় পক্ষহীন, 
ব্যক্তির চেষ্টাকেও ধিক! ৭২--৭৩। অথব! সেই স্থমেরু আমার সহিত অতিশয় 
স্পর্ধা করিয়! থাকে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অতিশয় ভূমির ভার বহনকারিগণ 
প্রায়শই ভ্রান্ত হইয়া থাকে, মেরু নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িয়। এ প্রকার করিতেছে । ৭৪। 
সত্যলোকনিবাসী বেদজ্ ব্রহ্মচারী নারদ আমাকে পীড়। প্রদান করিবার জন্ত মিথ্য! 
বলিয়াছেন, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভাবন! কর! যাইতে পারে ? ৭৫। অথব! মাদৃশ 
প্রবল লোকের 'এ' প্রকার নিস্তবভাবে বসিয়া, যুস্তাযুক্ত বিচার করা কখনই সমুচিত 
নহে। কারণ'যাহার পরাক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থ, তাহারাই মনে মনে বিচারে 
প্রবৃত্ত হয় ॥ ৭৬। অথব| এ প্রকার ব্যর্থ চিন্তা করিয়া! কি ফল লাভ হইবে? 
বিশ্ব ভগবাণ্‌ বিশ্বেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি, তিনিই আমাকে সমুচিত বুদ্ধি 
প্রদান করিবেন, কাঁরণ সেই বিশ্বনাথ সর্ববঞ্গতের নিরাশ্রয়গণের রক্ষাকর্তী এই 
প্রকারই পুরাণসমুহে কীন্তিত হুইয়! থাকে । 

এইরূপে ভগবান মহেশ্বরকে চিস্ত! করিয়।, বিদ্ধ্য এই প্রকার নিশ্চয় করিল 
যে, এই ক্ষণেই আমি এই প্রকারই করি, কাল-বিলগ্ব কখনই সমুচিত নছে। 
কারণ বর্ধনোন্মুখ ব্যাধি ও শক্রকে কখনই পণ্ডিতগণ উপেক্ষ1 করেন ন!। ৭৭--৭৯। 
গ্রতিদিবসই গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সহিত দিবাকর সুমেরু গিরিকে, অন্যান্য পর্বত 
হইতৈ অধিক বলশ।লী “বিবেচনা করিয়! পরিভ্রমণ করেন, অতএব আমি অস্ত 
সূর্যের গতিরোধ করিয়! দণ্ডায়মান থাকিব, দেখি কেমন করিয়! দিবাকর সুগের 
পরিভ্রমণ করিতে পারেন। ৮০। এই প্রকারে স্থুমের পর্বতের সহিত বিরোধ 
করিতে কৃতসঙ্ল্প হইয়া বিদ্ধ্যগিরি শ্বকীয় দেহকে অতিশয় বন্ধিত করিল, বিস্ধ্যগিরি 
স্বীয় শরারকে এতাদৃশ উন্নত করিল যে, তাহ! দেখিয়! বোধ হইতে লাগিল তাহার 
শিখরসমূহ যেন নভে মার্গেরও লন্ত নির্দেশ করিয়। দিতেছে । ৮১। 
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কোন ব্যক্তিব কুত্রাপিও কাহারে সছিত বিবোধ কর! কর্তব্য নহে, যদি বিরোধ 
করিতেই হয় তবে তাহ! এতই প্রযত্বেব সহিত কব! উচিত, যাহাতে সাধাবণে, 
উপহাস করিতে না পাবে । ৮২। এই প্রকাবে সুর্যের পথরোধ করিয়া) গিরিশ্রেন্ড 
বিদ্ধা কৃতকৃত্যেব স্থায় সুস্থতা লাভ করিল, প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ সর্ববধাই অদৃষ্টের 
অধীন ! ৮৩। 

_বিদ্ধাগিরি জঅতিশষ আনন্দের সহিত ভাবিতে লাগিল যে, অস্ সূর্ধযদেব 
যাহাকে প্রদক্ষিণ করিষা গমন কবিবেন সেই পর্ববতই কুলীন, তাহারই যথার্থ 
সম্পদ এবং সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক সর্বব(পেক্ষা লোকপুজিত হইবে । ৮৪ । যাবৎ- 
র্লাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি কুত্রাপিও নিজের শক্তি প্রদর্শন ন! কবায়, তাবতকালই 
লোকে তাহাকে লঙ্ঘন কবিতে সমর্থ হয়, ইহার দৃষ্ীন্ত কাষ্ঠমধুস্থিত অষ্মি, তাদুশ 
অগ্নও যতক্ষণ প্রত্বলিতভাঁব ধারণ ন| করে, ততক্ষণই লোকগণ তাহাকে লঙ্বনাদি 
করিতে পারে । ৮৫। 

ব্যাস কহিলেন, এই প্রকারে বিদ্ধ্যগিবি পৃর্ণেবাক্ত অতি মহান্‌ চিন্তাভাঁর 
হইতে মুক্তিলাভ করতঃ সদাচারপরায়ণ ব্রা্ষাণের হ্যায় সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা! কবিয়া, 
শ্থির অধ্যবসাষ সহুকাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ৮৬। 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 


রি পি 


সূর্যগতি রোধ ও দেবতা সকলের সত্যলোকে গমন । 


ব্যাস কহিলেন, এই চরাচর বিশ্বের আত্মভূত, অজ্ঞান বিনাশন সূর্য্য পবিত্র 
কিরণজাল বিস্তার পূর্ববর্ক উদয়চলে সমু্দিত হইলেন। ১। সূর্যের উদয়ে সাধু, 
গণের ধর্্ানুষ্ঠান প্রবর্তিত হইল, অন্ধকাররাশি এবং অসতের আচরণ দুরীতৃ 
হুইল, রাত্রিকালে বিরহে যুদিতাননা পল্লিনী প্রফুলিত হুইল, দেবত! প্রন্ভৃতির 
উদ্দেশে হব্য, কৰা ও ভূতবলি প্রবর্তিত হইতে লাগিল। ক্রেমশঃ পুর্ধবাহূ, মধ্যা 
ও অপরারূরূপ ক্রিষ্াকাল সুচিত হইতে আরস্ত হইল, তমো'রাশি অসাধুগণের 
হৃদয় এবং বনে, স্থান প্রাপ্ত হইল, বামিনীকালকলিত জগশু পুনরায় জীবদপ্রাণ্ড 
হুইল। অহ! পরোগপকার করিলে ততক্ষণাঁৎষ বদি তাহার কল ন| গাওয়া 

৬ 


১০ কাশীখঞ্জ। [ দ্বিতীয় অধ্যার 





যাইবে; তবে ধাহার উদয়ে মন্দেহ প্রভৃতি রাক্ষদগণ জীবিত হয়, সেই সূর্য্য 
লায়ংকালে শস্মিত হুইয়াও পুনরায় প্রাতঃকালে কেন উদ্দিত হইবেন ? ২--৫। 

ভপনদেব, খণ্ডিত! নায়িক! সদৃশ পূর্ববদিকৃকে অনুরাগের সহিত করম্পর্শ দ্র 
আশ্বস্ত করতঃ বিরহে জ্বলিতপ্রায়া আগ্নেয়ীদিক্কে যাঁম মাত্র ভোগ করিয়। 
লবঙ্গ, এল, মুগনাভি, ও চন্দনের দ্বারা চর্চিতা, তান্ুলীবল্লীরাগে রক্তবর্ণ ওষ্টযুক্ত, 
দ্রাক্ষাগুচ্ছরূপ স্তনশালিনী, লবলী বল্লীরূপ বাহুশীলিনী, কঙ্কোলী পল্পবরূপ মঙ্গুলি 
বিশিষ্টা, মলয়ানিলরূপ নিংশ্বাসযুক্তা, ক্ষীরোদ সমুদ্ররূপ বসন বিভূধিতা, ব্রিকুট 
পর্ব্বতদ্থ ন্বর্ণ ও রত্ুসমূহের দ্বার বিরচিতাঙ্গী, স্থবেল পর্ববতরূপ নিতম্বশ।লিনী, 
কাবেরী ও গৌতমা নদীরূপ জঙ্ঘাঘয়ে স্থশোভিভ।, চোলদেশরূপ কঞ্চুকী সমবৃতা), 
সহা ও দছুর পর্ববতরূপ স্তনধুগল স্থশোভিনী, কান্তিপুরীরূপ মেখলাদাম শোভিনী, 
স্থকোমল মহারারীয় বাক্যবিশ্য!সের দ্বারা মনোহারিণী, এবং মহালক্ষমী অস্ঠাপি 
যে স্দগুণশালিনীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন ন।ই, দিকৃপতি নুর্য্য সেই দক্ষিণ 
দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনায়াসে আকাশমার্গ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ 
সূর্ধ্যের অশ্বগণ, যখন আর অগ্রে গমন করিতে পারিল্ল না, তখন সূর্ধ্-সারথি অনূরু 
বলিতে লাগিলেন ।. ৬২১৩ | 

অমূরূ কহিলেন, হে ভানো, আপনি প্রত্যহ যেমন স্থমেরু পর্ববতকে প্রদক্গিণ 
পূর্বক গমন করিয়! থাকেন তজ্রপ “আমাকেও প্রদক্ষিণ করুন” এই অভিলাঁষে 
বিদ্ধ্যগিরি সদর্পে গগনমার্গ অবরোধ করিয়! রহিয়াছে । ১৪। সূর্য্য অনূরুর বাক্য 
শ্রাবণ করিয়! মনে ভাবিতে লাগিলেন, অহো শুগ্যমার্গও অবরুদ্ধ হয়, ইহা! অতি 
আশ্চর্য্যের বিষয় ! ১৫। 

ব্যাস কহিলেন,__সূর্য্যদেব বলবান, হুইয়াও শৃহ্যমার্গে আর কি করিবেন? 
একাকী কোন্‌ ব্যক্তিই বা কোন্‌ রুদ্ধমার্গ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়। ১৬। যে সূর্য্য 
রাহ্গ্রস্ত হইয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পাঁরেন না, 'ভিনিও শৃহ্যমার্গে নিরুদ্ধ 
হইলেন, কি করিবেন সর্বত্র বিধিই বলবান্‌। ১৭। ধিঁনি নিমেষার্দে ছুই সহক্ 
ছুই শত ছুই যোজন পথ অতিক্রম করেন, তিনিও কিছুকাল স্থিরভাবে অবস্থিতি 
করিলেন। সূর্ধ্যের বন্ক্ষণ এইভাবে এক স্থানে অবস্থিতি নিবন্ধন পূর্ব ও উত্তর 
দিকৃষ্কিত লোকনমুহ তাহার প্রচণ্ড কিরণে অতিশয় সন্তগর হইতে লাগিল এবং 
পশ্চিম ও দক্সিণ দিকৃশ্থিত লোকমিচয় নিজ্রাভজে নয়ন উদ্মীলিতু করিয়া শয়না- 
'বস্থাতেই নক্ষত্রোদি বিরহিত আকাশের দ্রিকে তাকাইয়া, হায়! এফোন্‌ সময় 
উপস্থিত হইল 11 ইহ ত দিব! নছে, কারণ সূর্য্য উদিত হন নাই; 'রাত্রিও নছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ] ূর্যাগতি রোধ ১১ 
কারণ চন্দ্রও অস্তমিত হইয়াছেন, অতএব ইহ! কোন্‌ সময় কিছুই বুকিতে পারি- 
তেছি না। ব্রহ্ধা্ড কি অকালে লয়প্রাপ্ত হইবে? কৈল্তাহাও ত'মহে, কারণ 
তাহা হইলে চতুদ্দিক্‌ হইতে সমুদ্র উছলিয়। এ সমস্ত গ্রাস করিত, এই সমস্ত-চিন্ত 
করিতে লাগিল । ১৮-২২। 

সৃষ্যের অনুদয়ে জগতে পঞ্চজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়৷ কলাপ বিলুপ্ত হইল দেখিয়া, 
ত্রিভুবন কাপিতে লাগিল। সূর্্যোদয় হইলেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান 
হইয়া! থাকে, এবং যজ্ঞাদি দ্বার] ত্রিভুবন-পাঁলক দ্বেবগণের তৃপ্তি সাধিত হয়, 
সূর্ধ্যই এ সমস্তের একমাত্র কারণ। সেই সুর্য্যের গতি রোধ হওয়াতে, ত্রিভুবন 
*স্তস্তিত হইয়া উঠিল। যে যেখানে ছিল, সে সেই খানেই চিত্রন্যান্তের ন্যায় অবস্থান 
করিতে লাগিল, একদিকে নৈশ তিমির, অপর দিকে প্রখর আতপে লোকসমুহ 
উপদ্রত হইয়া, কে কোন্‌ দিকে যাইবে তাহ! কিছুই স্থির করিতে পারিল ন|। 
এইরূপে সুর, অন্থর, নর ও নাগলোক ব্যাকুল হইয়া! পড়িলে, আঃ অকারণ একি 
উৎপাত উপস্থিত হইল এই বলিয়া, গ্রজাগণ চীৎকার করিয়। ইতস্তত; ধাবিত 
হইতে লাগিল। ২৩-২৮। 

তখন দ্নেবগণ মকলে একত্রিত হইয়া, ব্রচ্জার নিকট “গমুন, পূর্বক তীহার 
শরণাগত হইলেন এবং রক্ষা করুন রক্ষ/ করুন এই কথ! বলিয়া স্তব করিতে 
লাগিলেন। ২৯। 

দেবগণ কহিলেন, হিরণ্যগর্ভ-রূপধারী ব্রদ্মরূণী ক্রক্জাকে নমস্কার, হে দেব, 
তোমার স্বরূপ কেহ জানিতে পারে ন|, তুমি কৈবল্য-রূপী ও অম্ৃত-ন্বরূপী ) 
ধাহাকে দেবগণ জানিতে পারেন না এবং মনের গতিও যেখানে কুষ্ঠিত হয়, ধিনি 
বাক্যেরও অবিষয়, চৈতন্য স্বরূপ সেই তোমাকে নমস্কার, যোগিগণ শ্থিরভাবে 
প্রণিধারের সহিত হৃদয়াকাশে ধহাকে জ্যোতিরপে দর্শন করিয়! থাকেন, ব্রহ্মাস্বরূপ 
সেই তোমাকে নমন্কমর.। তুমি কাল হইতে পর অথচ কাল স্বরূপ, তুমি নিজ 
ইচ্ছায় পুরুষ হইয়! গ্রকটিত হইয়াছ, গুণত্রয়ন্থরূপ| প্রকৃতি তুমিই, তোমাকে 
নমস্কার । তুমি লব্বগুণ অবলম্বন করিয়। বিষুঃ মুন্তিতে জগতের পালন, তু 
রজোগুণ আশ্রয় করিয়। ব্রক্। মুদ্তিতে জগতের স্থন্তি এবং তুমিই তমোগুণ' আশ্রয় 
করতঃ রুত্রক্ূপে জগতের সংহার করিতেছ। বুদ্ধিন্বরূপ তোমাকে নমস্কার, ত্রিবিধ 
অহঙ্কার রূপী €তামাকে নমক্ষার, পঞ্চতগ্মাত ও পঞ্চকর্েক্রিয় স্বরূপ তোদাঁকে : 
নমস্কার, মন ও পঞ্বুদধীন্দরিয় স্বরূপ তোমাকে নমস্কার, পৃথিব্যাদি পঞ্চ বিষয় স্বরূপ 
তোমাক দনস্কার, বরন্ধাও শ্বরূপ এবং আঙ্গাগুবি তোষাকে নমন্কার। আধুনিক ৬. 


১২ কালথগড। . [ তীয় অধ্যায় 


প্রাচীন 'যারতীয় বিশ্বস্ববপ তোমাকে নমক্কার, অনিত্্য এবং সদসৎ স্বরূপ তোমাকে 
মক্কার, তুমি সমস্ত ভক্তগণের উপর কৃপাপূর্ববক স্ব ইচ্ছায় শরীর ধারণ কর। 
চতুর্বিিধ বেদ তোমারই নিংশ্বাসপ্রসৃত, সমস্ত জগণ্ড তোমার স্বেদ হইতে উতপন্ন, 
সমস্ত ভূতগণ তোমার পদতল সমুদ্ভূত, স্বর্গ তোমার মস্তক প্রসূত,। তোমার নাভি 
হইতে আকাশ ও লোম হইতে বনস্পতি, মন হইতে চন্দ্রম৷ এবং তোমার চক্ষু 
হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন, হে প্রভো। তুমিই সব এবং তোমাতেই সমস্ত, 
তুমিই স্তোতা এবং তুমিই স্ততি ও তুমিই স্তব্যঃ হে ঈশ, তোমারই দ্বার! এই সমস্ত 
জগ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব তোমাকে বারম্বার নমস্কার। এই রূপস্তব করিয়! 
দেবগণ ভূমিতে দগুবৎ প্রণত হইয়া রহিলেন। তখন ব্রঙ্গ সন্তুষ্ট হইয়া, দেব- 
গণকে বলিতে লাগুলেন। ৩০-৪২। 

ব্রক্মা! কহিলেন, হে প্রণত দেবগণ) তোমাদের এই যথার্থ স্ততি বাক্যে 
আমার সন্তোষ হইয়াছে এবং আমি প্রসন্ন হইয়াছি, ভোমর উত্থিত হও এবং 
অভিলধিত বর প্রার্থনা কর। ৪৩। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভাবে শ্রদ্ধার সহিত 
প্রতিদিন তোমাদের রচিত এই স্ততি বাক্যের দ্বার আম!র অথবা মহাদেবের 
কিম্বা বিষুর স্তৰ্‌ করিবে, আমর! সর্ববদা তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকিব এবং তাহাকে 
তাহার অভির্লধিত পুত্র, পৌত্র, পশু, ধন, সৌভাগ্য, আয়ু, আরোগ্য, নির্ভয়, 
রণে জয়, এহিক ও আধ্যিক ভোগ ও অক্ষয় অপবর্গ প্রদান করিব এবং যাহ! 
বাহ! জগতে তাহার ইষ্টতম তৎ সমন্তই তাহার সিদ্ধ হইবে । ৪৪-৪৬। অতএব 
রিশেষ বত্তপূর্ববক এই উৎকৃষ্ট স্ব পাঠ কর! উচিত, সর্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ এই 
স্তব, অভীষ্ট নামে বিখ্যাত হুইবে। প্রণত দেবগণ উত্থিত হইলে, ব্রহ্ম! পুনরায় 
তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা স্বস্থ হও; এখানেও কি কারণ ব্যাকুলভাবে অবস্থান 
করিতেছ ? দেখ! এখানে এই মুত্তিমান্‌ চারিবেদ, এই সমস্ত বিদ্তা, 'দক্ষিণার 
সহিত এই যঞ্ঞনিচয়, এই ঠত্য। এই ধর্ম্[। এই তপ, এই দয়, এই ক্রক্গচর্য্য, এই 
করুণ, এই সরন্বতী। শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাসে চরিতার্থ এই সমস্ত লোকগণ 
বিশ্লাজমান রহিয়াছেন, এঁখাসে ক্রোধ, মাৎসর্য্, লোভ, কাম, অধৈর্ধ্য, ভয়, হিংসা, 
কুটিলতা, গর্ব, নিন্দা, অসুয়। এবং অণ্ুডচি কোন কালেই নাই। ৪৭-৫১। যে গমস্ত 
ক্ষণ ব্রক্ম নিরত, তপোনিষ্ঠ, এবং তপস্তাই ধাহাদিগের ধন, ধাঁহারা মাসোপবাস। 
বন্মাসত্রত এবং. চাতু্াত্তাদি স্তসমুহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে সকল নারী 
গতিব্রতা এবং যাহার। ব্রহ্মচারী এবং বাহার! পরক্ত্রীতে পরাগ্থুখ, ছে দেবগণ! 
€খ.এই তাহার! সক্কলে-অবস্থান করিকেছেন। এই দেখ মাত ও পিতৃভক্গণ, 
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আর ইহারা গোরুকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন) ব্রত, ' দান" 
জপ, যজ্ঞ, বেদাধায়ন, ক্রাগ্ষণসেবা, তীর্থ, তপন্যা, পরোপকার এবং “সদাচারাদি 
কর্ম্মসমুহ করিয়া, ষাহার! কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, এই তীগার! অবস্থান: 
করিতেছেন। ৫২-৫৩। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ গায়ত্রী জপে নিরত ও ধাঁহার! অগ্নিহোত্র 
পরায়ণ ছিলেন; ধাঁহার! অর্দপ্রসূত। গাভি প্রদান করিয়াছেন, যাহারা কপিল! গো 
দান করিয়াছেন, াঁহাদের সোমপানে স্পৃহা! ছিল না, ধাঁহারা ব্রাঙ্মণের পাদোদক 
পন করিতেন, ধাহারা সারন্বততীর্থে দেহত্যাগ করিয়াছেন, হার! ব্র।ঙ্ণের সেব! 
করিতেন, প্রতি গ্রহ-সমর্থ হইয়াঁও ধাঁহার! প্রতিগ্রহ করেন নাই, এবং ধাঁহার। তীর্থে 
গ্রতিগ্রহ করিতেন না, 'আমার অত্যন্ত প্রিয় সেই এই ত্রাঙ্ষণগণ অবস্থান 
করিতেছেন । ৫৪-৫৮। মাঘ মাসে সুর্ধ্য মকররাশিশ্থিত হইলে প্রয়াগ তীর্থে 
উবাকালে যাহার! পবিভ্রচিত্তে স্নান করিয়াছেন, এই তাহারা সূর্যের ম্যায় তেজস্বী- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন। ৫৯। কাত্তিক মাসে বারাণলীতে পঞ্চনদে তিন দিবস 
ধাহারা স্নান করিয়াছেন, পুণ্যশীল এই তাহার! নির্্বল হইয়! পবিত্রদেহে অবস্থান 
করিতেছেন । ৬০। হার! মণিকর্ণিকায় স্গান করিয়। ধনের দ্বারা ত্রাঙ্গণগণকে 
পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, এই তাহার! সর্বভোগ সম্পন্ন স্ৃহর্মা আমার পুরে বান 
করিতেছেন, এবং ইরা এক কল্প এখানে অবস্থান করিয়া, সেই পুণ্যবলে 
পুনরায় কাশীপ্রাণ্ড হইয়া, বিশ্বেশ্বরের প্রসাে নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবেন। ৬১-৬২। 
অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মানব যদি অল্পও সৎকর্ম করে, তবে তাহার ফলে জন্মান্তরেও 
সে মুক্জিলাভ করিয়! থাকে । ৬৩। আঁশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্রে 
মরণেও ভয় হয় না, যেখানে নকলেই অতিথির স্থায় প্রিয় বলিয়। মৃত্যুর অপেক্ষা 
করিয়া থাকে । ৬৪। কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্ষণগণকে ধাহার! অর্থদান করিয়াছে, এই 
তাহার! পধিত্রদেহে আমার নিকট বাস কঞিতেছেন। ৬৫। গয়াধামে ব্রাক্ষাণমুখে ও 
বিষুপদে ধাহারা পিতামনগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, এই তাহাদের পিতানহগণ 
অবস্থান করিতেছেন ৬৬1 হে দেবগণ, কেবল স্বান, দান, জপ কিন্বা পুজার দ্বার! 
€কহ আমার এলোকপ্রাপ্ত হয় না, একমাত্র ্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিতে 
গারিলেই এখানে আদিতে পারা যায়। ৬৭। সমস্ত গুহোপকরণে, উদ্ুখল, মুষল 
এবং শধ্যার সহিত যাহার! গৃহদান করিয়াছেন) এ তাহাদের হর্ম্যনিচয় রহি- 
য়/ছে। ৬৮। বাহার! ব্রশ্মশাল! নির্মাণ করাইয়! দেন, ীহার। বেমাধ্যয়ন করান, 
বাহার বিস্তাদান করেন, ধাঁছারা পুরাণ শ্রবণ করান, ধাহার! সমস্ত ধনদান করেন, 
ধাহার। পুয়াখ ব| অনান্য পুপ্তক দান করেন, এবং যাহার! ধর্মশ দাম করেন, 
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তাহাদের আমার পুরে বাস হইয়া থাকে । ৬৯-৭০। তাহার! বন্ৃতুল্য তেজস্থী 
« ছুইয়। আমার এখানেবান করিয়া থাকেন। ৭১। যে ব্যক্তি বেতন দিয়া বৈদ্ 
* নিযুক্ত রাধিয়! চিকিতমালয় স্থাপন করে, সে সমস্ত ভোগভাগী হইয়! প্রলয় পর্য্যস্ত 
আমার এখানে বাস করে। ৭২। যাহারা দুষ্টগণের অবরোধ হইতে তীর্থসমূহ মুক্ত 
করে, তাহারা আমার অন্তঃপুরে, আমার ওরস পুত্রগণের স্ায় হইয়া থাকে । ৭৩। 
্রাঙ্মণগণ, বিষু্র, আমার এবং মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়, আমরাই সাক্ষাৎ ব্রাঙ্গণ 
মুক্তিতে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকি। ৭৪। এক বেদই ব্রাহ্মণ এবং গো, এই 
দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ইহার এক ভাগে হুবিঃ অবস্থান করিতেছে । ৭৫। 
ব্রাঙ্মণগণ সার্ববভৌমিক জঙ্গমতীর্থরপে নির্মিত হইয়াছেন, ষাহাদের বাঁক্যবূপ 
জলের ঘ।র! পাপা/ত্ম। ব্যক্তিগণ পবিত্র হইয়! থাকে। 
গে৷ সমুহও অনুপম পবিত্র ও তাহারা পরম মঙ্গলমুর্তি, তাহাদিগের খুর হইতে 
উত্থিত রেণু গল! জলের সদৃশ পবিত্র | ৭৭। গে! সমুহের শৃঙ্গের অগ্রভাগে সমস্ত 
তীর্থ এবং খুরাগ্রে সমস্ত পর্বত অবস্থিত, তাহাঁদের শৃজঘয়ের মধ্যস্থলে মহেশপত্ী 
গৌরী অবস্থান করেন। গে! দান করিতেছে দে(খয়া, দাতার পিতামহগণ, আনন্দে 
নৃত্য করিয়া, থাকেন, খবিগণ শ্রীত হন এবং দেবগণের সহিত আমর! সন্তুষ্ট হই।. 
আর দরিদ্রত। ও ব্যাধির সহিত পাপসমুহ ক্রন্দন করে। সমস্ত লোকের ধাত্রী 
এবং গো! সমুহ সর্ববপ্রকারে মাতার ন্যায় পুজনীয়!। ৭৯-৮০। যেব্যক্তি গোগণকে 
স্তব ও নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করে, সেই ব্যক্তির সপ্তদ্বীপ। বন্থুমতী প্রদক্ষিণ 
করার ফল হয়।৮১। যিনি সমস্ত ভূতগণের লক্ষীস্বরূপ এবং যিনি দেবগণ মধ্যে 
অবস্থিতা, গোরেপে বর্তমান। সেই দেবী আমার পাপ অপনয়ন করুন। ৮২। 
বির বঙ্গস্থলে যিনি লক্ষন, ধিনি বিভাবন্থর স্বাা এবং পিতৃগণের স্বধা৷ স্বরূপ, 
সেই ধেনু সর্ববদ! আমাদের বরদান করুন। ৮৩। ঘাহাদের গোময় যমুনার ন্যায়, 
মুত্র নর্নার্‌ ন্যায় এবং দুগ্ধ গল্গার স্যার পবিত্র, ততোধিক' পবিত্র এ জগতে আর 
কি হইতে পারে ? ৮৪ - গোগণের দেহে, আমি, [বধু মহাদেব ও মহধিগণের 
সহিত চতা্দিশ ভুবন অবস্থান করে। গে সমুহের এই সমস্ত গুণ বিচার করিয়া, 
নিত্য এই প্রার্থনার বিধান হইয়াছে, গেগণ আমার সন্ুখে পৃষ্ঠে এবং হ্বদয়ে 
অবহান করুন এবং আমি সদ গে! সমুহের মধ্যে অবস্থান করি । ৮৫---৮৮। 
যে ভাগ্যবান ব/ক্তি আপনার সমস্ত অঙ্গে গো-লাহ্ুল স্পর্শ করায়, জলম্মী, 
কলহ ও রোগসমুহ তাহার দেহ হুইতে দুরে পলায়ন করে।৮৯। গো 
বিপ্র, বেঘ। লতী। লত্যবাদী, অলোভী এব ং দানশীল এই সাতজনের বরে... 
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সস 
' পৃথিবী অবস্থান করিয়া থাকেন। ৯০। আমার লোফের উর্ধে বৈকৃ&" লোরু," 
তছুপরি উমালোক, ত্ুপরে শিবলোক, তাহার উপরে গোশ্গেক অবশ্থি্ত, তথায় 
মহাদেবের প্রিয় স্থশীল! প্রভৃতি গে"মাতৃগণ অবস্থান করেন। ৯১--৯২। বাহার! 
গোসেব! করে বা! গে! দাঁন করে, সেই সমস্ত মানব, এই লোকসমুহের কোন একটি 
লোকে; সমৃদ্ধাবশ্থায় অবস্থান করিয়া! থাকে । ৯৩ যেখানে নদীতে ক্ষীর প্রবাহিত 
হয়, পায়স যে স্থানের কর্দম, যেখানে জর! জন্য ক্লেশ নাই, ধহার! গে! দান করেন, 
তাহ।র! সেই স্কানে গমন করিয়া থাকেন । ৯৪। যাহার! শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের 
তত্ব অবগত আছেন, এবং তহুক্ত আচার সমূহও পালন করিয়৷ থাকেন, তীহারাই 
যগ্ার্থ ব্রাহ্মণ, জগ্যে কেবল নামে ব্রাঙ্গণ মাত্র । ৯৫। শ্রুতি ও স্মৃতি এই ছুইটা 
্রাঞ্ষণের নেত্র ও পুরাণ তাহার হৃদয়ের তুল্য, যে ব্রাঙ্গাণ শ্রতি.ও স্মৃতি বিহীন, 
তিনি জদ্ধ, ধিনি এই উভয়ের একট বিষয় জানেন না তিনি একচক্ষু বিহীন, 
কিন্তু পুরাণরূপ হৃদয় শূন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অন্ধ ব| কাণ! হওয়! ভাল। . শ্রুতি ও 
স্মৃতির অনুমত ধর্মই পুরাণে কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সর্বত্র স্থখ ইচ্ছা 
করিবে, সে পূর্বেধাক্ত ব্রাক্মণকেই গোদান করিবে । ক্রাক্ষাণ বলিয়াই গো প্রদান 
করিবে ন!। কারণ অসপাত্রে গো! দান করিলে, দাত! নরকর্গামী হয়। ৯৬-৯৮। 
যাহার ধর্ন্দে বিশ্বাস ও পাপে ভয় আছে, তাহা'রই নিকট ধর্ম্মমূলক পুরাণকথ৷ শ্রবণ 
করিবে। চতুর্দশ বিষ্ভার মধ্যে পুরাণ শীস্রই উৎকৃষ্ট প্রদীপ তুল্য, অন্ধ ব্যক্তিও 
সেই পুরাণপ্রদীপের আলোক সাহায্যে সংসার-দাগরের কোন স্মথলেই নিপতিত 
হয় না। যাহারা আমার লোকে লাসিতে ইচ্ছ! করে, তাহার! সর্ধবদ] পুরাণ শান্ত 
শ্রবণ ও জাহুবীতটে বাঁদ এবং ব্রাঙ্মাণগণকে পরিতৃপ্ত করিবে। হে দেবগণ! 
ভয়ার্তগণের অভযগ্রদ, এই সত্য লোকের অবস্থা আমি সংক্ষেপতঃ কীর্তন 
করিলাম, তোমরা নির্ভয় হও। বিদ্ধাগিরি সমেরু পর্ববতের সহিত স্পর্ধা করতঃ 
সূর্য্যের পথরোধ করিয়। রহিয়াছে, এই নিমিত্ব তোমব। আগমন করিয়াছ. আমি 
তোমাদিগকে ইহার উপায় বলিতেছি। ৯৯--১০৩। 

রক্ষা কহিলেন, ত।রকত্রঙ্গা নাম উপদ্দেশ করিবার জন্য যেখানে বশ্বেশ্বর স্বয়ং" 
বিরাজ করিতেছেন, জীবগণের মুক্তিক্ষেত্র সেই.অবিমুক্ত ধামে, মিত্রাবরুণ-ওনয় 
মহাতপন্থী অগন্ত্য, বিশ্বেশ্বরে চিত্ত বিস্াস করিয়! কঠোর তপন্তায় নিমগ্জ আছেন? 
১০৪--১০৫। তথায় গধন করিয়।- তোমরা ভীহার নিকট, প্রীর্ঘন। কর,- তিনি, 
তোমাদের কার্ধ্য সিপ্ধ করিবেন, তিনিই এক কালে বাঁতাপী ও ইন্বলনামে রাক্ষস- 
ঘয়কে. ভঙ্গপ্‌ করির! জগৎকে রক্ষ। করিয়াছিলেন, দেই.অবধি সকলেই, তঁহাকে 
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স্তয়.করিয়! থাকে, সেই মুনিতে সূর্য্য হইতেও অধিক তেজ আছে। ১*৬--১*৭। 
* এই বলিয়া ব্রক্ম। অন্তহিত হইলেন । তখন দেবগণ হর্যসহকারে বলিতে লাগিলেন 
«যে, আমর। অতিশয় ভাগ্যবান, কারণ প্রসঙ্গক্রমে আমর কাশী ও কাশ্ীপতিকে 
দান করিতে পাঁরিব, অহে। ! অনেক দিন পরে আমাদের মনোরথ সফল হইল, 
এই বলিয়া দেবগণ স্থুকৃতির জন্য কাশী গমনে নিশ্চয় করিয়। আনন্দে উৎফুল্ল 
লোচন হইলেন। দেবগণ বলিলেন, ধন্য সেই চরণদ্বয়, যাহা কাশী অভিমুখে ধাবিত 
হয়। ব্রহ্মা কৃ কথিত যে কথ! আমর! শ্রবণ করিলাম, দেই পুণ্যেই আমরা 
আজ কাশী দর্শন করিতে পাইব। পুণ্যের আধিক্য বশঃতই এক কার্য ছুই 
কার্য্যের সাধক হয়, দেবগণ এই বলিতে বলিতে আনন্দে কাশীক্ষেত্রে গমন করিছে 
লাগিলেন । ১০৮-১১২। 
ব্যান কহিলেন, যে সমস্ত মানব এই প্ুণাতম আখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহার! 
সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত এবং পুত্র পৌত্রযুস্ত হইয়া! এ জগতে বংশ স্থাপন এবং 
সর্বব প্রকার স্থখভোগ করতঃ সত্যলোকে বহুকাল বাস করিয়া পরে মুক্তিলাভ 
করিবে । ১১৩--১১৪। | 
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০ 
অগন্ত্যের আশ্রমে দেবগণের আগমন ও আশ্রম বর্ণন। 


সৃত কহিলেন, “ছে-সর্ববজ্ঞান মহানিধে! ভূত-ভব্য-ম্বামিন! ভগবান 
দেবগণ কাশীতে আগমন করিয়! কি করিলেন তাহ! কীর্তন করুন। এই দিব্য কথ! 
হবণ করিয়। আমার তৃপ্তি হইতেছে না, দেবগণ তপোনিথি অগন্ত্যের নিকট কি 
প্রকার প্রার্থনা করিলেন, এবং তাদশ উন্নত বিশ্ধ্য পর্বতই বা কি প্রকারে নত 
হইলেন, আপনার বাক্য অমৃত সাগরে স্নান করিতে আমার মন নিতান্ত উত্নৃক, 
হইয়াছে, ( অনুগ্রহপূর্ববক এই সমস্ত বিষয় কীর্ভন করতঃ আমার কৌতুহল 
পরিতৃপ্ত করুন। ) পরাশরপুজ্র মহামুনি ব্যাস, স্বীয় শিষ্য ও পরম শ্রন্ধালু 
মুল .এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে জারস্ত করিলেন । ১--৪। 

ব্যাস কছিলেন, হে মহামতি সৃত; ভর্তি, ও শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া শ্রবণ কর এবং 
শুক ও বৈশম্পায়ন প্রস্থৃতি এই বালকগণও শ্রাবণ কয়ক। ৫। তঙ্ীয়ে দেবগণ, 
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মহুধিগণের সহিত অবিলগ্ে বারাণনী ধামে আগমন করিয়া, প্রথমতঃ সুবঙ্তে, 
ঘথাবিধি মণিকণিকায় সান পুবর্বক সন্ধ্যা সাধুক্রিয়ার অনুষ্ঠানের অনন্তর কুশ ও 
তিলোদকের ছার! তর্পণীয় আদিপিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়। ব্র/ক্ষণগণকে রত্ব, 
স্বর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অলঙ্কার, ধেনু, স্বর্ণ রৌপ্যা্দি নির্মিত বিচিত্র ছত্র, অসৃততূল্য 
স্বাহ পক্কান্ন, শর্করাযুক্ত পায়স, হুগ্ধের সহিত অন্ন, অনেকবিধ ধান্যা, গন্ধ, চন্দন, 
কর্পর তাশ্বুল, স্থন্দর চামর, শয্যার সহিত কোমল পর্যস্ক, দীপ, দর্পণ, আসন, 
শিবিকা, দ্রাস, দাসী, রথ, পণ্ড, গৃহ, বিচিত্র ধবজ, পতাকা, চন্দ্রের ম্যায় চার 
চন্দ্র।(তপ; গুহোপকরণের সহিত এক বগসরের ভোজ্য, পাদুকা প্রভৃতি প্রদান 
্বাঝ যতি ও তপম্বিগণকে যথাযোগ্য পট্টবন্্র, বিচিত্র কম্বল, দণ্ড, কমগুলুং 
মবগচর্্র, কৌগীন, কাষ্ঠনির্িত উন্নত খ্টা, পরিচাবকগণকে স্থুবর্ণ, মঠ, বিস্তার্থি 
দিগের অন্ন, অতিথি সেবার জন্য বহুতর ধন, রাশীকৃত পুস্তক, লেখকগণের বৃত্তি, 
নানাবিধ ওষধ) বন্ুতব সত্রালয়, গ্রাব্মকালে জলসত্রেব জন্য, হেমন্তকালে অগ্নি- 
সঞ্চয়ের কাষ্ঠের জন্য; বর্ষাকালে ছত্র ও গৃহাদি প্রস্ততেব জন্য অর্থ, রাত্রিকালে 
অধ্যয়ননার্থ প্রদীপ ও পায়ে মাখিবার তৈলের জন্য বন্ুতর অর্থ প্রত্যেক দেবালয়ে 
পুরাণ-পাঠকদিগকে অর্থ, দেবালয়ে নৃত্যগীভাদির জন্য, দেবালয়, পরিক্ষার ও 
তাহার জীর্ণোদ্ধাবের জন্য বছুতর ধন, চিত্র আীকিবার মূল্য প্রদান; দেঝালয়ে নানা- 
বিধ রড মাল্যাদি, আরতি, গুগ.গুল, দশাঙগাদি ধৃপ, কর্ণ রের বাতি, দেবপুজার 
নিমিত্ত অর্থ, পধ্চাম্ৃত, ও নানাবিধ ন্ত্রগন্ধি জলের দ্বারা স্নান, দেবতার জন্য সুগন্ধি 
তান্থুলাদি; দেবপুজার মাল্যাদি নিগ্াণের জন্য বনুতব উদ্ভান, শিবালয়ে ত্রিকালীন 
শঙ্খ, তেরী, মৃদক্গাদি বা্াধবনি হইব।র জন্য অর্থ, ঘণ্টা, গাড়, কুস্ত প্রভৃতি সনের 
উপকরণসমুহ, শ্রেশ্ঠবর্ণ মার্জন-বন্তর, সৃগদ্ধি অগুরু প্রভৃতি প্রদান, জপ, হোম; 
স্তে।ত্রপাঠ, উচ্চম্বরে শিবেব নাম কীর্তন, রালক্রীড়াদি সংযুক্ত চলন ও প্রদক্ষিণাদির 
স্বার। তীর্থবাসাভিলাধিগণ্‌কে পরিতৃপ্ত করতঃ পঞ্চবাত্রি বাস কবিয়া, নানাবিধ তীর্থ 
যাত্রালমাপনান্তে অনাথগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, বিশ্বেশ্বরকে প্রণামকরতঃ 
ব্রক্মচধ্যাদি নিয়মের দ্বার! তীর্থকল লাভ করিয়া, বারম্ছার বিশ্বনাথকে দর্শন; 
তাহার স্তব ও তাছাকে প্রণাম কবিয়া, যেখানে অগন্ত্য মুনি স্বীয় নামে শিবলিজ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া, তদগ্রে কুণ্ড স্থাপন করতঃ একা গ্রচিত্তে শতরুত্রী জপে নিমগ্ন 
রহিয়াছেন, পরোপকারাভিলাষে তথায় গমন করিলেন। ৬--২৮। দেবগণ, 
ভ্বলস্ত অনল সদৃশ ববয়ব-সমুহের দ্বার! সমুজ্ল স্থাণুর স্যায় নিশ্চল এবং 
সাধুগণের মনের ম্যায় নির্ঘুল দেই মুনিবরকে দ্বিতীয় সূর্ধ্যের ম্যায় তেজস্ী 
৩ 
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'দর্শন, কৃরিয়া৷ ভাবিতে লাগিলেন যে, সাক্ষাৎ বাড়বানল কি মুর্তি ধারণ 
* করতঃ তপশ্যা কৰিতেছেন? অথব! তেজোরাশি এই ব্রাঙ্গাণের শরীর আশ্রয় 
* করিয়া শাস্তপদ প্রাপ্তির জন্য শাপ্তিময় পরমতেজঃ প্রকাশ করিতেছে । ধাঁহার 

কঠোর তপস্তা-বলে সূর্য্যদেবও তাপিত এবং দ্রহন৪ দগ্ধ/ এবং চপলাও স্থির 

হইতেছে । যাহার আশ্রমের চতুর্দিকেই হিং জন্তুগণ পরস্পর স্বাভাবিক শক্রুত। 
পরিত্যাগ পুর্ববক সান্বিকভাৰ অবলম্বন করিয়! রহিয়াছে। ২৯--৩৩। অহ কি 
আশ্চর্ধ্য ! হস্তী নির্ভয়ে শুপ্ডেব দ্বার! সিংহকে কণু,য়ন করিতেছে এবং কেশর 
সমূহের দ্বারা উন্নন্ধ সিংহ, মগের ক্েগড়ে শয়ন করিয়া বশ্িয়াছে। বলবান্‌ বরাহু 
অত্যন্ত ক্রুবতা-নিবন্ধন লোম ফুলাইয়! মুখ! সমুহের উপর দৃষ্টি করতঃ সিংহের মধ্যে 
বিচরণ করিতেছে, শুকর তূদার*্চ তইয়াও সমস্ত কাশীভূমিই শিবলিঙ্গময়ী, এজন্য 
তয়ে ওই আশ্রম ভূভাগ খনন কবিতেছে না। সিংহ শুকরের শাবককে ক্রোড়ে 
করিয়! ক্রীড়া! করাইতেছে। হরিণশিশু পুচ্ছ কম্পন পূর্বক সিংহশাবকগণকে 
সরাইয়। দিয়া ফেণাযুক্ত মুখের দ্বারা সিংহীর স্তনপান করিতেছে, বানর 
নিদ্রিত ভল্লকের লোমসমূহ হইতে অঙ্গুলি দ্বারা এক একটী কীট গ্রহণ করতঃ 
ভক্ষণ কবিতেছে। গোলাঙ্গুল, বক্তমুখ, ও নীলাঙ্গ প্রভৃতি ঝানবের দলপতিগণ, 
জাতিগত স্বাভাবিক মা্সর্ধ্য পরিত্যাগ পূর্বক একত্রে ক্রীড়া করিতেছে । শশ 
নামক ম্বগগণ, বৃক নামক ব্যাত্র বিশেষের পৃষ্ঠের উপর গড়াগড়ি দিয়! ক্রীড়া 
করিতেছে। মুষিকেরা চঞ্চলমুখে বিড়ালেব কর্ণ কণ্ডুয়ন করিতেছে, বিডাল 
ময়ূরের পাখনার নীচে স্থখে নিদ্রা যাইতেছে, সর্গগণ ময়ূরের কণ্টে স্থীয় 

ক ঘর্ষণ করিতেছে, নকুল নিজ কুলগত শত্রুতা পরিত্যগ করিয়া, স্ব ইচ্ছায় 

বারম্বার লাফাইয়া লাফাইয়! সর্পেব ফণার উপব লুণ্ঠিত হইতেছে। ক্ষুধান্ধ সর্প 

মুষিককে আপনার মুখের সন্মুখে চরিতে দেখিয়াও গ্রহণ করিতেছে ন! এবং মুষিকও 
সর্প হইতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছে না। আসন্নপ্রদব! 'হরিণীকে দর্শন করতঃ 

ব্যাপ্ করুণাপূর্ণ নেত্রে হরিণীর দৃষ্টিপথ হুইতে দুরে গমন করিতেছে, ব্যাত্রী ও 

স্গী পরস্পর সবীর ন্যায় সহর্ষে ব্যাত্র ও ম্বগের আচরণ কীর্তন করিতেছে । শম্বর 

জাতীয় মগ, ধনুর্ববাণধারী ব্যাঁধকে দর্শন করিয়াও সাহসের সহিত আপনার স্থান 
পরিত্যাগ করিতেছে না এবং ব্যাধও আমিয়। তাহার গাত্র কণ্ডয়ন করিতেছে। 
£রাহিতজাতি যৃগ নির্ভয়ে অরণ্যমহিষের গাত্রম্পর্শ করিতেছে । চমরীগণ শবরাঙ্- 








* ভূদার, পৃথিবীকে যে বিদীর্ঘ করে, ইহ! শুকরের একটী নাম। 
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নার কেশের সহিত স্বীয় লাঙ্থুলের পরিমাণ করিতেছে । গবয় ও শল্যক ইহার! 
উভয়েই অগস্ত্য মুনির তেজে নিষস্ত্রিত হুইয়! শক্রতা পরিত্যাগপুর্ধ্বক একত্রে 
অবস্থান করিতেছে । মেষ্ঘয় পরস্পর জয়াভিলাষে মুগুযুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত 
হইতেছে না। শৃগালও হস্তদ্বারা কোমলভাবে ম্বগ শাঁবককে স্পর্শ করিতেছে। 
মাংস ভক্ষণ ইহ ও পরলোকে দুঃখপ্রদ; স্ততরাং আপদের কারণ ইহা বিবেচন। 
করিয়া, শ্বাপদগণ ধিক্কারপূর্ববক তৃণগুল্মাদি ভক্ষণ করিতেছে । ৩৪-৫০। যে ব্যক্তি 
পাঁপেতে মুগ্ধ হইয়া! নিজের জগ্ঠ মাংদপাক করে, সেব্যক্তি যে পশুর মাংস 
ভক্ষণ করিতেছে, সেই পশুর দেহে যাবতীয় লোম আছে তাবৎ পরিমিত বর্ষ, 
/তাহাৰ নরক ভোগ হয়। ৫১। যে ছুর্ববদ্ধি ব্যক্তিগণ পরের প্রাণনাশ করিয়। 
আপনার প্রাগ পোষণ করে, তাহার! এক কল্পপরিমিত কাল নরক ভোগ করিয়৷ 
যে পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল লেই সমস্ত পশুগণ কর্তৃক তক্ষিত হয়। ৫২। 
প্রাণ কগত হইলেও কখন মাংস ভোজন কর। উচিত নহে, বদ্দি খাইতে হয় 
তাহ হইলে নিজের মংস খাওয়! উচিত কিন্তু পরের নহে ।৫৬। অগস্ত্যের আশ্রমে 
বাস করিয়। যাহাদের হিংস।য় মতি নাই, এমত এই শ্বাপদগণও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হিংসা- 
পরায়ণ নর কখনই ইহাদ্দিগের হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। ৫৪1, অয! অগস্ত্যের 
পুণ্যবলে লরোবরে বকও সম্মুখে বিচরণকারী মৎস্য সমুহকে ভোজন করিতেছে 
ন| এবং মণ্স্যগণও ক্ষুদ্র মতস্যগণকে গ্রাস করিতেছে না। ৫৫। এক মতস্য 
মাংসই অন্যান্য সমস্ত মাংসের তুল্য, এই স্থৃতি বাক্য স্মরণ করিয়াই যেন ইহার 
মত্স্থাগণকে পরিত্যাগ করিতেছে । ৫৯। শ্ঠেন পক্ষী ও ইতর ক্ষুদ্র পক্ষীকে দর্শন 
করিয়া, ভক্ষণ কর! দূরে থাকুক বরং পরাস্মুখ হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়! 
মধুপগণও এখানে মধুপানে বিরত হইয়! মলিন জন্তঃকরণে ভ্রমণ করিতেছে, মদদিরা- 
পানাসক্জ ব্যজিগ্রণই বহুকাল নরক ভোগ করিয়া, মধুপ-জম্ম গ্রহণ করতঃ পুনঃ 
পুনঃ ভ্রান্তি পথে নিগতিত হয়, ইহারা যেন এই ভাবিয়াই মধুপানে বিরত 
রছিয়াছে। ৫৭--৫৮। এই নিমিত্তই মহাদেবের তত্বজ্ঞানশালী পৌরাপিকগণ, 
গান করিয়! থাকেন যে, কোথায় মাংস এবং কোথায় শিবক্তি, কোথায় ম্ভ এবং 
কোথায় মহাদেবের অর্চনা) শঙ্কর মন্ভমাংসরত ব্যক্তিগণের বছদুযে অবস্থান 
করেন, মহাদেবের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কিছুতেই জরন্তি বিনাশ হয় না, সুতরাং ষে 
ব্যক্তি মধু (মস্ত) পান করে, সে কখনই মহাদেবের প্রসাদ লাতে সমর্থ নহে, মহু। 
দেবের কৃপা ভিন্ন ভ্রান্তি দুর হয় না, এই কারণ মধুপানকারী ভ্রগরগণ ভ্রান্ত হইয়া 
জমণ করিয়! বেড়াইতেছে। ৫৯৬১। এইরূপে প্াশ্রমবাসী পশু-্পঙ্গিগণকেও 
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মুনিসমুহের যায় হিংস! হইতে বিরত দর্শন করিয়া, দেবগণ বুঝিলেন যে, এই কাশী 
ভেমির এইকপ প্রভাবই বটে, কারণ এখানে মৃত্যুকালে পশু-পক্ষিগণও বিশ্বেশ্ববের 
কৃপায়, তারকত্রঙ্গ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়! মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ৬২-৬৩। যে 
যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের মাহাত্ন্য অবগত হুইয়! নিশ্চয়াস্তঃকরণে এখানে বাঁ করে, 
জীবিত এবং মৃত উত্য় অবস্থাতেই, বিশ্বেশ্বর তাহাকে পরিব্রাণ করিয়া! থাকেন। 
এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জানিয়৷ জ্ঞানিগণ যেরূপ মুক্তিভাজন হুইয়৷ থাকেন, 
সেইরূপ ইহার মাহাত্ম্য না জানিয়াও, এই কাশীধামে দেহত্যাগ।স্তে নিষ্পাপ 
হইলেই তির্য্যক্জাতি মুক্তি লাভ করিতে পারে । ৬৪---৬৫। 
এই প্রকার বিশ্ময়যুক্ত হইয়! দেবগণ, যেকালে মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিতে- 
ছেন সেই সময় .পক্ষিকুলকে দর্শন করিয়া, পুনরায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, 
দেবগণ দেখিলেন যে, সারস পক্ষী সাঁরসীর কদেশে দ্বীয় করক্ষ। করিয়া 
রহিয়াছে, তাহ দেখিয়! বোধ হইতেছে, যেন নিদ্র্রিত না হইয়! নিশ্চল ভাবে 
বিশ্বনাথের ধ্যান করিতেছে। ৬৬--৬৭ | হংসী, স্বীয় চ্থুপুট দ্বারা কগু,য়ন 
করিতে করিতে পক্ষ কম্পনের দ্বার! রমণেচ্ছু হংসকে যেন নিবারণ করিতেছে । 
চক্রবাকী, চক্রবাক্‌ কর্তৃক অনুনীত। হইয়াও কেস্কিত ( অস্পফ্টশব্দ ) ভাষণের দ্বার! 
বলিতেছে যেন, হে কামিশ্রেষ্ঠ ! এই পবিত্র ধামেও কামিতা'র কি প্রয়োজন | 
কুপ্ত মধা হইতে উৎকণ্টাযুক্ত হৃদয়ে কপোত মধুর কণ্ঠস্বর করিতেছে, ধ্যানন্থিত 
মুনি শ্রবণ করিবেন এই ভয়ে যেন কপোতী তাহাকে বারণ করিতৈছে। ৬৮-৭৬। 
ষেন অগন্ত্যের ধ্যানভঙ্গ ভয়েই ময়ূর কেকারব পরিত্যাগ করিয়া মৌনভাবে 
রহিয়াছে, কৌমুদধী-ভোজী চকোর নক্ত-ব্রতীর ন্যায় স্থির হইয়! রহিয়াছে । শালিক 
পক্ষির স্ত্রী “মহাদেব অপার সংসার-মাগরের পারদাতা' এই পারবাকা পাঠ 
করতঃ শালিক্‌কে বোধিত করিতেছে । কোকিল, কোমল আলাপের মহিত 
কাকলী স্বরে যেন পকাশীবাসি জনসমূহকে কাল এবং কলি স্বীয় অধীন করিতে 
সমর্থ নহে”, এই কথা বলিতেছে। ৭১-৭৩। 

* দেবগণ, পশু ও পক্ষিগণের এইরপ ক্রিয়া সন্দর্শন করতঃ অকারণ পাতভয়, 
সংকুল স্বর্গের নিন্দা করিতে লাগিলেন, যাহাদের পুনরায় সংসারে আসিতে হয় 
না লেই এই কাশীবানী পশুপক্ষিরাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দেবগণ শ্রেষ্ঠ নহেন, কারণ 
'ভ্তীহাদের পুনরায় জন্ম হইয়া থাকে। 'দ্দামর! স্বর্গবাসী হইয়াও কাপীস্থ পতিত 
ব্যকিগিণেরও তুল্য নহি, কারণ কাশীতে পতনের তয় নাই, স্বর্গ -হইতেও পঙনের 
ছর়.গহিয়াছে। ৭৪-৭৬। 
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যদি মাসাঁবধি উপবাসী থাকিয়! কাশীবাস করিতে হয় তাহাও ভাল, কিন্তু অস্থাত্র 
বিচিত্র ছত্রতলে নিণ্কে রাহ্যভে।গও কিছুই নহে। কাশীতে শক, মশক 
প্রভৃতি অনায়াসে যে পদ লাভ করিয়া থাকে, ৫যাগিগণ যোগবলেও অন্যত্র সে 
গদ প্রাপ্ত হন না। বারাণপীতে দরিদ্রও ভাল, কারণ তাহার যম হইতে কোন 
ভয় নাই, কিন্তু আগর! দেবতা হইয়াও কিছুই নহি, যে হেতুক এক বিস্ধ্যগিরি 
হইতে আমাদের এত দুর্দশ। | ব্রহ্মার দিবসের অষ্টম ভাগে লোকপাঁল, সূর্ধ/, 
চন্দ্র) গ্রহ ও তারাগণেব সহিত ইন্দ্রত্ব পদ বিলুপ্ত হয, কিন্তু পরার্ধন্বয় পগিমিত 
কাল অতিক্রান্ত হইলেও যে কাশীতে অবস্থান করে, তাহ।র বিনাশ নাই। অতএব 
সর্বপ্রকার যত্বপূর্ববক কাশীতে শ্রেয়ের অনুষ্ঠান করিবে, কাশীবাসে যে সখ, 
তাহ! সমস্ত ব্রক্ষাণ্ডেও নাই, যদি অন্তর সে সখ থাকিত তাহা হইলে সকত্ছেই 
কেন কাশীতে বাম করিতে অভিলাষ করিবে। ৭৭-৮২। সহজ জন্মে যে পুণ্য 
অর্জন কর| যায়, সেই পুণ্যের বিনিময়ে এই ক।শীতে বাস করিতে পরা যায়। 
কাশীতে বাস করিয়াও যদি মহাদেবকে পরিতুষী ন! রাখে, তবে তাহার কোন ল।ড 
হয়'না; মন্তএব সর্বদা ভক্তবতুসল বিশ্বেশ্বরের শরণাগত থাকিবে। যে ব্যক্তি 
উত্তরবাহিনী গঙ্গায় সান কখিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে ঘায়, তাহার পদে পদে 
অশ্বমেধের অধিক ধর্ম্মলাভ হইয়৷ থাকে । যাহার! আন্তরিক শ্রদ্ধ।র সহিত গঙ্গার 
দর্শন, প্পর্শন, স্নান, আচমন এবং দন্ধ্য।, উপাসনা, জপ) তর্পণ» দেবপুঞজন, পঞ্। 
তীর্ঘদর্শন, তদনন্তর বিশ্বেশ্বরের দর্শন ও শ্রদ্ধার সহিত স্পর্শন, পুজা, ধুপাদিদান, 
প্রদক্ষিণ, ভ্তব, জপ, নমস্কর, হে দেবদেব মহাদেব, হে শিব, হে ধূর্জটে, 
হে নীলকণ, হে ঈশ, হে পিনাকিন্‌, হে শশিশেখর, হে ব্রিশুলপাণে, হে বিশ্বেশ, 
আামাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, ইত্যাদি বাক্য বলিয়া আনন্দে নর্ভুন, 
মুক্তিমণ্ডপে নিমেষার্ধ কাল উপবেশন এবং তথায় বনিয়| ধন্মকথার আলাপ ও 
পুরাঁণ পাঠ এবং শ্রবণ, অন্ান্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ণের অনুষ্ঠান, অতিথির সৎকার 
এবং পরোপকার করে, ভাহাদের এই সমস্তের দ্বার! উত্তরোত্তর ধর্মলাভ হইয়। 
থাকে। শুর্লপক্ষে চন্দ্র যেমন এক এক কল৷ করিয়া! দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, 
তন্রপ কাশীবানী ব্যক্তিগণের পদে পদে ধর্মরাঁশি বন্ধিত হইয়! থকে । ৮৩-৯৪। 

এই ধর্্মবৃক্ষ সর্বদাই সেবনীয়, শ্রন্ধ! ইহার বীজ, বিগগণের পাদোদক দ্বায়া 
ইহা নিক্ত, পেই প্রনিদ্ধ চতুর্দশ বিভা) শিক্ষা, কল্প। জ্যোতিষ প্রভৃতি ইহার 
শাখাসমূহ, অর্থশান্ত ইহার পুষ্পন্বরূপ, কাম ও মোক্ষরূপ ইহার স্ুল ও সৃক্ষম ছুইটা 
ফল। ৯৫। এই কাশক্ষেত্রে ভবানী জনপুর্ণা সমস্ত জর্থপ্রদান করিয়! থাকেন 
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ও স্বয়ং “ঢুগ্ডিরাজ গণপতি সমস্ত কামনা পরিপূরণ করেন এবং স্বয়ং বিশ্বনাথ 
জন্তকালে করণে তারক গ্রন্ধ উপদেশের দ্বার! জন্তগণকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত 
, * কথিয়! খাকেন। কাশীতে ধর্ম চতুষ্পদেই বিরাজমান রহিয়ছেন এবং অর্থ অনেক 
প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছে, কাশীতে কাম সর্ধবন্থখের আধারম্বরূপ, এমন কোন্‌ 
শ্রেয়; আাছে যাহা কাশীতে নাই? ( অর্থাৎ এখানে মুক্তি যখন সুলভ তখন 
মগ্য শ্রেয়ের ত কথাই নাই ) তগবান্‌ বিশ্বেশ্বর যেখানে স্বয়ং বিরাজমান, ধর্ম, 
অর্থ, কম ও মোক্ষ তথায় মুর্তিমান্‌ হইয়! বিরাজ করিবে তাহার আর আশ্চর্য 
কি! কারণ দেই বিশ্বেশ্বর প্বয়ং স্বরূপরূপ বিশ্বরূপ, অতএব ত্রিলোকীও 
কাশীপুরীর সমান নহে। ৯৬-৯৮। দেবগণ এই কথ৷ বলিতে বলিতে হোম-ধূমের 
সুগন্ধে পরিপূর্ণ, বহুতর ব্রাগণ-পরিবেষ্িত, মুখের ঘর! উপহাররূপ কুশ গ্রহণ 
করতঃ, শ্বামাক নামক অন্ন যাচ্ঞার জন্য, খষিকম্তাগণের অনুগামী ম্বগশাবক 
কর্তৃক অলঙ্কত, বিস্নকারী মৃগগণকে বন্ধন করিবার জন্যই যেন জালরূপে বৃক্ষ- 
শাখায় বিলম্ঘিত আর্দ্র বন্ধল ও কৌপীনের দ্বার আবৃত এবং পতিব্রতার শিরোভূষণ 
লোপামুক্র।র চরণচিহ্কের দ্বার! চিহ্নিতাঙ্গন, অগস্ত্য মুনির কুটার দর্শন করিয়া প্রণাম 
করিলেন। ৯৯-১০২।' অনন্তর সমাধি হইতে উদ্খিত, কর্ণেতে অক্ষমাল। ধারণ 
করিয়। অবস্থিত, কুশাসনোপরি উপবিষ্ট পরমেঠির ন্যায় শ্রেষ্ঠ সেই অগস্ত্য 
মুনিকে সম্মুখে অবলে।কন করিয়া, ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ প্রহ্ষ ব্দনে জয় জয় এই 
শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন মুনি আসন হইতে উত্থান করিয়া তাহাদিগকে 
যথান্থানে উপবেশন করাইয়া আশীর্ববাদবাক্যের দ্বার অভিনদ্গন প্রানকরতঃ 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা! করিলেন । ১০৩-১০৫। 

বেদব্যাম কছিলেন, যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হুইয়! এই পুণ্যতম ধ্যান শ্রবণ 
করে এবং ব্রতশীল ও শ্রস্ধাবান্‌ ব্যক্তিগণের নিকট পাঠ করে অথব! পাঠ করায়, 
সে অন্তে জ্ঞানাজ্ঞানক্কৃত সমস্ত পাপ হুইতে নিম্মুক্ত হইয়! শুব্লবর্ণ যানে আরোহণ 
করতঃ নিশ্চয়ই শিবপুরে গ্রমন্‌ করে। ১০৬-১০৭। 
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চতুর্থ অধ্যায়। 
টিসি দঃ এপ 
পতিব্রতাখ্যান। 


সৃত কহিলেন, হে ভগবন্‌ মহামুনে, অগস্ত্যমুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হুইয়াঃ 
দেবগণ সর্ববলোকের হিতের জন্য কি কথ! বলিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করুন । ১। 
বেদব্যান কহিলেন, দেবগণ বহু মানপুরঃসর অগন্ত্য মুনির বাক্য শ্রুবণ করিয়। 
বৃহস্পতির মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন বৃহস্পতি কহিতে . 
আরম্ভ করিলেন। ২। 
বৃহস্পতি কহিলেন) হে মহাভ।গ অগম্ত্য! দেবগণের আগমনের কারণ 
শ্রবণ কর, হে মুনে | তুমি ধন্য, তুমি কৃতকৃত্য এবং মহুত্গণেরও মান্তা। প্রত্যেক 
অরণ্যে ও প্রত্যেক, পর্বতে, প্রত্যেক আশ্রমেই বনুতর তপোধনগণ অবস্থান 
করিতেছেন, কিন্তু তোমার মর্্যাদ! তাহাদিগের হুইতে বিভিন্ন, তপন্যার শ্রী 
তোমাতেই আছে, ব্রঙ্গতেজ তোমাতেই শ্থিরভাবে অবস্থান' করিতেছে, পুণ্য 
তোমাতেই দেখিতেছি, ওঁদার্য্য গুণ তোমাঁতেই সঙ্লিবিষ্ট, পবিত্র মন তোমাতেই 
পবিলক্ষিত হইতেছে, ধাঁহার কথ! শ্রবগ করিলে পুণ্য হয়, সেই তোমার সহধর্মিণী 
এই পতিব্রতা লোপামুদ্র। ছায়ার ম্যায় সতত তোমার অনুগামিনী রহিয়াছেন, 
অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়, শাগ্ডিল্যা, সতী, লঙ্গনী, শতরূপা, মেনকা, স্থুনীতি, 
জ্ঞ| ও স্বাহা, ইন্থীর! পতিব্রতার উল্লেখ সময়ে ইহার যেরূপ প্রশংসা করেন, 
তক্মপ গ্রশংস! অন্য কাহারও করেন না। ৩৮ । হে মুনে, তুমি ভোল্রন করিলে 
ইনি ভোঞ্জন করেন, তুমি অবস্থিত হইলে ইনি অবস্থান করেন, তুমি নিদ্রিত . 
হইলে ইনি নিদ্রা যাঁন *অথচ তোমার অগ্রে জাগরিত হুন, অনলঙ্কৃত হইয়া! কখন 
তোমাকে দর্শন দেন মা, কোন কার্য্যের জন্য তুমি স্থ।নাস্তরে গমন করিলে সমস্ত 
 বেশভৃষ! রহিত হন। তোমার আয়ু বৃদ্ধি হইবে এই অিলাষে কখন তোমার 
নাম উচ্চারণ করেন ন| এবং কদা'পিও অন্য পুরুষের নাম গ্রহণ করেন ন|। তুমি 
রাগ করিলে ইনি রাগ করেন না, তুমি তিরস্কার করিলে ইনি প্রীসন্নই হন, 'এই 
কার্য কর' তুমি এই কথ! বলিলে, হে স্বামিন্‌ করিয়াছি এই কথাই বলেন। তুমি 
আহ্বান করিলে সমস্ত গৃহকর্্ম পরিত্যাগপূর্ববক সন্থর ভো!মার নিকট গমন করিয়া, 
£হে নাথ জামাকে কি জনা জাছ্বান করিয়াছেন তাহ! জাজা। করুন' এই কথা বলেন। 
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বহুকাল দ্বারে অবস্থিতি কবেন না, কখন দ্বারদেশে শযন কবেন না, তুমি না! দিতে 
ব্ললিলে কাহাকেও কিছুই দেন না, তুমি না বলিতেই স্বযং সমস্ত পুজার আযোজন 
কুরিয়! থাকেন; নিয়মোদক, কুশ? বিল্বপত্র, পুষ্প, অক্ষতাদি যে কালে তোমার যাহ! 
প্রযোজনীয, অনুদ্ধিদ্ব হইযা প্রসন্নচিন্তে তাহ! লইয়া তোমাব অবসর প্রতীক্ষ। কবিয়া 
উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। লোপামুদ্রা তোমাৰ উচ্ছিষ্ট মিষউ, অন্ন ও ফলাদি 
আহার করেন তুমি কিছু দিলে তাহা মহাপ্রসদ বলিয়া! গ্রহণ করিয়! থ।কেন, 
দেবতা, পিতৃ, অতিথি, পরিচারকবর্গ, গো ও ভিক্ষুকগণেব ভাগ ন| রাখিয়া 
ইনি কখন ভোজন করেন নাঁ। ৯-১৮। অলঙ্কারের জন্য ইহার কোন আগ্রহ 
নাই, সমস্ত ক্রিয়াতেই ইনি নিপুণ ও অনর্থক কোন ব্যয় করেন না, তুমি অনুমতি, 
ন! দিলে কোন উপ্বাস বা ব্রত করেন না। ইনি দূৰ হইতেই সামাজিক উত্সব 
দর্শন পরিত্যাগ কবেন। তীর্ঘযাত্রা! কিন্ব! বিবাহাদি দর্শন কবিতে যান না । যখন 
তুমি স্থখে শযন করিয়| থাক বা উপবেশন করিয়৷ থক কিন্ব। অন্য কোন ম্খকব 
কার্যে ব্যাপৃত থাক, তখন কোন প্রযোজনীয কার্য উপস্থিত হইলেও তোমাকে 
উঠিতে বলেন না। খতৃমতী হুইয! তিন দ্িবদ তোমাকে স্বীয় মুখ দেখান না। 
যে পর্য্যন্ত খতুন্নান 'করিয! শুদ্ধ নাহন, সে পর্য্যন্ত আপনার বাক্যও তোমাকে 
শুনিতে দেন ন|। ১৯-২২। খতুস্ানের পর তোমাৰ মুখ দর্শন ন! করিয়া! অন্য 
কাহারও মুখ দর্শন কবেন ন1। যদি তুমি সে সময গৃছে ন! থাক তাঁহ| হইলে মনে 
মনে তোমাকে ধ্যান কবতঃ সূর্য্য দর্শন করিয়! থাকেন। ২৩। তুমি দীর্ষাযু 
হইবে এই অভিলাষে হবিদ্রাণ কুস্কুম, সিন্দ ব, কঙ্জল, কঞ্চুকী, তাম্বল, ম।জল্য 
আভরণ € শাখা ), কেশ সংস্কার, কবরীবন্ধন এবং কর্ণ ভূষণ কখনই পরিতাগ 
করেন না । ইনি রজকী, হৈতৃকী*, বৌদ্ধপাত্থী ও হুর্ভগ! প্রভৃতির সহিত কখনই 
সখীত্ব স্থাপন করেন ন1। ধেন্ত্রী পতির বিদ্বেষ করে, তাহার সহিত ইনি কখন 
আলাপ কবেন না। একাকিনী কোন স্থানে অবস্থান করেন না এবং কখনও উলজ 
হইয়! স্নান করেন না। সতী লোপামুদ্র! কখন উদুখল, মুষল, সন্মার্জনী, দেহলী 
কিন্ব। জ'াতার উপর উপবেশন করেন না। ২৪-২৮। ব্যবায়কাল ভিন্ন কখন 
প্রগল্ভতা আচরণ কবেন না। পতির যাহ! প্রিয় ততসমন্তই ভাল বাসেন। সতী 
স্ত্রীগণ কখন পতির বাক্য লঙ্ঘন করে না, ইহ।ই তাহাদের ব্রত, ইহাই পরম ধর্ম 
বং ইহাই স্ত্রীলোকের দেবারাধন|। পতি ক্লীব ঝ৷ ভুরবন্থ, ব্যাধিযুক্ত বা বৃদ্ধ, হুশ্থিত 





কক যেত্রী হেতুবাদ ঘারা সতবর্ধে সনে উৎপাদন করায় তাহার নাম হৈতূকী। 
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বা দুঃস্থিত হউন, কখন তীহাকে অবজ্ঞ। করিবে না । পতিকে হট দেখিলে স্বয়ং 
সম্ভষট হইবে এবং পতির বিষ বদন দর্শন করিলে স্বয়ং বিষঞ্জ হইবে” 'সঞ্গণদে বা. 
বিপর্দে একভাবেই পতির অনুবন্তিনী থাকিবে । দ্বৃত, লবণ। তৈল প্রভৃতি সাংসা-* 
রিক দ্রব্য ফুরাইয়! গেলে, পতিব্রত1 পতিকে কখন “নাই” এ কথা বলিবে না এবং 
তাহাকে কোন প্রকার ক্লেশকর কর্মে নিয়োগ করিবে না। পতিভ্রতার যখন 
ত্বীর্থে সন করিতে অভিলাঘ হইবে, তখন পতির পাদ্দোদক পান করিবে। শরীর 
নিকট পতি মহাদেব এবং বিষুট হইতেও অধিকতর পুজনীয়, যে স্ত্রী স্বামীর জাজ্ঞ৷ 
লঙ্ঘন করিয়। ব্রতোপবাপা্দির জনুষ্ঠঠান করে, সে পতির আয়ুঃ হরণ করে এবং 
মূরিয়৷ নরকে গমন করে। ২৯-৬৫। যে স্ত্রী স্বামি-কতৃকি তিরদ্কতা হইয়৷ ক্রোধে 
তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে মরিয়। গ্রামের কুকুর বা বনের শুগাল হইয়! জম্ম- 
গ্রহণ করে। ৩৬। পতির চরণসেবা করিয়া! ভোজন করাই স্ত্রীলোকের এক- 
মাত্র শ্রেষ্ঠ নিয়ম। গ্্রীলোকে কখন উচ্চ আঁদনে উপবেশন ঝ৷ পরের গৃহে গমন 
করিবে না। কখন লজ্জাকর বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও নিন্দাখাদ 
করিবে না, কলহ দুর হইতে পরিত্যাগ করিবে। গুরুজনের নিকট উচ্চস্বরে কথ 
কিন্বা হাস্য করিবে না। যে ছুষটা্ত্ী শীয় স্বামী পরিত্যাগ" ক্রিয়া, পরপুরুষ- 
গামিনী হয়, সে মরিয়। উলুকী হুইয়! জন্মগ্রহণকরতঃ বৃক্ষের কোটরে বাস করে। 
যেন্ত্রী পতিকর্তৃক তাড়িত হুইয়| তাহাকে তাড়ন! করিতে ইচ্ছা করে, সে জশ্মান্তরে 
ব্যাত্রী বা মার্জবারী হয়। যেস্ত্রী পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, জন্মান্তরে 
সেটের! হয়। যেস্ত্রী স্বামীকে বঝঞ্চন। করিয়। কেবল নিজে মিষদ্রব্য ভক্ষণ 
করে, সে গ্রামে বিষ্টাভোজী শুকরী কিন্ব। বাছুড়পক্ষী হইয়। জন্মগ্রহণ করে। যে 
স্ত্রী পতিকে “তুই” শব্ধ প্রয়োগ করিয়! কটুবাক্য বলে, দে জন্মাস্তরে বোবা হয়। 
ষেস্ত্রী সপত্বীর প্রতি সর্ববদ| ঘ্বেষ করে, সে জন্ম-জন্ম হতভাগিনী হয়। যেস্ত্রী 
ব্তাদির দ্বারা পতির চক্ষু ফ্লাবরণ করিয়া, অস্ত পুরুষকে দর্শন করে, সে ঝগ্মান্তরে 
নেব্রহীনা, কুমুখী বা কুরূপ| হয়। যে পতিত্রতা স্ত্রী বাহির হইতে গতিকে আগমন 
করিতে দেখিয়া, সন্বর জল, আসন, তাম্মুল, ব্যক্ন, পাঁদসেরাঁ, মিউকথ প্রভৃতির" 
বার! পতিকে শ্রীত করে, তাহার দারা করিভুবন ্রীত হয়। পিভা, ভ্রাতা, পুত্র ইহারা 
সকলেই পরিমিত সুখ প্রদান করিয়! থাকেন, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর নিকট অপরিমিগ 
সখপ্রাপ্ত হইয়৷ থাকে, অতএব অপরিমিত নুখদাত| সেই স্বামীকে সর্ববদ! পুজা . 
করিবে। শ্তরীলোকের পতিই দেবতা, পতিই গুরু, পত্িই ভরগকর্তা, পত়িই 
ধর্ম, পতিই তীর্থ এবং পতিই আড়, অতএব শ্রীগথ সমস্ত পরি করিয়া, 
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একমাত্র পতি-সেবাতেই নিযুক্ত থাকিবে । যেমন জীবনহীন দেহ ক্ষণমধ্যে অশুচি 
* ছট্য়া যায়”'তজ্রপ পতিহীনা নারী স্ুম্বাত। হইলেও সর্বদাই অশুটি থাকে। সমস্ত 
গঅমদালের মধ্যে বিধবাই চরম অমজল, বিধব। দর্শন করিয়া যাত্র। করিলে কখন 
কুত্রাপিও কার্য্যসিদ্ধি হয় ন1। ৩৭-৫০। 
একমাত্র মাত ব্যতীত সমস্ত বিধবাই মঙ্গলবর্জিজিত, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
অন্যান্য বিধবাগণের আশীর্ববাদও সর্পের ন্যায় অমজল বিবেচনায় পরিত্য।গ 
করিবেন। ৫১। কন্যার বিবাহ সময়ে ব্রাহ্মণের! এই বলিয়। আশীর্বাদ করিয়। 
থাকেন যে, পতির জীবিত ব| মরণে সতত তাহার সহচরী হইবে, ছায়া যেমন 
দেহের, জ্যোতস্স। যেমন চন্দ্রের এবং বিদ্যুৎ যেমন মেঘের অনুগত, তজ্জপ লর্ববদ! 
গতির অনুগামিনী,হুইবে, যে নারী গৃহ হইতে শ্মশ।নেও আনন্দে পতির অনুগমন 
করে, নিশ্চয়ই তাহার পদে পদে অশ্বমেধেব ফললাভ হয়। ৫২-৫৪। সর্পগ্রাহী 
সর্ণকে যেমন সবলে গর্ত হইতে উঠায়, সতী ভ্ত্রীও তন্মপ পতিকে নরক হইতে 
উদ্ধার করিয়! স্বর্গে লইয়! যাঁয়। সতীকে দর্শন করতঃ যমদূতগণ দূর হইতেই 
তাহার পতি ছুষ্ধৃতিকারী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। দূরে পলায়ন' করে, 
বমদুতের! বলিয়.থাঁকে যে, পতিব্রভাকে আমিতে দেখিয়া, আমর! যাদৃশ ভীত হই, 
অগ্নি বা বিছ্যুৎ হইতে আমাদের তাদৃশ ভয় হয় না, পতিব্রতার তেজঃ দেখিয়া 
তপনও তাপিত হন এবং দহনও দগ্ধ হন, এবং সমস্ত তেজঃই কাঁপিয়। খকে। 
মন্ু্য-দেহে যতগুলি লোম জাছে, তাবু কোটি পরিমিত কাল পতিব্রতার সহিত 
তাহার স্বামী স্বর্গভোগ করিয়। থাকে । ৫৫-৫৯। ধন্য সেই জনক ও জননী, 
যাহাদের গৃছে পতিব্রতা কন্ত। অবস্থান করেন, এবং ধন্য সেই ভাগ্যবান পতি, 
যাহার গৃহে পতিত্রতা স্ত্রী অবস্থান করেন, পতিত্রতার পুণ্যবলে পিতৃবংশের তিন 
পুরুষ ও মাতৃবংশের তিনপুক্লুষ এবং পতিবংশের তিনপুরুষ স্বর্গহথ ভোগ করিয়া 
থাকে। ৬১। শ্্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে, পিতৃবংশ & মাতৃবংশ এবং পতি- 
ংশের তিন পুরুষ করিয়! নরকে নিপাতিত করে এবং স্বয়ং ইহ ও পরকালে ছুঃখ- 
ভাগনী হয়। ৬২। পতিত্রতার চরণ যে যে ভূমিতে নিপতিত হয়, সেই সেই স্থানে 
ভূমি পবিত্র হইয়া, মনে মনে ভাবে, এখানে আমার উপর কোঁন ভার নাই। ৬৩। 
সুর্ধা, চন্দ্র ও বায়ু ইহীর! নিজে পবিঞ্ঞ হইবেন বলিয়া, পতিব্রতার অঙম্পর্শ 
কাঁরিয়া থাকেন। ৬৪। জলদমুহ সর্বদাই এই অভিলাষ করিয়া থাকে যে, পড়ি- 
ত্রপ্ত। আমাদিগকে স্পর্শ করুন, এবং তাহার স্পর্শে ভাবে, অন্ভ আমাদের জড়তা 
ব্িধী হইল এবং আজ হইতে আমর! অন্যকে পবিত্র করিতে অমর্থ হুইলাদ | ৬৫। 
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রূপলাবণ্যবতী স্ত্রী কিন্তু গুহে গৃহে অবস্থ।ন করেন না। কেবল একমাত্র বিশ্বে" 
শ্বরের ভক্তিবলেই পতি ব্রতা স্ত্রীলাভ হইতে থাঁকে | ৬৬।* স্ত্রীই গৃহন্ছের মূল, 
স্্রীই সুখের মূল, ও ধর্ম্মকা্ষ্যের সহায় এবং স্ত্রী হইতেই বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে ৬৭1 
পতিব্রতা স্ত্রী থাকিলেই ইহলোক এবং পরলোক জয় করিতে পারা বায়, 
ভার্ধ্যাবিহীন ব্যক্তি, দেব, পিতৃ, অতিথি ঝ| বজ্জকন্মের অধিকারী হয় না। ৬৮। 
যাহার গৃহে পতিক্রত! স্ত্রী আছে সেই ব্যক্তিরই বার্থ গৃহ, পাঁতিক্রত্য-ধর্ণ্মারহিত| 
স্ত্রী কেবল জরারূপিণী রাক্ষসীর দ্বার! পতির প্রাণহানি করিয়া খাকে। ৬৯। 
যেমত গজান্ান করিলে শরীর পবিত্র হয়, তক্মরপ পতিব্রত। স্ত্রীর পবিত্র দৃষ্টিতে 
লমস্ত পবিত্র হইয়। থাকে। ৭৪। 

বদি কোন প্রকাবে দৈববশতঃ স্ত্রী স্বামীর সহম্থতা ন! হইতে পারে, তাহ! 
হইলেও তাহার বিশুদ্ধভাবে চরিত্র রক্ষা! করা উচিত, কারণ চরিত্র নক হইলে 
নবকে যাইতে হয়। ৭১। আব তাহার পাপে, তাহার পতি স্বর্গে থাকিলেও 
তথা হইতে চ্যুত হুন*এবং তাহার পিতা, মাত। এবং ভ্রাতৃবর্গেরও সেই দশ! হইয়! 
থাকে । ৭২। পতির মৃত্যুর পর যে স্ত্রী বৈধব্য-ব্রত পালন করে, সে মৃত্যুর পর 
পুনরায় গতির সহিত মিলিত হইয়া, ন্বর্গত্রখ তোগ করে। বিধবার কেশবদ্ধন, 
পতির বর্ধনের নিমিত) স্থতরাং বিধবা, সর্ববদ! মুণ্ডিত মস্তকে থাকিবে, প্রত্যহ 
একবার করিয়া ভোজন করিবে, কখনই দুইবার ভোজন করিবে না। ত্রিরাত্র, 
পঞ্চরাত্র বা পঙ্গব্রত অবলম্বন করিবে। ৭৩-৭৫। অথব! মাসোপবাস-ব্রত।, চান্দ্রা- 
য়ণ, পরাক-ব্রহ, কিন্ব। তগ্তরুচ্ছ, ব্রত করিবে । ৭৬। যে পর্যন্ত জীবিত থাকিবে, 
তাবতকাল বান, ফল বা শাক আহার কিম্বা জলমাত্র পান করিয়া, দেহধাত্রা 
নির্বাহ ক্রিবে। ৭৭। বিধবা-নারী পর্য্যক্কে শয়ন করিলে, তাহার পতি নরকগামী 
হয়, ্বতরাং পতির সুখ-কামনায় বিধবা ভূমিতে শয়ন করিবে । ৭৭1 বিধবা, অঙ্জে 
কোন উৎর্তন লাগাঁইতে না, আর কোন স্তগন্ধি দ্রব্যও ব্যবহার করিবে না। 
প্রত্যহ পতি ও তাহার পিতা এবং পিতামহের উদ্দেক্লে, তাহাদের গোত্র ও নাম 
উচ্চারণ করিয়া, কুশ ও তিলে।দকের দ্বারা তর্পণ করিবে । ৭৯৮৬ | এবং পত়ি- 
যুদ্ধিতে বিষুটর পৃজ! করিবে। সর্ধ্বব্যাপক হবিকে সতত পতিয়গে ধ্যান করিবে। 
৮১। বে যে দ্রব্য গতি ভালবালিতেন সেই €সই প্রব্য, পতির গ্রীতি-উদ্দেশে সছ্‌ 
ত্রা্মণকে দাদ' করিবে। ৮২। বৈশাখ, কার্তিক ও মাধ মাসে, বিশেষ নিয়ম 
জবলম্বমম করিষে। ৮৩। 

আন। দাদ, তীর্ঘবাজ। এবং থারস্থার বিষুর নাম উচ্চারণ করিলে এবং বৈপার্থ 
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মালে জলকুত্ত দান, কান্তিক মাসে দেবস্থানে ঘ্বৃতের প্রদীপ দান এবং মাধ মাসে 
'ধান্য ও তিল উৎসর্গ রিলে স্বর্গ হইয়। থাকে। ৮৪। বিধব। বৈশাখ মাসে জলসত্র 
*3 দেবতার উপর জলধার! দিবে এবং পাদ্কা, ব্যজন, ছত্র, সৃন্মমবস্ত্র, কর্পুরমিশ্রিত 
চন্দন, তাম্থুল, সুগন্ধি পুষ্প, অনেক প্রকার জলপাত্র, পুষ্পগৃহ, নানাবিধ পানীয় 
দ্রব্য এবং দ্রাক্ষ! ও রম্ত। প্রভৃতি ফল পতির শ্রীতি-কামনায় সদৃত্রাঙ্ষণলমুহকে দান 
করিবে । ৮৫-৮৭। 
কাণ্তিক মাসে ষবান্ন অথবা একবিধ অন্ন আহার করিবে। ববৃস্তাক, ওল ও 
শুক্শিম্বী আহার করিবে না। তৈল, মধু, কাংস্যপত্র ব্যবহার এবং বিস্ব ও 
আমলকী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে । ৮৮-৮৯। কার্তিক মাসে মৌনব্রত অবলম্বন 
করিয়। স্থন্দর ঘণ্ট৷ দান করিবে, পত্রে ভোজন নিয়ম করিয়৷ দ্বৃতপুর্ণ কাংস্যপাত্র 
দান করিবে। ৯০। ভূমিশব্যা-ব্রত করিয়া, উত্তম শষ্যাদান করিবে । ফল ত্যাগ 
করিলে ফল দান করিবে এবং রস পরিত্যাগ করিলে যে রস পরিত্যাগ করিয়াছ, 
সেই রস দান করিবে । ৯১। ধান্য ত্যাগ করিলে ধান্য দান করিবে এবং বত্ব- 
সহকারে কাঞ্চনের সাঁহত স্থনজ্জিত গে দান করিবে । একদিকে সর্ববধিধ দান 
এবং একদিকে . প্রদীপ দান, কাত্তিক মাসে প্রদীপ দানের তুল্য আর কোন 
দ্বান নাই। ৯২-৯৩। 
সুধ্য কিঞিৎ প্রকাশিত হইলে, মাঘমাদে স্নান করিবে এবং মাধ'স্বায়ী ব্যক্তি, 
আপন সামধ্যানুরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবে । ব্রাহ্ধণ, সন্যাসী ও তপাস্বগণকে 
পন্ধান্নঃ লাড় ফেণিক| ও অন্যান্য স্বৃতপক মিফদ্রব্য ভোজন করাইবে। ৯৪-৯৬। 
সত নিবএণের জন্য শুদ্ধ কাষ্ঠদান করিবে, তুলাতর| জাম। ও হুন্দর গাত্রবন্ত্র 
মঞ্রিঠ-র।গরঞ্রিত বস্ত্র, তুলাভর রেজাই, জাতীফল ও লবঙজগাদিযুক্ত বছুতর 
তাস্মুল, বিচিত্র কম্বল, নির্বাতগৃহ, কে।মল পাহুক ও মুগন্ধি উদ্র্তন সকল দান 
কারবে। ঘ্বত ও কম্বল দান; পুজা! ও মহাসানাদির অসুষ্ঠানপুর্ববক। কৃষ্ণাগুরু 
প্রভৃতির বার দেবালয়ে ধুপদান, স্কুল বত্তিদার। প্রদীপ, নানা(বধ নৈবেস্তের দ্বারা, 
ভ্তৃম্বক্ূপ ভগঝণ্‌ শ্রীত ঘউন এই বলিয়া, দেবতার পুজ| করিবে। বিধব৷ এবন্থিধ 
নান! নিয়ম ও ব্রতের অনুষ্ঠান বারা বৈশাখ, কাণ্তিক ও মাঘ মাস অতিবাহিত 
করিবে। কণ্াগত প্রাণ হইলেও কদ্াপি বুষের উপর আরোহণ করিবে না, 
কুক ঝা রজিন বলন পরিধান করিধে ন! এবং সর্বদা পতিগতচিত্তে থাকিবে ও 
পুত্রগণকে দিঞ্জাস৷ না করিয়/ কোন কার্ধ্য করিবে ন। এইভাবে কাল" 
যাপন কল্গিলে বিধবাও মক্জলরূপিনী হয়। ৯৭-১৯৪। এই সমস্ত ধর্মকর্ণের 





চতুর্থ অধ্যায় ] পতিব্রভাখ্যান । ২৯ 


অনুষ্ঠানে বিধবাও পতিব্রতার তুল্য হয় এবং কুত্রাপিও ছুঃখ ন। পাইয়া, পতিলে!কে 
গমন করে ।১*৫। পতিব্রভা নারী ও গঙ্গাতে কোন ভেগ্চ নাই, পতিব্রতা উমাও 
শিবের তুল্য, সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি, সর্ববদ! তাহাদের সৎকার করিবে । ১০৬।* 

বৃহস্পতি কহিলেন, হে লোপামুদ্রে, অস্ত তোমার দর্শনে আমাদের গলা্ানের 
ফললাভ হইল। হে মাতঃ, তুমিই যথার্থ পতিব্রতা, কারণ তোম।র দৃষ্টি সর্ববদ! 
পতির চরণেই নিবিষ্ট রহিয়াছে । সর্ববার্থতন্বদশী বৃহস্পতি, এই প্রকারে গতিব্রতা 
রাজপুল্রী লোপামু্রার স্তুতি ও প্রণাম করিয়া, অগন্ত্য মুনিকে বলিতে লাগিলেন! 
১০৭-১০। তুমি প্রণবন্বরূপ ও এই লোপা/মুন্। শ্ুতিরূপণী, ইনি সাক্ষাৎ ক্ষম। 
ও তুমি তপঃম্বরূপ, হনি সওক্রিয়াস্বরূপ ও তুমি তাহার ফলম্বরূপ, অতএব হে 
মহামুনে, তুমিই ধন্য, ইনি সাক্ষাৎ পাতিব্রত্য তেজ, তুমিও স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রঙ্গমতেজ, 
ইহার উপর আবার তোমার এই তপম্যার তেজ, অতএব তোমার অসাধ্য কিছুই 
নাই। ১০৯-১১০। হে মুনে। তোমার অবিধিত কিছুই নাই, তথাপি এই দেবগণ, 
যে অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন তাহ শ্রবণ কর। ইনি বৃত্রান্থরের 
হস্ত, ইন্দ্র, বজ্র ইহার আযুধ, অধ্টবিধ সিদ্ধ ইহীরই দ্বারে অবস্থানকরতঃ দৃষ্টিপ।ত 
দ্বার! সমস্ত প্রাস|দকে পরিতৃপ্ত রাখেন, ইহ «ই পুরমাগে কামধেন্থু সকল বিচরণ 
করিয়। থকে, ইহারই পুরণিবা সিগণ সর্ববদ। কল্পবৃক্ষের ছায়ায় বিআম লাভ করিয়া 
থাকে । ১১১-১৩। 

ইহার পুরীর রাজমার্গ-সমুহে চিন্তামণি মণিসমুহই কর্কররূণে পতিত রহিয়াছে। 
আর ইনি জগদৃযোনি অগ্নি, আর হন স্বয়ং ধর্ম্ররাজ, এই নিঞ্ধতি, এই বরুণ, এই 
বাযু এবং এই কুবের ও রুদ্র।(দদেবগণ, লোকে কামনা পুরণের আভলাষে 
ইহাদেরই স্তবাদির দ্বারা আরাধন। করিয়। থাকে । আজ ইহার জগতের হিতের 
জণ্ত তোমার নিকট যাচএঠ করিতে আ।িয়|ছেন, বিখের পেহ উপকার; অন্যের 
পক্ষে অসাধ্য হইলে, তোমার পক্ষে অতি সহজ । ১১৪-১১৬। বিদ্ধ্য নামে কোন 
পর্ববত, স্থমের্ুর সহিত স্পন্ধীকরওঃ সূর্যের পথরোধ করিয়। ক্রমশঃ বাড়িতেছে, 
আপনি তাহার বৃদ্ধি নিবারণ করুন। যাহার! স্বভাঁবত; কাঠন, যাহ।র। পস্থার 
জঅবরোধক ও যাহারা মহঙ্ক।রে ঝদ্ধত হয়, তাহাদের বুদ্ধি মঙগলদায়ক নহে। 
১১৭-১১৮। মহমুনি অগস্ত/, বৃহস্পতির এই বাক্য আরবগ করয়। তঙক্ষণ।ৎ 
নিজের ছিতাহিত চিন্ত। ন। করিয়ই। আপনাদের কাষ্য আমি সাধন করিব 
এই কথ| বলিয়। দেবগণকে বিদায়করতঃ পুনর।য় চিন্ত।সহকারে ধ্যানে নিমগ্ন 
হুইলেন। ১১৯--১২৪। 


৩৬ কাশীখগ্ড। [ পঞ্চম অধ্যায় 


বোব্যাস কহিলেন, স্ত্রী কিন্ব। পুরুষ যদি এই পতিব্রতার উপাখ্যান শ্রাবণ করে, 
তাহা হইলে সে সমস্ত পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া, অন্তে ইন্দ্রলোকে গমন 
করিষে। ১২১। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


স্্াটীিি 
কাশী হইতে অগন্ত্যের প্রস্থান | 


বৈদব্যাস কহিলেন, হে সৃত! অনন্তর ধ্যানযোগে ভগবান্‌ বিশ্বনাথকে দর্শন 
| করিয়া, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ অগন্ত্য, পুণ্যস্বতাবা৷ লোপামুদ্রাকে এই বাক্য কহিতে 
লাগিলেন যে, অয়ি বরারোহে লোপামুদ্রে! ইহ! কি উপস্থিত হইল ? খ্ুনি- 
মার্গানুসারী মাদৃশ. জনসমূহই ব! কোথায়? আর এবম্প্রকাঁর কর্মইি বা কোথায়? 
কি আশ্চর্যের বিষয়! যে পর্ববত-শক্রু ইন্দ্র, অবজ্ঞাসহকায়ে পুরাকালে সকল 
পর্ববতেরই পক্ষছেদ করিয়াছেন, অদ্য একাকী বিস্ধ্যগিরির গর্বব খর্ব করিতে 
তাহার সামর্থ্য কি প্রকারে কুতিত হইল? ধাঁহার প্রাঙ্গণে কল্পক্রম বিদ্যমান 
রহিয়াছে, বন্তুই বাঁহার অস্ত্র মণিমাদি অষট প্রকার সিদ্ধিও ষীহার বশীভূত, সেই 
দেবরাজ ইন্দ্র, স্বকীয় কর্মাসিদ্ধির নিমিন্ত মাদৃশ ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থন! করিতেছেন 
কেন ?। ১-৪। 

অছো! দাবানলমাত্রেরই সংযোগে যে পর্ববতসমুত, সর্ধবদ।ই ব্যাকুল হইয়! 
থাকে, স্থ সেই পর্ববতের বৃদ্ধি নিবারণ করিতে স্বয়ং বহিদেবের সামর্থাও বিলুপ্ত 
ইইল! যে দগ্ধ প্রড়ু যমরা্, সকল তৃতগণেরই নিযস্তা, তিনি কি সেই 
জলহায় প্র্তরাকৃতি বিশ্বকে দমন করিতে পাঁরিলেন ন! ? দ্বাদশ আদিত্যাগণ, 
অফ্ট বন্থুগণ, একাদশ রুদ্রগণ ফট্ত্রিংশত তুষিতগণ, একোনপঞ্চাশৎ ঘাঁয়্গণ, 
গয়োষছুশ বিশ্বদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারঘ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ, ইহারা একবার 
দৃক্তিপাত করিলেই ত্রিভুবন বিলয় প্রাপ্ত হয়। আচ্চর্য্যের বিষয়. ইহারা অগ্ত 
সকলে মিলিত হইয়াও, একটা পর্ববতের বৃদ্ধি নিবারণ করিতে লমর্থ ছইলেম 
না| । ৫-৮। 
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১. া্প 

অহে! ইহার কারণ কি? এতঙ্গণে তাহ! বুঝিতে পারিলাম, তন্বদর্গী.মুনিগণ 
কাশীকে লক্ষ্য করিয়।) যাহ! কীর্তন করিয়াছেন, তাহ। আমার, এতক্ষণে শ্বারণ হইল । 
তত্বদশ মুনিগণ কহিয়াছেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের কখনও কাশী পরিত্যঠা 
কর] উচিত নহে। কিন্তু এই বারাণসীবাদী মহাত্মাগণের প্রায়ই, কাশীবাষে 
বিদ্ব উপস্থিত হইয়! থাকে । হে কল্যাণি লোপামুদ্রে ! ইহ! আর কিছুই নহে, 
কেবল আমার কাশীবাসে বিশ্ব জম্মাইবার জন্যই, বিস্ধ্যপর্র্বতের এই উত্থান এবং 
দেখগণেরও এই প্রকার অসম্তৰ প্রার্থনা, ইহাতে আর কোন সন্দেহই নাই! 
এইক্ষণে আমি ইহার অন্যথ। করিতে পারিতেছি না কারণ স্বয়ং বিশ্বনাথই আমার 
কাশীবাসে বিমুখ হইয়াছেন। ৯--১১। 

অনেক ব্রাগ্ষণগণের আশীর্ববাদে মুযুক্ষুব্যন্তিই, এই কাশীপুরীকে প্রাপণ্ড হইয় 
থাকেন, ইহীকে প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ ব্যক্তিই বা পুনর্বার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ। 
করেন? বিনি অভ্ন্কানতাবশতঃ তাদৃশ ইচ্ছার বশবর্তী হন, তিনি নিশ্চয়ই, থে 
ব্যক্তি করতলস্হিত স্বাদ অন্ন পরিত্যাগপুন্বিক হস্তমাত্র লেহন করে, তাহার ৃ 
্যায়,.জনসমুছের উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। ১২। আহা কি আশ্চর্যের বিষয় ! 
অনন্তপুণ্যরাশিস্বরূপ। এই কাশীপুরীকে জনগণ, কি প্রকারে মুখের স্যায় পরিত্যাগ- 
করিয়৷ থাকেন? হায়! জগতের মধ্যে যখন অতি অকিঞ্চন শাল্‌, কমুলও জলে 
ডুব।ইয়া দিলে পুনর্ববার তাহ! সুলভ হয় না, তখন এই স্বর্গাদপি গরীয়মী কাশীপুরী, 
তাহ। হইতেও কি রূপে স্থলভ হইবে? কি প্রকারে তাহাকে পাওয়। যাইবে ? 
ইহ! কি কাশী পরিত্যাগকারীর মনে উদয় হয় না? । ১৩। যে কাশীতে পুণ্যকর্দ 
করিলেও; তাহার ভোগ করিবার জন্য আর জন্মাস্তর লাভ করিতে হয়না, 
ইহ! পগ্িতগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া অনস্ত রেশ সহাকরতঃ বীহারা 
কাশীপ্রাপ্ত হন, তাহার! যদি অজ্ঞানতাবশতঃ পুনর্ববাগ অন্য কোন তীর্ঘে গমন 
করিতে ইচ্ছা করেন, ,তবে তাহাদের সেই ইচ্ছ৷ কি ছুর্গতি প্র।ণ্ির ইচ্ছারূপে 
পরিগণিত হয় না? ১৪। পরমাত্ব-সাক্ষাৎকারের কারণরূপ! এই কাশীপুরীই ব! 
কোথ।য়! আর কাশীগ্রাপ্তির শ্রীত্বি কারণ নহে? “এবং ' স্বর্গাদিহেতু অথচ 
পরিণামে ছুঃখদায়ী অন্যবিধ কার্যাই বা কোথায়! পঞ্ডিতগণ ইহা বুঝিয়।) 
কাশী পরিত্যাগকরতঃ অন্যত্র কর্ম ফরিতে কেন গমন করিবেন। কুত্াগুকল 
কি কখন ছাগমুখে প্রবিষ্ট হইতে পারে? কাশী পরিত্যাগ করিয়া, অন্য 
শুভকর্্ম কখনই গুভকর্দ্দ ব্লিয়া গণনীয় হইতে পারে না।১৫।ছথায়। 
নামান ভীখবপরধ্যটনাথে, পর্ববগন্মাজ্জিত বছগুণ্োর প্রকাশক এই কালীপুরীকে 


৩২ কাশীখণ্ড। [ পঞ্চম অধ্যায় 


টরিটি নিররিরিনিরিরি টির 2টি নারি নিত 5858 
মনুষাগণ কেন পরিত্যাগ করে 2 হাঁয়! মৃত্যু ষে অলক্ষিতঙাবে সর্বদাই জীব- 
গুণের পশ্চাতে বিষ্ভমান রহিয়াছে ১ যে ব্যক্তি এই প্রকার কাশী পরিত্যাগ 
কৃরিয়। গমন করিয়। থাকে, তাহার যাবদীয় পুণ্যই ক্ষীণ হইয়াছে, ইহাই আমার 
খুব বিশ্বাস। ১৬। মুক্তিপথাবলম্বী জনগণের মধ্যে যে ব্যস্তি নিখিল পুণ্যের 
আশ্রয়ভূতা৷ এবং নিখিল জীবগণের একমাত্র সহায়স্বরূপা, এই কাশীপুরী পরিত্যাগ 
না করিয়। আসক্তি রহিতভাবে কর্মে নিরত হন, তাহাকে আর ভবরোগ-যন্ত্রণ! 
পাইতে হয় না। হারা কাশী অবলম্বন না করেন, তাহারা বহুজন্মেও ভব-রোগ 
হইতে মুক্ত হুইতে পারেন না। ১৭। সর্বপ্রকার পাপসম্পর্ক-বিরহিত। ব্রহ্মাদি 
দেবগণেরও ছূর্লভ গঙ্গার বিমল বারিপরিধৌত নিখিল মলের চিরনিকেতন, 
সর্ববদা মহাদেবকর্তৃক অধিঠিত মোক্ষরূপ মুক্তাকলের আধার শুক্তিরূপ, ভব- 
রোগের একমাত্র বিনিবারক এই কাশীপুরীকে জীবন্মুক্তগণ কোনকালেই 
পরিত্যাগ করেন না। মনুষ্যগণ, তোমর! নিশ্চয়ই পাপরাশি দ্বার! ব্যাপ্ত হুইয়। 
'প্রতারিত হইতেছ। কারণ তোমর| অতি মহত্তর ব্লেশভয়ে একমাত্র অনস্ত- 
পুণ্যর্ূপ ধনসমুছের দ্বারা লত্য এই কাশীপুরী প্রাপ্ত হইয়াও আবার ইহাকে 
পরিত্যাগপুর্ন্বক .অন্যন্র বাইতে উদ্যত হইতেছ। ১৯। হায়! হায়! মনুষ্যগণের 
কি মুঢড়ত।! যেহেতু তাহার! মৃদু তরঙ্গান্দোলিত গঙ্গীবারি দ্বার অতি রমণীর 
এবং প্রলয় কালেও মহাদেবের ত্রিশুলাঞ্জে ধৃত এই কাশীকে পরিত্যাগকরতঃ 
অন্তত্র গমনে অভিলাষ করিয়! থাকে । ২০। অরে মুঢ় মনুজগণ ! এই শোকরূপ 
জলসমুহে পরিপূর্ণ পাপময় ভবরূপ-সমুদ্র মধ্যে নিপতিত হইয়াও তোমরা! মুক্তি- 
বিরোধী পাপবিনাশকারিণী এই কাশীরূপ নৌকাকে কি প্রকারে পরিত্যাগ 
করিতেছ ? ২১। সপথমাত্র অবলম্বন করিলে, কিম্বা ববিধ যোগে নিরত 
হইলে, অথব! দন বা উগ্র তপস্যা-নাচরণ করিলেও এই কাশী অনায়াসে লভ 
করিতে পারা যায় ন/, একমাত্র ব্রাঙ্ষণগণের আশীর্্বাদের ফলরূপ ভগবান্‌ 
বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ ভিন্ন অন্য কে।ন উপায়েই কাশী স্ুলভা নহেন। ২১। অন্থাত্র 
তীর্ঘাদিতে অনন্ত সম্পদের সাহায্যে যে ধর্ম অর্জিত হয় এবং বহুতর দান ও 
কামন! দারা যে ন্বর্গাদিরূপ অর্থ এবং মোক্ষলাভ হুইয়! থাকে, অপেক্ষাকৃত অতি 
কল্প আয়াসেই সেই সকল পদার্থ যেমন এই কাশীতে লাভ করিতে পারা যায়, 
এমন আর কোথায়ও নছে। ২৩। এই অবিমুক্ত বারাণসী যে প্রকার পবিত্র, 
জগতে ইহার সদৃশ পবিত্র আর কোন স্থানই বিছ্কমান নাই, ইহা! পুরাণ অথবা 
ধর্ম্মশান্ত্রের ঘারাই কেবল প্রতিপাদিত হইয়াছে তাছ। নহে, সাক্ষাৎ বেদই এই 


পঞ্চদ অধ্যার] কালী হইতে অগস্তোের প্রস্থান । ৩৩ 


বিষয় প্রতিপাদন করিডেছে । এই কারণে এই মবিমুক্ত পুরী জীবগুণের সর্বব- 
কালেই আশ্রয়নীয়। ২৪। স্থুপ্রপিদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ জাবালি বলিয়াছেন যে, হে মরুণে 
( শিষ্যবিশেষের নাম ) অলি নদীকে ইড়ানাড়ী এবং বরণা নদীকে পিজলা নাড়ী 
বলিযা খধিগণ স্বীকার করিযাঁছেন। এই ছুই নাড়ীর মধ্যভাগে সেই অবিমুক্ত 
পুরী অবস্থান করিতেছেন, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই ন্যুন্্| নাড়ী বলিয়! অভিহিত 
এবং এই ইড়া, পিঙ্গলা ও নুযুন্না নাড়ীত্রয়কে বারাণসী বলা যায়। এই ত্রিমুর্তিরপ 
বারাণসীতে জীবগণের দেহত্যাগকালে ভগবান্‌ মহেশ্বর দক্ষিণকর্ণে তারকক্রক্গা- 
নাম উপদেশ করেন, তাহাতে জীবগণ ব্রঙ্গস্বরূপ প্রাপ্তি হয়। বেদজ্ঞব্যক্তিগণ 
এই বারাণসী বিষয়ে গার একটা শ্লোক কীর্তন করিয়! থাকেন যথা, এই অবিমুক্ত 
ক্ষেত্রস্থিত জীবগণেব অন্তঃকাল উপস্থিত হইলে, মহেশ্বর তারকক্রক্ষ নাম উপদেশ- 
করতঃ সংসার হইতে মুক্তি প্রদান করিয়! থাকেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। 
অবিমুক্ত সদৃশ গতি আর নাই এবং অবিমুক্ত ক্ষেত্রত্থ শিবলিঙ্গ সদৃশ লিঙ্গ 
আর কুত্রাপিও নাই, *ইহা সংশয়রহিত সম্পূর্ণ সত্য । ২৫-২৯। যেব্যক্তি এই 
অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়! থাকে, সেই ব্যন্তি করস্থিত মুক্তি পরিত্যাগ 
করিয়া! নিশ্চয়ই অন্যবিধ দিদ্ধির অন্বেষণকরতঃ স্বীয় মুঢ়তার পরিয় প্রদান 
করে। ৩০। 

এই প্রকারে তি ও পুরাণ।দির বাক্য দ্বার! বিশ্বনাথের সদৃশ শিবলিঙ্গ এবং 
কাশীসদৃশী পুরী আর জগতে নাই, ইহ! মনে মনে নিশ্চয় করিয়৷ মহাত্মা মুনীশ- 
শ্রেষ্ঠ অগস্তা, ভগবান্‌ কালভৈরবের নিকট গমনপুর্রবক তাহাকে প্রণামকরতঃ 
এই প্রকারে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে জগবন্‌ কালরাজ! আপনিই এই 
কাশীপুরীর প্রভূ, এই কারণে আপনাকে জিজ্ঞাস] করিবার জন্য আমি এখানে 
আগমন করিয়ছি। ৩১-৩২। হে কালরাজ ! প্রতি চতুর্দশী, প্রতি অষ্টমী, প্রতি 
মঙ্গল ও রবিবারে আমি কি ফলমূল ও পুষ্পের দ্বারা আপনার আরাখনা করি 
নাই? আমি ত আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, *তবে" আমার প্রতি . 
অপরাধীর হ্যায় দৃক্পাঁত করিতেছেন কেন ? হেদেব কাল-ভৈরব | জাপনি 
অতি ভয়ঙ্করী তীত্র পাপনাশিনী, স্বকীয় মুর্তি প্রকাশপূর্ববক হস্ত প্রসারণ করিয়! 
“হে জীবগণ ! তোমাদের ভয় নাই* এই কথা উচ্চারণকরতঃ বারাণসীনিবাসী 
ভয়ার্ত জীবগণকে কি রক্ষা করেন না ? ৩৩-৩৪। এই প্রকারে কাল-ভৈরবের 
নিকট বিলাপ করিয়া অগস্তা দগ্ুপাঁণির নিকট এই বলিয়। বিলাপ করিতে. লাগি- 
লেন বে। হে বক্ষরাদ। ছে চন্্রঃচারুমূর্তে! হে শ্রীপুর্ণভজতনয়। সর্ববতরেষ্ঠ 
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দপাঁণে 1 হে কাশীনাসিজনের রক্গাক ! আপনি তপন্ার ছুঃখ ত সকলই অবগত 
আছেন, তবে আপনি কেন আমাকে কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিছেছেন। হে 
দণ্ডপাণে! আপনিই জত্রস্থ জীবগণের চতুর্ববিধ অন্নপ্রদান করিয়া থাকেন, 
শ্বতরাং আপনি প্রাণদাতা, হে প্রভে!! আপনিই তাহাদের ছ্ানদাতা, সুতরাং 
মোক্ষবিধাতা। হে দেব! আপনি কাশীবাপী জনগণের প্রাণান্তকালে সর্পের 
হার ও জটাকলাপ দ্বারা মোক্ষে'পযোগী বেশ করিয়া! দেন। হে দগুপাণে! 
আপনার গণঘয় সর্ববদ! উদ্বেগ সহকারে ভ্রমণকরতঃ কাঁশীবাসিগণের বৃত্তান্ত, বিচারে 
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে এবং উহার!ই অসাধুগণকে ক্ষণকালের মধ্যেই এই 
পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দিতেছে । ৩৫-৩৭। 

অনন্তর মহামুনি অগন্তা, ছুণ্টিবিনায়কের নিকট বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, 
হে প্রভে! ঢুণ্িবিনায়ক ! আমার এই কথাটা শ্রবন করুন, দেখুন দেব, আমি 
অনাথের গ্যায় জমণ করিতেছি, কেহই আমায় কথায় কর্ণপাঁত করিলেন না, 
হে প্রভো ! শুনিয়াছি কাশীবাদিখণের সর্বপ্রকার বিদ্ব' আপনিই হরণপূর্ববক 
ধারণ করেন, তবে এই কাশীপুরীতে ছুশ্চরিত্র জনের ম্যায় আমি বিদ্মমধ্যে অবস্থান 
করিতেছি' কেন? চিন্তামণি, কপন্দা, আশাগজনামক বিনায়কদ্ধয় ও সিদ্ধি- 
বিনায়ক, এই পঞ্চগণপতিগণ আমার এই বাকাটা শ্রবণ করুন, আমি পরনিন্দা 
করি নাই, কোন ব্যক্তির অপকারও আমার দ্বার! আচরিত হয় নাই, পরধনে বা 
গরদারে কখনই মতি করি নাই। তবে আমার এই কাশীপরিত্যাগরূপ বিপাক 
কেন উপস্থিত হইল? আমি ত্রিসন্ধ্যাই গঙ্গাকে সেবন করিয়াছি, সর্বদা 
প্রীবিশ্বনাথকেও বিলোকন করিয়াছি এবং প্রাতি পর্বে সর্বপ্রকার বিছিত যাত্রা! 
করিয়াছি। হায়! তথাপিও আমার এবিত্রকারী বিপাক কেন উপস্থিত 
হইল ? ৩৮-৪১। হে মাতঃ বিশালাক্ষি ! হে ভবানি ! হেজ্যেষ্ঠে ! হে ঈশি! 
হে সর্ববসৌভাগ্যদায়িনি ! হে সুন্দরি! হে বিশ্বে! হে বিধে! হে বিশ্বভূজে | হে 
, চিত্রঘণ্টে ! হে'বিকনট 1. হে ছুর্সিকে | আপনাদের নমস্কার । ৪২। এই সকল 
কাশীস্থদেবতাগণ সাক্ষিত্বরূপে রছিলেন, তাহ।র শ্রবণ করুন, আমি স্বার্থসিদ্ধির 
জদ্য কখনই কাশী পরিত্যাগ করিতেছি না। দেবগণের প্রার্থনায় এবং তাহাদেরই 
উপকারের জন্য আমি কাশী পরিত্যাগ করিতেছি। পরের উপকারের জন্য এ 
জগতে কিন! কর! যাইতে পারে ?৪8৩। পরোপকারের নিমিত্ত পুরাকালে 
দধীচিমুনি নিজ অস্থি কি প্রদান করেন নাই? বলিরাজ! বাচকগণের অভীষট- 
মিচ্দির জন্য কি জগত্রয় প্রদান করেন নাই? মধু ও কৈটত নামক কাতর, কি 
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পরের প্রার্থনায় নিজের মস্তক পর্যন্তও দান করে নাই ? ন্বয়ং গরুড়পক্ষীও বিধুর 
প্রার্থনা পুরণ করিবার জন্য তাহার বাহনত্ব পর্য্স্ত স্বীকার" করিয়াছেন। 88 
অনন্তর মুনিশ্রেঠ অগন্তা, কাশীবাসী নিখিল মুনিগণ, বালক-বৃদ্ধ ও বনিতাগণ' ও 
সর্বপ্রকার বৃক্ষ, তৃণ ও লতাসমুহকে জিজ্ঞাস। করিয়া, বারাণসীপুরীকে প্রদ শিপ" 
করতঃ তথ। হইতে নির্গমন ক(রলেন। ৪৫। 

সর্বপ্রকার শুভকারী লক্ষণসমুহে যে ব্যক্তি পরিবঞ্জিত এবং যে ব্যক্তি অসৎ 
পথেও বিচরণ করিতে প্রবুণ্ত হয়, সে ব্যক্তিও যদ যাত্রাকালে বিশ্বেশবরকে অবলো- 
কন করিয়। গমন করে, তাহারও সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৪৬। 
কংশী পরিত্যাগ করিয়া, এক পদও গমন করে ন1, মেই সকল সর্বপ্রকার পাপাচার 
বিরহিত কাশীস্থ, তৃণ, গুল্ম ও লত| প্রসৃতি ম্থাবরগণও শ্রেষ্ঠ, হায়! আমর 
বিচরণশীল জীবগণের মধ্যে আপনার্দিগকে প্রধান বলিয়। অভিমান করি, 
আমাদিগকে ধিক্‌, কারণ আমর! কাশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়। 
থ|কি। ৪৭। 

অনন্তর মহামুনি অগস্ত্য, বারম্বার অসিনদার জল স্পর্শ করিয়া, বারাণসীশ্থিত 
প্রাসাদশ্রেণী বিলোকন করিতে করিতে, স্বীয় মরল নেত্রদ্বয়কে সস্থ্বোধনপুর্ববক 
বলিতে লাগিলেন, হে মদীয় নেত্রদ্বয় | তোমর! আশ। ভরিয়৷ এই বারাণসীপুরীকে 
বিলোকন করিয়। লও, হায়! ক্ষণকাঁল পরে তোমরাই বা কো থাকবে, 
আর এই রমণীয় প্লুরীই ব। কে(থায় রহিবে। 8৮। এই পুণ্যময়ী কাশীভূমি পরি- 
ত্যাগপুর্ববক আমি অন্যত্র গমন করিতোছি দেখিয়া, ব।রাণসীর প্রান্তশ্থিত ভূতণ, 
উচ্চকরতালি প্রদানপূর্ববক আমাকে উপহাস করিতেছে । ৪৯। 

এই প্রকারে মহামুনি আগস্তয, ও তত্পত্বী লোপামুন্রা, ব্যাধ-বাপবিদ্ধ সেই: 
ক্রৌঞ্চ-মিথুনের সয় বহুপ্রকার বিলাপকরতঃ “হা কাশি,,হ! কাশি* এই বাক্য 
বলিতে বলিতে মহতী মুগ প্রাণ্ড হইলেন। ৫*। এইরূপ ক্গপকাল মুচ্ছ্বাবস্থায় 
থাকিয়৷ পরে মুনি, চেতন! লাভকরত$ হা শিব, শিব, শিক অজি প্রিয়ে | চল, 
আর কি কর! বায়, এই বলিয়া মহাদেবের স্মরণপুর্ববক পুবর্ববার বিলাপ করিয়া 
কহিলেন যে) অহে।| দেবগণ কি কঠোরহাদয়, লোপামুব্রে, ভোমার কি মনে নাই 
যে, এই কঠোরম্বদয় দেবগণই আপনাদিগের কাধযসিদ্ধি করিবার জদ্ভা, নর 
আনন্বদায়ক.কামদে বকে, মহাদেবের ধ্যানতঙ্গের পিমিশু প্রেরণ করিয়া, কি ভয়ানক 
বিষদৃশ কাধের লঙ্ঘটন! করিয়।/ছিলেন। ৫১।: গমনকালীন খে প্রযুক্ত বারি 
দ্বার) অগত্তোক্ক হলাটদেশ শোভ। পাইতে. লাগিল, জাপ্চবোর বিধয়) অগতাুনি, 
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কাশী হইতে বাহর্গমনকালে প্রথমেই যে সময় তিন চারি বার পাদক্ষেপ করিলেন, 
“সেই সময়ই যেন পৃথিবী, তাহার ভ।রভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া! যাইল। তাদৃশ মুনির 
ব্ভ্যর্থনাসুচক উদগমন না করিলে, নিজের বিনাশ হইবার সম্তাবনাতেই যেন, 
পৃথিবী এই প্রকার সঙ্কুচিতভাবপ্রযুক্ত কোন কোন ভাগ উন্নত করিতে লাগিল। 
৫২। অনন্তর মুনি, যেন তপন্থারূপ যানে আরোহণ করিয়াই নিমেধার্ধকালের 
মধ্যেই গমনপুর্ববক, অগ্রেই সুর্যের পথ অবরোধ করিয়৷ অবস্থিত বিন্ধযপর্ববতকে 
দর্শন করিলেন। ৫৩। বাতাপি ও ইন্বলনামক অস্থুরদ্ধয়ের বৈরী, লোপামুদ্রার 
সহিত বন্তমান সেই অগন্ত্যমুনিকে, সম্মুখে বিলোকন করিয়া বিদ্ধ্যপর্ববত, সন্বর 
কম্পিত হইল। ৫৪। তপহ্যা) ক্রোধ, এবং কাশী(বিয়োগে উদ্পন্ন খেদ, এই 
ত্রিবিধ অগ্নিদ্বারা জাজ্ভ্বল্যমান ও প্রলয়কালীন অনলের অতি অসহা দর্শন সেই 
মুনিকে দর্শন করিয়! বিদ্ধ্যগিরি; যেন ধরণী মধ্যে প্রবেশ করিবার অভ প্রায়ই স্বীয় 
শরীরকে অবনতকরতঃ, অতি বিনীঙভাবে তাহাকে বলিল, হেমুনে! আমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া, যাহা! আজ্ঞা-কারবেন এই কিন্কপ, তাহ সম্পাদন করিতে 
প্রস্তুত আছে। ৫৫-৫৬। 
অগন্ত্য কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ বিদ্ধ্যগিরে ! বাস্তবিক তুমিই সাধু এবং তুমি 
আমার প্রভাব। যথার্থই জানিতে পরিয়াছ বটে, আমার পুনরাগমন কাল পধ্যস্ত 
তুমি; এইরূপ খর্ববভাবে অবস্থান কর। ৫৭। এই প্রকার বলিয়। অগস্ত্যমুনি সাধবী 
লোপামুদ্রার সহিত, নিজ চরণ বিন্যাস রা দক্ষিণ দিকৃকে পবিভ্রকরতঃ সনাথ 
করিলেন। ৫৮। মহামুনি অগস্ত্য প্রশ্থান করিলে পর কম্পমান বিন্ধ/গিরি কণ্- 
দেশ ঈষৎ উন্নত করিয়। দেখিতে পাগিল যে; মুনি গিয়াছেন কি ন1। যখন নিশ্চয় 
বুঝিল যে, মুনি গমন কারয়াছেন তখন কথঞ্িৎ নুস্থত৷ লাভ কারল। ৫৯। 
তখন বিদ্ধ্যগিরি চিন্তা করিতে লাগিল যে, অন্ত অ।মি পুনজন্ম লাভ কালাম, 

তাহার সন্দেহ নাই। কারণ সেই অগস্ত্যমু্ন, কুপিত হই?! আমার উপর কোন 
শাপ প্রদান করেন নাই, অতএব আমার সদৃশ কোন্‌ ব্যক্তি ধন্য হইতে পারে? 

৬০। সেই সময়ে কালজ্ঞ সুধ্য-সারাথও অশ্বনমুহকে কশাঘাতকরতঃ প্রেরণ 
কারতে লাগিলেন, এ দিকে, পুর্ব্ের ম্যায় সুর্ধ্য-কিরণ-সধশরে, জগৎ পুনববার 
সুস্থতা লাভ করিল। ৬১। ণ্অন্ত কল্য বা পরশ্ব দিবন অগস্ত্যযুনি নিশ্চই 
প্রত্যাবর্তন করিবেন” এই প্রকার মহাচিস্তাত!রে আক্রান্ত হয়! রস্থ্গা্র, অভি 
ডউগুকঠ্িতভাবে খর আগমন-কাল প্রতীক্ষা! করতে লাগিল। ৬২। 

 খলব্যকিগপের মনোরথ-বৃক্ষ যেমন সফল হইতে পারে না) সেই একার 
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অস্থাপি মুনির অনাগমনপ্রযুক্ত, বিদ্ধ্যগিরিও বন্ধিত হইতে পারিতেছে ন!।, ৬৩। 
নীচপ্রবৃতিব্যক্তি, পরের প্রতি অসুয়াবশতঃ যদি বাড়িতে ইচ্ছ! করিঞ থাকে, তবে 
বৃদ্ধিলাভ কর৷ ত তাহার তি দুরের কথা, তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধ থাকারই' পঙ্ষে . 
বিষম সংশয় হইয়। থাকে । ৬৪। 
খল-স্বভাব ব্যক্তিগণের মনোরথ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ন|। দিই ঝ সিদ্ধ 
হয় তাহা! হইলেও তাহ! সত্বরই বিনাশ প্রাণ্ড হয়। কাগণ বিশ্বেশ্বরের রক্ষা- 
প্রভাবে এই জগতের সর্বদাই মঙ্গল হইয়। থাকে । ৬৫। বাল-বিধবাগণের স্তন- 
সমুহ, যে প্রকার উখত হইয়াও হৃদয়-মধ্যেই |বল।ন হইয়। যায়, সেহ প্রকার 
, খল-বক্তিগণেরও মন্োরথ তাহাদের হাদয়ে উত্থিত হহয়।॥ আবার জ্বদয়মধ্যেই 
বিলান হয়। ৬৬। কুৎুপিত নদী ষে প্রকার কয়েক বৎসগের মধ্যেহ নিজের 
কুলকে ভগ্ন করে, সেইরূপ অল্প বদরের মধ্যেই খল-ব্য।ভ্তগণের সম্পদ ও অল্প 
দিনেই তাহার কুলপধ্যন্ত [বনাশ কারয়। থাকে। ৬৭। যেব্যক্তি এক্রর সাধ্য, 
না জানিয়াই নিজ ,সাম্য প্রকাশ করিয়। থাকে, সে যেমন ভপখাসপ্রাণ্ড হুইয়৷ 
থাকে, সেই প্রকার এই বিদ্ধযাগরি, নিঞ্জের সামথ্য একাশকরওঃ কেবলমাত্র 
উপহাস প্রাপ্ত হইল। ৬৮। | 
বেদব্যাস কহিলেন, এ দিকে মহামুনি অগন্ত্য) বিন্ধ্যপর্ববতের নিকট হুইতে 
গমন কাগয়া, পাবত্র গোদ্াবরাতটে বিচপণ করতে লাগলেন, (কস্ত কাশ(বরহু জন্ত 
পরম সম্তাপ, (কছুতেই পারঙ্যাগ করিতে পারিলেন না । ৬৯। উত্তগগঁধক্‌ হইতে 
প্রবাহিত ঝয়ুক্েও, বাহু প্রসাগণপুববক আলিঙ্গন করিয়! মহামুণ অগস্তয, কাশীর 
কুশলবাত [জঙ্ঞাগ। কারতেন। ৭০। কখনও ঝ মহামুন অগস্ত্য, কাশী 
নতান্ত কাতর হইয়॥ লোপামুদ্রাকে সম্বোধনপুর্বক কাহতেন থে; আয় লোগা- 
মুদ্রে] কাশীর সোনাধ্য) কাশার ভাব, আমি এ বধাতার স্া৪মধ্যে আর কুআ।প 
দেখতে পাইতোছ না। দেখিবার সম্ভাবনাহ ঝাডক? কারণ কাশী তঙ জার 
বিধাতার স্থষ্ট পদার্থ নহে। ৭১। বারাণসী-বরহে আতুকাতর মহামু্ন অগস্ত্য, 
কখনও ব৷ কোনস্থলে বসয়। অন্তমনে বাক্য ব্যবহার কাঁরতেন। কখন ঝ| দৌড় 
তেন, কখন ঝ| স্ম(ল৩ হইয়। প্াড়য়। যাইতেন্, কখনও [নঙ্ভনে বাঁপয়। থাকতেন 
কু বা অন্থমনে ভ্রমণ কাঁরতেন। ৭২। অপর ভাগ্যবান জন যে গ্রকার 
হুসম্প্দ অখলে।কন করিয়া থাকে, সেই প্রকার মহাসগ্মুন জগস্ত্য ভ্রমণ কারতে 
কারতে একা দরস মখাল্কঘা দেঝাকে দশন করিলেন, পুণ)রা।শ জপাধন অগস্ত্য 
দেখলেন বে) দেঘা মঞাপন্ষার শরার-ক|। (বগরণকারা শাল পঙ্চন্ের এত 
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হ্যায় অতি 'মনোহর ও উদ্জ্বল। মহালন্সনী দিব।ভাগেই স্বকীয় শরীরকান্তি ঘর 
সূর্ধ্যকেও পরাঞ্জয় করিয়।'প্রকাশমান! ছিলেন। এবং অগস্তযের অন্তঃকরণস্থিত 
ভাপগমুহকে বিদুরণ করিবার জন্যই ধেন সেই স্থানে আবিভূর্তি। হুইয়াছিলেন। 
৭৩-৭৫। রাত্রিতে পন্মসন্থুচিত হয়, চন্দ্রও অমাবন্ত।-তিথিতে অদৃশ্য হন, এবং 
্ষারোদ সমুদ্রেরও মন্নরপর্ববতের দ্বার আলোড়ন-ভয় আছে, এই তিন স্থানই 
লম্নীর আশ্রয় হইলেও তাহাতে নির্বিন্ষে অবস্থান হয় না। এই কারণে এঁতিন স্থান 
পরিভ্যাগকরঙঃ নির্বরিত্বে বস করিবার অভিপ্রায়েই যেন; লক্ষ্মী এ স্থান আশ্রয় 
করিয়াছিলেন। ৭৬। ঘে দিবন হইতে নারায়ণ, বহু মানসহকারে সরস্বতীদেবীকে 
নিজ ভার্য। বলিয়! হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই লক্মমীদেবী, সপত্বীর 
প্রতি ঈধ।কষায়িত| হইয়1) যেন এই নিড্জন স্থানে একাকিনী বাস করিতোছিলেন। 
৭৭। পুর্ববকালে বরাহরূপ ধারপপুর্ববক কোন অহ্থর ত্রিলোককে বড়ই পীড়িত 
করিত; মহ্ালঙ্গনীদেবা সেই কোলাম্থরকে বিনাশকরতঃ, সেই কোলাপুর নামক 
স্থানে বাস করিতেছিলেন। ৭৮। 

অনন্তর মুনি অগস্ত্য সেই মহালম্মমীকে দর্শন করতঃ অতি হৃফ্টীন্তঃকরণে পেই 
ই গ্রদ। লক্ষে বীকে প্রণামপূর্ববক ইঙ্টবাক্য সমুহের বার তাহা স্তব করিতে 
লাগলেন । ৭৯। অগ্রস্ত্য কহিলেন খে জননি ! হে কমলে! হে কমলায়তাক্ষি! 
অ।পনকে নমস্কার করি, হে দেব! আপন বিশ্েশ্বর প্রসবকারিণ। এবং আপনিই 
বিষুঃর হৃদয়-কমলে বাস করিয়। থাকেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। হে 
ক্ষাগোদজে ! হে লাক! পন্মের কোমল অভ্যন্তরের ন্যায় আপনার বর্ণ অতি গৌর 
এবং আপান প্রণত ব্যক্তিগণকে রক্ষ। কগিয়। থাকেন, হে দোব! আপনি আমার 
প্রতি প্রস্ন হডন। ৮০। হেদেবি। জাপনি নারায়ণের গৃহে শোভারূপিণী, হে 
মদন-জনন ! আপশি চন্দ্রয়ার জ্যোতনাস্বরূপ॥ আপনার বদন সাক্ষাৎ চন্দ্রের 
স্থায় মণোহর। হেজননি! আপনিই সূর্ধযমগুলে প্রভারাণিণী এবং ত্রিজগতেই 
আপনি দীপ্ডি পাইতেমছেন, €হ শ্বরণ্যে | আমর! সর্ববদ। আপনাকে নমক্কার করি 
তেছি। জতএব আপন আমাদের প্রতি প্রসন্ন। হউন।৮১। হছেদোব! আপানই 
অগ্রিতে দহুন||ত্মক1-শক্তি, ছে দেৰি 1! আপনারই সাহায্য লাভ করিয়। বিধাত| এই 
বিচির জগৎ নিন্মাণ করিয়াছেন এবং আপনার সহায়তার বলে বিশ্বস্তর বিধুঃও এই 
জগৎক রক্ষা কগতেছেন; হে প্রণতর্যজিগণের রক্ষাকা(রণি লঙ্গিন! আপনি 
আমার প্রাত প্রস্ম হডন। ৮২। কেদেবি| আপন যখন এই জগৎকে পরি- 
ত্যাগ 'ফংরন/ তখনই 'নহাদেব-ইরাকে লংস্/র রুরিতে সক্ষম জন। হে, যহাকক্ষি4 
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আপনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ করিয়া থাকেন । হে দেবি 1' আপনিই 
সর্দ্ঘ হইতে শ্রোষ্ঠা। হে অমলে! আপনাকে লাভ করিয়াই, বিষুঃ মাননীয় হুইয়া- 
ছেন। হে প্রণত জনগণের রক্ষাবিধাঠিনি ! দেবি | লক্ষি |! আপনি আদীর গ্রাতি' 
প্রসন্ন! হউন। ৮৩। হে শুভে ! যে ব্যক্তির প্রতি আপনার কুপকটাক্ষপাত হয়, 
এই জগতে সেই ব্যক্তিই বীর, তাহাব গুণই গুণের মধ্যে পরিগণিত । সেই ব্যক্তিই 
ধন্য, তাহারই প্রকৃত জ্ঞান এবং কুলশীল ও ক্রিয়াকলাপ সমুহেব দ্বারা সেই 
ব্যক্তিই জগতে মান্য ও ধন্য । হে দেবি! সকল লোকের মধো সেই পবিত্র এবং 
সেই ব্যক্তিই পুরুষ,বলিয়া গণ্য । ৮৪। হে দেবি জমলে! পুরুষ, হস্তী, অশ্ব, 
স্্রীসমূহ, তৃণ, সবোবর, দেবকুল, গৃহ, অন্ন, রত্ব, পক্ষী অন্যান্য পশু, শধ্যা বা ধরণী, 
যেখনে আপনি ক্ষণকালও বাস করিয়! থাকেন, এ জগতে তাহাই শোভাময়, জাপ" 
নার যেখানে দৃষ্টিপাত নাই তাহাতে কিছুসাত্রই শোভা! নাউ । ৮৫। হে দেবি, আপনি 
ষেদ্রব্যম্পর্শ করেন তাহাই জগতে পবিভ্রষ্ক লাভ করে, হে লঙ্গিমি! আপনি 
যাহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহ! এই জগতে অতি মগুচি, হে দেবি ! যেখানে আপ- 
নার নাম কীন্তিত হয়, সেই স্থান মঙ্গলময়। হে ভ্রীবিষুঃপত্তি ! হে কমলালয়ে ! হে 
জণনি ! হে কমলে ! আপনাকে নমস্কার, আপনি আমার প্রতি প্রদন্ন হউন। ৮৬। 
লক্ষ্মী, শ্রী, কমলা, কমলালয়া, পকল্পা, রমা, নলিনযুগ্মকরা, মা! ক্ষীরোদজা, অমৃত 
কুম্তকরা, ইরা ও বিষুপ্রিযা, এই সকল মহালন্সমীর নাম। যাহারা, সর্বদা জপ 
করে, তাহাদের মার অমজলের সম্ভীবন। কি? ৮৭। 

অগস্তামুনি, এই প্রকারে ভগবত্তী হরিপ্রিয়! লক্ষীকে স্তব কবিয়। সাষ্টাজে 
দণ্ডবুভাবে পত্ী লোপামুদ্রর সহিত তাহাকে নমক্কার করিলেন । ৮৮। লক্ষী 
কহিলেন। হে মিত্রাবরুণতনয় অগস্ত্য, হে পতিব্রতে শুভব্রতে লোপামুদ্রে ! 
উত্ণান কর, উত্থান কর, তোমাদের মল হইবে। ৮৯ হে অগন্তা, তোমার এই 
স্তবে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার যাহাতে অভিলাষ আছে, তাহা প্রর্থন! কর, 
হে রাজপুত্রি ! মহাঁভাগে! হে অমলে লোপামুদ্রে ।*তুম্তি এই-স্থানে উপবেশন কর। 
৯০1 হে সাধ্ব লোপাযুদ্রে! অতি স্ুপবিত্র ব্রত এবং সর্বব।পেক্ষ! মহত্র পাতিব্রত্া- 
ব্রতমূচক তোমার অঙ্গলক্ষণ সমুহের দ্বারায়, অন্থরাস্ত্রের আঘাতে তাপিত মদীয় 
এই শরীরকে জীতল করিতে ইচ্ছা! করি, এল আমার কান্ধে উপবেশন 
কর। ৯১। 

এই কথা বলিয়! মহালন্ষমী, জতি প্রণয়ের সহিত মুনিপত্থী লোপামুদ্রাকে আলি- 
জন করত; নানাপ্রকার লৌভাগ্যসুঢ়ক খল ছায়া! ভূষিত করিয়া! দিলেন। ৯২। 
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লঙ্গমী, পুনর্ববার অগন্তাকে কহিলেন হে মুনে! তোমার হারয়-তাপেরস্ফারণ আমি 
অবগত জাহি'। যাহার চেতন আছে, সেই ব্যক্তিকেই কাশীবিয়োগজনিত বন্ধি, 
নিশ্চয়ই দহন করিয়া থাকে । ৯৩। পুরাকালে ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরও যখন কাশী 
পরিত্যাগ করিয়া মন্দরপর্ধধতে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কাশীবিরহে তাঁহাঁরও 
এই প্রকার দশ। হইয়াচিল। ৯৪। কাশীবিরছে কাতর মহাদেব, সেই কাশীর 
বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত ক্রমে ব্রহ্মা, কেশব, গ্রমথগণ, গণপতি, এবং অন্যান্য 
দেবগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৯৫। সেই সকল ব্রহ্ষাদিদেব্গণ, কাশীপুরীর 
গুণপমুহের পুনঃ পুনঃ আলোচন! করিয়া সেই সময় হইতে অগ্ভাপি কাশীপুরীকে 
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কাশীদদৃশী পুরীই ব| আর কোথায় আছে ? 
৯৬। মহালক্ষমীর এই প্রকার বাকা শ্রবণ করিয়া মহাভাগ অগস্ত্যমুনি তাহাকে 
প্রণামকরতঃ ভক্তিনহক্রে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে দেবি! আমি 
ঘর্দি বরলাভে যোগ্য হইয়| থাকি এবং আপনি ঘদি আমাকে একান্ত বরপ্রদান 
করিতে ইচ্ছ! করেন, তবে আমাকে এই বরপ্রদান করুন যেন, আমি পুনবর্বার 
ৰারাণসী লাভ করিতে পারি। ৯৭-৯৮। হেদেবি! মতকৃত এই আপনার স্তবটী, 
যে ব্যক্তি ভক্তিগহকারে পাঠ করিবে, তাহার যেন কোন সম্ভাপ না থাকে এবং 
তাহার যেম কোনকালে দরিদ্রেতা ভোগ করিতে না হয়। হে দেবি! আপনার 
এই স্তোত্র যাহার! ভক্তিনহকাঁরে পাঠ করিবে, তাহাদের ধেন, ইঞ্টবিয়োগ ঝ| 
সম্প্ক্ষয় না হয়। এবং তাহাদের ধেন বংশ বিনষ্ট না হয় ও তাহাদের যেন 
সর্বত্র বিঞয় লাভ হয়, অমাকে এই বর প্রদান করুন। ৯৯--১০০। 

লক্ষ্মী কহিলেন হে মুন, তুমি যাহ! প্রার্থন! করিলে তাহ! সকলই সফল হইবে, 
এই স্তোত্র যেখানে পাঠ হইবে সেখানে আমি সন্নিহিত থাকিব। ১০১। এই 
স্তোত্রকে যে ব্যক্তি সর্ববদাই,জপ করিবে, অলঙ্গষমী এবং কালকর্ণী তাহার গৃহে কখ- 
নও প্রবেশ করিবে না। এবং যে ব্যক্তি, হস্তী ও অন্যান্য পশুর শান্তি কামনা করে, 
তাহা রাও যেন সর্বদা. এই (ত্র পাঠ করে। ১০২। এবং নিয়ত অমঙ্গলকারী 
গ্রহগণের দার আক্রান্ত, বালকগণের শাস্তি প্রার্থনায় এই স্তোত্র পাঠ করা কর্তবা, 
এই স্তবটী ভূর্পত্রে লিখিয়া বালকগণের কণ্টদেশে বন্ধন করিয়া দিলে, তাহাদের 
কোন প্রহজন্য ভয় থাকিবে না। ১*৩। এই স্তোত্রক্ূপ বীজটী অতি গুহ, সুতরাং 
ইহাকে প্রযতে রক্ষা! কর! উচিত, শ্রদ্ধাহীন বা অশুচি ব্যক্তিকে এই স্তোত্রটী প্রদান 
কর! সমুচিত নহে । ১%৪। হে বিপ্রাশ্রেষ্ঠ জগন্ত্য ! আরও এক কথা শ্রাবণ কর, 
ভবিষ্যৎ একো নত্রিংশ সংখ্যক দ্বাপরযুগে তুমি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, ইহা 





ষ্ঠ অধ্যায়] তীর্থ-গ্রপংসা । ৪১ 


টাটা 
নিঃসংশয়। এবং সেই সময়েই তুমি বারাণনীপুরী প্রাপ্ত হইয়া, বেদ ও প্ুবাগ- 
সমুক্কেব বিভাগপূর্ববক সর্ননপ্রকাব ধর্যেব উপদেশ প্রদান করিয়া নিগ্সের অভী- 
প্লিত সিদ্ধিলাঁভ করিতে পারিবে । ৯৩৫-১০৬। হে মুনে! এইক্ষণে তোমার, 
হিতকাবক একটী কার্ষ্যের উল্লেখ করিতেছি, তুমি তাহাব আচরণ কর, তুমি 
এই স্থান হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই সম্মুখে অবস্থিত প্রভু কার্তিকেয় দেবকে 
দেখিতে পাইবে । হে ব্রাক্ষণ ! বাঁবাণসীর অতি রহস্যাবাকা, যাহা পুর্বে মহাদেব 
বলিয়াছিলেন, তাহা সকলই কার্তিকেষ তোমার নিকট কীর্তন করিবেন, তাহ! 
শুনিয়! তোমার তৃপ্তিলাভ হইবে । ১০৮। 

এই প্রকারে মভীষ্ট বরলাভান্তে মহামুনি 'গস্ত্য মহালন্সমীকে প্রণাম করিয়া, 
যেখানে ময়ুববাহন কুমার (কার্তিকেয়) অবস্থান করিতেছিলেন, তথায গমন 
কবিলেন। ১০৯ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
স্া্টীছি শি 
তীর্ঘ-প্রশংস] ৷ 


বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাভাগ সূত ! মনুষ্য যে কথা হৃদয়ে চিন্ত! করি- 
লেও পুরুষার্থভাগী হয়, বেদের সদৃশ পবিত্র সেই কথ! শ্রবণ কর। তদনম্তথ 
সেই মুনিপত্বীর সহিত লক্গষমীর দর্শনানন্দরূপ অম্বতনদীতে অবগাহনকরতঃ 
পরম প্রীর্তিলাভ করিলেন। ১-২। হে বহ্িকুু-সমুদ্কুত নির্ঘালচিত্ত সৃত 1 পুরাবিদৃ- 
গণ উত্তমরূপে যে একটি কথ! বলিয়। থাকেন, তাহ! শ্রবণ কর। ৩। যেসকল 
মহাত্মার জন্তঃকরণে পরোপকাররূপব্রত বর্বদ। জাগরুক থাকে। তাহাদের পদে 
পদ্ধে বিপদৃনাশ ও সম্পদ লাভ হয়। ৪। পরোপকাঁর “করিলে যে ফল পাওয়। 
যায়, তীর্থে গান, বহুবিধ দান বা তপম্যায় তাহা পাওয়। যায় না। ৫1 পরোপকার 
ধর্ম এবং দানাদি ধর্ম, বিধাত! একস্থানে এই উভয় ধর্দ্দের তুলন। করেন, তাহাতে 
পরোপ্রকার ধম্মই অধিক হইয়াছিল । ৬। শাস্ত্রীয় বাক্যনিচয়ের আলোচনায় 
এইটাই নিশ্চিত হইয়াছে যে, পরোপকার কর! অপেক্ষ। ধন এবং পরের পকার 
কর! অপেক্ষ। অধর্ম্টা আর নাই। ৭। পরোপকার-রত্ত অগরস্ত্যতেই ইহার দৃষীন্ত 

১] পা 


৪২ কাশীধণ্ড। [বষ্ঠ অধ্যার 


দেখ'। 'কোথায় কাশীবিরহ-জন্য তাদৃশ দুঃখ, আর কোথায় লক্মমীর দর্শনজন্য তাদৃশ 
“আনন্দ। ৮। এই জীবন ও ধনরাশি হস্তীর কর্ণের অগ্রভাগের ম্যায় চঞ্চল, 
ইহা 'দ্বারা একমাত্র পরোঁপকার করাই বুদ্ধিমানের কার্য । ৯। যে লক্ষীর 
নামমাত্র গ্রহণে নর মহৎপণ্দ প্রাপ্ত হয়, অগন্তামুনি সাক্ষাৎ সেই লক্গমীকে দর্শন 
করিয়া কৃতরুত্য হইলেন। ১০। 

মুনিবর এইভাবে যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতে করিতে যে পরতে সাঞ্ষ।ৎ 
ক্রিপুরারি বাস কবেন, দ্ূব হইতে সেই পর্বত দেখিতে পাইলেন। ১১। তখন 
মুনি অতি আনন্দিত হইয়া পতীকে বলিতে লাগিলেন, হে কান্তে! এই স্থান 
হইতেই এ শ্রীপর্ব্বতেব কমনীয় শৃঙ্গ দর্শন কর, যাহার দর্শনে মাঁনবগণের পুনবাহ 
এ ভবে জন্মগ্রহণ “কবিতে হয় না), এই নেই শ্রীপর্ববত, ইহা1 চৌরাশি যোজন 
বিস্তৃত; যে হেতু এখানে সমন্ত লিঙ্গ অবস্থান করেন, তজ্জম্যা ইহীঁকে 
প্রদক্ষিণ কর! উচিত। ১২-১৪। 

লোপামুদ্র! কহিলেন, যদি আঁপনি অনুমতি করেন, তাহ্‌। হইলে আমি কিছু 
নিবেদন করি, কারণ পতির আজ্ঞ। বিন! যে নারী তাহাকে কিছু বলৈ, দে 
পতিতা হয় «১৫ 

অগন্ত্য কহিলেন, হে দেবি! তুমি যাহ! বলিতে ইচ্ছা! করিতেছ, নিঃশস্কচিত্তে 
তাহ। বল, কারণ €তামাব ম্যায় স্্ীর বাক্য কখন পতিব র্লেশকর হয় না। ১৬। 
তগুপরে লোপামুদ্রা নতভাবে পতিকে প্রণাম করিয়া, সমস্ত লোকের হিতের এবং 
স্বীয় সন্দেহ অপনয়নের জন্য জিজ্ঞাস! করিলেন। ১৭। 

লোপামুদ্র। কহিলেন, গ্রীশৈলের শিখর দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না, ইহাই 
যদি সত্য হয়, তবে লোকে কাশীর অভিলাষ কেন করে ? ১৮। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে বরারোহে ! হে পবিভ্রচিন্তে ! তুমি যে 'সত্য বিষয়টা 
জিজ্ঞাস! করিতেছ, তাহ! শ্রবণ কর, মুনিগণ তন্বচিন্তা করিয়া বারম্বার এ বিষয়ের 
নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেনু। ২৯। এবং অনেক মুক্তিক্ষেত্রের মধ্যেও যাহা! বিশেষ 
ও জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয় বলিতেছি, অবধান- 
পহকারে শ্রবণ কর । ২৪০। 

প্রথমতঃ ভীর্থরাজ নামে বিখ্যাত প্রয়াগধাম, তগাঁয় ধিনি যাহ! কামনা করেন, 
ভাহার তাহ! সিদ্ধ হইয়। থাকে এবং সেই তীর্থ ধর্ম, অর্থ, কাম 'ও মোক্ষ প্রদান 
করেন। ২১। আর নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র; গঙগাত্বার, অবস্তী, অযোধ্যা, মথুরা, 
ধাবকা। অমরাবতী, সরম্বতী এবং সিদ্ভুসঙ্গন। গ্গ।সাগর-সঙ্গম, কাস্তীপুরী, ত্রান্থক- 





বট অধ্যায় ] তাধস্প্রশংসা। ৪৩ 


ধাম, সগুগোদাবরীতট, কাঁলঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্ম, মহালয়, ওষ্কা রক্ষত্র, 
পুরুষোত্তমক্ষেত্র, গোকরণ, ভূগকচ্ছ, ভূগুতুন, পুষ্ষর, শ্রীপূর্ববত প্রস্তুতি তীর্থ, 
ধরাতীর্থ এবং মানস ও সত্যা্দি তীর্থনিচয়, ইহার]! সকলেই মুজি দেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই । ২২-২৬। এবং গয়। নামে যে তীর্থ বিখ্যাত আছে, তিনি 
পিতৃগণকে মুক্তিদান করেন এবং শ্রাদ্ধকর্তার তনয়গণকেও পিতৃঞ্ণণ হইতে মুক্তি 
প্রদাণ করিয়। থাকেন। ২৭। 

লোপামুদ্র/ কহিলেন, হে মহামতে ! আপনি যে মাঁনসভীর্থের উল্লেখ 
করিলেন, তাহার। কে কে তাহ। কীর্তন করুন । ২৮। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে অনঘে! আমি মানসতীর্ঘসমুহের বিষয় বলিতেছি 
মি শ্রবণ কর। সেই সমস্ত তার্থে স্নান করিলে মানৰ উত্তমগণি প্রাপ্ত হয়। 
গত) একটা আর্থ, এইরূপ ক্ষমা, ইত্ড্রিয়ণি গ্রহ, সমস্ত প্রাণীতে দয়া) দরলতা, দান, 
'ম, সন্ভে।ষ, ব্রখচর্ধ্য, প্রিয়বাদিতা) জ্ঞান, ধৈর্য্য ও তপন্ঠা ইহার! প্রত্যেকেই 
এক একটা মানসতীর্থ, হহার মধে/ও মনের যে বিশুদ্ধি তাহা তার্ধের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ /২৯'৩২। সর্ববাগ জলে আপ্ল,ত করিলেই সমন কর! হয় না, সেই ব্যক্তিই 
ধথাথ আ্ানকাপী) যে ইন্দ্রিযদমনরূপ জলে স্নান করিয়া মনকে বিশুদ্ধ 
করিয়াছে । ৩৩ । 

যে ব্যক্তি লোভ।, সুচক্রকুর,৪দাস্তিক.ব| বিষয়াসক্ত, .সে.সমস্ত তীথে,স/ন 
করিলেও পাপ হইতে মুক্ত হয় না। শরীরের মলত্যাগেই মনুষ্য নির্মল হয় না, 
বাদ মন হইতে মলকে বিদুরিত কগিতে পারে, তাহ! হইলেই নিম্মীল হয় । ৩৪-৩৫। 
মলজ্তসমুহ যেমন জলেতেই আবিরুত হুইয়! বিলয়গ্রাপ্ত হয়, তদ্জপ অনেক 
সাব এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বৃত্যমুখে নিপতিত হইতেছে এবং মরিয়া 
মাবর জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই সমস্ত অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি স্বথগে গমণ করিতে 
পারে না। ৩৬। বিষদুয অত্য্ত অন্ুরাগই মনের মর্ল এবং সেই (4ষয়সমুহে 
মনের বিভুষণাই নিম্মলত। । ৩৭। দেহের অজ্য স্তরবত্তী চিন্ত দুষিত হইলে, তীর্থ- 
সানের বার তাহ! পাবত্র ছয় না, যেমন শঙ বার জলের' দ্বারা ধৌত করিলেও 
হরাপাত্ের অপ(বত্রত। দুর হয় না। ৩৮। যাঁদ অন্তঃকরণের ভাব পাত্র না হয় 
চহ! হইলে) দান, ষঙ্ভ, তপঠ শোঁচ, ভার্থসেঝ, স্কথ। আবণ প্রপ্ভতি এদনস্ত 
দনু্তানকরিলেও, কোন কললাভ হয় না। ৩৯। মনুষ্য ইস্ত্রিরসমুকে সংযত 
চরিয়॥ যেখানে অবন্ধান করুন না৷ কেন? গেছ স্থানেহ ভাখর কুরুক্ষেত্র, গৈনিয- 
গ্য ও পুক্কর প্রসূও নমুদয় ভাথ। ৪। রাগ-বেঝবপ মবপমুহের অপনরনগাদী 
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বিগুদ্ধ জ্ঞানরূপ জলে যে ব্যক্তি মানসতীর্থে স্থান করে, তাঁহার উৎকৃষ্ট গতি 
লাভ হয়" ৪১। হে দেবি! এই তোমাকে মানসতীর্ধের স্বরূপ বলিলাম। 
'এক্ষণে ভৌমতীর্থসকলের বিষয় শ্রবণ কর। ৪২। যেমন শরীরের কোন কোন 
অবয়ব পবিত্র বলিয়৷ গণ্য, তজপ এই পৃথিবীরও কতগুলি প্রদেশ পুণ্যতম বলিয়। 
বিখ্যাত ; পৃথিবীর প্রভাবে, জলেছ মাহাত্ম্যে এবং মুনিগণ কর্তৃক মানিত বলিয়!ই, 
সেই সেই প্রদেশ পুণ্যজনক। ৪-৪৪। অতএব ভৌম ও মানসতীর্থে যাহারা 
নিত্য অবগাহন করে, তাহাদের উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। 8৫1 ত্রিরাত্র উপবাঁস- 
ব্রত, তীথধাত্র। এবং কাঞ্চন ও গোদান ন। করিলে, দরিদ্র হইয়। জন্মগ্রহণ করিতে 
হয়। তীর্থযাত্র। করিলে যে ফললাভ হয়, বিপুল দক্ষিণার সহিত বনুতর যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান দ্বারাও ফে ফল পাওয়া যায় না। ৪৬-৪৭। যাহার হস্ত, পদ ও মন সংযত 
হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি বিষ্তা, তপস্তা ও কীর্ডিসম্পন্ন, তাহারই তীর্থকল লাভ 
হয়। ৪৮। প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়। যে কোন উপায়ে, যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট 
থাকে এবং বাহার অহঙ্কারংনাই, তাহারই তীর্থকল প্রাপ্তি হয়। ৪৯। যে ব্যক্তি 
দাস্তিক নহে, যাহার আরম্ভ সকল নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ষে লঘু আহাগকারী, 
জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত সঙ্গ হইতে নির্মম ক্ত, সেই তীর্থের ফললাভ করিয়া থাকে । 
৫০। যেব্যক্তি ক্রোধরহিত, যাহার অন্তঃকরণ নিশ্মল এবং যে সত্যবাদী, স্থির- 
ব্রত ও সমস্ত প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন করে, সেই তীর্থের ফল ভোগ করে। 
৫১। হীক্দ্রয় সংযত করিয়া, শ্রদ্ধ। ও ধাঁরতার সহিত তীর্থ-ভ্রমণ করিলে, পাপী- 
জনও বিশুদ্ধ হয়, সাধুব্যক্তিগণের ত কথ।ই নাই। ৫২॥ তীর্থানুসরণ করিলে 
তি্য্যগ যোনিতে ঝ| কুদেশে অন্ম হয় না, তীর্থভ্রমণকা। ব্যক্তি ছুঃখী হয় ন৷ এবং 
শবর্গতাগী হয়। ৫৩। যাহার শ্রদ্ধা নাই যে পাপাজ্স। ও নাস্তিক এবং যাহার সংশয় 
ছিন্ন হয় নাই এবং যে নিরর্থক তর্ক করে, তাহার তীর্থকল লাভ হয় ন|। ৫৪। 

যে সমস্ত মনুষ্য শীতোঞ সহা করিয়া, ধারভাবে বিধিণুর্ববক তীর্ঘযাত্র করে; 
তাহার স্বর্ভাগী হয়। ৫৫।, যাহ।র ভীর্ধবাত্রার অভিলাষ আছে, সে ব্যক্তি গৃহে 
প্রথম উপবাস করিবে, তৎপরে শক্জি অনুমারে গণেশ, পিতৃগণ, আখণ এবং সাধু, 
গণের পুজ| করিবে, ততপরে পারণ করিয়। নিয়ম অবলম্বনপুর্ববক আনন্দে গণন 
করিবে। তশপরে তীর্থ হইতে ফিরিয়। আসিয়া পুনরায় পিতৃগণের অর্চনা 
করিবে, এইরূপ করিলে যথোক্ত ভীর্থ-কলভাগী হইতে পার! যায়। ৫৬--৫৭। 
তীর্ঘে ভ্রাক্ষণের পরীক্ষা! করিবে না, কেহ অঙ্গ ঝ| অগ্ত কোন দ্রব্য চাহিলে, তাহ 
প্রদান করিবে। ছাতুর দ্বার! কিন্ব। চকু ব৷ পায়সের ছারা আন্ধ করিবে,। ৫৮। 
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তিলপিষ্ট এবং গুড়ের দার! শ্রাদ্ধ করিবে, শ্রান্ধে অর্ধ্য প্রদান এবং আবাহন করিবে 
না । ৫৯। কালশুদ্ব হউক বা না হউক বিলম্ব না করিয়। কোনরূপ বিদ্প 
না হইতেই তীর্থে শ্রান্ধ ও তর্পণ করিবে। ৬০। প্রসঙ্গীধীন তীর্থে গমন করিয়া 
যদি সান করে, তাহাতে তাহার স্বানের ফল হয়, কিন্তু ভীর্থবাত্র। ণিমিত্ত স্্ানের 
ফল হয় না । ৬১ । তীর্ঘগমনে পাপাত্া ব্যক্তিগণের পাপ বিনাশ 
হয় এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন জনগণের তীর্থগমনে যথোন্ত ফললাভ হয়। ৬২। 
যে অন্থের জন্য তীর্থে গমন করে, সে যোল ভাগ ফলপ্রাপ্ত হয়) এবং 
যে প্রসঙ্গাধীন গমন করে) তাহার অদ্ধেক, ফললাভ হয় । ৬৩। যাহার উদ্দেশে 
কুশের প্রতিকৃতি করিয়া তীর্থে সান করান যায়, তাহারও অষ্টমাংশ ফলল|ভ 
হয়। ৬৪ তীর্থে উপবাস করিবে এবং তথায় মস্তক মুগডম করিবে, যেহেতু 
মুণ্ডন করিলে, শিরোগত পাপসমুহের বিনাশ হয়। ৬৫। যে দিবস তীর্ঘে আগমন 
করিবে, তাহার পূর্বদিন উপবাস কগিবে, তীর্থে আসিয়া সেই দিনই শ্রাদ্ধ 
কর্রবে। ৬৬1 তীর্থের প্রসঙ্গে তোমাকে তীর্থের অঙ্গলমুহও কীর্তন করিলাম, 
ইহাই' বর্গের সাধন ও মুক্তির উপায়। ৬৭। কাশী, কাঞ্চী, মায়া, অযোধ্)। 
দ্বারাৰতী, মথুরা এবং অবন্তী এই সাতটা পুরী মোক্ষপ্রদ; এবং শ্রীশৈলও মোক্ষ- 
প্রদ, আর কেদার ততোধিক মুক্তিপ্রদ, শীশৈল ও কেদার হুইতেও প্রয়াগধাম 
মোক্ষপ্রদ, ভার্থ-রাজ প্রয়াগ হইতে, অবিমুক্তক্ষেত্র বিশেষ মুক্তিপ্রদ, অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্রে, যে, নির্বাণ মুক্তি হয় অন্ত কুত্রাপি তাহ! হয় না৷ । ৬৮-৭০। অন্যান্ত যত 
মুক্তি ক্ষেত্র তাহার! সমস্ত কাশী প্রাপণ্তিকর, কাশীতেই জীবগণের নির্ববাণ-মুক্তি 
হয়, অন্ত কোন তীর্থে তাহা হয় ন|। ৭১। এবিষয়ে বিষুঃর পারিষদূগণ, শিবশন্্া 
নামক ব্রাঙ্গণকে যে কথ বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে সেই পুরাতন ইতিহাস 
কীর্তন করিতেছি। ৭২। মানব বিশুদ্ধচিত্তে এই তার্ধধ্য।য় শ্রবণ করিয়া, শ্রদ্ধ 
ও ভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মণ ঝ!ণধন্মীনিরত ক্ষত্রিয় কিম্বা সৎপথবর্তা বৈশ্ব অথব ব্রাহ্মণভক্ত 
শুদ্রকে শ্রবণ করাইলে, সমস্ত পাপ হইতে নির্্ুক্ত হয় । ৪৩৭৪ | 
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অগস্ত্য কহিলেন, মথুর।য় দেবঠানদৃশ কোনঃব্রাঙ্ষণ বাস করিতেন, শিবশর্ম্ম। 
নামে আত তেজঃশালী তাহার একটা পুত্র ছিল। ১। সেই শিবশর্্! বিধিব বেদ 
শান্দ্রের অধ্যয়নপুর্ববক যথার্থ তত্ব অবগত হইয়! ধর্ম্মশান্ত্র, পুরাণ ও ব্যাকরণ|দি, 
তর্কশান্তর। পুর্বব ও উত্তর মীমাংসা) ধনুবে দ, আসুর্বেদ, নাট্যশান্ত্র অর্থশান্ত্র, অশ্ব ও 
গঞ্জশিক্ষ।, কলাবিদ্ভ। ও মন্ত্রশান্ত্রে নিপুণ এবং নানা প্রকার বৈদেশিক লিপিজ্ঞান- 
সম্পন্ন হইয়া, গ্ঠায়তঃ অর্থ-উপার্জনকরতঃ যথাভিলাষ ভোগপুর্ববক, সদৃগুণশালা 
পুত্র ভৎপাদনকরতঃ পুত্রগণকে বিষয় বিভাগ করিয়! দিয়) যৌবনের অস্থিরতা 
ও জর৷র দুঃসহ আক্রমণ জানিতে পািয়, বিষম চিন্তাসহকারে ভাবতে লাগিলেন 
যে, আমার অধ্যয়নেহই ত অনেক কাল মতিবাহিত হইল; অর্থ-উপাজ্ভ্কনেও অনেক 
কাল কাটাইলাম। কিন্তু ধিশি কণ্্ম-বন্ধনকে নিশ্মল করিতে নক্ষম, পেই মহেশ্বরেরও 
আরাধন! করিলাম না, সমস্তপ।পের হরণকণ্তা সববব্যাপা হরিকেও সন্ভষট করি- 
লান গা, মানবগণের সকল প্রকর অভাষ্ট প্রদানকর্তা গণেশেরও পুজ1 করি নাই। 
আরম কখপই, তমঃননুহের অপণয়পকারী সুর্যের আারাধনাও কি নাই, ভববন্ধন- 
ছেদনকত্রী মহামায়। জগদ্ধাত্রীরও পুজা করি নাই। ২-:১০। যক্ঞনিচয়ের অনু- 
টান ঘ্বার। সর্বপ্রকার এশধ্য প্রদানণকর্ত। দেবগণেরও পন্তোষনাধন করি নাই, 
প।পশাগ্তের জন্ত কখন তুলসীবনেরও সেৰ|! করি নাই, যাহারা ইহ এবং পর- 
কালে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়। থাকেন, সেই ব্রাহ্ধণগণকে ও কখন মিষ্টান্ন দ্বার! 
পরিতৃপ্ত করি নাই। ১১-১২। পধিমধ্যে নান।বিধ পুষ্প ও 'ফলপম্পন্ন, উত্তম ছায়- 
যুভ্ু এবং নিগ্ধ পল্লববিশিক্ট, আর যাহার! হহ ও পরকালে ফল প্রদান করিয়া থাকে, 
এমত বৃক্ষদকলও রোপিত করি নাই । ১৩। ইহ এবং পরকালে সুন্দর ঝাসস্থান 
গ্রাপ্তির নিশি, কখনও কোন হ্ববাসিনীকে* বস্ত্র, কঞ্চক, ঝ| তষণাদির ছার! - 
অণন্কত ক নাই, ব্রাহ্মণকে উত্বির। ভূমি দান করিলে বমলোকের ভয় থাকে না 
অ।মি তাহাও ত দান করি নাই, স্বর্ণ দন করিলে বিশ্ন বিনাশ হয়, আমি তাহাও 
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কোন ব্রাহ্মণকে অর্পণ করি নাই। ১৪-১৫। বসের সহিত অলঙ্কত| গাভী সং" 
পাত্রে গর্পন করিলে, ততক্ষণা পাঁপ বিনষ্ট হয় এবং সপ্তঞন্মপর্ধ্যন্ত,' দাত খা 
হয, আমি তাহাও দান করি নাই, মাতৃখণ পরিশোধের জন্য কোন জলাশয়ও 
প্রতিষ্ঠা করি নাই, স্বর্গের পথপ্রদর্শক অতিথিগণকেও পরিতুষ্ট করি নাই, যম- 
লোকে ও স্বর্গের পথে বাহার! স্থখদায়ক, এমত ছত্র, পাছুক। বা কমণ্ডলুও কোন 
পধিককে প্রদান করি নাই । 

কখন ক।হারও কন্যার বিবাহের জন্য কোন অর্থও প্রদান করি নাই, এইকূপ 
অর্থ প্রদান করিলে, ইহলোকে ন্থুখ ও স্বর্গে দিব্য কন্যা! লাভ হয়। যে, বাজপেয় 
। যজ্জের অন্তে অবভূথ স্নান করিলে, ইহ ও পরজন্মে বুতর স্বাহু অন্ন ও উৎকৃষ্ট: 
পানীয় পাঁওয়। যাঁ, সেই বাঁজপেয় যক্ঞও মামি করি নাই। ১৬-২০। একটি 
দেবালয় নির্মাণ করাইয়া, তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিলে বিশ্বপ্রতিষ্ঠার ফল হয়, 
আমি তাহাও করি নাই। সর্ববগমৃদ্ধিপ্রদ বিষুণমন্দিরও নির্মাণ করি নাই। 
নূ্ধয, গণেশ প্রভৃতির কোন মুর্তিও প্রতিষ্ঠ। করি নাই। গৌরী অথব! মহালক্মমীকে 
কোন দিন চিত্রেও অস্কিত করি নাউ, ইহাদের মুস্তি স্থাপন করিলে কুরূপ বা হত- 
ভাঁগ্য হয় না। ২১-২৩। দিব্যবন্্র লাভের জন্য, কখন কোন ত্রাঙ্ষণকে সুক্ষা, 
বিচিত্র বা উজ্জ্বল বন্থও দান করি নাই। ২৪। সর্বববিধ পাপনাশের জন্য, কখনও 
জ্বলন্ত অনলে, মন্ত্রউচ্চারণপুর্ববক দ্বৃতাক্ত তিলের দ্বারা হবন কবি নাই । ২৫। 
কখন পাপনাশক ্রীসুক্ত, পাবমানী ব্রাক্ষণ, মণ্ডল ব1 পুরুসূক্ত কিম্বা শতরুদ্রীও 
জপ করি নাই। রাত্রিকাল, ত্রযোদশী-তিথি 'এবং রবি ও শুক্রবার ভিন্ন দিবসে 
অশ্বখবৃক্ষ-ছেবা করিলে, তৎক্ষণাৎ পাপনষ্ট হয়, আমি তাহাও করি নাই। 
কোমল তৃলিক! ব| শয্য! কিছ্ব! দর্পণসংযুক্ত দীপও দান করি নাই, এই সমস্ত দান 
করিলে সমৃদ্ধিতাগী হয়। ২৬-২৮। অজ, অশ্ব, মহিষ, মেষ, দাসী, কৃষ্ণাজিন, 
তিল, দধি, শক্ত, জর্লপৃর্ণকুস্ত, আসন, কোমল পাছুকা, পাদা'ভ্যঙ, দীপ, জলসত্র, 
ব্যজন, বন্ধ, তান্বুল এবং অন্যান্য মুখবাসগ্রব্য দান, নিত্যশ্রীন্ধে, ভূতবলি এবং অতিথি- 
সেবা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ভ্রব্য দান করিলে, প্রদাতার ষমালয়ে প্রবেশ, যমদর্শন ব| 
যমদুত দর্শন কিম্বা কোন প্রকার যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, আমি ইহার 
কিছুই করি নাই। ২৯-৩২। শরীর শুদ্ধিকর কৃচ্ছ,-চান্দ্রায়ণ এবং নক্ত-ব্রতাদিও 
আমি কখন করি নাই। ৩৩। আমি গোগ্রাস ও প্রদান করি নাই, কখন গাভীর গাত্র- 
কণু নও করি নাই। পক্কমগ্র গাভীকেও কখন উদ্ধার করি নাই, এই ষকল 
করিলে, দেহান্তে দুখে গোলকধামে বাস করা ঘায়। ৩৪। কোন প্রার্থীকে কখন 
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প্রাধিত ' অর্থপ্রদানে কৃগার্থ করি নাই, কাজেই জল্ান্থরে আঁমাকে কেবল দদেহি 
দেহি” করিয়া বেড়াইত্ে হইবে। ৮৫1 আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন বেদ 
, গ্ভৃতি শান্ত, অর্থ, দার, পুজ, ক্ষেত্র ও হন্দ্্য ইহার কিছুই আমার সহিত 
যাইবে না। ৩৬। 

শিবশন্্দা এই সমস্ত ভাবিয়া, মনে নিশ্চয় করিলেন যে, যে পর্যন্ত শরীর 
স্বস্ব আছে, ইন্দ্রিয়গণও পটু আছে, তাহার মধ্যেই তীর্থভ্রমণ করি, তাহাতেই 
আমার পরম মঙ্গল হইবে | ৩৭--৩৮ । 

স্থধীর শিবশর্্মা এইরূপ নিশ্চয় কবিয়া, পচ ছয়দিন গৃহে অতিবাহিত করি” 
লেন, পরে একদিন শুভতিথি, শুভবাঁর ও শুভলগ্ন দর্শনপুর্বক একরাত্রি উপ- 
বাস করিয়া, প্রাত্ঃকালে শ্রাদ্ধ করিলেন এবং গণেশ-পুজ1 ও ব্রাহ্মণভোজন 
করাইয়! প্রণামকরতঃ, তীর্থব!সী জীবগণের তীর্থই মুক্তির সোপান এই বিবেচন। 
করিয়।, বাঁটী হইতে নির্গত হইলেন । ৩৯.৪১। তণুপরে পথে একস্থানে কিছুক্ষণ 
রিশ্রাম করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন ষে; প্রথমে কোন্‌ স্থানে, গমন করি। ৪২। 
পৃথিবীতে ত অনেক তীর্থ রহিয়াছে এবং আয়ুঃ ও মন উভয়ই অস্থির, অতএব যে 
সাতটা তীর্থে সমস্ত তীর্থ“অবস্থিত আছে, সেই সাতটী পুরীতেই প্রথম গমন করি। 
৪৩। তৎপরে তিনি অযোধ্যাপুরীতে গমন করিয়া» সরধ.তে স্নান করিলেন এবং 
তথায় পিতৃগণের তর্পণ ও পিগুদানপূর্ববক ব্রাঙ্ষণভোজন করাইয়া, পাঁচ রাত্রি 
তথায় বাঁসকরতঃ সানন্দে তীর্থ-রাজ প্য়াগধাঁমে গমন করিলেন । ৪৪-_-৪৫। 
যেখ।নে সুরগণেরও ছুলভ, পবিভ্র-সলিল! গঙ্গা! এবং যমুনার সঙ্গম হইয়াছে 'ও 
যেখানে স্নান করিলে, মানব পরমব্রঙ্গ প্রাপ্ত হয়, পরম পবিত্র প্রজাপতির সেই 
প্রয়াগক্ষেত্র সকলের পক্ষেই মত্যন্ত ছুলতি, বহুতর পুণ্যবল ভিন্ন কেবল অর্থরাঁশি 
ব্যয় করিলে তাহা পাওয়! যায় না। £৬-৪৭। বেখানে পৰিত্র-সলিলা শ্ুর-তরঙ্গিমী 
গজ! যমুনার সহিত মিলিত হইয়া, মাঁনবগণের কলি ও কালনয় দমন করিতেছেন । 
৪৮। সমস্ত যজ্ হইতে প্রকৃষ্ট বলিয়া, সেই স্থানের নাম প্প্রয়াগ*্। ত্রিবেণীর 
জলে যে দমস্ত যাঁজ্জিকের 'দেহ ধৌত হইয়াছে, তাহাদের আ'র এ সংসারে আসিতে 
হয় না। ৪৯। সেই প্রয়াগধামে সক্ষাৎ মহাদেব, শুলটস্ক মুর্তিতে বিরাঁজিত 
থাকিয়, সেই তীর্থে স্নাত জীবগণের মোক্ষ উপদেশে রত য়হিয়াছেন। ৫০। সেই 
স্নান অক্ষয়বটও রহিয়াছেন, তাহার মুল সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া রহিয়াছে, 
প্রলয়কালে মহা মুনি মার্কগ্ডেয় সেই বৃক্ষেই আরোহণ করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ হিরণ্য- 
গর্ভই, সেই বটবৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই অক্ষয়বটের নিকট ভক্তি 
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পূর্বক ব্রাঙ্মণগণকে ভোঙন করাইলে জক্ষয় পুণ্যলাভ হয়। ৫১-৫২। ধে প্রীয়াগ- 
ধামে স্বয়ং লক্ষমীপতি মানবগণকে পরিত্রাণ করিবার জদ্য,* মাধবমুদ্তিতে বিরাজ 
করিতেছেন, সেই বিষুঃর পরমধ।ম প্রয়াগক্ষেত্র। এবং শ্বেত ও কৃষণ নদীঘয়, 
(গ্। ও যমুনা) বেদেতেও প্রশংসিত, সেই নদীঘ্বয়ের সঙমে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই 
মানবগণ অমর হয়। ৫৩-৫৪। শিবলোক, ব্রঙ্মালোক, উমালোক, কুমারলোক, 
বৈকু্টলোক, সত্যলোক, তপোলোক, জনলোক, মহর্লোক, স্বর্লোক, ভূবর্লোক, 
ভূলোক, নাগলোক অন্যান্য লোক-নিবাসিজনগণ এবং হিমালয় প্রভৃতি পর্ববপগণ 
কল্পতরু প্রভৃতি বৃক্ষগণও মাঘ মাসে অরুণোদয়কালে, এখানে সান করিতে আগ- 
মন করেন। ৫৫-_-৫৭। 
_. দিগজনাগণও প্রার্থন। করেন, যদি প্রয়াগ হইতে বায়ুও আসে, তাহ! হইলে 
শামর! তাহার স্পর্শে পবিত্র হই, আামর। গমনশক্তিবিহীন, ন্তরাং তথায় যাইনাঁর 
ক্ষমতাও নাই । ৫৮। প্রয়াগের ধুলি এবং মশ্বমেধ।দি সমস্ত যঙ্ত, পূর্ববকালে 
রঙ্গ! এই উভয়ের তুলন! করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত যত তথ/কার ধুলিব 
সমান হয় নাই। ৫৯। প্রয়াগের নাম শ্রবণমাত্রেই, বহুগগ্মজ্জিত সজ্জাগত 
প।পসমুহও, অতি বিহ্বল হুইয়। বিনষ্ট হয়। ৬০। ইহ! সম্যক্জূপে ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ অর্জন করিবার তীর্থ, যে পধ্যস্ত মাঘ মাসে সর্ববপাপহারী প্রয়াগ- 
তীর্ঘে নান না কবে, সেই পর্য্যন্তই ব্রঙ্গহত্যাদ্দি পাপ, জীবকে ব্লেশ প্রদান 
করে। ৬১-৬২। তাহাই বিষুটর পরমপদ, বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরা সর্ববদ। যাঁহা দর্শন 
করিয়। থাকেন” এই যে বেদ-বাক্য পঠিত হয়, প্রগ্নাগই তশুসমস্ত (অর্থাৎ সেই 
পরম পদপ্রাপ্তির উপায় ), এখানে রজোগুণ-ম্বরূপা৷ সরন্বতী, তমোগুণ-ম্বরূপা 
যমুনা! এবং সন্বগুণ-স্বরূপ| গঙ্গা, নিগুণক্রহ্ষকে জানাইয়। দেন। ৬৩-৬৪। শ্রস্ধা 
ব! তশ্রদ্ধাগহকারে এইখানে আন করিলেই মনুষ্যগণ বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়! 
্রক্ষমার্গে গমন করে, স্থতরাং এই ত্রিবেণীই ব্রঙ্গমার্গ গমনের পোঁপানশ্রেণী। ৬৫। 
জগতে কাশী নামে একটা অবল! আছে, লোলার্ক ও আদিকেশব তাহার দুইটা 
লোচন-ম্বরূপ, মার অক্ষয় স্বখের আধার এই ত্রিরেণী, সেই কাশীর বেণীর 
স্বরূপ ৷ ৬৬। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ন্ধর্মিণি ! সমস্ত তীর্থ বাহার সেবা করিতেছে, সেই 
ভীথ-রাজ প্রয়াগের মাহাত্ব্য কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? পাপিগণ পাপনাশের 
জন্য ভীর্থসেব! করে, নেই তীর্ধের মধ্যে প্রয়াগ সর্বাপেক্ষা অধিক । ৬৭-৬৮। 
সুধী শিবশর্া প্রয়াগের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, তথায় মাঘ মাঁলবাস করিয়া, 

থ 
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বারাণুসীতে গমন করিলেন। ৬৯। তিনি কাশীতে প্রবেশকালীন দেহলী বিনায়ককে 
* দর্শন করিয়া, ডক্তিপুর্ব্বক ঘ্বৃত ও পিম্দুরের ছার! তাহার দেহ লিপ্ত করিলেন। ৭৩। 
*এবং বিশ্বনমূহ হইতে ভক্তজনের রক্ষাকর্থী দেই বিনায়ককে পাঁচটা মোদক 
নিবেদন করিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৭১। শিবশন্্মা মণিকর্ণিকায় 
আগমন করিয়! পাপ-পুণ্যবিরহি্ঠ ও শিবতুলা মাঁনবগণকর্তৃক নিষেবিত, উত্তর- 
বাহিনী গঙ্গাকে দর্শন করিলেন। ৭২। হে পবিত্রচিত্তে লোগামুদ্রে ! তখন 
কল্মকাগুবিশ শিবশর্্মা অবিলম্বে পবিত্র অন্তঃকরণে সবন্্, সেই বিমল জলে 
জবগাহন করিয়, দেব, খধি, মনুষা, দিবা, পিতৃ এবং নিজ পিতৃগণের তর্পণ 
করিলেন । ৭৩। অনন্তর বিস্ত-শাঠ্য না কিয়া, পঞ্চতীর্থ যাত্র। এবং বিশ্বেশ্বরের 
আরাধনা করিয়।,বারন্থার মহাদেবের সেই পুরী দর্শনে (আর কখন এ প্রকর 
রম্য পুরী দেখিয়াছেন কিন! ভাবিয়! ), বিশ্মিত হইয়। ভাবিতে লাগিলেন । ৭৪। 
বিচারপুর্ববক দেখিলে অমরাবতীও কাশীপুরীর তুল্য নহে, কারণ তাহা সময়ে ব্রঙ্গ! 
নির্মাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা স্বয়ং মহাদেবের রচিত, স্বর্গে জন্ম-মরণরূপ 
বন্ধ আছে, কাশীতে তাহার কিছুই নাই, যেমন ব্রঙ্গপ্রতিপাদক শাস্ত্র ও. অগ্ঠান্য 
শান্ট্রে তুলন! হুয় না, তজ্রপ কাশীর সহিত ন্বর্গেরও তুলন। করা ষায় না। দেবগণ 
নিরর্থক মুধাপান করিয়া থাকেন, কারণ সুধা অপেক্ষ। কাশীর জলের মাহাত্বা 
অধিক, যদি কখন ইহ! পন করা যায়, তাহ! হইলে আর জননীর স্তন পান করিতে 
হয় ন|। ৭৫-৭৬। সাধু ব্যক্তিগণ বেদবক্তা পরমাত্মার চিন্তায় ত্রিবিধ তাপ 
হুইতে নিমুক্ত হইয়া ও, মহাদেবকে পরিত্যাগপূর্ববক কোন কণ্ম করেন না, (অর্থাৎ 
তাহার কেবল মহাদেবের প্রীতির জন্য সণুকর্মের অনুষ্ঠান করেন ) স্থতর।ং 
উাহার! সর্ববপ্রকারে মহাদেবের গণ; নন্দী প্রভৃতির ন্যায় মহিমান্বিত হন। ৭৭। 
কোন্‌ ব্যর্তি এই কাশীর প্রশংসা না করে? কারগ এখানে অবশ্থিত' জীবগণের 
অস্তিমকালে পুর্ববসঞ্চিত পুণ্য থাকে, ভগবান্‌ চন্দ্রচুড় তারকমন্ত্র উপদেশ করিয়। 
যাঁকেন। ৭৮।॥ সংসারিজনের চিন্তামণি সেই বিশ্বনাথ অস্তিমকালে, যেহেতু 
লাধুগণের কর্ণে তারকমন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন, তন্লিবন্ধন ইহার নাম মণি- 
করণিক।। ৭৯। এই স্থান মুক্তিলক্ষমীর মহাপীঠের মণিত্বরূপ এবং তাঁহার চরণ- 
হমলের কর্ণিকার স্বরূপ, এইজন্য লোকে ইহাকে “মণিকর্ণিকা» বলিয়া 
ধাকে 1৮০। এস্থানস্হিত জরাযুজ, অগুজ, উত্ভিজ্জ ও ম্বেঘজ জীবগণের 
"ববতাদিগের সহিত ভূলন! হয় না, কারণ ইহারা অনায়াসে মুক্ত হইবে কিন্তু 
দবগণের মুক্তি ছুলভ। ৮১। মামি অতি দুর্বৃত্ত ও জড়প্রকৃতি, কারণ এতকাল 


সপ্তম অধ্যা্) শিবশন্র্ণ নামক ব্রাঙ্মণের উৎ্পত্ভি-কথন। * ৫১ 


পথ্যস্ত আঁম মুক্তদাত্রী কাশী দর্শন করিতে পারি নাই। ৮২। এইরূপ ভাবতে 
ভাগিতে বারম্বার সেই পবিত্র ও বিচিত্র ক্ষেত্রে দর্শনেও তাহার পরিতৃপ্ত হইল * 
না।৮৩। অনন্তর শিবশর্ম। স্থির করিলেন যে, সাতটা পুরীর মধ্যে মুক্তি- 
দায়িনী ঝরাণনীকে আমি শ্রেষ্ঠ বোধ করিতেছি; তথাপি অন্য চারিটী তীর্থ এখনও 
দর্শশ করি নাই, অতএব সেই চারিটা তীর্থ দর্শন করিয়। পুনরায় এখানে আগমন 
কারব | ৮৪-৮৫। 

এই প্রকার নিশ্চয় করিয়1, তিনি কাশী ,হইতে প্রস্থান করিলেন। সম্বগসর 
কাণ ব্যাপিয়। যদি প্রতিদিনই  তীর্থ-পর্যযটন কর। যায়, তাহাহইলেও লমস্ত তীর্থ 
হইয়! উঠে না, কিন্তু কাশীতে তিলগ্রমাণ ভূমিতেও সমস্ত তীর্থ পাওয়। বায়। ৮৬। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে দেবি! শিবশন্ম। নানাশান্তে পণ্ডিত হইয়া কাশী- 
ক্ষেত্রের অনুপম মাহাত্ম্য জানিয়।ও; কাশী পরিত্য/ গকরতঃ গনন করিলেন, ইহা 
অতি আশ্চধ্যের বিষয় । ৮৭। হেন্ুন্দরি! নানাবিধ শান্তর জান! থাকিলেই ঝ| 
কি হইবে, অবশ্থা্তাবী,মহামায়ার-মাঁয়। নিবারণ করিতে, কোন্‌ ব্যক্তিই ঝ! সক্ষম 
হয় ?1৮৮। বেগে প্রধাবিত চিন্ত এবং জলকে কেহ প্রতিকূলে লইতে পে না, 
কারণ এই উভয়, উচ্ছম্থানে থাকিলেও ইহাদের স্বভাব চঞ্চল । ৮৯1 

অনন্তর শিবশন্মা, ক্রমণঃ একদেশ হইতে অন্তযদেশে যাইতে যাইতে, যেখানে 
কলি ও কালের ভয় নাই, সেই মহাকালপুরীতে উপাশ্থত হুইলেন। প্রলয়ের 
মময় যে কাল, অবলীলাক্রমে সমস্ত বিশ্বকে সংহার করে, সেই কালকেও সংহার 
করতঃ, মহাদেব মহাক|ল নাম ধারণ করিয়া, সেই পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। 
৯০_-৯১। বিশ্বকে পাপ হইতে অবন ( রক্ষ1) করে বলিয়া, সেই পুরার নাম 
মবস্তী, যুগে যুগে এ পুরীর ঠিন্স ভিন্ন নাম হয়, কলিকালে এ পুরী উজ্জয়িনী নামে 
বিখ্যাত । ৯২। যে স্থানে সত জীব, শবহ প্রাপ্ত হইয়াও, পৃতিগন্ধময় হয় না এবং 
কদ।পি যাহার অধোগ্্তি হয় না। ৯৩। যমদুতগণ কোনকালে সেই প্ুরীতে 
প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেই পুরীর নানাস্থানে অসংখ্য, শিবলিঙ্গ বিরাজ 
করিতেছেন। ৯৪। একই লিঙ্গ, হাটকেশ, মহাকাল ও ভারকেশ এই তিন মুত্তিতে 
ত্রিভুবন ব্যাপিয়। অবস্থ।ন করিতেছেন। ৯৬। সেই অবস্তীপুরীতে পিদ্ধবট নামক 
স্থানে জ্যোতিলিঙ্গ আছেন, ধাঁহারা দ্বিজ। তাহারা তাহাকে দর্শন করেন, অথবা 
মহাকালকে দর্শন করিয়া, যাহার! বুতর পুণ্যনঞ্চয় করিয়াছে, তাহারাও 
তাহাকে দেখিতে পার । ৯৬। সংসার-তাপে তাপিত বে লকল ব্যক্তি, কখনও সেই 
মহা কালকে দর্শন করিয়াছে, মহাপাপ কখন তাগাদিগকে স্পর্শ কথ্পে না এবং 
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যমদুতিগগ, তাহাদের দর্শনও পায় ন|। ৯৭। সূর্ধ্যের অশ্বগরণ, আকাশে মহাকালের 
পতাকার ছায়ার আশ্রায়করতঃ, অরুণের কশাঘাতজনিত দুঃখ নিবারণ করিয়। 
থকে । ৯৮। যাহার! মহাকাল, মহাক!ল এই বাক্য নিরন্তর স্মরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ 
এবং মহেশ্বর তাহাদিগকে স্মরণ করিয়! থাকেন। ৯৯। 
অনস্তর শিবশর্া ভূতপতি মহাকালের আরাধন! করিয়া, ত্রিভুবন অপেক্ষা 
কমনীয় কান্তা নগদীতে গমন করিলেন। ১০০। স্বয়ং ভগবান্‌ লক্গমীকান্ত, সেই 
নগরীতে অবস্থানকরতঃ, তত্রস্থ জীবগণকে ইহ ও পরলো!কে স্বীয় হ্বারপ্য প্রদান 
করিয়া থাকেন। ১০১। কাস্তিবিশিষ্ট জীবগণকর্তৃক পরিপূর্ণ কস্তিমতী কান্তী- 
পুরীকে দর্শন করিয়া) শিবশর্্মাও কান্তিযুক্ত হইলেন। সেই নগরীতে কাহারও 
অকান্তি নাই। ১০২। সমস্ত কর্তব্যকর্ট্দের জ্ঞ।তা শিবশম্মা, সেই পুরীতে যাহ! যাহা 
কর্তব্য, তৎসমুদদয় সম্পন্ন করিয়া, তথায় স।ত রাত্রি বাস করিয়া, ছ্বারবতীপুরীতে 
গমন করিলেন। ১০৩। সেই পুরীর সর্বত্রই, ব্রাঙ্ষাণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই 
চারি বর্ণের উন্নতির দ্বার অবস্থিত রহিয়াছে, এই জগ্যই তত্ববি পগ্ডিতগণঃ সেই 
পুরীকে ছ্বারবতী বলিয়া থাকেন। ১০৪। যে স্থানের জন্ভরগণের অস্মথিদমুহও 
চক্রদ্বার অস্থিত হইয়! থাকে, তথাকার জাদগণ শঙ্খ-চক্রাঙ্কিত-কর ( বিষু্রূপ ) 
হইবে, তাহাতে আর আশ্চধ্য কি 2।১০৫। যম এই বলিয়৷ বারম্বার আপনার 
দুতগণকে শাসন কগিয়! থাকেন যে, যাহার! স্বারবতীর নাম পধ্যন্ত গ্রহণ করে, 
তোমর! তাহাদি্কেও স্পর্শ করিও ন|। ১০৬। তথাকার গোপীচন্দনের যে 
প্রকার গঞ্ধ। বর্ণ শুপাবিত্র্য আছে) চন্দনে সেগন্ধ কোথায়; দর্ণে তাদৃশ বর্ণ কোথায় 
এবং তীর্থে তাদৃশ পবিভ্রতাই ব! কোথায়? ১৭। যম নিজের দুতগণকে বলিয়৷ 
থাকেন বে, হে দৃতগণ | শ্রবণ কর, ষ।হার ললাট গেপীচন্দনের দ্বারা অঙ্ষিত 
থাকিবে, তোমরা ঘরের সহিত তাহাকেও, জ্বলন্ত অনলের ম্যায় পরিত্যাগ করিও । 
যাহার! তুলমী-মাল্য ধারণ করে, যাহারা তুলসা-নাম জপ করে এবং যাহারা তুলসী 
বন পালন করে, হে দুতগণ তাছাদিগকেও দুর হইতে পরিত্যাগ করিও । ১৯৮- 
১০৯। নমুগ্র,যুগে যুগে দ্বারকা'র রতুদমুহ অপহরণ করেন বলিয়াই, স্ভাপি লোকে, 
গ্রত্বাকর” নামে পরিচিত রহিয়।ছেন, কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, ষাহার! ঘারবতীতে 
মেত্যাগ করে, তাহারা বৈকুণ্টে পীতাস্বরারি চতুভুজ-মুর্তিতে বিরাজ করির! 
থাকে । ১১৯--১১১। 
শিবশপ্া, তত্রস্থ তীর্থদমূহে নান এবং দেবত| ও পিতৃগ্ণের তর করিয়া, 
ডগ! হইতে মায়াপুরীতে গমণ করিলেন। যে দায়াপুরীতে পাপিগণ গমন করিগ্তে 
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পারে ন এবং যেখানে বৈষবী-মায়া জীবগণকে মায়াপাশে বন্ধ করেন'ন।। সেই 
পুরীকে, কেহ হরিত্বার, কেহ গোক্ষঘ্ার, কেহ গঙ্গান্বার এবং কেহ বামায়াপুরী বলিয়! 
থাকেন। ষেস্থান হইতে গল। নির্গত হইয়া, পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে খগত, 
হইয়াছেন, যে গলার নাম উচ্চারণ করিলে, মানবগণের পাপ বিনাশ হয়। ১১২- 
১১৫। যে হরিছ্বারকে লোকে, স্বর্গের একমাত্র সোপান বলিয়া জানে এবং খায় 
স্নান করিলে, মানবগণ বিষুণর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১১৬। সেই পবিত্র 
তীর্থ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্্মা, তীর্ঘোপবাস ও নিশা-জাগরণকর্তঃ, প্রাতঃকালে গঙ্গায় 
স্নান, :ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া; যেমন পারণ করিতে ইচ্ছা! করিলেন, অমনি 
শীতদ্বরে আক্রান্ত হইয়া, অতিশয় কাপিতে লাগিলেন। একে তিনি বিদেশী 
তাহাতে একাকী, আবার ভ্বরে অতিশয় পীড়িত, কাজেই ভাবিতে লাগিলেন যে, 
ইহ! আব'র কি উপশ্থিত হইল। ১১৭-১১৯। এইরূপে চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, 
তগাধ সমুদ্রমধ্যে ভগ্নপোত নাঁবিকের ন্যায়, জীবন ও ধনের আশায় নিরাশ হইয়া 
ভাবিতে লাগিলেন যে, কোথায় আমার ক্ষেত্র, কোথায় আমার স্ত্রী, কোথায় আমার 
পুত্রগণ, কোথায় আমার সেই ধন, কোথায় সেই বিচিত্র হন্ম্য এবং নেই পুস্তক- 
রাশিই বা কোথায় রহিল? এখনও আমার আয়ুঃ পর্ষ্যাপ্ত ছয় নাই এবং আমি 
বৃদ্ধও হই নাই, অথচ মৃতারূপে এই কঠিন স্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। ম্বত্যু 
আমার মস্তুকের উপরে অবস্থান করিতেছে, অথচ আমার বাটা এস্থান হইতে বছদুরে 
অবশ্থিত। গ্ঁহে অগ্নি লগিলে, কোন্‌ ব্যক্তিই বা কুপখনন করে? অতএব 
তাপকর এই সমস্ত ব্যর্থ চিন্তাতেই বা আমার কি প্রয়োজন, এক্ষণে আমি মজলপ্রদ 
হৃধীকেশ এবং মহাঁদেবকে চিন্ত! করি। অথব! আমি ত মুক্তির উপায়েরও একটা অনু- 
নি করিয়াছি । সাতটা মুক্তিপুরী ত আমি দর্শন করিয়াছি, পঞ্িতগণের, স্বর্গ অথব 
মুক্তি এঁই উভয়েরএকটী ন! করিলে, পরে তাপ পাইতে হয়। অথব1 এই র্েশগ্রদ 
চিন্তাতেই ব৷ আমার ক্রি প্রয়োজন, যুদ্ধে মৃত্যু শ্রেয়; এবং তীর্থে স্বত্যুও শ্রেয়ঃ) 
আমারও তাহাই হইতেছে, হতভাগ্য ব্যক্তির ম্যায় আমার পথেও ত স্বত্যু হইতে 
পাঁরিত, কিন্ত আমি ভাগীরথীতে দেহত্যাগ করিতেছি, ইহাতেও আমি সুড়ের '্ভায় 
কেন চিন্তদ্বিত হইতেছি। ১২৭-১২৮ | আমার এই চণ্মাশ্িময় দেহের এই স্থানে 
নিধন হইলে, নিশ্চয়ই তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে। ১২৯। এই প্রকার চিন্তা 

নীল সেই জ্রাঙ্মণের গীড়। অতিশয় কঠিন হুইয়! উঠল, তাহাতে কোটা বৃশ্চিক দংশন 
করিলে, যে বাতন। হয়, শিবশর্মাও তাদৃশ বাতন! পাইতে লাগিলেন এবং ডিনি কে, 
কোথায় আছেন এ সমস্য বিষয় বিস্মৃত হইলেন। এইরূণপে চতুর্দশ দিন জত্তি- 


৫৪ কাশীখণ্ড। [ অন অধ্যায 


ডি টি রিড রিল টি রিিনিএনিিউিরউভিিজী 
বাহিত.হইলে, তিনি মৃতু)মুখে পঠিত হইলেন। তখন, বৈকু৯ হইতে তীহাকে 
লইয়া যাইনার "জন্য গরুড়ধ্বন্দ বথ আসিয়। উপস্থিত হইল । ১৩০--১৩২। অতি 
, বিস্তৃত সেই রথেব উপর, ন্বর্ণবণণ কৌশেষবন্ত্র পরিধ।ন করিয়া দিব্য কথ্য, সহত 
চামর হস্তে অবস্থিত ছিল, আর পুণ্যশীল ও সুশীল নামে ছুইটা বিষুব অনুচর 
প্রসন্ন বদনে চতুভূর্জ মুগ্ডিতে বিরাজিত ছিল এবং সেই বথ চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষ 
ঘণ্ট!সমুহের দ্বার! মঞ্ডিত ছিল। সেই ব্রাঙ্ষণ, পীতবসন ও চতুভূর্জ মুন্তি ধারণ 
করিয়। এবং দিব্য ভূষণে বিভৃষিত হইয়া, সেই রথে আরোহণকরতঃ আকাএপথ 
অলঙ্কৃত করিলেন। ১৩৩--১৩৫। 
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লোপামুদ্্। কহিলেন, হে জীবিতেশ ! পুণ্যপুরীর এই লমস্ত পুণ্যজনক ক্ণ। 
আপনাব শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিষা, আমাৰ তৃপ্তি হইতেছে না। হে বিভো ! 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্্) মুক্তিক্ষেত্র মীয়।পুবীতে শরীর ত্যাগ করিয়াও কি নিমিত্ত 
মুস্ত হইলেন না, তাহ! কীর্তন করুন । ১-২। 

অগন্তা কহিলেন, হে প্রিষভাষিণি! এই সমস্ত পুরীঠে সাক্ষাৎ মুক্তি হয় না। 
পূর্বে এই বিষয়েই এক ইতিহাস আমি শুনিয়াছি, উহ! পুণ্যশীল ও ম্থশীল নামে 
বিষু-গণদ্বয় শিবশঘ্্মাকে বল্য়াছিলেন, হে কান্তে ! বিচিত্র অর্থবুক্ত ও পাপবিনাশন 
সেই কথা শ্রবণ কব। (শিবশন্মা রাখ আরোহণপুর্বক গমন করিতে করিতে, 
পথে বিষুঃ-গণদ্য়কে জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন )। ৩-৪। 

শিবশন্মা। কহিলেন, হে পবিত্র ও কমললোচন বিষুঞগণ। আমি যোড়হস্তে 
কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি গাপন|দের নাম জানি না, তথাপি 
জাগনাদের আকৃতি দেখিয়! বোধ করিতেছি, আপনাব ছুইজন পুণ্যলীল ও ন্ুশীল 
নামে অভিহিত হইতে পারেন। ৫-৬। 

* বিধুঃ-গণথয় বলিলেন, ভগবদ্তক্তিযুক্ত ভবাদৃশ জনের কিছুই অঙ্াত নাই, 

আপনি যাহা! বলিলেন, উছ।ই আমদের নাম। অপর যদি কিছু আপনার জিতোন্ত 
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থকে, নিঃশঙ্কচিতে তাহ! জিজ্ঞাসা করুন, হে মহাপ্রীজ্ঞ! আমর! আনন্দের 
পহিত তাহার উত্তর প্রদান করিব। বিষুণ-গণের অতি শ্রীতিকর ও ভয় গ্রাহী এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, নেই ব্রাঙ্গণ তীহাদিগকে বলিলেন । ৭-৯। 

দিব্যমুত্তিধারী ব্রাহ্মণ শিবশর্দ্। বলিলেন, এই যে স্থান দেখ। যাইতেছে, 
যাহার সৌনার্য্য অতি অল্প এবং যাহাতে পাঁপিগণ অবস্থান করিতেছে, উহার নাম 
কি? আর ইহাতে এই যে, বিকৃতাঁকার জীবগণ বান করিতেছে, ইহারাই ঝ কে? 
তাহ! মামাকে বলুন। ১০। 

গণদ্বয় বগিলেন, হে সখে! ইহা পিশাচলোক, এখানে মাংসাশীগণ বাঁ 
কব। যাহাব। দন করিয়া! আনুতাপ করে, যাহার! প্রথমে অশ্বীকাব করিয়াও 
পবে দান করে এবং বাহার! প্রসঙ্গধীন একবারমান্র অভ্তক্তিমুহকারেই মহাদেবের 
পুর্জ! কবে, অশুদ্ধচিন্ত সেই পমস্ত ব্যক্তি, অল্প পুণ্যভাগী ও অল্প সম্পত্তিশ।লী 
হইয়া, এইন্থানে পিশা/রূপে অবস্থান করিতেছে। 

শিবণন্্মা কিছুদুব অগ্রসব হইযা, আব একটী লোক দর্শন করিলেন, সেই 
লোক হৃষটপুষ্ট গুচ্ছসমূহে পরিবৃত, তাহাদের উদর বৃহত, বন্ধু, স্থূল, কণ্ম্বর 
মেঘের ন্যায় গম্ভীর এবং তাহাদের ভঙ্গ শ্যামবর্ণ ও লোমযুক্ত । তখন শিবশর্্া 
জিজ্ঞাস! করিলেন, হে গণদ্ধয়! উহ কোন্‌ লোক এবং কি পুণ্যে উহ৷ প্রাণ 
হওয়া যায় ? ১১-১৪। 

গণয় বলিলেন, গুহাকগণের এই লোক এবং তাহার!ই এখানে বাস করে, 
পৃথিবীতে যাহার! স্য।যপূর্ববক অর্থ উপাঞ্জন করিয়া, গোপন করিয়। রাখে, যাহার! 
স্বীঘ কুপমার্গে অবস্থান কবে ও ধনাঢ্য এবং শুদ্রপ্রায় ও বহু কুটুম্বযুক্ত হয় এবং 
যাহার! ক্রোধ ও হিংসারহিত হয়, এবং সকলকে ভাগ করিয়া দিয় স্বয়ং ভোজন 
করে, যাঁছার| তিথি, বার, সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ববদিন এবং অধর্ম্ম ব ধর্মের কোন 
তত্ব জানে না, সর্ববদ|, স্থখে থকে এবং নিজকুলে যে ব্রাক্মণকে পুজ! করিয়! 
অ।সিতেছে, কেবল তাহাকেই জানে, তাহ।কেই গোদান করে এবং তাহার খাক্য 
মান্য করে, সেই সমস্ত লোক সেই পুণ্যবলে এখানেও" সমৃদ্ধিশালী হইয়। গুহাক- 
রূপে অবস্থ'নকরতঃ দেবগণের ম্যায় অকুতোভয়ে ন্বর্গহখ উপভোগ করে। 

তত্পরে শিবশর্্ম। নয়নের শ্রীতিকর আর একটা লোক দর্শন করিয়া, গণ- 
ত্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহ! কোন্‌ লৌক এবং কাহারাই বা এখানে বাঁ করি- 
তেছে, তাহা বলুন । ১৫২০ । 

গণরয় বলিছোন, ইহা গন্ধরর্বহো ক, গুভবরত গন্ধর্বগঞ এখামে বাস. করেন, 
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ইহারাই দেবতাঁদের গায়ক, চারণ ও স্তরতিপাঠক। যাহার! সঙ্গীতশান্্রে অতি 
নিপুণ ও ধনলে।ভে মোহিত হইয়া, গ।নের দ্বারা নৃপতিগণকে সম্তষকরতঃ এবং 

* অণ্যাগ্ত ধনিগণের স্তব কবিয়া, তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস, শর্থ ও কপুরাদি 
নানাবিধ হ্থগন্ধি দ্রব্যঘকল ব্রাঙ্গণগণকে অর্পণ করে এবং সর্বদাই যাহার! গান 
করে, যাহাদের মন গন্ধর্ববেদেই সংসক্ত থাঁকে, গার যাহার! কেবল নাট্য-শান্সেই 
পরিশ্রম করে, গীতবিষ্ভার দ্বারা ধন আল্জ্বন করিয়া, দানকরতঃ ব্রাক্ষণগণের 
পরিতে।যনিবন্ধন, তাহাদের যে পুণ্যলাভ হয়, সেই পুণ্যবলে তাহারা গ্ধর্বলোকে 
আপিয়! বাম করে। শীত-বিষ্ঘ।র প্রভাবেই দেবষি নারদ বিষুলোকে মান্য 
এৰং মহাদেবের অতি প্রিয়পাত্র হইয়'ছেন। তুম্বুর ও নারদের তুল্য ব্যক্তি, 
দেবগণের মধ্যেও অ.তি দুর্লভ ! কারণ সাক্ষাৎ মহাদেবই নাদরূপী, ইহার! ছুই 
জনেই ধিশেষরূপে নাদতত্ব অবগত আছেন যদি মহাদেব কিন্ব। বিষুঃর নিকট 
কখন গান কর! যায় তাহার ফলে মুক্তি হয় বা আমাদের সহিত তীহাদ্দের নিকট 
অবস্থান করিতে পার যাঁয়। শীতঙ্ঞ ব্যক্তি যদি গানের দ্বার! মুক্ত ন! হয়, তথাপি 
সে রুদ্র কিন্ব। বিষুণর অনুচর হইয়া, তাহাদের সহিত স্থখে অবস্থান করে, এই 
কথাই সর্ব! এখানে লোকে গান করিয়া থাকে। অতএব গানের দ্বার সর্বদা 
হরি কিন্ব! হরের পুজা কর! উচিত। এই সমস্ত শুনিতে শুনিতে অন্ত এক 
মনোহর লোকে উপস্থিত হইয়1) সেই ব্রাঙ্গণ শিবশঘ্মা আবার জিও! করিলেন 
যে, ইহা কোন্‌ লোক । ২১-৩১। 

গণদ্ধয় কহিলেন, ইহা বিদ্াধরলোক, এখানে বিষ্ঠাবিশারদগণ বাস করেন, 
ষাহাঁর! বিষ্ার্থীগণকে অন্ন, পাদুকা, বস্ত্র, কম্বল, গঁধধ ও পথ্য প্রদান করেন এবং 
নান প্রক।র বিষ্াশিক্ষা করান, আর বাহার! বি্ধার অভিমান করেন না এবং 
শিষ্যগণকে পুত্রের ন্যায়, দর্শন করেন, ধাঁহার! ধর্মের উদ্দেশে বন্ধ; তাঁনুল ও 
অল্নাদির সহিত অলঙ্কৃত কন্যার বিবাহ প্রদান করান এবং* সকামী হইয়! অভীষ্ট 
দেবতার নিত্য অর্চন। করিয়। থাকেন, তীহারাই দেই পণ্যে এখানে বিষ্ঠাধর- 
সুর্তিতে বাস করেন । "এই সমস্ত কথ! হইতেছে এমত সময়ে সংযমনীপুরীর 
অধিপতি ধর্্মরাজ যম আ'পিয়া তথায় উপস্থিত হুইগেন। তীহার আগমনে 
ছুন্দুভি-্ধ্বনি হইতে লাগিল, ধর্্মরাজ সৌম্য-মুস্তি এবং ধর্ধাজ্ব্যক্তি বেগ্টিত হইয়া, 
বিমানোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তিন চারিজন সেবাপটু ভৃত্য তীহার সহিত 
ছিল। ৩২-৩৭। 

ধর্মারাফ় কহিলেন। হে ধিলশ্রেষ্ঠ শিবশর্্ান। তুমি জভিশয় সাধু, কারণ 
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্রাক্মণের কর্তব্য সমুদয় কর্ম্মই তুমি সম্পাদন কবিয়াছ। প্রথমতঃ বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছ, তদনঝ্তর গুরুকে পরিতৃষ্ট করিয়াছ, শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্শান্ত্র ও পুরাণ-* 
শান দেখিয়! ধণ্দ্দম কি তাহা জানিয়াছ, মুক্তিপুরীতে স্নান করিয়া, আশু বিনম্র 
শবীর পবিত্র করিয়াছ, ইহ ও পরকালের বিষয়ে তুমিই একমাত্র জ্ঞাত! । ৩৮-৪৪। 
দেহ সর্ববদ! পৃতিগন্ধময় এবং অশুচির আধাব, ভীর্ঘভ্রমণে সেই দেহকে তুমি 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিয়াছ। এই জন্যই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পাগ্ডিত্যের আদর 
করিয়! থাকেন, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ক্ষণকা'লও বুথ! অতিবাহিত করেন না। ৪১-৪২। 
প্রাণিগণ পাঁচ বা ছয় নিমেষপরিমিত কালমাত্র, মর্ত্যালোকে জীবনধারণ করে, 
এই অল্লকালের জন্য কাহারও কুগুসিত কর্ণ প্রবৃত্ত হওয়! উচিত নহে। শরীর 
নষ্ট হইবে ইহা! নিশ্চয়, নিধনকালে ধন দারা রক্ষণ পাষ না,,অতএব মুঢ় ব্যক্তি, 
তোমার ন্যায় সুকার্ধ্য করিতে কেন ন| চেষ্ট। করে ? ৪৩-৪৪। জায়ুঃ শীঘ্রই 
ক্ষয় হইয়! যায় এবং সংসারও শোকসমাকুল, সুতরাং ধার্শমিকগণের তোমার ন্যায় 
ধর্দ্দে মতি রাখা উচিত। ৪৫। তোমাব ও আমার পৃজনীয়, এই ভগবন্তক্ত্বয 
তোমার সখ! হইয়াছেন, ইহাই তোমাঁব সতকর্ম্দের ফল। তুমি-বল, আমি তোমার 
কি সাহাধ্য করিব, তোমার প্রতি আমার যাহ কর্তব্য, 'তাহ!. তৃমিই আমার 
করিলে, তোমারই জন্য এই বিষু্গণদ্বয়কে দর্শন করিয়া, আজ আমি ধন্য হুইলাস, 
বৈকৃষঠনাথকে আমার প্রণতি জানাইও। ৪৬-৪৮। তদনস্তর বিষুঃগণকর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়া, ঘগ নিজ পুরীতে গমন করিলে, শিবশর্্া পুনরায় গণদ্বয়কে 
জিজ্ঞাসা করিলেন । ৪৯। 

শিবশন্া কহিলেন, ইনিই কি সাক্ষাৎ ধর্্দরাজ, ইহার আকৃতি ত অতি স্থম্দর, 
আর ইহার কথাগুলিও ধর্ম্মযুক্ত এবং মনঃপ্রীতিকর। সংবমনী নামে এই 
সুন্দর পুরী কি ইছারই, ইন্থীরই নাম শুনিয়৷ কি পাপীগণ ভীত হুইয়! থাকে । 
মর্ত্যলোকে মানবগণ প্মের রূপ অন্ত প্রকার বর্ণন করিয়া থাকেন, অথচ আমি 
উহ্থীকে অন্যর্ূপ দর্শন করিলাম, হে বিষুঃগণ! ইহার কারণ কিঃ তাহ! আমাকে 
বলুন। কাহাদ্দের বমলোক দর্শন করিতে হয় না এঝু-কাহারাই ব৷ তথায় বাস 
করে, আর আমি ইঙ্থীকে যেমন দেখিলাম, ইহাই ইহীর রূপ, অথব1 ইহার অন্য 
কোন রূপ আছে, তাহাও বলুন । ৫০-৫৩। 

গণদ্বয় কহিলেন, হে সৌমা ! শ্রবণ কর, তোমার ন্তায় ব্যকিগণই ইহাকে 
সৌম্যরূণে দর্শন করিতে পারে, ধার্দ্িক ব্যক্তিগণের নিকটই ইনি ধর্শারুর্তি, পাপীর 
নিকট, ইহীর চক্ষু পি্গল ও ক্রোধে রজবণ। বদন, দত্তলমূহ দ্বারা ভীষণ এবং 
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ইহার রসন! বিছ্বাতের গ্ভায় লক্লক্‌ করিয়া থাকে, আব ইনি উর্ধাকেশ এবং 
কৃষ্ণাঙ্গ, ইঙ্টাব স্বর প্রুলয়কালীন মেঘগর্জনের হ্যায়, ইহার হস্তে সর্ধবদ! কালদ€ 
উদ্ভাত থাকে এবং সর্বদাই ইহাব মুখ ভ্রুকুটাভজীতে কুটাল থাকে এবং ইনি 
সর্ববদ! সেই ভয়ঙ্কর স্বরে নিজ দৃতগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, 
হে ছুর্মি। অমুককে আনয়ন কর, অমুককে গাতিত কব, অমুককে বন্ধন কর, 
অমুককে মুক্ত কর; অমুকের মন্তকে কঠিন লৌহাধাত করিয়৷ ছুব্ত্রকে বিনাশ 
কর, অমুক দুর্বৃত্তের পাঁদদ্ধয় ধারণ করিয়া, উহাকে পাথরে আছাড় দাও; অমুকের 
গলায় প| দিয়! উহার চক্ষু উপড়াইয়া ফেল, ইহার উৎফুল্ল কপোলের অধোভাগ 
শীঘ্র ক্ষুর দিয়! কাটিয়। ফেল, অমুকের গলায় দড়ি ঝধিয়! উহাকে বৃক্ষে ঝুলাইয়। 
রাখ, কবাতের দ্ারায় যেমন কাষ্ঠ ছেদন কব! যায়, সেইরূপে অমুকের মস্তক 
চেদ কর, দারুণ পদাঘাত করিয়া, অমুকের মুখ চুর্ণ করিয়া ফেল, পরপ্ত্রীধ্ষক 
এই পাপীর হস্ত ছেদন কর, এ মানব পরস্ত্রী-গুহে গমন করিত, ইহার পাদঘ্য় 
ছেদন কর, এ ব্যক্তি পরস্ত্রীর অঙে নখাঘাত করিয়াছিল, এই ছুরাত্মার রোমকুপ- 
সমূহে সুচী দ্বার বিদ্ধ কর, এই ব্যক্তি পরক্ত্রীর মুখ আস্বাণ করিয়াছিলু, ইহার 
মুখে থুথু দেও, এ ব্যক্তি পরের নিন্দা কবিত, ইহাঁর মুখে তীক্ষ কীল ক্ষেপন 
কর। হেবিকটবক্ত |! এই ব্যক্তি পরকে সন্তাপিত করিত; ইহাকে তপ্ত 
বালুকাময় কটাহ-মধ্য ভোলার ন্তায় ভর্জন কর। হে ক্রুরলোচন ! বিনাদোষে 
এ ব্যক্তি পরের দৌষ কীর্তন করিত; পৃয ও শোণিতময় কর্দমে ইহার মুখ 
ডুবাইয়! রাখ। হে উতকট! এব্যক্তি পরের মন্ন ও ধন গ্রহণ করিত, ইহার 
হস্তে তৈল মাখ।ইয়৷ তপ্ত অঙ্গার মধ্যে দগ্ধ কর। হেভীষণ! যাহার! গুরুর 
ও দেবগণের নিন্দা করিত, তাহাদের মুখে উত্তপ্ত লৌহশলাক। নিক্ষেপ 
কর। ৫৪-৬৭। এই ব্যক্তি পরের মর্থ্মবিদ্ধ করিত ও পরের ছিদ্র প্রবাশ কগিত। 
ইহাব প্রক্যেক সন্ধিদ্থলে তপ্ত লৌহময় শঙ্কু রোপণ কর, যে ব্যক্তি অন্যকে দান 
করিতে দেখিয়া, নিবারণ করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি পরের বৃত্তিচ্ছেদে করিয়াছে, 
হে ছুমুখ ! তাহাদের “জেইব| ছেদন কর। হে ক্রোড়াস্ত ! যেব্যক্তি দেবতার 
দ্রব্য গ্রাস করিয়াছে, আর বে ব্যক্তি ব্রাগ্ছণের দ্রবা ভোজন করিয়াছে, তাহাদের 
উদর বিদীর্ণ করিয়া, বিষ্ঠা ও কৃমিসমুহের দ্বারা পরিপূর্ণ কর। ৬৮৭ | হে 
জন্ধক। যেব্যক্তি দেবতা, ব্রাঙ্গণ বা! অতিথির জন্য পাক না করিয়া) কেবল 
আপনার জন্য পাক করিয়াছে, তাহাকে কুস্তীপাঁক নামক নরকে নিক্ষেপ 
ফ্র। ৭১। হেউগ্রাস্ত! শিশুহস্তা। বিশ্বাসঘাতক এবং কৃতশ্ন ব্যক্কিকে শীত্র 
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রৌরব ও মহারৌরব নামক নরকে লইয়া যাও, এবং ব্রহ্মঘাতীকে অন্ধতা মত্রে, 
মদ্ঘপায়ীকে পুয়-শোণিতে, স্বর্-চৌরকে কালসুত্রে, গুরু-তল্লগীমীকে অবীচি নামক 
নরকে, আর ষে ব্যক্তি এক বর্ষকাল তাহাদের সংসর্গ করিয়াছে, হে ছুদংট্ু! সেই 
সমস্ত মহাপাতকীগণকে, তগ্ত-তৈলকটাহে বারম্বার ডুবাইয়া, এক কল্পপর্য্ত 
বাস করাও, এবং ব্রোণ-কাকগণ, লৌহের ন্তায় কঠিন তুণ্ডের দ্বারা সর্বদা সেই 
পাগীগণকে তাড়না! করুক। ৭২-৭৫। হে কুট! স্ত্রী; গে এবং মিত্রঘাতীকে 
উপরে পা ও নীচের দিকে মস্তক করিয়া, শাল্মলীবৃক্ষে চিরকাল লম্ষিত করিয়৷ 
রাখ। হে মহাতুজ ! এ ব্যক্তি বন্ধুর পত্বীকে আলিঙ্গন করিয়াছে। তুমি দণ্ডের 
দার উহার চর্্মচ্ছেদ কর এবং শীঘ্র উহার বাহুদ্বয় উদ্তপাটন করিয়! ফেল। যে 
ব্যক্তি অগ্নি দিয়া পরের ক্ষেত্র বা গৃহ দাহন করিয়াছে, তাহাকে জ্বালাকীল নামে 
ঘোর নরকে নিক্ষেপ কর। যে মানব মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকে, 
আর যে ব্যক্তি মানকুট ও যে ব্যক্তি তুলাকুট, তাহাদিগকে ক নিষ্পীড়ন করিয়া, 
কালকুট নামক নরকে নিক্ষেপ কর। ৭৬-৭৯। যে মানব তীর্থজলে থুথু ফেলি- 
য়াছে, তাহাকে লালাপিব নামক নরকে, যে মনুষ্য গর্ভহত্য। কবিয়াছে, তাহাকে 
আমপাক নামক নরকে, আর যে ব্যক্তি পরকে শ্রেধ প্রদান করিয়াছে, তাহাকে 
শুলপাঁক নামক নরকে নিক্ষেপ কর। ৮০। যে ব্রান্ষণ রস বিক্রয় করিয়াছে, 
তাহাকে ইক্ষুবন্ত্রে পেষণ কর। যেরাজ৷ প্রজাগণকে পীড়ন করিয়াছে, তাহাকে 
অন্ধকৃপ নামক নরকে নিক্ষেপ কর। হে হলাযুধ | যে ব্রাহ্মণ হইয়া» গে (তিল, 
অশ্ব, সম্থিদা ও স্থুর। বিক্রয় করিরাছে, বৈশ্যতুল্য সেই দ্বিজাধমকে, উদ্দুখলে 
মুষলের দ্বার! বারম্থার পাঁড়ন কর। বে শুঞ্র ব্রাহ্মণের অবমানন! করিয়াছে এবং 
্রাক্মণের সম্মুখে উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়াছে, হে দীর্ষগ্রীব |! তাহাকে 
অধোমুখ নামক নরকে লইয়! গিয়। গীড়ন কর। যে শুভ্র ঝগ্ষাণকে গয় করিয়াছে, 
আর যে বৈশ্য আপনাকে ব্রাঙ্ষণ বলিয়৷ অভিমান করিয়াছে, ষে ক্ষত্রিয় বাজকত। 
করিয়াছে এবং ষে ব্রাহ্মণ বেদবিবর্জজিত, আর যে ত্রাহ্মএ লাক্ষা, লবণ, মাংস, 
তৈল; বিষ, ঘ্বৃত, অস্ত্র ও ইন্ষুবিকার বিক্রয় করিয়াছে, "হে পাশপাণে | এবং 
কশাপাথে। দৃঢ়ন্ূপে পদ-বন্ধনকরতঃ কশাথাত করিতে করিতে ইহাদ্বিগকে তণ্- 
কর্দম নামক নরকে লইয়া যাও। ৮১-৮৭। কুলঘাতিনী এই ব্যভিচারিঞ্ী সত্রীকে, 
তগুলৌহময় সেই উপপতির সহিত শীত্র আলিঙ্গন করাও । ৮৮। যে মানব 
্বয়ং নিয়ম গ্রহণকরতঃ অজিতেম্্রিয় হইয়া, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, গেই 
ছুরাধর্ষকে বু ভ্রমরদংশক নানক নরকে পহয়৷ যাও। দুর হইতে পাগ্গণ 


৬৪ কাশীধণ্ড। | অঙ্রম অধ্যায় 


যমের এই সমস্ত কথা শুনিতে পার এবং তাহারাই তাহ।র ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন 
করিয়! থাকে । 

যে সমস্ত নৃপতি পুক্রনিধিশেষে প্রজাপালন এবং ধর্ম্মতঃ দগুপ্রদান করিয়া" 
ছেন, তাহারাই যমের সতাসদূ হইয়। আছেন। ৮৯-৯১। আর যে সমস্ত নৃপতি- 
গণের রাজো, চতুবিবধ বর্ণ ও আশ্রমবানীগণ স্ব স্ব ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিরত 
ছিলেন, সেই সমস্ত রাজগণও, কালে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া, যমরাজের সভাসদ্রূপে 
অবস্থান করিতেছেন । ৯২। ধাঁহাদের রাজ্যে, কোন ব্যক্তিকেই দরিদ্র, দুবৃ্তি 
আপদ্গ্রস্ত ব৷ শোকাম্বিত দেখ! যাইত না, সেই সমস্ত নৃপতিগণও ইহ্থার সভাসদ্‌। 
যে সমস্ত ত্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ, সর্ববদ] স্বধম্মে নিরত থাকিতেন, তাহারা 
ও অন্যান্য সংঘমশীল মনুষ্যগণ এই সংযমনী পুরীতে বাদ করিয়! থাকেন ।৯৩-৯৪। 
উশীর, সুস্থ, বৃষপর্বব1 জয়দ্রথ, রজি, সহত্রজিত, কুক্ষি, দৃঢ়ধনস্বা, রিপুপ্রয়, 
যুবনাশ্ব, দন্তবস্ত» নাভাগ, রিপুমন্গল, করন্ধম, ধম্মীসেন, পরমর্দ, পরাস্তক, এই 
সমস্ত নীতিমার্গানুসারি এবং অন্যান্য ধণ্ম।ধন্্ন বিচারঙ্ীল নুপতিগণ। ধন্মরাজের 
নৃধর্্ম! নাম্মী সভাতে অবস্থান করিয়। থাকেন। ৯৫-৯৭। 

যাহারা» যমরার্জ এবং দণ্ড-পাশধারী তাথার দূতগণকে দর্শন করেন না, তাহাও 
তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যমরাজ স্বীয় দুতগণকে সর্ববদ। এইরূপে পতর্ক 
করিয়। থাকেন যে, “হে গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ, হরে, মুরারে, শস্তো। শিবেশ। 
শশিশেখর, শুলপাণেঃ দামোদর, অচ্যুত, জনার্দন, বাহ্ুদেব, এই সমস্ত পবিত্র নাঁম 
যাহার! সর্ববদ| স্মরণ করিয়। থাকে, হে দুতগণ ! তাহাদিগকে তোমর! পরিত্যাগ 
কারবে । ৯৮-৯৯। গঙ্গাধর, অন্ধকরিপে॥ হর, নীলকণ্, বৈকুণ কৈটভরিপে!। 
কম$, অন্রপ।(ণে, ভূতেশ, খণ্ডপরশো স্বড় চণ্ডকেশ, এই সকল পবিত্র নাম, 
যাহারা সর্ববদ। স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদগকেও পরিত্যাগ করিধে। ১০০। 
বিফ, নৃসিংহ, মধুসুদবন, চক্রপাণে, গোৌরীপতে, গিরিশ, শঙ্কর, চন্দ্রচুড়, নারায়ণ, 
অন্ুরনিবর্থণ, শঙ্গপাণে, এই পবিত্র নামসমুহ, যাহারা দতশ ধ্যান করিবে, ছে 
দুতগণ! তাহাদ্িগকেও পারত্যাগ করিবে। ১০১। মৃত্যুঞ্জয়, উগ্র, বিষমেক্ষণ, 
কামশত্রো, কান্ত, পীতবদন, অন্ভুঘনীল, সৌরে, ঈশান কৃত্তিবসন, ত্রিদশৈকনাখ, 
এই পমস্ত নাম যাহার! সর্ববদ। ম্মরণ করিঝে হে দুতগণ | তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করগিধে। ১০২। লক্ষমীণতে, মধুরিপো!, পুরুযোদ্তম। আন, শক) দিখনন, শান্ত, 
পিনাকপাণেঃ আনন্দ কন্দ। ধরণীধর। পন্নাভ, এই মস্ত পবিত্র নাম, যাহার! পর্ববদা 
ধ্যান করিবে হে দুঙগণ। তাহাদগকে পরিভ্যাগ কারও। ১৯৪৩ সর্বেরশ্বর, 
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ত্রিপুরসুদন, দেবদেব, ব্রক্মণাদেব, গরুড়ধ্বজ, শব্খপাণে, ত্র্যক্ষ, উরগাভরণ, বাল- 
সবগাঙ্কমৌলে, এই সমস্ত পবিত্র নাম যাহার! সর্ধ্দ। স্মরণ করিবে, হে দূতগণ | 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও । ১০৪। শ্রীরাম, রাঘব, রামেশ্বর, রাবণারে, ভূতেশ, 
মম্মথরিপো প্রমথাধিন।থ, চাুরমর্দদন, হ্বযীকপতে, এই সমস্ত পবিত্র নাম যাহার! 
সর্ববদ। করিবে, হে দুতগণ ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও । ১০৫। শুলিন, 
গিরীশ, রজনীশকলাবতংস, কংসপ্রণাশন, সনাতন, কেশিনাশ, ভগ, ত্রিনেত্রঃ ভব 
ভূতপতে, পুরারে এই সমস্ত পবিত্র নাম যাহার স্মরণ করিয়। থাকে, হে দূতগণ | 
তাহাদিগকে পদত্যাগ করিও । ১০৬। গোপীপতে, যছুপতে, বহুদেব-সুনো, 
কপুরগোৌর, বুষভধবজ, ভালনেত্র, গোবদ্ধনোদ্বরণ, ধর্মমধুরীণ, গোপ, এই পবিত্র 
_নামসমুহ, বাহার স্মরণ করিবে, হে দূতগণ ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। 
১০৭। স্থাণে। ত্রিলোচন, পিনাকধর, স্মরারে, কৃঞ্চ, আনরুদ্ধ, কমলাকর, কল্- 
বারে, বশ্বেশ্বর, ত্রিপথগাদ্রজট। কলাপ, এই পবিত্র নামসমুহ। যাহার! সর্ববদ! 
স্মরণ করিবে, হে দূতগণ | তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও । ১৭৮। যে ব্রাঙ্গণ 
অফ্টোত্তর শতাধিক এই স্চারু নামমালা কটস্থ করেন, তাহাকে যমদর্শন করিতে 
হয় না, এই নামমাল। স্থললিত রত্বসমুহের দ্বার নিশ্মিত, হরিহর. স্বরূপ ভগবান্‌ 
ইহার নেতা, এবং ইহার গুণ অতি দৃঢ়, আর যাহার! হরিহরের চিহু ( অর্থাৎ তুলসা 
রুত্রাক্ষ প্রভৃতি ) ধারণ করিবে, তাহাদিগকেও দুর হইতে পরিত্যাগ ক।রও৮। 
হে ছিজশ্রেষ্ঠ! ধর্মরাজ যম, নিজ ভূত্যগণকে এইরূপ শিক্ষ। প্রদান করেন। 
১০৯-১১০। আগস্ত্য কহিলেন, যে ব্যক্তি, প্রত্যহ ধশ্মরাজ কতৃক বিরচিত, এই 
স্ৃপলিত বিষুঃ ও শিবের নামমাল। জপ করে, সে ব্যক্তির মস্ত পাপ বিদু্রিত হয় 
এবং তাহাকে আর জননীর স্তন-হুগ্ধ পান করিতে হয় না। হে প্রিয়ে লোপা 
মুদ্রে | “শিবশন্ম। প্রসন্নব্দনে এই সমস্ত সুললিত কথা শ্রবণ করিতে করিতে; 
সম্মুখে অপ্লরাগণের পুরী দেখিতে গাইলেন। ১১১-১১২ । 
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জা সপ 
অগ্সর! ও দূর্ধ্যলোক-বর্ণন। 


শিবশন্্মা কহিলেন, দিব্য-আলঙ্কারে বিভূঘিত এবং, দিব্য ভোগসমন্থিত, রূপ 
লাবণ্য এবং সৌভাগ্যসমন্থিত এই শ্ত্রীগণ কাহারা ?। ১। গণদ্ধয় কহিলেন, 
ইরা দেবগণের প্রিষকারিণী অপ্নরাগণ, ইহারা নৃত্য-গীত এবং বাগ বিস্তায় অতি" 
শয় নিপুণ; ইহারা কামশান্ত্রে কুশল, দ্যুতবিষ্ভায় স্থপপ্ডিত, রস ও ভাবজ্ঞ এবং 
উচিত বাক্যে বিশেষ চৃতুরা» ইহার বহুদেশ ও বহুভাষ! জানে, ইহার! রহস্য-বৃত্তান্তে 
বিশেষ দক্ষ এবং ইহ।র1 দলে দলে অবস্থ।ন করে, ইহার! স্বেচ্ছাচারিণী ও নানা- 
প্রকার ক্রীড়। ও আলাপ করিতে জানে, ইহার! সর্ববদ! হাবভাবের দ্বারা যুবকগণের 
মনেহরণ করিয়। থাকে। উহারা, সমুদ্র-মস্থনে, ত্রিভুবনবিজয়ী কন্দর্পের আন্ত্র- 
রূপে নিঃস্থত হইয়াছিল। উর্বশী, মেনকা, রস্তা, চন্দ্রলেখা, তিলোত্তমা, বপুল্মতী, 
কান্তিনতী, লীলাবভী, উত্পলাবতী, অলম্বুষা, গুণবতী, স্কুলকেশী, কলাবতী, কলা- 
নিধি, গুণনিধি, কপরতিলকা, উর্ববরা, অনঙ্গল(তিকা, মদনমোহিনী, চকোরাক্ষী, 
চন্দ্রকলা, মুনিমনোহরা, গ্রাবদ্রাৰা, তপোঁঘেহ্রী, চারুনাণা, স্বুকর্ণিকা, দারপঞীবিনী, 
নুশ্রী, ক্রতুশুন্ধ, শুভাননা, ৩প:শুক্া, তার্থশুন্ধ॥ হিমাবতী, পঞ্চাখবমেধিকা, রাজ- 
সুযাথিনী, অফ্কাগ্রিহোমিক। এবং বাজপেয় শতোদ্ভবা, প্রভৃতি যাট্হাজার অপ্লর৷ 
শ্রেষ্ঠ এবং অন্তান্ স্ত্রাগণ এই অপ্পরালোকে বাস করে। কখন ইহাদের সৌন্দর্য 
নষ্ট হয় না এবং ইহার। স্থির-যৌবন।। ইহার! দিব্য বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধ ব্যবহার 
করে এবং মর্ববদ। দিব্য ভোগ-সম্পন্ন থাকে । আর ইহার! স্বেচ্ছাধীন শরারধারণ 
ক(রতে পারে। ২-১৪। 

যাহার! মাসেপবঝাস-এত অবণশ্বন করিয়া, দৈবষোগে ব্রক্ষচর্য্য হইতে এক ছুই 
ঝ। তিনবার শ্মলত্ব হয় সেই সমস্ত স্ত্রীগণ, দিব্যভোগভাগী, রূপও লাবণ্যযুক্ত 
এবং পববক।মপম্ন্বত হইয়॥ এই অপ্পরালোকে বাস করিতেছে। যাহারা সাঙ্গ- 
কাম্য ব্রতসধুহের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া শ্বেচ্ছাচারিণী হয়, তাহার! এস্থানে 
আসিরী দেবগণের ভোগ্য হয়, যে সমস্ত নারী পতিত্রতা-ব্রতধার়ণ করিয়া, বল- 
পূর্বক পরপুরুষকতৃকি আক্রান্ত হইয়া, কর্দাচিৎ পতিবুদ্ধিতে তাহার সহিত 
সহবাস করে; হেছ্িজ |! এই ভাহার! অবস্থান করিতেছে। ১৫-১৮ । পতির 
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মৃত্যু হইলে, বা হায়! সর্ববদ ব্রক্মচরধ্য-্রত অবলম্বন করিয়া, দৈবাৎ এনবারমাত্র 
্রহ্ষচর্য্য হইতে শ্থলিত হয়, এই সেই শ্ত্রীগণ অবস্থান করিতেছে। ১৯। হ্হে 
দ্বিজোতম ! যেস্ত্ী, ব্রাঙ্ষণ-দম্পতীকে পুজ। করিয়া, নানাবিধ সুগন্ধি কুন্থম, উন্তম' 
ন্ধযুক্-চন্দন, হথগৌর-কপ্পুর, সৃষ্ষম-বন্তর, পবিপক উত্তম তাম্বুল এবং তাহার উপ- 
করণ সমস্ত, বিচিত্র আভরণ ও স্থসজ্জিত শষ্য! প্রভৃতি কাম্যব্রবা, প্রত্যেক 
সংক্রান্তি বা প্রত্যেক ব্যতিপাতযে।গ-উপলক্ষে, এক বৎসর কাল «হে কামর্ূপি- 
দেব প্রীত হউন” এই কথা বলিয়া, মন্ত্রউচ্চারণ করিয়। দ।ন করে, সেই স্ত্রী- 
অপ্নরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া, এক কল্প পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান কবে। যদ্দি 
কোন স্ত্রী অবিবাহিতাবস্থায়, কোন পুরুষকর্তৃক ভুক্ত! হইয়া, তদবধি সেই পুরু- 
যকে দেবতাস্বরূপ জানিয়া, ব্রক্ষচর্ধ্য অবলম্বনপূর্ববক সেই বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন 
থাকে, সেই স্ত্রী, যথাকালে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, দিব্য ভোগভাগিনী হইয়া, দিবা 
মুত্তিতে এই লোকে অবস্থান করে। ২০-_-২৭। 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশন্্মা, অপ্পরালোক প্রাপ্তির এই সমস্ত উপায় শ্রবণ করিতে 
করিতে বিমানে আরূঢ হইয়/ অল্পক্ষণেই সূর্য্ালোকে উপস্থিত হইলেন। দেখি- 
লেন সূর্য্যলোক, চতুদ্দিকে কদন্বপুষ্পের কেশরের হ্যায়, 'সূর্্ের কিরণলমুহের 
দ্বার দেদীপামান রহিয়াছে। ২৮২৯। শিবশম্ম! দূর হইতে সূর্য্যকে জানিতে 
পারিয়া, কৃতাগ্রলিপুটে প্রণাম করিলেন ও দেখিলেন, সূর্য্য ছুইটা লীলাপল্ম ধারণ 
করিয়। আছেন। তীহার রথ নয়-সহজআ্র যোজন বিস্তৃত ও একচক্রবিশিষ, 
তাহাতে সাতটা অশ্ব যোজিত রহিয়াছে এবং অরুণ তাহাদের রশ্মি ধারণ করিয়া, 
রথোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এবং অপ্নরা, মুনি, গন্ধ, সর্প, যক্ষ, ও রাক্ষস- 
গণ রথোপরি অবস্থান করিতেছে । ৩৪-৩২। সূর্যযদেবও, ভ্রভজের দ্বার] শিব. 
শশ্মার প্রণতি গ্রহণ করিয়া, ক্ষণকাল মধ্যে অতিদুর নভোমার্গ অতিক্রম করিয়! 
গমন করিলেন । ৩৩।, সূর্ধ্যদেব দুরে গমন করিলে শিবশন্মা সানন্দে তগবদ্ভত্ত 
গণদ্বয়কে জিজ্ঞাস! করিলেন, € শিবশর্্ম। কহিলেন ) কি উপায়ে এই সূর্য্যলোকে 
আগমন করা যায়, তাহ! আমাকে বলুন। একত্র সপুপদ গমন করিলেই, সীধু- 
দিগের পরস্পর মিত্রত হইয়! থাকে, আপনার! দেই মিত্রতাপ্রযুস্ত এই বিষয় 
কীর্তন করুন। ৩৪--৩৫। | 

গণন্বয় কছিলেন, হে মহামতি ঘ্বিজ | শ্রবণ কর, তোমার নিকট আমাদের 
কিছুই অব্যক্ত নাই, সাধুলোকের সজেই সাধুগণের সতকথালাপ হুইয়! থাকে । ৩৬। 
ধিনি সমস্ত ভূতের নিয়ন্ত| ও একমাত্র কারণ, ধাঁছার নাম ও গোত্র নাই, যিনি 


৬৪ কাশীখণ্ড। (নম অধ্যায় 


িটিিটিটিটিনিকিিরিররিরিরটি টি টি রডরসিটির টি রিনি উরি 
বপাদি বিবর্জিত, ধীহার কটাক্ষে জগতের সি ও প্রলয় হইয়! থাকে, সেই 
'র্ববান্তর্যামী 'বেদপুরুষ ' সর্বদা! এই কথা বলিয়। থ|কেন যে, এই আদিত্যেব মধ্যে 
' ঘেপ্ুরুষ অবস্থ(ন কবেন, আমিই তিনি, যাহারা আমাকে ছাড়িয়। অন্যকে 
উপাসন। কবে, তাহার! ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া থাকে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! 
ব্রাহ্ণগণ এই বেদবাঁক্যের যথার্থ তত্ব নিশ্চয় করিয়া, সূর্ধযম গুলস্থিত সেই পরম- 
পুরুষেরই উপাসন। করিয়া থাকেন। ৩৭-৪। যে ব্যক্তি গায়ত্রী উপদেশ 
লইয়া, একসগ্তাহ কাল ত্রিসন্ধ্া/ ও গায়ত্রী জপ ন! কবে, সে পতিত হয়। 
প্রাতঃকালে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য মর্দোদিত ন! হন, তাবগুকাল ধডাইয়! গায়ত্রী জপ ও 
সন্ধ্য/ করিবে এবং সায়ংকালে যে পধ্যস্ত তারক! ন। দেখ| যায়, তাবগকাল আননে 
উপবেশনকরতঃ মৌন হইয়।, গায়ত্রী ও সন্ধ্যাবন্দন1! করিবে। আর মধ্যাহ্ৃকালে 
সূর্ধ্যের দিকে মুখ করিয়া, গায়ত্রী জপের সহিত সন্ধ্য/ করিবে, কখনই ধেন কাল- 
লোপ না হয়, এইজন্য কালের প্রতীক্গ। করিবে। ৪১-৪৩। কালেতেই ওষধিগণ 
ফলবান্‌ হয) কালেতেই পাদ্রপসমুহ পুম্পিত হয়, কালেতেই মেঘমমূহ বর্ষণ করিয়া 
থাকে, অতএব ষে ক্রিয়ার জন্য যে কাল বিহিত হইয়াছে, কখন তাহ! লঙ্ঘন করিবে 
না! সূধ্যদেব উদয় এবং অন্তকালে, মন্দেহ নামক রাক্ষসের দেহ বিনাশের জন্য, 
্রাঙ্গণকর্তৃকি মন্ত্রে/চ্চারণপুর্ববক উৎন্ষ্ট জলাঞ্জলিত্রয় অভিলাষ করিয়। থাকেন। 
যে ব্রাঙ্গণ সূর্যের উদ্দেশে, গায়ত্রী পাঠপুর্ববক সেই জলাঞচলি-ত্রয় প্রদান করেন, 
তাহার ব্রভুবন-দানের ফললাভ হয় । ৪৪-৪৬। যদি, যথাকালে সুর্য্যের উপাসনা 
কর! যায়, তাহ! হইলে এমন কি পদার্থ আছে, যাহ! তিনি প্রদান করেন না ?। 
সূর্যোর উপাসনায়, আঃ আরোগ্য, এখরধয, ধন, পণ্ড, মিত্র, পুত্র, কলত্র, বিবিধ 
ক্ষেত্র, অষ্টবিধ ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ প্যস্তও প্রাপ্ত হওয়। যায় । ৪৭-৪৮। 

হে দ্বিজ! অফ্টাদশ বিগ্তামধ্যে মীমাংসাশান্্ শ্রেষ্ঠ, মীমাংসা হইতেও তর্কশান্্র 
শ্রে্ঠ, এবং তর্কশান্ত্র হইতেও পুরাণশান্তর শ্রেষ্ঠ, ধর্ঘশান্ত্র পুরাণ অপেক্ষা! ও শ্রেষ্ঠ, 
বেদ ধর্মাশান্ত্র হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই বেদের আবার উপনিষদ্ভাগই শ্রেষ্ঠ, গায়ত্রী 
সেই উপনিষদ্‌ হইতেও শ্রেষ্ঠ। সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রণবধুক্ত গায়ন্রীই চুল । 
বেদের মধ্যে কিছুই গাক্মত্রী হইতে অধিক বলিয়! পরিগীত হয় নাই, গায়ন্রীর সমান 
আর কোন মন্ত্র নাই ও কাশীর তুল্য আর কোন স্থান নাই এবং বিশ্বেশ্বরের তুল্য 
খাঁর শিবলিঙ্গ নাই, ইহ! সত্য জানিবে। ৪৯--৫২। গায়ত্রী, সমন্ত বেদের এবং 
আ্রাঙ্গণগণের জননী, যে ব্যক্তি ইহা! গান করে, তাহাকে ইনি ত্রাণ করেন, এই জন্যই 
ইইী!র নাম “গায়ত্রী”। গায়ত্রী এবং সুর্য এই উভয়ে বাচ্যথাচকসম্বন্ধ তদ্াধ্যে 


নবম অধ্যায় ] অগ্লর! ও সূর্্যলোক-বর্ণন। ' ৬৫ 


এই সূর্য্যদেবই বাচ্য এবং গায়ত্রী ইহার বাঁচক । ৫৩-৫৪। বিশ্বামিত্র খাবি ক্ষত্রিয় 
হইয়া, কেবল গায়াত্রীর প্রভাবেই রাজধি ন৷ হইয়া, ব্রন্মর্ষি-পূদ লাভ করিয়াছেন, 
এবং গায়ত্তরীরই প্রভাবে তিনি নৃতন ন্্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গায়ত্রী 
সম্যক্রূণপে আরাধিতা হইয়!, কোন্‌ ফল প্রদান ন। করিয়া থাকেন ? ৫৫-৫৬। 

বেদপাঠ কিম্বা শান্ত্র-অধ্যয়ন করিলেই ব্রাক্ষণ হয় না, ত্রিকাল গায়ত্রী জপ 
করিলেই যথার্থ ব্রাহ্মণ হয়। গায়ত্রীই সাক্ষাৎ বিষুণ, গায়ত্রীই সাক্ষাৎ শিব এনং গায়- 
ত্রীই সাক্ষাণ্ ব্রহ্মা; এ কারণ গায়নত্রীর “নয়ী” এই নাম হইয়াছে। ৫৭-৫৮। ভগবান্‌ 
ূর্ধয, ব্রহ্মা, বিষুও ও শিবময় এবং তিনিই সমস্ত তেজের রাশি এবং কাল ও কাল- 
প্রবর্তক। ৫৯। এই সূর্য্লোক-নিবানী সারাসার-বিবেচকগণ, সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া, 
এই বাক্য বলিয়া থাকেন, «এই দেব সমস্ত দিক্‌ ব্যাণ্ড করিয়! রহিয়াছেন, ইহার 
জন্ম নই; ইনিই গর্ভে অবস্থান করিয়া থাকেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই 
জন্মগ্রহণ কবিবেন, ইনিই সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়। অবস্থান করেন, এবং ইহার মুখ 
সর্ববদ্দিকেই বর্তমান রহিয়াছে” ! হে বিপ্র! যে সমস্ত ব্রাঙ্মাণ অতন্দ্রিত হইয়া, 
এই সূর্যম-সুক্তের দ্বারা! সূর্যযদেবের আরাধনা করেন, তাহারা সূর্ধ্ের ন্যায় তেজঃশালী 
হইয়া! থাকেন । ৬০-৬২। 

পুষ্যা; হস্তা, মুল! ও উত্তরাষাটা নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে, যে কার কর! যায়, 
সূর্ধ্যদেব তাহার ফল প্রদান করেন, কদাচ তাহ! অন্যথা হয় না। ৬৩। যে ব্যক্তি, 
পৌধমাসে রবিবারে সূর্ষ্যোদয়ের সময় স্নান করিয়া, কাম-কোঁধবর্জিজত-চিত্তে, 
শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে, সূর্য্যের উদ্দেশে দান, হোম, জপ এবং পুজা করে, সে 
ব্যক্তি তেজস্বী ও ভোগশালী হইয়! অগ্পরাগণের সহিত এই সূর্য্যলেোকে অবস্থান 
করে। যে সমস্ত সদাচারী ব্যক্তি মকর; কর্কট, তুল, মেষ, ধনু, মিথুন, কণ্ঠ, 
মীন, বৃষ, বৃশ্চিক ও কুস্তনংজ্ান্তিতে মহাদান প্রদান করেন; এবং ঘ্বৃতমিশ্িত 
তিলের দ্বারা হোম করেন ও ব্রাক্ষণগণকে ভোজন করান, পিতৃগণের উদ্দেশে 
শ্রাদ্ধ করেন এবং মহাপুজার অনুষ্ঠান এবং মহামন্র জপ করেন, নেই ব্যক্তি 
সূর্যের স্তায় তেজন্বী হইয়া, এই সূর্যালোকে বাস করেন! যাহার! সংক্রান্তি 
সূর্য্যের আরাধন! করেন, তীহার! কদাট দরিদ্র, ছুঃখী, ব্যাধিযুক্ত, কুরূপ বাঁ 
হতভাগ্য হন ন[। ৬৪-৬৯। সংক্রান্তিতে যাহারা দান কিম্বা তীর্ঘজলে আন 
করেনা এবং কপিল! গোর ত্বৃতের দ্বার৷ লাপ্লত তিলসমুছের দ্বার বিশেষ হোম 
করে না, তাহাদিগকেই জীর্ণবস্্ে, বিকৃত জানন ও বিকৃত নয়নে, দ্বারে ঘারে 
“দেও দেও” বলিয়৷ খুরিয়। বেড়াইতে দেখ। বায়। ৭.৭১। কুরুক্ষেত্র সূর্ধ্য- 
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গ্রহণের সময় যে ব্যন্তিঃ গুষ্া প্রমাণ কাঞ্চন দান করে, পুণ্যশীল সেই ব্যজি, 
* এই সূর্য্যলেকে বাস, করে। ৭২। সূর্য্য গ্রহণের সময় সমস্ত' জল গলাজলের 
পমান, সমস্য ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সমান এবং সমস্ত দান ব্বর্ণদ।নের সমান হয়। ৭৩। 
সূরধ্যগ্রহণের সময় যে সমস্ত দান, জপ, হোম, সান বা অন্য প্রকার সৎকর্ন্মের 
অনুষ্ঠান কর! যায়, তাহার দ্বার! সূর্যযলোক প্রাপ্তি হইয়! থাকে, রবিবারে সংক্রান্তি 
অথ! সূর্ধ্যগ্রহণ হইনে, তাহাতে যে পুণা অর্জন করা যায়, সেই পুণে) এই 
সূর্যালোকে বাঁস হয়। ষষ্ঠী ব! সপ্তমীুস্ত রবিবাবে যে সৎক্রিয়া করা যায়, 
এই সূর্য্যলোকে আমিয়! তাহার ফলভোগ হইয়া খাকে। ৭৭.৭৬। হংস, ভানু, 
সহত্রাংশু, তপন, তাপন, রবি, বিকর্ণন, বিকন্মান্‌, বিশ্বকর্মা, বিভাবস্থ, বিশ্বরূপ, 
বিশ্বকর্তা, মার্তধ, মিহিব, মংশুমান্‌, আদি চ্য, উষণগু, সূর্য্য, অর্ধ্যষা, ব্রপন, দিবাকব, 
দশ তু! সপ্তুহয়' ভাক্কর, অহস্কর, খগ, সূর, প্রভাকর, লোকচক্ষুঃ, গ্রাহেশ্বব, 
ভ্রিলোকেশ, লোকসাক্ষী, তমোরি, শাশবহ, শুচি, গভন্তিহস্ত, তীব্রাংশু, ৩রণি, 
স্ুমহঃ অরণি) ছ্ামণি, হরিদশ্ব, অর্ক, ভানুমান, ভয়নাশন, ছন্দোশ্ব, বেদবেছে, 
ভাস্বান, পু, বৃষাকপি, একচক্ররথ, মিত্র, মন্দেহারি, তমিত্রহা, দৈত্যহা, 
পাপহর্তা, ধর্ম, ধর্মপ্রকাশক, হেলিক, চিত্রভান্ু, কপিস্, তার্সাবাহন। দিক্পতি, 
গল্পিনীনাথ, কুশেশয়কর, হরি, ঘন্মরশ্মি, ছুনিরীক্ষ, চণ্ডাংশ এবং কশ্যপাত্মাজ, 
সূর্ধ্যের এই অপ্ততি সংখ্যক নামের গ্রতোকের আদিতে প্রণব ও অস্তে নমঃ শব্দ 
যোগ করিয়া, সূর্ধ্যকে পুনঃপুনঃ অবলোকনকরতঃ জানুদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া, 
করবীর প্রভৃতি পুষ্প, রক্ত চন্দন, দুর্ববা ও অক্ষতঘটিত অর্থ্যের সহিত জল-পরিপুর্ণ 
শির্মল তাত্্পাত্র ছুই হস্তে গ্রহ্ণপুর্ববক সেই পাত্র মস্তকের নিকট লইয়৷ গিয়া, 
ূর্যযকে ধ্যানকরতঃ, প্রত্যেক নাম উচ্চারণানম্তর অপন্যচিত্ত এবং অনন্যদৃষ্টিতে, 
উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সূর্ধ্যকে অর্ধ্যপ্রদান এবং প্রত্যেক বার নমস্কার করিলে; 
মনুষ্য কখন দরিদ্র কিন্ব। দুঃখভাগী হয় না এবং বিনা ওষধে, বিন! বৈদ্কে ও 
বিন! পথ্য-সেৰাধ, জগ্মান্তরাজ্জিত ঘোরতর ব্যাধিসমূহ হইতে নিম্মুক্ত হয়, আর 
ধথাসময়ে নিধন প্রাপ্ত হয় সূর্য্যলোকে গমন করে। ৭৭-৯১। হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! 
মহাতেজের আলয় এই সূর্ধ্যলোকের কিয়দংশ মাত্র কথিত হইল, এই লোকের 
বিস্তৃত বিবরণ কেই ঝ জানে ? 
ক শিবশম্মা এই সমস্ত পবিত্র কথা শ্রবণ করিয়! গমন করিতে করিতে, ক্ষণমধ্যে 
মহেন্দ্রের পুরী দেখিতে পাইলেন। ৯২৯৩। 
অগন্ত্য কহিলেন, অপ্পরালোক-বর্ণনের সহিত এই সূর্ধ্যলোক-বর্ণনকথ। জবণ 


রাজ 
সক 


দিশম অধ্যায় ] ইন্দ্র ও অগ্নিলোক-বর্ণন | ৬৭ 


করিলে, মনুষ্য কখন দরিদ্র হয় না এবং অধর্মে প্রবৃত্ত হয় না, বেপাঠের তুল্য 
পুণ্যফলদায়ক এই উত্তম কথা সর্বধদা ব্রাঙ্মগগণের শ্রবণ করা কর্তব্য ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই কথ। শ্রবণ করিলে, সমস্ত পাঁতক হইতে মুক্ত হইয়া, এই 
সুষ্যলোক্ষে উত্ুকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া থাকে । ৯৪৯৬। 


ও) তি 
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শিবশন্্মা কহিলেন, এই যে সম্মুখেই অবস্থিত অতি উৎকৃষ্ট এবং নয়নানন্দ- 
বিধায়িনী পুরী আমার, মনকে অতিশয় আনন্দিত কবিতেছে, এই পুরীর কি নাম 
এবং ইহার জঅধীশ্বরই বা কে?১। গ্ণঘয় কহিলেন, হে শিবশন্মন | যাবতীয় 
তীর্থের কল একমাত্র তুমিই ভোগ করিতেছ বটে | হে মহাভাগ ! এই পুরীর 
অধীশ্বব সহত্রলোচন ইন্দ্র, হে বিপ্র! পুণ্যবান জীব এই লোকে অতি আনন্দে 
কাল তিবাঁহত করেন, বিশ্বকন্মা অতি মহত্তপোবলে, এই পুরীকে নিশ্মাণ 
করিয়াছেন। হেবিপ্র! এই নগরীস্থিত অন্টালিকারাজি নানাবিধ স্ফটিকাদি 
ধবল পদার্থের দ্বারা নির্মিত থাকাতে, দিবাঁভাগেও এই পুরী চন্দ্রকিরণরাজির 
গ্রভাসমুহেই যেন বিরাজি ৩ থাকে বলিয়। বোধ হয়। ২-৩। অমাবস্যার রাত্রিতেও, 
উজ্ভবল কাপ্তিময় সৌধশ্রেণীর প্রভায় আলোকিত এই পুরীকে দর্শন করিলে 
বোধ হয় যেন, চন্দ্রম। অমাবাতিথিতে স্বয়ং বিলীন হইয়াও নিজকান্ত। 
জ্যোতনাকে এই পুরীতে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়। দিয়াছেন । ৪। 

এই ইন্ত্রপুরীতে গৃহসফলের ভিত্ডি অতি বিশদ প্রভু স্ফুটিকাণি পদার্থের বারা 
নিশ্মিত থাকা প্রযুক্ত, মুগ্ধন্বভাঝ-স্ত্রী, গৃহ-প্রবেশকালে “ভিত্তি-প্রতিবিদ্িত ন্জি 
মুণ্ডি অবলোকন করিয়| ভ্রানম্তবশতঃ সপত্বী গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছে ইহা 
ভাবিয়া আর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করে না। ৫। এই বৈজয়ন্তীধামে অনেক 
অট্টালিকা নীলমণি দ্বারা নির্গত, স্থৃতরাং এ সকল গৃহের নীলবর্ণ প্রভায় এই 
নগরী সর্বব্। বিচিত্র শৌভ| পাইতেছে, এই সকল নীলবর্ণমণি-নির্িত্ত অন্টালিক।- 
শ্রেণী বিলোকন করিয়! বোধ হয় যেন। অন্ধকার দিবাভাগেও স্বীয় নীলকাস্তি, 
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এঁ সুকল গৃহে রক্ষা! করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছে । ৬। এই নগরীতে 
' চন্দ্রকান্ত মণিরাশি হইতে যে সকল নির্মীলনারি ক্ষরিত হয়, লোকসমুহ কলসপূর্ণ 
করিয়া! সেই সকল জল গ্রহণ করিয়া থকে, স্থতবাং তাহাদের আর নদী প্রভৃতির 
জলে অভিলাষ থাকে না। ৭। এই পুরীতে তন্তবায় অথব! ন্বর্ণকারসমুহ বাস 
করে না, কারণ এখানে একমাত্র কল্পবৃক্ষই নকল লোকের বিচিত্র প্রকার চেলবন্ত্ 
ও সর্বপ্রকার অলঙ্কার প্রদান করিয়া থাকে ।৮॥ এই পুরীতে চিন্তাবিষ্ভা- 
বিশারদ গণকসমুহ বাস করেন না, কারণ পুরীর অধিষ্ঠাত্রী চিস্তামণি-দেবতা, 
এই পুরীন্থিত নিখিণ ব্যক্তিরই সর্বপ্রক(ব শুভ গণন৷ করিয়! দেন। ৯। এই 
পুরীতে রসকণ্মন-বিচক্ষণ সুপকারগণ বাস করে না, কারণ একমাত্র কামধেনুই 
এখানে সর্বপ্রকার রস প্রদান করিয়া থাকেন। ১০। সকল অশ্বগণের মধ্যে, 
যে অশ্বের উন্নত কীর্তি সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে বিখ্যাত, সেই পুরুষপ্রমাৃ্ণ 
হইতেও উন্নত অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈশ্রবাঃ, এই লোকেই অবস্থান করিতেছে । ১১। 
গমনশীল স্ফটিকরাশির ন্যায় উজ্ভ্বলবর্ণ চাঁরিটা দন্তদ্বার|, শোভমান করিশ্রেস্ট 
এরাবত, এইখানেই বিরাঁজমান, সেই এরাবতকে দেখিলে বোধ হয় যেন, দ্বিতীয় 
কৈলাসগিরিই এখানে শোভ। পাইতেছে। ১২। বুক্ষরত্ব পারিজাত এবং স্ত্রীরত্ব 
উর্বশী এইখানেই বিরাজমন রহিয়।ছে, বনরত্ব নন্দনকানন এবং সকল জলাশয়- 
সমুহের রত্বভৃতা মন্দাকিপীও এইখানে বিষ্কমান রহিয়াছেন। ১৩। বেদে 
্রয়স্ত্রিশখকোটাপংখ্যক যে সকল দেবগণের বিষয় কীত্তিত আছে, সেই 
সকল দেবগণ প্রত্যহই, এখানে ইন্দ্রের সেবা করিবার অবসর প্রতীক্ষ। 
করিতেছেন। ১৪। 

স্বগমধ্যে ইন্দ্রপদের তুল্য সৌভাগ্যসূচক আর অন্য কোন পদ্দই নাই। 
ত্রিলোকমধ্যে যত প্রকার এশ্বধধ্য বিভ্ভনান আছে, ইন্দ্রপদের সহিত সেই সকলের 
ভুলন! হইতে পারে না। ১৫1 সহত্্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল বিনিময় করিলে, যে 
পদ্লাভ করিতে পার! বায়, সেই ইন্দ্রপদের সদৃশ সমৃদ্ধিখালী এবং পবিত্র পদ 
আর কি হইতে পারে ? 5৬ বহি, যম, নিখতি, বরুণ, বায়ু এবং কুবের প্রস্ভৃতি 
দিক্পালগণের, যথাক্রমে অচ্চিত্্তী, সংবমনী, পুণ্যবতী, অমলাবতী, গন্ধবতী ও 
অলকেণী নামে যে পুরীনকল বর্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে কোন পুরীই 
উশ্বধ্যরাশিতে স্বর্গের সমকক্ষ নছে। ১৭। 

ওই দেখ, তোমার সম্মুখে সহতআ্রাক্ষ দেবরাজ ইন্জর বর্তমান রহিয়াছেন, ইহীরই 
নাম শতগন্যু এবং ইহাকে লোকে দিবস্পতি বলিয়া থাকে । ১৮। জন্ড সাতজন 
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মিটি টেনিস রিভিউ রিনি রিত 
লোকপাল সর্বদাই ইহার সেব। করিয়। থাকেন, এবং নরদাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণ সর্বৰ 
সময়েই আশীর্ববাদের দ্বার! ইহাকে সম্মানিত করিয়া থাকেন। ১৯। ' এই দেবরাঞ্জ 
ইন্দ্র স্িরভাবে অবস্থান করিলে, সকল ভুবনই স্থৈর্যযলাভ করিয়। থাকে, 'এই 
মহেন্দ্রের পরাজয় হইলেই ত্রিলোকও পরাজয় প্রাপ্ত হয়। ২০। কত দনুজ, 
দৈত্য, মানব, গন্ধীবর্। যক্ষ ও রাক্ষসগণ, এই ইন্দ্রপদের প্রার্থী হইয়া, উগ্রসংযমের 
সহিত উত্কট তপস্যা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ২১। এই ইন্দ্রপদের 
এশ্বর্ধ্যলাভেচ্ছায়, লাগরাদি মহীপালগণ, অনন্ত যত্বসহকারে অশ্বমেধযঙ্জের 
অনুষ্ঠান করিয়া গিয়।ছেন। ২২। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি, নির্বিক্ে একশত জশ্ব- 
মেধবজ্জের সমাপ্তি করিতে সক্ষম হয়েন, সেই জিতেক্দ্রিয় ব্যক্তিই অমরাবভীতে 
ইন্দ্রানীকে লাভ করিতে পারেন । ২৩। যে সকল মহীপাল নির্বরিদ্বে শত অশ্বমেধযজ্ 
সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তীাহারাও এই অমরাবতীতে বাগ করিতেছেন, ভূতলে 
যে সকল ব্রাঙ্গণগণ জ্যোতিষ্টোমাদি বন্ধের ষথাবিধি অনুষ্ঠঠন করেন, তীহারাও 
দেহান্তে এই লোক প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। ২৪। যে সকল ব্যক্তি তুলপুরুষ।দি 
যঘোড়শ প্রকার মহাদ্দান করিতে সমর্থ হন, সেই নিশ্মলম্বভাব ব্যক্তিগণ এই অমরা- 
বতী লাভ করিতে পারেন। ২৫।॥ ীহার৷ সত্যবাক্য বলিতে কুস্তিত নহেন, ধাঁহারা 
ধৈ্য্যশালী, রণক্ষেত্রে যাহার! পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন ন| ও ষাহার। যখ।র্৫থ পরাক্রম- 
শালী, সেই সকল ভূপতিগণ রণক্ষেত্রে দেহত্য।গান্তে এই অমরবতীতে আগমন 
করেন। ২৬ । এই অমর়াধতীতে বজ্ঞকম্ম-বিশারণ যাঞ্জিকগণ বাস করিয়া 
থকেন। এই অমরাবতীর স্থিতি তোমার নিকট সংক্ষেপে কার্তন করিলাম। ২৭। 

এই সম্মুখে অচ্চিত্মতী নানী পুরী শোভা পাইতেছে, অগ্নি এই পুরীর অধীাশ্বর, 
যে সকল ব্যক্তি অগ্নির সেবক এবং স্থব্রত, তাহারাই দেহাস্তে এই পুরীভে বাস 
করতে লমর্থ হয়েন। ২৮। যে সকল স্থিরবুদ্ধি এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ অথব! 
স্্রীগণ অমিএবেশ বরেন, তাহার। সকলেই দেহান্তে অগ্নির স্থায় কান্তিলাভ করিয়! 
এই লোকে বাস করির। থাকেন। ২৯। বাঁহার৷ অগ্নিহোত্রযজ্ঞনিরত, ধীহারা 
সাগ্লিকব্রধচারী এবং যে সকল ত্রান্ষণগণ পঞ্চামিব্রত করেন; তাহার দেহাস্তে 
অগ্নির ন্যায় তেজঃলতভ করিয়া। এই অর্চিত্বতী পরাতে খান করেন। ৩০। যে 
ব্যক্তি শীতকালে ব্রাজ্ণাদির শীত নিবারণার্থে আগ্ননেকের জন্য কান্ঠভার প্রদান - 
করেন, কিছ্বা! লৌহাদিনিশ্মিত অগ্নিপাত্র প্রধান করেন, তিনি দেহান্তে এই পুরীতে 
অগ্নির নিকটেই অবস্থান করিতে পারেন । ৩১। যেব্যক্তি শ্রন্ধাসহকারে অনাথ 
স্বতব্যক্তির অগ্িসংস্কার করেন, অথব। নিঞ্জে অসমর্থ হইলেও অন্তকে সেই করে 
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প্রেরণ.করেন, সেই ব্যক্তি আগ্লোকে অতি সম্মানের সাঁহত কালযাপন করেন । 
৩২। যে পুর্ণাত্ম। ব্যক্তি, মন্দাগ্লি ব্যক্তিব, জঠরাগি বৃদ্ধির নিমিত্ত আগ্নেয় ওষধ 
'প্রদ্দন করেন, তিনি বহুকাল এই অগ্নিলোকে বাস করিতে পারেন। ৩৩। যে 
যজ্ধের সাধক দ্রব্যনি5চয় কিন্য। ষজ্জপিদ্ধির নিমিত্ত ধন; আপনার সামর্থযানুসারে 
প্রদান করিয়৷ থাকেন, তিনি দেহান্তে এই অগ্নিপুরীতে বান করিতে 
পারেন। ৩৪। 

একমাত্র অগ্নিই ত্রাক্মণগণের সর্বেবাত্তম মুক্তির সাধক, অথব! একমাত্র অমি 
তাহাদের গুরু, দেব, ব্রত এবং তীর্থ । একমাত্র অগ্নির সাহায্যে ব্রাঙ্ণগণের সর্ববা- 
ভীষট লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৩৫। জগতে যত কিছু অপ- 
বিতর পদার্থ আছে, সে সমুদয়ই একমাত্র অগ্নির সম্পর্কেই পবিত্রতা লাভ করিয়। 
থাকে, এই জন্যই অগ্নির “পাবক” এই নাম হইয়াছে । ৩৬। যে ব্রাঙ্গণ সমগ্র 
বেদার্থ অবগত হইয়াও, অগ্নিকে পরিত্যাগপুর্ববক অন্য দেবতাকে শ্রদ্ধ! করে, 
তাহাকে কখনই বেদজ্ঞ বল! যাঁয় না। ৩৭। এই অগ্নিদ্দেবই প্রাণীগণের সাক্ষাৎ 
অস্তরাআ্ান্বরূপ, এই অগ্নিদ্দেব স্ত্রীগণের জঠরমধ্যস্থিত ভক্ষিত মাংসকে পাক করেন 
কিন্তু তাহাদের কুক্ষিস্থিত জরায়ুমধ্যস্থ জীবকে রক্ষাই করিয় থাকেন। ৩৮। 
এই অনল-মুর্তি সকলের প্রত্যক্ষ, মহাদেবের গগ্ততম তেজোময়া মুত্তি, এই মুগ্তি 
বিশ্বসংসারের স্থজন, পালন ও লয় করিতে সমর্থ, জগতে এমন কোন্‌ পদার্থ আছে, 
যাহা এই অনলরূপা শাস্তবামুর্তির অভাব হইলে অবস্থান করিতে পারে 11 ৩৯। 
এই চিত্রভান্ুু (অগ্নি) সাক্ষাৎ ত্রিভৃবনেশ্বর ভগবানের নেত্র-স্বরূপ, এই গাঢ় 
অন্ধকারময় ভুবনে অগ্নি ভিন্ন আর কোন্‌ পদার্থ, পদার্থ প্রকাশ করিতে যমর্থ 
হইতে পারে 11 8০। দ্বৃত-প্রদীপ, নৈবেছ, হুষ্ধ, দধি, ঘ্বৃত এবং গুড়দি বত 
কিছু দেবগণের ভোগের বস্ত আছে, তাহা অগ্রিভুক্ত হইলেই দেবগণ গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয়েন, অতএব সকল দেবই অগ্নির অপেক্ষ! করিয়া থারকেন। ৪১। 

শিবশন্্া কহিলেন, এই ,অগ্নিদেব কে? এবং ইনি কাথার পুত্র, এবং কি 
প্রকারেই ঝ| ইনি এহ নাগ্নেয়পদ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহ। আমর নিকটে 
আপনারা কীর্তন করুন। 8২। গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাগ্রাজ্ঞ শিবশন্মন্‌ ) ইনি 
কে $&বং কি প্রকারে এই মষ্চিত্মতী পুরী লাভ করিতে পারিয়াছেন ও ইনি কাহারই 
বা! তনয়, এই সকল বিষয় আমর। ঘথাধথ বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ 
কর। ৪৩। 

পুরাকালে নর্দাতীরে নর্মাপুর নামক এক মনোহরপুরীতে বিশ্বানর নামক এক 
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জন শিবভক্ত ও পুণ্যাতব! মুনি বাদ করিতেন। 8৪1 এ বিশ্বানর মুনি, ব্রহ্মচধ্য। শ্রমে 
নিষ্ঠাবান, সর্বদা যজ্ঞ্ঞনিরত, অতি পবিভ্রম্বভাৰ এবং শাঞ্চিল্যগ্োত্রীয় বলিয়। 
পরিচিত ছিলেন, ঘেই বশী বিশ্বানরমুনি সর্ধ্বথাই ব্রন্ধাতেজে . নিধিরূপে বর্তম্টন 
ছিলেন। ৪৫। অখিল শাস্ত্রের বিজ্ঞাত| এবং লৌকিকশান্ত্রে বিশারদ মুনিশ্রেষ্ঠ 
মহাত্ব! বিশ্বানর, এক দ্বিবস বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যানকরতঃ চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন যে, চারিটী মাশ্রমের মধ্যে কোন্‌ আশ্রমটী সজ্জনগণের সর্বাপেক্ষা অধিক 
শ্রেয়ঃস্কর এবং কোন্‌ শাশ্রমটাকে সম্যক্‌ প্রকারে নিম্পার্দিত কবিতে পারিলে, 
ইহকালে এবং পরকালেও স্থখলাঁভ হইতে পারে । ৪৬-৪৭। এইটা শ্রেয়; অথব! 
এইটী স্থখকর অথবা ইহাই সর্নবাপেক্ষ। মঙগলকর, এইরূপে প্রত্যেকটীর বিষয় 
_হগালোচনা করিয়!, পৰে বিশ্বানর গাহ্স্থ-আ শ্রমেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
৪৮। বিশ্বনর স্থির করিলেন যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ঝ| ভিক্ষুক এই চারি 
প্রকার আশ্রমিগণেরই, গৃহস্থাশ্রমীই আশ্রয়স্থল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
৪৯। দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ এবং তির্য/গগণ সকলে একমাত্র গৃহস্থকে 
অবলম্বন করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ঘনাহ করিয়! থাকেন। স্থৃতরাং গৃহাশ্রমী সকল 
মাশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ৫০। 

স্নান, আন্ুতিপ্রদান এবং বিধিবিহিত দান ন| করিয়া যে গৃহস্থ ভোজন করে, 
সেই গৃহস্থ দেবাদির নিকট খণী হইয়া অস্যকালে নরকপ্রাপ্ত হয়। ৫১। যে 
ব্ক্তি সান ন! করিয়! ভোজন করে, সেই ব্যক্তি মল আহার করে, যেব্যক্তি জপ 
না করিয়! আহার করে, সেই ব্যক্তি পূ ও শোণিতাহারী বলিয়া গণ্য, হোম না 
করিয়া ষে গৃহস্থ ভোজন করে, সে গৃহস্থ কূমিসমুহ লাহার করে, যে ব্যক্তি অতিথি 
প্রভৃতিকে অন্নাদি না দিয়াই স্বয়ং আহার করে, সে ব্যক্তি বিষ্টাভোজী তাহাতে 
আর সংশয় দাই। ৫২। গৃহস্থাশ্রমে যে প্রকার প্রতারণাশূন্য ব্রহ্ষচর্ধ্য অনুষ্ঠিত 
হইতে পরে, চঞ্চল ব্রহ্ষচারীতে তাদৃশ ব্রঙ্গচর্ধ্য হইবাঁর সম্ভাবন| কি ?। ৫৩। 
হঠাৎ অথবা লোকভয়ে কিন্া স্বার্থবশতঃই, দি কোন ব্রহ্ষচাপী মনে মনে কোন 
দুষিত বিষয়ের সংকল্পমাত্রও করেন, তাহ! হইলেও ভীহার মনুষ্ঠিত ব্রচ্মচর্যয 'খলিত € 
হয়। ৫৪) পরদারপরিত্যাগী এবং খতুকালেই স্বদারনিরত থাক। প্রযুক্ত, ধর্মশীল 
গৃহস্থই ব্রহ্মচারী বলিয়া! অভিহিত হইয়। থাকেন। ৫৫। যেগুহস্থের কামবা 
ক্রে।ধ নাই, বিনি রাঁগ-ঘ্েষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, যিনি সামিক এবং সদার, সেই 
গৃহস্থ বানপ্রন্থ হইতেও সপ্মানের পাত্র । ৫৬। যে ব্যক্তি কথধিঃৎ বৈরাগ্য বশগতঃ 
গৃহগ্থাশ্রম পরিত্য।গ করিয়া, মনে মনে গৃহধর্মী সমুহকে আসক্তির সহিত ল্মরণ 
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করে, সে ব্যক্তির উভয়দিকই ভ্ষ্ট হয়, কারণ সে গৃহন্থও নহে এবং বানপ্রস্থও 
নহে। ৫৭। যে গৃহস্থ, অধ।চিত বৃত্তির দ্বার জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, এবং 
যিনি, যে কোন পদার্থে ই তুষ্ট থাকেন, সেই গৃহস্থ ভিক্ষুক হইতেও সম্মানের পাত্র। 
৫৮। বে পদার্থ বর্তমানে ছুর্লভ ও ভবিষ্যতেও যাহ! ছুত্প্রাপ্য, ষতি যদি সেই 
পদার্থ ভিক্ষা করেন এবং যদি আহারে সন্তোষ প্রকাশ ন| করেন, তাহা হইলে 
তিনি পতিত হইয়! থাকেন। ৫৯। 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিশ্বানর মনে মনে এই প্রকার গার্স্থযধর্দ্ের গুণাগুণ বিচার করিয়া, 
মল্প দিনের মধ্যে মাপনার যোগা, সগকুলোদ্তব! এক কন্যার যথাবিধি পাণিগ্রহণ 
করিলেন। ৬০। 

বিশ্বানর, এ দারপরিগ্রহ করিয়! যথাবিধি অগ্নিসেব! এবং পঞ্চযজ্ঞের বিধান 
করিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন বেদৌক্ত ষটুকন্মের বিধান করিয়! দেব, পিতৃ 
ও অতিথিগণের শ্রীতিসাধন করিতে লাগিলেন। ৬১। পরস্পর স্ত্রীপুরুষের 
অসঙ্কেচে এবং উভয়েরই আনুকুল্যে বিশ্বানর, সংযমসহকারে, যথাসময়ে ধর্ম, 
অর্থ ও কাম অর্জরনকরতঃ কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন। ৬২। কর্দ্মকাণুবিশ্লারদ, 
বিশ্বানর, পুর্ববাহ্ে দেবকর্ম্ম, মধ্যাহ্ছে মনুষ্যারাধন! ( অতিথি-সেবনাদি ) এবং 
অপরান্ছে পিতৃকশ্ম শ্রাদ্ধার্দি করিতেন। 

এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্ষণশ্রেষ্ঠ বিশ্বানরের পত্বী, স্ব্রতা 
শুচিত্বতী স্বর্গনাধন স্বকীয় নন্ততির অক্কুরমাত্রও অবলোকন করিতে না পাইয়া, 
নিজ স্বামী বিশ্বানরকে প্রণিপাতপুর্বক এই মঙ্গলঞ্জনক বাক্য বিজ্ঞাপন করি- 
লেন। ৬৪-৬৫। শুচিত্বতী কহিলেন, আর্ধ্যপুত্র! প্রাণনাথ ! আর্ধ্যধিষণ | 
আপনর চরণার্চনার বলে এই সংসারে আমার কোন পদার্থই দুর্লভ নাই। ৬৬। 
মাধ্যপুত্র! স্ত্রীগণের অভিলষণীয় যে সকল ভোগ আছে, তাহা আপনার 
প্রসাদে আমি যথেফট প্রকারে অনুভব করিয়াছি। প্রসঙ্গাধীন্ন সেই সকল ভোগ্য 
বস্তুর বিষয় উল্লেখ করিতেছি, যথা, মনোহর বন্ত্রনিচয়। হন্নর গৃহ, শোভন শষ্যা। 
উত্তম পরিচারিকা, মালা, তাল, অন্ন ও পানীর ভ্রবা, ব্বধধ্মানিরত সধবা, স্ত্রীগণের 
এই আট প্রকার ভোগ, আপনার কৃপার আমার সম্পূর্ণরূপে লাভ হুইয়াছে। 
৬৭-৬৮। হে নাথ! কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা বন্দিন হইতেই মনোমধ্যে 
কআখস্থান করিতেছে এবং এ প্রার্থনার বিষয় পদার্থ, গৃহস্থগণের পাওয়! উচিত, 
সুতরাং আমার এই প্রার্থনার বিষয়টী আপনার প্রদান করিতে হইবে। ৬৯। 

বিশ্বানর কহিলেন, নরি প্রিয়হিতৈবিণি 1! নুখোণি! তোমাকে জাগি কোন 
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পদার্থ না দিতে পারি, অয়ি মহ!ভাগে ! তুমি প্রার্থনা কর আমি অবিলম্েই তাহ। 
প্রদান করিব। ৭০। হে কল্যাণি | সর্ববমঙগলকারী মহেশ্বরের প্রসাদে, মর্তে' 
কিন্বা স্বর্গে কোন পদার্থ ই আগার দুর্লভ নহে । ৭১। ১ 

গতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়!, হৃষ্টবদন পতিব্রত। শুচিম্মতী এইরূপ 
বলিলেন যে, অয়ি নাথ! আমাকে যদি বর প্রদান করিতে আপনার অভিলাষ 
হইয়! থাকে এবং আমিও যদি বরলাঁভের যোগ্য হইয়। থাকি, তবে আর অন্য 
কোন বর প্রার্থনা করি না, কেবলমাত্র মামাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি 
মহেশ্বরসদূশ পুত্র লাভ করিতে পাঁরি। ৭২-৭৩। 

শুচিত্মতীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিশ্বানর ক্ষণকাল সমাধি অবলম্বন- 
পুরববক মনে মনে চিন্ত! করিলেন যে, অহো! এই আমার স্ত্রী কি আতি হুর্লভ 
পদার্থের প্রার্থনা করিল! হাঁয় এই বিষয় আমার মনোরথ পথ হইতেও দুরবর্তী, 
অথবা ইহাই হইবে, পেই বিশ্বনাথ সকলই করিতে পারেন। সেই বিশ্বনাথ শস্তু- 
বাক্যস্বরূপে ইহার মুখে অবস্থান করিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করিয়াছেন। এ বিষয় 
উপেক্ষা, করিতে কোন্‌ ব্যক্তি সক্ষম, অতএব ইহা নিশ্চয়ই সফল হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ৭৪-৭৬। 

এক-পত্বী-ব্রতে অবস্থিত শ্রীমান্‌ বিশ্বানরমুনি এই প্রকার চি করিয়া, 
নিজ কাসম্ত। শুচি্মতীকে কহিলেন, “অয়ি কাস্তে! তোমার কামন। সফল 
হইবে”। ৭৭। 

এই প্রকারে নিজ পতীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, বিশ্বানর মুনি যেখানে 
সাক্ষাত কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর বিরাজমান, সেই কাশীপুরীতে তপস্তা করিবাঁর নিমিত্ত 
গমন করিলেন। ৭৮। অনন্তব বিশ্বানরমুনি সত্বর বারাণসীতে আগমনকরতঃ 
মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়া, শত জন্মান্তরের অগ্িদ্তত ত্রিবিধ তাপহেতু পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করিলেন । ৭৯। তৎপরে বিশ্বেশ্বর প্রমুখ শিবলিঙগসমুহকে দর্শন এবং 
সকল বাপী, কুপ ও সরোবর প্রভৃতি পুণ্য-কুণ্ডে স্নান করিয়া, সকল বিনায়কগণ 
এবং সকল গৌরীকে প্রণামপুর্বক, পাপভক্ষণনামক ক্লীলভৈরবকে পুজা এবং * 
দগুনায়কপ্রমুখ গণসমুহকে যত্বের দহিত স্তুতিকরত% আদিকেশবপ্রমুখ কেশব- 
মুত্তিসমৃহকে পরিতোধিত এবং পুনঃ পুনঃ লোলার্ক প্রমুখ সূ্ধ্যগণকে প্রণাম করিয়া 
এবং নিরালম্যভাবে সর্ন্বতীর্ঘে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুপ্রবানান্তে, বিশ্বানরমুনি 
সহজ যতি ও বিপ্রগণ্কে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন এবং যোড়শোপচার- 
পৃজার দ্বার! ভক্তিভাবে মহালিজ সকলকে অর্চন! করিলেন । ৮০-৮৪। 
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এই প্রকার কর্্ম নিষ্পন্ন করিয়া, বিশ্বানর বারম্থার চিন্তা করিতে লাগিলেন 
যে, “কোন শিবলিজ সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিতে সক্ষম 1 এবং কাহার বা 
উপাঁসন! করিলে, আমার এই সস্তানকামনার তপন্ত। নিশ্চণতা প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে ? ৮৫। শ্রীমদো্কারনাথ, কালেশ, বৃদ্ধকালেশ, কলশেশ্বর, কেদারেশ, 
কামেশ, চন্দ্রেশ, বা! ত্রিলৌচন অথব। জন্ুকেশ কিম্বা জেষ্ঠেশ অথব। জৈগীষব্যেশ্বর 
নামক কোন্‌ শিবলিঙ্গের উপ(সন্। করিলে সত্বর সিদ্ধিলাভ হইবে ? ৮৬। 
দশাশ্বমেধেশ্বর, ঈশানেশ্বর, ভ্রুমিচণ্ডেশ, দৃক্ধেশ, গরুড়েশ, গোকর্ণেশ, গণেশ্বব, 
ঢুণ্ট্যাশাগজ সিদ্ধ, ধর্ম্েশ, তারকেশ্বব, নন্দিকেশ, নিবাসেশ, পত্রীশ, প্রীতিকেশ্বর, 
পর্ববতেশ, পশুপতীশ্বর, ক্রদ্গেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, বিভাগ্েশ্বর, ভার- 
ভূতেশ্বর, মহালক্ষমীশ্বর, মরুত্তেশ, মোক্ষেশ, গঙেশ, নম্ম্দেশ্বর, মার্কগেশ্বর, 
মণিকর্ণীশ অথব। বত্বেশ্বর কিন্বা যোগিনী-গীঠ, ইহার মধ্যে কোনটী, শীঘ্ব সাধক- 
গণের সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন । ৮৭-৯২। যামুনেশ, লাঙ্গলীশ, গ্রীমদ্দিশ্বেশ্বর- 
প্রভু, অবিমুক্তেশ্বর, বিশালাক্ষীশ্বর, ব্যাষ্রেশ্বর, বরাহেশ, ব্যাসেশ, বুষভধবজ, 
বরুণেশ, বিধীশ, বিষ্টেশ্বর, শনীশ্বর, সোমেশ্বর, ইন্দরেশ্বর, স্বর্লানেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, 
হরিম্চন্দ্রেশ্বর, . হরিকেশেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, মহাদেব, উপশান্তিশিব, ভবানীশ, 
কপদ্দীশ, কন্দুকেশ। মখেশ্বব ও মিরাঁবরুণসংজ্ক প্রভৃতি অনন্ত শিবলিজের মধ্যে 
কাহার উপ!মন! কবিলে সত্বর পুত্রলা'ভ হইতে পারে ?” 

এই প্রকারে ক্ষণকাল বিচার করিয়া, স্ধী বিশ্বানরমুনি নিশ্চয়পুর্বৰক 
কহিলেন, ওঃ এতক্ষণ আমি বিশ্বৃত হইয়াছিলাম, ইহাতে মিশ্চয়ই আমার মনোরথ 
সফল হুইবে। লিদ্ধগণ যে লিঙ্গের সেব! করিয়া, দিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, 
সেই লিগ আমার প্মৃতিপথে উদয় হইয়াছে । ৯৩-৯৮। যে ক্ষেত্র দর্শন বা স্পর্শ 
করিলে মনঃ পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হয়, যেখাঁনে দিবারাত্র পুজনাভিলাষী' দেবরাজ 
আগমন করিবেন বলিয়া, শ্ব্গদ্বার সর্বদাই উদঘাঁটিত ,রহিয়াছে। যে ক্ষেত্র 
পঞ্চমুদ্রাময় মহাপীঠ এবং যেখানে সকল প্রাণীই দিদ্ধিলাত করিতে পারে, যে 
ক্ষেত্রে সাক্ষা্ড সিদ্বিরূিনী বিকটাদেবী বিরাজমান! এবং যেখানে অবস্থিত, 
ভক্তগণের সর্বব প্রকার বিস্বরাশিকে নিরাকরণ করিয়া, বিদ্ববিনায়ক স্বয়ং সর্বব- 
প্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে, বারাণসীপুরীতে 
নু্বাক্ত গুণসমুহে বিভূষিত এক পরম সিদ্ধিক্ষেত্র আছে, তাহ! সকল প্রকার 
সিদ্ধিত্থান হইতে উৎকৃষ্ট । ৯৯-১০২। 

সেই পবিত্র ক্ষেত্রে বীরেম্বর নামক এক পরম সিদ্ধিদায়ক শিবলি্গ বর্তমান 
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আছেন, তিনি অতি গুহাতম, ষদ্ধপি এই কাশীপুরীতে এমন এক তিলাস্তর 
পরিমিত ভূমি নাই, যাহা শিবলিঙ্গ বিরহিত, তথাপি এই বীরেশ্বর লিজসদৃশ 
শীত্ত্র পিদ্ধিগ্রদ অন্য কোন শিবলিলই বর্তমান নাই। এই বীরেশ্বর যেমন অন্য পিদ্ধি 
সন্বর প্রদান করেন, সেইরূপ আশু, ধন্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রদান করিয়া 
থাকেন। ১০৩ ১০৪। 

এই কাশীক্ষেত্রে বীরেশ্বর যে প্রকার সিছ্ধিদ, সে প্রকার আর কোন লিজই 
নহেন, ইহ! নিশ্চয়। পঞ্চস্বর নামক গঙ্ধর্ব$ এই বীরেশ্বরের উপাসন! করিয়া 
পরম সিদ্ধিলাঁভ করিয়াছিলেন। ১০৫। ন্বচ্ছবিদ্ঞ নামে বিস্তাধর, বন্থপূর্ণনামক 
নক্গরাজ এবং ভক্তিসহকারে নৃত্যকারিণী কোকিলালাপ। এক শ্রেষ্ঠ অপ্নরা) এই 
বীরেশ্বরে সশরীরে বিলয়প্র/প্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে বেদশির। নামে কোন 
একজন খষি শতরুদ্রী জপ করিতে করিতে এই মন্ত্রজ্যোতিশ্ময় বীরেশ্বর-লিঙ্গে 
সশরীরে বিলীন হইয়। গিয়াছেন। চন্দ্রমৌলি ও ভরদ্বাজন।মক পাঁগশুপত- 
শ্রেষ্ঠদ্বয়ও বীরেশ্বরের 'অভ্যচ্চন] করিয়া) গান করিতে করিতে এইখানে সশরীরে 
মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শব্খচুড় নামক সর্পরাজ স্বীয় ফণামণ্ডল দ্বারা ছয় মাস 
রাত্রিতে এই বীরেশ্বর লিঙ্গের আরতি করিয়া, সম্যক্প্রকার সি্ধিলাভ করিতে 
পারিয়াছেন, বেণুপ্রিয় নামক স্বকীয় ভর্তার সহিত কোন কিন্নরী অতি স্ুস্বরে 
ইহাব স্তৃতিগাঁন করিতে করিতে পরম নির্ববাণপদৰী €( মোক্ষ ) লাভ করিয়াছেন, 
এই প্রকার অনস্তসহত্র সিদ্ধগণ এইখানে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন। 
১০৬-১১১। এই সকল কারণে. এই সিদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে এই বীরেশ্বর লিজ 
সর্বব(পেক্ষ। দিদ্ধলিঙ্গ বলিয়| কীর্তিত হইয়! থাকেন। ১১২। এইবাীরেশ্বর লিঙের 
আরাধন! কুরিয়।ঃ বিদেহজ জুফ্টরাজ্য জয়দ্রথনাম| নরপঠি, পুনর্ববার রিপুগণকে 
বিনাশপুর্ববক অন্থলিতভাবে রাজ্যশীসন করিতে সমর্ন হইয়াছিলেন। ১১৩। 
মগধাধিপতি জিতেন্দ্রিয় “বিদুরক্ষন!মা ভূপতি অপুত্র হইয়াও, বীরেশ্বরের প্রসাদে 
পুত্রলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ১১৪। এইখানে 'বন্থপ্ুত্ত নামা! কোন বণিক্‌ 
একবশুসরকাল বীরেশ্বর লিঙ্গের অর্চন! করিয়া, দেবকম্যাসদৃশ রূপ ও গুণশালিনী 
এক কন্তা! লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ১১৫। আমিও এখানে প্রতিদিন ত্রিসন্ধযা 
বীরেশ্বরলিঙ্গের উপাসন! করিয়া, স্ত্রীর অভিলাধানুরূপ পুত্রলাভ করিতে পারিব, 
ইহু। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে। ১১৬। 

এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ধৈর্য্যশালী কৃতী বিশ্বানরমুনি, চত্রাকুপ জলে 
স্বানপূর্ববক শুপস্তার জগ্ বিশেষ-প্রকার নিয়ম গ্রহণ করিলেন। ১১৭। বিশ্বানর- 
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মুনি, প্রথম মাসে দিবসে একবাবমাত্র আহার আরম্ভ করিলেন, অনন্তর দ্বিতীয় 
মাসে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, রাত্রিতে আহার করিতে আরস্ত কবিলেন। 
তৃতীয় মামে পাত্রিতে আহার এবং আহারের নিমিত্ত ভিক্ষাদি পরিত্যাগ করিয়াঃ 
বিনা প্রার্থনায় প্রাপ্ত অতি সামান্য অন্নেই জীবনযাত্র| নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
এইরূপ তৃতীয় মান গমন করিলে, চতুর্থ মাসে অন্নাহাব পরিত্যাগ করিলেন। ১১৮। 
পঞ্চমমাসে কেবলমাত্র হৃগ্ধাহার কবিয়া, ষষ্ঠ মাসে তাহাও পরিত্যাগকরতঃ শাক 
ও ফল আহার আরন্ত করিলেন, এই প্রকাব যষ্ঠমাঁন অতীত হইলে পর, বিশ্বানর 
মুগ্টিপরিমিত তিল আহারকবতঃ সপ্তম মাস অতিবাহিত করিয় অস্টমমাসে কেবল 
জলমাত্র আহার কবিয়া, কঠোর তপস্য। আরম্ত করিলেন। ১১৯। পঞ্চগব্যমাত্র 
ভক্ষণ করিয়া নবমমাস অতিবাহিতকরতঃ বিশ্বানর, দশমমাঁসে চান্দ্র।যণ-ব্রত 
করিলেন। এই প্রকারে একরূপ নিরাহারে দশমমান অঠিবাহিত করিয়।, তিনি 
একাদশ মাসে দিনান্তে কুশাগ্রভাগস্থ-জলমাত্র পান করিয়া, দ্বাদশ মাসে সর্বব- 
গ্রকার আহারও পরিত্যাগকরতঃ কেবলমাত্র পর্ণাহারী হইয়) অবস্থান কগিতে 
লাগিলেন। ১২০।, 
এই প্রকারে দ্বাদশমাস অতিবাহিত হইলে, ত্রয়োদশ মাসে এক দিব প্রত্যুষে 

ভাগীরথা-জলে স্্ানপূর্বক তপোধন বিশ্বানব বীবেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ কবিয়।ই 
দেখিতে পাইলেন যে, সেই বীরেশ্বরলিজের মধ্যভাগে একটা অতি রমণীয়াকৃতি 
অফ্টবর্ষবয়স্ক বালক বিদ্ভমান আছেন॥ বিশ্বানর দেখিলেন এ বালকাকৃতি 
জ্যে।তির্য় যুর্তির নয়ন আকর্ণ বিস্তৃত, ওষ্ঠ ও অধ স্থন্দর লোহিতবর্ণ, মনোহর 
পিজলবর্ণ জটাকলাপে তাহার মস্তক বিভুষিত ও আনন অতি মনোহর হাম্যচ্ছটায় 
বিমণ্ডিত, এ বালকের পরিধানে কোন বস্ত্র ছিল না, তিনি উলঙ্গ । বিশ্বানর 
আরও দেখিলেন যে, শৈশবকালোচিতবেশধারী অতি মনোহর সেই বালক, 
অবলীলাক্রমে হাস্যসহকারে, বেদসুত্তসমূহ পাঠ করিতেছেন। ১২১-১২৪। 

_ এই প্রকার অতি মূনোহরাকৃতি সেই শিশুমুন্তিকে বিলোকন করিয়া, বিশ্বানর 
মুনির অঙ্গ রোমাঞ্চে কণ্টকিত হুইল। অভূতপূর্ব আনন্দোদয়ে ভীহার বাক্য 
জড়িত-গ্রায় হইয়! গেলঃ তখন তিনি গদগদভাবে পুনঃ পুনঃ নমস্ক(র উচ্চারণকরতঃ 
নিই অভূতপূর্ব বালক-মুণডির স্তি করিতে আরম্ত কারলেন। ১২৫। 

বিশ্বানর কহিলেন, হে প্রভো । একমাত্র অদ্বিতীয়স্বরূপ সত্যসনাতন ব্রহ্মাই 

ধিভভমান আছেন, এই সংসারে নানারূপ বাহাপদার্থের বাস্তবিক £পরমার্থসত্ব নাই, 
এক র্ুদ্রই এ জগতে অদ্বিতীয় পরমার্থ পৎপদার্থ এবং রঙ্দ্রই আনন্দময় ত্রহ্মপদার্থ, 
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হে প্রভে!! সেই রুত্রর্ূপী অদ্বিতীয় মহেশ্বরযুর্তি আপনিই, অতএব 'আামি 
আপনারই শরণাগত হইলাম । ১২৬। হেশস্তো! আপনি এক*'হইয়াও, এই 
নিখিল সংসারের একমাত্র স্রষ্টা, হে প্রতে। ! এই নানারূপময় সংসারেই আপনি 
একম্বরূপে সর্ববদা বিমান রহিয়াছেন অথচ বাস্তবিক আপনার কোন রূপই নাই। 
সূর্য্য একনসরূপ হইয়াও, যেমন জলসমূহের মধ্যে নানারূপে প্রতীত হন, আপনিও 
সেইরূপ একাত্মন্বরূপ হইয়াও প্রতি শরীরভেদেই ভিন্ন তিন্ন জীবন্থরূপে প্রতীয়- 
মানু হইতেছেন, হে দেব ! আমি, আপনি ভিন্ন অন্ত কোনও ঈর্বর স্বীকার করি 
না, আমি একমাত্র আপনারই শরণাগত। ১২৭। হে প্রভে |--যে মহেশ্বরের 
তত্ব অবগত হইলে, এই বিশ্ব-সংসার-রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, শুক্তিকায় রৌপ্যের ম্যায় 
এবং মরীচিকায় জলরাশির স্যায় মিথ্যা বলয়! বোধ হয়; সেই মহেশ্বর-স্বরূপ 
আপনার শরণাগত হইলাম। ১২৮। হে শস্তে।! আপনি জলমধ্যে শৈত্যরূপে 
অবস্থিত, আপনি অনলে দাহিকাশক্তি, আপনিই সূর্য্যমধ্যে তাপ ও চন্দ্রমগ্ডলে 
জ্যেৎস্নারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, হে প্রভে। ! পুষ্পমধ্যে আপনিই গন্ধরূপে 
বিরাজমান এবং আপনি ছুগ্ধমধ্যে ঘ্ৃতরূপে বর্তমান রহিয়ছেন, হে প্রভো ! জগতে 
যহা দার বলিয়। পরিগণিত, আপনি তাহ! হইতে সববথ। অভিন্ন অতএব আমি 
আপনার শরণপ্রার্থী হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন। ১২৯। হে শত্তে! আপণার 
শ্রবণেক্দ্িয় নাই, অথচ আপনি শব্দ শ্রবণ করেনঃ হে প্রভেো |! আপনর 
নাসিক নাই, অথচ আপনি গন্ধসমুহের আস্রাণ করিতেছেন হে দেব! আপনি 
পাদহীন হইয়াও বহুদূর গমন করিতেছেন, আপনি চক্ষুহাঁন হইয়াও সকল পদার্থই 
দেখিতেছেন, হে ঈশ! আপনি রসেব্দ্রিয়হীন হইয়াও নিখিল প্রকার রসের অনু 
৬বকারী। হেদেব! আপনার তত্ব কোন্‌ ব্যক্তি অনগত আছেন, এই কারণে, 
হে প্রভে। | আমি আপনার শরণাগত হুইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। 
১৩৯ | হে ঈশ]| *সমগ্র বেদও সাক্ষাৎ আপনার তন্ব অবগত নছেন, বিষুও বা 
অখিল জগতের অ্র্টাী বিধাতাও আপনার প্রকৃত তন্ব জানেন না। হে ঈশ! 
যোগীন্দ্রগণ ও ইন্দরপ্রমুখ দেবগণও লাপনার যথার্থ স্বরূপ জানেন না। কেবলমাত্র 
ভতক্তই আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন। হে প্রভে!! আমি আপনার শরণ।গত 
হইলাম, াপনি আমাকে রক্ষা করুন। ১৩১1! হে ঈশ! আপনার কোন গোত্র 
নাই, আপনার জন্মও নাই, হে প্রভে! | আপনার নাম বা রূপ নাই, হে ঈশ! 
আপনার কোন প্রক।র শীল নাই, হে প্রভো ! এই প্রকার রূপাদিহীন হইয়াও 
আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, হে দেব! আপনার ভজন| করিতেছি, আপনি আমার 
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সর্বপ্রকার ভাট পুরণ করুন। ১৩২। হে ম্মরারে] সকল বস্তরই আপনি 
ফর্ত। অথচ আপনিই সকল পদার্থেই অভিন্নভাবে বর্তমান রহিয়াছেন। আপনি 
* গেবীশ্বব, আপনি অতি শান্ত ও উলঙ্গমুত্তি, হে প্রভো৷ ! আপনিই বৃদ্ধ, যুব ও 
বালম্বরূপ, হে বিভো! জগতে এমন কোন্‌ পদার্থ আছে, যাহ! আপনার 
স্বরূপ হইতে ভিন্ন, হে প্রভেো।! আমি কায়মানোবাক্যে আপনাকে নমস্কার 
করিতেছি । ১৩৩। 

এই প্রকারে স্তব করিয়া বিশ্বানব মুনি হৃষ্ীন্তঃকরণে যেমন দগুবন্ভীবে 
ভূমিতে নিপতিত হইলেন, সেই সময়েই অখিলবৃদ্ধগণেব বুদ্ধ বালক কহিলেন, হে 
“ভূদেব | তুমি বব গ্রহণ কর”। ১৩৪। 

অনন্তর কৃতী বিশ্বানব ভূমি হইতে উত্থান করিয়া, হৃষ্টান্তঃকবণে প্রত্যুত্তর 
করিলেন, হে প্রভে৷ | আপনি-সর্ধবভ্, কোন্‌ পদার্থ আপনাব অজ্ঞাত আছে? 
। ১৩৫। হে প্রভো! আপনি ভগবান্‌ ও সর্ববপ্রাণিরই অন্তবাত্বা) আপনি সর্বব 
স্বরূপ এবং সকল পদার্থ ই আপনি প্রদান করিয়। থাকেন। হে প্রভো! আপনি 
ঈশ্বর ও সর্বজ্ঞ হুইযা, এই দৈম্ঠাবন্থাসূচক প্রীর্থনাতে আমাকে কেন মিয়োগ 
করিতেছেন। ১৩৬। 

বিশুদ্ধাত্ব! পবিত্র-ব্রত বিশ্বানর মুনির এই প্রকার ঝক্য শ্রবণ করিয়। বালক 
মুপ্তি মহেশবর মৃদু হান্) কবিয়৷ বলিতে আবস্ত করিলেন। ১৩৭। বাঁলক কহিলেন, 
হে পবিভ্র-চিত্ত বিশ্বানর! তুমি তোমার স্ত্রী শুচিত্মতীর সন্তান প্রাপ্তি-বিষয়ে হৃদয়ে 
যে অভিলাষ করিয়াছ, সখরই তোমার সেই অভিপাষ পুর্ণ হইবে। ১৩৮। হে 
মহামতে | ত্বদায় পত্ী শুচিত্মতীর গর্ভে আমি তে।মাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব, 
সেই পুন্দরটা “গৃহপণি” নামে বিখ্যাত হইবে, তাহার স্বভাব বিশুদ্ধ হইবে এবং এ 
পুত্র সকল দেবগণেরই প্রিয় হইবে । ১৩৯। অভিলাষ্টক নামে এই পবিজ্র স্তোত্র 
যাহ! তুমি পাঠ করিলে, ইহা এক বৎসর কাল শিব-সমীপে' পাঠ করিলে নকল 
অভিলাষ সফল হয়। ১৪০। এই স্তোত্রটা পাঠ করিলে যথাসম্ভব পুত্র, পৌত্র ও 
ধনলাভ হয়, এই স্তোত্র পাঁঠকারীর সর্ববপ্রকারে শাস্তি লাভ হয় এবং সর্বপ্রকার 
বিপন্তি বিনষ্ট হয়। ১৪১। এই স্তোত্রটী পাঠ করিলে স্বর্গ, অপবর্গ ও সম্পদ ল/ভ 
হয়। প্রতিদিন গ্রাতঃকালে উত্থানপুর্ববক বিধিমতে স্থান করিয়৷ শিবলিঙ্গ অর্চন৷ 
করতিঃ এক বর্ষকাল ব্যাপিয় প্রতিদিন এই স্তোত্রটা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই অপুক্র 
ব্যক্তি পুত্রণাভ করিতে পারে। বৈশাখ, কার্তিক অথব| মাধমাঁসে বিশেষ নিয়ম 
গ্রহণ করিয়া, যে ব্যক্তি এই স্তোত্রটা পাঁঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সকল ফলই লাস 
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করিতে সমর্থ হইবে । কার্তিক মাসে বিশেষ নিয়ম গ্রহণ করিয়া, তুমি এই ত্তবের 
দ্বারা আমাঁকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, এই কারণ আমি তোমার পুপ্রত্ব স্বীকার করিব। 
অন্য যে কোন ব্যক্তি এইরূপ কার্তিক মাসে নিয়ম গ্রহণফরতঃ, এই স্তবটী পাঁঠ 
করিবে, সেই ব্যক্তিও এই প্রকার ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে। এই পবিজ্র 
অভিল|ষাষ্টক নামক-স্তোত্র, যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা উচিত নহে। এই 
মহাবন্ধ্যা প্রসুতিকাথী স্তোত্রটা অতি প্রযত্তের সহিত গোপন করিয়! রাখিবে। 
স্ত্রী অথবা পুরুষ এক বসরকাল যদি শিবলিঙ্গ-সন্নিধানে এই স্তবটী পাঠ করিতে 
প|বে, তবে তাহার নিশ্চয়ই পুত্রলাভ হয়। এই প্রকার বলিয়া সেই বালক 
মন্তহিত হইলেন, অনন্তর সেই বিশ্।নর মুনিও হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন। ১১২--১৪৭। 
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অগন্তা কহিলেন, হে স্শ্রোণি ও সৌভাগ্যবতি লোপামুদ্ধে ! বৈশ্বানরের 
উৎপত্ি-বিষয়ে, পুণাশীল ও স্থশীলনামক নিষুঃর পারিষদ্দ্বয় শিবশন্মীকে যাহ 
বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ১। বিধিপুর্ববক গর্ভাধান-কর্ম্ম নিষ্পাদনের পর 
কালক্রমে বিশ্বানরের পত্বী গর্ভবতী হইলেন। যথাঁকালে বিদ্বান্‌ বিশ্বানর গর্ভস্থ- 
বালকের পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য, গৃহাশান্ত্োক্ত বিধিপৃর্ববক পৃংসবন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, 
সন্তানের রূপ ও এক্ব্যবৃদ্ধি এবং প্রসূতির অনায়াসে প্রসব জঙ্য, অফ্টমাসে 
সীমন্তোম্নয়ন করিলেন। ২_-৪। অনন্তর বৃহস্পতি কেন্দ্রন্থিত হইলে, গুভলগ্নে 
শুচিম্মতীর সৃতিকাগার প্রকাশিত করিয়া, সমস্ত অমঙ্গলের নাশকারী ও চন্দ্রতুল্য 
বদন এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ৫-৬। সেই সষ্ভোজাত শিশু; ভূ, ভূব ও স্বর্মলোক 
বাপা জনগণের স্থখপ্রদ্দ হইল। শিশুয় জন্ম হইলে, বায়ু দিগজনামুখে স্গন্ধ বহুন 
করতঃ স্বীয় গন্ধবাহ নাম সার্থক করিতে লাগিল। নিবিড় মেঘরাশি সুগন্ধি পুষ্প- 
বি করিতে লাগিল। দেবতাগণ দুন্ধুভি্ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দিকৃসকল 
নির্মল হইল, চতুর্দিকে প্রাণিলম্ছের মন ও নদী লকল স্বচ্ছ হইয়! উঠিল, তমোরাশি 
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বিলয়, প্রাপ্ত হইল, রজঃদমূহও অপগত হইল। প্রাণিগণ সব্ব*সমাযুক্ত হইল এবং 
পৃথিবীও শুনভমূত্ডি ধাবণ কবিল। সকলেরই বাঁণী কল্যাণরূপে গ্রাথিগণকে শ্রীত 
করিতে লাগিল । ৭--১০। 

তিলোত্তমা, উর্বশী, রম্থা, প্রভা, বিছযুৎ প্রভা, হৃমঙগলা, শুভালাপা প্রভৃতি 
শ্রেষ্ঠ অপ্লরাগণ, সহর্ষে নভ্রতার সহিত মুক্তা, কর্ূর, অগুরু, কম্ত রী, কোল, 
বস্ত ও বেদুর্ধ্যময়দীপ, হরিদ্রাচুর্ণ, একরূপ গারুত্বুত-মণিসমূহ, শখ, শুক্তি, দধি, 
পল্পরাগ, প্রবাল নামক রত্রঃ কুদ্ধুম এবং গোমেদ, পুষ্পরাগ ও ইন্দ্রনীলময় হুচারু 
মাল্যসমুহে পবিপূর্ণ স্বর্ণপাত্র নিচয় হস্তে লইয়া এবং অন্যান্য অনেক বিদ্যাধরী, 
কিন্নরী ও অমরীগণ চামব ও মাজল্যব্রব্য হস্তে এবং গন্ধ, উরগ ও যক্ষগণের, 
পতীগণ শুভন্বরে স্বললিত গান করিতে করিতে তথায় আগমন করিতে লাগিল। 
১১-১৬। মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্তা, ক্রতু, মল্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, আমি, 
বিভাগু। মাগুব্য। লোমশ, বোঁমপাদ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভৃগু, গালব, গর্গ, জতৃকর্থয, 
পরাশর, আপন্তন্য, যাজ্জবন্থ্য, দক্ষ, বাল্মীকি, মুদ্রগল, শতাতপ, লিখিত, শিলাদ, শঙ্খ 
উদ্থভূক্‌, জমদগ্নি, সন্বর্ত, মতঙ্গ, ভরত, অংগুমান্‌, ব্যাস, কাত্যায়ন, কুণ্ুস, শোৌনক, 
সশরন, শুল্ক, ধষ্যশূঙ্গ, দূর্ববাা, রুচি, নারদ, উুঁমুরু, উত্তক্ক, বামদের, চ্যবন, অসিত 
দেবল, শালঙ্কায়ন, হারীত, বিশ্বামিত্র, ভার্গব, সপুত্র, স্বকণ্ড১ দালভ্য, উদ্দালক, 
ধৌমা, উপমন্যু ও বহুস প্রভৃতি মুনিগণ এবং মুনিকন্তাগণ সেই বালকের শাস্তি- 
কর্মের জন্য বিশ্বানরের আশ্রমে আগমন করিলেন। এবং বুহম্পতি ও ব্রহ্মার 
সহিত গরুড়-বাহন বিষু্, নদী, ভূজী ও গৌরীর সহিত বৃষধ্বজ মহাদেব, ইন্দ্র 
প্রভৃতি দ্েবগণ, পাতালবাসী নাগসমুহ, বন্ুবিধ রত্ব লইয়া, সরিতের সহিত সমুদ্রের 
অধিষ্টাতাখণ এবং নান! প্রকার স্থাবরগণ জঙ্গমরূপ ধারণ করিয়া, তথায় আগমন 
করিলেন। সেই মহোত্সবে বাত্রিকাল ব্যতিরেকেও জ্যোত্সার "আবির্ভাব 
হইল। ১৭--২৬। 

ত্রন্ম। স্বয়ং সেই বালকের জাতকন্মী করিলেন এবং তদনুকুল শ্র্গতিবিচার 
করিয়া, একাদশ দিবসে করণীয় নামকর্ম-বিধানের দ্বাবা সেই বালকের “ণৃহপতিৎ 
এই নাম প্রদান করিলেন “এই গৃহপতি নামে গার্থপত্য অগ্নি, প্রজাব ও 
ধনের উত্তমরূপ জ্ঞীতা, হে অগ্নে! হে গৃহপতে। আমাদিগকে অন্ন, যশঃ 
&রবং বল প্রদান কব” ইত্যাদি চতুর্বেবেদোক্ত মন্ত্রসমুহ এবং আশীর্ববাক্যের দ্বারা 
বালকের রক্ষাবিধান করিয়া, বিষুর ও মহাদেবের সহিত হংসযানে আরোহণ. 
করতঃ তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। ২৭-৩১। অনন্তর অন্যান সকলে পরস্পর 
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আহ! ! বালকটীর কি আশ্চর্য্যরূপ, কি তেজ, কেমন সমস্ত অঙ্গের লক্ষণ, শুচি- 
ক্মতীব ভাগ্যেই স্বয়ং মহাদেব আবিভূতি হইয়াছেন, ষাঁহার। মহাদেষের ভক্তজন * 
উহাদের গৃহে মহাদেব আবিভূ্তি হইবেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কারণ ষীহারা 
রুদ্রের সেবক তহারাও সাক্ষাৎ রুদ্রস্বরূপ, এই প্রকার বলিতে বলিতে বিশ্বানরের 
অনুমতি লইয়া, আনন্দের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন । ৩২-_-৩৪। 
বেদেতে উক্ত হইয়াছে যে, পুত্রের দ্বারা পরলে!কসমুহকে জয় কর! যায়; এই 
নিমিত্তই গৃহস্থাশ্রমবাসিগণ পুত্রের কামন! করিয়া থাকেন। ৩৫ ॥ পুত্রহীন ব্যক্তির 
গৃহ শূন্যময়, অপুত্র ব্যক্তির উপাঞ্্ন নিরর্থক, অপুত্র ব্যক্তির বংশ নিক্ুলঃ 
স্বতরাং পুত্রহীন ব্যক্তি হইতে অপবিত্র আর কিছুই নাই। ৩৬। পুত্র হইতে 
অধিক আঁর কিছুই লাভ নাই, পুত্র হইতে অধিক স্থুখ আর কিছুই নাই, পরকালে 
ও ইহকালে পুত্র হইতে অধিক বন্ধু আর কেহই নহে। সেই পুত্র জগতে সাত 
প্রকার 8__ওরস, ক্ষেত্রজ, ক্রীত, দত্তক, প্রাপ্ত, স্ৃতাস্থৃত € দৌহিত্র ) এবং আপু" 
কালে রক্ষিত। বুদ্ধিগান্‌ গৃহস্থব্যক্তি ইহার অন্যতম পুত্র অর্জন করিবেক, এই 
সকল পুত্রের মধ্যে পূর্ববপূর্বব পুত্র শ্রেষ্ট এবং উত্তরোত্তর পুত নিকৃষ্টরূপে 
পরিগণিত । ৩৭--৩৯। 

গণছয় কহিলেন, অনন্তর চতুর্থমামে পিত! এই বালককে গৃহ হইতে নিজ্রামণ 
করিলেন এবং যষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও সন্বুসরে চূড়াকর্্ঘ যথাবিধি সম্পন্ন 
করিলেন। ৪০। তদনম্তর কর্মকাণ্ডের জ্ঞাতা সেই বিশ্বানর-শ্রুবণানক্ষত্রযুক্ত- 
কালে, সেই বালকের কর্ণবেধ করিলেন। এবং ব্রঙ্মতেজ বৃদ্ধির জন্য পঞ্চম বর্ষে 
উপনয়ন প্রদান করিলেন, অন্তর উপাকর্্ম নিষ্পন্ন করিয়া, বেদ অধ্যয়ন 
করাইলেন। সেই বালক তিন বগুমরে সাঙগবেদ অধ্যয়ন করিলেন এবং সমস্ত 
বিগ্তায় পারর্শা হইলেন, গুরু কেবল সাক্ষিম্বরূপে উপদেশমাত্র করিতেন, 
বালকের শিক্ষার জন্ত তাহাকে বিশেষ কোন চেঙ্। করিতে হইত না। শক্তি- 
সম্পন্ন সেই বালক আপনিই বিনয়াদি গুগসমুহে অলঙ্কৃত হইলেন। ত্দনস্তর 
কামচারী দেবধি নারদ, বিশ্বানরের কুটীরে আগমন করিয়া, 'নবমবর্ষে পিতামাতার 
সেবায় নিরত সেই গৃহপতিকে দর্শনকরতঃ তথায় অর্ধ্য ও আসনগ্রহণপূর্ব্বক 
কুশলবার্তী জিগ্ঞাসা করিলেন। ৪১-৪৫। 

নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ বিশ্বানর ! এবং হে শুভব্রতে শুচিত্মতি | এই 
বালক গৃহপতি কি তোমাদের বাক্য প্রতিপালন করেন? কারণ পিতামাতার 
বাক্য পালন ভিন্ন, পুত্রের অন্য কৌন তীর্থ, দেব ঝ গুরুসেব! কিন্বা৷ সঙকার্ধ্য নাই, 
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পুত্রের নিকট ত্রিজগতে পিতামাতার অধিক আর কেহুই পুজা, নহে, আবার 
ইহার মধ্যেও মাঁত! গর্ভে-ধারণ এবং লালন পালন করেন বলিয়া তিনিই শ্রেষ্ঠ, 
জননীর চরণ-ঢ্যুত সলিল ঘা! স্বীয় শরীরকে অভিষিক্ত কৰিলে, যাদশ বিশুদ্ধতা 
লাভ করিতে পার! যায় মন্দাঁকিনীর পবিত্র জলধার| দ্বারাও তাদৃশ বিশুদ্ধতা 
লাভ হয় না। ৪৬--:৪৯। ধাঁহাঁবা সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্ববক সন্ন্যাসধর্ধম 
অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা পিতা হইতেও অধিক পৃজনীয় এবং জগতে 
তাহাদের অন্য কোন বন্দনীয় ব্যক্তি না থাকিলেও, তাহারা আপন জননীকে 
যত্বের সহিত বন্দনা! করিবেন। ৫*। পিতামাতাকে পরিতুষ্ট করার নামই 
পরম তপসা, পরম ব্রত এবং পরম ধর্ম। অতি বিনীত এই বালক গৃহপতি 
তোমাদিগকে যেরূপ মানা করেন, আমার বোধ হয়, অন্য কোন গৃহস্থের বালক 
তাহার পিতামাত।কে তজ্জপ মান্য কবে না। হে বৈশ্বানর! আইন আগার 
ক্রোড়ে উপবেশন কর এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে দেখাও, আমি তোমার 
লক্ষণ সকল পরীক্ষা করি। ৫১--৫৩। মুনি এই কথা বলিলে, প্রীমান্‌ বালক 
বৈশ্বানর পিতামাতার আজ্ঞ পাইয়া নারদমুনির নিকট আগমনপুর্ববক তাহাকে 
ভক্তিসহকারে প্রণামকরতঃ, নআ্রভাবে উপবেশন কবিলেন। তখন নারদমুনি 
সেই বালকের তালু, জিহবা। দন্ত এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, কুস্কুমের 
দ্বারা আরক্ত এবং ত্রিগুণীকৃত সুত্র আনাইয়া শিব, পার্বতী এবং গণপতিকে 
স্মরণপুর্বক বালককে উত্তরমুখে দণ্ডায়মান করাইয়া, সেই সূত্রের দ্বারা তাহার 
পাদদেশ হইতে মস্তক পর্যান্ত মাপিতে ল।গিলেন। ৫৪--৫৬। অনন্তর বিশ্বংনরকে 
বলিতে লাগিলেন, হেদ্বিজ ! যাহার দেহের উচ্চতা এবং বিস্ভৃতির পরিমাণ 
একশত অষ্ট জঙ্গুল হয়, সে পৃথিবীর পালক হুইয়। থকে, তোমার এই ব!লকেরও 
তাহাই দেখিতেছি। তোমার এই বালকের ন্যায় যাহার তক, কেশ, অঙ্গুলি, 
দন্ত এবং অঙ্গুলির পর্বধসমূহ এই পাটা সূন্মম হয়, সে ব্যন্তি দিকপাল হয়। যাহার 
হত্ত, নেত্র, হনু, দ্ধানু এবং নাসিক! এই পাঁচটা দীর্ঘ হয়, সে দীর্ঘ-জীবন 
লাভ করিয়। থাকে। এবং যাহার বক্ষঃ কুক্সি, অলক, স্কন্ধ, কর এবং বজ্জ, এই 
ছয়টা উন্নত হয়, সে মহত এম্বর্ধ্য লাভ করিয়। থকে, এই বালকের এ সমস্ত লক্ষণও 
দেখিতেছি। যাহার হস্ততল, নেত্রের কোণ, তালু, জিহবা, অধর, ওষ্ঠ এবং নখ, 
এই সাতটা রক্তবর্প হয়, সে রাজ্যন্খ ভোগ করে, এই বালকের ভাহাও দেখি- 
তেছি। এই বালকের স্থায় যাঁহার ললটি, কটি এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হয়, সে জতুল 

'গী হয়। এ বালকও তাহাই হইবে | যে হস্ত কচ্ছপের পৃতের গ্যায় কঠিন। 
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সেই হস্ত কোন র্লেশকর কর্ম করে না, এবং পাঁদথ্য় কোমল হইলে, রাজ্য- 
প্রাপ্তির হেতু হুইয়! থাকে, এই বালকের তাহাও দেখিতেছি। এই বাঈকের হস্তে 
কনিষ্ঠমূল হইতে তঙ্জ্বনী পর্য্যন্ত অচ্ছিন্ন রেখাও দর্শন করিতেছি, ইহাতে এই বালক 
দীর্ঘায়ুঃ হইবে। যাহার পাদদ্য় মাংসল, রক্তবর্ণ, সম, সুক্ষা, স্থশোভন, সমগুল্ফ, 
ঘর্্মহান এবং সিপ্ধ, সে বিশেষ এশর্যশ।লী হয়, এই বালকেরও তাহাই দেখিতেছি। 
এই বালকের হস্ত রক্তবর্ণ এবং রেখাবিশিষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে এই বালক সর্ব্বদা 
স্বখী হইবে। খর্ববাকার এবং কৃশ পুরুষাঙ্গবিশিষট ব্যক্তি রাজজরাঁজেশ্বর হইয়া 
থাকে, এই বালকও তাহাই হইবে। ৫৭-৬৮। এই বালকের কটাদেশ মাংসল, 
অতএব মহুদাসনের উপযুক্ত এবং দক্ষিণাবর্তও অরুণবর্ণ দেখিতেছি, হহা মহত 
এশ্বর্ষ্যের লক্ষণ । মুত্রত্যাগকালীন যদি একটা ধার! দক্ষিণ/বর্তিনী হয়, এবং ইহার 
বীর্য যদি মীন ও মধুগন্ধযুক্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই রাঁজ! হইবে। ইহার স্ফিচদয় 
বিস্তীর্ণ মাংসল এবং ন্সিগ্ধ, ইহাতে সুখভাগী হইবে। ইহার ঝঁমাবর্ত ও লম্ঘিত 
হস্তদ্বয় দিক্সমুহকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত । ইহার হস্তে শ্রীবুস, বজ্জ, চক্র, পল্প, 
কোদু" এবং দগুরেখ! দেখিতেছি, এই সকল রেখ! থাকিলে, ইন্দ্রতুল্য হয়। 
বত্রিশটি দস্ত ইহার আছে, ইহার গ্রীথ হস্তিশুণ্ডের ন্যায় হুবণিত' এবং শঙ্খের 
ম্যায় ত্রিধারাষ্কিত এবং ইহার কণস্বর ক্রৌঞ্চপক্ষী, দুন্দুভি, হংদ এবং মেধের 
ধ্বনির গ্ঠ।য় গম্ভীর, তাহাতে এই বালক সর্ববশ্বর হইতেও অধিক হইবে। ৬৯ ৭৩। 
ইহার নেত্র মধুর ন্যায় পিঙ্জলবর্ণ, ইহাতে ইহাকে লক্ষ্মী, কোনকালেই পরিত্যাগ 
করিবেন না। ইহার ললাট পাঁচটা রেখাধুক্ত এবং ইহার উদর সিংহের ন্যায়, ইহ 
অতি শুভলক্ষণ। ইহার চরণে উদ্ধরেখাযুক্ত এবং নিঃশ্বাসে পল্মের ন্যায় গন্ধ, 
ইহার হস্ত অচ্ছিদ্র ও ইহার নখগুলি অতি ন্ুুন্দর। এ সমস্ত অতি ভাগ্যবানের 
লক্ষণ, কিন্তু সর্ববগুণোপেত ও সর্ববলক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে; বিধাত। চন্দ্রের ম্যায় পাঁতিত 
করিয়। থাকেন, অতএর সর্বপ্রকার ঘত্ব-সহকারে এই বালককে রক্ষা করিও । 
কারণ বিধাতা বিমুখ হইলে গুণও দোষরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ৭৪-৭৭। 
আমার শঙ্ক। হইতেছে যেন এই বালকের বার বশুসর এয়ঃক্রমে বজ্ঞাগ্সির দ্বারা 
জীবননাশ হুইবে, এই কথা বলিয়া, বুদ্ধিমান নারদ বথাস্থানে প্রতিগমন 
করিলেন। ৭৮। 

সন্ত্রীক বিশ্বানর নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া, ততক্ষণাৎই তাবিলেন, যেন 
নিদারুণ বঞ্পপাত হইল। তখন “হা! হতোন্রি” বলিয়া হাদয়ে করাথাত করিতে লাগি- 
লেন এবং পুত্রশোকে আকুল হইয়া মুদ্ছিত হুইয়৷ গড়িলেন। ব্রাঙ্মাণ- 
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শুচিত্বতীও ছুঃসহ ছঃখে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া, হাহাকাররবে আর্তস্বরে এই বলিয়। 
রোদন করিতে লাগিলেন। হা শিশো! হা গুণনিধে ! হা পিতৃবাক্য-পালক ! 
হায়! কেন তুমি এই হতভাগিনীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, হায়! তুমিই 
আমার একমাত্র পুত্র, তোম! ব্যতিরেকে তোমার গুণসমুহরূপ উর্দিরাশিসন্কুল 
শোক-সমুদ্রে নিপতিত, আমাকে কে আর উদ্ধার করিবে ? ৭৯-৮৩। হা! বাল! 
হা বিমল! হা কমললোচন ! হা লোক-লোচন চকোরচন্দ্র! হা তাত! হ! 
তাতনয়নান্ধ-দিবাকর | হা মাতৃ-মানন্ববদ্ধক ! হা! সহজ স্থখহেতে। ! হা পুরণচন্দ্র- 
মুখ | হা! স্থুনখাঙ্ুলীক ! হা! চাটুকার-বচনামতনাগর ! কত ছুঃখে আমি তোমায় 
পাইয়াছিলাম, হা গৃহপতে । তোমার জন্য আমি কিকি ন| করিয়াছি ? হা বগুস! 
তোমার জন্য আমি কোন্‌ দেবতার পুজ। ন করিয়াছি ? কোন্‌ তীথেই বা আন না 
করিয়াছি? হ! স্থকৃতৈক লত্য ! তোমার জন্য কোন্‌ নিয়ম, কোন্‌ ওঁষধ, কোন্‌ 
মন্ত্র ঝ কোন্‌ যন্ত্রের সাধন ন| করিয়াছি? হ! সংসাব-সাগরতরে | তুমি আমার 
ছুঃখভার হরণ কর। হ! সৌখ্য-সিন্ধে৷ ! একবার আম।কে তোমার মুখচন্দ্র দর্শন 
করাও, হ! পুন্ন।মতীব্র-নরক-সমুদ্রের বাড়াবাগ্রিম্বরূপ! একবার বাক্যরূপ অমৃত 
সেচনকরতঃ তোমার পিতাকে পরিতৃপ্ত কর। দেবগণ কি তোমার ভাবি-মমঙ্গল 
জানিতে পারিয়া, একস্থানে সমস্ত গুণ শীল, কলাসমুহ ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দর্শন- 
পূর্বক আনন্দলাভের জন্য তোমার জন্ম-মহোৎ্সবে সকলে মিলিত হুইয়া, আগমন 
করিয়াছিলেন ? | নতুব! একেবারে আমিবার কারণ কি? হে শস্তো। হে 
মহেশ! হে করুণাকর | হে শুলপাণে! তোমাকে পণ্চিতগণ ম্বৃত্যুপ্তয় বলিয়া 
থাকেন, তোমার প্রদত্ত আমার এই বালক সম্তানকেও বদি স্ৃত্যুগ্রথস করিল, তবে 
এ জগতে, কাল কাহাকেই ঝ| পতিত ন। করিবে ? হ! বিধাতঃ! তুমি বহুবিধ যত্ব- 
পুরঃনর বিশাল গুণপমুদ্রের সারভূত ও সংলারের তাপহারী এই বালক-ত্ব কেন 
্থি করিয়াছিলে ? | ৮৪-৯০। হে কাল। তোমার রঃজ্জী কি পুত্রবতী নন্‌? 
পুত্রের মুখচন্দ্র কি তোমার কালত্ব হরণ করে নাই? মৃণাললতার ম্যায় কোমলাজ 
এই বালকের প্রতি, কেন্ন: তুমি বজ্রতুল্য নিষ্ঠঠর ও কঠোর কুঠারসদৃশ দশনযুক্ত 
সুপ্তি ধারণ করিলে? শুচিত্বতী এইরূপে বিলাপকরতঃ উষ্ণ দীর্ধ-নিঃশ্থান পরিত্যাগ- 
পূর্বক, পুত্রশোক জণিত অনল-তাপে ক্রমশঃ সম্তাপিত হইতে লাগিলেন। তীহা'র 
৪ হইতে জলা র| বহিয়া, নদীর আকার ধারণ করিল। তাহার করুণ বিলাপ- 
বাক্য শ্রবণ, বৃক্ষ এবং লতাগণও কুনুমবর্ণরূপ অশ্পাতকরতঃ পক্ষিসমূহের 
কলকলরূপ আর্রন্বরে, পৰন-ভরে বারম্বার মস্তক কাপাইয়। রোদন করিতে ল।/গিল। 
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শুচিত্মতীর রোদনে গিরিগুহা হইতে উত্থিত প্রতিধ্বনিচ্ছলে সমস্ত দিগজনাগণও 
তাহার ছুঃখে স্তস্তিত হইয়াছিল। শুচিত্মতীর আর্তনাদ শ্রবণে বিশ্বানর ও মোহ- 
শষ্য পরিত্যাগপুর্ক উত্থান করিয়া, একি হইল! একি হইল! একি হইল!" 
আমার অন্তরের প্রাণস্বরূপ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বররূপ গৃহপতি কোথায়? 
এই কথ! বলিতে লাগিলেন । ৯১-৯৫। 

অগস্ত্য কহিলেন, তখন বাঁলক গৃহপতি পিতামত।কে নিতান্ত শোঁকাকুল দর্শন 
করিয়া, ঈষৎ হাম্তপুরঃদর বলিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! কি নিবন্ধন আপনার! 
এতাদৃশ ভীত হইতেছেন ? আপনাদের চরণ-ধুলির প্রসাদে স্বয়ং কালও আমাকে 
বিনষ্ট করিতে পারে না, চপলম্বভাব সামান্। বিছ্য হইতে ভয়ের সম্তাবন| 
কোথায় ১ হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমার প্রতিজ্ঞ! শ্রবণ করুন, আমি যদি 
যথার্থ আপনাদের তনয় হই, তাহা হইলে, আমি এমত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব, 
যাহাতে বিছ্যুৎও আমাকে ভয় করিবে। যিনি কালকুট তক্ষণ করিয়াছেন, যিনি 
সব্বিজ্ঞ, যিনি ভক্তের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিয়৷ থাকেন এবং ধিনি কালেরও কাল- 
রূপে বিরাজিত থাকেন, আমি সেই মহাকাল ম্বৃত্যুঞ্জয়ের আরাধন৷ 
করিব। ৯৬-৯৯। 8 

বিষম শোকাকুল দেই বিঞ্-দম্পতী, অকালে অস্থত-বৃষ্টির তুল্য তনয়ের এই 
বাক্য শ্রুথণে, বিগত-তাঁপ হইয়া বলিতে লাগিলেন, বিন। মেঘে বারিবর্ষণ, ছুগ্ধ- 
সাগর বিনা স্ধার উদয় এবং চন্দ্র বিন! জ্যোৎন্।র উদয় তুল্য এই বাক, কি নিব- 
ন্ধন আমাদিগকে সখী করিতেছে । বৎস! পুনরায় বল, পুনরায় বল, কি প্রকারে 
কাল তোমাকে দমন করিতে পারে না পামাগ্য বিদ্যুতের ত কথাই নাই, এই কথ৷ 
বারম্বার বল। আমাদের ছুঃখনাশের জন্য, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের আরাধনারূপ তুমি 
যে উপায় উত্তাবন করিয়াছ, তাহাই শ্রেষ্ঠ । অতএব্‌ বস! যিনি মনোরথের 
অতীত বিষয়ও সম্পাদন করেন, কালহারী সেই মহাদেবের শরণ লও । হে বতুস। 
তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, পুর্ববকালে সেই ত্রিপুরহারি মহাদেব, শ্বেজকেতুকে 
কাল-পাশ হইতে মোচন করিয়াছিলেন এবং অউমবর্ীয় *শিলাদ-তনয়কে যত 
দেখিয়া, নন্দীরূপে আপনার নিকট রক্ষ। করিয়াছিলেন। সেই মহেশ্বরই সমুক্্র- 
মস্থনে সমুত্তূত গ্রলয়কালীন অনলের ন্যায় তীব্র হলাহল পান করিয়া, ব্রিভুবনকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন। যে জালম্ধর নামক দৈত্য মহাদর্পে ত্রিভুবনের সম্পদ অপ- 
হরণ করিয়াছিল, মহাদেব স্বীয় চরণের অনুষ্ঠরেখ! হইতে সমুস্তুত চক্রের ঘর! 
তাহাকে বিনাশকরতঃ ব্রিভুবন রক্ষা করিয়।ছিলেন। যে ধূর্টি, পুর্ববকালে বিষুকে 
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বাণস্বরূপ কল্পনা করিয়া ইযুপতনসঞ্জাত অনলের দ্বার! ত্রিপুর দহন করিয়াছিলেন। 
ঘিনি ব্রিভূবনের এঁশর্ধ্যলাভে বিমুঢ় অন্ধকনামক অন্থুরকে শুলের অগ্রভাগে বিদ্ধ 
করিয়া, দশ সহত্্ বসর তেজের দ্বারা শোষণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি বিশ্ব- 
বিজয়ে গর্বিবিত কন্দর্পকে দেবগণের সমক্ষে নেত্রাগির দ্বারা দর্ধকরতঃ অন্জহীন 
করিয়াছিলেন। ১০০-১১১। হে বগুস| ব্রহ্মদি দেবগণেরও একমাত্র কর্ত। এবং 
মেঘবাহন ও বিশ্বের রক্ষামনি সেই দেবদেবের শরণ লও । ১১২। 

গৃহপতি পিতামাতার আঁজ্ঞ। পাইয়া, তাহাদিগকে প্রদক্গিণকরতঃ বহুবিধ আশ্বাস 
প্রদান করিয়া, তথ। হইতে নির্গত হইলেন। অনস্তর তিনি কাশীতে আঁসিয়। উপ- 
স্থিত হইলেন। যে কাশী ব্রহ্মা ও নারায়ণ প্রভৃতিরও দুর্লত, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর যে 
কাশীকে প্রলয়ের সন্তাপ হইতে রক্ষা করিতেছেন, যে কাশীর কঞ্চদেশে বিচিত্র 
গুণশালিনী ও নীহারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ভাগীরথা হাররূপে বিরাজজিত রহিয়াছেন। 
যে কাশী বরণ! নদীর দ্বার জীবগণের বছুবিধ সংসারক্লেশ বারণ ও অসিধারার 
দ্বার তাহাদিগের পাপসমুহকে ছেদন করিতেচ্ছেন। দৃঢ়রূপে অষ্টাঙ্গযোগের 
নুষ্ঠনে যে কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়, যে কাশী সম্যক্‌প্রকারে সেই মুক্তি বিকাশ- 
পূর্বক পঞ্চিতজনকর্তৃক “কাশিকা” বলিয়! কীত্তিত হইতেছেন । ১১৩-১১৭। 

গৃহপতি, সংসারতাপ-সন্তপ্ত ও আকর্ণবিস্তুত-লোচনদ্বয়ের দ্বারা সেই কাশীপুরী 
দর্শন করিলেন। তদনন্তর তিনি প্রথমেই মণিকর্ণিক।য় গমন করিলেন এবং তথায় 
যথাবিধি সান করিয়া, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমনপুর্ববক তাহাকে দর্শন ও প্রণাম 
করিয়া, ঝরম্বার শিবলিলের প্রতি দেখিতে দেখিতে, হৃদয়ে বিশেষ শ্রীতিপাভ করি- 
লেন ও মনে মনে ভাবিতে ল।গিলেন থে, যথার্থই ইহা পরনানন্দের স্থান। ত্রিতুবনে 
আজ আমার ম্যায় ভাগ্যবান কেহ নাই, কারণ আমি ভগবন্‌ বিশ্বনাথকে দর্শন 
করিলাম । ১১৮-১২১। ত্রিভুবনের যাবতীয় সরপদার্থ একস্থানে এই লিঙ্গাকারে 
অবস্থান করিতেছেন, কিন্া ক্ষারসমুদ্র হইতে এই পীযুষপ্ও উত্থিত হইয়াছে। 
অথব। ইহ! আত্মজ্ঞানস্বরূপ তেজের প্রথম অঙ্কুর, অথব ব্রঙ্মানন্দ সুকন্দ কিন্থা 
অক্ষরসায়ন, যোগিগণের হ্বদয়পত্ম ধাহার আলয় এবং ধীহার কোন আকার নাই, 
ভিনিই কি লিজচ্ছলে এই আকার ধারণ করিয়। রহিয়াছেন ? অথব! ইহ! নানারত্ব 
পরিপূর্ণ ভরন্ধাগুভাগু; অথব। ইহ! মোক্ষ-বৃক্ষের ফল-ম্বরূপ, তাহাতে কোন সঙোহ 
নাই। কিন্বা ইহ৷ মোক্ষ-লক্ষমীর সুন্দর কুনুমযুক্ত কেশপাশ, অথবা ইহ! স্তাবক- 
গণের অভীফপ্রদ কৈবল্যরূপ মল্লিকার প্তবক, অথব। নিঃতেয়স লকগদীর জীড়া-কপুক, 
ইহা কি অগবর্ন্ূপ উদয়াচল হইতে সমুদিতত সুখাকর ? জথব। সংসার-গোহ-ডিসির 
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টিটি টিটি টিটি টিটি টির ডিভি টিভি সিরিজটি 
বিনাশী ভাক্কর ট অথব! ইহ! কল্যাণ-স্বরূপ। রমণীব বেশভূষার রমণীয় দর্পণ ? 
আঃ! জানিলাম, ইহা! অন্য কিছুই নহে, ইনি সমস্ত জীবগণের বহুবিপ্ন কর্ম্মবীজের 
অদ্ভুত আধার-স্বরূপ। নির্ববাণপ্রদ এই শিবলিজে, যেহেতু সমস্ত জীবগণ্জের, 
কর্ম্মরূপ বাঁজসমুহ বিলয়প্রাপ্ড হয়; এই নিমিত্তই ইহার নাম পশিবলিজ” । 
১২২-১৩০। আমারই ভাগ্যবলে মহর্ষি নারদ আমাদের কুটারে আগমন করিয়া, 
সেই সমস্ত কথ! বলিয়াছিলেন, তাহাঁতেই আমগি বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া, কৃতকৃত্য 
হইলাম। এবম্িধ আনন্দাস্বশতরসের দ্বারা গৃহপতি পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। 
তদনন্তর শুভদদিনে সকলের হিতপ্রদ একটী শিবলিজ স্থাপন করিয়া, অজিতেন্দ্রিয় 
ব্যক্তিগণের দুক্ধর কঠোর নিয়মসমুহ অবলম্বন করিলেন। পবিত্রহৃদয় গৃহপতি, 
প্রত্যহ বস্ত্রপুত গলগাজল-পুর্ণ অফ্টোত্তর শত ঘটের দ্বার। মহাদেবকে স্নান করাইয়া; 
নীলোশপলময়ী মাল! সমর্পণ করিতে লাগিলেন। সেই মাল একসহত্স আটটা 
পল্পে নির্মিত হইত। তিনি ছয় মাস ধরিয়। সার্ধ সপ্তদিবস অন্তর; ফলমূল আহার 
করিয়! রহিলেন। ছয় মাস কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া রহিলেন। ছয় মাস কেবল 
বারিবিন্দু পান করিয়া রহিলেন। এইরূপে ছুই বর্ষকাল অতীষ্ঠ হইলে, তাহার 
বয়ঃক্রম দ্বাদশ বগুসর হুইল, তখন না'রদের বাক্য সত্য করিবার জন্য, ইন্দ্র তাহার 
নিকট আগমনকরতঃ কহিলেন, হে বিপ্র! তোমার এই সমস্ত পবিত্র আচরণে 
আমি প্রসন্ন হইয়। বর প্রদান করিতেছি। আমার নাম শতক্রতু, যাহ৷ তোমার 
অভিলাষ হয়, আমার নিকট প্রার্থনা! কর। মহেন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
মুনিকুমার গৃহপতি ধীরভাবে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে মঘবন্! হে 
বুত্রশত্রে। | আপনাকে জানি, আপনিই বভ্রপাণি, আমি আপনার নিকট কোন 
বর প্রার্থনা করি না, মহাদেবই আমাকে বর প্রদান করিবেন । ১৩১--১৪১। 

ইন কহিলেন, হে বালক! আম। হইতে অতিরিক্ত কোন মহাদেব নাই, 
আমিই দেবগণের অগ্রিপতি, তুমি বালকতা৷ পরিত্যাগপূর্ধবক আমার নিকট বর 
প্রার্থনা কর। ১৪২। 

গৃঁহপতি কহিলেন, ছে অহল্যার পতি | হে সাঁধো!, হে গোত্রভিদব। হে পাঁক- 
শাসন! আপনি গমন করুন, ধেবদেব মহাদেব ব্যতীত অন্ত কাহারও নিকট 
আমি বর প্রার্থনা করি না। ১৪৩। ইন্দ্র গৃহপতির এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধে 
আরজ-লেচন হইয়া, বজ্জ উদ্ভতকরতঃ বালককে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। 
বালক গৃহপতি, শত বিছ্বাতের তেজে পরিপূর্ণ নেই বক্র দিরীক্ষণকরতঃ নারদের 
বাক্য ল্মরণপৃর্ববক ভয়ে বিহ্বল হইয়। মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ১৪৪--১৪৫। 
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তখন তপোরিপু ভবানীপতি শঙ্কর তথায় আবিভূ্তি হইলেন, এবং গৃহপতিকে 
হস্তের দ্বার! এর্শপূর্বক চৈতন্য প্রদান করিয়া, বলিতে লাখিলেন, হে বস | 
তুমি উত্থান কর, উত্থান কর, তোমার কল্যাণ হউক। তখন গৃহপতি সৃপ্তোখিত 
ব্যক্তির ন্যায় নয়ন-কমল উদ্মীলনকরতঃ উখিত হইয়া, সম্মুখে শত-সূর্য্যের স্যায় 
তেজন্থী শত্তুকে দর্শন করিলেন। তাহার কপালে লোচন, কণ্ে কাল, বৃষধবজ, 
বামাঙ্গে সন্নিবিষট হিমাপ্রি-তনয়া, ভালে চন্দ্র, মস্তকে জটাভার, হস্তে কপ।ল, 
ত্রিশূল ও অজগর ধনুঃ কর্পুরের হ্যায় শ্বেতব্ণ দেহ এবং পরিধানে গজশ-চর্দ্ 
দর্শনকরতঃ, গুরুবাক্য এবং শাস্ত্রমতে তাহ।কে মহাদেব জানিতে পারিয়া, হর্ষে 
বাস্পাকুললোচনে কণ্টকিত শরীরে ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার মত স্তম্ভিত হইয়! 
রহিলেন, এবংস্তব কিন্যা নমক্কার ঝ| কিছু বিজ্ঞাপন করিতে ন! পারিয়, আত্ম- 
বিস্মৃতের হ্যা অবস্থানি করিতে লাগিলেন । তাঁহার এবন্ুত ভাব দর্শনে কিঞ্ৎ 
হাস্য করিয়া, শঙ্কর বলিতে ল।গিলেন। ১৪৬-১৫২। 

শঙ্কর কহিলেন, হে বালক গৃহপতে ! আমি জানিতেছি যে, তুমি বক্তোষ্ত- 
কর ইন্দ্রকে দর্শশ “কিয়! ভয় পাইয়াছ, হে শিশো ! তোমার কোন ভয়.নাই, 
আমিই ইন্দ্ররূপে তোমাকে ভয় প্রদর্শন করাইয়াছি। আমার ভক্তের নিকট 
ইন্দ্র, বজ্ব ঝা যম কোন প্রকার ক্ষমত। প্রকাশ করিতে পারেন ন|। আমি তোমাকে 
বর প্রদান করিতেছি, তুমি অগ্নিপদবাচ্য হও, এবং তুমি সমস্ত দেবগণের মুখ- 
স্বরূপ ও সমস্ত ভূতগণের অন্তশ্চর হইবে, আর তুমি বম ও ইন্দ্রলোকের মধ্যস্থুলে 
দিকৃ্পতিরূপে রাজ্যপালন কর। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ তোমারই 
নামে “অগ্রীশ্বর” বলিয়। বিখ্যাত হইবে। যাহারা ইহার ভক্ত হইবে, তাহাদের 
বিদ্যুৎ বঝ অগ্নি হইতে কোন ভয় থাকিবে ন| এবং তাহাদের কখন অগ্নিমান্দ্য 
বা অকাল-সত্যু হইবে ন! | ১৫৩--১৫৮। কাশীক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সযদ্ধিপ্রদ 
অগ্নীশ্বরের আরাধন| করিয়া, যে ব্যক্তি দৈবাধীন অগ্যাত্র 'মৃত হয়, সে ব্যক্তি 
অগ্রিলোকে বাস করিয়। থাকে এবং প্রলয়কালে পুনরায় কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, 
মোক্ষলাভ করিয়। থাকে। *.বারৈম্থরের পূর্বদিকে ও গঞঙ্ার পশ্চিমতটে অবস্থিত 
অগ্লীশ্বরের আরাধন! করিলে, অগ্রিলোকে বান করিতে পারা যায়। হে দিগীশ। 
গহপতে ! তুমি স্বীয় জনক, জননী ও আত্মীয়বর্গের সহিত এই রথে আরোহণ- 
করগ্কঃ জগ্লিলৌকে গমন কর। এই কথা বলিয়া মহাদেব, গৃহপতির বন্ধু ও 
পিতামাতাকে আনয়নপূর্ববক তাহাদের সম্মুখে গৃহপতিকে দিকৃপতিষ্বে অভিষেক 
করিয়া, সেই লিঙ্গমধো অন্তহিত হইলেন । ১৫৯--১৬২। 
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গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশন্মন্‌! এই তোমায় অগ্নিব স্বরূপ বর্ণন করিলাম, 
তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিল।ষ আছে, তাহা বিল, আমরা 
বলিতেছি। ১৬৩। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 
শাড়ি 
নির্খতি ও বরুণলোক-বর্ণন | 


শিবশন্মা কহিলেন, হে পুরুষোন্তম-পাদপল্পসেবক পুরুষশ্রেষ্ঠ গণদ্বয | 
যথাক্রমে নৈখত প্রভৃতি লোকসমুহ বর্ণন করুন। ১। 

গণঘ্বয় কহিলেন, হে মহাভাগ! নসংযমনী পুবীব পশ্চিমভাগে দিকৃপতি 
নিখখতের এই লোকেব বিষয় শ্রবণ কর, এন্থানে পুণ্য-নপুণ্যশীল বিবিধ লোকই 
বাম করে। যাহার! রাক্ষস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও কখন' পরের হিংসা 
কবে নাই, এই সেই পুণ্যজনগণ অবস্থান করিতেছে। যাহার! নীচ-যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিযাও শ্রুতি ও ম্মুৃতিব অনুযায়ী আচার অবলম্বনকর»ঃ কখনও অখান্ধ 
ভোজন করে নাই এবং পরক্ধী, পবদ্রব্য ও পরদ্রোহে পরাত্মুখ হইয়॥ কেবল 
পুণ্য কর্ম্দের অনুষ্ঠান করিত এবং ব্রাঙ্জণগণের সেব৷ করিয়া, প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা 
শণীরযাতর| নির্ববাহ কবিত ও স্দ| সম্কুচিত হইয়া, ব্রাক্ষণগণের সহিত সম্ভাষণাদি 
করিত, স্বামিন্‌ ইত্যাদি সম্ে'ধনপুরঃসর ব্রাহ্মণগণের নিকট বন্ত্র্বার! বদন আবৃত 
করিয়া কথ! কহিত এবং সতত তীর্থ-্লান ও দেবপৃজাপ্রায়ণ থাকিত, নিত্য স্বীয় 
নামকথনপৃর্ববক ব্রক্ষণগণকে প্রণাম করিত এবং সর্ববদ! আবশ্যকীয় কর্মে নিযুক্ত 
থাকিত, তাহারা সর্ববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া, এই উৎকৃষ্ট পুরীতে বান করিতেছে। 
দম, দন, দয়া, ক্ষমা, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অস্ত্োয়, সত্য এবং অহিংসা এই কয়টা 
সকলেরই ধর্মের কারণ । ২--১০। শ্নেচ্ছ হুইয়াও যাহার! আত্মহত্যা” করে ন! 
ও মুক্তিঙ্গেত্র কাশী ভিন্ন অন্য ভীর্থে মৃত্যুলাভ করে, তাহারাও এই স্থানে বাদ 
করিয়! থাকে । যাহার! আত্মহুত্য! করে, তাহারা ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয়, 
এরং সছত্র নরক ভোগকরত$, গ্রাম্য-শুকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আত্মঘাতীয় 
ইহ এধং পরকালে ধল্যাণ নাই, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই জাত্মহত্যা 

৯৭ 
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করিবে না। কোন কোন তত্বজ্ঞানী ব্যক্তির! সমস্ত তীর্থের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববাতি- 
'লাষগ্রদ প্রয়াগধামে যথেচ্ছ-মরণের ব্যবস্থ। দিয়! থাকেন। নীচজাতি হইয়াও 
যাহার! দয়! ও ধর্ম্মার্গাঁমুসাবে পরেব উপকারে নিরত থাকিত, তাহারা সাধুশরেষ্ঠ- 
রূপে এই স্থানে বাস করিয়া থাকে । ১১--১৫। ও 

এই দিকৃপতির পূর্ববাবস্থা' কীর্তন করিতেছি শ্রাবণ কর। পূর্ববকালে বিষ্ধা- 
পর্ববতের বনমধ্যে শবরগণের অধিপতি পিঙ্গাক্ষ নামে এক শবরশ্রেষ্ঠ, নির্বিন্ধ্য। 
নদীর তটে বাস করিত। সে অতিশয় বলবান ও ক্রুর-কর্ম্মসমূহে পরাস্ুখ ছিল 
এবং দুরে অবস্থিত হইয়াও পথিকগণের পথরোধক ও ব্যাত্র প্রভৃতি হিংসজন্ত- 
গণকে যত্বের সহিত বিনষ্ট করিত। ব্যাধ-বৃত্তি তাহার জীবিক! হইলেও, সে 
অতিশয দয়ালু ছিল, সে কখন, বিশ্বস্ত, হৃণ, ব্যবায়যুক্ত, জলপানে নিরত, শিশু 
বা গর্ভযুক্ত পশু-পক্ষী হনন করিত না । ১৬__২০। সেই ধর্ম্মতন্তব্যক্তি, শ্রমাতডর 
পথিকিগকে বিশ্রামস্থান ও ক্ষুধাতুর বাক্তিগণকে শ্লাহার প্রদান ও যাহাদিগের 
পাদুক। নাই তাহাদিগকে পাদুক! প্রদান করিত। বস্ত্রহীন ব্ক্তিদিগকে কোমল 
স্বগচর্ম প্রদান করিত। তুর্গম গ্রাস্তরপথে পথিকগণের অনুগমন ' করিযা, 
তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিত এবং তাহাদ্িগের নিকট কোন অর্থগ্রহণের 
প্রত্যাশ! রাখিত না! এবং বলিয়। দিত যে, বিদ্ধ্যাটবীর শেষ সীম৷ পর্য্যন্ত আমার 
নাম গ্রহণ করিও, তাহাতে দুষ্ট ব্যক্তি হইতে কোন ভয় থাকিবে না। সে ব্যক্তি 
পথিকর্দিগকে পুত্রের ম্যায় দর্শন করিত, তাহারাও প্রত্যেক তীর্ঘে গমন করিয়া, 
তাহাকে আশীর্বাদ করিত। ২১--২৪। 

পিঙ্গাক্ষের এবন্থিধ আচরণে, সেই প্রীস্তরভূমি নগরের তুলা হইয়াছিল, কোন 
ব্যক্তি ভয়ে পথিকের পথরোধ করিতে পারিত না । ২৫। কোন সময়ে; সম্নিকটস্থ 
গ্রামনিবানী পিঙ্গাক্ষের পরতৃব্য, পথিকগণের মহাকোলাহল শ্ররণকরতঃ, তাহাদের 
ধন অপহরণ করিবার অভিপাষে, তাহাধিগকে নিধন করিবার জন্য গ্রচ্ছন্নভাবে 
পথ মবরোধ করিয়া রহিল। কিন্তু আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই দৈবক্রমে 
পিঙ্গাক্ষও, সেই দিবস 'রাত্রিকালে সেই রণ্যে ম্বগয়! করিতে যাইয়া, পথের 
নিকট অবস্থান করিতেছ্ধিল। ২৬--২৮। যাহারা পরের প্রাণ বিনাশ করিয়। 
থাকে, তাহাদের সকল অভিলাষ পুর্ণ হয় না, এই নিমিই বিশ্বপঠিকর্তৃক রক্ষিত 
এঁই বিশ্ব কুশলে অবস্থান করিতেছে । ২৯। যাহা বিধাতার লিখন, তাহ অবশ্যই 
হইবে, কাজেই বিচ্ভব্যক্তি কখন কাহারও অনিষ্ট চিন্ত। কবিবেন নাঃ করিলে 
কেবল পাপভা গীমাত্র হইবে। অন্তএব যে ব্াক্তি আপনার নখ ইচ্ছ। করিবে। 
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সে ইষ্ট বা অনিষ্ট চিন্ত। করিবে না, একান্তই তাহাকে যদি চিন্তা করিতে হয়, 
তবে অন্ত চিন্তা পারত্যাগপুর্বক কেবল মোক্ষের উপায় চিন্তা করা 
কর্তব্য। ৩০--৩১। 

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে, *হে বীরগণ ! শীত্্ মার, পাতিত কর, নগ্ন কর। 
হে বীরগণ। আমর! ভীর্থযাত্রী, আগাদিগকে মারিও না, রক্ষা কর। আমাদের 
যাহা কিছু আছে, তোমর। সমস্তই লুষ্টন কর। আামর! পথিক ও অনাথ, কিন্তু 
বিশ্বনাথপরায়ণ, স্থৃতরাং তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা, কিন্তু তিনিও দুরে অবস্থিত 
আমাদের আর কেহই রক্ষাকর্ত। নাই। আমর! পিঙ্গান্ষের ভরসায় সর্ববদ। এই 
পথে যাতায়ত করি! থাকি, কিন্তু সেও এ বন হইতে জনেক দুরে অবস্থান 
'করিতেছে।” দস্থ্য ও যাত্রিগণের পরস্পর এইরূপ কোলাহল শ্রবণকরতঃ দুর 
হইতে, *ভয় করিও না, ভয় করিও না” বলিতে বলিতে, পথিকগণের বন্ধু 
পিণাক্ষ, বাত্রিগণের কর্মম-সুত্রে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাদের জীবন খাকিতে তথায় 
আসিয়৷ উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল, “আমি জীবিত থাকিতে কোন্‌ কোন্‌ 
ছুরাচার, আমা প্রাণলিঙ্গ* তুল্য পথিকগণকে প্রাণে মারিয়৷ নুন করিতে 
অভিলাষ করিয়াছে” ? ০২--৬৮। পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্যঃ পাত! .তারাক্ষ এই 
সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধনলে।তে পিঙ্গাক্ষের নিধনোপায় চিন্ত। করিতে লাগিল 
যে, “এই কুলাঙ্গাণ স্বীয় কুণধণ্্ন অতিক্রম করিয়া ব্যবহার কগিতেছে, ইহার 
নিমন্ত আমি অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি, আজ |নশ্চয়ই ইহাকে বধ করিব। 
ছুষ্টাত্ব! তারাক্ষ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ক্রোধে স্বীয় অনুচরগণকে আজ্ঞ। করিল 
যে, তোমর! অগ্রে পিঙ্গক্ষকে বধ কর) অনন্তর এই সমস্ত যাত্রিগণের প্রাণ- 
বধ করিও | ৩৯-৪১। তদনন্তর সেই দুরাচারগণ সকলে মিলিত হইয়া, পিলাক্ষের 
সতত যুদ্ধ*কিতে লাগল 1 পিঙ্গাক্ষ একাকী সেই দশ্যগণেব সহিত যুদ্ধ করিতে 
করিতে, কোন প্রকারে যবা্রগণকে আপনার বাসস্থানের গিকট আনয়ন করি- 
লেন। ৪১। অবৰশেষে দন্থ্যগণকর্তৃক ধনুর্ববাণ ও কব ছিন্ন হইলে, অস্ত্রাধাতে 
বিক্ষতশনীর হইয়া, মস্তিমকালে, “আমি যদি ঈশ্বপ্প হইতাম, তাহ! হইলে এই 
দন্থ্যগণকে বিনাশ করিতে পরিতাম” এই ভ।(বিতে ভাখিতে কেবল পরোপকারের 
জন্য প্রথণ পরিত্যাগ করিল। বাত্রিগণও সম্মুখে গ্রামপ্রাণ্ড হইয়। নির্ভয়ে অব- 
স্থান করিল। ৪৩-৪৪। আন্তিমকালে প্রাণিগণের বাতৃশ মাত থাকে, অন্তে 
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তদনুরূপ গতিলাভ হয়। এই জন)ই সেই পিঙ্গাঙ্ছ নৈখতেশ্বররূপে 
'দিক্পতি কইয়া, নৈখতে অবস্থান করিতেছেন। এই আমরা ইহার 
, ব্ষিয় কীর্তন করিলাম। ইহার উত্তরে অতি আশ্চর্য্য বরুণলোক অবশ্থিত 
রহিয়াছে । ৪৫-৪৬। 

যাহার! ন্যায়োপার্জিত ধনের দ্বারা) কৃপ, পুষ্করিণী ও তড়াগ নির্মাণ করান, 
তাহারা বরুণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়!, এই বরুণলোঁকে অবস্থান করিয়! থাকেন। 
যাহারা জল-বিহীন প্রদেশে জলদানকরতঃ পরের সম্তাপ হরণ করেন, যাহার! 
অর্থিগণকে বিচিত্র ছত্র ও জলপুর্ণ কমণডলু দান ক্রেন, যাহার! নানাবিধ সিদ্ধ 
ভ্রব্যের সহিত জলছত্র প্রদান করিয়! থাকেন, ষাহার! সদ্গন্ধযুক্ত বারিপুর্ণ ঘট ধর্মার্থে 
প্রদান করেন, ধাঁহারা অশ্বখবুক্ষে জলসেচন করেন এবং যাহার! পথপার্থে বৃক্ষ- 
রোপণ করিয়!, জলসেকের দ্বার৷ তাহাকে বদ্ধিত করেন। শ্রান্ত পথিকজনের 
বিশ্রামের জন্য যাহার! পাস্থশাল| নিশ্ম(ণ করিয়! দেন, গ্রীত্মকলে ধাঁহারা গ্রীর্খের 
উত্তাপ-নিবারক এবং বিচিত্র ময়ুরপুচ্ছাদির ঘর! নিশ্মিত ভালবৃন্ত ( পাখ। ) দান 
করেন। ৪৭-৫৯। গ্রীষ্মের সময় াঁহারা সরস, সুগন্ধি ও শীতল পানীয়মমুহ, 
লোকের তৃপ্তি পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়। থাকেন এবং ধীহারা সংকল্প করিয়। ব্রাঙ্মাণকে 
ইন্ষুক্ষেত্র এবং নানাবিধ মিষ্রব্য প্রদান করেন। যাঁহার৷ গো-ছুগ্ধ প্রদান করেন, 
বাহার! গাভী ও মহিষী প্রদান করেন, ধাহারা ধারা-মণ্ডপ নিম্ধাণ এবং যাহারা 
ছায়া-মণুপ নিম্মীগ করিয়! দেন, ধাহার! দেবালয়ে সহক্্ধার গলস্ভিকা (ঝারা) 
নির্মাণ করাইয়। দেন, ষাহারা তীর্থের কর উঠাইয়। দেন, ধাহার! তীর্থের পথসমুহ 
পরিফার করান এবং ধাঁহার! ভাঁত ব্যক্তিকে হস্ত উত্তোলনপুর্ববক অভয় প্রদান 
করেন, সেই দমস্ত ব্যক্তিই এই বরুণ-লোকে নির্ভয়ে স্থখে অবস্থান করিয়। থাকেন। 
ছুট ব্যক্তিকর্তৃক রজ্ছুতে আবদ্ধ ব্যক্তিকে বাহার! মোচন করেন, তাহারা, অকুতো- 
ভয়ে, এই পাশহস্ত বরুণের লোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই বারুণীদিকের 
অধীশ্বর বরুণই, সমস্ত জলর!শির একমাত্র অধিপতি এবং সমস্ত কর্মের সাক্ষী। 
এট্‌ মহাত্মা! বরুণের উৎণক্ডিবিবরণ শ্রবণ কর। ৫২-৬১। 

প্রজাপতি কর্দমের পুত্র, গুচিত্মন্‌ নামে বিখ্যাত এক মুনি ছিলেন। তিমি 
বিনয়, স্থিরতা মাধুর্য ও ধৈর্য প্রভৃতি মদৃগুগসমুহে ভূষিত ছিলেন। কোন 
লয়ে তিনি বালকগণের সহিত অচ্ছোদ-সরোবরে স্নান করিতে গমন করেন, তথায় 
জল-ক্রীড়ায় আপক্ত থাকায়, তাহাকে জল-জন্ততে হরণ করিল। তখন অন্তান্ত 
যালকগণ ফিরিয়। আসিয়া, তাহার পিতাকে সেই বিপত্তির কথ। জানাইল। 
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তখন তাহার পিতা, সমাধিতে চিত্ত একাগ্র করিয়া, মহাদেবের আরাধনায় নিমগ্ন 
ছিলেন। বালকগণের মুখে স্বীয় পুত্রের এই বিপদ শ্রবণ করিয়াও তাহার মর 
বিচলিত হইল না, বরং তিনি অধিক একাগ্রতার সহিত সর্বজ্ঞ ত্রিলোচনের চিন্তা, 
করিতে লাগিলেন। তখন তিনি মহাদেবের নিকটে চতুর্দশ ভুবন দর্শন করিতে 
লাগিলেন এবং ব্রঙ্মাণ্ডের অন্তর্গত নবনাবিধ ভূতগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পব্বিত 
নদী, বৃক্ষ, সমুদ্র, অরণ্য, সরোবর এবং নানাপ্রক।র দেবত। ও তাহাদের নানাবিধ 
পুরী, বনুতর বাপী, কূপ, তড়াগ, এবং বছুতর পুক্করিণী দর্শন করিলেন। তন্মধ্যে 
কোন একটা সরোবরে বন্ুতর মুনি-তনয় জলক্রীড়। করিতেছে দেখিতে পাইলেন। 
কেহ জল হইতে উপরে উঠিতেছে, কেহ ঝ| জলে ডুব দিতেছে, কেহ হস্তের মুষ্টির 
মধ্যে জল লইয়। ফোয়ারা ছুড়িতেছে। কেহ ঝ হস্তের দ্বার সজোরে জল-তাড়ন 
করিতেছে, তছুখিত শব্দে দিউ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে । ৬২-৭২। কর্দম মুনি 
সমাধিবলে সেই বালকগণের মধ্যে আপনার পুত্রকে দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন 
এক জলজজ্ত্ শাহাকে আক্রমণ করিয়! লইয়। যাইতেছে, তাহাতে তাহার তনয় 
অতিশয় বিহ্বল হইয়! পড়িয়াছে। ৭৩। হঠাৎ কোন জলদেদী আসিয়! দেই ছুট 
জল-জন্তুর নিকট হইতে তীহ।র তনয়কে উদ্ধার করিয়া, সমুদ্রের নিকট সমর্পণ 
করিলেন। ৭৪।॥ ৩দনন্তর ব্রিশুল-হস্তে রূদ্ররূপী কোন দেবতা আ(সয়। জলধিকে 
তিরক্ষার করিয়া; বলিতে লাগিলেন যে, হে জলাধিপ | ভুমি শিবের সামর্থ না 
জানিয়া, কি কারণে শিবভক্ত মহাভ।গ প্রজাপতি কর্দমের তনয়কে এতক্ষণ আবদ্ধ 
রাখিয়াছিলে ? জলধি এই বাক্য শ্রবণে ভয়ে ত্রস্ত হইয়।, মুনি-তনয়কে নানাবিধ 
রত্বে ভূষিত করিয়৷ এবং সেই ছুষ্ট জল-জন্তকে বন্ধন করিয়া, আনয়নপুর্ববক লস্তূর 
চরণ-কমলের নিকট সমর্পণ করিলেন। এবং মহাদেবকে প্রণামকরতঃ, বলতে 
লাগিলেৰ যে, হে বিভে। | হে অনাথ-ন।থ | হে বশ্বেশ | হে বিপদ্বারণ | হে ভক্ত. 
কল্পতরো |! হেশস্তে! এই ছু জণজন্ত শিব-ভত্তেপ্প তনয়কে আনয়ন করি- 
মাছে, ছে নাথ! জমি ইইকে আনয়ন কন্ধি নাই। ৭৫--৮৪। অনব্তর সেই 
রুদ্ররপী দেব, অন্তরে মহাদেবের অভ্ভিগ্রায় জানিয় মেই জলমস্তরে পাঁশরন্ধ- 
করতঃ মুনি-ঙনয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন ও ঝললেন যে, “ইহাকে গ্রহণ কর; 
এবং হে বস | তুমি স্বীয় গুছে গমন কর”। সমাধি-সময়ে, উদারবুদ্ধি, প্রজ্গা- 
পতি কর্দম, মহাদেবের আদেশপ্রাণ্ড রুদ্রগ্রণের এই পমজ্ত বাক্য শরণ করিয়।, 
লমাধি-জবস্থ। পররিত্যাগপূর্ববক যেদন নয়ন উদ্মীলনকরঙঃ তৃ্িক্ষেপ করিলেন; 
অমনি সন্ুথে স্বীয় তনযহবকে দেখিতে পাইলেন। এবং দেখিলেণ বে, পুত্র বছবিধ 
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জলঙ্কৃত রহিয়াছেন এবং তাহার জল-জন্তুটীও রহিয়াছে । ৮১৮৪ । এবং পুত্রের 
শিখার অগ্রভাগ জলে আগর রহিয়।ছে। নয়নাঞ্চল কবায়বর্ণ হইয়াছে, ত্বক কিছু 
রুক্ষ-ভাব ধারণ করিয়াছে ও মনঃ ক্ষুনধ ও ভ্রান্ত হইয়াছে। মুগিকুমার আসিয়া 
পিতাকে প্রণাম করিলেন) তখন কর্দম মুনি তাহাকে আলিঙ্গনকরতঃ, তাহার মুখ- 
পল্প আত্বাণ করিয়া, বারম্বার দর্শন করিয়াও পুনর্জ।তের ন্যায় বিবেচনা করিতে 
লাগিলেন। ৮৫-৮৬। সেই সময়ে মহাদেবের অর্চনায় নিরত কর্দম মুনির সমাধিতে 
পী৮শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই পরিমিত কালকে ক্ষণমাত্রের 
স্য(য় বোধ করিয়/ছিলেন; ইহার কারণ যে, মহাকালের নিকট কাল আনিতে 
পারে না। ৮৭-৮৮। 

তদনন্তর কর্দমের পুত্র, তাহাকে প্রণাম করিয়, তাহার অনুমতি গ্রহণপুর্ববক ' 
তপন্তা করিবার জন্য, বারাণসীতে গমন করিলেন । এবং তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া, কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি পচ সহল্র বৎসর পাধাণের 
ম্যায় নিশ্চল থাকিয়া! তপস্য! করিলেন । তখন মহাদেব তাহার তপস্তায় সন্তুষ্ট 
হইয়া, তথায় আবিভূতি হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, হে কর্দম-তনয় | তোমার 
অভিল(িত বর প্রার্থন। কর, আমি প্রদান করিতেছি । ৮৯-৯১। 

কার্দদমি কহিলেন, হে নাথ | হে ভক্ত-প্রতিপালক ! যদি আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়! থাকেন, তবে আমাকে নমস্ত জল ও জলজন্তগণের আধিপত্য 
প্রদান করুন। সর্বপ্রকার অভিলধিত পদার্থের প্রদানকর্তা প্রভু মহেশ্বর, কা্দ- 
মির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে অতিশ্রেষ্ঠ বরুণের পদে অভিধিক্ত করি- 
লেন। এবং বলিলে যে, সমুদ্রজা যাবতীয় রত্ব,র নদী, সরোবর, পন্বল এবং 
দীঘিকার জলসমুখ্র ও মেঘসমুহের এবং প্রভীচীদিকের তুমি অবীশ্বর হওঃ এবং 
প।শপাণি হইয়া॥ সমস্ত দেবগণের প্রিয়পাত্র হও। আর সমস্ত লোকের কল্যাণের 
জন্য, আমি তোমাকে আর“একটা বর প্রন করিতেছি--তোমার প্রতিষ্ঠিত এই 
শিঝ(লজ তোমার নামে “বরুণেশ” বলি, বাগাণসাতে বিখ্য(ত হইবেন এবং সর্ব. 
প্রকারে সিদ্ধি প্রদ্ধাণ করিবেন মণিকর্ণিকেশ্বর মহাদেবের নৈধতদিকে অবস্থিত 
এই বরুণেশ্বরের আর!ধন! করিলে সর্বপ্রকার জড়ত। (বন হয়। বাঁহারা বরু- 
ণেশ্বরের ভক্ত, তাহাদের আম। হইতে কোন ভয় থকিবে না । এবং তাহাদের 
ক্লোন কালে অগ্নি-ওয়, অপমৃত্যু-ভয়, জল মধ্যে ভয় এবং তৃফান্ভয় থাকিবে 
ন। ৯২-৯৯। বরুণেশ্বরের স্মরণ করিলে নীরস অন্ননমুহও নিশ্চয়ই পরস 
ছইবে। ১০০। হে ঘি। এই কথ বলিয়া শত্ত, অন্তহিত ছইলেন এবং বর্গ ও 





অয়োদশ অধ্যায় ] বায়ু ও অলকাপুরী-ব্নি। ৯৫ 





নিজ বন্ধুগণে পরিবৃত হুইয়া, তদবধি এই লে।কে বাদ করিতে লাগিলেন। ১০১। 
এই আমর! তোমাকে বরুণলোকের স্বরূপ কীর্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে 
মানব কুত্রাপি অপমৃত্যু প্রভৃতির দ্বারা পীড়িত হয় না। ১০২। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


পপ ৯ 


বায়ু ও 'অলকাপুরী-বর্ণন |. 

গণদ্বয় কঠিলেন, হে মহাভাগানিধে! দ্বিজ! এই বরুণপুরীর উন্তরভাগে 
অবস্থিত গন্ধবতী নানী বায়ুপুরী শোভ| পাইতেছে, বিলোকন কর। ১। প্রতঙ্জন 
নামক বাযু মহাদেবের আরধন! করিয়া, , এই পুবীতে দিকৃপালত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। ২। রি ৃ 

পুরাকালে পৃতাত্বা। নামে কশ্যুপের এক পুত্র, মহাদেবের রাজধানী বারাণমী- 
পুরীতে বিপুল তপস্থ| করিতে আবস্ত করেন। সেই মহাত্ম। কশ্যপ-তনয় বারাণলী- 
ধামে পবনেশ্বর নামে পবিত্র লিজ-স্থ(পন কিয়া, দশ লক্ষ বর্ষ তপস্তা। করেন। 
সেই পবনেশ্বর লিঙ্গের দর্শনমাত্রে মনুষ্য পবিত্র-জীবন লাভ করে এবং অন্থকালে 
পাপকঞ্চুকস্বরূপ দেহ পরিত্যাগকরতঃ পবনপুবীতে বাস কবিতে সমর্থ হয়। ৩--৫। 

সেই পবনেশ্বর নামক শিবলিঙের সন্নিধানে অতিশয় উগ্র-তপস্তাকারী সেই 
বশ্যপ-তনয়ের নিকট, তপন্ঠার ফল-প্রদতা জ্যোতিঃম্বরূপ ভগবান্‌ মহেশ্বর লিঙ্গ- 
মধ্য হইতে কাঁবিভূত হইলেন। ৬। অনন্তর প্রণত কণ্ঠপ-ৃত পৃভাত্মাকে সন্থো- 
ধন করিয়া, করুণাযৃতস।গর প্রসন্ন।জ্ব। ভগবান্‌ মহেশ্বর কহিলেন যে, হে স্বব্রত ! 
পৃতাত্মন্! তুমি উত্থান কর, উত্থান কর, এবং তোমার অভিলবিত বর প্রার্থন। 
কর। হেপুতাত্বন্? তোমার এই উগ্র-ঙপম্যা ও মদীয় লিঙ্গের আরাধনায়, 
সচপাচর ভ্রৈলৌক্য মধো এমন কোন পদার্থই নাই) যাহা তোমাকে ন| দেওয়া 
যাইতে পারে। ৭-৮। পুণাক্সা কহিলেন, হে দেবগণের অভয়প্রদ | দেবদেব ! 
মহাদেব! প্রভে!! ব্রঙ্ছ, নারায়ণ, ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবগণেরও আধিপত্য 
অংপনি প্রদান করিয়। থাকেন। ৯। হে প্রভে।! আপনার স্বরূপ কিতাহা বেদ 
জানেন ন!। ইহার কারণ, সেই বেদও অ।পনার-তন্ব-বিচার করিতে গিয়া “ইহা নয়, 
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ইহ! ময়” এইরূপ বিচারকরতঃ অনস্তপথে বিস্তৃত হুইয়৷ পড়িয়াছেন। ১০। 
হে প্রমথেশ! বর্ষা, বিষুঃ এবং বৃহস্পতিও ঝ।ক্যের দ্বার! আপনার পরিচয় প্রদান 
করিতে সমর্থ নহেন। হে প্রো! মাদৃশ অকিঞ্চন জন; আপনার স্তব করিতে 
কি প্রকারে সমর্থ হইবে 11 ১১। হেপ্রভে! তথাপি, ভক্তি আমাকে গাপনার 
স্তবের নিমিত্ত প্রবর্তিত করিতেছে । হে জগন্নাথ! আমি কি করিব। ইন্িয়- 
সকল আমার অধীন নহে। ১২। 
হে প্রভো! আপনিই সংসারম্বরূপ, বাস্তবিক এই দৃশ্যমান বিশ্ব হইত 

আপনার কোন ভেদ নাই। হেপ্রভো! আপনি সর্ববগত, স্থতরাং এ ভুবনে 
আপনি অদ্বিতীয়। হে দেব! আপনি স্ততি, স্ততা এবং স্তোত। এই ত্রিরূপ। হে, 
পরতে! আপনি সগ্ুণ অথচ আপনি নিগুণ। ১৩। হে প্রভে!! স্যপ্তির পুর্বে 
মাপনি অদ্বিতীয় এবং রূপ-নামবর্জজিতভ।বে বিরাজমান ছিলেন। হে দেন! 
যোগিগণও অ!পনার পরমার্থতত্ব অবগত নহেন। ১৪। হে প্রভে!! হেস্বতগ্্র! 
আপনি স্যপ্তির পূর্বে একাকী অদ্বিতীয় থাকিলেও, দেই সময়ে সংলারবিলাসের 
নিমিত্ত আপনার যে ঈ্চ্ছ। উতপন্ন হয়, সেই আশ্রিত ইচ্ছা-শক্তিই আপনার মায়! 
বলিয়। কীর্তিত। ১৫। হে দেব! আপনি এক হইয়াও শিব ও শক্তিভেদে 
উভয়রূপ ধ।রণ করিয়াছেন । হে মহেশ্বর! আপনি জ্ঞান*স্বরূপ ভগবান এবং 
আপনার ইচ্ছা, শক্তিম্বরূপিণী। ১৬। শিব ও শক্তি এই উভয় পদার্থই নিজের 
লীলার প্রভ।বে ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই ক্রিয়াশক্তি হইতেই এই 
নিখিল জগৎ স্ষ্ট হইয়াছে। ১৭। ভবানীপতিই জ্ঞানশক্তি এবং উমাই সাক্ষাৎ 
ইচ্ছাশক্তি, আর এই বিশ্বই ক্রিয়াশক্তি। হে প্রভো! অতএব এই ক্রিয়াশকি- 
রূপ বিশ্বের আপনিই কারণ বলিয়া কীন্তিত হইয়! থাকেন। ১৮। হে প্রভে! 
[বধ ত। আপনার দক্ষিণাঙগ, বিষুঃ আপনার বামাল, চন্ত্র, সূর্য্য এবং অগ্নি আপনার 
নয়ন এবং বেদত্রেয়ই আপনার নিশ্বাস বলিয়া! পরিকীর্তিত। ১৯। হে জগদীশ! 
আপনার গাত্র-গেদ হইতেই বামুদ্রসকল উৎপন্ন হুইয়াছে। সমীরণ আপনার শ্রোত্র, 
দশদিক্ই আপনার বাহুনিকর এবং ব্রাঙ্গণগণই আপনার মুখ বলিয়! স্মৃত হইয়। 
থাকেন। ২০। হে প্রতে! | আপনি ত্রহ্গস্বরূপ, কষত্রিয়শ্রেন্ঠগণ আপনার বাহুদ্য় 
হইতেই উৎপন্ন । বেশ্যগণ আপনার উরুদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে 
ঈঙ্লীন! আপনারই পাদদ্বয় হইতে শুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে, হে প্রভে।! মেঘ- 
নি্করই আপনার কেশসমূহ। ২১। হে পরতে! পুরাকালে পুরুষ ও প্রককাতিরূণে 
সাঁপনি এই বিশ্বকে স্জন করিয়াছেন। এই ব্রশ্ধাগাস্তর্ত চয়াচর নিখিল পদা্থই 
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সেই পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ২২। হে জগন্মর!. এই 
সকল কারণে আমি আপনা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থের সত্তা স্বীকার করি না। 
হে প্রভে৷! আপনাতেই সকল ভূত অবস্থান করিতেছে এবং আপনিই সর্ধব- 
ভূঁতময়। ২৩। হে প্রভে!! আপনাকে পুনঃপুনং নমস্কার । হে দেব! আমাকে 
এই বর প্রদান করুন, যেন, আপনার প্রতি আমার মতি ম্থিরভাবে অবস্থান 
করে। ২৪। 

পৃতাত্স। এই প্রকার প্রার্থনা করিলে পর, প্রভূ দেবেশ মহাদেব, সেই পুতাত্মার 
উপর নিজ-মুর্তির সারোপ করিয়া, তাহাকে দিকৃপাল-পদ প্রদান করিলেন। ২৫। 
অনন্তর মহাদ্দে কহিলেন, হে পৃতাত্মন্! তুমি আমার রূপ ধারণ করিয়া, 
সর্বগতভাবে অবস্থান করিবে। এবং তোমার দ্বারায় জীবগণের নিখিলতত্তবের 
অববোধ হইবে। এবং তুমিই সর্বত্র সকল জীবগণের প্রাণরূপে অবস্থান 
করিবে। ২৬॥ বাঁরাণসীস্থিত তোমার প্রতিষ্ঠিত এই দিব্য শিবলিঙ্গ, যে সকল 
মানবগণ অবলোকন করিবে, তাহার! দেহান্তে সর্বপ্রকার ভোগসমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া 
তোমার লোকে বাস করিতে সমর্থ হইবে । ২৭। যদ্ধপি মনুষ্য, জঙ্মের মধ্যে 
একবারও এই পবমানেশ্বর-লিজ্কে সুগন্ধ বারিঘার সান করাইয়া» স্থগন্ধ-চন্দনযুক্ত 
পুষ্পের দ্বার! যখোক্তবিধানে পৃজ। করে; তবে সেই ব্যক্তি শিবলোকেও সম্মান 
লাভ করিতে পায়। জ্যেষ্েশ্বর লিজের পশ্চিমভাগে এবং বাছুকুণ্ডের উত্তরভ!গে 
অবস্থিত পবমানেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিলে, তত্ক্ষণাণ্ড জীব পবিভ্রভাবধা রণ 
করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকারে পুতাত্মাকে বর প্রদান করিয়া, মহেশ্বর সেই 
পবন-লিঙ্গ মধ্যেই অন্তহিত হইলেন। ২৮-৩০। 

গণত্য় কহিলেন, হে শিবশঘ্মন্; তোমার নিকট গন্ধবতীপুরীর বিবরণ 
সম্যক্প্রকারে নিরূপণ করিলাম। সেই গন্ধবতীপুরীর পূর্ববভাগে কুবেরের এই 
অলকানান্ধীপুরী শোভাপাইতেছে। ৩১। এই পুরীর অধীশ্বর কুবের, মহাদেবের 
প্রতি ভক্তিযোগবলে তাহার সখা হইয়াছেন এবং পল্মপ্রমুখ নিধিগণেরও দান ও 
ভোগ করিবার লামথ্য প্রাপ্ত হুইয়াছেন। ৩২। | ্‌ 

শিবশর্্ম। কহিলেন, এই পুরীর অধীশ্বর কুবের কে 1? এবং ইনি কাহারই বা 
পুত্র এবং বাদৃশ ভত্তির বলে ইনি মহাদেবেরও সখা হইয়াছেন, সেই ভক্তিই ব! 
কি প্রকার ? এই সকল বিষয় শ্রাবণ করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত অভিলাষী। 
হে গণদ্বয়! আপনাদের বাকারপ ত্ধাস্বাদের দ্বার! মদীয় মন নিতান্ত সিগ্ক ও 
পাস্ত হইয়া, গ্রবগ-বিবরে আলিয়া আপনার বাক্যের প্রতীক্ষা করিতেছে । ৩৩-৩৪। 

১৩ 
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গগদ্ধয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ শিবশর্খন্‌ ! বিশুদ্ধ ইন্জ্িয়গণের উপর 
তোমারই যথার্থ আধিপত্য আছে এবং তীর্থ-পর্যযটটনের ছারা অশেষ জন্মসঞ্চিত 
'পাগ হইতে তুমি মুক্তিলাভ করিয়াছ। হে শিবশর্মন ! তোমার ন্যায় প্রণয়যুক্ত 
স্হাদের নিকট কোন্‌ কথ! ন1 বল! যায়? পসাধুগণের সহিত আলাপ করিলে, 
সকলেরই মঙগলবৃদ্ধি হয়। ৩৫-৩৬। 

পুরাকালে কাম্পিল্য নামক নগরে, সোমযাগকারীগণের কুলে উৎপন্ন যজঃদত্ত 
নামে একজন দীক্ষিত ব্যক্তি বাস করিভেন। তিনি নানাবিধ যজজকর্্মে বিশারদ 
ছিলেন। ৩৭। দীক্ষিত যত্তদত্ত বেদ ও বেদা এবং পদার্থ, ধর্ম্মশান্্র উত্তমরূপ 
জানিতেন এবং বেদোক্ত আচারসমুহে তাহার পারদশিত1 ছিল । তণ্কালীন রাজ। 
তাহাকে অতিশয় মান্য করিতেন। তীহার নিকট বনু ধন ছিল এবং তিনি লোকে 
বানা ও কীর্তিভাজন ছিলেন। ৩৮। তাহার চন্দ্রের ন্যায় অতি মনোহর!কৃতি 
গুণনিধি নামে এক পুত্র হয়। এ পুত্র উপনয়নানস্তর গুরুগৃহে বাঁসকরতঃ অগ্নি- 
শুশ্রধায় নিরত ও বেদপাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কালে বহুতর বিষ্ভা উপার্জন 
করিতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, গুণনিধি 'বিধির 
বিড়ম্বনায় পিতাঁর বিন।নুগতিতে দ্যুতকর্ম্দে আনক্ত হইয়া পড়িল । ৩৯-৪%। 
দ্যুতক্রীড়ারত পুত্র গুণনিধি, প্রতিদিনই ম।তাঁর নিকট হইতে বহু ধন লইয়া গিয়। 
দ্যুতকারগণকে প্রদ্দান করিতে লাগিল, এবং সর্বদাই তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে 
বাস করিতে আরম্ত করিল। ৪১। গুণনিধি ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের কর্তব্য আাচার 
সকল পরিত্যাগ করিল, সন্ধ্য/ ও স্নানে পরায্মুখ হইল। বেদশাস্ত্র প্রভৃতির নিন্দা 
করিতে আরম্ভ করিল এবং সর্ববদ! দেবত। ও ব্র।ঙ্ণগণের জুগুপ্না করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। ৪২। এই প্রকারে ধর্নাশান্ত্রোক্ত আচার সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গুণনিধি 
নাট্যকার, বিড়ালব্রত, পাষণ্ড ও ধূর্তগণের সহিত সর্ববদ! শ্রীতিসহকাঁপে গীত- 
বাস্ভাদি বিনোদকরতঃ কালযাপন করিতে লাগিল। ৪৩। জননী যখন গুণনিধিকে 
তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করিতেন, তখন সে কোনক্রমেই পিতার দমীপে 
উপস্থিত হইত না। নান/বিধ গৃহকার্ধ্যে ব্যস্ত দীক্ষিত স্বীয় পত্ীকে বে সময়ই 
জিজ্ঞান। করিতেন যে, *অয়ে ! পুত্র গুপনিধিকে গৃহে দেখিতে পাই ন৷ কেন, 
*নে কোথায় বায় ? এবং কি কার্য্যই বা করে” 1 সেই সময়ই দীক্ষিত পত্বী উত্তর 
ফরেতেন বে, "হে নাথ! পুত্র গুণনিধি এইমাত্র গৃহ হইতে বহির্গমন করিল। 
গুগনিধি, ন্মানান্তে দেবগণের পৃজ। সমাপন করিয়া, এইকাল পর্যান্ত পাঠাভ্যাস- 
করতঃ পুনর্্ধার পাঠ লইবার নিমিত্ত, দুই তিনজন দিত্রের সহিত গঁরুগৃছে গমন 
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করিল”। একটা ভিন্ন আর পুত্র নাই, সেই জন্য অতিশয় লেহপরযুক্ত জননী 
প্রায়ই পতি দীর্ষিতের নিকট পুত্রের চরিত্র গোপন করিতেন । ৪৪-৪৭। 

এই সকল কারণে দীক্ষিত, পুঞ্রের কণ্ম ও চরিত্রের বিষয় কিছুই জানিতে 
পারিতেন ন|। দীক্ষিত এইরূপ অজ্ঞাতভাবে তাহার কেশাস্তকর্ম করিয়া, 
যোড়শবর্ষ বয়ঃঞুম উপস্থিত হইলে, স্ব-গৃহ্যোক্ত বিধানে গুণনিধির বিবাহ প্রদান 
করিলেন। 

গুণনিধির স্সেহার্্রহদয়া। জননী প্রতির্দিনই তাহাকে অতি মুছ্ুভাবে শাসন 
করিতে লাগিলেন ঘষে, প্হে ৰস! তোমার পিতা অতি কুদ্ধম্বভাব, তিনি যদি 
তোমার এই ব্যবহার জানিতে পারেন, তবে তোমাকে এবং আমাকেও তাড়ন! 
করিবেন। তোমার এই কুব্যবহাঁর আমি প্রতিদিনই তোমার পিতার নিকট 
গোপন করিয়া! থাকি। তোমার পিত| ধনের জন্য সমাজে মাননীয় নহেন, কেবল- 
মাত্র সদাচারী বলিম্নাই লোকে তাহার এভ মান্য করে। নহ্ভিদ্াশালী ও সাধুসঙগী 
পুত্রই ব্রাক্মণগণের ধনম্বরূপ। তোমার পর্ববপিতামহগণ সতশ্রোত্রিয়, অনুচান 
দীক্ষিত ও সোমযাজী এই সকল গৌরবসুচক খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। 
সেই কুলে উৎপন্ন হইয়!, তোমার এ প্রকার ব্যবহার করা কি উচিত 1 হে পুত্র! 
দুর্বত্তগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, তুমি সাধুসঙ্গনিরত হও। সছিগ্ভাসমূহে মম 
প্রধান কর এবং ক্রা্ধাণের আচার অনুষ্ঠান করিতে আরস্ত কর। তোমার এই 
ভনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম হুইয়াছে। হে গুণনিধে! তোমার মধুরভাষিণী সাধবী- 
গতীও োড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । তোমার এই পত়্ী, রূপ, গুণ, কুল ও বয়ঃ- 
ক্রমে সর্ববথাই তোম।র অনুরূপ, অতএব সচ্চরিত্র। ত্বদীয় সহধর্দ্িণীকে ভজনা কর, 
এবং পিতৃভক্তিপরায়ণ হও। তোমার শ্বশুরও গুণে শীলে সর্বত্রই মান্য । ছে 
শিশে।! তাহার কাছে তুমি লজ্জিত হইতেছ না কেন? হেবশস! এখনও 
তোমার এই হূর্বস্তত1 পরিত্যাগ কর। হে পুত্র; তোমার মাতুলগণ বিস্তা, লীল 
ও কুলাদিতে অতুলনীয়, তাহ।দিগের হইতে কি তুমি ভয় পাইতেছ না? হে বস! 
তুমি পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ এই উত্তয় বংশেই বিশুদ্ধ, তোমার এ প্রকার ছুরবতিতা 
কর! কি উচিত 11 হে গুণনিধে! প্রতিবেশী ব্রাহ্মণতনয় এবং তোমার পিতার 
গৃহস্থিত শিষ্যগণের বিনয়োচিত ব্যবঞ্থার বিলোকন করিয়া, তোমার ছুঃস্বভাব পরি- 
ত্যাগ কর। হেন্ুত। তোমার এই কুব্যবহার যখন রাজা শ্রবণ করিবেন, তখনি 








* বীহাগ! গক*নিকটে সাধ-বেদ গ্রবচম অধারন করবেন, তীহাদিগকফে অঙ্গচান কহ বার়। 
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তোমার পিতার প্রতি শ্রন্ধাহীন হইয়া, তাহার বৃত্তিলোপ করিয়া! দিবেন। এখন 
পর্যন্তও লোফে বালক বলিয়!, তোমার এই সকল ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা করে। 
, ইহার পরে তাহারা উপহা'সপূর্বক বলিবে বে, দীক্ষিত্ের উপযুক্ত পুত্রই হইয়াছ 
বটে! ইহার পরে সকল লোকেই তোমাকে, আমাকে এবং তোমার পিতাকে 
নিন্দা করিবে । ৪৮--৬১। সকল লোকেই এইরূপ দুর্ববাক্য দ্বারা আমার নিন্দা! 
করিবে যে, সন্তান জননীর চরিত্রই প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে, অতএব গুণনিধির মাতার 
স্বভাব নিশ্চয়ই মন্দ। তোমার পিতার ত কোন প্রকার পাপ নাই, তিনি কি শ্রুতি 
ও স্মৃতি-নিদ্দিষ্ট পথের পথিক নহেন ? ৬২। তোমার পিতার চরণে আমার 
মন সর্বদাই লীন আছে। আমার চরিত্রবিষয়ে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর সাক্ষী । আমি 
খতুম্নান করিয়া,” কখনও কোন দুষ্ট ব্যক্তির মুখাবলোকন করি নাই। এই বলবান্‌ 
বিধির প্রভাবে আমি তোমার ন্যায় পুত্রকে লাভ করিলাম কি আশ্চর্য্য | 
জননী এই প্রকারে প্রতিক্ষণ শিক্ষ। প্রদান করিলেও; সেই ছুর্ম্দ পুত্র সেই 
সকল দুষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ করিল না। কেনই ব! পরিত্যাগ করিবে ; যে 
ব্যক্তি ছুর্বে্ধাদদ ও ব্যসনী, সেকি নিজ দুষ্ট ব্যবহার ছাড়িতে পারে? স্ববগয়া, 
মদ্ত, খলত|, বেশ্টাসক্তি, চৌর্য্য, দূত ও পরদাররতি, এই সকল ব্যসনে কোন্‌ 
ব্যক্তির চরিত্র অখণ্ডিত থাকে । সেই ন্ছুর্মতি গুণনিধি, গৃহমধ্যে যাহ! কিছু ধন 
ও বন্ত্রাদি অবলোকন করিত, তাহাই লইয় গিয়! দ্যুতকারগণকে অর্পণ করিত। 
এক দিবম তাহার মাত! নিদ্রা! যাইতেছেন, এমন সময় সে গৃহে প্রবেশ করিয়। 
জননীর হস্ত হইতে নিজ পিতৃ-প্রদদত্ত নবরত্বময়ী মুদ্রিক! ( আংটী ) অপহরণকরতঃ 
ত্যুতকীরগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। দীক্ষিত এক দ্িবব রাজভবন হইতে 
প্রত্যাগমন করিবার কালে পথিমধ্যে দ্যুতকারের হস্তে নিজ মুদ্রিক অবলোকন 
করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই মুদ্রিকা' তুমি কোথায় প্রাপ্ত হইলে ? 
দীক্ষিত এই প্রকার নির্বন্ধসহকারে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলে পর, দ্ুতকার 
প্রত্যুত্তর করিল যে, আপনি আমাকে কেন তিরস্কার করিতেছেন, আমি কি চুরি 
করিয়া আপনার মুগ্রিকা গ্রহণ করিয়াছি? আপনার পুত্রই আমাকে এই মুদ্রিকা 
অর্পণ করিয়াছে । ৬৩-৭। পূর্বধদিন আপনার পুক্র ত্বদীয় জননীর একখানি শাটা 
আমাকে দিয়াছে । অগ্ঠ আমি এই অঙ্কুরীয়টা তাহার নিকট হইতে জয় করিয়াছি। 
কই গুপনিধি কেবল আমাকেই যে, এই অঙ্গ,রীয় অর্পণ করিয়াছে তাহা নহে, এই* 
রূপে অন্ান্ত অনেক দৃযৃতকারগণকে সৈ মানাবিধ রব, সুবর্ণ, বস্ত্র, ভূঙ্গার প্রস্ভৃতি 
নানাবিধ ধন প্রদান করিয়াছে। ২১-৭২। দেই গুণনিধি এইকপে প্রায়ই দ্যুতে 
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পরাজিত হইয়া; বিজেতাগণকে বিবিধ বিচিত্র কাংস্য ও তাত্রময় পাত্র প্রদান করে 
এবং দ্যুতকারগণও সেই পরাজিত আপনার পুত্র গুণনিধিকে উল 'করিয়! বধিয়। 
রাখে। ৭৩। ভূমগুলে আপনার পুত্রের স্ায় দ্যুতক্রীড়ারত অন্য কোন ব্যন্তিই 
নাই। হে ব্িপ্র! অন্যাপিও সেই অবিনয় ও অনীতিবিশারদ দাত কর্ম্ম- 
পরায়ণ সেই গুণনিধির গুণের কথা আপনার কর্ণ গোচর হয় নাই? ইহার 
কারণ কি? 

দ্যুতকারের এবন্থিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দীক্ষিতের ক্কন্ধদেশ লঙ্জাভরে বিনজ্র 
ভাব ধারণ করিল। তিনি বস্ত্রের দ্বার! মস্তক আচ্ছাদন করিয়া! নিজ মন্দিরে প্রবেশ- 
করত? উপবেশনপূর্ববক মহা-পতিব্রতা স্বকীয় পত্বীকে নিকটে আহ্বানকরতঃ 
বলিতে লাগিলেন । ৭৪--৭৭। অয়ি দীক্ষিতায়িনি! তুমি কোথায়? তোমার 
পুত্র গুণনিধিই ঝ| কোথায় ? অথব! সে যেখানে থাকে থাকুক, তাহাতে আমার 
কি প্রয়োজন, আমার স্ন্দর লেই অঙ্ুরীয়টা কোথায় ? আমার শরীর উদ্বর্তনকালে 
সেই লঙ্কুরীয়টী তুমি আমার অঙ্গুলি হইতে গ্রহণ করিয়াছিলে ; সেই নব-রত্বময়া 
শুতকারিণী মুদ্রিকাটী আমাকে অর্পণ কর। ৭৮। 

দীরক্ষিতের এই প্রকার ঝাঁক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার পত্বী অতিশয় ভয়ের মহিত 
উত্তর করিলেন যে, অয়ি নাথ ! আপনি এইক্ষণে মধ্যাহ্ছকালীন ক্রিয়। সকল সম্পা- 
দন করুন, আমি এখন দেবপুজার জন্য উপহারাদি কর্মে বড়ই ব্যস্ত রহিয়াছি। 
আপনি অতিথিসেব| করিতে ঝড়ই ভালবাসেন, এ দেখুন অতিথিসেবার সময় 
অতিক্রান্ত হইতেছে । আমি এখনই পক্ান্ন-নির্মাণে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময় 
কোন্‌ পাত্রে আপনার সেই অঙ্গুরীয়টী রাখিয়াছি, তাহা আমার মনে পড়িতেছে না। 
৭৯-৮১। দীক্ষিত কহিলেন, আঁয় সৎপুত্র-প্রসবক।ক্ষিণি | সত্যভাষিণি! আমি 
যে সময়ই তোমাকে জিজ্ঞাস করয়াছি বে, তোমার পুত্র গুণনি/ধ কোথায় সিযাছে, 
সেই লময়ই তুমি উত্তরু দিয়া ফে, এইমাজ পুত্র গুগানধি গৃহ হইতে অধ্যয়ন 
করিয়া, পুন্রবার পাঠ লইবার অন্য বিপ্রবাপকগণের সহিত বহির্গমন করিয়াছে। 
আমার নেই বহুমুল) শাটক কোথায়? যে মগ্রিষ্টারাগরঞিত শাটক আদি তোমাকে 
প্রদান করিয়াছিলাম। এবং যে নম্র বন্ত্াধারে জর্ববাপেক্ষ। শোভা। পাইত, সেই 
বন্ত্রই বা কোথায় ? তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া সত্য কথা বল। ৮২-৮৪। লেই 
মণিমগ্ডিত ভৃঙ্গার, লেই পট্টসুত্রময়ী ব্রিপটী। বাহ! রাজা আমাকে জর্পণ করিয়া" 
ছিলেন, তাহাও ত এক্ষণে গৃহে দেখিতে পাইতেছি না, ইহার কারণ কি? । সেই 
দক্ষিণদেশীয় কাংস্যপান্ত এবং সেই গৌড়দেশীয় তাঞ্জরধটাই ঝ| কোথায়? সেই 
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. হস্তিদ্গু-নিশ্রিত স্খলনক কৌতুকণয়ী মঞ্চিকাই ব| কোথায়? পর্ববতদেশোুপন্ন 
চন্দ্রকান্তশিলানির্দিত অতি উজ্ভ্বলমুণ্তি উদ্ভতহস্ত এবং বহুবিধ অলঙ্কার-ভূধিত সেই 
* শালভঞ্জিকা ( পুন্তুলিক! ) কোথায় রাখিয়াছ ? ৮৫-৮৭। জয়ি সকুলোন্তবে | 
আঁর নানা কথা কহিয়! কি ফল, তোমার উপর বৃথা কোপ করিয়াই বা কি হইবে? 
আমি যখন আর একটী পত্বী গ্রহণ করিব, তখনই আহার করিব, অন্যথ। আহার 
করিতেছি ন|। * ৮৮৮। সেই কুল-দুষক কুপুত্রের অবস্থিতিতে আমি এক প্রকার 
অনপত্যভাবে রহিয়াছি। যাহার সৎপুত্র নাই সেই ব্যক্তি অপুত্র, ইহাতে আর 
সন্দেহ কি? যাও উত্থান কর, কুশ ও জল আনয়ন কর, আমি তাহার উদ্দেশে 
তিলাঞ্জলি প্রদান করি। ৮৯। কুলপাংশুল পুত্র থাক। অপেক্ষা মনুষ্যের অপুত্রতাই 
শ্রেরঃ।॥ নিজকুলরক্ষার জন্য এক পুত্র অথব| ভার্য্য। পরিত্যাগ কর! যাইতে পারে, 
ইহ! প্রাচীনগণের , নীতি । ৯০ ॥ অনন্তর পত্রীকে এব্প্রকার তিরস্কার করিয়া, 
দীর্ষিত স্লানাদি বিধি সমাগুকরতঃ সেই দিবসেই কোন একজন শ্রোত্রিয়ের কন্যার 
গাঁণিগ্রহণ করিলেন। ৯১। 

এ দিকে পিতৃ-কর্তৃক নিজের এবম্প্রকার পরিত্যাগ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া) 
দীক্ষিত পুত্র গুণনিধি: নিজের ছুরদৃষ্টের নিন্দাকরতঃ, কোন দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া, 
গৃহ হইতে নিষ্ছান্ত হইল। গৃহ হইতে নির্গমন করিয়া, গুণনিধি মহত চিন্ত 
করিতে লাগিল। নে ভাবিতে লাগিল ষে, আমি কোথায় যাই এবং কি করি, 
আমি কোন প্রকার বিগ্ভাত্যাস করি নাই; আগার নিকট কিছু ধনও নাই । ৯২-৯৩। 
যে ব্যক্তির ধন ব৷ বিভ্ভা জাছে, সেই ব্যক্তিই দেশাস্তরে গিয়া স্থখে বাস করিতে 
পারে। ইহার মধ্যে ধনবান্‌ মনুষ্যের বিদেশে চৌরভয়ে ধনাদি লইয়া ব্যস্ত 
থাকিতে হয়, কিন্তু যাহার বিস্ত/ আছে, তাহার কোন স্থানেই ভয়ে গীড়িত হইতে 
হয় ন]। ৯৪। যাজ্জিকদিগের কুলে আমার জন্মই ঝ1 কোথায়? আর তাদৃশ দ্যুত- 
ক্রীড়াদিরূপ ছুূর্বব্যসনই ব| কোথায়? আশ্চর্ধে;র বিষয় | বনধবাণ্‌ বিধি, অবশ্যস্ত।বি 
কর্নোরই লনুসন্ধান করিয়া থাকে, না হইলে আমার এবন্প্রকার মতি কেন হইবে? 
৯৫। হায়! জামি ভিক্ষা করিতে জানি না। কোন ব্যক্তির সহিতও আমার 
পরিচয় নাই এবং আমার নিকটে »অল্লও অর্থ নাই, হাঁয়! আমি কাহার শরণ 
লইব। ৯৬। প্রতিদিনই সূ্ধ্য উদ্দিত ন! হইতেই: আমার . জননী নানাবিধ ভোজ্য 
ধীধ্য আমাকে প্রদান করিতেন। হায়! অন্ত আমি কাহার নিকট প্রার্থন! করিব, 
আমার জননী ত এখানে বিছ্যমান নাই । ৯৭। 

গুগনিধি এই প্রকার চিন্তায় ব্যাকুল রহিয়াছে, এ দিকে ক্রেমে ক্রমে সূর্য্য অস্ত 


অয়োদশ অধ্যায়] বায়ু ও অলকাঁপুরী-বর্ণন। ১৪৩ 


গমন করিলেন। সেই সময়ে শিবরান্রিব্রতে উপবাসী একজন শিবভক্ত মনুষ্য 
শিবপুজার জন্য নানাবিধ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, শিবপৃর্জ। করিবার'নিমিত্ত নগর 
হইতে নির্গত হইলেন। ৯৮। ক্ষুধাতুর গুণনিধি পক্কান্নের গন্ধ আতঘ্াণ করিয়া! 
“এই অন্ন মহাদেবের নিকট উপহৃত হইলে পর রাত্রিতে আমি লইয়! আহার করিব” 
এই প্রকার টিম্ত। করিতে করিতে, সেই মনুষ্যের পশ্চাগু পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিল। ৯৯-১০০। এই প্রকার আশ। করিয়া, গুণনিধি মহাদেবের মন্দিরের ছারে 
উপবেশন করিয়া॥ সেই শিবভক্তকৃত শিবপুজ। দর্শন করিতে লাগিল ।১০১। এদিকে 
মহাদেবের পুজান্তে তক্তজন নানা প্রকাব নৃতা-গীতাঁদি করিয়া, যখন ক্ষণকালের 
নিমিত্ত নিদ্রাগত হইলেন, সেই সময় নৈবেগ্ গ্রহণ করিবার জন্য গুণনিধি সেই 
মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ১০২। গুণনিধি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল 
যে, এঁ গৃহস্থিত দীপের তাঁদৃশ উদ্ভ্বল শে।ত| নাই। তখন লে নৈবেছাদি ভাল 
করিয়। দেখিয়া! লইবার জন্য, নিজ বস্ত্ের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া, বর্তিক! প্রস্তুতকরতঃ 
সেই দীপটাকে উজ্জ্বল করিয়। দিল। ১০৩। অনন্তর পক্কান্ন গ্রহণ করিয়৷ বাহিরে 
যাইবার সময় তাঁহার পদ।ঘাতে একজন জাগরিত হইল, “এ ব্যক্তি কে? এব্যক্তি 
কে? চোর, ধারণ কর, ধারণ কর” এই প্রকার সেই প্রবুদ্ধ ব্যক্তির চিতকার শুনিয়া! 
পুররন্ম কগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়|, সেই পলায়মান গুণনিধিকে বিশেষ প্রকারে 
প্রহার করিল। অদৃষ্টবশে সেই আঘাতেই গুণনিধি পঞ্ত্বপ্রাপ্ত হইল। গুণনিধির 
পৃর্ববজন্মের স্কৃতি ছিল, তাহাতেই দে শিব নৈবেছা তক্ষণ করে নাই। ১০৪১১০৬। 
গুণনিধির প্রাণান্ত হইলে পর অতি বিকটাকার মুধগরপাণি যমদূতগণ আগমনকতঃ 
যমপুরীতে লইয়! যাইবার জন্য তাহাকে পাশত্বারা বন্ধ করিল। ১০৭। সেই 
সময়েই শিবলোক হুইতে শুলহস্ত শিবপারিষদগণ, গুণনিধিকে শিবপুরীতে" লইয়া 
যাইবার জন্য দিব্য কিন্কনীজাল-শোভিত বিচিত্র বিমান লইয়। সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। ১০৮। সেই, সকল শস্ত,গণকে অবলোকন করিয়া, ভীত যমকিছ্করগণ 
প্রণামকয়তঃ তাহাদিগকে কহিতে .লাগিল যে, হে শস্ত,-গণসকল |] এই ক্রাক্ষণ 
জীবিতাবন্থায় অডিশযু দুর্ববত্ত ছিল। এব্যক্তি স্বীয় কুবাঁচারের প্রতিকূল এবং 
নিজ পিতার বাক্য প্রতিপালন করে,নাই। এই,ছূর্বব্ধ -সত্য এবং শৌচবর্ছিত 
ছিল এবং বিহিত মন্ধ্যা এবং নানু করিত, না। ১০৯-১১০। ইহার অগ্যান্ত ইতর- 
কর্ট্দের কথ! দুরে থাকুক, এই ব্যক্তি এইমফত্র শিব-নির্্মাল্য হরণ করিয়াছে। 
এই সকল বিষয় ত৮ আপনার! প্রত্যক্ষই দেখিতেছেন, এই ছুষটীত্ম! ভবাদৃশ 
পৃণ্যাত্বাগণের অন্পুশ্য । ১১৯। যাহারা শিব-নির্ঘাল্য ভোজন করে, যাহারা 
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শিবনিপ্মীল্য লঙ্ঘন করে বা যাহারা'শিব-নিশ্মীপ্য দান করে, তাহাদের স্পর্শ 
' করিলেও পাপ হয়। ১১২। বিষ আলোড়ন করিয়া পান করাও শ্রেয়ঃ এবং 
, স্বনশনও শ্রেয় তথাপি প্রাণ ক্টগত হইলেও শিব-নিম্মাল্য ভোজন কর! কর্তব্য 
নহে। ১১৩। আপনারা যে প্রকার ধন্মের তত্ব অবগত আছেন, আামুর! তাদৃশ 
জানি না। এ ব্যক্তির যদি কোন ধর্্মলেশ থাকে, তবে তাহ! আমর! শুনিতে 
ইচ্ছ! করি, আপনারা তাহ! কীর্তন করুন। ১১৪। 

যম-কিঙ্করগণের এবন্বিধ ঝক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেষের পাঁরিষদ্গণ কহিলেন 
যে, অতিশয় সৃন্গমদৃষ্টি পণ্ডিতগণ ঘে সকল সুন্ষম শিব-ধর্্ের তত্ব অবগত আছেন, 
তোমাদের গ্ভায় স্থুলদৃষ্টি ব্যর্তি কি গ্রক।রে সেই শিব-ধর্মের তত্ব অবগত হইতে 
পারিবে। এই নিষ্পাপ ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা আমর! কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ কর। ১১৫-১১৬। এই ব্যক্তি রাব্রিকালে নিজ বন্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়। বর্তিক 
নিপ্মাণকরতঃ, প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া, শিবলিলের উপরিভাগে নিপতিত দীপচ্ছায়! 
নিবারিত করিয়াছিল। ১১৭। হে যম-কিন্করগণ | ইহার আর একটা প্রকৃষ্ট ধর 
হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ভক্তগণ যখন শিবনাম গ্রহণ করিতেছিল, সেই সময়ে 
এই ব্যক্তি প্রসঙ্জক্রমে সেই নাম সকল শ্রবণ করিয়াছিল। এবং ভক্তগণ বিধি- 
সহকারে থে পুজ| করিয়াছিল, এই ব্যক্তি তাহা! নিরীক্ষণ করিয়াছিল। এবং অন্ত 
চতুর্দশীতিথি ছিল। এই ব্যক্তিও উপবাস করিয়াই সেই সমস্ত ধর্মকর্ম সম্পার্দিত 
করিয়াছিল। ১১৮-১১৯। এই ব্যক্তির সর্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হুইয়াছে, এক্ষণে 
এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ কলিঙ্গরাজ হইয়! জন্মগ্রহণ করিবেন। তোঁমর! যেমন আসিয়াছ, 
সেইরূপ রিক্ত-হস্তেই ফিরিয়। যাও । ১২০। , 

এই প্রকারে শিব-পারিষদগণ, তাহাকে যম-কিস্করগণের "হস্ত হইতৈ মোচন 
করিয়া দিলে পর, সেই ব্যক্তি অরবিন্দ নাক কলিঙ্গদেশাধিপতির ওঁরসে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন এবং দম নামে পরিচিত হইলেন। ১২১। অনন্তর পিতার মৃতু 
হইলে পর, যুবা দম যথাক্রমে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। হে হজ! ছুর্দম 
দ্বমরাজা, সকল শিবমন্দিরে প্রদীপদানের অভিরিস্ত অন্য কোন ধর্মই জানিতেন 
ন|। দমরাজ। স্বীয় অধিকারস্থ সকল গ্রাগাধিপগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রকার 
আজ্। দিলেন যে, তোমরা! নিজ নিজ গ্রামে যত শিবমন্দির আছে, প্রত্যেক 
'কশবালয়েই প্রতি রাত্রে মবিচারিতভাবে দীপ প্রদান করিবে। বিনি এই প্রকার 
মদাজ্ঞ! লঙঘন করিবেন তিনি দগুনীয় 'হইবেন। অধিক কি, আমার এই আজ! 
বিনি প্রতিপালন করিবেন ন। তাহার শিরশ্ছেদন কর! যাইবে । ১২২--১২৫। 
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দম রাজার ভয়ে তাহার অধীনস্থ প্রত্যেক শিবালয়েই প্রতিরাত্রে উজ্জ্বল দীপ 
স্বলিতে লাগিল। দেই দম নৃপতি এব্প্রকার ধর্মের প্রভাবে যাবজ্ক্রীবন মহতী 
ধর্ঘমসম্পদ্‌ ভোগ করিয়া, যথাকালে স্বৃত্যুমুখে নিপতিত হুইলেন। পূর্ববজন্মেরর 
দীপদ।ন-বিষয়ে সংক্কারবলে, সেই জন্মে শিবমন্দিরে অনস্ত দীপদান করিয়াছিলেন 
বলিয়া, দমরাজ। জীবনান্তে এই অলকাপুরীর অধিকার লাভ করিয়াছেন। সেই 
দীপ প্রদানের ফলে এক্ষণে ইহীর গৃহে, উৎকৃষ্ট রতুসমুহের প্রভ। দীপশিখার কার্ধ্য 
সম্পাদন করিতেছে । মহাদেবের উদ্দেশে অল্পও ধর্ম করিলে, কালে তাহ! এই 
প্রকার বন্ফল প্রদান করিয়! থাকে । ১২৬--১২৯। এই সকল বিষয় অবগত 
হইয়া, স্থখেচ্ছুগণের সর্ববপ্রকারেই মহাদেবের ভজন! কর! উচিত। হে শিবশর্ঘন্‌ | 
সেই সর্ববধর্শাবহিষ্কত অতি অকিঞ্চন দীক্ষিত-তনয় গুণনিধিই বা কোথায় ? আর 
নিজের স্বার্থের জন্য শিবলিঙ্গের মস্তকের উপর দীপদশ! প্রত্বলিত করিয়া, 
কলিজদেশে ধর্মমযুক্ত অন্তঃকরণে সর্ববন্থখময় রাজ্যভোগপুর্ববক, পুর্ববসংক্কারবশে 
শিবমন্দিরসমুহে দাপপ্রদানের ফলে, এই দিকৃপ।লপদবীপ্রাপ্তিই বা কোথায় ? 
তাদৃশ অকিঞ্চন ব্যক্তিও মহাদেবের প্রসাদে দিক্পাঁলপদবী পর্য্যস্তও প্রাপ্ত হইল। 
এই দেখ এক্ষণও সেই গুণনিধি দেবছুর্ণভ অলকাপুরীকে কি স্ন্দররূপে ভোগ 
করিতেছেন। হে শিবশর্মন্‌! মহাদেবের উদ্দেশেকৃত অল্পমাত্রও কণ্দ কত 
অধিক ফলপ্রদান করে, তাহ! তুমি বিচার করিয়। দেখ। ১৩০-_-১৩১ । 

গণদ্ধয় কহিলেন, এই অলকাপুরাধিপতি কোন রূপে মহাদেবের সর্বকালিক 
সধিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা আমর! কীর্নন করিতেছি ভুমি একমনে 
শ্রবণ কর। পাল্স নাকক পূর্ববকল্পে ব্রহ্মার মান,পুত্র পুলন্ত্যের বিশ্বশ্রুব! নামে 
এক পুত্র হয়। সেই বিশ্বশ্রবার বৈশ্রাবণ নামক পুত্র হয়। নেই বৈশ্রবণ অতি 
উগ্রতপন্যা় ঘ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া, বিশ্বকর্মার রচিত এই অলকাপুরীর 
জধিকার লাভ করেন । ৯৩২-১৩৪ । অনন্তর পাদকল্প অতীত হইলে পর, রৌন্দ্র- 
কল্পে অলকাপতি বন্তরত্তের অপত্য রক্ম-প্রদাতা এই গুণনিধি স্ুৃহুঃসহ তপস্য। 
করিয়াছিলেন। এই যজ্জদত্রপুত্র, দীপদানমাত্রেই মহাদেবের প্রতি ভক্তির 
তাদৃশ বিচিত্র প্রভাব অবগত হইয়া, মহাদেবের নগরী ব্র্মাজ্ঞানদায়িনী কাশী- 
পুরীতে উপস্থিত হইয্বা, তপস্যার প্রভাবে একটী অন্ভুত দীপ মহাদেবের উদ্দেশে 
প্রদ্ধান করিলেন। সেই রত্বপ্রদীপটী আর কিছুই নহে, সেইটা তাহার স্তণয়। 
সেই হদয়যূপ রত্ব-দীপের বর্তিক! সাক্ষাৎ মহাদেব। মহাদেবের প্রতি অনন্ত- 
সাধারণ তক্তিই তাহার তৈল হুইল। মহাদেবের উদ্জবাল তেজঃসমুহের ধ্যানেই 
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সেই হদয়-দীপের অন্ধকার দুর হইল । মহাদেবের সহিত অভিনত!ই সেই দীপের 
আধার হইল,) তপপ্যারূপ অগ্নির দ্বার! সেই হদয়-দীপ উজ্জ্বলিত হইল। কাম- 
 ক্রোধরূপ বিশ্লকারী পতঙ্গগণকর্তৃক এ হাদয়-দীপ সর্ববথ পরিবর্জিত হুইল। 
প্রাণবায়র অবরোধে সেই দীপ নির্ববাত হইল। এবং নির্ধল-জ্ঞানের আভায়, 
দেই দীপ দর্বপ্রকারে নৈর্মল্যলাভ করিল। এই প্রকারে হৃদয়রূপ-রত্বদীপ 
প্রজ্বলিতকরতঃ, লেই কাণীপুরীতে তক্তিরূপ কুম্থমসমুহের দ্বার! অচ্চিত একটা 
শস্ত,র লিঙ্গস্থাপন করিয়া, যজ্দত্ত-তনয় অন্থিচ্্মাবশিষ্ট শরীরে দশলক্ষবর্ষ ব্যাপিয়! 
তপস্যা করিলেন। ১৩৫--১৪৪। অনন্তর এক দিবস বিশালাক্ষীদেবীর সহিত 
স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সেই স্থানে আবিভূতি হইলেন। মহাদেবের লিঙ্গের প্রতি হৃদয় 
অর্পণপূর্নবক বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে বর্তমান দেই অলকাপতিকে দর্শন করিয়া, 
বিশ্বনাথ প্রসন্নভাবে বলিলেন যে, অয়ি অলকাপতে ! আমি বর প্রদান করিত্ে 
আসিয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। 

দেবদেবের এই প্রকার বাকা শ্রবণে সেই তপস্বী অলকাপতি যেমন নেত্র 
উদ্মীলন করিয়া, উদয়কালীন শত-সূর্ধ্য অপেক্ষা অধিক দীপ্তিশালী শরীক চন্দ্রুড় 
সেই বিশ্বনাথকে দেখিলেন, সেই সময়েই তীহার তেজঃগ্রভাবে গলকাপতির 
লোচন ঝলনিত হইল । তখন তিনি নেত্রদ্বয় নিমীলনকরতঃ, মনোরথ-পথেরও 
দুরবর্তী সেই দেবদেবকে বলিলেন যে, অয়ি নাথ! আমি যাহাতে আপনার চরণ 
দর্শনে সমর্থ হই, সেই প্রকার সামর্থ আমার নয়নে প্রদান করুন। হেনাথ! 
«আপনি আমার সমক্ষে বর্তমান রহিয়াছেন এবং আমি আপনাকে সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ 
করিতেছি” হে ঈশ ! হে শশিশেখর! ইহাই আমার বর, ইহা! অপেক্ষা আর 
ভাধিক কি বর প্রার্থন করিব। ১৪১--১৪১। 

অলকাপতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবর্দেব উমাপতি স্বীয় 
পাঁণিতলের দ্বারা তাহাকে ল্পর্শকরতঃ দর্শন-সানার্থ্য প্রদান করিলেন। ১৪৭। 
অলকাপতি নয়ন উদ্মীলন করিয়া) সর্ববপ্রথমেই উমাকে দর্শনকরতঃ মনে মনে 
বিস্মিত হইয়। এই শম্ত সমীপে সর্ববাঙ্গনন্দরী বর্তমান! নারী কে? আমার 
কৃত তপস্যা অপেক্ষা কোন্‌ অধিক তপস্য| এই রমণী করিয়াছেন ? আহা! কি 
' সুন্দর রূপ, কি সুন্দর ইহার প্রেম, ইহার সৌভাগ্যই বা কি? অহো।! কি 
প্লীনোহর শোভাই এই শরীরে বিষ্যমান রহিয়াছে । অলকাপতি এই প্রকার বাক্য 
পুনঃপুনঃ উচ্চ।রণকরতঃ কুটাল দৃষ্টিতে যেমন পার্ববস্তীকে বিলোকন করিতেছেন 
সেই লময়ে ”্বামনেত্র কুটিলভবে বিলোকন করিতেছিলেন বলি” তীহার 
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বামনেতর শ্ক.টিত হইয়! গেল। ১৪৮-_১৫০। অনন্তর দেবী বিশালাক্ষী মহারেষকে, 
কহিলেন যে; এই ছুট তাপস আমাকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া, আমার তপঃ- 
প্রভার প্রতি বারম্বার অসুয়! প্রকাশ করিতেছে। এ দেখুন এইরূপে বামনেত্রটা 
ইন্থার গিয়াছে, তথাপিও দক্ষিণনেত্রের দ্বারা বিলোকনকরতঃ আমার প্ররেম, 
সৌভাগ্য, সম্পৎ ও রূপের প্রতি অসুয়৷ করিতেছে । ১৫১-১৫২। 

দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঈশ্বর হাস্যপূর্ববক তাহাকে কহিলেন যে, হে 
উমে ! এই ব্যকি তোমার পুত্র। এ ব্যক্তি কুটিল-চক্ষুতে তোমাকে দেখিতেছে 
না, কিন্তু তোমার তপঃসম্পত্তির বর্ণনা করিতেছে । এই প্রকার দেবীকে আভাষণ 
করিয়া, মহাদেব পুনর্ববার অলকাঁপতিকে কহিলেন, হে বস! তোমার এই 
তপস্যায় তুষ্ট হুইয়া, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি নিধিসমুহ ও 
গুহাকগণের ঈশ্বর হও। হে সুব্রত ! যক্ষ, কিন্নর ও সকল রাজগণের আধিপতা 
তোমায় প্রদান করিলাম। তুমি পুণ্যজনগণের পতি হইলে এবং সর্ববজীবগণের 
তুমিই একমাত্র ধনদাতা হইবে । আমার সহিত অস্ত হইতে তোমার সর্ববকালীন 
সখ্য হইল, এবং আমি সর্বদাই তোমার প্রীতিবৃদ্ধির জন্য অল্পকাপুরীতে তোমার 
নিকটে অবস্থান করিব। হে বন! আগমন কর, উমার পাদদ্বয়ে পতিত হও, 
ইনি তোমার জননী । শঙ্কর এই প্রকার বর প্রদ্দানপূর্ববক পুনর্ববার পার্ববতীকে 
কহিলেন যে, «হে দেবেশি! এই তনয়ের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও” । ৫৩-৫৮। 

দেবী কহিলেন, ছে বস! মহাদেবের প্রতি তোমার ভক্তি সর্বদা নিশ্চল 
হউক। তোমার বামনেত্র নষ্ট হইয়াছে কি করিবে, এক নেত্রের ঘর তোমার 
সকল কার্য নির্ববাহ হইবে। মহাদেব তোমাকে যে সকল বর প্রদান করিলেন, 
তাহা সম্পূর্ণরূপ সফল হউক । হে সত! আমার রূপের প্রতি জীর্্যাপ্রযুক্ত এখন 
হইতে জগতে তুমি “কুবের” নায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করণ তোমাকর্তৃক স্থাপিত 
এই শিবলিঙ্গ তোমারই ( কুবেরেম্বর ) নামে বিখ্যাত হইবে। এই লিঙ্গ সাধক- 
গণের সিদ্ধিদান করিবেন এবং ইঙ্ঠার দর্শনে সর্বপ্রকার পাগু বিনষ্ট হইবে। রে 
মনুষ্য কুবেরেশ্বর লিঙ্গের দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি কখনও ধন, সখ! ও অন্ান্থ 
বান্ধবগণের বিয়োগভাগী হইবে না । বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে কুবেরেশ্বর লিঙ্গের 
অচ্চন করিলে, মনুষ্য কখনই পাপ, দরিদ্রত! বা অন্খসমুহে লিপ্ত হইবে না। এই 
প্রকার. কুবেরকে বর প্রদান করিয়া, মহেশ্বর দেবী পার্ববতীর সহিত বিশ্বেশ্বরসন্ন্ধীয় 
পরমধামে অস্তহিত হইলেন। ১৫৯--১৬৪। 

গপন্থয় ছিলেন, এই ধনদ (-কুবের ) এই প্রকার প্রকৃষ তপস্যার বলে 


১৪৮ কাশীখণ্ড। [ চতুদীশ অধ্যা॥ 


মহাদ্দেবের সখ। হইতে পারিয়াছেন। অলকাব আঁত নিকটেই মহাদেবের এ 
কৈলাসপুরী "বর্তমান রহিয়াছ্ধে। বক্ষত্রেষ্ঠগণের পুরী যে অলকার বিবরণ শ্রবণ 
করিলে, মনুষ্গণ সর্বপ্রকাব পাপ হইতে আঅসংশয়ে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে, দেই অলকাপুরীর বৃত্তান্ত আমর! তোমার নিকট সম্যক্প্রকারে কীর্তন 
করিলাম। ১৬৫-_১৬৬। 





চতুর্দশ অধ্যায়। 
2 
চন্দ্রলোক-বর্ণন। 


গণঘ্বয় কহিলেন, অলকার পর্ববভাগে এ ঈশানপুরী দেখ। যাইতেছে । উহাতে 
রুদ্রভক্ত তপস্থিগণ সর্ববদ! বাস করিয়া থাকেন। হাঁহারা শিবক্রতপরায়ণ হইয়া, 
সর্ববদ। শিবের ল্ররণ ও পুজা করেন এবং সমস্ত কর্ন শিবকে সমর্পণপুর্ববক 
“আমাদিগের স্বর্গভোগ হউক” এই অত্তিলাষে তপদ্য। করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত 
মানবগণ রুদ্ররূপে এই রূদ্রপুরে অবস্থিতি করেন। ১--৩। অজ, একপাদ 
প্রভৃতি একাদশ রর ত্রিশুলহস্তে এইপুরে অবস্থানকরতঃ অস্থরগণ হইতে আটটা 
পুরীর রক্ষাবিধান এবং শিবভক্তগণকে সতত তাভিলধিত বর প্রদ।ন করিয়া 
থাকেন। ৪--৫1| এই রুদ্রগণও বাঁরাণসীতে ঈশানেশ নামে শিবলিজ স্বাপন- 
পূর্বক তপস্য। করিয়াছিলেন। ঈশানেশ্বর মহাদেবের অনুকম্পায়, এই একাদশ- 
জনই একত্রচারী ও জ্টামুকুট-মণ্ডিত হইয়! ঈশানদিকের অধিপতি হইয়! 
আছেন। ৬-৭। ইহীদের ম্যায় ভাল-লোচন, নীল-ক) বুষধ্বজ ও শুদ্ধদেহ 

সংখ্য রুদ্রগণ ষাহার! ডুতলে বিচরণ করিয়! থাকেন, তীহা'র।ও সর্বববিধ ভোগ- 
পানী হইয়। এই এশানীপুরীতে অবস্থান করেন। কাশীতে ঈশানেশ্বরের অর্চনা 
করিয়া, যাহার। দেশান্তরে ম্ৃত হয়, তাহার! সেই পুণ্যবলে এস্বানে আসিয়া 
পুরোহিত হইয়! অবস্থান করে। বাহার! অন্টমী এবং চতুর্দশীতে ঈশানেশ্বরের 
'ভঁজ। করে, তাহার! ইহ ও পরকালে নিশ্চয় রুদ্র হইয়৷ অবস্থিতি করিয়া থাকে। 
খাহার উপবাসযোগ্য কোন রাত্রিতে উপবাঁস করিয়া, ঈশানেগ্ছর মহাদেবের 
নিট রাক্রিজাগরণ করে, তাহার! পুনরায় গর্ভবন্ রণ! ভোগ করে না। শিবশর্দা 


চতুর্দশ অধ্যায়] চক্্রলোঁক-বর্ণন। ১০৯ 


স্বর্গপথে বিধুঃগণ-মুখ হইতে এই সমস্ত কথা শ্রবণকরতঃ গমন করিতে করিতে 
দিবাতেও সমস্ত ইন্দ্রিয় ও চিত্তপ্রফুল্লকারিনী চন্দ্রের জ্যোত্না অবলোকনে অতিশর 
চমত্কৃত হইয়া, বিষুঃর গণদ্বয়কে জিওাস|! করিলেন যে, ইহা! কোন্‌ লোরু ?. 
তখন সেই গণছয় তাহাকে বলিতে লাগিলেন । ৮ ১৪। 

গণঘ্য় কহিলেন, হে মহাঁভাগ শিবশর্্মন্‌! ধাহার অস্বতবর্ধী কিরণসমূহের 
বারা সমস্ত জগ€ আপ্যায়িত হয়, ইহা সেই কলানিধি চন্দ্রের লোক। হেব্প্র! 
পুরাকালে প্রজাশ্থপ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রঙ্গর মন হুইতে চন্দ্রের পিত। ভগবান্‌ 
অত্রিমুনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৫--১৬। তিনি দিব্য পবিমাণে তিন সহত্ত্র বর্ষ 
তপস্য। করিয়াছিলেন, ইহ! আমর! গুনিয়াছি। সেই সময় তাহার রেতঃ 
সোমরূপে পরিণত ও উদ্ধগামী হইয়া, দশদিকৃ উজ্জ্বলকরতঃ নেত্রদ্বয় হইতে নির্গত 
হইতে আরম্ভ হয়। তখন বিধাতার আদেশক্রমে দশটা দেবী সেই রেতঃ ধারণ 
করিলেন। যখন তাহার! সেই গর্ভ ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তীহু!দের 
সহিত সেই সোম পৃথিবীতে নিপতিত হুইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্ম! মোমকে 
পতিত হইতে দেখিয়া, লোকসমুহের হিঙকামনায় তাহাকে রথে আরোহণ 
করাইলেন। ১৭-২১। সোম সেই রথে আরাঢ় হইয়া, একবিংশতিবার সাগরাস্ত 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিলেন। দেই সময় সোমের যে সমস্ত তেজঃ ক্ষরিত হইয়! 
পৃথিবীতে নিপতিত হইয়াছিল, তাহার! ওবধিরূপে পরিণত হইয়া» জগৎকে পোষণ 
করিতে লাগিল । ২১-২৩। হে মহাভাগ! তদনন্তর ভগবান সোম ব্রহ্মতেজে 
বন্ধিত হুইয়, পরম পবিত্র কাশীক্ষেত্রে আগমনপূর্ববক, তথায় নিজ (চন্দ্েম্বর ) 
নামে শিবলিঙ্গ স্থাপনকরতঃ শতপল্মসংখ্যা পরিমিত বগুসর তপন! করিলেন। 
তদনস্তর দেবদেব বিশ্বনাথের অনুগ্রহে তিনি যাবতীয় বীজ, ওষধি, জল ও ব্রাক্মণ- 
গণের রাঁজ। হইলেন ॥ ২৪-২৬। এবং তিনি সেইস্থানে অম্তোদ নামে একটা 
কুপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ? যাহাতে দ্নান এবং বাহার জল পান করিলে, মানব 
অজ্ঞান হইতে মুক্ত হয়। মহাদেব সন্তৃউ হইয়া জগতের জীবন-প্রদায়িনী 
চক্রের একটা কলা! গ্রহণপূর্ব্ক নিজ মন্তকে ধারণ করিলেন।, চন্দ্র গম্চাৎ দক্ষের 
শাপে চান্দ্রমাসের অপগমে ক্ষয়প্রাপ্ড হইয়।ও) মহাদেবের মন্তকস্থিত সেই কলার 
রাই পুনরায় পুর্ণত। লাভ করিয়! থাকেন । ২৭-২৯। দেবশ্রেষ্ চন্দ্র, মহাদেবের 
কৃপায় সেই মহারাজা লাভ করিয়! শত সহত্র দক্ষিণাসহকারে রাজসুয় হজ্জের 
অনুষ্ঠান করিলেন এবং হে ঘি! আমর! শ্রাবণ করিয়াছি, তিনি সেই যজের 
অঙ্গবিপ্রমুখ সদসাগপকে দক্ষিগান্বরূপ ব্রিভুধন প্রদান করিয়াছিলেন। ৩*-৩১। 





১১৩ কাশীখণ্ড। [ চতুর্দশ অধ্যায় 


সেই হজ্জে হিরণ্যগ্ভড ব্রশ্ধা, আত্র ও ভূৃগুমুনি খত্বিক্‌ এবং মুনিগণপরিবৃত ভগবান্‌ 
হরি সদস্য হইয়াছিলেন। এবং সিনীবালী, কুহু, ছ্যযতি, পুষ্টি, প্রভা, বন, কীর্তি, 
সৃতি ও লক্গমী এই নয় জন দেবী তাহার সেবা করিয়াছিলেন। ৩২-৩৩। চন্দ্র সেই 
যজ্কে উমাব সহিত রুদ্রকে পরিতুষ্ট করিয়া, সোমমুর্তি মহাদেবের নিরুট হুইতে 
“সোম” এই নামমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৪। 
চন্দ্র স্বীয় প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রেশ্বর মহার্দেবের সন্মুখেই দুষ্কর তপন্তা করিয়াছিলেন ও 
রাজসুয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এবং সেই স্থানেই ব্রাক্ষণগণ তীহার উপর শ্রীত 
হুইয়| বলিয়াছিলেন যে, ত্রেলোক্য-দক্ষিণা-প্রদাত। এই সোমই ব্রাক্মণদিগের রাজ]। 
এবং সেই স্থানেই চন্দ্র দেবদেব ত্রিলোচনের নয়ন-পথে পতিত হন। 
তাহার তপন্ায় সম্তষ্ট হইয়া, মহাদেব এই স্থানেই তাহাকে বর প্রদান করেন যে, 
ব্রলোক্যের আনন্দের জন্য তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ মুন্তি। সমস্ত জগৎ তোমার উদয়ে 
স্বখী হুইবে। সূর্ধ্য-করে সন্ত এই চরাঁচর বিশ্ব তোমার অস্ৃতবর্ধা কিরণ্পর্শে 
শ্বীতল হইবে। মহাদেব এই বলিয়। আনন্দ প্রযুক্ত আরও বর প্রদান করিতে 
লাগিলেন যে, হে দ্বিজরাঞ্জ| তুমি এই স্থানে যে কঠোর তপস্ত। করিয়াছ ও তুমি 
যে ষজ্ঞ-ফল আঁমাতে অর্পণ করিয়াছ এবং তোমার নামে এই যে আমার লিঙ্গ 
স্থাপন করিয়াছ, তাহার ফলে আমি সর্বত্র সঞ্চারী হইয়াও প্রত্যেক মাসে পূর্ণিমার 
দিধস, ব্রিভুবনের এম্ব্যে ভূষিত হইয়া, অহোরাত্রকাল তোমার প্রতিষ্ঠিত এই 
লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করিব। অতএব পৃিম! তিথিতে এই স্থানে স্বল্পও জপ, হোম, 
পুজা, ধ্যান, দান ও ব্রাক্মাণভোঙ্ন প্রস্ভৃতি সৎকার্ধয করিলে, সেই স্বল্প পৃজাও মহা- 
পুজার তুল্য আমার গ্রীতি উত্পাদন করিবে। ৩৫-৪৪। এবং চন্দ্রেশ্বরের মন্দিরের 
জীর্ণোন্ধার, তথায় নৃত্য, বান প্রভৃতির জন্য অর্থব্যয়, ধবজ-রোপণাদি কণ্ম্ এবং 
তপস্থিগণকে পরিতৃপ্ত করিলে, তাহ অনন্তফল প্রদান করিয়া থাকে । 8৫। 

হে কলানিধে] তোমাকে আর একটা গুহা বিষয় বধিতেছি, শ্রবণ কর। 
যাহার ভক্তিহ্ীন ও বেদবিরোধী ( নাস্তিক ) তাহাদিগের নিকট ইহ! প্রকাশ করা 
উচিত নছে। হে সোম | সোমবারে যদ্দি অমাবস্যা! হয়। তাহা হইলে বন্ধপূর্ববক 
চতুর্দশী তিথিতে উপবাস করিবে । শনিবার ত্রয়োদশী নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান- 
পূর্বক প্রাদোষ লময়ে চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের পৃঁজাকরতঃ, নক্তত্রত করিয়া সংবত হইয়া 
স্বাকিবে। পরে চতুর্দপীর দিন উপবাস করিয়া, রাত্রিকালে জাগরণ করিবে। 
অনন্তর সোমবার অমাবস্যা! প্রাভঃসময়ে এই চন্দ্রোদ নামক কূপের জলে ন্ান 


করিয়া, সন্ধা-তপণািক্রিয়াকরভঃ) চক্দ তীর্থ অর্থ্য থ আবাইনবঞ্ছিত শ্রাঙ- 
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পরারারারারারারারাররারারারারাররারাররাররারারারররারারাাহাররোরতাহরহারারারাাররাজারারাহারাররারাররারারারারররারারারারারারাররিাররারারাররারারররররররাররারারারাররর 
বিধির অনুষ্ঠনপূর্ববক পিগু প্রদান করিৰে। এই স্থানে শ্রদ্ধার সহিত যে ব্যক্তি 
আাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া বন্ধু, রুদ্র ও আদিত্যস্বরূপ পিতৃপক্ষের তিন পুরুষ এবং" 
মাতামহপক্ষের তিন পুরুষ ও অন্যান্য গে।ত্রজ, গুরু, শ্বশুর ও বন্ধুগণের উদ্দেশে. 
তাহাদের নাম উচ্চারণপূর্ববক পিগুপ্রদান করিবে, সে ব্যক্তি পিতৃগণ প্রভৃতি 
সকলকে উদ্ধার করিবে। গয়াতে পিগুদাঁন করিলে, পিতৃগণ যাদৃশ সম্তষ্ট হন, এই 
চন্দ্রোদ-কুণ্ডে শ্রান্ধের দ্বারাও পিতৃগণ তন্রপ পরিতুষ্ট হন। এবং গয়াতে পিগুদান- 
করতঃ মানৰ যেমন পিতৃগণ্রে সমস্ত খণ হইতে মুক্ত হয়, তদ্রপ এই চত্ররোদকুণ্ডে 
পিগুদান করিলে, পিতৃখণ হইতে বিমুক্ত হইবে । যখন কোন মানব চন্দ্রেন্বর দর্শন 
করিবার জন্য যাত্র। করে, তখন তাহার পূর্ববপিতামহগণ, “এ আঁমাদের উদ্দেশে 
'চন্্রোদতীর্থে তর্পন করিবে এবং আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ যদি তর্পণও না করে, 
তথাপি সেই তীর্থের জল স্পর্শ করিলেও আমাদের তৃপ্তি হইবে, যদি মুর্খতানিবন্ধন 
স্পর্শও না করে, তথাপি দর্শন ত করিবে, তাহাতেও আমাদের তৃপ্তি হইবে,» এই 
ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। ৪৩-৫৮। এইরূপে চন্দ্রোদতীর্থে শ্রাদ্ধ 
করিয়। চন্দ্রেশ্বরকে দর্শনকরতঃ, ব্রাঙ্ধণ এবং সন্ানিগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া 
তণপবে স্বয়ং পাঁরণ করিবে । ৫৯। হেচন্দ্র! যেব্যক্তি কাশীক্ষেত্রে অমাবস্থা- 
যুক্ত সোমবারে এইরূপে ব্রতের অনুষ্ঠঠন করিবে, সে ব্যক্তি আমার অনুগ্রহে 
ত্রিবিধখণঞাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে । কাশীবাসিব্যক্তিগণ্ চৈত্রমাসের 
পুর্ণিম! দিবসে এই তীর্থে ষাত্র। করিবে, তাহাতে তাহাদের ব্রদ্ষভ্ঞানলাভ ও ক্ষেত্র- 
বাসের বিস্ব বিদ্ুরিত হইবে । কাশীতে চন্দ্রেশ্ববের পূজা করিয়া যদি কোন ব্যক্তি 
অন্যস্থানেও মৃত হয়, তথাপি নে ব্যক্তি সমস্ত পাঁপ হইতে বিমুক্ত হইয়! চন্দ্রলোকে 
গমন করিবে । ৬০-৬২। কলিকাঁলে হতভাগ্য ব্যক্তিগণ চন্দ্রেশ্বরের মহিম! 
জানিতে পারে না। হে নিশাপতে | তোমাকে আরও একটা গুহা বিষয় বলি- 
তেছি শ্রবণ কর। এই স্থানটা নিদ্ধ-যোগীশ্বর নামে এঁকটা মহাপীঠ। এস্থানে 
সাধকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়। থাকেন। সুর, অন্তর, গন্ধবর্ষ, নাগ, বিভাধর, রাক্ষস, 
গুহাক, ষক্ষ, কিন্নার এবং নরলোকের মধ্যে যে সপ্ডকোটা সিন্ধগণ অবস্থান করিতে- 
ছেন, তীহার! আমারি সম্মুখে এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৬৩-৬৫। যাহারা 
ছয়মাস কাল নিয়ভাহার হুইয়। লিত্বেশ্বরীর আরাধন। করে, তাহার। পুর্ব পৃর্বব সিদ্ধ- 
গণকে দেখিতে পায় (অর্থাৎ তাহারাঁও সিদ্ধ হয় )। সাক্ষাৎ সিদ্ধ যোগীশ্বরী তাহা" 
দিগকে বর প্রদান করিয়া থাকেন। হে চন্দ্র'তোমারও সিদ্ধেশ্বরী দর্শনে মহতী 
সিদ্বিলাভ হইয়াছে । সাঁখকগণের (িদ্ধিলাত্বের জন্য জগতে অনেক পী$প্ছান আছে, 
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কিন্তু. এই পীঠের ম্যায় শীত্র সিদ্ধি প্রদ অন্য কোন পীঠ ভূতলে নাই। 'হে শশিন্! 
তুমি যে শ্থাদে চন্দ্রেশ্বরলিজ স্থাপন করিয়াছ, এই সেই স্থানই সিদ্ধ-গীঠ, মকৃতাত্- 
“ব্যক্তিগণ ইহ! দেখিতে পাঁয় ন|। ধাঁহার! কাম, ক্রোধ; লোভ, স্পৃহ! ও অভিমান 
পরিত্যাগ করিয়!ছেন, তাহারাই আমার পরম শক্তিস্বরূপ। এই যোগীশ্বরকে দর্শন 
করিতে সমর্থ হন। যে সমস্ত মহাত্মারা প্রতি অমী ও প্রতি চতুর্দিশীতিথিতে সিদ্ধ 
যোগীশ্বরীর পীঠস্থানে, ধূপ, দীপ, নৈবেগ্যাদির দ্বার! অদৃশ্যরূপ! স্ভগা, পিঙ্গল! এবং 
সর্বপ্রকার সিদ্ধি-প্রদাযিনী যোগীশ্বরীর পৃজ| করিয়া থাকেন, তাহার! তাহার দর্শন 
পান। হে দ্বিজ| ভগবান্‌ মহেশ্বর চন্দ্রকে এই সমস্ত বর প্রদান করিয়া, সেই কাশী- 
ক্ষেত্রে অস্তহিত হইলেন। তদবধি চন্দ্র স্বীয় স্সিগ্ধ কিরণর!শির দ্বার! দিক্সমূহ 
প্রকাশিতকরতঃ, দ্বিজরাজরূপে এই লোকের অধিপতি হইয়! অবস্থ'ন করিতে- 
ছেন। যাহারা অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে পূর্বোক্ত নিয়মে ব্রতের অনুষ্ঠান করে 
এবং যাহারা যজ্জে সোমপাঁন করে, সেই সমস্ত মানব চন্দ্রের স্তায় নির্মল যানে 
আরোহণ করিয়! চন্দ্রলোকে আমিয়! বাস করে । যেব্যক্তি চন্দ্রেশ্বরের উৎপত্তি 
ও চন্দ্রের কঠোর তপন্ঠার কথ! ভক্তিপূর্ববক শ্রবণ করে, তাহার চশ্জরলোকপ্রাপ্তি 
হয়| ৬৬-৭৬। 
অগন্ত্য কহিলেন, স্বর্গপথে বিষ্ুর-গণদ্বয় শিবশর্্মাকে এই হৃখকারিনী ও শ্রম- 
হারিনী কথা কহিতে কহিতে নক্ষত্রলোকে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। ৭৭। 
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অগস্ত্য কহিলেন, জয়ি সহধর্ট্িণি লোপামুগ্রে | শিবশর্্মাকে পুনর্ববার বিষু- 
গণদ্বয় যে কথা বলিয়াছিলেন তাহ! শ্রবণ কর। ১। 
শিবশন্্মা কহিলেন, ছে গণছয়! আপনাদের নিকট চন্দ্রের বিচিত্র উপাখ্যান 
কন্্রবণ করিলাম, আপনারা সমস্ত উপাখ্যানই অবগত জাছেন, এক্ষণে নক্ষব্রলোকের 
বৃণ্তান্ত বর্ণন করুন। ২। | 


গণদয় কহিলেন, পূর্ববকালে সৃষ্টির অভিলাবী অ্গায অনগুষ্ঠের পৃষ্ঠভাগ হইতে, 
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্রজান্ষিতে নিপুণ দক্ষনামে প্রঙ্গাপতি উৎপন্ন হইয়ান্িলেন। তাঁহার তপস্! ও 
সৌন্দর্ষো-বিভূষিত! রোছিণী প্রসূতি যাট্টাী কন্যা জন্মিয়াছিল। লেই কন্যাগণ 
বিশ্বেশ্বরের নগরীতে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপন্ত!-আচরণকরতঃ সোমমুত্তি চত্রর- 
শেখরেব আরাধন| করিযাছিলেন। ৩-৫। মহাদেব তাহাদের তপশ্য।য় সন্তুষ্ট হইয়া 
তাহািগের নিকট আগমনকরতঃ যখন বলিলেন যে, তোমবা আপন আপন অহীষ্ট 
বর প্রার্থন কর। তখন মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কন্যাগণ বলিতে 
লাগিলেন যে হে শঙ্কর! আমরা আপনার নিকট যদ্দি বরলাভ করিবার যোগ্য 
হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমর! প্রার্থনা৷ করিতেছি, যে, যে ব্যক্তি আপনার হ্যায় 
ভব-তাপ হরণ করিতে সমর্থ এবং আপনার তুল্য রূপবান, তিনিই আমাদিগের পতি 
হউন। ৬-৮। সেই কম্াগণ বরণার হৃরম্য-তট-প্রদেশে সঙ্গমেশ্ববের নিকট নক্ষ- 
ত্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ শ্থাপনকরতঃ, সহজ দিব্য-বগুসর ব্যাপিয়! পুরুষগণের ও 
দুষ্ধর কঠোর তপস্যা! করিয়াছিলেন স্ৃতরাং মহাদেব সন্তোষপুর্ববক সকলেরই এক- 
রূপ অভিলধিত বর প্রদান কবিলেন। ৯--১০। 

শ্রীবিশ্রেশ্বর কহিলেন, পূর্বে কোন বলাই তোমাদের হ্যায় তপস্তায় কঠোরত। 
সান্ত (সহ) করে নাই, স্থৃতরাং তোমাদিগের নাম নক্ষত্র হইল। তোমন! পুরুষ- 
দিগের ন্যায় ক্লেশ সহা করিয়া কঠোর তপম্য। করিয়া, অতএন তোমরা স্ত্রী হইয়। 
ও ইচ্ছাধীন পুরুষমুর্তি ধারণ করিতে পারিবে । তোমর! এই সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়। অবস্থান কর। মেযার্দি রাঁশিগণের তোমর! উতপত্তি-স্থান হইবে 
এবং বিনি ওষধি, স্ুধ! এবং ব্রাহ্মণগণের পতি, সেই চন্দ্র তোমদিগের পতি 
হইবেন। ১১-১৫। যে সমস্ত ব্যক্তি তোমাদের প্রতিষ্ঠিত নক্ষত্রেশ্বর নামে এই 
শিবলিঙ্গের পুজ! করিবে, তাহার! অস্তে তোমাদের লোকে গমন করিবে। চন্দ্র- 
লোকের উপরে তোমাদের লোক হইবে, তথায় তোমরা সমস্ত তারকারাজির 
মান্য হইয়! অবস্থান রুরিবে। ১৬-১৬। যাহার! নক্ষত্রের পুজা করে এবং 
বাহার! নক্ষত্র-ব্রত আচরণ করিবে, তাহারা নক্ষলদূশ প্রভাবিশিষ্ট হইয়া, 
নক্ষত্রলোকে বাস করিবে। এবং যাহারা কাশীতে 'নক্ষত্রেশ্বর মহাদেবকে 
দর্শন করিবে, তীহাদের কখন নক্ষত্র, গ্রহ এবং রাশি হইতে কোন পীড়া 
হইবে না। ১৮-১৯। 

গন্য কহিলেন, বিষু্র গণহয়ের মুখে এইরূপ নক্ষজরলোকের বিবরণ শ্রবণ- 
করতঃ গমন করিতে করিতে, সম্মুখে শিবশপ্্মার নয়নপথে বুধলোক নিপতিত হুইল, 
তখন গিবশর্ঘ। জিজ্ঞান। করিতে লাগিলেন। ২৩। 

১৫ 


১১৪ কাশীখণ্ড | [ পঞ্চদশ অধ্যাঃ 


শিবশণর্মা কহিলেন, হে শ্রীমদ্ভগবদ্গণদ্য় | সম্মুখে এই কাহার অনুপঃ 
লোক অধ্বত“দীধিতিরপে আমার মনকে অতিশয় আনন্দিত করিতেছে ? ২১। 

গণদ্ধয় কহিলেন, হে শিবশর্মন ; এই লোকের উপাখ্যান শ্রবণ কর। ইহা 
শ্রবণ করিলে সমস্ত তাপ ও পাঁপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়। স্বর্গপথে তোমার সন্তো 
যের জন্য আমরা এই আখ্যান বর্ণন করিতেছি। ইতিপূর্বে আমর! তোমার নিকট 
যে পরম স্থন্দর ও সম্রাটপদে অভিষিক্ত, দ্বিজরাজ চন্দ্রের কথ! বলিয়াছি, যিনি 
রাজসুয় যজ্জে ত্রিভুবন দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, ধিনি অনন্তকাল কঠোর তপশ্যায় 
নিমগ্র ছিলেন, যিনি অত্রিমুনির নয়ন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ধিনি ব্রহ্মার পৌব্র, 
যিনি সমস্ত ওষধি ও জ্যোতিঃসমুহের অধিপতি, ধিনি নির্মল কলাপমুহের আধার 
বলিয়। বিখ্যাত, ধিনি নিজকরের দ্বাবা পর-সন্তাপকে দুর করিয়। থাকেন, ধিনি 
সমস্ত জগতের সহিত কুমুদিনীকে হধিত করেন, ধিনি দিগঙ্গনাগণের সুন্দর বেশ 
দর্শন করিবার জন্য আাঁদর্শমগুলব্বরূপ, সেই চন্দ্রের অধিক গুণ বলিবার প্রয়োজন 
নাই, কারণ চন্দ্রের একমাত্র গুণেই তীহাব সমান জগতে কেহ নাই) ইহা বোধ 
হইতেছে। যে গুণে সর্ববভন্ত মহাদেব নিজ উত্তমাঙ্গের অভরণরূপে চন্দ্রের একটা 
কল! ধারণ করিয়াছেন । ২২-২৮। 

সেই চন্দ্র এশ্বর্যমদে মত্ত হইয়! স্বীয় পুরোহিত ও গুরু এবং নিজ পিতৃব্য 
অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির সৌন্দর্যযশালিনী তারানানম্ী পত্বীকে হরণ করিয়াছিলেন । 
সেই সময় দেবগণ বারম্বার নিষেধ করিলেও, চন্দ্র তাহাদের কথ! অবহেলা করিয়া- 
ছিলেন। তজ্জন্য ঘিজরাঁজ চন্দ্রের দোষ দেওয়। যায় না, কারণ একমাত্র ভগব।ন্‌ 
ত্রিলোচন ব্যতীত, কন্দর্প আর কাহার মন না! অস্থির করিয়াছে ? জগতের চতু- 
দ্দিকে ষে অন্ধকার বিস্তৃত হইয়া থাকে, বিধাত! তাহার বিন।শেব জন্য দীপ, ভাক্ষব- 
রশ্মি প্রভৃতি মহৌষধ নিপ্মাণ করিয়াছেন। কিন্ত আধিপত্য প্রাপ্ত হইধা লোকে 
যে অন্ধকার ( অভিমান )রা'শি মধ্যে নিপতিত হয়, বিধাতা তাহার কোন ওষধি 
নির্মাণ করেন নাই । ২৯-৩৩। যেমন ভীর্থজলে সান করিয়। বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি 
পাষগুগণকে স্পর্শ করেন' না, তন্রপ দেবগণের হিতবাক্যও আধিপত্য-মদে 
বিমোহিত ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল না। অধিক এশখবর্ষেয ধিক্‌, কারণ তাহ শ্রাস্ত- 
রূপেই সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করায় এবং মজ্ঞ ব)ক্তিরাই তাহ! স্থখের জাকর বলিয়া 
বোঁধ করে, কিন্তু বাস্তবিক উহ! বিপদের মূল। কন্দর্প পুষ্পীয়ধ হইলেও, ব্রিডুবনে 
কোন্ব্যক্তি তীহার নিকট পরাজিত না হইয়াছেন? কে ক্রোধের বনীভৃত 
নহে? লোভ কাহাকে ন! সম্মেছিত করিয়াছে? কোন্‌ ব্যঞক্কি লঙনার 
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কটাক্ষ-বাণে জর্জরিত হুইয়া, বিপদে পদার্পণ না করিয়াছে! কোন্‌ ব্যক্তি 
সবন্দর নয়নশালী হইয়াঁও, রাজ্যপদ লাভকরতঃ অন্ধপদবীর ল্লনুসরণ ন! 
করিয়াছে? ৩৪-৩৫। আধিপত্য-লক্ষমী অতিশয় চঞ্চলা, তীহাকে লাভ করিয়া 
সর্বদা সশুকর্ম্মনমুহের অনুষ্ঠান করাই উচিত। ৩৬। চন্দ্র উম্মতের ম্যায় যখন 
কোন মতে তারাকে বৃহস্পতির নিকট প্রদান করিলেন না, তখন ভগবান্‌ রুদ্র 
অজগব নামে স্বীয় ধনু গ্রহণকরতঃ বৃহস্পতির পক্ষ হইয়া, চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আরম্ত করিলেন। চন্দ্র মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া, ক্রহ্মশির নামে মহাস্তর 
নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেব অনায়াসে সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন। ব্রমশঃ 
উভয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন অকালে ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হয় দেখিয়া 
'বিধাতা ভীত হুইলেন। এবং বন্বর্ত নামক অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত রুদ্রকে সংগ্রাম 
হইতে নিবৃত্তকরত$ .স্বয়ং চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে বুহস্পতির নিকট সমর্পণ 
করিলেন। ৩৭.৪০। আনস্তর বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী জানিতে পারিয়। বলি- 
লেন যে, আমার এই ক্ষেত্রে তোমার এ গর্ভ ধারণ কগ। কোন প্রকারে উচিত 
নহে। ৪১। বুহস্পতি এই কথ| বলিলে, তারা কতকগুলি তৃণরাশি মধ্যে সেই 
গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন। সেই গভ তৎ্ক্ষণাত্ এক দিব্য বালকমুত্তি.ধারণ করিল। 
তখন দেবগণ নংশয়িতচিণ্ডে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দত্য করিয়। বল এই 
তনয় চন্দ্র অথব৷ বৃহস্পতির £ তারা দেবগণকর্তক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়!, 
লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন ন। দেখিয়া» অমিততেজ1 সেই বালক তাহাকে 
শাপ প্রদান করিতে উদ্ধত হইল। তখন ব্রহ্ষা সেই বালককে নিবারণকরতঃ 
তারাকে নেই পুত্র কাহার তাহ! (জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তার! পিতামহ 
ব্রক্মাকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন যে, এ পুত্র চন্দ্রের। ৪২-৪৫। তদনন্তর প্রজা- 
পতি ব্রহ্মা সেই বালকের মস্তক আস্রাণকরতঃ তাহার *্বুধ”* এই নাম রক্ষ। 
করিলেন। তদনম্তর সমস্ত দেবগণ হইতে অধিক রূপ, তেজ ও বলসম্পন্ন সেই 
বুধ তপন্/-শভিলাষে পিতা সোমের অনুমতি গ্রহণপূর্ববক বিশ্বেশ্বর-পরিপালিত 
মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে গমন করিলেন। এবং তথায়" নিজ নামে বুধেশ্বর নামক 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকরতঃ, চন্দ্রশেখর মহাদেবকে হদয়ে চিত্তীপূর্ববক অযুভ ৰৎসর 
ব্যাপিয়। কঠোর তপস্য| করিলেন। তদনস্তর তাহার প্রতিনিত সেই শিবলি্গ 
হইতে বিশ্বপতি শ্ীমান্‌ বিশ্বেষ্বর আবিভূঁত হইলেন ॥ এবং প্রাস্ হুইয। ব্য 
তেজোময় মুন্তি গ্রকাশকরতঃ। সেই বালককে বন্দিতে জাসিলেন, হে বুধ। তুমি 
অন্তান্ত দেবগণ অপেক্গ! গ্রে, থে মহাবুদ্ধে| তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা 
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কর। ৪৬-৫১। হে মহাসৌম্য ! তোমার এই কঠোর তপস্যা এবং এই লিঙগসেবা- 
নিবন্ধন আমি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। ৫২। 
বালক বুধ, মেঘ-গম্তীরস্ববে উচ্চারিত, শু শস্যের সঞ্জীবনরূপ মহাদেবের এই 
সমস্ত বাক্য শ্রবণকরতঃ, নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া, যেমন সম্মুখে দর্শন করিলেন, 
অমনি স্বীয় প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গোপরি শশিশেখর মহাদেবকে দর্শনকরতঃ স্তব করিতে 
লাগিলেন। ৫৩-৫৪। 

বুধ কহিলেন, পবিত্র আত্মন্বরূপ নমস্কার, হে জ্যোতিরূপ | তোমাকে নমস্কার 
করি, হে বিশ্বরূপ ! তোমাকে নমক্ষার, হে সমস্তরূপাতীত ! তোমাকে নমস্কার, 
সকল প্রকার পীড়ানাশক তোমাকে নমস্কার, প্রণতব্যক্তিগণের মঙ্গলম্বরূপ তোমাকে 
নমস্কার, সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতান্বরাপ তোমাকে নমক্ষার, সকলের বর্তীন্বরূপ' 
তোমাকে নমস্কার, হে দয়াশীল ! তোমাকে নমন্কীর! হে ভক্তিগম্য | তোমাকে 
নমস্কার, তপদ্য।র ফল প্রদানকর্তা তোমাকে নমস্কার, হে শস্তে। ! শিব, শিবাকান্ত, 
শান্ত, শ্রীীক্, শুলভূ, শশিশেখর, সর্বব; ঈশ, শঙ্কর, ঈশ্বর, ধূর্ভটে, পিনাঁকপাণে, 
গিরিশ, শিতিক্, সদাশিব এবং হে মহাদেব ! তোমাকে নমস্কার, হে দেবদেব | 
তোমাকে নমস্কার, হে স্তৃতিপ্রিয় মহেশ্বর | আমি কিছুই স্তব করিতে জানি না, 
হে ঈশ্বর! যর্দি আপনি প্রসন্ন হইয়। থাকেন, তাহা হইলে, "আপনার চরণকমলে 
আমার একান্ত ভক্তি থাকুক” আম।কে এই বরই প্রদান করুন, হে করুণামৃত 
সাগর! আমি আপনার নিকট অন্য বর প্রার্থন। করি না । ৫৫-৬১। 

মহাদেব, এবন্িধ স্ততিবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়! বলিলেন, হে রৌহিণেয়। হে 
মহাভাগ ! হে সৌম্য | হে সৌম্যবচোনিধে ! নক্ষত্রলোকের উপরে তোমার লোঁক 
হইবে এবং সমস্ত গ্রহমগুলের মধ্যে উত্ককৃষ্টরূপে সম্মানিত হইবে । তোমার প্রতি- 
চিত এই শিবলিজ আরাধিত হইয়! সকলের বুদ্ধি প্রদান করিবেন ও ঢুবু'ন্ধি হরণ 
করিবেন, এবং ভক্তজনকে তোমার লোকে বাস করাইবেন। এই কথা বলিয়! 
ভগবান্‌ পত্ত। সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তহিত হইলেন এবং বুধও দেবদেৰ মহাদেবের 
প্রপাদলাভ করিয়া স্বর্লোকে গমন করিলেন । ৬২-৬৫। 

গণ্ধয় কহিলেন, যে দমন্ত মানব কাশীতে বুধেশ্থরের আরাধন! করেন, তাঁহাদের 
বুদ্ধি নির্মল হয়, তজ্জন্য তাহারা অগাধ সংসার-সাগরে নিপতিত হইয়াও নিমগ্ন হন 
মা, এবং তাহার! সাধুগণের সমীপে চন্দ্রের চ্ায় সুন্দর দর্শনীয় হন এবং তাহাদের 
ধান কমনীয় হয় ও তাহারা অন্তে বুধলোকে বাস করিষ্ধ। থাকেস। ৬৬। 
চন্দে্বরের পূর্ববভাগে অবস্থিত বুধেঙ্থরের দর্শন করিলে, অগ্তিমকালেও জীবগণপের 
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বুদ্ধি বিলোপ হয় না। ৬৭। গণঘ্য় এইরূপে বুধলোকের কথা বলিতেছেন, 
এমন সময়ে তীহাদের রথ অতি উত্কৃষ$ শুক্রলোকে যাঁইয়। উপস্থিত 


হইল । ৬৮। 
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গণদ্য় কহিলেন, হে মহাঁমতে শিবশন্মন! এইটা শুক্রলোক, ইহা অতি 
অভ্ভুত। দানব এবং দৈত্যগণের গুরু শুক্রাচার্য্য এই লোকে অবস্থান করেন। ১। 
শুক্রাচার্য্য সহত্র বৎসর ব্যাপিয়! ছুঃনহ কণ-ধূম পানপূর্ববক, মহাদেবের নিকট 
হইতে ম্ৃত্যুসপ্রীবনীবিষ্ক। প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। ম্বতুযুঞ্জয় মহাদেব, পার্ববভী, 
কার্তিকের এবং গণেশ ব্যতীত সেই হুূর্লভ বিষ্া দেবগণে'র আচার্য্য বুহস্পতিও 
জানেন না। ২-৩। 

শিবশন্্মা কহিলেন, ষে শুক্রের এই উৎকৃষ্ট লোক, সেই শুক্র কে এবং তিনি 
কিরূপেই ৰা মহাদেবের নিকট হইতে ম্ৃত্যুস্জীবনীবিষ্ঞা লাভ করিলেন; যদি 
আমার উপর আপনাদের প্রীতি থাকে, তাহা হইলে তাহ! কীর্তন করুন। অগস্তয 
কহিলেন, তদনন্তর সেই গণদ্য় তাহাকে শুক্রাচার্যের উৎকৃষ্ট কথ! কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। শ্রন্ধাপূর্ববক এই কথ! শ্রবণ কগিলে, মানবের অপস্ৃত্যু- 
ভয় কিছ্ব! ভূত-প্রেত ব পিশাচাদি হইতে কোন প্রকার ভয় থাকে না। ৪-৬। 

ছুর্ভে্ভ গিরি-ব্যৃহ ও বজ্জ-ব্যুহের অধিনায়কদ্বয় অন্ধক এবং অন্ধকরিপু উভয়ের 
সংগ্রাম আরপ্ত হইলে, অন্ধক সেই যুদ্ধ হইতে পলায়নকরতঃ, শুক্রাচার্য্যের 
সমিধানে উপস্থিত হইয়া, রথ হইতে অবতরণকরতঃ£ শুক্রাচাধ্যকে বলিতে লাগি- 
লেন। হে ভগবন্| আপনাকে আশ্রয় করিয়াই আমর! রুদ্র, উপেক্দ্র প্রভৃতি 
দেবগণকে তাহাদের অনুচরবর্গের সহিত, তৃণের ন্যায় বোধ করিয়া থাকি। ৭-৯। 
হস্তী যেমন লিংহকে এবং সর্প যেমন গ্ররুড়কে ভয় করে, হে গুরো'! আপনার 
অনুগ্রছে দেবগণও আমাদিগকে তন্রপ ভয় করিয়। থাকে। ১০। সন্তাপিত 
ব্যক্তি যেমন হ্রদমধ্যে প্রবেশ করে, তন্তরপ উপন্থিত যুদ্ধে দৈত্য এবং দাঁনযগণ 
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প্রমথ ধৈনকে কম্পিত করিয়া অভে্ভ বাহমধো এবেশ করিয়াছে । হে 
্রাঙ্ষণেন্্! অ/পনার রূপা আমরা গব্ধতের ভ্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত ছিলাম । 
, আমর! দারা এবং পুত্রগণের সহিত দিবানিশি আত্মভাবে আমাদের হৃখপ্রদ 
আপনার চরণকমলের সেবা! করিয়৷ আমিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া, আপনার 
শরণাগত আমাদিগকে রক্ষা করুন। দেখুন, দ্রাবিড়দেশীয় ব্যক্তিগণ যেমন 
চন্দনতরুনিচয়কে বিনষ্ট করিয়া পাতিত করে, তক্রপ মৃত্যুভয়-বিবর্জিত ভীম 
পরাক্রম প্রমথসৈম্যগণ, হত, তনু, কুজস্ত, অন্ত, পাক, কার্তস্বর, পাঁকহারি, 
চন্দ্রদমন এবং শুর প্রভৃতি পরাক্রান্ত দানবগণ, যাহারা অনায়াসে বলবান্‌ 
দেবগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ, তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়া পাতিত করি- 
য়াছে। ১১-১৬। আপনি সহত্র বদর ব্যাপিয়। কণ ধুম পানকরতঃ, থে বত্যু- 
সঞ্জীবনী বিষ্ভা উপাঞ্জবন করিয়াছেন, তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে 
আপনি সেই বিদ্বাবলে, এই বিনষ্ট দৈত্যগণকে জীবিত করুন, প্রমথ-সৈশ্যগণ 
আপনার মহিমা! অবলোকন করুক । ১৭-১৮। 

স্থিরমতি ভার্গবমুনি দৈত্যপতি অন্ধকের, এই লবস্ত বাক্য শ্রবণকরতঃ, 
কিঞিৎৎ হা্য করিয়! তাহাকে বলিতে লাগিলেন। হে দৈত্যরাজ! তুমি যাহ 
বলিলে, ততমমন্তই যথার্থ। আমি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়৷ দুঃসহ কণ-ধুম পান- 
করতঃ বন্ধুগণের সখপ্রদ এই বিছা! দানবগণের নিমিত্ুই উপার্জন করিয়াছি। 
মেঘ যেমন জল-বর্ষণ করিয়! শু ধান্যসমুহকে উত্থাপিত করে, তত্রপ আমিও 
এই বিষ্ভার প্রভাবে রণক্ষেত্রে প্রমথ-সৈন্য কর্তৃক বিমদ্দিত দানবগণকে উাপিত 
করিতেছি। হে দনবেশ্বর! তুমি এই মুহূর্তেই সেই দানবগণকে ক্ষত-রহিত, 
পীড়া-বিবঞ্জিত এবং স্থস্থশরীর অবলোকন করিবে। তাহাদের বোধ হইবে, 
যেন তাহার! নিদ্র। হইতে উত্থিত হইয়াছে । ১৯-২৩। শুক্রাচার্য্য দানবপতিকে 
এই কথা বলিয়া, বিনষ্ট দৈত্যগণের প্রত্যেকের নাম উচ্চারণপুরর্বক, সেই মহা- 
বিস্তার প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। তখন, যেমন সম্প্রদায় উচ্ছেদ নিবন্ধন, অনভ্যন্ত 
বেদ লাধুগণ-কর্তৃক অধীত হইয়! অভিব্যক্ত হয়) মেধরাশি যেমন বর্ষার অপগমে 
বিলয় প্রাপ্ত হইয়। বর্ধাকাণে পুনরায় গগনে উিত হয় এবং শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাঙ্গণ- 
সমূহে প্রদত্ত অর্থ। যেমন, দাতার বিপদের সময় ফলপ্রদান করিবার জন্ত উখ্িত হয়, 
তান্ধণ বিনষ-দানবগণও প্রহরণহত্তে পুনরায় উত্ধান করিল। তু প্রভৃতি 
দর্নিবগণকে পুনরায় জীবিত সন্দর্শন করিয়া, দৈতাগণ জলপুর্ণ মেখরাশির সভায় 
গর্জন করিয়! উঠিল। ২৪-২৬। এ দিকে প্রমথ-সৈগ্গণ শুক্রচার্য কর্তৃক দানব- 
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গণকে পুনরায় জীবিত দরশর্নকর তঃ, তাশ্চর্্যাহিত হইয়া! পবস্পব বলিতে লাগিল 
যে, এ বিষয় মহাদেবকে জানাইতে হইতেছে । তখন সেই যুদ্ধপ্থতে প্রমথগণের 
আশ্চর্য ভাব ও শুক্রাচার্য্ের অদ্ভূত কর্ম সন্দর্শন করিয়! শিলাদ-তনয় নন্দী মহা" 
দেবের নিকট গমন করিলেন। এবং সমস্ত জয়ের-আাকর উগ্ররূপ মহাদেবকে 
“আপনি বিজয়ী হউন” এই বলিয়। অভিবাদনকরতঃ, বলিতে লাগিলেন যে, হে 
দেব! ইন্দ্রাদি দেবগণও যাহ। করিতে অসমর্থ, শুক্রাচার্য্য অনায়াসে ভাহা করিয়া, 
বিনষ্ট দৈত্যগণকে জীবিতকরতঃ, প্রমথগণের যুদ্ধাকর্্ম ব্যর্থ করিতেছেন । হে 
ঈীশ! তিনি মৃৃতব্যক্তির জীবনপ্রদায়িনী বিছ্য। দ্বারা প্রত্যেককে জীবন প্রদান 
করিতেছেন। তাহাতে তুহগু, হুণু, প্রভৃতি দানবগণ যমলয় হইতে ফিরিয়! 
আসিয়! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমথ-সৈম্ভগণকে বিদ্রত করিয়াছে । ২৭-৩১। হে মহেশ্বর | 
ইনি এই ভাবে পুনঃপুনঃ যর্দি বিনষ্ট দৈত্যগণেব জীবনদান করিতে থাকেন, তবে 
আমাদের জয় এবং প্রমথগণেরইব। শান্তির আশ! কোথায় ? প্রমথগণের 
শ্রেষ্ঠ নন্দী এই কথা বলিলে, তীহার প্রভূ দেবদেব মহেশ্বর ঈষৎ হাস্যকরত$) 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ৩২-৩৩। হে নন্দিন! তুমি অতি ত্বরায় গমন কর 
এবং শ্ঠেনপক্ষী যেমন লাবক নামক ক্ষুত্র পক্ষীবিশেষকে লইয়! যায়, তত্রপ দানব- 
গণের মধ্যস্থল হইতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই শুক্রাচার্যযকে লইয়। আইন । বৃষধ্বজ মহাদেব 
এই কথা বলিলে, নন্দী বুষের ন্যায় স্বরে সিংহনাঁদকরতঃ, বিপক্ষ সৈশ্যমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, ষথায় ভার্গবকুলপ্রদীপ শুক্রচার্ধ্য অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন 
করিলেন। এবং যে সমস্ত দানব, পাশ, অসি, বৃক্ষ, উপল, শৈল প্রভৃতি প্রহরণ 
হস্তে করিয়! তাহাকে রক্ষ। করিতেছিল, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, শরভ (হিংক্র 
জন্ত-বিশেষ) যেমন হস্তীকে লইয়া যায়) তন্রপ শুক্রাচার্যযকে হরণ করিয়। লইয়া 
চলিলেন। দেই অবস্থায় শুক্রাচার্যের বস্ত্র খলিত হইয়! পড়িবার উপক্রম হইল। 
তাহার ভূষণসমূহ (বচ্যুত হইল এবং কেশরাশি বিমুক্ত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে মুক্ত 
করিবার জন্ত মহ! পরাক্রম দানবগণ সিংহনাদকরত+, তাহার অনুগমন করিতে 
লাগিল। এবং মেঘ হইতে যেমন গ্ল-বর্ষণ' হয়, তদ্রপ অবিচ্ছিন্নরূপে নন্দীর 
উপর বল্ত্, শুল ও অসি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অগ্রনিচয় নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। 
৩৪-৩৮। গণাধিনাথ নন্দী, মুখ-নিঃস্মত নগ্নির দ্বার সেই সমস্ত অস্ত্র দ্জ করিয়া, 
ভার্গবকে গ্রহণপুর্ষক দৈত্যসৈম্যসমুহকে ব্যখিতকরতঃ মহাদেবের পার্থ যাইয়া 
উপস্থিত হইলেন, এবং মহাদেবকে বলিলেন যে, হে ভগবন্! *এই সেই শুক্র»। 
দেবদেব মহাদেব, শুচিব্যক্তিকর্তৃক প্রদত্ত উপহারের স্যায়। তৎক্ষণাৎ গুক্রাচাধাকে 
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ফলের-স্যায় স্বীয় মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন তখন দানবকুলে মহা! হাহাকারধবনি 
পড়িয়! গেল ৩৯-৪১। মহাদেব এইরূপে শুক্রকে গলাধঃকরণ করিলে, 
' দ্বানথগণ শুগুহীন করীন্দ্র এবং শৃঙ্গহীন বৃষের ম্যায় জয়াশ। বিরহিত হইল । এবং 
শরীববিহীন জীব, বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাঙ্গণ উদ্ধমহীন সন্তবগুণাঁবলম্বী ব্যক্তি, ভাগ্য" 
হীন উদ্াম, পতিহীন। নারী, পক্ষহীন শর, পুণ্যহীন আয়ু, আচারহীন' পাণ্ত্য, 
বৈভবশক্তি বিন! ফলহীন ক্রিয়াসমূহের ম্যায় সেই দানবগণ, একমাত্র শুক্র চার্ধ্য 
বিন৷ বিজয়ের আশায় বিমুখ হইল। ৪২-৪৫। এইরূপে নন্দীকর্তৃক অপহৃত 
শুক্রাচার্য্যকে মহাদেব ভক্ষণ করিলে, দৈত্যগণ অতিশয় বিষঞ্ক হইয়া, যুদ্ধের 
উত্সাহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন অন্ধক তাহাদিগকে উতসাহহীন দর্শন 
করিয়!, বলিতে লাগিল যে, নন্দী শুক্রাচাধ্যকে বলপুর্ববক হরণকরতঃ আমাদিগকে 
বঞ্চিত করিয়াছে । অগ্ঠ নন্দী আমাদিগের দেহ ছাড়িয়! প্রাণহরণ করিয়াছে। 
এক শুক্রাচার্ধ্য হৃত হওয়ায় আমাদের ধৈর্য্য, বীর্য্য, গতি, কীর্তি, বল, তেজ, 
পরাক্রম প্রভৃতি মমস্তই অপহৃত হইয়াছে । আমাদিগকে ধিক্‌, যিনি আমাদিগ্ের 
কুলপৃজ্য গুরু এবং সমস্ত বিষয়ে সমর্থ ও আমাদের ত্রাণকর্ত। আমর! তাহাকে 
বিপদ্কালে রক্ষা করিতে পীঁরিলীম না ! ৪৬-৪৯। অতএব হে দৈত্যগণ! তোমর৷ 
ধৈর্য) বলম্মনপূর্ববক শক্রগণের সহিত যুদ্ধ কর, আমি সমস্ত এরমথ-সৈম্যের সহিত 
নন্দীকে বিনাশ করিতেছি । যোগিব্যক্তি যেমন কন্ধররাশির মধ্য হইতে জীবাত্মাকে 
মোচন করেন, তক্রপ আমি, অগ্য ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত এই প্রমথগণকে 
বিনষ্ট করিয়। শুক্রাচা্যকে মুক্ত করিব। ৫০ ৫১। আর যছ্ভাপি সেই যোগী 
শুক্রচার্যয যোগবলে শ্বয়ং মহাদেবের শরীর হইতে নির্গত হইতে পারেন, তাহা 
হইলেও আমাদিগের অবশিষ্ট সৈম্গণকে ত্রাণ করিতে পারিবেন । ৫২। 

অন্ধকের এই সমস্ত ঝাক্য শ্রবণ করিয়! দানবগণ, “মরিতে হইবে” এইরূপ 
নিশ্চয়করতঃ, মেধের গ্ভায় গর্জন করিতে করিতে প্রমথ-সৈম্তগণকে বিনাশ 
করিতে লাগিল। ৫৩। এবং ভাবিতে লাগিল যে, আয়ু বদি নিত্য হইত তাছ। 
হইলে প্রমথগণ কখনই আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত নাঃ অথচ আত়্ু 
বখন জনিত্য, তখন প্রভুকে পরিত্যাগপূর্ববক, আমাদের মগ্যত্র গমন করিবারই ব| 
প্রয়োজন কি? ৫৪। যাহারা প্রভুর অনুগ্রন্তহ বহুতর ধন ও মানলাভ করিয়াছে, 
গচাহার! যদি রণক্ষেত্রে গ্রডুকে পরিত্যাগপুর্ধবক গমন করে, তাহা হইলে ভাহা- 
দিগকে অন্ধতামিত্র নামক নরকে গমন করিতে হয়। ৫৫। এবং বাহারা রণক্ষেত্র 
হইতে গলায়ন করে; তাহারা অবশরূপ তমোরাশির তারা স্বীয় প্রতিষ্ঠা মলিন 
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করে এবং ইহ বা পরকালে স্থুখী হইতে পারে না। ৫৬। পুনর্জন্মরূপ মলের 
অপহর্ত। রণক্ষেত্ররূপ ধরা-তীর্থে যদ্দি স্মন করিতে € মরিতে ) পাঁরে, ভবে তাহার 
আর দান, তপ্ত! বা! ভীর্থসানে প্রয়োজন কি ? দৈত্য ও দানবগথ পরস্পর এই 
সমস্ত ভাবিয়া যুদ্ধে ভেরীধ্বনিকরতঃ প্রমথগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন 
দানব ও প্রমথগণ পরস্পর; বাণ, অসি, বজ, পাষাণ, ভূশু্ী, ভিন্দিপাল, শক্তি, 
ভল্ল, পরশু খটাগ্, পট্টিশ, শুল, মুষল প্রভৃতি অস্্রসমুছের দ্বার! পরস্পরকে আধাত- 
করতঃ থোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল । তখন ধন্গুর আকর্ষণ ও বণপতন এবং 
অন্যান্ত অস্ত্র-নিক্ষেপের ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। এবং রণভেরীর নাদ ও হস্তী 
প্রভৃতির চীগকারে যুদ্ধক্ষেত্র কোলাহলময় হইয়। উঠিল। তাহার প্রতিধবনিতে 
গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল এবং ভীরু ও অভীরুগণেরও রোমোদগম হইতে লাগিল। 
হস্তী ও অশ্বগণের ভয়ঙ্কর শব্দে সৈন্যগণের কর্ণ বধির হইয়া! পড়িতে লাগিল। 
তাহাদের হস্তী, অশ্ব ও রথসমুহ বিনষ্ট হইল । উভয় পক্ষেরই পৈম্য রুধির বমন- 
করতঃ, পিপাসায় অস্থির হইয়। মুচ্ছিত হইয়! পড়িতে লাগিল । ৫৭--৬৫। প্রমথ- 
সৈম্কর্তৃক দানবগণকে ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া, দানবপতি অন্ধক রথে 
আরোহণকরতঃ, প্রমথগণের এ্রতি ধাবিত হইল। তাহার শর ও বজ্র-প্রহারে, 
প্রমথগগণ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া বায়ু-কর্তৃক তাড়িত জলহীন মেঘের 
ম্যায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়। পড়িল। যে পলায়ন করিতেছে, যে আসিতেছে, যে দুরে 
আছে, এবং যে নিকটে আছে, ভাহাদের প্রত্যেকের প্রতি 'রোমকৃপ, অন্ধক বাণে 
বিদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে, বিনায়ক, স্বন্দ, নন্দী, নৈগমেয়, শাখ এবং বিশাখ 
প্রভৃতি বলবান্‌ প্রমথগণের ত্রিশূল, শক্তি, বাণ প্রসৃতি অস্ত্রনিক্ষেপে অন্ধকও 
আচ্ছন্ন হইয়! পড়িল। তখন প্রমথ ও দানবসৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহলধবনি 
উত্থিত হইতে লাঁগিল। সেই মহাশব্বশ্রবণে, মহাদেবের উদরমধ্যে অবস্থিত 
শুক্রু।চার্ধ্যঃ ছিত্র অস্বেষণপুর্ববক নিরাশ্রয় বায়ুর হ্যায় ভ্রমণকরতঃ মহাদেবের দেছ* - 
মধ্যে সপ্তলোক, পাতালসমুহ এবং ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্র ও অগ্লরাগণের বিচিত্র . 
আলয়সমুহ এবং প্রমথ ও অস্ুরগণের যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬৬-৭৩। 
খলব্যক্তি যেমন পবিত্র ব্যক্তির ছিদ্র দেখিতে পায় না তজ্জপ শুক্রও, মহাদেবের 
উদর-মধ্যে শতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াও কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন ন। | ৭৪। অনন্তর 
শুর শান্তবযোগবলে শুক্র বীর্ধর ) রূপে নির্গত হইয়া! সছার্দেবকে প্রণাম 
করিলেন। তখন মহাদেব তহাকে বলিলেন যে, হে ভূগুনন্দন | তুমি যেহেতু 
আমার দেহ হইতে শুক্ররূপে নির্গত হইলে, অতএব তোমার নাম “গুঞ্জ* এবং তুমি 
১৬ 
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আমার পুব্রশ্বরূপ হইলে, এক্ষণে গমন কর। ৭৫-৭৬। শুক্র জঠর হইতে নির্গত 
হুইলেন দেখিয়া, *ত্রাহ্মাণ উদরের মধ্যে মরে নাঁই” এই ভাবিয়! মহাদেবও শ্রীতি- 
লাভ করিলেন। ৭৭। শুক্রাচার্য্য মহাদেবকরকি এইরূপে অভিহিত হইয়া, চন্ত 
যেমন মেঘমালাঁর মধ্যে প্রবেশ করে, তজ্জপ দানব-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
চন্দ্রোদয় হইলে সমুদ্র যেমন হর্ষে উছলিয়৷ উঠে, তন্রপ দানব-সমুদ্রও শুক্রের 
উদয়ে হ্ষ-প্রাপ্ত হইল । ৭৮-৭৯। অন্ধক ও অদ্ধকরিপুর যুদ্ধকালে সেই ভূঙুনন্দন 
এইরূপে শুক্রনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। হে স্থত্রত! সেই শুক্র, মহাদেবের 
অনুগ্রহে যে প্রকারে মৃতসঞ্জীবনী নামে উৎকৃষ্ট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও 
শ্রবণ কর। ৮০-৮১। , 

পুরাকাঁলে এই ভূগুনন্দন শুক্র, অগুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ জীবগণের 
পরম গতিপ্রদ বারাণসীধামে গমনপূর্ববক শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা ও তীহার সম্মুখে কুপ- 
প্রতিষ্ঠীকরতঃ, প্রভু বিশ্বেশ্বরেব আরাধনায় বহুকাল ব্যাপিয়! তপস্যা করিয়াছিলেন। 
তিনি রাজচম্পক, ধুস্ত,র, করবীর, পল্প, মালতী, কর্ণিকার, কদন্ব, উৎপল, মন্লিকা, 
শতদল, সিদ্ধুবার, কিংশুক, অশোক; করুণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, মাধবী, পাঁটলা, 
বিজ্ব, চম্পক, নবমলিক1, বিচিকিল, কুন্দ, মুচুকুন্দ, মন্দার, দ্রোণ মরুবক, বক, 
গ্ন্থিপর্ণ, দমনক, স্থুরভূ, চুতপল্লব, বিন্বপত্র, তুলসী, দেবগন্ধারী, বৃহৎপত্রী, কুশা- 
সুর, তগর, অগস্ত্য, শাল, দেবদারু, কার্চনার, কুরুবক, দুর্ববাঙ্কুর, কুরপ্টক প্রভৃতি 
পুষ্পা ও পত্র এবং অন্যান্য নানাবিধ পত্রের দ্বার মহারেবের পৃজ! করিতেন এবং 
গ্রোণপরিমিত পঞ্চান্বত ও অগ্যান্ত সুগন্ধি দ্রব্যের ঘবারা যারসসহকাঁরে লক্ষবার মহা- 
দেবকে স্নান করাইতেন ও চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যসমুহের ছার! মহাদেবের অঙ্গ- 
লেপন করিতেন। এবং নানাবিধ উপহার, নৃত্য, গীত ও বেদোক্ত স্ততিপাঠ- 
করতঃ মহাদেবকে সন্তষ্ট করিতেন। এইরূপে পঞ্চ সহজতর বুসর তপস্য। করিয়াও 
যখন মহাদেবের দর্শন পাইলেন না, তখন গুক্র আরও কঠোর নিয়ম "অবলম্বন 
করিলেন । ৮২-৯৪। তিনি ভাবনাময় বারির দ্বার। ইন্দ্িয়নগণের সহিত চিত্তের 
চাঁঞ্চল্যরূপ মল ধৌতকরতঃ, সেই নির্ধ্ল চিত্বরত্ব মহাদেবকে অর্পণ করিলেন। 
এবং সহন্সর বগুদর ব্যাপিয়া কণ-ধূম পানকরতঃ অবস্থান করিলেন। ৯৫-৯৬। 
তখন মহাদেব তীহা'র উপর প্রসন্ন হইয়া সহত্্র সূর্যের তেজে সেই লিজমধ্য হইতে 
নির্গত হুইয়, গুক্রকে বলিতে লাগিলেন যে, হে তপোনিধে ভার্গব ! আঁমি 
প্রসন্ন হুইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। ৯৭-৯৮। তখন কমললোচন ত্রাক্ষণ, 
মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হর্ষে রোমাঞ্চিত শরীরে মৌলিদেশে-অঞ্চলি 
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বদ্ধ করিয়া! “জয়, জয়” এই বাক্য উচ্চারণকরতঃ মহাদেবের স্তব আরম্ত 
করিলেন। ৯৯১০৩ । 

ভার্গৰ কহিলেন, হে দেব দিনমণে | তুমি এই সমস্ত তেজের দার! তমোরাশি 
অভিভবপুর্ববক নিশাঁচরগণের অতিলাষকে বিনাশকরতঃ, ব্রিভুবনের হিত-উদ্দেশে 
গগনমার্গে দীপ্তি পাইয়া থাক, হে জগদীশ্বর! তোমাকে নমস্কার। হে শশাঙ্ক" 
রূপিন্‌। হে পীযুষপুরপরিপূর্ণ! "তুমিই প্রতিক্ষণ অম্ৃতময়-কিরণ বিস্তারকরতঃ 
সমুদ্র এবং কুমুর্ধীর হর্য উৎপাদন কারয়! থাক, হে দেব! তোমাকে নমস্কার । 
হে দেব! তুমি পবি্রমার্গে বায়ুরূপে অবস্থানকরতঃ% জগজ্জের উপাস্য হইয়া আছ, 
হে ভুবন-জীবন | তোম। বিন। কে জীবনধারণ করিতে পারে ? হে স্তব্ধ-্প্রভঞ্জন ! 
হে বিবন্ধিত-সর্ববজন্তে। ! হে সর্বগত ! তোমাকে নমস্কার। ১০১-১০৩। হে 
জগদেক পবিত্র! হে অস্বত ! তোমার একমাত্র পাৰকশক্তি ব্যতিরেকে দেব ঝা 
ইন্দ্রিয়গণের কোন কার্্যই নির্ববাহিত হয় না, অতএব হে জগতের অন্তরাত্মা- 
পাবকরূপি ভগবন্‌ ! তোমাঁকে নমস্কার । হে জলম্বরূপ পরমেশ্বর | হে বিচিন্র- 
সচরিত্র | হে জগৎ-পবিত্র | হে বিশ্বনাথ ! তোমাকে পান, এবং তোমাতেই 
অবগাহনকরতঃ এই বিশ্ব পপিতৃপ্ত ও পবিত্র হহতেছে, অতএব আমি জলম্বরূপ 
তোমাকে নমক্কার করিতেছি। হে আকাশরূপি-ভগবনু ! হে ঈশ্বর! হে সদয়! 
তোমার ছারাই অবক।শপ্রাণ্ড হইয়।, এই দৃশ্যঞ্জগণ্ড শ্বাভাবিকরূপে নিঃশ্বাসগ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইতেছে এবং তোমাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে, অতএব হে দেব! 
তোমাকে নমস্কার কণি। হেক্ষিতন্বরূপ! হেবিভো |! তুমিই এই বিশ্বকে 
ধারণ করিতেছ, হে বিশ্বনাথ! হে মোরে! তোম। (বণ এজগতে আর কি 
আছে ? হে হিমজারহভূষ! তোমাবিন। এ জগতে শমশীল ব্যক্তিগণের স্তবের 
ঘোগ্য নার কে আছে? অতএব হে পরাৎপর ! তোমাঙক নমস্কার করি। হে 
আত্মস্বরূপ হর | তোমারই এই সমস্ত মুগ্তির দ্বার এই চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছে, 
অতএব হে সর্ববান্তনিলয় | হে গ্রতিরূপরূপ | হে পরমাতমতনো! ! হে অফমুর্তে | 
আমি সর্ববদ। তোমাকে নমস্কার করি। ১০৪-১৯৮। ছে উমাভিবন্দ্য | হে বন্দ্যাতি- 
বন্দ্য! হে ভব]! হে বিশ্বজনীন মুর্বে! ছে প্রণত-প্রণীত | হে সর্ববাধসার্থ- 
পরমার্থ! তোমার এই অফ্টবিধ অনুপম মুততিদ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত 
রহিয়াছে। অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপে শুক্র ভূমিতে 
মস্তক আনত করিয়া) এই অস্বমুত্ত্যষ্$ক স্তোত্রের ত্বার। মহাদেবের স্তবকরতঃ 
বারম্বার তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন । ১৬৯-১১৪। অমিততেজ। ভার্গব- 
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কর্তৃক এই .প্রকারে স্তত হইয়া, মহাদেব বাহুত্বয় দ্বার তাহাকে ভূমি হইতে 
উত্তোলনকরতঃ দর্শনপ্রভায় দিগন্তর প্রন্ধোতিত করিয়া বলিতে লাগিলেন। 
তোমার এই কঠোর তপ্ত! ও অনন্ন্থলভ আচপ্লণ এবং লিঙ্গ-স্থাপন জন্য পুণ্য, 
লিঙ্গের আরাধনা, নিশ্চল ও পবিত্র চিত্তরত্নোপহার এবং এই অবিমুক্তক্ষেত্রে 
পবিত্র আচরণের দ্বারা, তোমাকে আমি জামার পুত্র কার্তিকের ও গণপতিতুল্য 
দেখিতেছি, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। তুগি এই শরীরেই আমার 
দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, আমার পুত্রত্ব লাভ করিব এবং আরও একটী বর প্রদান 
করিতেছি যাহা আমার অস্ুচরগণও পায় নাই, এবং যাঁছা আমি ব্রহ্মার নিকটও 
গোপন করিয়াছি, যাহা মৃতসন্্রীবনী নামে বিভ্তা ও যাহা! আমি তপো!বলে নির্মাণ 
করিয়াছি, হে মহাশুচে! €সই মন্ত্ররূপ। বিষ্য। আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। 
হে তপোনিধে ! তুমি সেই বিষ্ভ। পাইবার উপযুক্ত পাত্র । ১৯১-১১৮। তুমি 
যে যে ম্বৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া সেই বিদ্যা প্রয়োগ করিবে, সেই সেই ব্যক্তি 
পুনরায় জীবন লাভ করিবে। আর তোমার তের্জ, সৃষ্য, অগ্নি ও তারাগণ হুইতেও 
অধিক হইবে এবং তুমি গ্রহগণের শ্রেষ্ট হইয়। আকাশমার্গে দেদীপ্যমান থাকিবে। 
তোমাকে নন্মুখে করিয়া যে সমস্ত নর বা নারী যাত্রা করিবে, তোমার দৃষ্তিপাঁতে 
তাহাদের সমস্ত কার্ধ্য বিনাশ হুইবে। হেন্ুত্রত! তোমার উদয়ে বিবাহাদি ও 
অন্ান্ত ধণ্মকার্যয সফল হইবে এবং মন্দতিথিসমুহও তোমার সংযোগে শুভ 
হইবে। আর তোমার ভক্তগণ বহুশুক্র ও বহ্প্রজাশালী হইবে। ১১৯-১২৩। 
যে সমস্ত মনুষ্য, তোমার স্থাপিত এই শুক্রেশ্বরের পৃজ! করিবে, তাহাদের কার্ধ্য 
সিদ্ধ হইবে। এবং যাহার! এক বশুসর ব্যাপিয়! নক্তব্রতপর হইয়। শুক্রবারে এই 
কুপে উদকক্রিয়াসমুহ নির্ববাহকরতঃ, শুক্রেশ্বরের অর্চন। করিবে, তাহাদের যে 
ফল হইবে তাহ! শ্রবণ ফকর। তাহাদের শুক্র অব্যর্থ হইবে ও তাছার৷ পুত্রবান্‌ 
শও অতিরেত! হইবে, এবং তাহারা পুরুষত্ব ও সৌভাগ্যশালী হইয়! সখী হইবে 
ও তাহাদের সমস্ত বিশ্ব বিনষ্ট হইবে। মহাদেব এই সমন্ত বর প্রদানপুর্ধধক সেই 
লিঙ্জমধ্যে বিলীন হইলেন । ১২৪-১২৭। 
গণদ্বয় কহিলেন, যাহারা শুক্রেশ্বরের ভক্ত, তাহার! গুক্রলোকে বাস করিয় 
খাকে। হে পরস্তপ! বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণদিকে শুক্রেশ্বর অবস্থিত আছেন, তাহাকে 
দর্শন করিলেই শুক্তলোকে আসিতে পার! যায়। হে মহামতে | এই তোমাকে 
শুক্রুলোকের বিষয় বর্ণন করিলাম। ১২৮-১২৯। 
অগন্ত্য কহিলেন, হে সধর্দ্িণি! হে স্থৃত্রতে ! দেই স্রাঙ্গণ শিবশর্্দা এইরূপে . 
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শুক্রলে।কের কথ! শ্রবণকরতঃ গমন করিতে করিতে সম্ম,খে মল্লাল-লোক €দখিতে 
পাইলেন। ১৩০ । 
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শিবশন্া কহিলেন, হে দেবদ্য়! শুক্রলোফ-সন্ন্ধিনী অতি শুভক্ধরারিণী কথ! 
আমি শ্রবণ করিলাম । এই শুক্র-সম্বন্ধিনী কথ শ্রবণ করিয়!, মদীয় কর্ণছ্থয় অতি- 
শয় ভৃপ্তিলাভ করিয়াছে । ১। এই দম্মুখে কোন্‌ পুণ্যনিধির নির্ঘমীললোক দেখ! 
যাইতেছে, তাহ! আপনারা কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হউন। ২। আপনার! অনায়াসে 
যে সকল অম্ৃতস্বরূপ বাক্য কহিতেছেন, তাহ! শ্রবণ করিয়। আমার তৃপ্ডিলাত 
হইতেছে না, ক্রমশই শ্রবণেচ্ছা বলবভী হইতেছে । ৩। 

গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশর্্মন! এই লোকটী মঙ্গলের, ইহু। তুমি অবগণ্ড 
হও, এই মঙ্গল কি প্রকারে ভূমিপুত্র হন এবং ইহার জন্মবৃত্ান্তও বলিতেছি। ৪। 
পুবাকালে দাক্ষায়ণীর বিরহে মহাদেব উগ্রতপন্থায়ু প্রবৃত হন। সেই তপস্যাকালে 
এক দিবস তাহার ললাট হুইতে একটা স্বেদবিন্ঠু ভূমিতে পতিত হইল । ৫। সেই 
স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হইবামাত্র মহীতল হইতে একটা লোহিতাজ পুত্র জপ্ম- 
গ্রহণ করিলেন। ধরণী ধাত্রীরূপে সেই পুত্রটীকে স্মেহের সহিত সম্বর্ধিত করিতে 
লাগিলেন। ৬। সেই পুত্রটা “মহীন্ত” এই খ্য/তি প্রাপ্ত হইলেন। ছে 
অনঘ! সেই মহীন্থৃত মহাদেবপুরী বারাণসীতে উগ্রতপস্যা করিতে প্রবৃতত 
হইলেন । ৭। যে কাশীর উভয় প্রান্তে মসি ও বরণ! নাঙ্গী ছইটা নদী স্বর্ণদী 
উত্তরবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। সর্ববগত হুইয়াও বিশ্বেশ্বর যেখানে সাক্ষাৎ 
বিরাজমান রহিয়াছেন এবং যথাকালে পরিত্যক্তশরীর জীবগণের মুক্তি প্রদান 
করিতেছেন । ৮-৯ 1 যে কাশ্মীতে প্রাণিগণ দেহত্যাগান্তে বিশ্বেহ্বরের প্রস।দ লাভ 
করিয়। মোক্ষলাভ করিতে পারে ও যে কাশীতে দেহত্যাগ করিলে পর, ষে!গ, 
সাংখ্যজ্ঞন ও নানাপ্রকার ব্রতাদির সাহায্য ব্যতিরেকে জীবগণ জনায়াসে পুনরারৃত্তি- 
রহিত মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৪-১১। নেই ভ্রিলোকবিদিত কাশীপুরীতে . 
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গঞ্মুত।নয় মহান্থানে নিজের নামানুসারে, অঙগারকেখর নামক শিবলি্ সপন 

পূর্বক, ভূমিহ্ত অতি কঠোর তপস্যা আস করিলেন! নেই অগ্গারকেশ্বর লিজ; 
কম্বলাখবতর নামক নাঁগদ্ধয়ের উত্তরভাগে অবস্থিত । ১২। যাবৎকাল পর্যন্ত 
তাহ1র শরীর হুইতে স্বলদলারতুল্য তেজ নিত হইয়াছিল, সেই কালপর্য্যস্ত সেই 
মহাত্মা ভূমিন্থত অতি উগ্র তপপ্য। করিলেন। ১৩। তাহার শরীর হইতে তপস্যা- 
কালে স্বলদঙ্গার তুল্য তেজ নির্গত হইয়াছিল বলিয়।ই, তিনি লোকপমাজে 
“অঙ্গারক” নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাদেব তপস্যার প্রভাবে পরিতুষ্ট হইয়া, 
তাহাকে অতি মহত গ্রহ-পৰ প্রদান করিয়।ছেন। ১৪। 

মজলবারযুক্ত চতুর্থীতিথিতে উত্তরবাহিনী গঙ্গাগলে অবগাহন করিয়|, মনুষ্য- 
গণ যদি ভর্তিভরে অঙগারকেশ্বরকে*নমস্কার করে), তবে তাহাধিগের আর কোন 
গ্রকার গ্রহভয় থাকে না। মঙজলবারে যদি চতুর্থী তিথি যোগ হয়, তাহ! হইলে 
সেই দিন গ্রহণ-দিনের ন্যায় গ্রাহ্য, ইহা কালবেস্তাগণ কহিয়! থ|কেন। ১৫-১৬। 
মঙ্গলবরযুক্ঞ চতুর্থী তিথিতে যাহ প্রদান করা যাষ, যাহা হোম কর! যায় ব ষাহা 
জপ কর! যায়, সেই সমস্ত কাধ্য অক্ষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭। মঙ্গপবার 
যুক্ত চতুর্থীতিথিতে মনুষ্যগণ, শরদ্ধাপূর্ববক ব! অশ্রদ্ধাসহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে 
যর্দি কোন কণ্ম করেন, তাহ! হইলে পিতৃগণের সেহ কর্শের ছার! দশবর্ষব্যাপিনী 
তৃপণ্ডিলাভ হয়। ১৮। পুরাকালে মঙ্গলবাব চতুর্থ ভিখিতে গণেশ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এই কারণে এ দিবস পুণ)সমৃদ্ধিজনক পববদিন বঝলিয়। কীতিত হইয়! 
থাকে। ১৯। মঙ্গলবারযুক্ত চতুথী তিথিতে একভক্ত এতা হইয়া, গণনাথের পুজ।- 
করতঃ, কিঞিছ প্রব্যও তাহার উদ্দেশে প্রদান করিলে; মনুষ্য কখনই বিস্বলমুহের 
দ্বার অভিভূত হয় ন|। ২০। বারাণসীধামে অঙ্গ রকেশ্বর-ক্ত যে সকল নরশ্রেষ্ঠ- 
গণ বাস করেন, তাহাদের অন্যত্র দেছান্ত হইলে পর, তাহার এই অঙ্গারক-লোক 
প্রাপ্ত হইয়৷, পরম এশ্বরধয লাভকরতঃ ঝাস করেন। ২১। 

অগস্তয কহিলেন; এই প্রকার অতি রমণীয় পুণ্যময়ী কথা কহিতে ভগবদগণদ্বয় 
সম্ম খেই বুহল্পতিপুরী-দর্শন করিতে পাইলেন। ২২। নয়নানন্দবিধ।য়িনী সেই 
বৃহস্পতির পুগী অবলোকন করিয়া, শিবশল্ম। গণঘযনকে জিজ্ঞাসা! করিলেন যে, হে 
বিষ্ু-গণদ্য় | এই সম্মুখে কাহার পুরী দেখ! যাইতেছে ?২৩। 

চায় কহিলেন, হে সথে! তোগার নিকট নানা প্রকার আখ্যান আগর! 
পরমানন্দে কীর্তন কঙ্ধিতেছি। এক্ষণে পথশ্রামের অপনয়নকানননী এই পুরী- 
বিষয়িণী কথা কীর্তন করিতেছি, তুমি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। ২৪। পুরাকাণলে 
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তগব|ন্‌ ব্রশ্মা, যখন ভ্রিলোর্ক স্থটি করিতে অভিলাষা হইয়াছিলেন, সেই সময় 
তাহার গনুরূপ সাতজন মানসপুত্র আবিভূত হইলেন। সেই মরীচি, অঙ্গিরা 
প্রভৃতি ব্রঞ্ধার সপ্ত মানস-পুত্রগণ সকলেই শৃষ্টি প্রবর্তিত করেন। তীহাদিগৈর 
মধ্যে অঙ্গিরার দেবশ্রেষ্ঠ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। অঙ্গিরার পুত্র পিতৃ- 
নামানুসারে “আঙ্গিরস” এই নামে বিখ্যাত হইলেন। জাঙ্গিরস বুদ্ধিবলে সকল 
দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সর্বদাই শান্ত ও দমযুস্ত ছিলেন ও 
কোন বিষয়েই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন না, তাহার বাক্য অতি স্বত্ব এবং অস্তঃকরণ 
নিশ্মল ছিল । আঙ্গিরল, বেদ ও বেদার্থতত্বের জ্ঞাত ও নিখিল কলাতেই পার- 
দর্শী ছিলেন। তিনি সকল শান্ত্রেরই যথাই মণ্্ম অবগত ছিলেন এবং নীতিবেত্তা 
গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার মঙ্গলের উপদেশ করিতেন 
এবং সর্বপ্রকার অমঙ্গল ব্যাপার হইতে দুরে থাকিতেন। তিনি রূপবান ও শীল- 
সম্পন্ন ছিলেন। সর্ব প্রকার গুণ তাহাতে ছিল এবং তিনি দেশ-কাল-সন্বদ্ধে 
জাত ছিলেন! ২৫-২৯। এই প্রকার সর্ববনথলক্ষণবিশিষ্ট গুরুবগসল, সেই 
অঙ্গিরার পুত্র কাশীতে মহতী তাপলীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, অতি কঠোর তপস্যা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০ । মহাতপ। আঙ্গিরস কাশীক্ষেত্রে শিবলিল স্থাপন 
করিয়া, দিবা পরিমাণের দশ সহত্র বগুসর ব্যাপিয়।, স্দীর্ঘ তপস্য! করিলেন । ৩১। 
অনম্তর ভগবান্‌ বিশ্বভাবন বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হইয়, সেই প্রতিষ্ঠিত লিঙে তেজো- 
রাশিরূপে আবিভতি হইলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন-যে, “হে জাঙ্গিরস ! আমি 
তোগার প্রতি প্রদন্ন হইয়াছি, তোমার হৃদয়ে যাহ! অভিলাষ আছে, সেই বর 
প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি”। বরপ্রদ্ধানোগ্ভত মহাদেবকে অবলোকন 
করিয়া, হৃষ্টাত্। আঙ্গিরস স্তুতি করিতে লাগিলেন । ৩২-৩৩। 

আঙ্গিরস কহিলেন, হে শঙ্কর! হে শান্ত | হে শশাঙ্করুচে ! হে সর্ববদ ! 
হে সর্ববশুচে | হে রুচিরার্থদ! হে প্রভো! আপনার জয় হউক। হছেদেব! 
পবিভ্রস্বভাব ব্যক্তিগণ আপনার পৃজার নিমিত্ত, মহোপৃহারদ্রবা প্রদান করিলে, 
জাপনি তাহা কৃপাপুর্ববক গ্রহণ করিয়া থাকেন। হেদেব! আপনি ভক্তজন- 
গণের অতি উৎকট তাপসমূহকে দুর করিয়! থাকেন, আপনার জয় হউক । ৩৪। 
হে প্রভে। ! আপনি সকলেরই হুদাঁকাশ ব্য।গিয়! অবস্থান করিতেছেন। ব্রঙ্গাদি 
দেবগণও জাপনাকে নমস্কার করিয়৷ থাকেন, আপনি প্রত জীবগণের পর্ব প্রকার 
পাঁপরূপ মহাবনসমুহের দহ করিয়! থাকেন। আপনি বিবিধ প্রকার চরিত্র ও 
দেহসমুছের "জন করিয়াছেন, আপনি মদনান্তক, হে ধৈর্য্যদিধে | আপনার জয় 
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হউক । ৫ | হে দেব! আপন।র আদি বা অস্ত নাই, আপনি জনগণের ভক্তি 
প্রদান করিয়।'খাকেন। আপনি তব্বজ্ব।নার্দিগের মনোরথ পুরণ করেন, আপনার 
শবামগরীর গিরিরজিতনয়া কর্তৃক অলঙ্কৃত। হে প্রভো! আপনর শরীরের দ্বারাই 
এই সমুদয় বিশ্ব পরিপুরিত রহিয়াছে । আপনার স্বরূপ এই জগতেই পরিদৃশ্যমান 
অথচ আপনার কোন স্বরূপই নাই। হেম্তুনয়ন! আপনি নেত্র-কোণ সঙ্কোচ- 
করতঃ, অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, হে ভব! হে ভূতপতে ! হে প্রমধৈকপতে ! 
এ সংসারে পতিতগণের প্রতি আপনিই একমাত্র করাবলম্বন প্রদান করেন, 
আপনার জয় হউক । ৩৬.৩৭। হে প্রভো! সমস্ত সংসার ব্যাপিয়। আপনি 
অবস্থান করিতেছেন, আপনি প্রণবধ্বনির গৃহত্বরূপ, হে হধাংশুধর ! হে গিরিরাঞ- . 
তনয়ালিজিততনো ! হে পবিতুষ্ট ! আপন।কে নমস্কার করিতেছি। হে শিব! 
হেদেব! হেগিরিশ! হেমহেশ! হেবিভে|! হেবিভবপ্রদ! হে গিরীশ! 
হে শিবেশ | হে সড়! হে শশাঙ্কশেখর ! হে ভক্তিবিনাশক।রীগণের যন্ত্রণা এাদ ! 
আপনি ত্রিজগতের হৃখ প্রদান করুন। ৩৮-৩৯। হে অমোঘমতে ! হেহর! 
আমি আপনার শরণাগত এ কারণে আমি যমকেও ভয় করি না, আমার সর্বরব- 
প্রকার পাপ বিনাশ করুন। প্রণাঁমকারীগণের শিব-পাঁদপল্পে প্রণাম ব্যতিবেকে 
আর কিছুতেই মনল নাই, এই কারণে আমি সর্ববতোভাবে আপনাকে প্রণ।ম 
করিতেছি। ৪০। হে প্রভে!। এই অখিল জগতের মধ্যে আপনি একমাত্র স্থখ- 
প্রদাত! এবং সর্বববিধ পাপাপহারী॥। আপনি, সত্ব রজঃ ও তমোগুণম্বরূপ অথচ 
আপনি ত্রিগুণবর্জিত। প্রলয়কালে আপনিই বিশ্বের সংহার করেন, সর্পের 
দ্বারাই আপনার বলয় নির্মিত হইয়াছে। হে ঈশ! আমি আপনাকে নমস্কার 
করিতেছি । ৪১। এই প্রকারে মহাদেবের স্তুতি করিয়া, অঙ্জিরার পুত্র মৌন 
অবলম্বন করিলেন। তখন শাঙ্গিরসের স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া, মহাদেব তীহাকে 
বহুবিধ বর প্রদান করিলেন । ৪২। 

মহাদেব কহিলেন, হে আঙ্গিরস | এই বৃহ তপপ্যার ফলে তুমি ইন্দরাদিগণের 
উপর আধিপত্য লাভ কর। হেঘ্বিজ! এই বুহৎ তপম্যার জন্য তোমার নাম 
“বৃহস্পতি” হইল এবং অগ্ভ হইতে দকল গ্রহগণের মধ্যে তুমি মাননীয় 
হইলে। ৪৩। এই লিঙ্গের অর্চনটর ফলে তুমি আমার জীবস্বরূপে পরিগণিত 
হইলে এবং এই কারণে ত্রিলোকমধ্যে তুমি “জীব” এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইরে। ৪৪। 
অতি চাতুর্ধ্যময় বাক্যপ্রপঞ্চ দ্বার তুমি নি্গ্রপঞ্চস্বরূপ আমার স্তুতি করিতে 
পারিরাছ, এই কারণে অদ্ধ হইতে তুমি বাকাসমুহের অধিপতিত্ব লাস কর। ৪৫। 
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তোমার কৃত এই স্তোত্রটী পাঠ করিলে, তিন বগুসরের মধ্যে বাক্য বিশুদ্ধ হইবে 
এবং বাকোর জড়তা সম্পুর্ণপে বিনষ্ট হইবে। ৪৬। যাহার! প্রতিদিন এই 
স্তোত্র পাঠ করিবে, মহাকার্য্য উপস্থিত হইলেও তাহাদের বুদ্ধি বিকল হইবে না। 
এই স্তোত্রটার *বায়ব্য* এই নাম রছিল। ৪৭। অবিবেক-জনগণও, যদি মদদীয় 
লিঙ্গসন্নিধানে এই স্তোত্রটী পাঠ করে, তবে তাহাদিগেরও কখনও অসৎ কার্ধ্যে 
প্রবৃত্তি হইবে না । ৪৮। যিনি এই স্তোত্রটা পাঠ করিবেন, তাহার কখনও 
গ্রহপীড়। হইতে ভয় থাকিবে না। স্ৃতরাং জন্রগণের মদীয় লিঙ্গসমীপে এই স্তব 
পাঠ কর! কর্তব্য । ৪৯। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উত্থান করিয়! যে মানব, এই 
স্তোত্রটী পাঠ করিবে, আমি তাহার সর্বপ্রকার স্থদারুণ বিপত্তি দূর করিব। 
তোমার প্রতিঠিত এই লিজের অচ্চন। করিয়া) যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই স্তবটী 
পাঠ করিবে, তাহার সর্বপ্রকার মনোভীঙ্ট ল।ভ হইবে । ৫৮-৫১। এই প্রকারে 
বৃহস্পতিকে বর প্রদ্ধান করিয়া, ভগবান্‌ শস্ত ব্রঙ্গাকে আহ্বান করিয়৷ আজ্ঞা 
প্রদান করিলেন যে, হে ব্রহ্মন! মামার বাক্য প্রতিপালন কর। গুণগৌরবশালী 
এই বুহস্পতি মুনিকে তুমি যথোক্তবিধানে সমুদয় ইন্দ্রা্দি দেবগণের গুরুপদে 
অভিষিক্ত কর, এই বুহস্পতি সর্বকালে আমার প্রাতিলাভ করিবেন। 

্রহ্ষা, মহাদেবের এবম্িধ আঞ্জাকে মহান্‌ অনুগ্রহরপে স্বীয় মস্তকে গ্রহণ 
করিয়।, সেইক্ষণেই আঙ্গিরলকে সকল দেবগণের আচার্য্যপদে বরণ করিলেন। 
বশিষ্ঠাদি খধিগণ, যখন মন্ত্রপুত সলিলের দ্বার! বৃহস্পতিকে স্থরাচার্য্যপদে বরণ 
করিলেন, সেই সময়ে দেব-হুন্দুভিসমূহ বাত হইল। অগ্লরাগণ নৃত্য করিতে 
লাগিল এবং কল দেবগণ, প্রমোদ-বিকসিতমুখে সেই বৃহস্পতির পূজা কম্িতে 
লাগিলেন। ৫২-৫৭। অন্ম্তর মহেশ্বর বুহস্পতিকে অন্য আরও বর প্রদান 
করিলেন ধে, হে দেবপৃজিত কুল-নন্দন ধন্মাতবুন আঙ্গির! শ্রবণ কর, তোমার 
স্থাপিত এই লিজটা তন্জ্ঞানপ্রদ এবং ইহ! কাশীক্ষেত্রে প্কুস্পতীশ্বর” নামে 
বিখ্যাত হইবে। গুরুবারে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে, সেই দিনে যে মনুষ্য এই 
বৃহস্পতীশ্বরের অর্চন! করিয়া, বাহ! কিছু জপাদ্দি করিবে, তাহার সেই সমন্তই 
পিদ্ধ হইবে। এই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই মনুষ্যগণ প্রতিভ। লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে। কলিযুগে এই বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গকে আমি গুপগ্তভাবে রাখিব । চক্দ্রেশ্বরের 
দক্ষিণভাগে এবং বীরেম্বরের নৈর্খতভাগে অবস্থিত, বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের অর্চনা 
করিলে, মনুষ্য বৃহস্পতিলোকেও »গৃজিত্ত হইতে পারে। ছয়মাস কাল এই 
বৃহস্পত়ীশ্বর লিঙ্গের জরাধন| করিলে; মনুষ্য গর্ধঙনাগমন-্জভ পাপ হইতেও 
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০ 
মুক্তিলাভ করিতে পারিবে । সূর্য্োদ্য় হইলে তমোরাশি যেমন দুর হয়, তন্রপ 
পাঁপসমূহও এই লিঙ্গের আরাধনায় দূর হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই 
সব্ভল কাবণেই এই মহাপাতক-নাশক বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গকে আমি কলিতে গোপন 
কবিয়া রাখিব। জ্ঞানিগণ সাধাবণজনকে এই লিঙ্গের সন্ধান যেন ন| বলেন। 
৫৮-৬৪। এই প্রকারে বুহস্পতিকে বর প্রদান করিয়া, ভগবান মহেশ্বর সেই 
লিঙ্গমধ্যে অস্তহিত হইলেন। হে দ্বিজ্ | অনন্তর শুক্র, ইন্দ্র ও বিষুঃর সহিত 
ভগবান্‌ ব্রহ্মা, বৃহস্পতিকে এই পুরীতে অভিষেক করিয়া, ইন্দ্রাদিদেবগণকে 
গমনে আজ্ঞ! প্রদানকরতঃ, বিষুণব আজ্ঞ! গ্রহণপুর্ববক স্বকীয় পুরে প্রভ্যাবর্ধন 
করিলেন। ৬৫-৬৬। 
অগন্ত্য কহিলেন, অয়ি লোপামুদ্রে ! বৃহস্পতির লোক অতিক্রম করিয়া, সেই 
শিবশর্্মা, সম্মুখেই প্রভা-ম গুল-মগ্ডিতা সূর্ধ্যপুরী অবলোকন করিতে পাইলেন । 
৬৭। হে শুচিন্রিতে! অনস্তব শিবশর্মা জিজ্ঞাস! কারলে পর, বিষুঃগণদ্বয় সেই 
ঘিজশ্রেষ্ঠকে সেই সূর্য্যলোক প্রদর্শন করাইয়া, তাহার বর্ণনা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
৬৮। গণদ্বয় কহিলেন, হে দ্বিজ ! মরীচির পুত্র কশ্টপ, সেই কশ্যপেব স্ত্রী 
দাক্ষায়ণীব গর্ভে সূর্য জগ গ্রহণ করেন, এই সূর্ধ্যের সংজ্ঞানাম্নী এক পত়ী হুন। 
ংজঞ্ঞ। প্রজাপতি বিশ্বকর্্মার পুত্রী | ৬৯। অতিশয তপঃপ্রভাবশালিনী এবং রূপ- 
যৌবনগুণান্থিত। সংজ্ঞ!, ভর্তার অতিশয় প্রিয়তমা ছিলেন। ৭০। সূর্যযমগ্ুলেব 
তেজমিশ্রিত আদিতোব কান্তিকে দিও সংজ্ঞ। স্বীয় শদীরে ধারণ করিতেন, কিন্তু 
তাহাও তিনি অতি ক্লেশেই সহা করিতে পারিতেন এবং এই জন্য সংজ্ঞা! সর্বদা 
খিন্নাবস্থায় অবস্থান করিতেন। ৭১। 
পুরাকালে কোন দিব পিত| কশ্যপ, প্রণয়সহকারে উপহাসপুর্ব্বক সূর্যকে 
উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “এই সূর্ধ্য গর্ভেই কেন স্থত হন নাই”। এই 
কারণে ইঙ্থীর নাম* *মার্ত€৮ হইয়াছে। ৭২। সূর্য্য যে কিরধরাশির দ্বারা এই 
ত্রৈলোক্যকে পরিতাপিত করিয়৷ থাকেন, সেই প্রখর কিরণসমুহকে সংজ্ঞা যথেষট- 
রূপে সহা করিতে সক্ষম হইতেন ন!। ৭৩। হে্রক্ষন্‌! তেজোনিধি সুধ্য, সংজ্ঞার 
গর্ভে তিনটা অপত্য উৎপাদন করিলেন, তাহার মধ্যে ছুইটা পুক্র প্রজাপতি এবং 
একটী কন্যা । ৭৪। ইহাদের মধ্যে জ্যোষ্ঠ পুত্রের নাম বৈবস্বতমনু ও দ্বিতীয় 
পুত্রের নাম যম এবং ভৃতীয়। কন্যা! যমুনা! । সংজ্ঞ। খন সূর্য্ের অতি তেজোময় 
রূপকে সহন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি স্বকীয় শরীর হইতে ছাঁয়ানান্্ী 
বান্কুরূপ! 'এক মায়াময়ী রমণী নিপ্দাণ করিলেন। জনস্তর ছায়া প্রণামপূর্ববক 
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কৃতাঞ্লি হইয়! সংজ্ঞাকে কহিলেন যে, হে দেবি! আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী, 
এক্ষণে আমি কি করিব তাহা আজ্ঞ| করুন। 

অনন্তর সংশঞ প্রত্যুত্তর করিলেন, অয়ি সবর্ণে! সুন্দরি ! তুমি শ্রবণ ক'র, 
আমি পিতা বিশ্বকণ্্ার গৃহে চলিলাম, হে কল্য!ণি | তুমি আমার আজ্ঞায় এই গৃহে 
নিঃশস্বহৃদয়ে বাস কর। এই মনু, যম ও যমুন! এই তিনটা মদীয় অপত্যকে তুমি 
নিজ অু্রাত্যের স্াঁয় বিলোকন করিয়া প্রতিপালন করিও । হে গুচিস্মিতে ! এই 
সকল বৃত্তান্ত আমার পতির নিকট কদাচ প্রকাশ করিও না। বিশ্বকম্মার তনয়! 
সংজ্ঞার এই প্রকার বাক্য বণ করিয়।, ছায়! প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে দেবি! 
আপনি ষখাস্রখে গমন করুন, ষে পর্য্যন্ত আমার কেশগ্রহ ন! হইবে অথব। আমাঁকে 
কোন প্রকার শাপ প্রদান না করিবেন, সেই পর্য্যস্ত আমি বৃত্তান্ত কখনই প্রকাশ 
করিব না। ৭৫-৮১। 

নবর্ণ ( ছায়া ) এই প্রকার আদিষ্ট হইয়! “এইরূপ করিব” এইরূপ স্বীকার 
করিলে পর, সংজ্ঞ| পিতার সমীপে গমনকরতঃ তাহাকে এই কথা বলিলেন যে, 
হে পিতঃ! আমি আর্্যপুত্র সুধ্যের তীব্র তেজঃ সহন করিতে সমর্থ হইলাম ন। 
৮২-৮৩। সংজ্ঞার এবন্ঘিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিত। বিশ্বকর্মা তাহাকে বহুপ্রকার 
তিরক্কার করিলেন এবং ঝারম্বার কহিতে লাগিলেন যে, তুমি পুনববার পতির নিকট 
গমন কর। পিতার এবম্বিধ পুনঃপুনঃ নিয়োগে সংজ্ঞ। অতিশয় চিন্তান্থিত। 
হইলেন এবং প্ক্ত্রীগণের চেষ্টাকে [ধিক্‌” এই বলিয়া স্বীয় শ্রীজন্মকে নিন্দা 
করিতে লাগিলেন। ৮৪--৮৫। সংজ্ঞ! মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, স্ত্রীগণের 
কখনই স্থাধীনত। নাই, হায়! পরাধীন জীবনকে ধিকু। শৈশবে পিতার মিকট 
ভয়, যৌবনে পত্র নিকট ভয়, এবং বার্ধক্যে স্বীয় তনয় হইতে ভয়, হায়! 
স্তাগণের (কোন অবস্থাতেই নির্ভয়ে থাকিবার যে! নাই। , আমি মুঢ়তা প্রযুক্ত পতি, 
গুহ পররত্যাগ করিয়া» নিশ্চয়ই বিনাশমুখে পতিত হইয়াছি! এক্ষণে যদি আমি 
পুনর্ববার অবিজ্ঞাতভাবে পতিগৃহে গমন করি, তাহাতেও, কোন ফলের সম্তাব্ন! 
নাই, কারণ সেইন্থলে সম্পূথমনোবথ। ছায়া, এইক্ষণে অবস্থান করিতেছে। পিতা. 
কর্তৃক একস্প্রকারে তিরম্কত। হইয়া, যদিও কোন প্রকারে পিতৃৃহে অবস্থান করিতে 
পারি, কিন্তু তাহাতে আরও অনিষ্টের সম্ভাবনা, কারণ তাঁছ। হইলে আর্ধ্যপুত্র 
জানিতে পারিয়। অতিশয় রুষ্ট হইবেন। তাহার রোষে পিত। ও মাতার বিশেষ 
ভয়ের সম্তবন]। অহেো!। লোকে বে কথায়' বলিয়! থাকে বে, “নিজে হস্তে 
ক্রিয়। তগত অঙ্গার ধারণ” বাস্তবিক তাহা! আদার পক্ষে সত্যসত্যই ঘটিয়াছে, কারণ 
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আমি .নিজের ইচ্ছায় এই বিপদ-সমুগ্রে অবগাহন করিয়াছি । হায়! মোহবশে 
আমার পতি-গৃহবাস নষ্ট হইল এবং পিতার গৃহেও কোন মঙ্গল রহিল না। আমার 
'এই- প্রথম বয়ঃক্রম, এই ত্রেলোক্যাকাঞ্িক্ষত মনোহর রূপ, সকল স্ত্রী অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ, অতীব বিমলকুল এবং তাদৃশ সর্বজ্ঞ লোকচক্ষু অন্ধকারনাশক সর্ববত্র-সঞ্চারী 
ও সকল কর্ণের সাক্ষীন্বরূপ ভর্তা বর্তমান থাকিতেও, অন্ত আমি কি ছুঃখিনীর ন্যায় 
অবস্থান করিতেছি, হায় ! কিসে আমার মঙ্গল হইবে ১ এই প্রকারে চিন্তাওুরিয়। 
সংজ্ঞ! বড়বা-€( ঘে।টকী ) বূপ ধারণ করিয়া, তপস্যা! করিবার জন্য পিতৃগুহ হইতে 
নির্গত হুইলেন। ৮৬-৯৩। বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞা, উত্তরকুরুজনপদ প্রাপ্ত হইয়। 
তপস্ত। আর্ত করিলেন। তাহার তপস্া!র এই উদ্দেশ ছিল যে, “তপপ্য।র ফলে 
পতির তেজঃ সহ কর! যায়” । ৯৪। 

এদিকে সেই সবর্ণাকে সংজ্ঞ! ভাবিয়া, সূর্ধ্য তাহার গর্ভে সাবর্ণিনামক লম্টম 
মনু, শনৈশ্চর ও ভদ্রা! নামী একটা কণ্ঠকে উৎপাঁদন করিলেন। সেই ছায়া, 
সাপত্র্যপ্রযুক্ত নিজের সন্তানগণের প্রতি অধিক মেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
সংজ্ঞার অপত্যগণের প্রতি তাহার তাদৃশ ন্েহ প্রকাশ পাইত না। সূর্যের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র মনু, বিমাতার থাস্ত, অলঙ্কার ও পালন বিষয়ে এই সকল বৈলগ্ষণ্য নিজগুণে 
ক্ষম! করিতে লাগিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ বম, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্র/তুগণের উপর জননীর 
সেই ন্েহাধিক্য সন করিতে সমর্থ হইলেন না। এক দিবস অবশ্মস্তাবী অর্থের 
গৌরববশতঃই যম, বাল্যস্থলভ-বোধবশে সংজ্ঞা-রূপধারিণী সবর্ণাকে পধথ্থার 
তাড়ন| করিলেন। তখন পাবর্ণির জননী অতি হুঃখিত। হইয়া, ক্রোধবশে তাহাকে 
শাপ প্রদান করিলেন যে, য়ি পাপাক্মন্| “তুমি আমাকে মারিবার জন্য যে পাদ 
উঠাইয়াছ। তাহ। এখনই পতিত হউক । ৯৫-১০০। যম জননীর শাপভয়ে ব্যাকুল 
হুইয়|, পিতার নিকটে গমনকরতঃ, দেই পকল বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ববক “ছে পিতঃ| 
আমাকে রক্ষ! করুন” এই বলিয়৷ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১০১। যম কহিলেন, 
হে পিতঃ! সকল সন্তানের প্রতি জননীর ডুল্যভাব প্রকাশ কর! কর্তব্। আমি 
জননীর সেই ভাবের ব্য(তক্রম দেখিয়া, তাহাকে প্রহার করিবার জন্য চরণ উদ্ভত 
কারয়াছিলাম কিন্তু তাহার দেছে ইহা নিপতিত করি নাই। বাঁলকত প্রযুক্তই 
হউক অথব৷ মোহ্প্রযুক্তই হউক, আমার এই ব্যবহারটা আপনি ক্ম। করুন। 
€হ গোপতে | জননীর এই শাঁপে যেন আমর চরণটা পতিত ন! হয়, ইহাই জামার 
প্রার্থন। ৷ ১০২-১০৩। সূর্য্য কহিলেন, অনি পুত্র! পুত্র সহত্র অপরাধ করিলেও 
জারনী কদা6 শপ প্রদান করেন না, তোমাকে ত্বদীয় জননী একপ্রকার শপ প্রদান 


সুশ অধ্যায় ] মঙ্গল, গুরু এবং শনিলোক-্বর্ণন | ১৩৩ 


করিলেন, ইহ! বড়ই আশ্চর্ষয্যের বিষয় । নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে নিগুঢ় ব্যাপার 
আছে, তাহ! না হইলে তোমার ম্যায় ধর্ম্মজ্ পুত্রকে তিনি শাপ প্রদান করিবেন 
কেন? কোনকালেও কোন ব্যক্তি, মাতৃশাপের অন্যথ। করিতে পারে ন। 
যখন তোমার পাদ হইতে কৃমিগণ মাংস মুখে করিয়! ভূতলে গমন করিবে; সেই 
সময় তুমি এই প্রকার শাপ হইতে রক্ষা পাইবে । ১০৪-১০৬। 

ঞ& প্রকারে পুত্রকে আশ্বাস প্রদান করিয়!, সবিত। অন্তঃপুরমধ্যে গরমনপূর্ববক 
স্বীয় ভার্য্য। ছায়াকে বিলোকনকরতঃ কহিলেন, অয়ি ভামিনি! তোমার সকল 
বাঁলকই সগান, তথাপি সাবর্ণি প্রভৃতি কনিষ্ঠ সম্তানগণের প্রতি হধিক ন্মেহ কেন 
প্রকশ কর ? এবম্প্রকার জিজ্ঞাস! করিলে পরও যখন ছায়া! কোন উত্তর প্রদান 
করিলেন না, তখন সবিতা সমাধি অবলম্বনপূর্ববক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, 
এবং তাহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্ভত হইলেন । সেই সময় শাপগ্রদানোদ্ধত 
সূর্যকে, ছায়৷ নকল বৃত্তান্ত বখাবথরূপে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ছায়ার এই 
একার সত/ব।দিতায়, ভগবান সূর্ধ্য তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে 
নিরপরাধিনী ভাবিয়! কোন প্রকার শাপ প্রদান না করিয়া, অতি ক্রোধসহকারে 
বিশ্বকম্মদর নিকটে গমন করিলেন। ১০৭-১১১ । অনন্তর অতি তেজস্বী 
পারিষদগণ-বেষ্টিত অতি কোপভারদগ্ধ করিতে অভিলাষী গৃহাগত সূর্য্যকে 
বিলোকন করিয়া, বিশ্বকর্্ম। স্বীয় অভিপ্রায় জানিতে পাঁরিয়াই তাহাকে পান, 
অধ্থ্য প্রদ(নকখতঃ, অঙি আনন্দসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বকণ্থা 
কহিলেন, হে সবিতঃ | ত্বদীয় পত্বী সংজ্ঞ। তোমার অতি তেজঃপ্রভাবে ভীত 
হইয়া, উত্তরকুরুজনপদে গমনকরতঃ, ঘোটকীরূপ ধারণপুববক বনমধ্যে তৃণলমুহের 
উপর বিচরণ করিতেছেন। অস্ত সেইস্থলে গমনপুর্ববক আপনি আপনার জর্্য- 
চারিণী ভার্ধযাকে বিলোকন করিতে পাইবেন। হে সুর্য] আপনার সেই পত্বী 
স্বকীয় তেজোনিয়মে সর্ববভূতগণেরই অধৃষয। | ১১২-১১৪। অনন্তর সূর্ধদেবেরই 
জাঙ্ঞানুসারে বিশ্বকর্মা, তাহাকে ভ্রমিষন্ত্রে আরোপ করাইয়। অতি বত্বসহকারে 
তাহার তেজঃদমুহকে শাণ-ব্যাপারে লু করিয়! দিলেন। তখন সূর্য্য অতি সৌম্য- 
দর্শন হছইলেন। ১১৪। অনন্তর সূর্য্য বিশ্বকর্্মার আজ্ঞ। লইয়| সত্বর কুরুজনপদে 
গমনকরতঃ, অতি মহুৎ তপঃকর্শো নিযুক্ত। সাক্ষাৎ লক্মীরূপিণী যোগমায়াপ্রভাবে 
বাড়বানলের স্থায় জান্ববল্যমানা, শু তৃণসমুহ-ভক্ষণকারিণী বড়বারূপিণী সেই 
নিজপত্বী সংদ্ঞাকে দেখিতে পাইলেন। ভগবান সূর্য্য, লেই অশ্বারপধারিণী 
বিশ্বকণ্্ার পুত্রীকে পাপরহিত| জ।নিয়, জশ্বর্ূপ ধারণকরতঃ। তীহার সহিত 





১৩৪ কারশীও / /শর্তাশ অ্যাট 


স্থরতে, প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞা, পরপুরুষ সম্ভাবনায় 
হুর্ধ্যের শুক্রকে ধারণ ন! করিয়া, নাদিকা বিবর ত্বারা বমন করিয়৷ ফেলিলেন। 
অন্তর সেই পতিত শুক্র হইতে তত্ক্ষণাঁ ভিযক্শ্রেষ্ঠ অশ্থিনীকুমারঘ্বর জন্মগ্রহণ 
করিলেন। তখন সূষ্যও প্রসন্ন হইয়া সংজ্ঞাকে নিজরূপ দর্শন করাইলেন। 
পতিব্রত! সংজ্ঞা, চিত্তসম্তাপহারী অতিমনোহরাকৃতি স্বীয়পতি সূর্যকে অবলোকন 
করিয়া, অতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। ১১৬-১২১। তপন্তার প্রভাবেঞ্াংজ্ঞা 
এই প্রকার পরম স্থখলাঁভ করিতে সমর্থ হন। তপন্াই পরম শ্রেয়ঃ তপন্যাই 
পরম ধন এবং তপন্য।ই পরম দেবস্বের একমাত্র কারণ। হে শিবশন্মন! উপর 
ও অধোভাগে নভোমগুলে চক্রাকারদীপ্তিম ষে জ্যোতিকষমণ্ডলী ভ্রমণ করিতেছে, 
উহা কেবলমাত্র তত্যদধিষ্ঠতা দেবগণের স্বমহত তপস্যার জ্যোতিঃ, ইহ! তুমি 
অবগত হও । ১২২-১২৪। এই প্রকারে সবর্ণার গর্ভে সৃর্য্যের শনৈশ্চর নাঁমে 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই শনৈশ্চর ব্রিদশপুজিত বারাণদীতে আগমন করিয়া, 
মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠঠকরতঃ, স্থমহত্ তপশ্চরণানন্তর মহাদেবের প্রাদদে এই 
লোকের আধিপত্য এবং গ্রৎপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২৫-১২৬। শনিবারে 
বারাপসীতে অতি স্থশোভন শনৈশ্চরেশ্বর লিজ দর্শনপুর্ববক অর্চনা করিলে, 
জীবগণের আর শনিগ্রহ হইতে তয় থাকে না। বিশ্েশ্বরের দক্ষিণভ।গে ও 
শুক্রেশ্বরের উত্তরভাগে অবস্থিত শনৈশ্চরেশ্বর [লঙ্জের অর্চন! করিলে পর, 
মনুষ্য অন্থাত্র দেহাস্ত হইলেও এই শনিলোকে আগমনকরতঃ স্থখভোগ করিতে 
প।রেন। 

কাশীনিবাসী লজ্জরনগণ যদি শ্রদ্ধাসহকাঁরে এই পবিত্র অধ্যায়টা শ্রবণ করেন, 
তাহ! হইলে তাহাদের কখনও গ্রহপীড়। ব| কোন প্রকার উপনর-ভয় উত্পন্ন 
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অগুস্তয কহিলেন, মুক্তিপুরীতে কৃতন্নান এবং মায়াপুরীতে ত্যক্তদেহ, সেই 
মাথুর-ত্রাঙ্ষণ শিবশন্া এই সমস্ত কথ শ্রবণকরতঃ, অন্তিমকালে বিষুঃপুরী 
সন্দর্শনের ফলে, বিষুণলোকে গমন করিতে করিতে, সম্মুখে সগুধিমগ্ুল দেখিতে 
পাইলেন। সেই সময় চারণ ও মাগধগণ আসিয়! শিৰশম্মাকে স্তব করিতে 
' লাগিল এবং দেবকন্থাগণ আগমনপুর্ববক, *ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করুন,” 
এই কথ| বলিয়া, তাহার নিকট প্রার্থন। করিতে লাগিলেন। অনন্তর «আমরা 
মন্দভাগ্য, আমাদের নিকট কেন থাকিবেন, ইনি মহাপুণ্যবান স্থতরাং কোন 
পুণ্যতম লেকে গমন করিতেছেন” এই বলিয়া, দীর্ঘনিংশ্ব/স পরিতাাগকরতঃ 
দেবকন্যাগণ বিষগ্নভাব অবলম্বন করিতে লাগিল। বিমানারূঢ় শিবশর্খ। দেব- 
কল্যাগণের মুখ হইতে বিগিঃস্থত পূর্বোক্ত বাক্যসমুহ শ্রবণকরতঃ, বিষুণর গণঘয়কে 
জিজ্ঞাস! করিলেন যে, এই অনুপম তেজোময় লোক কাহার! ? ত্রাচ্গণের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়। গণঘ্বয় বলিতে লাগিলেন, হে শিবমতে শিবশন্্মন! প্রজাপতি- 
কর্তৃক প্রজান্থষিতে নিযুক্ত, মরীচি, অত্র, পুলহ, পুলস্তা, ক্রু, অঙ্গিরা এবং 
বশিষ্ঠ নামে সপ্তধাধি সর্ববদ! এই লোকে অবস্থান করিয়! থাকেন। ইহীর ব্রহ্মার 
মানসপুত্র এবং পুরাণশান্ত্রে সাতটা ত্রদ্ষা! বলিয়াই ইহার! নিশ্চিত হইয়াছেন ।১--৮। 
সম্ভূতি, অনসুয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সম্মতি, শ্থৃতি এবং উর্জানান্গী সাধবীগণ, 
যথাক্রমে * ইন্াদের পত্ী এবং তীহারা! সমস্ত লোচকের মাতৃম্বরূপা। ৯। এই 
সগ্তধির তপোবলেই ব্রিভুবন অবস্থিত রহিয়াছে। পূর্্বকালে ত্রদ্ষ! এই মহধি- 
গণকে স্ষ্ভি করিয়া, “হে পুত্রগণ | তোমরা বত্বপূর্ববক বহুবিধ প্রজা! হ্প্তি কর” 
এইল্সপ অনুমতি প্রধান করেন। তখন ইহীরা ক্রক্মাকে প্রণামকরতঃ তপন্তা 
অভিলাষে, মহাদেব সমস্ত জীবগণের মুক্তির জন্য যে অনিমুন্তক্ষেত্র নির্মাণ করিয়া, 
স্বয়ং সতত তথায় অবস্থান করিতেছেন, সেই মুক্তিক্ষেত্র বারাগসীধামে গরমনপৃর্বক 
আপন আপন নামে শিবলিজ্ প্রতিষ্ঠ! করিয়া, মহাদেবের অতিশয় ভক্তিসহকারে 
কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০-১৩। অনন্তর তপপ্যায় সন্তষ্ট 
হইয়া) মহাদেব ইহাদিগকে প্রাজাপত্পদ প্রদান করিলেন। কাশীতে যত্বসহকারে 
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অত্রীশ্থর প্রভৃতি শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, অতি উজ্জ্বল তেজোময়রূপে এই 
'প্রাজাপত্যলোকে বাস করিতে পার! যায়। গোকর্ণেশ নরোবরের পশ্চিমতীরে 
, জবস্থাপিত অন্রীশ্বরলিজ দর্শন করিলে ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি পাইয়! থাকে । কর্কেটবাপীর 
ঈশানকোণে মরীচিকুণ্ড অবস্থিত। মনুষ্য ভক্তিপূর্ববক তথায় স্নান করিলে, 
ভাস্করের ম্যায় তেজন্বী হয়। হেবিপ্র! সেই স্থানেই মরীচীশ্বর নামে শিবলিজ 
প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানব সূর্যোর স্যায় কান্ত্িবিশিট 
হইয়া, মারীচিলোকে গমন করিয়! থাকে । ১৪-১৮। স্বর্গঘারের পশ্চিমে পুলহেশ 
এবং পুলস্ত্যেশ নাঁমে লিঙগঘয় অবস্থিত আছেন। এই ছুই লিঙ্গকে দর্শন করিলে, 
মানব প্রাঞ্জপত্যলোকে আগমন করিয়। থাকে। হেবিপ্র! রমণীয় হবিকেশবনে 
অবস্থাপিত আঙ্গিবসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, মানব অতিশয তেজঃশালী 
হইয়া এই লে।কে বান করিয] খাকে। ১৯-২০। রমণীয় ববণাঁতীবে অবস্থাপিত 
বশিষ্েশ্বব এবং ক্রুত্বীশ্বর লিঙ্গ দর্শন কবিলে, এই লোকে বাস হইয! থাকে । 
কাশীতে এই সমস্ত শিবলিঙ্গ হিতৈষী ব্যক্তিগণকর্তৃক সেবিত হইয়া, ইহ এবং 
পরলোকে মনোভিলধিত ফল প্রদান করিয়। থাকেন। ২১--২২। 

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাভাগ শিবশর্পন্‌ | ধাঁহার নাম ম্মরণ করিলে গা 
স্নানের ফললাত হয়, সেই পতিব্রতপরায়ণ। পুণাশীল! সুন্দরী অরুন্ধতী, এই 
লোকে বাঁস করিয়। থাকেন। ধাঁহাব পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট হুইযা, দেবদেব নারায়ণ 
ছুই তিনটা পবিভ্র-চিন্ত অন্তঃপুরচারীব সহিত একত্রিত হুইয়। আনন্দচিত্তে লক্ষ্মীর 
সম্মুখে অরুন্ধতীর প্রস্গ উত্থাপন করিয়া, এইরূপ বলিয়া! থাকেন যে, হে কমলে! 
পতিব্রতাগণের মধ্যে অরুদ্ধতীর আশধ যেমন নির্মল, আর কুত্রাপি কোন নারীর 
আশয় তাদৃশ নির্মল দেখিতে পাওয়! যায় না। হে প্রিয়ে! অরুন্ধতীর যেমন 
রূপ, তাহার যেমন শীলা, কৌলীন্ত, কলাকুশলভা, পতিসেবা। মাধূরধ্য,' গানতীর্ঘ, 
এবং আর্্য-পরিতোষণ, তন্জপ আর কোন পতিব্রতাতে দেখা যায় না। ধন্য 
সেই সমস্ত শুদ্ধবুদ্ধি ভাগ্যবতী শ্ত্রীগণ, ধীহ।র| প্রসঙ্গাধীন ও অকন্ধতীর নাম গ্রহণ 
করেন। ২৩"২৯। যখনই আমাদের গৃহে পতিত্রতাগণের প্রমঙ্গ উঠে, তখনই 
এই সতী অরুন্ধতীই সকলের প্রাথমিক রেখ! অলঙ্কৃত করিয়। থাকেন। অগস্ত্য 
কহিলেন, বিধুগণন্বয়ের মুখে এই মনোহর কথ শ্রবণ করিতে করিতে, শিবশর্ধা 
প্লুবলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩০-৩১। 
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স্্পাচী সপ 
ধ্ুবোপদেশ-কথন । 


শিবশশ্্মা কহিলেন, হে পাধুশ্রেষ্ঠ গণঘয় ! নানাবিধ বাঁতময় রজ্জুর দার! 
আকুল করাঙ্গুলি ও চঞ্চলনেত্র এবং তেজঃসমুহের বা আবৃত হইয়।, ব্রিভূবন- 
মগ্ডপের স্তস্তরূপে এ কোন্‌ ব্যক্তি একপদে অবস্থান করিতেছেন 2 বোধ হইতেছে 
যেন, ইনি সমস্ত জ্যোতির্্মগুলকে তৃলাদণ্ডের বারা তুঁলিত করতঃ, সুত্রধরের ন্যায় 
আকাঁশমার্গের বিস্তার মাপিতেছেন। ইহ! কি গগণাঙ্গনৈ ভগবান্‌ স্তিবিক্রমের 
উদ্দণ্ড পাদদণ্ড অবশ্থিত রহিয়াছে? অথব! ইহ! আকাশরূপ সরোবরের মধ্যস্থিত 
যুপকাণ্ঠ ? হেগণঘ্য়! ইনিকে? কৃপাপূর্ববক তাহ! আমাকে বলুন। অগস্ত্য 
কহিলেন, বিমানচারী সেই বিষু্গণদবয়, শিবশম্ীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রাতি- 
সহকারে তাহাকে গ্রুবের আখ্যান বলিতে লাগিলেন। ১--৫। 

গণদ্বয় কহিলেন, স্বায়ন্ুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ নামে এক' নরপতি ছিলেন। 
হেবিপ্র! তাহার দুইটা সন্তান হইয়াছিল, তম্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান উত্তম, স্থরুচির 
গর্ভে এবং কণিষ্ঠ সন্তান ধরব, স্থুনীতির গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। একদ! সেই 
বৃপতি খন সভাস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন স্থুনীতি,. বালক গ্রুবকে অলঙ্কৃত 
করিয়া, ধাত্রেয়িকার পুত্রগণের সহিত রাজসেবার জন্য সভাস্থলে প্রেরণ করিলেন। 
৬-৮। বাঁলক ঞ্রুব রাজসভায় গমন করিয়া উত্তানপা্ নৃপতিকে প্রণাম করিলেন। 
এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ জাত উত্তমকে, উচ্চ সিংহাসনস্থিত পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট দর্শন 
করিয়া, বাল-স্থুলত চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত তাহারও পিতার ত্রেগড়ে উদ্ঠিবার ইচ্ছা হুইল, 
তখন তিনি দিংহাসনে উঠিবাঁর উপক্রম করিলেন। ফ্রবকে সিংহাসনে উঠ্ঠিতে 
দেখিয়া, তাহার বিমাত। স্থুরুচি বলিতে লাগিলেন। হে হতভাগ্য বালক | তুমি 
মহীপতির ক্রেড়ে উঠিবার ইচ্ছা! করিতেছ ? তুমি কি জান না যে, তুমি অভাগিনী 
স্থনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ'। যে পুণ্যবলে এই সিংহাসনে আরোহণ কর! 
যায়, তাদৃশ পুণ্য তোমার নাই, বদি তোমার সেই পুণ্যই থাকিবে, তাঁছা হইলে 
তুমি কেন অভাগিনী স্থনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। বখন তুমি সেই হুত- 
ভাগিনীর উদ্দরে জন্মিয়াছ, তাহাতেই অনুমান কর যে, তোমার পুণ্যের ভাগ অভি 
অল্প। নতুবা ভূমি রাজার তনয় হুইয়াও জামার গর্ভে কেন উৎপন্ন হইলে না? 
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দেখ, উত্তম কত পুণ্য করিয়া, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিয়াছে। তাহাতে সিংহা- 
সনশ্থিত নৃপতির ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছে। যদি তোমার এই উচ্চ সিংহাসনে 
* আবোহণ করিবাবই ইচ্ছা ছিল, তবে আমাঁকে পরিত্যাগ কবিয়া) অভাগিনী স্তনী- 
তির গর্ভে কেন বাস করিয়াছিলে ? ৯-১৬। বাজসভাঁমধ্যে স্থরুচিকর্তৃক এই- 
রূপে তিরফ্কৃত হইয়া, ধ্রুব নেত্র হইতে পতনোম্মুখ অশ্রুজল কষ্টে নিবারণ করিলেন 
এবং কিছুই প্রত্যুত্তব কবিলেন না । উত্তানপাঁদ নৃপতিও স্থরুচির সৌভাগ্যাধিক্য- 
নিবন্ধন তাহার ভয়ে, এ বিষযে ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না । তখন ঞ্রব বাল- 
স্থলত চেফ্টাসমূহেব দ্বার! মনের ছুঃখ গোপন করিয়া, নবপতিকে প্রণামকরতঃ, 
সভাস্থল পরিত্যাগ কবিয়। স্বীয ভবনে গমন করিলেন । ১৭-১৮। স্থনীতি ঞ্বের 
মুখী দর্শন কবিয়াই, সেই নীতি-নিলয় বালক সভামধ্যে অপমানিত হইয়াছেন, ' 
ইহা! বুঝিতে পাঁবিলেন। এবং ত্বরিতপদে গ্রুবেব নিকট আগমনপুর্রবক বারশ্বাব 
তাহার মস্তক আত্ত্রাণ কিয়া, সম্সেহে ম্লানমুখ বালককে আলিঙ্গন কখিলেন। 
তখন ঞ্রুব মাতাকে শাস্তঃপুর-মধ্যে একাকিনী দর্শন কবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্য।গ- 
পূর্বক বহুক্ষণ তীহার সম্মুখে রোদন কবিলেন। স্থুনীতি বাম্পাকুলনেত্রে হৃকোমল 
বন্্াঞ্চল দ্বার মৃহ্হত্তে বালকের মুখ মার্জন করিয়! দিয়া, নানাবিধ সাস্তবনাবাক্য 
প্রযোগপূর্ববক ঞ্রবকে জিজ্াঁনা করিলেন, হে বৎস! তোমার রোদনের কারণ 
কি তাহ! বল। নরপতি ৩থায় বর্তমান থাকিতে কে তোমাৰ অপমান করিয়াছে ? 
১৯-২৩। অনন্তর ধরব মাতাঁকর্তৃক জিজ্ঞাদিত হইয়! হস্তপদাদি ধোতপুর্ববক 
তান্ব ল গ্রহণকরতঃ, মাঁতাকে বলিতে লাগিলেন, হে জননি | আমি যাহা জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, আপনি আমাকে তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করুন। আপনি এবং 
স্রুচি উভয়েই ক্ষিতিপ'তির ভার্ধ্য| । তবে কি নিমিৰ স্থরুচি ক্ষিতিপতির অতিশয় 
প্রিয় এবং আপনি কি নিমিত্ত তাহার প্রিয় নেন? উত্তম ও আমি উভয়েই 
নৃপতিব সন্তান, তথাপি উত্তম কি কারণে আমা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং আমি তাহা 
অপেক্ষা হীন 2 আপনি কি নিবন্ধন মন্দভাগ্য এবং স্থরুচিই ব| কি নিবন্ধন 
সুকুক্ষি? কি নিমিত রাজ-সিংহানন উত্তমের উপযুক্ত কিন্তু আমার নহে ? 
আমার ন্ুকৃত তুচ্ছ এবং উত্তমের স্থৃকৃত অধিকষ্ট বা কিসে? নীতিমান্‌ শিশুর 
এই সমস্ত বাক্য শ্রাবণ করিয়া, রাজনীতিজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুনীতি, সপত্বী- 
জনিত দ্বেষ পরিত্যাগকরতঃ, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপুর্বক বালকের ক্রোধ- 
শান্তির জন্য স্বাভাবিক মধুর বাক্যে বলিতে লগিলেন। ২৪-৩৪। 

ন্বনীতি কহিলেন, হে বন। তুমি যে সমত্ত কথা৷ বলিলে, আমি পবিত্র অস্তঃ- 
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করণে সে সমুদবয়ের যথার্থ উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি আপনাকে অপমানিত , 
বোধ করিয়| ছুঃখিভ হইও না। ন্থুরুচি তোমাঁকে যাহা! ৰলিয়াছে, তৎসমুদ্য়ই 
সত্য। সেই যথার্থ নরপতির মহিষী এবং রাজ্জীসমূহের মধ্যে তাহার অতিশয় " 
প্রিয়তমা । সে জন্মান্তরে যে পুণ্য অঞ্জন করিয়াছে, সেই পুণ্যের ফলে তাহার 
গ্রতি মহারজের স্থরুচি জমিয়াছে। আমার ন্যায় হতভাগিনী যে সমস্ত গ্রমদা, 
তাহার! কেবল কথায় রাজপত্বা, কিন্তু তাহাদের উপর মহারাজের রুচি নাই। 
৩১-৩৪। উত্তম, মহাপুণ্যফলে সেই পুণ্যতমার গর্ভে ঝাস করিয়াছিল, এই নিমি- 
ত্তই সে রাঁজ-সিংহা।সনে বসিঝর উপযুক্ত । ৩৫। চন্দ্রের ম্যায় শুভ্র গাতপত্র, শুভ্র 
চামর, উচ্চ ভদ্রানন, মদোম্মত্ত ম(তঙ্গ, শীগ্রগ।মী তুরজম, পীড়ারহিত জীবন, নিষ্কণ্টক 
শুভরাজ্য, প্রজাম্থখ, হরি ও হুরের অর্চন, বিপুল কলাজ্ঞান, পরাজয়হীন বিষ্তা, ইন্ড্রিয়- 
জয়, স্বাভাবিক পাত্বিকী বুদ্ধি, কারুণ্য-পরিপৃর্ণ দৃষ্চি, মধুরভাষিণী বাণী, কার্ধ্যসমূহে 
অনালম্য, গুরুজনে বিনতি, সমস্ত বিষয়ে পবিত্রতা, পরোপকার, মনের তেজন্থিনী 
বৃত্তি) সর্ববদ| অদীনবাদিতা, সভমধ্যে পাগুত্য, রণভূমি মধ্যে প্রগল্ভতা, বন্ধুবর্গে 
সারল্য, ক্রয় এবং বিক্রুয়ে কাঠিস্, স্্রীজনে মৃহৃতা, প্রজানমুহে বুঁৎসল্য, ব্রাহ্মণসমূহ 
হইতে ভীতি, সর্ববণ। বৃদ্ধের বৃত্তির অনুকরণ, ভাগীরথাতীরে বাস, তীর্থ কিম্বা রণ- 
স্থলে মৃত্যু, অধিজনে (বশেষতঃ প্রত্যধিজনে অপরাস্মুখত|, পরিজনসমুহের সহিত 
মিলিত হইয়৷ ভোগ, প্রত্যহ কিছু দন, সর্বব্! বিছ্য/-ব্যসন্, সতত পিতামাতার অভি- 
প্রায়ানুরূপ আচরণ, নিত্য যশঃসঞ্চয় ও নিত্য ধণ্ম উপাজ্জন, স্বর্গ এবং অপবর্গের 
সিদ্ধ। সর্বদা শালসম্পা, সর্ববদ। সাধুসঙ্গ, পিতৃবন্ধুগণের সহিত মিত্রতা, সর্বদা 
ইতিহাস ও পুরাণশ্রবণ-বিষয়ে মনের উতকগা১ অত্যন্ত বিপুকালেও ধৈর্য্য, সম্পৎ- 
কালে স্থিরতা, বাক্যবিগ্ত।সে গাস্তাধ্য, ভিক্ষুকগণে উদারত| এবং দেহে কৃশতা, এই 
সমস্ত অঙিলধিত ফল তপোবৃক্ষ হইতেহ প্রসূত হইয়। থাকে । অতএব হে বদ! 
তোমার এবং আমার পুণ্য অল্পই বলিতে হইবে; নতুবা আমরা গাজার সানিধ্য 
প্রাপ্ত হইয়াও রাজ-সম্পদ্‌ ভোগের অধিকারী হইলাম না কেন? অতএব বস্‌! 
স্বকীয় কন্মই মান এবং অপমানের কারণ। বিধাতা ও স্বকৃত কন্মের অপনয়ন 
করিতে সমর্থ হন ন৷ অতএব হে বন! তুমি শোক করিও না» দৈবই অভীষ্ট 
বিধয় প্রদান করিয়া থাকেন । স্থুনীতির এই সমস্ত নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়।) 
ধ্রুব বলিতে লাগিলেন । ৩৬-৫১। 

ঞ্ুব কছিলেন। হে জননি; আমি অনাকুলভাবে যে সমস্ত কথা বলিতেছি, 
আপনি তাছা অবণ করুন। আমাকে বালক বলিয়া, আমার কথায় উপেক্ষা করি 
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বেন পা। - যদি পবিত্র মন্থুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকি, আমি বদি উত্তানপাঁদ 
ৃপতির ওরসে আপনার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়! থাকি, হে মাতঃ | তপস্তাই যদি 
' সর্ববপ্রকার সম্পদ্দের কারণ হয়, তবে লোকে তপস্যা। করিয়া, যে পদ লাভ করিতে 
পারে না, আপনি জানিবেন, আমি তপে!বলে নিশ্চয়ই সেই পদ লাভ করিব। হে 
মাতঃ! আপনি আমাকে একটীমাত্র সাহায্য করুন, আশীর্ববাদ সহকারে আমাকে 
এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। ৫২-৫৫। তখন সুনীতি, স্বীয়গর্ভপস্ভূত বালকের 
পরাক্রম জানিতে পারিয়া, অতিশয় উৎ্সাহ-সহক।রে তাহাকে বলিতে লাগিলেন। 
৫৬। হে উত্তানপাদতনয় | তোমার বয়ঃক্রম এখনও নবম বশুসর পুর্ণ হয় নাই, 
তজ্জগ্য তোমাকে তপন্তা করিতে বাইতে আমি অনুমতি প্রদান করিতে পারি না, 
তথাপি আমি অনুজ্ঞ। প্রদান করিতেছি । বৎস! সপত্বীর বাক্যরূপ. ভল্লসমুহের 
বর] ভিন্ন, আমার হৃদয়মধ্যে তোমার বাস্পবারিসমুহ অবস্থান করিতে ন| পারিয়াই, 
তাহার! আমার নয়ন দিয়। ববিরতধারে নির্গমনকরতঃ, নদীসমূহকে কলুষিত 
করিবার অভিলাষ প্রবাহিত হইতেছে । ৫৭-৫৯। হে বদ! তুমিই আমার এক- 
মাত্র তনয়, তোমাকেই অবলম্বন করিয়া আমি জীবনধ।রণ করিতেছি, তুমিই 
আমার অঙ্গযণ্ডি, তোমার মুখের প্রতি চাহিয়াই আমি দিনপাত কবিতেছি। আমি 
কত কষ্টে দেবতার আরাধন। করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বস! 
তোমার মুখচন্দ্র দর্শনে আমার মনোরপ সমুদ্র আনন্দরূপ ছুগ্ধের দ্বার! স্তনদ্য় 
পরিপুর্ণকরতঃ উদ্বেলিত হুইয়৷ থাকে । তোম।কে ক্রোড়ে করিয়া, তোমার স্পর্শ- 
জনিত নুখে অ।মার অঙ্গ শীতল হয়, তাহাতেই আমি পুলকান্বরে আবৃত হইয়! স্থখে 
শয্য।য় শয়ন করিয়! থাকি । হে ম্ধাংশু-ব্দন | তোমার ওষ্ঠ-পুটরূপ ক্ষারসমুদ্র 
হইতে সমুদ্ুত সুধাপান করি বলিয়াই, আমন অভাপি গন প্রাপ্ত হই নাই। 
তোমার কোমল বচন বখন আমার কর্ণে প্রবেশ করে, তখনই আমার অন্তরের 
সপত্বী-বাক্যজনিত কম্প কপিতে থাকে (বিনষ্ট হয় )। তুমি বখন অধিকক্ষণ 
নিত্রিতাবস্থায় থাক; তখন আমি ভাবি যে, সৃষ্যযের উদয়ে যেমন পল্ম বিকশিত হয়, 
তদ্রুপ আমার বগম কখন নিপ্রাদরিদ্র ( জাগারত ) হইয়। প্রফুল্ল হইবে । ৬৯-৬৬। 
হেবস। তুমি বালকগণের লহিত ক্রীড়। কারয়) যখন গুছে প্রত্যাগমন কর; 
তখন তোমাকে দেখিয়! আমার স্তনদঘয় হুগ্ধপরিপৃর্ণ হইয়॥ তোমাকে পাঁন করাইবার 
জন্য উদ্যুখ হয়। যখন তুমি গৃহ হুইতে বিনির্গত হও, তখন তোমার পত্রেখাষ্কিত 
চরণ-চিহ্ছুই আমার জীবনের অবলম্বন হইয়] থাকে । বন! অধিক কি বলিব, তুমি 
বহখনই ছুই চারিপদ বাহিরে গমন কর; তখনই আমার প্রাণ ক্টাগত হয়। হে পুত্র! 
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চন্দ্রের তুল্য তুমি*যখন বাহিরে বিলম্ব কর, তখন আমার চিত্ব-চকোর তোমাকে 
দেখিবার জন্য অতিশয় ত্বরান্বিত হুইয়। থাকে । ৬৭-৭০। তথাপি, ছে বস! 
আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি তপশ্যা করিতে গমন কর। তোমার অনুপস্থিতিতে 
আমার কঠিন প্রাণ, ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল কামনায়, কোনরূপে কণ্ঠ" 
রূপ অটবীর তটে সন্ভাপিত ভাবে অবস্থান করিবে। ৭১। 

ধ্ব এইরূপে জনণীব অনুজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া, তাহার চরণপন্কজে প্রণতিপূর্ববক 
গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হৃনীতিও ধের্যরূপ সুত্রের দ্বারা নয়ন-পঙ্কজের মালা 
গ্রন্থনকরতঃ, খ্রুবকে উপহাররূপে প্রদান করিলেন এবং পথে তাহার কোন বিশ্ব 
উপস্থিত ন! হয়, এই জন্য তাহাকে বনুতর আশীর্বাদ কগিতে লাগিলেন । ৭২:৭৪। 
অমিতপরাক্রম বালক ধ্রুব, স্বীয় গৃহ হইতে নির্গত হইয়। সনুকূল বায়ুকর্তৃক 
প্রদশিত পথের শনুনরণকরতঃ, বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৭৫। সেই সময়ে 
ঝাঁুকর্তৃক বিচলিত তরু-শাখ।গ্র প্রস।রণচ্ছলে বনভূমি, যেন আদরের সহিত 
তাহাকে আহ্বান করিয়। লহল। গ্রুব, মাতা ভিন্ন আর কাহাকেও বিশেষরূপে 
জানেন ন| এবং চিরকাল রাজভোগ্সেই আ[তবাহিত করিয়াছেন। কাননের পথ- 
বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, স্ুওরাং তথায় বসিয়। কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। ৭৬-৭৭। [কছুক্ষণ চিন্তার পর যখন নেএ উন্মীলনকরশ$, সম্মখে 
দৃষ্টিপাত করিলেন, মনি দেই বনমধ্যে অভর্কিতগতি সপ্তষিগণকে দেখিতে 
পাইলেন। “মরণ্যমধ্যে, রণমধ্যে কিন্ব। গৃহমধ্যে, অহায় ব্যাক্তগণের একমাগ্র 
ভাগ্যই সাহাধ্য করিয়। থাকে, স্থতরাং একম।ত্র ভ।গ্যই নকলের কারণ । কোথায় 
এই রাজপুত্র বালক ঞ্রুব! আর কোথায়ই ৷ এই গহন কানন? ভবিতব্যতাঃ 
বলপূর্ববক সকণকেই আপনার বশে আনয়ন করিয়! থাকে, অভএব হে ভবিতব্যতে | 
তোমাকে নমস্ক।র। ৭৮-৮০। যাহার যে স্থানে শুভ ঝ| অণ্ডভ যাহা কিছু 
অবশ্যস্তাবী, ভবিতব্যত| রজ্ঘু, আকধণপুর্ববক তাহ।কে তথায় সেই ফল প্রদান 
করিয়া থাকে। মানবগণ স্বীয় বুদ্ধিবলে অন্যবিধ আচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু 
বিধাতা, ভবিতবাতার অনুরোধেই বিধানের অন্থথ। কারয়। থাকেন। ৮১৮২। 
দ্বার্থসিদ্ধি-বিষয়ে মানবগণের উদ্ভধম, বল প্রভৃতি কিছুই নহে, পুর্ববজম্ম-সঞ্চিত 
কর্মাসমুহই সমন্তের কারণ” । ৮৩। অনন্তর ঞব, স্বীয় ভাগ্যবলে সমাগত সূর্য্য- 
তুল্য তেজন্বী দেই সপ্তধিগণকে দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। পরব 
দেখিলেন, সগুধিগণের ভালদেশ তিলকের দ্বার! অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাদের 
জঞুলিতে কুশের অল রি, তাহার! বজ্জসুত্রে অলঙ্কত হইয়া) কৃফাজিনের উপর 
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উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহাদের করে অক্ষমাল। শোত৷ পাইতেছে, লোঁচন 
কিঞ্চিত নিমীলিত অবস্থায় রহিযাছে এবং ভীহারা সথধৌত সক্ষম কাধায়ব্ 
পরিধান করিয়। রহিয়াছেন। বিপদে নিপতিত প্রজাসমুহকে উদ্ধার করিবার 
জন্যই যেন সপ্তধিগণ সাতটা সমুদ্ররূপে অসময়ে মিলিত হইয়াছেন। তখন গ্রুব 
তাহাদের সমীপে গমনপুর্ধক করযোড়ে প্রণতি করিধা, মধুব বাক্যে বলিতে 
লা(গিলেন। ৮৪-৮৮। 

ক্রব কহিলেন, হে যুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা আমাকে হুনীতিৰ গর্ভগ্ৃত 
এবং উত্তানপাদ নৃপতির তনয় বলিয়! জানুন। আমি মানসিক তাপে সন্তাপিত 
হইয়া, একাকী এই নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এক্ষণে আপনাদের চরণ- 
কমলই আমার একমাত্র ভবস1!॥ মামি এ যাবগকাল স্থখসম্পদই ভোগ করিয়। 
অ।সিয়।ছি, স্বতরাং জগতের ন্য কিছুই আমি অবগত নহি । ৮৯-৯০। সপ্তর্ধিগণ 
তেজন্বী, মধুরাকৃতি এবং মু ও গন্তীরভাষী সেই বাণককে দর্শন করির|, বারস্থার 
বিস্মিত হইলেন এবং তাহা নিক$ আাগমনকর৩৪, উপবিষ্ট হইয়। ফ্ুবকে 
উপবেশন কর।ইয়! বলিতে লাগিলেন যে, হে বাপক ! হে বিশাললোচন | হে 
মহারাজ-কুমার। আমর! ভাবয়াও মার ছুঃখের কাবণ কি তাহা বুঝিতে 
পারিলাম না। তোমার এই বালক বয়মে কোন প্রকার বিষয়-চিন্তারই সন্তাবন৷ 
মাই; সুতরাং তোমার কোন প্রকার অপমাগেরই ব। সম্ভাবনা কি? তোমার গৃহে 
মাতা আছেন) শরীরও রোগহীন এবং তুম সম্পন্নবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, 
এ সমস্ত ত আর দুঃখের কারণ নহে? যাহার! জগতে অভিলধিত (বিষয় প্রাপ্ত 
ম৷ হয়) তাহাদেরই বৈরাগ্য ভৎপন্ন হইয়! থাকে । তুমি সপ্তঘীপা বস্থমতীর 
অধিপতি নৃপতি উত্তানপাণের তনয় তোমার কোন্‌ অভিলধিশ পদার্থ দুপ্প্রাপ্য 
ছিল? ম্বাভাবিক বিভিন্ন প্রকৃতি লোকনিচয় মধ্যে যুবক, বৃদ্ধ বা শিশু কাহারই 
মনোগত ভাব জান। বায় না, সৃতরাং হুমি তোমার হুঃখের কারণ ব্যক্ত কর। 
মহধিগণের এই সন্সেহবাক্য শ্রুবণকরতঃ, শিশু হুইয়াও উচ্চ-মনোরথ গ্রুৰ বলিতে 
লাগিলেন। ৯১-৯৬। 

ঞ্ব কহিলেন, ৫হ মুনিশ্রে্ঠগণ ! জননী আমাকে রাজ-সেবার জন্য রাজ- 
সভার প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তথায় রাজ।র ক্রোড়ে আরোহণ করিষে ইচ্ছ। 
স্করায়, আমার বিমাত! স্রুচি আমাকে ভঙৎপন। করিয়াছেন । তিনি উত্তমকে 
এবং আপনাকে উত্কৃষ$ণ বলিয়৷ প্রশংস| করিয়াছেন এবং আমাকে ও আমার 
জননীকে ধিক।র প্রদান করিয়াছেন। ইহাই আমার নির্বেবদের কারণ। লগুধিগণ 
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বালকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরস্পর পবস্পরের মুখাবলোকনকরতঃ 
বলিলেন যে, ইহ। ক্ষত্রিয়তেজই বটে, এই বালকেরও ক্ষমাগুণ দেখিতেছি না) 
অনন্তব ধ্রুৰকে বলিলেন। ( খধিগণ কহিলেন ) আমবা তোমার কি উপকার, 
করিব, তোমার মনের কি অভিপ্রায়, তাহ! আমার্দের নিকট প্রকাশ করিয়! 
বল। ৯৭-১০১। 

ধ্রুব কহিলেন, আম! হইতে শ্রেষ্ঠ আমার ভ্রাতা উত্তম, আমার পিতৃদত্ত 
রাজ-সিংহানন ভোগ করুন। যে পদ অন্যান্য নৃপতিগণ কতৃকি উপভুক্ত হয় 
নাই, যাহা সর্নবাপেক্ষ! উচ্চ, ইন্দ্রাদিদেবগণের পক্ষেও যে পদ অতিশয় দুর্লভ, 
কি প্রকারে সেই দুর্লভ পদ পাওয়! ষায়, আমি বালক, সে সমস্ত কিছুই জানি না, 
আপনার! আমাকে সেই বিষয় উপদেশ করুন, আমি আঁপনার্দিগের নিকট সাহাধ্যই 
প্রার্থন কবিতেছি। আমি পিতৃপ্রদত্ত বিষয় অভিলাষ করি না, যে পদ স্থীয় 
ভুজবলে অর্জন করিতে পারিৰ এবং যে পদ আমার পিতারও মনে রথ-পথের 
অতীত, আমি সেই পদ প্রার্থনা কবি । ১০২-১০৫। যাহার! পিভৃসম্পত্তি ভোগ 
করে, তাহার! প্রায় মংসারে যশোভাগী হইতে পারে না। যাহারা জগতে পিতা 
হইতেও সমস্ত বিষয়ে আধিক্য প্রদর্শন করাইতে পারে, তাহীরাই মনুষ্যের মধ্যে 
শ্রে্ঠ। আর বাহার! পিতার অজ্ভ্বিত ঘশঃ প্রস্ভৃতি বিনষ্ট করে, সেই সমস্ত দুর্বৃত্ত 
ব্যক্তিগণের পক্ষে নিধনই শ্রেয়ঃ | ১০৬-১০৭। সপগ্তধিগণ বের এই প্রকার 
নীতিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া) প্রশংসা করিলেন, অনন্তর মরীচি প্রস্ৃতি যথাক্রমে 
বলিতে লাগিলেন। ১০৮। 

মরীচি কহিলেন, তুমি যেরূপ পদের অভিলাষ করিতেছ, ভগবান্‌ অচ্যুতের 
পদসেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে দে পদ লাভ করিতে পার! যায় না, ইহ! 
তোমাকেনসত্য বলিলাম। ১০৯। 

অত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি ভগবান্‌ গোবিন্দের চরণকমল-ধূলির রসাম্বাদন ন। 
করিয়াছে, সে ব্যক্তি, মনোরথপথের অতীত পদলাঁভ করিতে সমর্থ হয় ন]। ১১০। 

অঙ্গির। কহিলেন, ভগবান্‌ কমলাপতির, কমনীয় চরণ-পক্কজে যাহার মতি 
আছে, তাহারাই সমস্ত সম্পদের উৎকৃষ্টপদ লাভ করিতে পারে। ১১১। 

পুলস্ত্য কহিলেন, ধাহাকে স্মরণ করিবামাত্র সমস্ত পাপ বিলীন হয়, হে গ্রুব! 
তিনিই সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। ১১২। 

পুলহু কহিলেন, ঝাহাকে মহাত্সাগণ, পরম-ত্রক্ম বলিয়া কীর্তন করিয়া 
থাকেন, ধিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত এবং বহার মায়ায় এই 
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সমস্ত আবৃত রহিয়াছে, সেই ভগবান অচ্যুতই তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ 
করিবেন। ১১৩। 
ক্রতু কহিলেন, ধিনি যজ্ঞপুরুষ, ধিনি িশবব্যাপক জনার্দন, যিনি কেবল 
বেদবেষ্য এবং ধিনি আাত্মবপে এই সমস্ত জগতের মধ্যে অবস্থিত, তিনি সম্ভষট 
হইয়! কি ন! প্রদান করিয়! থাকেন। ১১৪। 

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নৃপতনয় | ধাঁহাঁব কটাক্ষে অফ্টবিধ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়! 
যায়, সেই ভগবান্‌ হৃষীকেশ আবাধন! করিলে মুক্তি পর্যন্তও পাঁওয়। যাইতে 
পারে। ১১৫। 

ফ্রুৰ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্টগণ | আপনার! বিষুঞব আরাধনার বিষয় যাহা 
বলিলেন, ওগুসমুদয়ই সত্য, কিন্তু কি প্রকারে তাহার আর।ধন। কবিতে হইবে, তাহ 
আমাকে উপদেশ করুন। ১১৬। 

মুনিগণ কহিলেন, যখন দীডাইয়! থাকিবে, খন গল! গমন করিবে, যখন নিদ্রা 
যাইবে, যখন জাগরিত থাকিবে, যখন শয়ন কবিবে বা উপবিষ্ট থাকিবে, সেই 
সমুদয় অবস্থাতেই সর্বদা ভগবান্‌ নারায়ণকে স্মরণ কবিবে। বান্ুদেবাত্মক ছাদশা 
ক্ষর মন্ত্রের দ্বারা তগবান্‌ চতুতুর্জ বিষুুকে জপ করিয়া, কোন্‌ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ 
করিতে ন। পারিযাছে 1 ১১৭-১১৮। অতসীপুষ্পের স্ায় ধাহার দেহপ্রভা এবং 
যিনি পীতবসনধারী, সকলের আত্মাম্বরূপ সেই ভগবান্‌ অচ্যুতকে, ক্ষণকালেব 
জন্যও দর্শন করিয়া, এই পৃথিবীতে কোন্‌ ব্যক্তি দিদ্ধিলাভ ন1 করিষাছে ? ১১৯। 

একমাত্র বাস্ৃদেবকে জপ কবিলেই, মানব নিঃদংশয়, পুত্র, কলত্র, মিত্র, রাজ্য, 

স্বর্গ ও অপবর্গ সমস্ত সম্পণ্ডিই লাভ করিতে পাবে। ১২০। যাহার! বাস্ুদেবকে 
জপ করিয়। থাকে, তাহার! পাপী হইলেও, কোনবপ বিস্ব বা দারুণ মুর্তি যমদুতগণ 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না । ১২১। হেঞ্রব॥ তোমার পিতামহ বৈষ্ঞব- 
প্রধান মহাত্ম। মনও রাজ্যের অভিলাষে এই মন্ত্র উপাঁসন! করিয়াছিলেন। তুমিও 
এই মন্ত্রে বাস্থদেবের উপাসনা! কর এবং ইহা প্রভাবে শীস্রই তোমার মনের অভি- 
লধিত পদ প্রাগ্ড হও। এইরূপ উপদেশ করিয়া, মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠগ্ণণ জস্তহিত 
হুইলেন এবং গ্রুবও তপস্! করিতে গমন করিলেন। ১২২ ১২৪। ' 
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গণঘ্বয় কহিলেন; হে ত্বিজ ! অনন্তর উত্তানপাদ তনয় গ্রুব সেই কানন হইতে 
নির্গত হুইয়! যমুনাতটস্থিত অতি বিশাল ও মনোহর, মধুবনে উপস্থিত হইলেন । ১। 
ধাঁহার স্মরণ করিলে জীবগণের মংসারতাপ দূরে যায়, সেই ভগবান হরির আগ্স্থান 
ও পরম পবিত্র সেই মধুবনে গমন করিলে পাপাত্সা ব্যক্তিও নিষ্পাপ হইতে পারে, 
ইহা নিঃসংশয়িত সত্য । ২। ঞ্রঃব, সেই মধুবনে গমন করত ধ্যানস্তিমিত লোচনে 
মনোমধ্যে বন্্রদেবন্বরূপ নিশ্চল নিরাময় পরমব্রহ্মদর্শনে ততপর হইলেন। সেই 
অবস্থায় ধ্ুবের নয়নে নিখিল সংসারই বাস্থদেবময় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
প্রব যে দিকে নেত্রপাত করেন সেই দিকেই হরিকে বিলোঁকন করিতে লাগিলেন। 
সূর্যা, মরীচিতে গ্রুব হরিরূপ দেখিতে লাগিলেন । শৃগাল, স্বগ, দিংহ প্রভৃতি 
নিখিল বনঙন্ততেই তিনি হরির সা বিলৌকন করিতে লাগিলেন। সকল বন- 
ভূমিই প্ুবের নেত্রে হরিময়ভাবে প্রতীয়মান হইতে লাগিল । ৩-৫। 

জলে, শালুক ও কৃর্দার্দিরূপে ভগবান্‌ হরি বিদ্মান রহিয়াছেন, রাজগণের 
মন্দুরা সমুহেও সেই হুরি অশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ৬। পাতালে হুরি 
অনস্তরূপে বিরাজমান, আকাশেও তিনি অনস্তরূপী, হরি এক হুইয়াও অনস্তরূপ- 
ভেদে অনন্তস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধিনি সকল দেবগণের মধ্যে বিরাজমান 
অথচ দেবগণ ষীহাকে আশ্রয় করিয়! রহিয়াছেন, যিনি নিরাকার ও নিলিগ্ত স্বভাব 
হইয়াও আঁবিষ্ঞা প্রভাবেই সর্ববভূতেরই অধিষ্ঠাতৃ ভাবে ব্যাপকম্বরূপে বিরাজমান । 
বিষু্নামাভিখেয় সর্ববব্যাপক স্বভাব যে পরমেশ্বরের ব্যাপকার্থক পবিষু* এই ধাতুটী 
সার্থকত। লাভ করিয়াছে। ৭-৮। যে পরমেশ্বর নিখিল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃত্ব 
নিবন্ধন হাধীকেশ এই নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং ধিনি সর্বত্রই অবস্থান করিতে- 
ছেন।৯। খফাঁহার ভক্তগণ মহাপ্রলয়কালেও বিনাশ প্রাপ্ত হন না, এবং এই 
কারণে যিনি অখিললোকে ণ্অচ্যুত” নামে বিখ্যাত, যিনি এক, সর্ধবগত ও অবায় 
স্বরূপ । ১৪০। বিনি স্বকীয় লীলা-প্রভাবে এই অখিলচরাচর বিশ্বকে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন, এবং স্বকীয় রূপসম্পত্তি দ্বার! ইহাকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই কারণ 
সংসারে যিনি *বিশ্বস্তর” বলিয়া কীর্তিত হন। ১১। সেই ভগবান্‌ বিষুইর চরণ 

১৪৯ 
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ছাড়িয়। ঞ্ুবের নয়নদঘ্বয় আর কোন পদার্থই বিলোঁকন করিত না। শাস্ট্রেও 
কীরন্তিত আছে.যে, যথানিয়মে পুগুরীকাক্ষ' ভগবান্‌ হরি ভিন্ন অন্য পদার্থই দ্রষ্টব্য 
নহে। ১২। গ্রুবের কর্ণৰয়ও সেই সময়ে মুকুন্দ, গোবিন্দ, দামোদর, চতুভূজ, 
এই সকল শব্দ ভিন্ন অপর শব্ধ গ্রহণ করিতে বিরত হুইল । ১৩। গোবিন্দচরণ- 
পুজ| ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্ম হইতে ধ্রুব বিরত হইলেন। তাহার: হস্তপ্বয়ও শঙ্খ 
ও চক্রচিত্র ভিন্ন অন্য কর্মে বিরত হইল। ১৪। তাহার হৃদয় অন্যান্য বিষয়ের 
চিন্তা! সর্ববথা পরিত্য।গ করিয়। ভরিবিধতাপ-বিনাশকারী সেই হরি-চরণদ্বয় চিন্তায় 
নিমগ্ন হইল, এবং ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চলত! প্রাপ্ত হইল। ১৫। সেই 
বিপুল তপস্তাকারী বিষুঃমাত্রশরণ ধ্রবের চরণদ্বয়, হরি-প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া! অন্যাত্র বিচরণ 
করিত না । ১৬। ভগবান্‌ হরির প্রপাদকারী এবং মহাসার তপশ্চারী সেই ঞ্রুবের 
বাণী গোবিন্দগুণ বর্ণনেই প্রমাণীকৃত হইত । ১৭। কমলাকান্ত হরির নামরূপ 
স্থধাম্থ'দ পরিত্যাগ করিয়!, তাহার রসন! অন্যান্য রসে স্পৃ্গবন্তী হইত না। 
দিবারাত্র কেবল হুরিনামন্থধাস্বার্দে তাহ। সরন। ছিল। ১৮। শ্রীমুকুন্দের পাদ- 
পল্পের গন্ধাত্রণে প্রমোদিত ত্বদীয় প্রাণেক্দ্রিয় স্থিরতা ল।ভ করত, অন্যান্য গন্ধ গ্রহণে 
পরাতুখ হইল। রাজপুত্র খ্রুবের ত্বগিন্দ্রিয় মধুরিপুর পাদপন্সদ্বয়ের স্পর্শ লাভ 
করিয়।), এককালে সর্বপ্রকার স্পর্শ-স্থখ লাভ করিল। ১৯-২০। শব্দাদি বিষয় 
সমুহের আধারলরূপ পরম সারভূত দামোদরকে লাভ করিয়া, সেই সময়ে ধ্রুবের 
কৃতার্থতা লাভ করিল। ২১। ফ্রুবের তপস্যারূপ সূর্য্যের উদয় হওয়াতে চন্দ্র, 
সূর্যা, গ্রহ ও অন্যান্য তারাগণের তেজ লুপ্ত হইল, কারণ সেই ঞ্ুব-তপহ্ঠারূপ-সূর্য্য 
এক হইয়া, ত্রিজগণ্ প্রদীপিত করিয়াছিল। ২২। সেই সময় ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, 
বরুণ, সমীরণ, কুবের, যম ও নৈর্থত-প্রমুখ দেবগণ নিজ নিজ পদের হ্মৈর্য্যবিষয়ে 
শঙ্কিত হইলেন। ২৩। এবং শ্গন্ান্ত বৈমানিক ও বন্থ-প্রমুখ দেবগণণ বিশেষ- 
রূপে শঙ্কিত হইলেন। তখন তাহ।রা সকলে ফ্রব হইতে নিজ অধিকার নাশ শঙ্কায় 
অতিশয় ত্রস্ত হইলেন। ২৪। 'পৃথিনীতলে যে যে স্থলে ঞ্ুব পাদ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই অতিভা রাক্রান্ত। ধরিত্রী নম্র হইতে লাগিল। ২৫। 
ইহ! বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! সরদ জলসমুহও এ্বের গঁত্রসঙ্গে জাড্য পরিত্যাগ 
করিয়া, তাহার ভয়ে অন্থাত্র সরিয়! যাইত ॥ ২৬। এ জগতে বত প্রকার তেঙ্গঃ 
* বিদ্যমান. আছে এবং যত প্রকার দিদ্ধরূপ ও গুণসমুহ দেদীপ্যমান আছে, বের 
তপস্থ। সেই সকল একত্রীকৃত তেজোরাশির চ্াার দেধীপঃমান ভাবে দু্ি গোচর 
হইয়াছিল ।.২৭। 
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অহো! তপস্তার কি প্রভাব! বায়ুও অতি দূরদেশাস্তরবর্তী সেই খ্রবের 
পরিচর্যযার নিমিত্ত) নিজগুণম্পর্শকে তাহার ত্বগিন্ম্িয় গোচর করিতে আরম্ত 
করিলেন। ২৮। আকাশও ধঞ্রুবের আরাধন| করিবার অভিপ্রায়ে, নিজগুণ অতি" 
মনোহর শবসমূহকে তাহার কর্ণগো্র কগিতে আরম্ভ করিল। ২৯। যখন পুরেবোক্ত 
পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভৃতই নিজ নিজ গুণসমূহের দ্বারা তাহার পরিচ্ধ্য। করিতে 
লাগিল, সে সময়ে তিনি সেই সকল পদার্থে উপেক্ষ। করিয়া, তদপেক্ষা উত্কট 
তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০। কৌস্ত্রভোস্তািতহ্ৃদয় পীতকৌষেয় বস্ত্র শোভিত 
সেই ভগবান্‌ পুগুরীকাক্ষের অনবরত ধ্যান করিতে করিতে রাজতনয় ধ্রুব, নিখিল 
ংসারকে তেজোময় বিলোকন করিতে লাগিলেন । ৩১। রবের এবন্থিধ তপন্যার 
প্রভাৰ বিলোকন করিয়া, ইন্দ্র ভয়ে মহাচিন্তাভারগ্রস্ত হুইলেন। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন যে, «এই ঞ্রুব যদি আমার পদ প্রার্থনা করেন, তবে তাহ। নিশ্চয়ই প্রাপ্ত 
হইবেন। আমার অনুচর অপ্লরোবর্গ উগ্রতপস্তাকারিগণের নিয়ম ভঙ্গ করিতে 
সমর্থ হইলেও, এই বাধকে তাহাদের ক্ষমত| কুন্ঠিত হইবে, কারণ তরণ ব্যক্তিগণের 
উপরই তাহাদের অপ্রতিহত প্রভাব। হাঁয় | এই বালকের শিয়ম ভঙ্গ করিবার 
জন্য আমি কোন্‌ উপায় অবলম্বন কবিব ? তপস্থিগণের তপদ্যাবিদ্ব উৎপাদন 
করিবার জন্য কাম এবং ক্রোধ এই দুইটাই আমার প্রধান সাহাধ্যকারী, কিন্তু কাম 
ব। ক্রোধ কেহই ত এই সংযমী বালকের তপোবিপ্প করিতে সক্ষম হইবে না। 
একটা মাত্র উপাঁয়ই এই বালকের তপোবিক্ন করিতে সক্ষম হইবে, সেই উপায় 
আর কিছুই নহে, আমি এই ক্ষণেই অঠত ভীষণাকৃতি ভূতযোনিগণকে ইহার তপস্যা 
তঙ্গ করিবার জন্য প্রেগণ কনিব। নিশ্চয়ই এই ধ্রুব বালকতা প্রযুক্ত ভূতগণ 
হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়। তৎক্ষণাৎ তপস্য! প্িিত্যাগ করিবে ৮ ইন্দ্র এই প্রকার 
নিশ্চয় করিয়। রবের তপস্যা ভঙ্গের জস্য তৃতসমূহকে প্রেরণ করিলেন। ৩২-৩৬। 
তখন ভূতগণ নান। প্রকারে তাঁহাকে ভীত করিবার চে! করিল। কোন ভূত- 
যোনি হান্তপদাদি ভল্ল,কের ন্যায় এবং উ্ররের ম্যায় লশ্বমান স্বন্ধদেশ নির্মাণ 
করিয়া), বিকট দশনপ্রভায় দি্মগুল প্রত্বলিত করত, তাহার প্রতি ধাবমান হইল। 
৩৭। ব্যাপ্রের ন্ত।য় খিকট বদন কোন ভূত ভীষণ মুখব্যাদন করিয়া, বিকট 
গর্ন করিতে করিতে-তীহার পষ্চা ধাবমান হইল । এ ভূতের অন্ঠান্ত অবয়ব 
হস্তীর স্তায় অতি উচ্চতর। ৩৮। কোন ভৃত, বিকট দংস্ত্ী বিকাশপুর্ববক মাংস ও 
রুধির ভক্ষণ করিতে করিতে রোধসহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অতি বেগে তাহার 
প্রতি ধাবমাঁন হইল । ৩৯। কোঁন ভূত, অতি প্রকাণ্ড বৃধরূপ ধারণ করিরা। শৃজা গ্র- 
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ভাগ ঘ্বারা অতি উচ্চ তটভূমি বিদারণ করত, খুরাগ্রদ্বার৷ ভূমিকে বিদলন করিতে 
করিতে তাহার প্রতি ধাবিত হইল এবং বিকটভাবে গঞ্জন করিতে লাগিল । ৪০। 
রিভ্ভূত ফণামগডলধারী ভীমদর্শন ও চঞ্চল জিহবাছয়ে ভীষণ-সর্পরূপ ধারণ করিয়া 
কেছ বা সেই ঞবের সমীপে অতি ভয়ানক ভাবে গর্জন করিতে লাগিল । ৪১। 
মহিষাকৃতি কোন ভূত, শৃঙ্গাগ্রভাগ ঘর! গিরিসমুহকে অগ্রভাগে নিক্ষেপ করত, 
লানগুল দ্বারা পৃথিবীকে বিতাড়িত করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাসশব্দে দিক্সমুহকে কম্পিত 
করিতে করিতে অতি বেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইল। ৪২। কেহ বা, দাবানল- 
স্বালাবলীতে প্রত্বলিত খঙ্জুর বৃক্ষের ন্যায় ভয়ঙ্করদর্শন উরুদ্বয় ধারণ করত, মুখ- 
ব্যাদনপুর্ববক তাহাকে ভীত করিবার চেষ্টা! করিল। ৪৩। কোন তূত। অতি কৃশ 
ও দীর্ঘ উদর ধারণপুর্ববক কেশাগ্র দ্বার! মেঘসমুহকে স্পর্শ করত, তাহাকে ভয় 
দেখাইবার চেষ্টা করিল। তাহার পিঙক্রলবণ অতি ভীষণ নেত্রদ্বয় গাটনিমগ্নভাবে 
দেদীপ্যমান ছিল। ৪৪। ভগ্রমুখ কোন ভূতযোনি, বামহন্তে নর-কপ(ল ও দক্ষিণ- 
হস্তে ক্কপাণ ধারণপূর্ববক অতি প্রচণ্ড ভাবে খড়গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই 
বালকের প্রতি ধাবমান হইল । ৪৫। দগুধর যমেব ম্যায় কোন ভূতযোনি-বিশেষ, 
শালবৃক্ষ উৎ্পাটন করিয়। গ্রহণ করত ভীষণ কিলকিলাধ্বনি করিতে করিতে সেই 
1দকে ধাবিত হুইল। ৪৬। অন্ধকার নিচয়ের আবানস্থানের ন্যায় অতি কৃষ্ণবর্ণ ও 
কৃতান্ত গৃহের ন্যায় ব্যাত্রাকার মুখ ধারণ করত কোন ভূত তাহার প্রতি ধাবমান 
হইল। 8৭। কেহ বা পেচকের রূপ ধারণ করিয়া, হৃদয় কম্পনকারী অতি দারুণ 
ধুৎকার শব্দে তাহার ভয় উৎ্পাদম করিতে চেষ্ট। করিল। ৪৮। কোন যক্ষিণী 
কাহারও রোরুগ্তমান শিশুকে আনিয়!, তাহ।র কোষ্ঠ্দেশ হইতে রুধির পান করিতে 
লাগিল এবং ম্বণালের গ্ঘ।য় অতি কোমণ তদীয় অস্থিসমুহ চর্ববণ করিতে আরম্ত 
করিল। ৪৯। এবং সেই য্ণী বলিতে লাগিল যে, অরে করব! আ।ম বড়ই 
পিপাসিত হুইয়া যেমন এই ঝলকের রুধির পান করিতেছি, এই প্রকার তোরও 
রু/ধর পান করিব। ৫৯। কোন প্রেতিণী চারিদিক হইতে তৃণ কাষ্ঠাদি আহরণ 
পুর্বক, সেই খানে (বছাইয়। অঠি ভীষণ আগ্ন প্রত্বলিত করিল এবং বাত্য। দ্বার! 
তাহ। আরও বদ্ধিত করিয়৷ দিল ॥ ৫১। কোন ভূতযোনি-বিশেষ, অতি বিকটরূপ 
ধারণ পুর্ববক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও গিরি নকল উৎুপাটনু করত, ঞ্বকে ভয় 
শনিদান করবার নিমত্ত গগনমার্গ অবরোধ করিয়। দণ্ডায়মান রহিল। ৫২। কোন 
প্রেঙিনী অব-জণনা নুনীতির রূপ ধারণ করিয়া, দুর হইতে তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক 
অতাব ভ্রুঃখাঞ্ডভাবে বারঘ্ব!র বক্ষঃস্থল তাড়ন করিয়। রোদন করিতে লাগিল। ৫৩। 
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সেই স্থনীতিরূপধারিণী প্রেতিনী কারুণ্যপূর্ণ বাৎসল্য প্রকাশপুর্ববক নানাবিধ মায়- 
পুরঃদর অতি দীনভাবে বলিতে লাগিল যে, *হে বস! এ জগতে তুমি ভিন্ন 
আমার আর অন্য কেহুই রক্ষক নাই, এই দেখ মৃত্যু আমাকে আক্রমণ করিতে 
ইচ্ছ! করিতেছে । শরণাগত বসল ঞ্রব! গতান্প্রায় স্বীয় জননীকে রক্ষা! কর, 
রক্ষা কর। বস এব! তোমার অন্বেষণে আতুর হইয়া আমি প্রতি গ্রাম, প্রতি 
পুর, প্রতি পথ, পুতি কানন, গ্রঠি আশ্রম এবং প্রতি গিরিতেই শ্রাস্তভাবে পর্যটন 
করিয়াছি। হে বৎস! যেদিনে তুমি তপস্ঠার জন্য গৃহ হুইতে নির্গত হইয়াছ, 
দেই দিন হইতেই আমি তোমাকে দেখিবার জন্য এইরূপ অবিশ্রাস্তভাবে ভ্রমণ 
করতেছি । অয়ি বুদ! সপত্বীর সেই সকল ভূর্ববাক্যে তুমি যেমন হুঃখ পাইয়াছ, 
আ।মও তাহার বঝাক্যরূপ-মগ্নি ছার৷ সেইরূপই মনঃগীড়। প্রাপ্ত হুইয়াছি। বৎস। 
আমার নিদ্রা নাই অথচ আমি জাগরণও করিতেছি না। এ্বরে! তুমি যে দিন 
আনাকে ছাড়িয়। আমিয়াছ, সেই দিন হইতে আমার স্নান নাই, পান নাই, আমি 
কেবল একমনে যোগিনীর ন্যায় তোমাকেই চিন্ত। করিতেছি।' বস! আমার 
দগ্ধ-নয়নে নিদ্র! নাই, সুতরাং সর্ববদ। আনন্দময় ভূবনমোহন তোমার বদন যে স্বপ্ে 
দেখিয়া! প্রাণ জুড়াইব বাছারে সে আশাও আমার নাই |] বশুস!| স্নান নাই বলিয়। 
উদ্‌গ্রথিত অলকসমুহ আমর কর্ণবিবর রোধ করিয়াছে, সেই কারণে তোমার ক- 
ধ্বনির ম্যায় অতি মনোহর কোকিলের কল-কাকলাও আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে 
পারিতেছে না। আমার ভাগ্যে তোমার মধুরধ্বশিনদূৃশ ধবনিও বিধাত। প্রবেশ 
করাইতে বিমুখ । আমি অতি ক্লেশতাগিনী, তোমার জাননের সদৃশ মনোহর 
উদীয়মান পুর্ণচন্দ্রকে খাপ পাইবার ভয়ে বিলে।কন কার নাই । হে ঞব! তোমার 
অদর্শন-তাপে অতি ক্ষুবহদয়। আমিঃ তোমার মঙ্গসম্পর্ক-লাভে মধুর বায়ুকেও, 
নানাস্থাচণ পধ্যটন করিতে কধিতেও আলিঙ্গন করিতে পাহ নাই। ফঞ্বরে ! আমি 
রাজপরা হুইয়। তোমার জন্য পাচারে কোন্‌ দেশ, কে।ন্‌ যরিত এবং কোন্‌ শৈলই 
ব1লঙঘন কার নাছ ? বৎস। এঞ্বহান এই পংসার দোখয়া, আমার নয়ন অন্ধ 
হইয়। গিয়াছে । পুত্র) এক্ষণে অন্ধের যগ্িম্বরূপ হইয়া, ত্বদীয় অন্ধ জননীকে 
রঙ্ষ। কর। বস! এই অতি কোমল স্বীয় অঙ্গ সকলই বা কোথায়, আর এই 
ঢুশ্চর তপন্যাই বঝ| কোথায়? বতুস। এই তপস্য। অতি কঠিন এবং কঠিনাজ 
পুরুষগণেরই সাধ্য। বস! তুমি নিষ্পাপ শনীর, এই ছুশ্চর তপস্যা দ্বার! 
»আ্টের তনয়ন্ব অপেক্ষা অধিকার কি লাভ কর্গবে বল? ঞব| তোমার এই 
সময সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত পুশুলিকার ত্বার( ক্রাড়। করাই কতব্য, এখন কি 
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১5555554554 
তোমার এই বিষম তপস্যা কর! উচিত ? এই প্রকার নানাবিধ ক্রীড়। দ্বারা বালা- 
কাঁল অতিবাহিত করত কৌমারবয়ঃ লাভ করিয়া, তোমায় সবল প্রকার বিষ্ায় 
. গ্লারদর্শী হইতে হইবে। বস! তোমার চিন্তাশক্তি বড়ই প্রখরা। এইরূপে 
কৌমার অতিক্রম করিয়া যখন তুমি যৌবন প্রাপ্ত হইবে, সেই সময় স্ত্রী, মাল্য ও 
চন্দন।দি নানাবিধ ভোগা দ্রব্যের উপভোগ করবে । বস ! যৌবনকালে তোমার 
ইন্দরিয়ার্থ সমুহকে সফল করিতে হইবে, সেই সময়ে তুমি সংসারাশ্মে প্রবেশ- 
পুর্ববক অনেক ধন্দবসল সদ্গুণণালা পুত্রগণ উত্পাদন করত, কালক্রমে তাহার্দের 
উপর রাজ্যলক্গমী অর্পণ করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে এইখ।নে আলিয়া তপস্যা! করিও। 
মনে ভাবিয়। দেখ, এই ঝ।ল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাঁল পর্য্য স্ত ৩পস্য। করিতে কত শ্রম- 
ভোগ করিতে হইবে ? বিবেচনা কর, পাদান্ুষ্টস্থ গোময়লগ্র-অগ্নি কতকালে মস্তক 
পর্য্যন্ত গমন করিয়। থাকে? বিপঙ্গকর্তৃ যে জন পরাজিত, যাহ।ব কুত্রাপি মন নাই 
অথব!| যাহার রাজলন্গনা ভ্রষ্ট হহয়।ছে, শাহাবই তপমা। কর| উচিত, তোমার ত ইহার 
কিছুই হয় নাই, তবে তুমি কেন এই প্রকার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ? ৫৪--৭৩। 

যাহার মান সংসারে হৃঠ হইয়াছে, সংসারে যাহা আরর নাই, তাহাই 
তপস্য। কর! উচিত।৮ * এবন্প্রকার বাক্য শ্রবণ কাঁরয়।, পরব দীর্ঘ ও উঞ্ 1নঃশ্বাস 
পবিত্যাগপুর্ববক পুনর্ববার হৃদয়ে হরিব ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৭%। এই প্রকার 
জননীরূপধারিণী সেই প্রেতিনীর বকে] প্রত্যুনতর ন| দিয়! এবং ভূতভয় পরিত্যাগ 
করিয়। প্ুব পুনরর্বার নিধিষ্টহৃদয়ে হবির ধ্যানে শিমগ্র হইলেন। ৭৫। সেই 
নকল ভুতগণ নান প্রকার ভাষণ বেশ পপরিগ্রহ করিয়া, যখন নানারূপে ভয় 
প্রদর্শন করত, তীহার চাগিপার্খে বিচরণ করিতে ল।গিল; সেই সময় তাহারা 
ধ্রুবের নিকট দেখিতে পাইল যে, স্ুদর্শনচক্র ভ্রমণ করিতেছে । ভূতগণ তীতভাৰে 
দেখিতে লাগিল যে, দেই ধরি-হস্তস্থিত ন্ুর্শনচক্রের তেজোরাশি চাঁরিধারে 
সুধ্যেব ন্যায় বিচিত্র মণগ্ডলাকারে রাক্ষদগণ হইতে তাহাকে রক্ষা! করিবার জন্য 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে । ৭৬--৭৭। 

গোবিন্দার্পিত-হদয় এবং অতিশয় নিষষম্পচেত। সেই ধ্রাবের রক্ষাকারী 
শিখামালাকুল প্রস্ফরিত ও তীব্রপ্রতাপ সেই স্থুদর্শনচক্র বিলোকন করিয়া, 
ভূতগণও তয়প্রাণ্ড হইল। তাহাদের বোধ হুইল যেন, ঞ্রবের তপস্যাতেজো- 
রাশির জন্কুরম্বরূপ পৃথিবী ভেদ করিয়। উদয় প্রাপ্ত হইয়াছে । তখন তাহার! 
বার্থ-মনোরথ হইয়।, বকে নিত্য ভাবিয়। নমন্কার করত যেমন আসিয়াছিল সেই- 
রাপেই গ্রতিগদন করিল । ৭৮-৮০। 


বিংশ অধ্যায় ] ধবোপাখ্যান ও ঞধবের ভগবদ্ধশন । ১৫১ 





মুদুমুহছুঃ গঞ্জনকাদী মেঘমাল! আকাশে বায়ু-বিতাড়নে চাঞ্চল্যপ্র।প্ত হইয়া, 
যে প্রকার ব্য।কুলভাবে বিণয় প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার ঞ্ুবের তপগাার স্থর্য্য-' 
প্রভাবে ভূহগণও ব্যাকুল হইয়। অদৃশ্য হইল ।৮১। হেব্ধিঞজ! অনভ্তর দেবগণ* 
ও ইন্দ্র অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইয়], সকলে মন্ত্রণাপূর্ববক ব্রঙ্গার নিকটে শরণ 
প্রার্থনায় গমন করিলেন। ৮২। তৎপরে তাহার! প্রণামপূর্বিক পিতামহের স্তুতি 
করিতে লাগিলেন। অণন্তর পিতামহ আগমন-কাঁবণ জিজ্ঞাসা করিলে পর, 
তাহার! বাক্যের অবদব বুঝি বিজ্ঞ।পন কধিলেন। ৮৩। দেবগণ কহিলেন, 
হে বিধাতঃ! উত্তানপাদ-তনয় অঠি হেজন্বী ফ্রব তপন্যাব দ্বারা! ত্রিলোকবামী 
সকল জীবগণকে তাপ করিতেছে । হেভাত | গ্রঃবের কি অভিপ্রায় তাহ! 
আমর! সম্যক্প্রকারে জানিতে পারিতেছি না। এই সুমহাতপা গ্রুব কাহার পদ 
হরণ করিতে ইচ্ছ! করিতেছে, তাহ। আমব! জানিতে ইচ্ছ! করিতেছি । ৮৪-৮৫। 
এই প্রকারে দেবগণ বিজ্ঞাপন ক্লে পর, রক্ষা! ঈষৎ হাদ্যপুর্ববক, ধ্রুব হইতে 
ভীঙমানদ দকল দেবগণকে নন্বোধনপুর্বক বলিতে আরন্ত করিলেন । ৮৬। 

ব্র্গা কহিলেন, হে ম্বরগণ ! পেই ঞ্ুবপদের *'ভিলাষী গুন হইতে তোম- 
দিগের কোন ভয়ের সন্ভাবন। নাহ। তোমর সকলে নিঃশঙ্ক-মন্জইকরণে স্ব স্ব 
গৃহে প্রতিগমন কর, খ্রব তোমাদের মধ্যে কাহারও পদ প্রার্থণ। করে না। ৮৭! 
ভগবানু বিষুণর যে জন তল্ত, তাহ। হইঠে কোন কালেও কাহারও ভয় করা 
কর্তব্য নহে, কারণ ইহ! নিশ্চয়ই আছে যে, ধাঁহার৷ বিষুগতক্ত, তাহারা কখনও 
পরের পরিভাপ প্রদান করেন না! ৮৮। সেই প্রব দেবেশ্বর বিষুরর আরাধনা 
করিয়া, নিজের অভিপ্রেত পদ লাভ করত, তোমাদের সকলেরই পদকে স্থির 
করিবে। ৮৯। ব্রক্গার এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণ তাহাকে প্রণিপাত- 
করত, হাঁধটান্তঃকরণে নিজ নিজ লোকে প্রত্যাৎর্ভন করিলেন 1 ৯৪। 

অনন্তর ধ্ুবের একা গ্রচিন্তত। ও অনন্যশরণত! সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়া, 
ভগবান্‌ গরুড়ধ্বজ উহার নিকট আগমনপুর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৯১। 
তগবান্‌ কখিলেন। হে সুব্রত মহাভাগ ধ্ব। আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি বর 
প্রার্থনা কর। হেবালক!| তুমি এই স্দুশ্চর তপদ্যা হইতে বিরত হও, এই 
তপস্যায় তুমি বড়ই খিন্ন হুইয়াছ। ৯২। ভগবানের এই প্রকার বচনাম্বত পন 
করিয়া, ধব পেত্রদ্বয় উদ্মীলন করত, সন্মখেই তাহাকে দেখিতে পাইলেন। 
ঞ্ব দেখিলেন যে, ইন্দ্রমণিজ্যোতিঃদমুহের ম্যায় দেদীপ্যমান নবীন-প্রফুলল 
নীলোৎপলরাজিতে বিরাজিত পৃথিবী ও গগনদের মধ্যপ্রদেশ একটা -বিদ্কৃক 


১৫২ কাশীথণ্ড । [ একবিংশ অধ্যার 


সরোবরের ন্যায় শোভা! পাইতেছে। তাহা! দেখিয়! বোধ হইতেছে, যেন লঙ্মীদেণীর 
কটাক্ষসমুহ 'মুদ্তিপরিগ্রহ করিয়া, নীলোৎপলরূপে বিরাজমান রহিয়াছে । ঞ্ব 
“আবও দেখিলেন যে, সেই গগন ও পৃথিবীর মধাভাগে উদীয়মান নবীন কাদস্থিনী- 
মধাবর্তা বিদ্যুদ্দাম-সমান কান্তিশোতিত পীতাম্বরধাবী ভগবান্‌ মধুসূদন তাহার 
নয়নপথবর্তী হইয়া বিরাজমাঁন রহিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়। বের বোধ হইল 
যেন, নতোমার্স্বরূপ নিকষ-প্রস্তর ( কষিপাথর ) কাঁঞ্চনময় সমেরুরেখায় অঙ্কিত 
রহিয়াছে । গগন যেমন চন্দ্রকলার উদয়ে শোভ1 পায়, ভগবানও পীতবর্ণ বস্স্রের 
ঘবার। তজপ শোভা পাইতেছিলেন। এই প্রকার মনোহর লোক।তীতরূপধারী 





ভগবানকে বিলৌকন করিবা, ফ্রুব দণ্ড বস্ভাবে প্রণাম ও,ভূমিতে বিলুণ্টন করত, 


পিতাকে দর্শন করিয়।, দুঃখিত বালক যেবপ রোদন কবিঘা থাকে, তজ্ঞপ রোদন 
করিতে লাগিলেন । ৯৩-৯৯। তগুপরে নারদ, সনন্দ, সনক ও সনৎুকুমাৰ প্রভৃতি 
অন্যান্ত খধষিগণ ও যোগিগণ কর্তৃক সংস্ত. মান যোগিশ্রে্ঠ ভগবান্‌, কারুণ্য পযুক্ত 
সমুদিত বাষ্পনীরে স্বকীয় পুগুরীক নেত্রদ্বয়কে দিক্ত করত, করদ্বয় ধাবণপুর্ব্ক 
প্রকে ভূমি হইতে উঠাইলেন। ১০০-১০১। সর্ববদ| সুদর্শনার্দি চক্রধারণে অতি 
কঠিনভর কবঘয় দ্বার! ভগৰান্, ধুলিধৃণরিত এবের অঙ্গদকল স্পর্শ করিলেন। 
সেই দেবদেবের করম্পর্শগাপ্রেই রবের স্সংস্কৃতময়ী বাণী প্রাদুভু'ত হইল। তখন 
তিনি সেই বাণীর দ্বারা হরিকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১০২-১০৩। 
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সপ” 8 ১ 
ধ্রব-স্তাতি । 


প্রুব কহিলেন, হে দেব! তুমি হিরণ্যগর্ভ, তুমিই জাধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক; 
আধিদৈবিক প্রপঞ্চসমুছের বিধানকর্তা, তুমিই হিরণ্যরেতা, তুমিই উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান 
প্রদান করিয়। থাক। তুমিই হররূপে সমস্ত ভূঙগণকে দংহার করিয়। থাক। 
তুঙ্ষি মহাতৃতসমুহের আত্মান্বরূপ, তুমিই ভূতগণের অধিপতি। তুমিই প্রভৃত 
ক্ষমতাশালী বিধুরূপে সমন্ত জগত প্রতিপালন করিতেছ। তৃমি জীবগণের 
তৃহণাহরণ করিয়! থাক, তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই কুণ্ঘরূপে জগত্ডের ভাররাশি সহন 
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করিতেছ। তুমি দৈত্যদমুহরূপ মহারণ্যের পঙ্ছে প্রবল দাবানলরূপ ধারণ করিয়| 
থাক। তুমি দৈত্যকুলরূপ বৃক্ষসমুহের ছেদনের কুঠারস্বরূপ। হে শাঙ্গপাণে! 
আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। ১-৪। হে দেব-গদাধর | প্রবল-পরাক্রম 
দীনবকুল সংহার করিবার জন্যই, তুমি স্বীয় হস্তে কৌমোদকী নামে গদা এবং 
নন্দক নামে খড়গ ধারণ করিয়াছ। তুনিই শ্রীপতি। তুমিই চক্রধর, তুমিই 
ববাহরূপ ধারণ কবিয়। পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছ। তুমিই পরমাত্মা, তুমি 
কমলহুম্ত এবং কমলার মতিশয় প্রিয়। তুমিই মস্য।দিরূাপ ধারণ করিয়া, 
তোমারই বক্ষংস্থলে কৌস্তভমণি শোভ| পাইয়। থাকে। হে বেদাস্তবেন্চ | হে 
শ্্রীবংসধারিন। তোমাকে বারম্বাব নমস্কার করি। তুমিই গুগ, তুমিই গুণী 
এবং তুমিই গুণবর্জিজিত। তোমার নাতি হইতেই এই ভূবনপন্স সমুদ্ভূত হইয়াছে, 
তুমিই পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ধারণ করিয়। থাঁক, তুমিই দেবকীতনয়। হে বাহদেব 
তোমাকে আমি নমক্কার করি। ৫-৯। তুমি গ্রহ্যন্ন, তুমিই অনিরুদ্ধ, তুমিই 
ংসবিনাশন এবং তুমিই চানুর নামক দৈত্যের সংহারকর্তা, তোমাকে শত 
সহত্বার নমন্কার। হে দামোদর! হৃধীকেশ, গোবিন্দ, অচ্যুত, মাধব, উপেন্দ, 
কৈটভারাতে, অধোক্ষচজ, এবং হে নারায়ণ ! তুমিই নরক ও পাপের হরণকর্তা। 
তুমিই বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়াছিলে, তুমিই হরি এবং তুমিই শৌরি। 
তুমি অনন্ত, তুমি অনন্তশয্যায় শয়িত, তুমিই রুক্সিণীপতি, তুমিই রুক্সি-প্রমথন, 
তুমিই চৈগ্যহস্তা, তুমি দানৰ ও দৈত্যগণের রিপু। হে:মুকুন্দ! তুমিই পরমানন্দ- 
স্বরূপ, তুমিই গোপীগণের প্রিয়। হে দমুজেন্দ্রনিসুদন| হে পুণুরীকাক্ষ! 
তোমাকে নমস্কার । ১০-১৬। হে রাবণারে | তুমি বিভীষণের শরণদাতা, তুমিই 
অজস্বরূপ। হে রণাঙগন-বিচক্ষণ| তুমিই জয়ম্বরূপ। তুমিই ক্ষণ প্রভৃতি 
কালম্বরূপ। হেণ্দার্গিন্‌! তুমি এক হইয়াও নানারূপ। তুমি গদাধর, তুমি 
চক্রপাণি, তুমি দৈত্যচক্র-বিমর্দন, তুমিই বল, তুমিই বলভদ্্র, তুমিই বলারাতি- 
(ইন্দ্রের ) প্রিয়, তুমিই বলির যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া, তুমিই ভক্তগণের বর 
প্রদানকর্তা। হে রণপ্রিয় | তুমিই হিরণ্যকপিপুর বক্ষংস্থল বিদারণ করিয়া, 
প্রহলাদকে রক্ষা! করিয়াছ। তুমিই ব্রক্ষণ্যদদেব, তুমিই গে৷ এবং ক্রাঙ্মণসমুহের 
ছিতকারী। তুমিই ধর্মমরূপ, তুমিই সকগুণন্বরূপ, তুমিই সহশ্রশিরা, তুমিই পুরুষ, 
তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমিই সহস্রলোচন, তুমিই সহম্রচরণ, তুমিই সহত্রকিরণ, তুমিই 
সহম্রমু্তি | হে শ্রীকান্ত। হে যঙ্রপুরুষ | আমি তোমাকে নমস্কার করি। ১৭.২২। 
তোমার স্বরূপ কেবল বেদবেষ্ঠ, তুমি বেরপ্রিয়, তুমিই যেদ এবং তুমিই বো- 


১৫৪ কাশীথণু। 1 একবিংশ অধ্যায় 


বস্তা । তুমিই সৎপথের প্রবর্তক, তুমিই বৈকু্টন্দরূপ, তুমিই বৈকুষ্ঠবাসী, তুমিই 
বিউরশ্রবা, তুমি গরুড়গামী, তুমিই বিদ্বক্সেন এবং তুমিই জগন্ময়। হে জনার্দন! 
ভুঁমিই ত্রিবিক্রম, তুমি সত্য এবং তুমিই সত্যপ্রিয়, তুমি কেশব, তুমি মায়ী, তুমিই 
তর্ষাগায়ী। তৃমিই তপঃম্বরূপ, এবং তুমিই তপস্যার ফলদাতা, তুমিই স্মত্য, 
তুমিই স্তব এবং তুমিই গতিতে রত। তুমিই শ্রতিরূপ, তুমিই ভ্ুত্যাচা রপ্রিয়, 
তুমিই অগুজ, তুমিই ম্েদজ, তুমিই জরায়ুজ এবং তুমিই উন্ভিজ্ৰ। দেবগণের 
মধ্যে তৃমি ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে তুমি সূর্য, লোকনিচয়ের মধ্যে তুমি সত্যলোক, 
সিন্ধুগণের মধ্যে তুমি ক্ষীরসমুদ্র, নদীসমুহের মধ্যে তুমি মন্দাকিনী, সবোবর 
সকলের মধ্যে তৃমি মাঁনসসরোবর, শৈলগণ মধ্যে তৃমি হিমালয়, ধেনুসমূহ মধো 
ভূমি কামধেনু, ধাতগণ মধ্যে তুমি স্বর্ণ, প্রস্তরসমূহের মধ্যে তুমি স্টিক, 
পুষ্পরাশি মধ্যে তুমি নীলোতপল, বৃক্ষনিচয় মধ্যে তূমি তুলসীবৃক্ষ, পবিত্র শিলা- 
সমুহ মধ্যে তুমি শালগ্রাম, মুক্তিক্ষেত্রসমুহ মধ্যে তুমি কাশী, তীর্থপংক্তি মধ্যে 
তুমি প্রয়াগ, বর্ণলমূহ মধ্যে তুমি শ্বেতবর্ণ, ঘ্বিজগণ মধ্যে তুমি ত্রাক্মণ। হে প্রভে!! 
পক্ষিগণ মধ্যে তুমি গরুড়, ব্যবহার মধ্যে তৃমি বাক্য, বেদসমুহের মধ্যে তুমি 
উপনিষদ্‌, মন্ত্ররাশি মধ্যে তৃমি প্রণব, অক্ষরসমুহের মধ্যে তুমি “অস্কার, বজ্র" 
সমুহের মধ্যে তমি সোমরূপধারী। প্রতাপিগণ মধ্যে তুমি অগ্নি, ক্ষমাশীলগণ 
মধ্যে তুমি ক্ষমা, বাপকপদার্থ মধ্যে তুমি আকাশ, আত্মগণ মধ্যে তুমি পরমাতা! । 
হে দেব! সর্বপ্রকার নিত্যকর্্ম মধ্যে তুমি সন্ধ্যোপাসনা, ক্রতুসমুহ্ের মধ্যে তুমি 
অশ্বমেধ, দানসমুহের মধ্যে তুমি অভয়; লাভসমুহ মধ্যে তুগি পুত্রলাভ, খডুগণ 
মধ্ো তুমি বসস্ত, যুগসমুহ মধ্যে তুমি সত্যযুগ, তিথিগণ মধ্যে তুমি অমাবস্য!। 
নক্ষত্রসমূহ মধ্যে তুমি পুষ্য, পর্ববগণ মধ্যে তুমি সংক্রান্তি, যোগসমূহ মধ্যে তুমি 
ব্যতীপাত, তৃগরাশি মধ্যে তৃমি কুশ। হে প্রভো ! সমস্ত উদ্ভমের মধ্যে তুমি 
নির্বাগরূপ । ২৩-৪৬। হে অজ! সর্বপ্রকার বুদ্ধির মধ্যে তুমি ধর্বুদ্ধি, 
পাদপসমুহের মধ্যে তুমি অশ্বখ্খ, লতাগণ মধ্যে তুমি সোমবল্লী, পবিত্র সাধনসমূহের 
মধ্যে তুমি প্রাণায়াম, সর্বপ্রকার লিঙ্গের মধ্যে তুমি সাধকের সর্বপ্রকার অভীফ- 
প্রথা প্রীমান্‌ বিশ্বেশ্বর, মিত্রগণের মধ্যে তুমি কলত্র, লমস্ত বন্ধুর মধো তুমি 
ধর্ম । ছে নারায়ণ । এই চরাচর বিশ্বে তোমা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই 
মাহি।” ডুঁমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই সত, তুমিই মহাধন, তুমিই সৌধ্য-. 
সম্পত্তি, তুমিই আহ: এবং তুমিই জীবনের জধীশ্বর। ৪১-৪৪। যেকখার ভোমার 
নার্'জাছে। সেই কথাই বধার্থ কথা। যেমন (্ঠারাতে অপিত হইয়াছে। দেই 
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টিভিটিটিঠ ভিটা টিটি টিনটিন তার টিটি রি টিটি রি 
মনই বখার্থ মন; যে কর্ী কেবল তোমার জন্য করা যায়ঃ তাহাই বধার্থ কর্ম্ম। 
তোমাকে স্মরণ করার নামই তপস্যা । ধনিগণ তোমার উদ্দেশে ধে লমস্ত ধন- 
ব্যয় করিয়! থাকেন, সেই সমস্তই তীহাদের বিশুদ্ধ ধন। হে ভিফেো। যে সময়ে" 
তোমাকে পৃজ! কর! যাঁয়, সেই সময়ই সম্পূর্ন সমর । যেপর্য্স্ত তুমি হাদয়ে 
অবস্থান কর, সেই পর্য্যস্তই জীবন শ্ঞেয়ফর। তোমার পাদোদক পান করিলে, 
সমস্ত রোগ উপশম প্রাপ্ত হয়। হে গোবিন্দ | একবার বানুদেব-নাম কীর্তন 
করিলে, বুজন্মাঞ্জিত উৎকট পাঁপরাশিও বিলয় প্রাপ্ত হয়। অহে! | মানব- 
গণের কি মহামোহ | তাহাদের কি প্রমত্তত। | তাহার বাহ্দ্ধেবকে অনাদর 
করিয়! অন্ত্র বৃধাশ্রম করিয়। থাকে । ৪৫-৪৯। দামোদর নাম-কীর্তনই একমাত্র 
মঙ্গলকর, তাহাই যথার্থ ধনোপাঞ্ৰন এবং জীবনের প্রয়োজন। ভগবান্‌ 
অধোঞ্চজ হইতে অতিরিক্ত কোন ধর্ম নাই, নারায়ণ হইতে অতিরিত্ত কোন অথ 
নাই, কেশব হইতে অতিরিক্ত কোন কাম নাই এবং হরি ব্যতিরিক্ত কোন 
মোক্ষও নাই। ৫০:৫১। বাহ্দেবকে স্মরণ না করাই) পরমহানি ও পরম 
উপপর্গ এবং পরম অভাগ্য | পুত্র, মিত্র, কলত্র, অর্থ, রাজ্য, স্বর্গ ও অপবর্ণ 
পর্য্যস্তের প্রদাত| হরির আরাধনায় কি কি কার্ধ্য-দাধন ন| হইয়। থাকে 1 ৫২-৫৩। 
ভগবদারাধন।য় পাপরাশি বিনষ্ট হয়, ব্যাধিনযুহ ধ্বংস হয়, আধিনিচয় নিয়মিত 
হয়। ধর্ম বিবার্ধত হয় এবং অতিশীত্র মনোরথ দিদ্ধি হইয়। থাকে। পাপিগণও 
বভপি প্রসঙগাধীন ভগবানের চরণ-পল্পের সেব| করে, তাহাতেও তাহাদের মঙ্গল 
হুয়। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে, পাপিগণের মহাপাতক, উপপাতক 
প্রভৃতি লমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫৪-৫৬। অগ্নি-কগ। প্রমাদাধীন ল্পৃষ্ড 
হইয়াও যেমন দঞ্ধ করে ভন্রপ হরিনামও ওষ্ঠপুটে স্পৃ্ হইয়। সমস্ত পাপ 
হরণ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি, কমলাকান্তে চিত্ত-সংঘত করিয়া, ক্ষণকালও 
অবস্থান করিতে পারে $ কমল! তাহার গৃহে অচলা হুইয়৷ থাকেন। ৫৭-৫৮। 
বিযুঃর পাদোদক পান করাই, পরম ধশ্ম এবং পরম তপ ও পরম তীর্ঘ। ৫৯। 
হে হজ্ঞপুরুষ | যেব্যক্তি ভক্তিপূর্বক তোমার প্রসাদ গ্রহণ করে, লে ব্যক্তি 
পুরোডাশ বজ্জের ফল প্রাণ্ড হয়। শঙ্খমধ্যে বিষুর পাদ্দোদক রাখিয়া, দেই 
জলে যে ব্যক্তি স্নান করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বখার্থ জবস্ৃত আন করিয়াছে এবং 
সেই ব্যক্তিই বখার্থ গ্জলে জবগাহুন করিয়াছে। যে ব্যক্তি তুলসাধলের দ্বার 
পালগ্রামশিলার পুজা করে, সে ব্যক্তি স্বরলোকে গারিজাতকুহ্‌মের মাল্যের 
ছার! গুজিত হইয়া থাকে। আদ্মিণ, কষতিয়। বৈশ্ঠ। শুজ বা জন্য €কান ব্যক্তিও 
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বদি বিষুরভক্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তিই সকলের শ্রেষ্ঠ। ৬০-৬৩। যে ব্যক্তি 
ভগবানের শঙ্থচক্রাক্কিততমু, তুলসীমপ্তরীবিশিষট-মস্তক এবং গে!গীচন্দনপরিলিপ্ত- 
দেহ দর্শন করিতে পারে, তাহার আর পাপ কোথায়? ঘে ব্যক্তি প্রত্যহ 
স্বারকাচক্রের সহিত দ্বাদশটা শালগ্রামশিল1 পৃজা করে, সে অন্তে বৈকুষ্ে বাস 
করিতে পারে। বে গৃহে তুলসীবৃক্ষ পুজিত হয়, তথায় কোনকালে যমদূত 
আগমন করে না। যাহার মুখে সর্বদা হরিনাম উচ্চারিত হয় কপালে যাহার 
গোপীচন্দলের তিলক এবং বক্ষঃস্থলে যাহার তুলপীমাল!, তাহাকে কখন যমদুতগণ 
স্পর্শ করিতে পারে না । ৬৪-৬৭। যাহার গৃহে গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ এবং 
চক্রের সহিত শালগ্রাম-শিল! অবস্থান করেন, তাহার পাঁপভয় কোথায় ? মানবের 
যে মুহুর্ত, ক্ষণ, কাষ্ঠ। বা যে নিমেষ বিষুঃর স্মরণ ব্যতিরেকে অতিবাহিত হয়, 
ম।নব সেই সমস্ত সময়েই যমকর্তৃক প্রতারিত হইয়! থাকে । ৬৮-৬৯। হায়! 
কোথায় জ্বলন্ত অনলকণা সদৃশ দ্বযক্ষর হরিনাম, আর কোথায়ই বা তুলারাশি- 
সদৃশ মহা পাপরাশি ! গোবিন্দ, পরম।নন্দ, মুকুন্দ ও মধুসুদন ব্যতীত আমি 
আর কাহাকেও জ।নি না, আর কাহারও উপাসন! বা স্মরণও করি না। হরি 
বিনা আমি আর কাহাকেও প্রণাম করি না, কাহারও স্তব করি না, কাহাকেও 
দেখিতে ঝ| স্পর্শ করিতে পাই না, অন্য কাহারও শরণ লই না! এবং কাহারও 
নাম গান করি না। জলে, স্ছলেঃ পাতালে, অনিলে, অনলে, অচলে) বিষ্ভাধরে, 
সুরে, অস্থুরে, কিন্নরে, বাররে, নরে, তৃণে, স্ত্রণে, পাষাণে এবং তরু, গুল, লত। 
প্রভৃতি সর্বত্রই তোমার প্রীবশুসচিহ্রিত শ্ামলতনু অবলোকন করিতেছি। ৭০-৭৪। 
হে দেব! ভুমি সকলের হৃদয়ে অবস্থানকরতঃ, সাক্ষীরূপে সমস্ত দেখিতেছ। 
আমি অন্তরে এবং বাহিরে সর্বব্যাপী তোম। ভিন্ন আর কিছুই জানি না। ৭৫। 
গ্রণদ্ধয় কহিলেন, হে শিবশন্মন্‌| এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়। গ্রুব বিরত 
হইলেন, তখন প্রনম্নদৃ্টি.ভগবান্‌ বিষুঃ তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ৭৬। 
শ্রভগব।ন্‌ কহিলেন, অগ়ি বিশাললোচন-ঞ্রুবমতে-বালক-প্রুব | হে নিষ্পাপ! 
আমি তোমার মনোগত অভিলাষ জানিতে পারিতেছি। ৭৭। অন্ন হইতে ভূতগণের 
উৎপত্তি হয়ঃ সেই অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়। থাকে, সেই বৃষ্টিরও কারণ সুধ্য, 
হেঞ্ব| তুমি সেই সূর্য্যেরও আধার হুও। যে সমস্ত জ্যোতিমগুল আকাশে 
নিয়ত পারভ্রমণ কগিতেছে, তুমি সেই সমন্তের আধার হইবে। তুমি এই সমস্ত 
ক্্যে(তিশ্চঞ্রের বন্ধনস্তত্তরূপে অবস্থানকরত, বাযুপাশে নিয়ন্ত্রিত এই সমস্ত 
জ্যোতিমুলকে পরিভ্রমণ করাইয়া, প্রলয় পর্যাস্ত অবস্থান করিবে। ৭৮৮০ । 
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আমি পুর্বিকালে মহাদেবের আরাধন৷ করিয়া, এই পদ লাভ করিয়াছিলাম। 
এক্ষণে তোমার তপস্তায় সন্তষী হুইয়!, তোমাকেই এই পদ প্রদান করিলাম। হো" 
ধরব! কেহ চারিধুগ অবস্থান করিবেন, কেহ এক মম্বন্তর অবস্থান করিবেন, কিন্তু 
তুমি এক কল্প পরিমিত কাল এই পাদ শান করিবে। ৮১-৮২। হেঞ্ব! 
মহাতা! মনুও যে পদ প্রাপ্ত হন নাই, অন্য মানবের ত কথাই নাই, ইন্দ্রা্দি 
দেবগণেরও যাহ! ছুলভ; আমি তোমাকে সেই পদ প্রধান কাঁরলাম। এবং 
তোমার স্তবে আমি বিশেষ সন্তষ্ট হইয়াছি; তজ্জম্ত তোমাকে আরও বর এদদান 
করিতেছি। তোমার জননী স্ুনীতিও তোমার নিকটে অবস্থান করিবেন ।৮৩-৮৪। 
যে মানব প্রত্যহ ত্রিকালীন তোমার কৃত এই স্তব পাঠ কগিবে, তাহার সমস্ত 
পাঁপ বিনষ্ট হইবে। আর লক্ষী কখন তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিবেন না, এবং 
তাহার কদাপি ম।তৃবিয়েগ ও বন্ধুকলহ হইবে না। ঞ্রুবকৃত এই পবিত্র স্তোত্র 
মহাপাঁতকসমুহকে বিনষ্ট করিয়| থাকে । ইহ! পাঠ করিলে ব্রহ্মহত্যাকারীও ব্রদ্ধবধ 
জন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ কগিতে পরে, তখন অন্যান্ত পাপিগণের ত কথাই 
নাই। এই স্তব পাঠ করিলে অতিশয় প্ুণ্যল।ভ হয় এবং পরম এশর্য্য প্রাপ্ত হওয়। 
ষায়। ইহাতে সমস্ত বিস্র ও ব্/।/ধি বিনষ্ট হইয়1 থাকে । যে পবিভ্রচিত্ত-ব্যক্তির 
আমাতে অতিশয় ভক্তি আছে, আমার শ্রীতিকর ধ্ৰকৃত এই স্তব পাঠ কর! তাহার 
কর্তব্য । ৮৫-৮৯। মানবগণ সমুদয় তীর্থে স্নান করিয়। যে ফললাভ করে, হে 
ধ্রুব! ভক্তিপুর্ববক এই স্তব পাঠ করিলে সেই ফললাত ,করিতে পারে। হে 
্রব! আমার শ্রীতিকর অন্যান্ত অনেক স্তোত্র আছে, কিপ্ত সেই সকল স্তোত্র 
তোমার কৃত স্তোত্রের ষোড়শ কলর এক খলাও নহে। মাণৰ আআ ক্তপুর্ববক এই 
স্তব শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ হহতে নণ্ম,ক্ত হইয়া, পুণ)ভাগী হইতে গারে। 
হে ঞ্ব! তোমার কৃত এই স্তব পাঠ করিলে পুভ্রহান ব্যাক্তর পুনত্রল।ভ হয়, ধন" 
হীন ব্যক্ত, ধনপ্রাপ্ড হয় এবং ভক্ভিহীন জনও ভক্তিলাভ করিয়া থাকে । বহুতর 
দান ও নানাবিধ ব্রত করিয়া, মানব যে ফলল।ভ করিয়া থাকে; এই স্তবের 
প্রসাদেও তাদৃশ কললাভ হইয়। থাকে। সমস্ত কাধ্য ও সমস্ত মন্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়াও র্ববকামপ্রণ এই স্তব পাঠ কর! কর্তব্য। ৯০-৯৫। 

ভগবান কহিলেন, হে গ্রুব | অৰধান সহকারে শ্রবণ কর, আমি তোমার 
হিতকর বিষয় বলিতেছি; বাছ।তে তোমার এহ পদ সম্যকৃরূপে স্থায়ী হইবে। 
আমার বারাণসীতে যাইবাঃ ইচ্ছ| আঞ্ে, বথায় ভগবান্‌ বিশ্বেখর শ্বরং জীবগণের 
ক্ণে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়, আস্তিমকালে প্রাণিগণকে কর্্মবন্ধন হইতে মুক্তি 
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প্রদান করিয়। থাকেন । ৯৬-৯৮ | সেই কাশীক্ষেত্রই সর্বপ্রকার উপজ্রবদাদী এই 

ংস।র-ছুঃখের একমাত্র নিবারণের উপায়। ইহ কমনীয়, ইহ! নহে” এই প্রকার 
'বুদ্ধিই সেই ছুঃখরূপ মহাতরুর বীজ। সেই বীজ কাশীরপ অগ্নির দ্বার! দগ্ধ হইলে 
দুঃখের আর সম্ভাবনা কোথায়? যেখানে যথার্থ প্রাপ্য বস্ত পাওয়া যায়, যেখানে 
পুনরায় শোকাকুল হইতে হয় না; সেই আনন্দকানন কাশীই পরম হৃখের 
আলয়। যেব্যক্তি অম্বতের আধার মহাদেবের আনন্দকানন পরিত্যাগ করিয় 
অন্থাত্র ঝাস করে, তাহার আর স্থখের সম্তাবন। কোথায় ? কাশীক্ষেত্রে ভিক্ষাপাত্র 
হস্তে করিয়া, চণ্ডালের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করাও ভাল, কিন্তু অন্থত্র 
নিগ্ষণ্টক রাঞ্যভো!গ কিছুই নহে। ৯৯-১০৩। আমি প্রত্যহ বৈকুণ্ট হইতে ভগবৎ- 
পৃজ্য মহাদদেবকে আরাধন! করিবার জন্য কাশীতে গমন কগিয়! থাকি। আমাতে 
যে ত্রিভুবন রক্ষার উপযুক্ত শক্তি আছে, তাঁহ!র কারণ কেবল মহেশ্বর; তিনিই 
আমাকে হৃদর্শনচক্র প্রদান করিয়াছেন। পুরাকালে মহাদেব পদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের 
রেখ! হইতে এই চক্র স্জন করিয়া, আমারও অবধ্য জালন্ধর নামক দৈত্যকে 
বিনাশ করিয়াছিলেন। আমি নেত্রপক্মের ছ।রা মহাদ্দেবের আরাধন| করিয়া, 
ভহারই নিকট হইতে এই স্থদর্শনচক্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ভূতগণের বিদ্রাবণ সেই 
সুদর্শনচক্র তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি প্রথমে প্রেরণ করিয়াছি ; তদনস্তর 
আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। ১০৪-১০৮। এক্ষণে আমি বিশ্বেশ্বর দর্শন 
করিতে কাশীতে গমন করিব, আগ্জ তথায় কাতিকী-বাত্র, এই দিনে তথায় গমন 
ফরিলে বহুততর পুণ্যলাভ হুইয়! থাকে । ১০৯। কাণ্তিক মাসে চতুর্দশী তিথিতে 
উত্তরবাহিনী-গঙ্গ।য় সান করিয়/ যে ব্যক্তি বিশ্বেখ্বর দর্শন করে; তাহার আর 
ুনর্তজপ্ম হয় না। ১১০। এই কথ৷ বলিয়৷ ভগবান্‌ বিণ খ্রুবের লহিত গরুড়-পৃষ্ঠে 
আরোহণকরত, ক্ষণমধ্যে বিশ্বেশ্বরের রাজধানী বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং 
বের মঙ্জল-কামনায় তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, হে ঞ্রব! তুমি এই অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন কর, তাহাতে তোমার ভ্রেলোক্-স্থাপনের তুল/ অঙ্গয় পুণ্য- 
লাভ হইবে। অন্থস্থানে নিষুত সংখ্যক শিবলিজ স্থাপন করিলে যে পুণ্য হয়, 
এখানে একটামাব্র শিবণি স্থাপনে সেই পুণ্যলাঁভ হইয়া থাকে । ১১১-১৯৫। 
এই কাশীক্ষেত্রে কালবশে ভগ্ন-দেবালয়সমূহের যে ব্যক্তি জীর্শোদ্ধার করে, তাহার 
পুণ;সপ্রলয়কালেও ক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি বিশ্তশাঠ্য পরিত্যাগপুর্বধক এ্ছানে 
প্রানাদ নিন্দাণ করাইয়! দেয়, তাহার নুমেরুদানের ফললাভ হইয়! থাকে। ১১৬ 
১১। যেব্যক্তি এই স্থানে বথাশক্তি কূপ, বাপী এবং তড়াগ দিগ্াণ করার, 


একবিংশ অধ্যায় ] ঞ্ব-স্তুতি। ১৫৯ 


টিনা ডিজনি টিটি টড ওভানিনিটিও রিটা টিভিও 
তাহার অন্য স্থান অপেক্ষ। কোটাগুণ পুণ্যলাঁত হইয়া! থাকে । যে ব্যক্তি দেব- 
পুজার জন্য এই ক্ষেত্রে রমণীয় পুষ্পোষ্ঠান নির্মাণ করাইয়! দেয়, তাহার প্রত্যেক 
পুষ্পে স্থবর্ণকুম্থমের অধিক ফললাভ হুইয়! থাকে । ১১৮১১৯। এই স্থানে 
্রঙ্মপুরী নির্মাণ করাইয়া, বর্ষভোগ্য অশনের অহিত সেই গৃহ যে ব্যক্তি ত্রাঙ্গা- 
ণকে দান করে, তাহার যে পুণ্য হয়; তা! শ্রাবণ কর। সমুদ্রের জলরাশি শুক 
হইয়া যায় এবং পর্ধিব ভ্রনরেণুসমূহও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শিবলোকনিব।সী সেই 
মহাতার পুণ্য কখন ক্ষয় হয় না । ১২০-১২১। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মঠ-নিশ্াগ 
করাইয়া, জীবনোপায়ের সহিত সেই মঠ তপস্থিগণকে দান করে; তাহারও 
পূর্বেবাক্ত ফললাভ লইয়। থাকে । এই কাশীক্ষেত্রে বুতর পুণ্য অর্জভ্রন করিয়া, 
যে ব্যক্তি তাহ! বিশ্বেশ্বরে অর্পণ কবে; তাহাকে আর পুনরায় এই ঘোর সংসার- 
সাগরে আগমন করিতে হয় না। ১২২-১২৩। লোকে আমাকে অনন্ত বশিয়া 
থাকে, কিন্তু আমিও কাশীর গুণসমুহের অন্ত পাই না। অতএব হে পরব! কাশীতে 
ত্বপূর্ববক পুণ্য কর্ণের অনুষ্টান করা কর্তব্য, এই স্থানে উপাজ্জিত পুণ্যসমূহের 
ফল অক্ষয় হইয়! থাকে । ১২৪--১২৫। 

গণঘ্বয় কহিলেন, ঞুবকে এইরূপ আদেশ করিয়া, জানদর গরুড়ধবজ তথা হইতে 
গমন করিলেন। তদনন্তব এব বৈষ্ভনাথের নিকট শিবলিজ স্থাপন এবং বৃহৎ 
প্রাসাদ ও সম্মুখে কুণ্ড স্থাপনকরত; বিশ্বেশ্বরের আবাধনায় কৃতকৃত্য হইয়। নিজ 
গঁহে গমন করিলেন। যেব্যক্তি ধ্বেশ্বরের অর্চনা করে এবং বকুণ্ডে উদকক্রিয়া 
করে, সে ব্যক্তি সর্বববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়! অন্ত ফ্বলোকে বান করিয়! থকে । 
১২৬--১২৮। ঞুবের এই উপাখ্যান যে ব্যক্তি পাঠ করে বা পাঠ করায়, সে 
ব্যক্তি অন্তে বিষুলোঁকে গমন করিয়া বিষুর অতিশয় প্রিয় হয়। মানব যদি 
প্রসঙ্গাবধীনও ফ্রবচরিত্র স্মরণ করে, তবে ভাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং 
মহাপুণ্য লাভ হয়। ১২৯--১৩৪। 


১৬৪ কাশীখণ্ড। [ছাবিংশ অধ্যায় 


দবাবিংশ অধ্যায়। 
স্্প নুর্ধি০ 
কাঁশী-প্রশংসা | 


শিবশর্্ম। কহিলেন, হে গণদ্বয়! মহাপাতকরাশির বিনাশক।রী এবং পুণ্যজনক 
গ্রবের এই আশ্চর্য্য উপাখ্যান শ্রবণ করিয়। আমি পরিভূও হইয়াছি। ১। 

অগস্ত্য কহিলেন, শিবশর্্মা! এই কথ বলিতেছেন) এমত সময়ে সেই বিমন 
বায়ুবেগে স্বলোক হইতে পরম অদ্ভুত মহলে?কে যাইয়| উপস্থিত হইল। ২। 
তখন শিবশন্্ম! তেজঃসমুহের দ্বাবা! সমাবৃত সেই লোক দর্শনকরত, বিধুঃগণদ্বয়কে 
জিজ্ঞাসা কগিলেন, সম্মুখে অতি মনোহর ইহ। কোন্‌ লোক ? তখন গণঘ্বয় বলিতে 
লাগিলেন যে, হে মহামতে ! শ্রবণ কব, ইহা স্বর্লোক হইতেও অতি অদ্ভুত দেই 
মহুলেক | ৩-৪। তপন্য। দ্বার বিধৃতকলাষ এবং কল্প।যু মহাত্মগণ এই স্থানে বাস 
করিয়া থাকেন। বিষুবর ল্মবণে ফাহাদের ক্লেশরাশি ক্ষয হইয়াছে এবং মহ!যোগ- 
বলে ধাঁহার! সমস্ত জগৎ তেজোময দর্শন করিযাছেন ; সেই সমস্ত দেবশ্রেষ্ঠগণও 
এই লোকে বাস করেন। (অগস্ত্য কহিলেন) হে শ্রিয়ে! বিষুগণঘ্বয় এই 
সমস্ত বিষয় বলিতেছেন, ইত্যবসরে ক্ষণকাল মধ্যে সেই বিমান তাহার্দিগকে জন- 
লোকে লইয়া উপস্থিত করিল। যেস্থানে সনন্ন প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ 
বাস করেন, তীহার! সকলেই ষোগিশ্রেষ্ঠ এবং উর্দরেত। । এবং অন্যান্য যোগিগণ 
বাহাদের ত্র্ষচর্য্য 'খলিত হয় নাই ও হার! সর্বপ্রকার ছন্ব হইতে নির্ঘ্াক্ত ও 
নির্দলচিত্ত ; সেই মহাত্নগণও এই জনলোকে বাস করিয়৷ থাকেন। ৫-৯। 
অনন্তর তাহার সেই বিমানে আরুঢ় হইয়া, জনলোকের পর তপলোক দর্শন করি- 
লেন। যে স্থানে দাহবর্জিদিত বৈরাজদেবগণ অবস্থান করেন। বাঁহাদের মন বান্- 
দেবে গ্াম্ত আছে, ধাহার! ঝাহ্থদেবেই সমস্ত ক্রিয়া অর্পণ করেন এবং কামনারহিত 
হইয়। তপস্থা। দ্বার কেবল ভগবান গোবিন্দের সন্তেষ-সাধন করেন; সেই সমস্ত 
জিতেক্দ্রিয় মহাত্মাগণও এই তপোলোকে আপসিয়। বাস করিয়। থাকেন । ১০-১২। 
ধাহার। শীলোগ্ছবৃত্তি, বাহার! দক্তোল্‌ খলিক, ধাঁহার! অশ্মকুট্র এবং ঝাঁহারা শীর্ণপর্ণ 
ভক্ষণ করিয! থাকেন, সেই সমস্ত মুনিগণ এই তপোঁলোকে বাম করেন। ১৩। 
বাহার! গ্রান্মকালে পঞ্চাগ্নিসেব! করেন, বর্ধাকালে শ্থশ্ডিলে শয়ন করেন এবং পৌষ 
ও মাথ মাসে জলে অবস্থানকরত রাত্রিযাপন করেন, বে সমস্ত তপস্থিগণ অতিশয় 


ছবাবিংশ অধ্যায় ] কাশ-প্রশংসা । ১৬৯১ 


পিপাসিত হইয়াও কুশের অগ্রভাগে যে জল অবস্থান করে, কেবল তাহাই পান 
করিয়। থাকেন। হার! ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হুইয়াঁও কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া 
থাকেন। ধীঁহারা কেবল পাঁদান্ু্ঠ ভর করিয়! পৃথিবীতে দণ্ডায়মান থাকেন, 
বাহার! উর্ধবাহু, ধাহার! এক দৃষ্টিতে সুর্যের প্রতি চাঁহিয়। থাকেন, ফীহাঁরা একপনদে 
দগায়মান হইয়া, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থান করেন। হারা সমস্ত দিন 
কুম্তক কবিয়া অবস্থান করেন, যাহার! একমাস ব্যাপিয়া কুস্তক করিয়া অবস্থান 
করেন । ধহারা মাসোপবাস-ব্রত কবেন, যঁহাঝ! চাতুর্ম্াস্থয ব্রত করেন, ধাহার! এক 
খত অন্তর জলপান করেন, হারা ছয় মাস উপবাস করেন, যাহারা এক বখসর 
অন্তর চক্ষুর নিমেষপাত করেন। ধাঁহার কেবল মেধনিপতিত বাবি পান করেন, 
তপন্তা করিতে করিতে খাহাদের দেহ স্থাণুব স্তায নিশ্চল হইয়া, মগগণের কণুয়নের 
স্থান হইয়াছে । ধাঁহাদ্দের জটামধ্যে পক্গিগণ নীড় প্রস্তত করিয়াছে; যাহাদের 
দেহ বল্মীকময় হইয়াছে, ধাহাদদের দেহের অস্থিনিচয় কেবল স।য়ুর বার! আবদ্ধ 
রহিয়াছে, খাঁহাদ্দের দেহ লতাসমুহে বেছিত হইয়! গিয়াছে, যাঁহাদের দেহে শহ্য- 
সমুহ নির্গত হইয়াছে, কঠোর তপস্যায় খাঁহাদ্দিগের এইরূপ অবশ্থ। হইয়াছে ঃ 
সেই সমস্ত তপোধনগণ ব্রঙ্গার ন্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করত, অকুতোভয়ে এই 
তপোলোকে বাস করিয়। থাকেন । ১৪-২১। শিবশম্মা গণঘয়ের মুখে এই সমস্ত 
কথা শ্রবণ করিতেছেন ইতিমধ্যে মহোজ্ৰল সত্যলোক তাহার নেত্রপথে পতিত 
হইল। তখন বিষুণর গণঘ্বয়, শিবশন্্মার সহিত সত্বর বিমান হইতে অবরোহণ 
করত, ব্রচ্ম'র নিকট উপস্থিত হুইয়া, তাহাকে প্রণাম করিলেন । ব্রহ্মা তাহাদিগকে 
আশীর্ববাদ করত বলিতে লাগিলেন। ২২-২৩। 
ব্রহ্মা! কহিলেন, হে গণদ্য় | এই ত্রাঙ্গণ শিবশর্শ। বেদ ও বেদাঙজসমূহে 
অতিশয় পারদর্শী, স্মৃত্যুত্ত আটারসমূহে অত্যন্ত নিপুণ এবং পাপকর্ধাসমুহের 
অতিশয় গ্রতিকূল। (অনন্তর ব্রহ্মা শিবশর্মাকে বলিলেন ) হে মহাপ্রাজ 
শিবশর্মন্! আমি তোমাকে ভালরূপে অবগত আছি। হে বতপ! তুমি স্ৃতীর্থে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়! ভালই করিয্লাছ। ২৪-২৫। তুমি যে এই সমস্ত দর্শন 
করিয়! আসিলে, এ সমুদরই সন্বরনশ্বর। আমি দৈনন্দিন প্রলয়ের অনন্তর পুনঃ 
পুনঃ এই সমস্ত স্জন করিতেছি । ২৬। ভগবান্‌ মহেশ্বর বৈরাজলোক পর্যাস্ত 
হার করেন, মশকনুল্য মানবগণ সম্বন্ধে » কথাই নাই। কর্দ্মভূমি বলিয়া 
বিখ্যাত সেই প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষে জরায়ুজ, অগুজ, ব্বেদজ এবং উদ্ভিজ্ষ এই 
চতুর্ধ্বিধ প্রাপিসমুহের মধ্যে মানবগণের একটী মাত্র মহদ্গুণ দেখিতে পাওয়া 
২ 
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যায় এই যে, তাহার! মনের সহিত চপল ইন্দ্রিয়সমূহকে বিজয় করত, সমস্ত 
; গুণবাশির পরম শত্রু লোভ পরিত্যাগপূর্ববক, ধর্ম ও অর্থের অপহরণকর্তা এবং 
বার্ধক্যসম্পাদক কামকে বিচাবপুর্ধবক বিজয করিয়া, ধৈর্য্য-সহকারে, যশঃ, 
লক্ষমী ও শরীরের অপহর্ভা এবং তামসীগতির নেতা ক্রোধকে জয় করিয়া, 
একমাত্র প্রমানের নিলয় ও সম্পদের নিবর্তক মদকে পরিত্যাগপূর্ববক, সর্বত্র 
লঘ্চুতার হেতু অহঙ্কার ত্যাগ করত এবং স্বজনসমুহেও দোষারোপণ করিতে 
ঘতুশীল ও মহাঞ্রোহের আরোপক মতিঘাতী এবং অন্ধ-তামিত্র নামক নরকের 
দক মোহ পরিত্যাগ করিযা; শ্রুতি, স্থৃতি ও পুরাণে উক্ত এবং মহ।জনগণ 
কর্তৃক (েবিত ধণ্মবপ সোপান আরোহণে এই সমস্ত স্থানে অনায়াসে আগমন 
করিয়! থাকে । ২৭-৩৫। হে ঘিজ | সমস্ত দেবগণই কর্ম্মভূমির অভিলাষ করিয়া 
থাকেন, যেহেতু তাহারা সকলেই সেই কর্ম্মভূমিতে অর্জি্বত পুণ্যবাশির ফলেই 
স্বর্গ প্রভৃতি লোকসমুহে আগমন করত, ভোগভাগী হইয়া থাকেন। ৩৬। 
হে বিগ্রা! আর্ধ্যাবর্তের তুল্য দেশ, কাশীর তুল্য পুরী এবং বিশ্বেশ্বরের তুল্য 
শিবলিজ, ব্রক্গাণ্ডের মধ্যে কোন স্থানেই নাই। নানাবিধ স্বর্গ আছে, যেখানে 
£খমাত্র নাই এবং যেখানে পুণ্যশ্ীলগণ সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া! বাঁস 
করিতেছেন। ব্রদ্ষাণ্ড মধ্যে স্বর্গলোক হইতে অধিক রমণীয় আর কোন স্থান 
নাই, সকলেই তপস্া, দান ও ব্রতাদি করিয়! ব্বর্গের জন্যই বত্বু করিয়া 
থাকে । ৩৭-৩৯। নেই স্বর্গ হইতে অধিক রমণীয় পাতালভূমি, এই কথা স্বয়ং 
নারদ পাতাল হইতে সমাগত হুইয়, দেবগণেব মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। যে 
পাঁতালে আহলাদজনক শুভ্র মণিসমুহ প্রভা বিস্তার করিয়!, নাগলমুহের অজের 
আভরণরূপ শোভ। পাইয়। থাকে ; দেই প।তালের তুল্য স্থান আর কৈ? ইতস্ততঃ 
দৈত্য ও দানবগণেব কন্যাগণ কর্তৃক স্থশোভিত সেই পাতালে কোন্‌ বিমুত্তু 
পুরুষেরও প্রাতি না জন্মিয়া। থাকে ? ৪০-৪২। তথায দিবসে সূর্ধ্যরশ্মি কেবল 
প্রভা বিতরণ কবিয়। থাকে কিন্তু আতপ বিতরণ করে না, এবং রাত্রিকালে 
চন্দ্ররশ্মি কেবল জ্যোত্ন্না প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু শীত-কিরণ বিতরণ করে 
না। ষে স্থানে কাল গত হইলেও দনুজগণ তাহ! জানিতে পারে না। বেখানে 
রমণীয় বন, নদী, উদকৃষ্ট জলাশয়, সম্পূর্ণ কলাবিভা, পুংস্কোকিলালাপ, পবিত্র বস্ত্র, 
অফ্তি রমণীয় ভূষণ, গন্ধ প্রস্থৃতি নানাবিধ অনুলেপন, শ্রুতিছারী বীণা, বেণু ও 
মুরঙ্গাদির ধ্বনি এবং হাটকেশ নামে সর্বপ্রকার কামদ শিবলিজ এই সমস্ত এবং 
অন্যান্য নানাবিধ রমণীয় ভোগসমুহ পাতাঁলবালী দানব, দৈত্য ও উরমুগলহ কর্তৃক 
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ভুক্ত হইয়! থাকে । ৪৩-৪৭। হে ্বিজ| ইলাবৃত নামক বর্ষ পাতাল লোকসমুহ 
হইতেও রম্য, এই ইলাবৃত শ্রমের পর্বতের চারিদিক আশ্রয় করিয়া অব- 
স্থিত। 8৮। হে দ্বিজ | পুগ্যাত্মাগণ এই ইলাবৃতবর্ষে সর্ধবপ্রকারে ভোগ্য 
পদার্থের উপভোগ করত, অবস্থান করেন এবং ভ্ত্রীগণ এই স্থানে সর্বদা নব 
যৌবনে ভূষিত থাকেন। ৪৯। এই ইলাবৃভকে ভোগভূমি বল! যায়, ইহা অন্থাত্র- 
কৃত পুণ্যকর্ম্ের বিনিময়ে অজ্ছিত হইয়! থাকে। তোমার ন্যায় ধাঁহার! তীর্থে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়৷ থাকেন, তাহারাই এই ইলাবুতে নান প্রকার ভোগলাত 
করিতে পারেন। ৫০। ধাঁহার সত্যবাদী, ধাঁহারা পুত্র, কলগ প্রভৃতি রাখিয়! 
প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং ধাঁহারা পরোপকার করিবার পন্য স্বখ, আয়ু ও ধন- 
সমূহকে ক্ষয় করিয়! থাকেন; তাহারাই এই ভোগভূমিতে নান! প্রকার উপভোগ 
করিতে পারেন। ৫১। বর্দিও সমুদ্রের অন্তরে অন্তরে অনেক দ্বীপ বর্তমান 
আছে, কিন্তু এই জগত্ীতলে জদ্ুদ্বীপের স্তায় মনোহর অন্য কোঁন ঘীপ বর্তমান 
নাই। ৫২। সেই জন্দুবীপের মধ্যেও নয়টা বর্ষ বিগ্ভমান আছে, দেই নয়টী 
বর্ষের মধ্যে আবার ভারহ্বর্ষই সর্ববাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ, কাঁরণ এই ভারতবর্ষ কর্ম্ভূমি 
বলয়! খ্যাত এবং ইহ দেবগণেরও দুর্লভ । ৫৩। কিম্পুরুষ প্রভৃতি অন্যান 
যে নয়টা বর্ষ জদ্ৃত্বীপের মধ্যে বর্তমান আছে, দেই সকল কেবলমাত্র ভোগত্মি। 
এ সকল বর্ষ দেবগণেরই ভোগ্য, এই সকল স্থানে খ্বর্গ হইতে আগমন করিয়া, 
দেবগণ নানাপ্রকার ক্রীড়! করিয়! থাকেন। ৫৪। 

এই ভারতবর্ষ নয়সহআ যোজন বিস্তৃত এবং ইহা স্থমেরুর দক্ষিণভাগে অব. 
শ্থিত। ৫৫। ভারতবর্ষের মধ্যেও হিমালয় ও বিদ্ধ্যপর্ববতের মধ্যভাগে অবস্থিত 
ভূভাগই পরম পুণ্যপ্রদ, তন্মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার মধ্য ভূভাগই পরম উৎকৃষ্ট ও 
সেই ভূভাগকে অন্তর্বেদী বল! বায়। ৫৬। কুরুক্ষেত্রই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব 
প্রকার ক্ষেত্র হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও নৈমিষারণ্য নামক স্থান পরম 
শ্বর্গ-সাধন। ৫৭। নিখিল ক্ষিতিমগুলে নৈমিষারণ্য এবং অন্যান্ত সর্বপ্রকার ভীর্থ 
হইতেও ভীর্থরাজ প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। ৫৮। তার্থরাজ নামে বিখ্যাত 
প্রশ্লাগক্ষেত্র স্বর্গ মোক্ষ, এবং সর্বপ্রকার অভিলাধানুরূপ ফল প্রদান করিতে 
সমর্থ ।৫৯। হে ঘিজ! পুর্ধবকালে কোন দিবদ আমি তুলাফন্ত্রের এক দিকে 
সকল যজ্ঞ এবং এক দিকে সেই পম রমণীয় কামনাপৃরক তীর্থরাজকে সন্নিবেশিত 
করত, তোলন করিয়াছিলাম কিন্তু দক্ষিণাঁদির সহিত বর্তমান নিখিল যত হুইতেও 
লেই তীর্দন্গার অধিক, ইছ। আমি সেই ক্ষণে প্রতাক্ষ করিয়াছি এবং ইহ! অবলোকদ 
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করিয়া! হরি, হর এবং অগ্ঠান্য সকল দেবগ্নণই এ তার্থরাজের প্প্রয়াগ” ( যাগসমূহ 
'হইতেও প্রকৃষ্ট ) এই নাম প্রদান করিযাছ্েন | ৬০-৬১। ষে তীর্থরাজ প্রয়াগের 
নাম মাত্র গ্রহণ করিলেও স্মরণকারীর দেহে কদাচিৎ কোন পপ অবস্থান করিতে 
পরে না; সেহ প্রয়াগেন অধিক আর কি বর্ণন কবা যাইতে পারে ? ৬২। 
পাপ হইতে পরিত্রাণকারী জগতে অনেক তীর্থ ই বিদ্কমান আছে বটে কিন্তু তাহার৷ 
পাঁপ হইতে পরিশুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল প্রদান কবিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু এই 
প্রয়াগতীর্ঘ পাপ-পরিশুদ্ধি ছার! স্বর্গাদি ছুলভফলও প্রদান করিয়া! থাকেন। ৬৩। 
সহ জন্মান্তরেও যে সকল পাপ অর্জ্জিত হয় এবং ষে সকল পাপ অনন্ত ব্রত, 
তপঃ দান ও জপদমূহের দ্বারা ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; সেই সকল পাপও তীর্থ- 
রাজ প্রয়াগ গমনোগ্যত তাদৃশ পাপীজনেব শরীবে ভয়ে বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় অতি- 
শয় কম্পমান হুইতে থাকে । ৬৪-৬৫। অনন্তর যখন সেই ব্যক্তি অর্ধপথ অতি- 
ক্রমণ করত, নিজ চিত্তকে প্রয়াগ গমনের জন্য আরও দৃঢ় করেন, সেই কালেই 
সেই সকল পাপ সেই ব্যক্তির শরীর হইতে পদীন্তর পলায়নের চেষ্ট। করিয়া 
থাকে। অনন্তর যদি অতিশয় শুভা দৃষ্ট বশে সেই ব্যক্তি তীর্থরাজ প্রয়াগের দর্শনে 
সমর্থ হয়, তাহ! হইলে সেই দর্শনক্ষণেই সু্্যোদয়ে অন্ধকার সমুহের গ্ঠায় তাহার 
শরীর হইতে পাঁপসমুহ সন্বর দূরে পলায়ন করে । ৬৬-৬৭। ত্বক্‌, মাংস প্রন্তৃতি 
সপ্ত-ধাতুময় দেহে যত প্রকার পাপ বর্তমান থাকিতে পারে, সেই সকল পাপ, 
বাস্তবিক জীবগণের কেশসমুহেই অবশ্থিতি করে, এই কারণে এই প্রয়াগক্ষেত্রে 
কেশবপন করিলে নিরাশ্রয় পাপগণ জীবদেহ ছাড়িয়। প্রস্থান করে। ৬৮। এই 
প্রকারে কেশ বপন করিয়। নিষ্পাপ হইলে পরে, এই প্রয়াগক্ষেত্রে মনুষ্ের গঙ্জা- 
যমুনাসজগমে সান কর! (বধেয়। প্রায়াগক্ষেত্রে গঙ্গা যমুনাসজমে যাহ! অভিলাষ করিয়। 
স্মান করা যায়, তাহ। নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। ৬৯। এই প্রকাঁবে বিধিপুর্বধক 
প্রয়াগে স্নান করিলে বিপুল পুণ্যরাশি লাভ করিয়া, তাহার ফলে নান! প্রকার 
পবিত্র ভোগ উপভোগ করত সেই অর্জিত পুণ্যবলেই অন্তে নিষ্পাপ হইয়া, 
মৌক্ষ পর্য্স্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৭০। যেব্যক্তি অগ্ধান্য সর্ব প্রকার কাম 
পরিত্যাগ করিয়) কেবল মোক্ষের অভিলাষে গঙ্গাবমুনানজমে স্ংন করেন; তিনি 
দর্ববকামগ্রদ তীথরাজ প্রসাদাঁৎ মোক্ফলও লাভ করিতে পারেন ইহা নিঃসংশয়। 
দ১1' ভারভাখ্য মহাবর্ষে ভীর্ঘরাজ প্রয়াগ ছাঁড়িয়া, যে ব্যক্তি অস্ত কোন স্থান 
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সিক্ধ হয় না। ৭২। হেদ্বিপ) ব্সামি সত্যলোক এবং প্রয়াগে কেন জো 
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দেখিতে পাই না, সেই প্রয়াগক্ষেত্রে ধাহারা শুভকর্ম্ম করেন; তাহারা দেহান্তে 
আমার এই লোকে বাস করিতে পারেন। ৭৩। পৃথিবীমগ্ডলে ধাঁহারা তীর্থসেবা 
করিতে অভিলাঁধী, তাহার! যেন এই তীর্থরাঁজ প্রয়াগ ছাড়িয়া, অন্য কোন তীর্থের 
সেবা করেন না। ৭৪। হে বিপ্রেন্্র! ভূপতি এবং ইত্তর কিগ্করে যেমন প্রভেদ, 
নেই প্রকারে তীর্থবাজ প্রয়াগ এবং অন্যান্য যাবতীয় তীর্থের অন্তর, ইহ! নিশ্চয় 
জানিও। ৭৫। যে কোন প্রকাবে যদি কোন ব্যক্তি এই ভীর্থরাজ প্রয়াগক্ষেত্রে 
প্রাণ পবিত্যাগ কবে, তাহার অপধাত স্বত্যুদেষ হয় না, প্রত্যুত সে ব্যক্তি মরণান্তে 
অভীগ্নিত ফল লাভ করিতে পারে। ৭৬। হেছ্িজ! যে ভাগ্যবাম্‌ জীবের 
অস্থিনিকরও অদৃষ্টবশে এই প্রয়াগক্ষেত্রে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তির কোন 
জন্মেও দুঃখলেশ বিষ্মাঁন থাকে না। ৭৭। ব্রশ্গহতাদি ভুরপনেয় পাপসমূহ হইতে 
যে বাক্তি মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি ব্রক্ষণগণের বাক্যানুসারে যেন 
বিধিবত তীর্থরাজ প্রয়াগেরই সেবা করে; তাহাতেই সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে পারে, ইহ! নিঃসংশয় ৷ ৭৮। হে বিপ্রেন্দ্র শিবশন্মন্! আর অধিক 
কি বলিব, ষে ব্যক্তি মহতী উন্নতি প্রার্থনা! করে, তাহ।কে সর্দ্বথ! এই নিতাদিত 
তীর্থেব ( প্রয়াগের ) উপাগনা কর! কর্তব্য, কারণ জগতীতলে এই প্রকার প্রকৃষ্$ 
তীর্থ আর নাই। ৭৯। তীর্ঘরাজ প্রয়াগ এবং নিখিল ভূমগুলে অন্যান্য যত কিছু 
তীর্থ আছে, সর্ববাপেক্ষ। অবিমুক্তপুরী বারাগমী অনায়াসে মুক্তিদ।য়িনী এই কারণে 
এ তীর্থ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ৮০। অবিমুক্তক্ষেত্র প্রয়াগ হইতেও রমণীয় এ 
বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই, কারণ সেই বারাণনীক্ষেত্রে স্বয়ং বিশ্বনাথ সাক্ষাৎ 
বিরাজমান রহিয়াছেন। ৮১। সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত মহাক্ষেত্ হইতে 
অধিক রমণীয় স্থান ব্রঙ্জাণ্ড মধে অন্য কুত্রাপিও বর্তমান নাই। ৮২। এই পঞ্চ- 
ক্রোশ-পারমিত অবিমুক্তক্ষেত্র ব্রহ্মাগুগোলক মধ্যে অবস্থিত হইলেও ইহ! ব্রপ্মাণ্ডের 
অন্তর্গত বলিয়া গণনীয় নহে । ৮গ। প্রলয়কালে একাকার সমুদ্রও যেমন ক্রমে 
ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাঁকে, ভগবাম্‌ বিশ্বন।ধ, সেই প্রকারে ম্বকীয় ত্রিশূলাগ্র 
দ্বার! অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে উদ্ধে উঠাইয়! থাকেন। ৮৪। হেদ্িজ! জবিমুক্তক্ষেত্র 
মহাদেবের ব্রিশুলাগ্র ভাগে শৃন্যে অবস্থান করিভেছে। এ ক্ষেত্র বাস্তবিক ভূমিতে 
অবস্থিত নহে, মুবুদ্ধি ব্যক্তি ইহ! দেখিতে পায় না) জ্ঞ।নিগণ ইহ! প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন । ৮৫। এই কাম্ীতে সর্ধবদাই সত্যযুগ বর্তমান রহিয়াছে এবং এই 
কউন্েত জর্তহকলেই মহল বিস্তমান।। বিশ্ছনী বেন পবিজ্ঞ আজম অবিদুক্ত 
ক্ষেতে কখনও গ্রহণের অন্ত জখব। উদ্যধ জ্ বেজে শুক অত সিন ছু 
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না। ৮৬। কাশীপুরীতে সর্ববদাই উত্তরায়ণকাল, সর্ববকালেই সেই স্থলে মহোদয় 
হইয়। থাকে ।' সেই বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত পুরীতে সর্বদাই সর্বব প্রকার মঙ্গল বিদ্যমান 
রহিয়াছে । ৮৭। ভূমিতলে যেমন সহজ নারী বিষ্ভমান রহিয়াছে, সেইরূপ 
কাশীও একটা সাধারণ নগরীমাত্র ইহ! বিবেচন| করিও না; কারণ কাশীপুরী 
অনির্ব্বচনীয়রূপ। এবং সর্ববপ্রকারে অলৌকিকী। ৮৮। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি 
চতুদ্দশ ভুবন স্থষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু এই কাশীপুরীকে স্বপ্নং বিশ্বেশ্বর প্রভু 
স্থজন করিয়াছেন । ৮৯। প্ুরাকালে যম বহুকাল ব্য।পিয়৷ সুুশ্চর তপন্তা| করত 
ব্রেলোকে)র সকল জীবগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়/ছেন, কিন্তু বারাণসী- 
পুরীতে তাহার কোন আধিপত্য নাই। ৯০। নিখিল চরাচরবাপী জীবগণের কৃত 
শুভাশুভ সকল কণ্মই চিত্রগুপ্ত অবগত আছেন, কিন্তু কাশীবাসীগণের কৃত শুভা- 
শুভ কর্মের বিষয় জানিবার ক্ষমত| তাহা নাই। ৯১। হে দ্বিজোত্তম! কাশীপুরীতে 
যমদুতগণের প্রবেশ করিবার ক্ষমত| নাহ, মহাদেবের অনুচরগণই বারাণসীপুরীব 
রক্ষা করিতেছে। ৯২। গেই কাশপুবীতে যাহার! দেহত্যাগ করে, স্বয়ং বিশ্বনাথ 
তাহ।দের জ্ঞানোপদেশ কণিয়! থাকেন। কাশীপুরীতে যাহার! পাপ করে, প্রাণাস্ত 
হইলে স্বয়ং কালভৈরব, তাহাদের শান্তি প্রদান করিয়। থাকেন। যমরাজের সেই 
সকল লোকের উপরও কোন আধিপত্য থাকে না। ৯৩। সেই কাশীপুরীতে পাপ 
কর। কখনই উচিত নহে, কারণ পাপাগণ সেই স্থানে দারুণ রুদ্রযাতন। ভোগ করিয়। 
খাকে। অহ! রুদ্রপিশাচত্ব নরক-যন্ত্রণা হইতেও স্তৃহুঃনহ । ৯৪। “পাঁপই 
কর্তব)” এই প্রকার মতি যি হয়, তবে কাশী ছাড়িয়। জন্থাত্র পাঁপ করা কর্তব্য, 
কারণ পাপ করিবার জন্য বিপুল পৃথিবী পড়িয়। রহিয়াছে । ৯৫। অতিশয় কামা- 
তুর হইলেও জীবগণ যেমন আপনাগ্ন জননীকে পরিত্যাগ করিয়া! থাকে, তক্ররপ 
অতিশয় পাপা ব্যক্তিরও মুক্তির অিলাষে একমাত্র কাশী পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র 
পাঁপ করাই কর্তব্য। ৯৬। যাহার! পরনিন্দা করে, যাহার পরদার অভিলাধী, 
তাহাদের কাশীতে থাক! উচিত নহে $ কারণ কোথায় সেই পবিত্র কাশী, আর 
কোথায়ই ব৷ সেই স্বুণিত পাপকার্্য ? যাহার! প্রত্যহ প্রতিগ্রহ করিয়া, ধনের 
অভিলাষ করেঃ এবং যাহার! বঞ্চনীপুর্ববক পরধন গ্রহণ করে, সেই সমস্ত মাঁনব- 
টাণেরও কাশীতে বাদ কর! ডচিত নথে। কাশীতে সর্বদা পরপীড়াকর কর্ম 
পরিষ্যাগ করিবে। ঘদি কোন ছুরাত্ম। এখানে আসিয়াও পরকে পীড়। প্রধান 
করে, তবে তাহার কাশীবাসে কি ফল হইল ? ৯৭-৯৯। যাহারা মহাদেবকে 
পরিত্যাগপুর্ক অগ্য দেবতাকে ভক্তি করে, তাহাদের কোন প্রকারেই মহা- 
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দেবের রাজধানীতে বাস কর! উচিত নহে। ১০০। হেবিপ্র! যেসমস্ত মানন 
অর্থার্থী ব1 কামার্থী তাহাদের অবিমুক্তক্ষেত্রে বাঁস কর! উচিত নহে, যেহেতু সেই 
ক্ষেত্র কেবল মুক্তির জন্য । যাহার! শিবনিন্দাপরায়ণ যাহারা বেদনিম্দুক এবং 
যাহার! বেদাচারবহিভূর্ত, তাহাদেরও বারাণসীতে বাস কর! উচিত নহে। যাহারা 
পরক্রোহী, যাহারা পর সম্পদ্‌ দেখিয়া ঈর্ষ! করে এবং যাহারা পরকে ক্লেশ প্রদান 
করে, তাহাদের পক্ষেও কাশীবাসে কোন ফল নাই। যে সমস্ত ছূর্বব,দ্ধি জীবগণ 
মনোমধ্েও কাশীর জন্য আনন্দিত না হয়, মুক্তির বার্থ1ও তাহাদ্দের অতি দূরে অব- 
স্থান করিয়া থাকে । এই ভূতল মধ্যে কোন স্থানেই জ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না। 
হে ছ্বিজশ্রেষ্ঠ ! চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতরাশি, শ্রদ্ধার দহিত দেশ, কাল ও পাত্রভেদে 
তুলাপুরুষ প্রভৃতি দান, যম, ব্রশ্গাচর্য্যাদি নিয়ম, পৃজা, শরীরশোষণপূর্্বক কঠোর 
তপস্ত, গুরুদত্ত মহামন্ত্র জপ, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যজ্জসেব!, গুরুসেব। এবং 
নানাবিধ তীর্থযাত্র। করিলেও সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়! যাঁয় না । ১০১-১০৯। যোগ 
ব্যতিরেকে জ্ভান উৎপন্ন হয় না, যথার্থ তত্বের অর্থানুশীলনের নামই যোঁগ। গুরু 
কর্তৃক উপদিষ্ট পথের অনুসরণ ও সর্বদা অভ্যাসবশেই সেই যোগ সাধিত হইয়! 
থাকে । স্থদুরশ্রবণ প্রভৃতি নানা প্রকার বিত্ব সেই যোগের বিরোধ, স্থৃতরাং 
যোগাভ্যাসপূর্ববক এক জন্মে কেহই জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে নুব্রত! 
তপস্যা, জপ ও যোগ ব্যতিরেকেও এক জন্মই কাশীতে মুক্তি লাভ হুইয় 
থাকে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ | তুমিও পবিত্র চিত্তে কাশীতে যে পুণ্য অর্জন 
করিয়াছ, উত্তরকালে তোমার সেই পুণ্যেরও মহাফল রহিয়াছে । ১১*---১১৩। 
গণদ্বয়ের সমক্ষে শিবশন্াকে এই সমস্ত বলিয়া, ব্রহ্ম! নিরস্ত হইলেন। মহামন! 
শিবশন্দীও এই সমস্ত শ্রবণ করিয়|! অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ১১৪। 


ব্রয়োবিৎশ অধ্যায়. 


"সপ ভি ০০ 


চতুরভূজাভিষেক-কথন | 
শিবশশ্মী কহিলেন, হে নত্যলোকেশ্বর ! সর্বলোকের গ্রপিতামহ বিধে | 
জমি আপনার নিকট কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা! করি, বর্দি কোন ভয় না থাকে? 
ডাহা হইলে সে বিষয় আপনার সমীপে নিবেন করি । ১। 
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ব্রক্মা কহিলেন, হে শিবশর্দন্‌! তুমি যাহ! জানিতে ইচ্ছুক তোমার মনোগত 
'সেই বিষয়টা আমার অবিজ্ঞাত নহে, তুমি নির্ববাণ মুক্তির বিষয় জানিতে ইচ্ছা! 
করিয়াচ, এই বিষুণগণথ্য় তোমাৰ নিকট তাহ! কীর্তন করিবেন। এ সংসারে 
এই বিষ্ুলগণদ্বয়ের কোন পদার্থই অজ্ঞাত নাই, ইহারা ব্রহ্মাণ্ডের সকল বার্তাই 
বিদিত মাঁছেন। ২-৩। এই কথা বলিয়া! ব্রহ্ম! তাহাদের যথেষ্ট সকার করত 
বিদায় প্রদান করিলেন। তাহারাও লোকভ্রষ্ট! ব্রচ্মাকে নমস্কারপুর্ববক হষ্টান্তঃ- 
করণে নিজ যাঁনে আরোহণ কবিষা, বিষুলোক লক্ষ্য করত প্রস্থান করিলেন। 
অনন্তর গমন করিতে কবিতে পথিমধ্যে শিবশর্ন্ম। পুনর্ববার বিষুগণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। ৪-৫। শিবশন্ম। কহিলেন, হে গণদ্ধয! আমরা কতদূর আিয়াছি 
এবং আব আমাদের কতদুরই বা যাইতে হইবে? তে ভদ্রদ্বয়! আমি অন্যান্য 
বিষয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার! প্রসন্নচিন্তে তাহ! কীর্তন 
করুন। ৬। কাক্চী, অবস্তী, ঘারবতী, কাশী, অযোধ্যা, মায়াপুরী ও মথুরা এই 
সাতটী পুরীই মোক্ষ প্রদানকারিণী, ইহা পুরাণে দেখিয়াছি। এইক্ষণে শুনিতেছি 
যে, ভগবান্‌ বিশ্বত্রষ। আর ছয় পুরীকে ছাড়িয়। কাশীপুরীতেই কেবল মুক্তি 
স্বাপন করিয়াছেন, তবে কি সম্প্রতি আমার মুক্তি হইবে না? ৭-৮। এই 
সকল বিষয়ের যথাষথ উত্তর আপনার! আমার নিকটে প্রদান করুন। শিখশন্ম্মার 
এবম্থিধ বাক্য শ্রবণ করিযা, গণঘ্বয় আদরপূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৯। 
গণদয় কহিলেন, হে অন্ঘ! তুমি যাহা জিজ্ঞাস! করিয়াছ তাহার বথার্থ উত্তর 
প্রদান করিতেছি। ভগবান্‌ বিষ্ুর অনুগ্রহে আমর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
সকলই অবগত আছি। ১০। হেবিপ্র! সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে যে পর্যাস্ত 
উদ্ভাসিত হয়, সযুত্র, গিরি ও কানন-বেগ্টিত দেই স্থানকে পৃথিবী বলা যায়, 
উপরিভাগে তাব পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও বর্তলাকাবমিত অবকাশকে আকাশ কহা 
যায়। ভূমি হতে লক্ষ যোজন উপরে র্যা অবস্থান করেন। ১১-১২। হে শিব- 
শর্মন্‌ | সূর্ধয হইতে লক্ষ যোজন উপরিভাগে চন্দ্র অবস্থান করেন। চন্দ্র হইতে 
লকঙ্গ যোজন উপরে নক্ষত্রম গুল অবস্থিত। ১৩। হে সৌম্য! নক্ষত্রমগুল হইতে 
ছিলক্ষযোজন উপরিভাগে বুধগ্রহ বিরাজমান, বুধ হইতে দ্বিলক্ষযোজন উপরে 
শুক্র, শুক্র হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উপরিভাগে মঙ্গণগ্রহ বিরাজমান রহিয়া- 
ছেন। ১৪। মঙ্গল হইতে দ্বিলক্ষযোজন উপরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে 
ছিলক্ষ যোজন উপরিভাগে শনৈশ্চর বিরাজমান রহিয়াছেন। ১৫। শনৈশ্চর হইতে 
লক্ষযোজন উপরে সগুধিমগুল অবস্থান করিতেছেন। সগুডধিমগ্ডল হইতে লঙ্গ- 
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যোজন উপরে রব অবস্থিত। ১৬। ধরণীতলে পাচারে যে বস্তর উপর গমন, 
করা যাঁর, তাহাকে ভূলোক বল! যায়। সমুদ্র, দ্বীপ ও কানন এ সকলকেও 
তুলোক বল! যায়। ভূঁলোক হইতে সূর্ধ্য পর্য্যন্ত ভূবর্লোক বলিয়া কীর্তিত। হে 
বিপ্র! আদিতা হইতে ঞ্ুবলোক পধ্যন্ত স্বর্লোক বল! যায়। ১৭-১৮। ক্ষিতি 
হতে এককোটি যোজন উদ্দ্ধ মর্লোক | ভূলোক হইতে দুই কোটি যোজন উদ্ধে 
জনলোক অবস্থান কবিতে"ছ, ইহ! পুরাণশ্াস্ত্রজ্জ জনগণ কীর্তন করিয়া! থাকেন। 
১৯। ভূতল হইতে চারিকৌটি যৌজন উদ্ধে তপোলোক অবস্থিত । ক্ষিতি হইতে 
মফ্টকোটি যোজন উদ্ধে সত্যলোক রহিয়াছে, ইহ! শান্সে কথিত হয়।২০। যে 
স্থানে সকল জীবের মভয়দাতা ভগবান্‌ শ্রীপতি সাক্ষাৎ বিরাজমান আছেন; সেই 
বৈকুষ্টলোক সত্যলোকের উপরিভাগে, ভূতল হইতে ষোড়শকোটি যোজন উত্ধে 
বিরাজমান। সেই বৈকু% হইতে ষোড়শগুণ উদ্ধে শিবলোক কৈলাদ অবস্থিত, 
সেই কৈলাসে পার্ববতীর সহিত মহাদেব, গণেশ, কার্তিকেয় ও নন্দি প্রভৃতি পারি- 
যদগণে বেছিত হঈয়! বিবাজমান রহিয়।ছেন। সেই ভগবান বিশ্বেশ্বরের স্থিতি 
প্রযুক্ত কৈলাস সর্ববস্বরূপ ধলিয়! কীর্তিত হইয়! থ'কে। ২১-২৩। নিজ লীলাবশে 
নান। প্রকার মুণ্তিধারী সেই অদ্ধিতীয স্বরূপ ভগবান্‌ বিশ্বেশবরের ক্রাড়।৫েেই এই জগণ 
স্যফট এবং এই মংসাঁর সেই বিশ্বেশ্বর নামে খ্যাত পরম ব্রন্মের আজ্ঞাকারী। ২৪। 
সেই বিশ্বনাথ সকলেরই শাসক, কিন্তু তাহার শাসক কেহ নাই। তিনি স্বয়ং তৃত- 
গণকে স্থ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন, আবার প্রলয়কালে বিনাশও করিতে- 
ছেন। ২৫ & সেই বিশ্বনাথ অদ্বিতীয় এবং সর্বজ্ঞ ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়! থাকে। 
তিনি নিজের ইচ্ছাঁতেই সর্বব প্রকার উদ্ভম করিয়া থাকেন। এ সংসারমধ্যে 
তাহার প্রবর্তকও কেহ নাই, নিবর্তকও কেহ নাই। যিনি সাক্ষাত অমুর্ভ পরমত্রক্ষ 
অথচ বিনি শ্রঃতিকীত্তিত সগুণ সমুর্ত ব্রহ্মা, যিনি সর্ববর্যাগী, নিত্য, সত্য এবং 
সর্ববথ। ঘৈতবিবর্জিত। ২৭। যিনি সকল কারণ হইতে পরাগুপর ও সর্বব হইতে 
উৎকৃষ্টরূপ ক্র্নন্বরূপ যে পরমেশ্বরের আনন্দই সাক্ষাৎ ,স্বরূপ, ইহা শ্রতিসমুহ 
কীর্তন করিয়! থাকেন। ২৮। বেদচতুষ্টয়, বিষুঃ ও ব্রঙ্গা। পর্য্যন্ত ধাহার বাস্তবিক 
তত্ব অবগত নহেন, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর। ২৯। ধিনি স্বকীয় তত্ব আপ- 
নিই অবগত আছেন, ধিনি সর্বেবাতুকৃষ্ট জ্যোতিংস্বরূপ এবং সকলেরই হ্াদয়ে অবস্থান 
করিতেছেন। যিনি যোগিগম্য, ছার কোন নাম নাই অথচ ধিনি কেবল প্রমাণ- 
মাত্র-গোচর। ৩০। বিনি নান! রূপ অথচ যাহার কোন রূপ নাই, ধিনি সর্ধবগত 
হইয়াও জীবগণের ইন্ড্রিয়গোচর নহেন, ধিনি অনন্ত অথচ ধিনি মহাকালয়পী, যিনি 
৮৬২ | 
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সকল বিষয়ের বেশ] এবং সর্ধব প্রকার ক্রিয়াবর্জজিত । ৩১। সেই ভগবান মহে- 
শ্বরের স্ববপ এই এরক|রে কীত্তিত হইয! থাকে যে, অর্দচন্্র তীহার ললাটভূষণ, তাহার 
গলদেশ তমালসদৃশ নীলবর্ণ ও ণলাটদেশে তৃহীয় নেত্র অতিশয় বিকাশ প্রাপ্ত 
হইতেছে। ৩২। তাহার বামার্ স্ত্রী যুত্তিতে শোভ| পাইতেছে, অনন্ত নাগ উ।হার হস্তে 
ভূষণরূপে বিবাঁজমান, মন্দাকিনীর তবঙ্গ নিবহের সম্পর্কে তাহার জটাজ.ট সর্ববদ। 
প্রক্ষালিত। ৩৩। কামদেণের শরীর দাহে সঞ্জাতভস্মবাজির সম্পর্কে সর্ববদ! ধুলি- 
ধূম খীকৃত অবয়বসমুহে তিনি সর্ববদ| উজ্জ্বল রহিযাঁছেন। অতি মনোহর গাত্রসমুহে 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সর্পবিভূষণ ধারণ করিয়া, তিণি বিরাজমান রহিযাছেন। ৩৪। 
স্ববিশাল বুধরাজরূপ রথে তাহার গতি, অজগব নামক ধনু সর্বদাই তাহার হস্তে 
দেদীপ্যমান, গঞজচর্্মই তাহার উত্তরীয় বস্ত্র এবং তিনি পঞ্চবদন। ৩৫। মহাম্বত্যুর 
ও ভয়দায়ী গণসমুহে তিনি সর্ব! পরিবেষিত, শরণাগত অধিগণকে তিনি ত্রাণ 
করিয়। থাকেন এবং তিনি ভক্তজনের নির্ব।ণ-প্রদীত। । মনোরথপথ হইতেও 
তিনি অতীত এবং সর্বদা তিনি প্র।ণিগণকে বৰ প্রদানে উদ্ভত বহিয়াছেন। ৩৬। 
হে দ্বিজ! পরাবর রুদ্ররূপে সকল জগ ব্য।পিযা অবশ্থ।নকারী অপবিমেয়স্বরূপ 
ভগবান্‌ মহেশ্বরের এই প্রকার শ্বরূপ পুবাণাদিতে পরিকীতস্তিত আছে। ৩৭। 
বাস্তবিক নিরাকার হইলেও মায়াবশে সাকার সেই শিবই জীবগণের ভুক্তি 
অথব! মুক্তির একমাত্র কারণ, মহাদেৰ ভিন্ন মোক্ষ প্রদান করিতে আব কাহাবও 
সাম্য নাই। ৩৮। সেই অনাখ্যেযম্বরূপ ভগব।ন্‌ দৃশ্যাদৃশ্যরূপী জনার্দন, এই 
অখিল চরাচর বিশ্বকে মহাদেবের অধীন কিয়া! রাখিয়াছেন। এই প্রকার সুড়ানী- 
পতি মহেশ্বরও এই শিখিল জগণ্কে ভগবান্‌ বিষুণব অধীন করিয়া, নিত্য নিজ 
অভিপ্রায়ান্ুরূপ লীল। করিতেছেন। ৩৯-৪* ॥ শিবও যেমন বিষুঃও সেই প্রকার। 
ধিনি বিধুঃ, তিনিই শিব, শিব ও বিষুর অল্পমাত্রও ভেদ নাই। ৪১। পূর্ববকালে 
মহাদেব এক দিবস নিঞ্জের সিংহাসন সদৃশ একখ।নি বিচিত্র সিংহাসন নির্মাণ 
করিয়া) তাহার উপর কিছুকে উপবেশন করাইয়া, তছুপরি বিচিত্র শ্বেতছত্র প্রদান 
করিলেন। সেই অতি শুভ্রবর্ণ কোটি শলাকাযুক্ত এবং স্বয়ং বিশ্বকর্্মীর নির্মিত 
এ ছত্রের দণ্ড রত্বময় ও স্থুল মুক্তারাজি বিরাজিত এবং তাহার উপরিভাগে বিচিত্র 
কলশ বিরাজমান ছিল। রত্বময় সেই শুভ্রছত্রটা সহজ্রযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, 
সেই ছত্রের উভয় ভাগেই পটুসুত্রময় বিচিত্র চানর সকল শোভ। পাইতেছিল। 
আনন্তর মহাদেব, ব্রচ্মাদি দেবগণ, বিভ্ভাধর, উরগ, গন্ধরর্ব ও লিদ্ধচারণগণ প্রভভাতিকে 
আহ্বান করিলেন এবং তহাদের সমক্ষে রাঞ্যাভিযেকধোগ্য সর্বেবীধধি প্রভৃতি 
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দ্রব্য, প্রত্যক্ষ তীর্থজলপুরিত মনোহর পঞ্চকুস্ত, সিন্ধাক্ষত, দুর্ব্ব! ও স্বয়ং উপস্থিত মন্ত- 
সমূহের ছার! তাহাকে নিজেই উত্তমরূপে লজ্জিত করিয়া, আবদ্ধমুকুট অতি রমণীয়- 
কান্তি বিষুরকে ব্রহ্মাগুমণ্ডপের ঈশ্বরপদে অভিষেক করিলেন। সেই অভিষেক 
কালে তিথি ও লগ্ন শুভ ছিল, এবং চন্দ্র ও তারাবলাম্বিত ছিলেন। অভিষেক কালে 
বিষুর শোঁভ। আরও শতগুণ বদ্ধিত হইল । লেই সময় ভগবান্‌ মহেশ্বর দেব, ঝষি, 
সিদ্ধ ও উরগগণ হইতে প্রত্যেকের ষোড়শ ষোড়শটা করিয়া কন্য! আনয়ন করিলেন, 
তাহার! সকলে মহানন্দে মঙ্জলগীত করিতে লাগিল। সেই সময় আকাশাঙ্গনে 
বিছ্ভাধরগণ বীণ!) সুদঙ্গ, অব্জ, ভেরী, ডমরু, ডিগ্ডিম, বার্বর, আনক ও কাংস্ততাল 
প্রভৃতি বাস্ভনিকরের ধ্বনিতে দিগ্বগুল পরিপুরিত করিল এবং ব্রাঙ্মণগণের মুখ 
হইতে নিঃসৃত পবিত্র বেদধবনিতে গগন পরিপুর্ণ হইল। ৪২-৫১। মহেশ্বর এই 
প্রকারে বিষুকে ব্রহ্মাগুমণ্ডপের লাধিপত্যে অভিষেক করিয়!, তাহাকে অনন্য 
সাধারণ নিজ এঁশবর্যযনমুহ বিতরণ করিলেন। অনন্তর দেবেশ মহাদেব প্রমথগণের 
সহিত ভগবান্‌ বিষুর নান।বিধ স্তব করিতে লাগিলেন। তগপরে লোককর্তা 
ব্রহ্মাকে তিনি বলিলেন যে “হে ব্রদ্মন্‌! বিধুঃ আমারও বন্দনীয়, অতএব তুমিও 
হস্বীকে নমস্কার কর”। ব্রহ্মাকে এবন্প্রকার আদেশ করিয়। ভগবান ভবানীপতি 
গরড়ধ্বজ বিধুঃকে স্বয়ং প্রণাম করিলেন। ৫২-৫৪। অনন্তর গণাধিপগণ, ব্রজ্ষা, 
মরদ্গণ, সনকাদি যোগিগণ, সিদ্ধগণ, দেবধিগণ, বিদ্ভাধর, গন্ধবর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, 
অগ্দরা, গুহাক, চারণ ও ভূতগণ এবং শেষাদি বাস্থৃকি ও তক্ষক, নাগগণ, পক্ষিগণ, 
কিন্সরগণ এবং সর্বপ্রকার স্থাবগ ও জঙজমগণ সকলে জয় অয় রব করত, বারন্বার 
“নমস্কার নমক্কার«র এই প্রকার শব্দ করত তাহাকে নমস্কার করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর মহেশ্বর দেবগণের সমক্ষে বক্ষ্যমান বাক্যসমুহের দ্বারা পরম 
তেজের দ্বার! বিভূষিত হরিকে স্তব ক্িতে লালিলেন। ৫৫-৫৮। 

মহাদেব কহিলেন, ছে বিষে ! তুমি সর্ববভূতের কর্ত/, পাতা ও হর্ভা, তুমিই 
সর্ববজগতের পুজ্য এবং তুমিই ব্রিজগতের ঈশ্বর। ৫৯। তুমি ধর্পা, অর্থ ও 
কামের প্রদাত।, দুর্ণয়কারীদিগের শ।সনকর্তা এবং সংগ্রামে আমারও অজেয় হইবে, 
অন্যের ত কথাই নাই | ৬০। হেবিষে।!| ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি 
এই ত্রিবিধশক্তি আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ৬১। হে 
হরে! বাহার! তোমার প্রতি ত্বেষ করিবে, আমি যত্ব সহকারে তাহাদের শাস্তি 
প্রদান করিব। হছে বিষ্ে। তোমার ভক্তগণকে আমি নির্বাণ প্রদান করিব। 
৬২। যে মায়ার প্রভাব হুরান্্রগণও ঘিদ্ধিত নছেনট এবং যাহার প্রভাষে 


১৭২ কাশীখণ্ড। [ চতুর্বিংশ অধ্যার 


সকলেই অবিদিত-তন্বতা-প্রযুক্ত মুটের ম্যায় অবস্থান করিবে, সেই মায়াকেও 
'তুমি গ্রহণ কর। ৬৩ | তুমি আমার বাম-বাহু-্বরূপ এবং ত্রহ্ষা আমার 
দক্ষিণ-বাহু-ন্বরূপ, কিন্তু তথাপি তুমি এই বিধাতার পালক এবং জনক 
হইবে । ৬৪। 

এই প্রকারে হরিকে বৈকুণ্টেশ্ববত্ব প্রদান করিয়!, পার্দবভীপতি মহেশ্বর স্বয়ং 
কৈলানপর্ববতে প্রমথগণের সহিত লীল! করিতেছেন । ৬৫। সেই সময় হইঠে 
ভগবান শাঙ্গপাণি দানবান্তক গদাধর হবি এই অখিল ভ্রেলোক্য পালন 
করিতেছেন । ৬৬ | 

হে বিপ্র! এই তোমা নিকট লোঁকসমুছের পরিস্থিতি সম্যক্প্রকারে কীর্ভন 
করিলাম, এইক্ষণে তোমার শির্ববাণের কারণ কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইব । ৬৭। 
এই পবিত্র আখ্যানটী যে ব্যক্তি ভক্তিসহক।রে শ্রবণ করিবে, সে অস্তে ন্বর্লোক 
প্রাপ্ত হইয়া, পরে কাশীতে নির্ববাণপদ্বী লাভ করিতে পারিবে । ৬৮। যজ্ঞোৎুসবে, 
বিবাহে, অখিল মঙ্গলকার্য্ে, বাজ্যাভিষেক সময়ে, দেবস্থাপন কর্মে, সর্ব প্রকার 
অধিকার প্রদান ও গৃহপ্রবেশকালে কার্য্যপিদ্ধির জন্য এই উপাখ্যানভাগটী পাঠ 
কর। কর্তব্য । এইণআখ্যানটা পাঠ করিলে, অপুত্রব্যক্তি পুত্রলাভ করিতে পারে, 
নির্ধন ব্যক্তি ধনবান্‌ হয়, রোগী পীঢা হইতে মুক্তিল।ভ কবে এবং বন্ধ বাক্তও 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৬৯-৭১। অমগ্রলদমুছের বিনাশক 
এবং হরি ও হরের প্রাতিক এই উপাখ্যানটী মঙ্গলপ্রার্থী জনের সর্ববদা পাঠ 
কর! কর্তব্য । ৭২। 





চতুত্বিৎশ অধ্যায়। 
টি 
" ফিবশম্মার নির্ববাণপ্রাণ্ত | 
গণঘ্বয় কহিলেন) হে শিবশন্মন! তোমার ভাবী পুণ্যকলবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। 
তুমি এই বিষুরলোকে ব্রক্মার বর্ষপরিমিত কাল ন্সপ্লরাগণে পরিবেন্তিত হইয়া, 
নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করত, স্ৃতীথে স্বৃত হইয়া! যে পুণ্য অর্জন করিয়াছ, 


তাহার অবশিষ্ট পুণ্যফলে নন্দিবর্ধীন নামক নগরে রাজ! হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে 
এবং তথায় বল ও বাহুনসমুহের ছার! সম্বন্ধ, রমণীয় সুবর্ণ ভূষণে বিভূবিত এবং 


চতুর্ধংশ অধ্যায় ] শিবশন্মার নির্বাণ-প্রাপ্তি |. ১৭৩ 


প্রত্যহ ইঞ্টাপুর্ত প্রভৃতি ধর্শাসমূহের অনুষ্ঠানকারী হৃষ্টপুষ্ট পশণ্ডিতমগুলী কর্তৃক 
সংদেবিত, সর্ববদ। শহ্তসমূহে পরিপূর্ণ ও উর্বর! ক্ষেত্রনিচয়ে পরিব্যাপ্ড, উত্তম দেশ, 
উম্তম প্রজা, নানাবিধ তৃণ; বন্ছুতর গো-ধন এবং নান! দেবালয়সমুহের ছার! 
হথশোভিত নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিবে। ধে রাজ্যের গ্রামমমূহ স্থন্দর যুপকাষ্ঠ, 
এবং বহুতর এই্ব্য পরিপূর্ণ, ষথায় কৃত্রিম উদ্ভানসমুহ নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পসমূহে 
পরিপূর্ণ এবং যাহার ভূমিসমূহ পল্সপরিপূর্ণ সরোবরনিচয়ে পরিবেষিত, যথায় 
নদীসমূহের জল অঠি উৎকৃষ্ট, অথচ যেখানে জনপমুহ দস্ত বিবঞ্জিত। যথায় 
কুলসমূহই কুলীন কিন্তু অন্যায়াজিত ধনসমুগ্গ কুলীনং নহে । যেখানে নারীগণেই 
বিভ্রমৎ কিন্তু প্চিত জনে নহে । যেখানে কৃষ্ণপক্ষে রাপ্রিই তমোধুক্ত* কিন্তু 
মানবগণ নহে । যেখানে স্ত্রীগণই রজোযুক্তৎ, কিন্তু ধর্্শীল মানবগণ নহে । ১-১৯। 
যেখানে মানবগণের মনই অনন্ধ* কিন্তু ভোজন নহে। যেখানে রখই অনয়" 
কিন্তু রাজপুরুষ নহে । যেরাল্যে পরশু, কুদ্দীল, বালব্যজন এবং ছত্রসমূুছেই 
দু, কিন্তু ক্রোধ ব| জপরাধ জন্য নহে। যেখানে আক্ষিক* সমুহ ভিন্ন জন্যত্র 
পরিদেবন» নাই এবং যেখানে জাক্ষিকগণই পাঁশকপাণি১। যে রাজ্যে 
জলেতেই জড়ত| এবং স্ত্রীগণের মধ্যদেশই দুর্ববল। মেখানে সীমস্তিনীগণই 
কঠোর হৃদয় কিন্কু মানবগণ নহে । যেখানে ওষধিতেই কুষ্ঠ১১ যোগ আছে কিন্তু 
মাঁনবগণে নহে । যেখানে রতুসমুহই বেধ১২ কিন্তু অন্যাত্র নহে এবং মুগ্তিকয়সমুহেই 
শুল১৩ কিন্তু অন্ত কাহাতেও নহে । ১১-১৫। যেখানে সাত্িকভাৰ হইতেই 
কম্প উৎপন্ন হয় কিন্ত্ত ভয়াদদি হইতে নহে। যে রাজ্যে সংঘ্বর১॥ কাম হইতেই 
উৎপন্ন হয়, কিন্তু অন্য কোন কারণে নহে। যেখানে পাপেরই দারিদ্র ( অভাব ) 
কিন্তু ধনার্দির নহে । যেখানে সর্ববদ! পাপই দুর্লভ কিন্তু অন্য কোন বস্তু নহে। 
যে রাজ্যে হস্তীসমুহ ব্যতীত অন্য কেহ প্রমণ্ড নহে। জলাশয়ে তরঙঘয়ের যুদ্ধ 


১। যভ্ভীয় কাঠবিশেষ। ২। পৃথিবীতে লীন, পক্ষান্তয়ে সৎকুলবান্‌। 
৩। কামভাব, পক্ষান্তরে অজ্ঞান। ৪। অন্ধকার, পক্ষান্তরে তমোগুণ। 
৫। খডুকালীন শোধিত, পক্ষান্তরে রলোগুগ। ৬। গর্বরহিত, পক্ষান্তরে অন-বিরহিত। 
৭। লৌহরহিত, পক্ষান্তরে নীতিরহিত। ৮। অক্ষক্রীড়াকারী। 

৯1” দতজ্রীড়া এবং প্রলাপবাকা।  - ১০। অঙ্গহত্ত এবং রজ্জুবন্ধহত্য। 


১১। ওষধিবিশেষ, পক্ষান্তরে কুষ্ঠরোগ।  ১২। ছিড, পক্ষান্তরে তাড়ন। 
৯৩। থে|দকান্ত, পক্ষান্তরে রোৌগবিশেষ। - ১৪। কামজনিত ক্ষোভ) পক্ষান্তরে সন্তাগ। 


১৭৪ কাশীথণ্ড। [ চতুর্বিংশ অধ্যায় 





ব্যতীত যেখানে আর কাহাতেও যুদ্ধ হয় ন7া। যেখানে গজপমুহেই দান১ হানি 
কিন্তু মানবে নহে এবং যেখানে ভ্রমগণেই কণ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে 
জনদমূহেই বিহার১৬ কিন্ত্ত কাহারও বক্ষঃস্থলে নহে। যেখানে বাণেতেই গুণ- 
'বিশ্লধ এবং পুস্তকেই সুদৃঢ় বন্ধোক্তি। যেখানে সন্নযাসীঞ্জনেই স্রেহত্যাগ১* 
এবং দণ্ুবার্ত। কিন্তু অন্যত্র নহে । যেখানে চাপেতেই মার্গণ১* এবং ব্রক্মচারিগণই 
ভিক্ষুক। যেখানে ক্ষপণকগণই মল ধারণ করিয়! থাকে এবং যে রাজ্যে মধুত্রত- 
সমূহই প্রায়শঃ চঞ্চল বৃত্তি হইয়া থাকে । ১৬২১। এতাদৃশ গুণরাশি-বিভূষিত 
সেই দেশে, তুমি শোর্য্য।দি গুণসমুহে অলঙ্কৃত হইয়া, রাজধণ্ম অনুসারে প্রজা- 
পালন কখিবে এবং তুমি অতিশয় কপবান্‌ ও ওদার্যযগুণযুক্ত হইবে। অতিশয় 
সৌন্দর্য্যবিশিষ দশ হাজার নারী তোমার রাজ্জী হইবে এবং তাহাদের গর্ভে 
তোমার তিন শত পুত্র হইবে। তোমাব নাম বৃদ্ধকাল হইবে ও তুমি অতিশয় 
তেজন্বী হইবে এবং শক্রগণকে পরাজিত করিয়! অনেক যুদ্ধে জয়ী হইবে। এবং 
ধন অর্থ বিতরণ করত; যাঁচকগণকে পরিতৃপ্ত করিবে ও বহুতরগুণে পরিপূর্ণ 
হুইবে। পুর্ণচপ্দের ম্যায় তোমার দেহ প্রভা হইবে এবং বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের 
আস্তে অবস্তৃত স্বানে তোয়ার কেশসমুহ ক্রিন্ন থাকিবে ও তুমি রাজগণের শ্রেষ্ঠ 
হইবে। তুমি প্র্জাপালনদম্পন্ন হইয়া, কোষসঞ্চিত ধনরাশির দ্বারা ব্রাক্মণগণকে 
পরিতৃপ্ত 'করিবে এবং হৃদয় মধ্যে সর্বদ। গোবিন্দের পদারবিন্দ ধ্যান কবত 
বান্থুদেবকথালাপেই দিবারাত্রি অতিবাহিত করিবে । ২২-২৭। 

হে দ্বিজ! কোন সময়ে তোমার অদৃষ্ট গুণে বারাণসী হইতে কতকগুলি ধাত্রী 
রাজসভায় সমাগত হুইযা, তোমাকে এইরূপে আশীর্বাদ করিবেন যে, প্পমস্ত 
জগতের গুরু দেবদেব কাশীপতি শ্রীমান বিশ্বেশ্বর তোমার কুমতি অপনয়ন করুন, 
তিনি স্মরণ মাত্রেও মুক্তি প্রদান করিয়। থাকেন, সেই কাশীনাথ তোমাকে নির্মল 
জ্ঞান উপদেশ করুন, বে পুণ্যফলে তুমি এই নিক্ষ্টক রাজ্য প্রাণ্ড হইয়াছ, 
সেই পণ্যের অবশিষ্ট ফলে তোমার বিশ্বনাথে মতি হউক। যাহার কৃপায়, আয়ু, 
বসত, পুত্র, স্ত্রী, বছতর এশ্ব্য স্বর্গ এবং মোক্ষপ্রাণ্ড হওয়! যায়, সেই বিশ্বনাথ 
তোমাব গ্রাত প্রসন্ন হউন, ধাঁহার নাম শ্রবণ করিবামাত্র মহাপাতকপমুহু বিলয়- 
গ্রাণ্ড হয়, সেই বিশ্বনাথ তোমার হৃদয়ে অবস্থান করুন” । ২৮-৩৪। তুমি বখন 


ন্ট 


৯৬১ অজ ৩৬৬৬১, পে খের জভীব। ১৬। ক্রীড়া, পঙ্গসরেছহার ।কণ্ঠভূষণ) শু্ী। 
১৭ / মমতা-পররিঙ্যাগ এবং ৫৩লাদি ৩/1গ। ১৮। বাণ, পঞ্চা ৪০৪ প্রার্থন! | 
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বদ্ধকাঁল নৃপতিরূপে এই সমস্ত আশীর্ববাক্য শ্রাবণ করিয়া, আমাদের কথিত এই 
বৃত্তান্ত স্মরণ করিবে, তখন তোমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। তুমি কোন 
প্রকারে আকার গোপন করত যাত্রিগণকে বুতর ধন প্রদান করিয়! বিদায় কবিবে। 
অনন্তর উত্তম সময় দেখিয়া! পুত্রগণে রাজ্যভার প্রদান করত, অনজলেখ! নাগ্্ী 
ধাঁজ্ীর সহিত তুমি কাশীতে গমন করিবে। এবং তথায় বহুতর অর্থদান করত, 
অধিজনকে সন্ধপ্ত করিয়া; নিজের নামে নির্বাণের কারণ শিবলিঙ্গ স্থাপন 
করিবে ও তথায় উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়।, তাহার উপর বিধিমত কলসাগোপ- 
ণাদি করিবে এবং তাহার সম্মুখে এক উৎকৃষ্ট কুপ নিণ্্মাদ করাইবে। এবং তখাষ 
মণি, মাঁণিক্য, গীতবদন, হস্তী, অশ্ব, গো মহাধবজ-পতাকা, ছত্র। চামর, দর্পণ এবং 
নানাবিধ দেবোপকরণ দান করিয়া, নিরালস্তভাবে ব্রত, উপবান, নিয়ম প্রস্তুতির 
দাগ শরীর ক্ষয় করিতে থাকিবে । এক দ্িবদ মধ্যাহুকালে তথায় তুমি একটা 
তপোঁধন দেখিতে পাঁইবে। ৬৫-৪১। সেই তগোঁধনের দেহ অতিশয় জীর্ণ, মন্তকে 
পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, তিনি দেখিতে সাক্ষাৎ ধর্ন্বরূপ এবং সমস্ত জনমনোহখ। 
তুমি তাহাকে একটা যষ্টির উপর সমস্ত দেহভার বিদ্তাস করিয়। শিবমন্দির হইতে 
নির্গত হইয়া, রঙ্গমণ্প মধ্যে আগমন করিতে দেখিতে পাইবে। ৪২-৪৩। তিনি 
তে।মার নিকট আগমন করত, উপবিষ্ট হইয়। তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাস। কৰিবেন। 
তুমি কে? এখানে কি নিমিত্ত অবস্থান করিতেছ ? (তোমার স্ত্রীকে উদ্দেশ 
করিয়।) তোমার নিকট এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই ঝ কে? কে এই প্রাসাদ নিশ্মাণ 
করাইয়! দিয়াছে? এবং এই লিঙ্গেরই ব1 কি নাম? আমি বাদ্ধকানিবন্ধন প্রায় 
কিছুই জানি না, তুমি বদি অবগত থাক, তাহ! হইলে বল। 8৪-৪৫। তুমি সেই 
দ্ধ তগন্বী কর্তৃক এই প্রকারে জিজ্ঞাপিত হইয়! বলিবে যে,” আমি বৃদ্ধকাল নামে 
দক্ষিণদেশ্টী একজন রাঁজা, এই সহধর্ষিনীর সহিত এন্থ৷নে আগমন করিয়াছি। এবং 
এই লিঙ্জেরই ধ্যান করিতেছি, আমার অন্ত কোন অভিলাষ নাই। হে জটিল | 
স্বয়ং মহাদেবই এই প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছেন, এই লিজের বার্থ কি নাম, আমি 
তাহা বিশেষরূপে অবগত নহি” । ৪৬৪৮ তখন তোমার এতাদৃশ বাক্য শ্রণণ 
করিয়া, সেই জটাধর বলিবেন থে, প্তুমি এই লিঙ্গের নাম জাননা ইহ! লত্যই 
বলিয়াছ আমি অর্ববদই তোমাকে নিশ্ডঙ্গ ভাবে এই স্থানে উপবিষ্ট থাকিতে 


জিও বি্ত এই শু ৬, ককিয়ে ভাত অবপ্টই ৩২৭ কি 
থাঁকিবে, অতএব বদি যথার্থ জান, তাহ। হইলে আমাকে বল”। তুমি তাহার এই 
বাক্য প্রবণ করিয়। পুনরায় তাঁহাকে বলিবে বে, “মহাদেবই কর্তা এবঙ তিনিই 


১৭৬ | কাশীথণ্ড। [ চতুর্বিংশ অধ্যার 


কারয়িতা, ইহা কি মামি মিথ্যা বলিতেছি ? অথব| হে বিভে| ! হে তপস্থিন্‌! 
এই সমস্ত কথায়ই ব আমার প্রয়োজন কি ১৮ এই কথা বলিয়৷ তুমি মৌন 
অবলম্বন করিলে পরে, পুনরায় সেই বৃদ্ধ তাপন বলিবেন “য, আমি পিপাসিত 
হইয়াছি, আমাকে শীঘ্র জল শানিয়া দেও। অনন্তর তুমি সেই কূপ হইতে জগ 
আনয়ন করত তীঞ্থাকে পান করাইবে। সেই জল পান কখিবা মাত্র সেই বুদ্ধ 
ভপোধন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সৌন্দর্য্যলাভ করিয়া, তারুণ্য প্রাপ্ত হইবেন। সর্প 
যেমন ফণা উম্মুক্ত করত পুনরায় তারুণ্য লাভ করে, তন্রপ বৃদ্ধেগও তরুণত। 
দর্শনে তুমি আশ্চর্ধ্য।ম্বিত হইয়া, তাহাকে জিড্ঞাস! করিবে যে, “হে ভগবন্! ইহা 
কোন্‌ মহিমা, যাহাতে আপনি বাদ্ধক্য পরিত্যাগ করিয়! এই ক্ষণেই পুনরায় তারুণ্য 
লাভ করিলেন ? হে তপোধন! যদি গাপনার অবকাশ থাকে, তবে অনুগ্রহ 
পূর্বক আমাকে ইহ! বলুন” । ৪৯-৫৭। 

তপোধন কহিলেন, হে রাজন্‌ বৃদ্ধক।ল | হে মহামতে ! আমি তোমাকে এনং 
তোমার এই পতি ব্রত! হধর্মিণীকে বিশেষ রূপে জানি। তোমার এই সহ্ধর্মিণী 
এই জন্মের পূর্ব্জন্মে তুর্ববহ্ব নামক বেদজজ ব্রা্গণের কন্যা! ছিলেন। তুর্ববন্থঃ 
মহাত্ম। নৈষ্ুবের সহিত ইহার বিবাহ বিয়।ছিলেন, কিন্তু মহাত্ম। নৈষ্রব অপ্রাপ্ত 
যৌবনাবস্থাতেই নিধন প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি শুভাগরে বৈধব্য-ব্রতপালন 
করত অবস্ভীপুরীতে মস্ত হন। সেই পুণ্যফলে ইনি এ জন্মে পাণ্ডা নৃপতির 
কন্ঠা হইয়। জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর। ইনি সর্ববদ| 
পতিব্রতে রত এবং এখানে পর্য্যন্ত তোমার দহিত আগমন করিয়াছেন, ইহাতে ইনি 
পরম মুক্তিলাত করিবেন। ৫৮-৬২। হে নৃপ| অযোধ্য। অবস্তী, মথুরাঃ দ্বারবতী, 
কাঞ্চী কিম্বা মায়াপুরীতে যাহদের ম্বৃত্যু হয়, তাহার! অতিশয় পাঁতকী হইলে ও, 
স্বর্গদি ভোগ করত পুনরায় কাশীতে আগমন করির। মুক্তি লাভ করিয়া! থাকে। 
৬৩-৬৪। হে নৃপ! আমি তোমাকেও জানি, তুমি পুর্ববন্গন্মে শিবশর্্দা নামে 
মাথুর ত্রাঙ্াণ ছিলে, এবং মায়াপুরীতে দেহত্যাগ করিয়াছিলে; সেই পুণাফলে 
বৈকুুলোকে গমন করত নানাবিধ মনোহর ভোগনিচয় করিয়া, সেই পুণ্যের অব- 
শি ফলে নন্দিবদ্ধন নামক গ্রামে বৃদ্ধকাল নামে নৃপতি হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 
আর সেই পুণ্যেরই অবশিষ্ট ফলে এই কাশীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ এবং উৎকৃষ্ট 
গুক্তিলাভ করিবে । ৬৫-৬৭। হে রাজেন্দ্র) আরও একটা বিষয় শ্রবণ কর, তুমি 
যে বলিলে “এই প্রাসাদের কর্তা এবং কারয়িত মহাদেবই” এ কথ! বথার্থ। 
আপনা সকৃত কখনই আত্মমুখে খ্যাপন কর! উচিত নহে। প্জামি করিয়াছি* 
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এই কথা বলিবামাত্র পুণ্যক্ষয় হয়, অতএব পুণ্য করিয়া তাহা! গুপগ্তধনের যায়, 
গোপন করিয়! বাখ। উচিত। কীর্তন করিলে ভশ্মে ঘৃতাহুতি প্রদ্দানের ন্যায় তাহ। 
ব্যর্থ হয়। ৬৮-৭০। হে অনথ। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বনাথের প্রেরণায় এই প্রাসাদ 
নির্মাণ করাইয়। কৃতকৃত্য হইয়াছ, ইহা আমি জানিতেছি। ৭১। হে মহাঁপতে! 
তুমি এই লিঙ্গের নাম বৃদ্ধকালেশ্বব বলিয়া জান, ইহ! অনাদি সিদ্ধলিঙগ, তৃমি ইহার 
নিমিত্ত কারণগাত্র। ৭২। এই বুদ্ধকালেশ্বব শিলগের দর্শন, স্পর্শন, পুজা, নাম- 
শ্রবণ এবং হহীকে প্রণাম করিলে অভিলধিত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর 
কালোদকনামে এই কুপ, জরা ও ব্যাধিসমুহ বিনাশ করিয়া থাকে। ইহার জল- 
পান করিলে সংসারে পুনবায় মাতৃছুগ্ধ পাঁণ করিতে হয না। যে মানৰ এই কূপেব 
জলে স্নান ও তাহাব দ্বাঝ৷ এই শিবলিঙ্গ পুজ। করে, সে এক বসবে মনোভিলধিত 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । ৭৩-৭৫। এই জল পান ওস্পর্শ করিলে, কুষ্ঠ, 
বিস্ফোট, রংঘা, বিচর্চিকা» অগ্নিমান্দ্য, শুল, মেছ, গ্রহণী, মুত্রকচ্ছ, প্রভৃতি রোগ 
হয় না। যাহানদের ভৌতিক কিম্বা বিষম্বব হয, তাহার! এই কুপেব জল পান 
করিলে শীঘ্র আবোগ্য লাভ করে। ৭৬-৭৮। তোমার সম্মুখেই এই জল পান 
কবিয়া, আমি ক্ষণমধ্যে জব! হইতে বিমুক্ত হইয়া নবীন দেহ লাভ করিলাম । ৭৯। 
রদ্ধকাঁলেশ্বব মহাদেবের সেবা করিলে, দরিদ্রতাঃ উপগর্গ, রোগ, পাপ কিন্বা পাপ- 
জনিত ফলভোগ করিতে হয় না। বারাণপীতে যাহাঝ মিদ্ধিব অভিলাষ করিবে, 
তাদের যত্বু-সহকারে কৃত্তিবাসেব উত্তরদিকে অবস্থিত বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্ক দর্শন 
করা কর্তব্য। এই কথ! বলিয়া সেই তপোধন তোমাকে ও অনঙ্গলেখাকে হস্তে 
ধারণকবত, সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তহিত হইবেন,। মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল; 
এই নাম কীর্তন কৰিলে; বন্ুবিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়। যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। (গণদ্বয় কহিলেন ) তুমি বৈকুগ্টনগরে বিষু-দর্শনের অনস্তর বুবিধ মুখ, 
ভোগ করিয়! পরে, এইরূপে মুক্তি লাভ করিবে। গণণ্য়ের মুখে শিবশন্মা এই 
রূপ স্বীয় ভাৰী বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সম্মুখে বৈকুষ্টলোক 
দর্শন করিলেন । ৮০-৮৫। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে লোপামুদ্রে | ব্রাক্ষণশ্রেন্ঠ দেই শিবশর্ম্া, মায়াপুরীতে 
প্রাণত্যাগজনিত পুণ্যকলে, বৈকু্ে মনোহর ভোগনিচয় ভোগ করিয়া) তথা হইতে 
নন্দিবর্ধন নগরে জন্মগ্রহণ করত পৃথিবীর যাবতীয় স্ৃখভোগ করিয়া, সুন্দর পুত্র 
উৎপাদন করত, তাহাদের হস্তে রাজ্যভা'র অপণপূর্ধবক বারাণসীতে আগমন করিয়া, 
বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় নির্ধবাণপদ্দ লাভ করিয়াছেন। ৮৬৮৮। বিপ্রবর শিবশম্মার 

২৩ 
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এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব পাপ হইতে নির্্মস্ত হুইয়! পরম জ্ঞান- 
লাত করিয়! থাকে । ৮৯। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 


উড 


স্কন্দ ও অগস্ত্যের দর্শন । 


বেদব্যাদ কহিলেন, হে সৃত ! শ্রবণ কব, আমি অগস্তোর বৃত্তান্ত বলিতেছি ; 
যাহ! শ্রবণ করিলে, মানব পাপ হইতে নির্্ক্ত হইয়! জ্ঞানভাজন হইতে পাবে। 
১। অগস্ত্য পত্তীর সহিত শ্রীপর্বতকে প্রদক্ষিণ করিয1, অতি রমণীয় ও বিস্তৃত 
স্বন্দ-বন দেখিতে পাইলেন। সেই বন, সমস্ত খতুর কুহৃমসমুহ এবং নানাবিধ 
ফলশ।লী পাদপসমুহে পরিপূর্ণ । বন্তর কন্দমূল ও উত্তম বন্ধলবিশিষ্ট মহীরুহগণ- 
কর্তৃক মেই বনভূমি পরিপূর্ণ। তথায় ব্যাপ্ত প্রভৃতি হিংস্র জন্তগণ নাই, সেই বন 
ভূমি, নদী ও পল্লীসমুহে আবৃত । স্বচ্ছজলদম্পন্ন গভীর জলাশয়দমুহ তাহার শোভ। 
সম্পাদন করিতেছে, বোধ হয় যেন, এই ভূমিই সমস্ত পৃথিবীর সারভূত। সেই 
বনমধ্যে ব্ুতর পক্ষী কলরব কবিতেছে ও বনু মুনিজন তথায় বাস করিয়া আছেন; 
দেখিয়াই বোধ হয় যেন, ইহ! তপন্যার সন্কেতস্থান ও সম্পদের আলয়। ২-৫। 
তথায় সুমেরুর স্থায় গ্রাতাশালী লোহিত নামে এক পর্বত আছে, সেই পর্বতে 
সুন্দর গুহা, প্রত্মবণ, শিখরনিচয় শোভা৷ পাইতেছে। নন! প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ- 
বিশিষ্ষ কৈলাস পর্বতের একটা খণ্ড যেন, তপস্য। করিবার জন্য এই বনমধ্যে 
সম।গত হইয়া, লোহিত পর্বতরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। ৬-৭। মহাতপা মুনি- 
শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য তথায় সাক্ষাৎ ষড়াননকে দর্শন করিয়া, লোপামুদ্রার সহিত ভূমিতে 
দগুবন্ভাবে প্রণাম করত, করযোড়ে আত্যুক্ত সুক্তনিচয় ও নিজরুত স্ততির ছার! 
পাব চীনন্দনকে স্তব করিতে লাগিলেন । ৮--৯। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে দেববৃন্দবন্দ্য | আপনার চরণকমলে নমস্কার করি। 
স্বধার আকরম্বরূপ আপনাকে নমস্কার, যড়াননরূপধারী আপনাকে নমস্কার; 
আপ্নই তরদ্ধানন্ৰ সমুস্তবের কারণ, আপনি প্রণত ব্যক্তিগণের পীড়। হরণ 


ব্য খান) প্ডিনিই সমন মনৌবধ শ্দীন করত, খাকেন।। আহা, "অহ 
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প্রতারণ! করে, আপনিই তাহাদের মনোরথসমুহ খণ্ডন করিয়! থাকেন, আপনিই 
প্রবল-পরাক্রান্ত তারকান্থরকে বধ করিয়াছেন, আপনিই মূর্ত ও অমুত্বন্বরূপ, 
আপনি সহশ্রমুর্তি, আপনিই গুণ ও গুণ্যস্বরূপ, আপনিই পরাৎপর, আপনি 
অপার পার, আপনিই পরাপর এবং আপনিই শিখিবাহন, আমি আপনাকে নমস্কার 
করি। আপনিই ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, আপনিই দিগম্বর, আপনিই অন্বরসংস্থিত, 
আপনি হিরণ্বর্ণ, আপনি হিরণ্যবান্ছ, আপনি হিরণ্য এবং আপনিই হিরণ্যরেতা, 
আপনি তপঃস্বরূপ, আপনিই তপোধন এবং আপনি তপস্যার ফল প্রদান করিয়| 
থাকেন, আপনি সর্বদাই কুমাররূপ, আপনি কামজেতা, আপনিই সমস্ত এশবর্যকে 
ভূণবোধ করিয়! বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছেন, আপনি শরজন্মাঃ হে বিভে৷ ! আপনার 
দস্তপংক্তি প্রভাতকালীন সূর্য্যের সায় অরুণবর্ণ আপনিই বালম্বরূপ, আপনার 
পরাক্রম অপরিমিত, আপনিই ষান্মাতুর এবং আপনি অনাতুর, হে প্রভে।! 
সকাম ব্যক্তিগণের তপম্ঠার ফলপ্রদান কর্তীগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠঠ আপনিই 
গ্রণগতি ও আপনিই গণম্বরূপ, আপনি জন্ম ও জরা প্রভৃতি হইতে বিমুত্ত, 
আপনিই বিশাখ, আঁপনিই শক্তিহস্ত, আপনি সকলের নাঁথ মহাদেবের কুমার, 
আপনিই ক্রৌধাটি, আপনিই তারকান্থুরনাশক, হে স্বাহেয় ! হে গালে! হে 
কার্তিকেয়! হে শৈবেয়। আপনাকে বারম্বার নমস্কার। এইরূপে স্তব করিয়া, 
অগন্ত্যমুনি ছুই তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে, কা্ডিকেয় তাহাকে সম্মুখে উপবেশন 
করিতে বলিলেন, তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য পত্বীর সহিত উপবেশন করি- 
লেন। ১০---১৮। 
কার্তিকেয় কহিলেন, হে দেবগণের সাহায্যকারী মুনিবর অগন্ত্য ! তোমার 
কুশল ত1 তুমি এখানে আগমন করিয়াছ, ইহা এবং বিদ্ধ্যপর্ববতের উন্নতির 
বিষয় আমি অবগত আছি। যে ক্ষেত্রে মরণকালে মহাদেব জীরগণকে যুক্তি 
প্রদান কারয়া থাকেন, ত্রিলোচন কর্তৃক পরিরক্ষিত সেই মহাক্ষেত্র কাশীতে 
সমস্ত মল ত? হে মুনে| ভূর্লোক। তৃবর্লোক, ন্বর্লোকু, পাতাল কিম্বা কোন 
উর্দলেকে আমি আর তাদৃশ ক্ষেত্র দর্শন করি নাই। আমি এই একস্থানে 
অবস্থান করত, সেই ক্ষেত্রপ্রার্ডির জন্য বহুতর তপস্য। করিতেছি, কিন্তু হে মুনে! 
অগ্ঠাপি আমার মনোরথ সফল হইল ন!। বছুতর পুণ্য, দান, তপস্যা) জপ এৰং 
বহুবিধ যঙ্জের দারাও পে ক্ষেত্র লাভ কর! বায় না, একমাত্র মহাদেবের অনু- 
গুহেই তহা। জি হয় ১৯-২৩। হে মু ঈশ্বরে অনুগ্ুহীধনই সেই 
ভুর্মস্ত কদিঝান সুলভ ছুই খে, ০কঁডি কেউ পুঞ্ঠক আক ভা, নু 
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নহে। ২৪। কাশী বিধাতার স্ট্টি হইতে অতিরিক্ত, যেহেতু, স্বয়ং ঈশ্বরও সেই 
ক্ষেত্রের গুণবর্ণন! করিতে অদমর্থ। অছে। ! বুদ্ধির কি ভুর্বলত! ! অহো! কি 
অভাগা, অচে! ! মোহের কি মাহাত্্য যে, লোকে সেই কাশীব সেবা করে না । 
শরীর প্রতিক্ষণই জীর্ণ হইতেছে, ভ্াহার সহিত ইন্দ্রিয়গণও প্রতিক্ষণ জীর্ণ হইয়! 
আগিতেছে, এবং ব্যাধ যেমন ম্বগকে লক্ষ্য করিয়! থাকে, তক্জপ মৃত্যু প্রতিক্ষণই 
আয়ুর প্রতি লক্ষ্য করিয়! রহিয়াছে । অতএব সম্পদ্্‌সমুহও বিপদৃসঙ্কুল শরীরকে 
অনিত্য এবং আয়ুকে চপলার ম্যায় চর্চল জানিয়। কাশীকে আশ্রয় কবিবে। ২৫-২৮। 
যে পর্যন্ত আয়ুর শেষ ন! হয়, সে পর্যন্ত কাশী পরিত্যাগ করিবে না। কাল, 
এক কলাঁও গণন করিতে বিস্মৃত হয় না। জগ্াকাল উপস্থিত হইলে, ব্যাঁধিসমূহ 
অতিশয় গীড়। প্রদান কবিয়। থাকে, তখণও দেহের নান। প্রকার ব্যাপাবে জীবগণ 
প্রবৃত্ত হয় কিন্তু তথাপি ক1শীব অভিলাষ করে না। ২৯-৩০। অর্থ ব্যতিবেকেও 
ভীর্ঘন্ন, জপ ও পরোপকারজনক বাক্যের দ্বারা ধন্্ন অজ্জিত হইয়। থাকে এবং 
অর্থাঙ্ভনের উপায় না কবিলেও ধণ্ম হইতে আপনিই অর্থ অর্জিত হয, তাহাতে 
সন্দেহ নাই, অতএব অর্থচিন্তা পবিত্যাগপুর্বক কেবল ধর্মই অর্জন করা 
উচিত । ৪১-৩২। ধণ্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম এবং কাম হইতে সর্বব- 
প্রকার ন্রখের উদয় হইয়! থাকে। ধন্মেতে সর্গও সুলভ হয়, কিন্তু এক কাশীই 
দুর্লভ । ৩৩। বিশ্বেশ্বর সমস্ত শাস্্াথ নিশ্চয় করিয়া, সাধনত্রয়কেই নির্ববাণের 
কারণ বশিয়| উল্লেখ করিয়াছেন। ৩১। তন্মধ্যে প্রমথসাধন পাশপত-যোগ, 
দ্বিতীয় ঞুয়াগ, তৃতায় অনায়াস-মুক্তিপ্রদ-অবিমুক্তক্ষেত্র । ৩৫। আর শ্রীশৈল, 
হিমশৈল প্রভৃতি পর্ববতগণ, পুরুষো ওমক্ষেত্র প্রভৃতি নান! দেবস্থন, ভ্রিদ গুধারণ, 
সর্ববকর্ম্মসন্ন্যাস, নান। প্রকার তপন্য। ও ব্রত, যম, নিয়ম; সাগরসঙ্গম, বছুতর 
পুণ্যারপ্য। মানস ও তোৌমতীর্ঘসমূহ, ধাগাতীর্থ, রেণুক! প্রভৃতি স্থান, নান! 
পীঠস্থান, বেদাধ্যয়ন, মন্ত্রঘমুহের জপ, অগ্নিতে হুবন, বহুবিধ দান, নানা যজ্ঞ, 
দেবে।পাসনা, ত্রির।ত্র, পঞ্চরাত্র, সাঙ্যযোগ প্রভৃতি তত্বসেবা, এ সমস্তও মুক্তির 
কারণ এবং বিষ্ণুর আরাধনা ও মুক্তির প্রতি শ্রেষ্ঠ কারণ, আর সপ্তবিধপুরীও 
মুক্তির প্রত বারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩৬-৪১। কিন্তু এ সমস্তই 
কাশপ্রাপ্তির উপায়, জন্ত্রগণ কাশীপ্রাণ্ড হইয়াই মুক্তিলাভ করিয়৷ থাকে, অন্য 
'ক্লুত্রাপিও 'ঠাহারা মুক্ত হয় না, এই জন্থই সেই কাশীক্ষেত্র অতিশয় পবিত্র । 
এবং সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের ভিতর সেই ক্ষেত্রই বিশ্বেশ্বরের সর্ববদ্। প্রিয়, এই জন্কুই 
আমি সেই ক্ষেত্রের কুশল জিজ্ঞান। করিতেছি। হে স্ুত্রত। এস, তুমি আঁমাকে 
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তোমার দেহস্পর্শ প্রদান কর। আমি এখনে আগিয়া, কাশী হইতে সমাগত বায়ুর 
ও স্পর্শ অভিলাষ করিয়া থাকি, তুমি ত সেই স্থান হইতে আগমন করিতেছ। 
যাহার! নিয়তেক্দ্রিয় হইয়া, ব্রিরাত্রও কাশীতে বাস করে, তাহাদেরও চরণরেণু স্পর্শ 
করিলে পবিত্র হওয়া যায়। তুমি ত সেখানে বাস করিয়াছিলে, তথায় বসিয়া 
ব্ুতবপুণ্য অজ্জ্বন করিয়াছ, উত্তরবাহিনী গঙ্গারজলে স।ননিবন্ধন তোমার জটাসমূহ 
পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, সেই .কানীক্ষেত্রে তোমার প্রতিষ্ঠিত অগস্ত্যেশ্বরের নিকট যে কু 
আছে, তাহার জল পান করিয়াও তাহাতে নান করত, উদক ক্রিয়। করিয়া, শরদ্ধা- 
পূর্বক এরাদ্ধবিধানে পিতৃগণের পিণু প্রদান করিলে, জীব কৃতকৃত্য হয় এবং 
বারাণনীর ফললাভ করে। কাত্তিকেয় এই কথ| বলিয়, অগস্ত্যের সমস্ত গাত্র 
পরশ করত, অস্বত সরোবরে স।নের ন্যায় স্থখ লাভ করিলেন এবং প্জয় বিশ্েশ” 
এই কথ! বলিয়। নেত্রদ্বয় মুদ্রত করিয়া কিছুক্ষণ স্থাণুর ন্যায় পিশ্চলভাবে চিন্ত 
করিতে ল1গিলেন। ৪২-৫১। অনন্তর স্কনদ। ধ্যান পরিত্যাগ করত নিষ্মল মনে 
প্রসন্নবদনে অবস্থিত হইলে, অগস্ত্য মুনি তাহাকে জিজ্ঞাদ1] কগিলেন। ৫২। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ভগবন্‌ ষড়ানন ! পুরাকালে মহাদেব পার্ববতীর নিকট 
বারাণসীর ষে মহিম। কীর্তন করিয়াছিলেন, আপনি মাতাব ক্রোড়ে খাকিয়। সে বমস্ত 
বেরপ শ্রবণ করিয়াছেন, সে সমুদয় আমর নিকট কার্তন করুন, কারণ সেই 
বারাণসী আমার অতিশয় রুূচিকর | ৫৩--৫৪ 

স্কন্দ কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে ! পুরাকালে আমার মাতার নিকট অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভগবান্‌ যাহ। বলিয়াছিলেন এবং মাতার ক্রোড়ে অবস্থান করত, 
শামি স্থিরচিপ্ডে যে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম, কশীর সেই সকল মহাত্ম্য আমি 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। শরবিমুক্তক্ষেত্র গুস্থ হইতে গুহাতর, তথায় সর্ববদ! সিদ্ধি 
এবং স্বয়ং মহেশ্বর শবস্থান করেন। সেই ক্ষেত্র ভূলেকে সম্বন্ধ নহে, তাহ! 
অন্তরীক্ষেই অবস্থিত, অযোগিগণ তাহ! দেখিতে পান ন। কিস্তু যোগিগণ তাহ। দর্শন 
করিয়। থাকেন। হেবিপ্র। যেব্যক্তি তথায় বাস করে, সে ত্রিকালীন ভোজন 
করিলেও) বাযুভোজীর তুল্য হন্। যে ব্যক্তি এক নিমেষ পরিমিতকাল 
ব্যাপিয়াও সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভক্তিমন্‌ হয়, সে ব্যক্তি মহত তপন্তঠার ফল- 
লাভ করে। ৫৫-৬০ | যেব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়। লঘু আহার করত, একমাস 
কাল সেই ক্ষেত্রে বাদ করে, তাহার সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানের ফললাভ হইয়! থাকে। 
যে ব্যক্তি ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া, পরধনে স্বীয় দেহ পু না! করিয়! ; 
পরাম্ন পরিত্যাগ করত, পরাপবাদ রছিত ও কিঞ্চদানপরার়ণ হইয়! সন্বথসরকল 
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তথায় বান করে, অন্য স্থানে সহত্্র বসর ব্যাপিয়! মহাতপ্যা! করিলে যে ফল হয়, 
তাহার সেই ফল লাভ হইয়! থাকে । ৬১-৬৩। যেব্যক্তি সেই ক্ষেত্রের মাহা 
অবগত হইয়। জর! ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করত যাবজ্জীবন তথায় বাদ করে, সে 
ব্যক্তি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়৷ থাকে । অন্থাত্র যোগবলে শতজন্মেও যে গতি 
লাভ করা যায় না, কাশীতে মহাদেবের কৃপায় অনায়াসে সেই গতি প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। ব্রহ্ষহত্যাকারীও দি দৈবাৎ বারাণসীতে গমন করে, তাহা হইলে দেই 
ক্ষেত্রের মাহ।ত্যুবলে তাহার ত্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নিবৃত্তি পায়। ৬৪-৬৬। এবং 
সে ব্যক্তি যদি যাবজ্জীরন তথায় বাস করে, তাহা হইলে তাহার ব্রঙ্গহত্যার ত 
কথাই নাই, প্রকৃতিও নিবৃতু হইয়। থাকে । যেব্যক্তি অনন্যচেখ হইয়|, সেই 
ক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে; সে ব্যক্তি জরা, মৃত্যু এবং ছুঃসহ গর্ভবাস পরিত্যাগ 
করে। বুদ্ধিমান মানব যদ্দি জগতে পুন্ববাঁর আপিতে ইচ্ছ| ন| করে, তবে সে 
দেবধিগণনিষেবিত-মবিমুক্তক্ষেত্রের সেবা! কারবে। ৬৭-৬৯। এবং কখনও সংসার- 
ভয়মোচন-অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে ন|, কারণ দেবদেব বিশ্বনাথকে প্রাণ্ড 
হইয়। সে ব্যক্তির আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কাশীতে সহত্র পাপ করিয়া, 
রুদ্রপিশাচ হইয়| থাকাও ভাল, কিন্তু শতযজ্ঞের দ্বার! প্রাপ্য স্বর্গও কিছুই নহে। 
অন্তিমকালে মানবগণ যখন বাত দ্বার মন্মে ব্যথ। পাইতে থাকে, তখন তাহাদের 
স্মৃতি বিলুপ্ত হুইয়। আসে, কিন্তু অবিমুক্তক্ষেত্রে জীবন পরিত্যাগ কালে স্বয়ং 
বিশ্বেশ্বর তাহাদের কর্ণে তারকমন্ত্র উপদেশ দেন, তাহাতে তাহার! ব্রক্ষময়ত৷ লাভ 
করিয়! থাকে । এই লমন্ত জাগতিক পদার্থ অনিত্য এবং পাঁপময় জানিয়াঃ মানব 

ংসারভয়নাশন-অবিমুক্তক্ষেত্র আশ্রয় করিবে । যেব্যক্তি নান! প্রকার বিস্বের 
দ্বার ব্যধিত হইয়াও কাশী পরিত্যাগ ন|। করে, সে ব্যক্তি নৈঃশ্রেয়সী 
মুক্তিসম্পদ 'লাভ করত, ছুঃখের অন্ত প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ৭০ ৭৫। যে কাশী 
পাপসমুহকে বিনষ্ট করেন, বিনি পুণ্যরাশি প্রর্থান করেন, এবং যিনি ভোগ 
ও মোক্ষ প্রদান করিয়! থাকেন, কোন্‌ বিজ্ঞব্যক্তি অস্তিমকালে সেই কাশীকে 
আশ্রয় না করিয়। থাকেন ? মেধাবী মানব এই সমস্ত জানিয়া কখনই অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র পরিত্য।গ করিবে ন/, কারণ অবিমুক্তের প্রসাদে মুক্তি পাওয়। যায়। আমি 
ছয়টা মুখের দ্বার! অবিমুক্তক্ষেত্রের মাহা কি প্রকারে বর্ণন করিব, সহত্রবদনও 
কাশীর মহিম। বর্ণন করিতে সমর্থ হন ন1। ৭৬--+৭৮। 
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যড়বিংশ অধ্যায়। 
পচা সপ 
মণিকণিকাখ্যান-কথন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে ভগবন্‌ স্কম্দ! আমার প্রতি আপনার যদি বিশেষ 
প্রসন্নত। হইয়া! থাকে, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে যে বিষয়টা বছদ্দিন হইতে 
অজ্ঞাত রহিয়াছে ; আপনি তাহ। কীর্তন করুন। ১। হে ভগবন্! এই অবিমুক্ধ- 
ক্ষেত্র ভূমগুলে কোন্‌ সময় হইতে প্রকৃ্উটরূপে বিখ্যাত হইয়াছে, এই অবিমুক্তক্ষেত্র 
কি কারণে ব। মোক্ষপ্রদ হইয়াছে । ২। এই কাশীপুরীতে মণিকণিকাই বা কি 
নিমিত্ত সকল সংসার-মধ্যে পৃজনীয়া, হে পরতো! ! যখন অমরনদী-গঙ্গ। ভূমণ্ডলে 
আগমন কবেন নাই, তখনই ঝ| মণিকধিকাতে কি ছিল ? ৩। সেই অবিমুক্তক্ষেত্র 
কি কারণেই বা *বারাণনী” “কাশী” ও প্রুদ্রাবাসঃ এই সকল নাম প্রাপ্ত হই- 
মাছে? ৪। হে প্রভে!! শিখিধবজ ! অবিমুক্তক্ষেত্র কি কারণেই ৰা “মহাশ্মশান* 
বলিয়া বিখ[ত, এই সকল বিষয় শুনিবার জন্য আমার বহুকাল হইতে অভিলাষ 
রহিয়াছে, হে প্রভে।! আমার সন্দেহ দূর করুন। ৫। 

ক্বন্দ কহিলেন, হে কুস্তযোনে ! তুমি যে দম্ত অতুলনীয় প্রন্মনমূহ করিয়াছ, 
পুর্ববকালে কোন দিবস জননী মন্বিক! পিত। মহাদেবের নিকট এই সকল কথাই 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, তদনন্তর সর্বজ্ঞ দেবদেৰ মহাদেব, জগম্মাতা অশ্িকার 
নিকট যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তৎকালে জামি দেই সকল বিষয় শ্রবণ 
করিয়াছিলাম, এইক্ষণে তোমার নিকট সেই সকল যথাশ্র্ত-বিষয় কীর্বন 
করিতেছি, তুমি অবধানপর হও । ৬-৭। 

মহাপ্রলয়কালে সর্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গমপদার্থ নষ্ট হইলে পর, ঘন অন্ধকার 
সর্ববব্যাপকভাবে অবস্থিত ছিল। সেই সময় গগনে সৃষ্য, চন্দ্র ও নম্যান্ত গ্রহ 
এবং তারকারাজি কিছুই বিছ্বামান ছিল না। অহোরাত্র, অগ্নি ও ভূতল প্রভৃতির 
কোন পদ্দার্থই তত্কালে বর্তমান ছিল না । সেই সময় প্রধান (প্রকৃতি ) ব্যক্ত- 
ভাব পরিহার করিয়াছিল, এমন কি সেইকালে গগন পধ্যন্তের অব্যক্তপ্রকৃতিতে 
লয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র আত্মন্বরূপ জ্যোতিই সেইকালে দেদীপ্যমান ছিল। 
সেই মহাপ্রলয়ক।লে পরমাত্ম প্রতিবিস্বাশ্রয় বুদ্ধিতন্ত্বের প্রকৃতিতে বিলয়প্রযুক্ত 
স্ব, শ্োতৃত্ব প্রভৃতি জন্যধর্মসমূহ বিস্তমান ছিল না। শব্ব, স্পর্শ, রূপ, রস 
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ও গন্ধ এই পঞ্চগুণেরও সত্তা সেইকালে বিলুপ্ত ছিল, দিকৃসমুহও সেইকালে 
'অব্যণ্তুভাব ধাঁরণ করিয়াছিল। ৮--১৪ । 

এই প্রকারে সকল পদ।৫ঘই নিরম্তর গভীর জন্ধকারময় হওয়াব পর, বেদসমুহে 
ধাঁহ!র অদ্বিতীয়ম্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, যিনি মনের গোঁচর নহেন, বাক্যও 
মহার পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ, ধাঁহার নাম বা! রূপ নাই, যিনি স্ুল বা কৃশ 
নহেন, ধাহার হুন্বত৷ ব| দীর্ঘত। নাই, লঘুত্ব বা গুরুত্ব গুণ যাহাতে নাই, যিনি 
সর্বকালেই বুদ্ধি ও ক্ষয়বিবর্ডিত, বেদও, পুনঃপুনঃ চকিতের ন্যায় ধাহাব 
শরূপ প্রকাশ করিয়। থাকে, যিনি সাক্ষাণ্ড সত্য, জ্ঞান ও অনন্তন্বরূপ, যাহার 
জ্যোতি; পরম আনন্দময়, ধিনি অপ্রমেয়। ধাহাব কোন আধার নাই, যিনি 
বিকাররহিত ও নিরাকার, যিনি নিগুণ, যোগীগণই ধাঁহাকে জানিতে পারে। যিনি 
ঈর্ববব্যাপী, একমাত্র কাবণম্বরূপ এবং নিথিকল্প, যাঁহার কোন প্রকার আরত্ত 
নাই, যিনি মায়ারহিত স্থৃতরাং সর্বন প্রকার উপদ্রবশূন্য । মায়াবশে সমুদ্দিত যে 
ভগবান, নান! প্রকার পাঁধিব নামাদি দ্বার] বিক্ল্লিত হইয়া থাকেন। সেই 
অপ্রমেয়ম্বরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞানময় পরমব্রক্ষের, দ্বিতীয় ইচ্ছাশক্তি উত্পন্ন হইল। 
অনন্তব সর্বপ্রকার মুর্তি-বিরহিত সেই সনাহন বর্গ, নিজ লীলা প্রভাবেই স্বকীয় 
একটা দ্বিতীয় মুর্তি কল্পন! করিলেন । ১১-১৭। 

সেই দ্বিতীয়গুর্তি, সর্বপ্রকার এখর্ধয গুণেযুক্ত, তাহ!তে সর্বববিষয়ক জ্ঞান 
বিরাজমান, সেই মুক্তি সর্ববগামিনী, সর্ববন্বরূপা, সর্ববদর্শনকারিণী ও সর্নবনিণ্মীণ- 
কত্রী। ১৮। সেই মুস্তি সর্ববজীবগণেরই বন্দনীয় এবং নিখিল পদার্থকে সংস্কৃত 
করিয়া! থাকেন। এই শুদ্বস্ববপ! ঈশ্বরীমুগ্তি নির্মাণ করিয়া, সেই সর্ববগত অব্যয় 
পরমত্রক্ষ অন্তর্ধান করিলেন । ১৯। হে পার্ববতি! আমিই সেই অমুর্ত পরম- 
ব্রদ্ষের দ্বিতীয় উশ্বর-মুত্তি। হে শিবে! আমাকেই পণ্ডিতগণ নরীন ও প্রাচীন 
ব্রন্ম বলিয়! কীর্তন করিয়! থাকেন। অনম্তর অদধিতীয়শ্বরূপ আমি, বিহার করিবার 
অভিলাষে নিজের শরীর হইতে স্বীয় শরীবের অব্যাঘাতে প্রকৃতিকে স্জন 
করিলাম। ২০-২২। পণ্চিতগণ, সেই প্রকৃতিকে “প্রধান, মায়া, গুণবতী, পরা» 
বুদ্ধিতনত্বের জননী ও বিকারবজ্জ্ধিতাঃ এই সকল নামে নির্দেশ করিয়৷ থাকেন। 
২৩। কালম্বরূপী নাদিপুরুষ আমি দেই শক্তির সমকালেই সেই পবিত্র অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র নির্মাণ করিয়াছি । ২৪। 

স্বন্দ কহিলেন, হে অগ্স্ত্য! মহাদেবকধিত| সেই শক্তিকে প্রকৃতি বল! 
যার ও সেই জনিপুরুষই পরম ঈশ্বর। হে কুস্তযোনে! সেই প্রকৃতি ও পুরুষ। 
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পরমান্দ রূপ সেহ কাশীক্ষেত্রে নিজ লাগা বি5চরণ কবিয়া থাকেন। ০ মুনে | 
এই পঞ্চক্রোশ পরিমাণ কাশীক্ষেত্র সেই প্রকৃতি ও পুকষেব পাদতল হ'তে 
নির্মিত, প্রলয়কালেও সেই পুরীকে তাহারা পরিভ্যাগ করেন না, এই কারণে 
তাহার “অবমুক্ত” এই নাম হইয়াছে । ২৫-২৭। যে সময় ভূমগুল ছিলনা এবং 
যখন জল পর্যন্তও উত্পন্ন হয নাই, সেই সময় ভগবান নিজের বিহবারাভিলাষে 
সেই পবিত্রক্ষেত্র নিশ্মীণ কবিয়াছেন, সেই কাল হইতে এই ক্ষেত্র “অবিমুক্ত* নামে 
অভিহিত হইযাছে। হে কুম্তযোনে । এই পরম পবিত্র মবিমুক্তক্ষেত্র-রহশ্ কোন 
ন্ক্তি অস্ভাবধি জানেন না। হে বিপ্র! চর্মমাচন্ষুঃ ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদী ) 
নাস্তিকেৰ নিকট এই রহস্য প্রকশ করা উচিত নহে। শ্রদ্ধ'লু, বিণীত, ত্রিক।ল- 
দ্ঞানচক্ষঃ, গান্ত, শিৰভক্ ব্যক্তিব নিকট এই রহস্য প্রকাশ কর! উচিত, 
অবিমুক্তক্ষেত্র মহাদব ও পার্ববতীব পরম-শ্রখাস্প রমণীয পর্যযস্কষবপ। ২৮-৩১। 
যে সকল মুটগণ, মহাদেৰ ও পা্ববতীর অভাবকেও কল্পন। করিয়া থাকে, তাহারাই 
এই নির্ববাণ-কারণ পবিভ্রক্ষেত্রের বিশাশ কল্পনা করিয়া থাকে । ৩২। বিশ্বনাথ- 
মহেশ্বরেব অর্চনা ন। কিয়! এবং মোক্ষভুসি কাশীতে গমন না করিয়া, যোগাদি 
আনেক উপায়চন্ত ব্যক্তিও নির্বাণ লান্ত করিতে সমর্থ হন না। ৩০। এইক্ষেত্র 
আনন্দদায়ী বলিয়াই পুবাকালে পুবারি ইহার নাম ““গানন্দকানন” রাখিয়!, অনন্তর 
মবিমুস্ত এই নাম রাখিয়াছেন। ৩৪। সেই নানন্দকানন কাশীশ্গেত্রে ইতস্ততঃ 
যে সকল শিবলিজ দৃষ্ট হইয1 থাকে, সে সকলই গান"'কানন ক্ষেত্রে আনন্দময়- 
কন্দবীজ সমুহেব অস্কুরস্ববপ, ইহা জানিবে। ৩৫। হে কুস্তযোনে ! কাশীপুবী 
এই প্রকারে অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে । হেমুনে | সপ্প্রতি মণিকণিকা যে 
প্রকারে উৎপন্ন হইযাছে, তাহ। কীর্তন করিতেছি, ভুমি শ্রবণ কর । ৩৬। 

হে কলশোদ্ভব! পুবাকালে সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে বিহারকারী ভগবান্‌ 
মহেশ্বর ও ভগবতী মহামায়ার এই ইচ্ছ! উৎপন্ন হুইল যে, “অপর একজন 
পুকষ স্বজন কর! কর্তব্য, কাবণ সেই স্ষ্ট পুকষের উপরূ সমস্ত সংসারের ভার 
নিক্ষেপ কবিয়া, আমর! স্বচ্ছন্দভাবে বিহার করিতে সমর্থ হইব, এবং কেবল এই 
কাশীক্ষেত্রে পরিত্াক্তপ্রাণ জীবদমুহের নির্ববাণপদ প্রদান করিতে থাকিব। 
৩৭-৩৮। এমন এক পুরুষকে স্ঙ্গন করা যাক্‌, যিনি সকল স্জন করিতে 
পাবিবেন এবং তাহা পালন করিহেও সক্ষম হইবেন । সেই সর্বৈরশ্বর্যযসম্পন্ন এক 
পুরুষ সকল জীব হুইতে শ্রেষ্ঠ এবং অন্তকালে কাহারও সাহাধ্য ব্যতিরেকে 
সংহার করিতে সক্ষম হইবেন। ৩৯। সেই স্যউপুরুষের প্রসাদে আমরা তমোগুণ- 
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রূপ কুম্তীরাদিতে পরিপূর্ণ, রজোগুণরূপ বিদ্রম-লতায় ব্যাপ্ত এবং সন্বগুণরূপ 
রত্রুময় ও চিস্তারপ প্রচণ্ড তরঙ্গমালায় আন্দোলিত চিত্তন্রূপ-সমুদ্রকে স্শ্থির 
ফারয়া। এই আনন্দকাননে পরমন্থখে অবস্থান করিতে পারিব। বিক্ষিপ্তচেতা। 
চিন্থাহ্ুর ব্যক্তির মুখ হইবার জন্তাবন! কি ” ৪০-৪১। জগজ্জননী সর্বব- 
চৈতম্যরূপিনী মহামায়ার সহিত জগণ্ডপিত৷ পরমেশ্বর ধূর্টি এই প্রকার পরামর্শ 
করিয়া, স্বকীয় বাম অঙ্গের উপর স্থৃধামোচনকারিণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন সেই অঙ্গ হইতে পবমশাস্তাকৃতি এক ত্রৈলোক্যন্থন্দর পুরুষ উতুপন্ন হই- 
লেন। ৪২-৪৩। সেই সত্বগুণাতিশয়শালী পুরুষ অনিশয় শাস্তমুক্রি, তাহার 
গাস্তীর্ষ্যে সমুদ্র পর্যন্তও পরাজিত। হেমুনে! সেই পুরুষ অতিশয় ক্ষমাশীল, 
এ সংসারে কাহারও সঠিত তাহার তুলনা দিতে পার! যায় না। ৪৪। দেই পুরুষের 
কান্থি ইন্দ্রনীলমণির শ্যায় নীলবর্ণ, তিনি অতি শ্রীমান্, তাহার নেত্র পুগুবীকের 
হ্যায় উত্তম ও মনোহর এবং তীহার পরিধেয় ব্ত্র্ঘয় স্বর্ণের গ্যায় মনোহর উজ্জ্বল 
গীতবর্ণ। ৪৫। সেই পুরুষের বাহুদ্বয় অতি বিশাল, প্রচণ্ড ও প্রকাশশীল। 
তীহার নাভিবূপ হ্রদমধ্য একটী পরম স্থগন্ষময় ও বিকমিত অরবিন্দ বিরাজমান 
ছিল। ৪৬। তিনি নিখিল-গুণের একমাত্র আভাসস্থল ও সকল কলার একমাত্র 
নিধিম্বরূপ। সেই পুরুষ অদ্বিতীয় এবং সকল বস্তু হইতে পবম উতকৃষ্$, এই 
কারণে ঠিনি একমাত্র পুরুযোত্তমপদের শভিধেয় । ৪৭। 

তদন্তে মহামহিম-বিভূষিত সেই মহাপুরুষকে বিলোকন করিয়!, ভগবন্‌ মহাদেব 
কহিলেন বে, হে অচ্যুত ! তুমি মহাবিষুও হও। ৪৮। বেদচতুষ্টয় তোমার নিঃশ্বাস 
হইতে আবি্ত হইবে, সেই সকল বেদ হইতেই তুমি দকল বিষয় জানিতে 
পারিবে। হে মহাবিষে | বেদপ্রদর্শিত পথ মবলম্বন করিয়া, তুমি ষথোচিত 
বিধান করিও। ৪৯। সেই বুদ্ধিতব্বম্বরূপ পুরুষকে এবম্প্রকার আদেশ করিয়া, 
ভগবান্‌ মহেশ্বর মহেশ্বরীর সহিত আনন্দকানন মধ্ো প্রবেশ করিলেন। ৫০ । 

অনন্তর মহাদেবের সেই নির্দেশ স্বীয় মন্তকে নিধান করত, ভগবান, বিষ 
ক্ষণকাল ধ্যানপর হইয়া, তপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ৫১। তদনন্তর তিনি 
সেইন্থলে স্বীয় চক্রের দ্বার এক রমণীয় পুক্ষরিণী খনন করিয়া, নিজগাত্রোষ্তব 
ম্বেদ-সলিলসমূহ ছার! তাহ। পরিপুরিত করিলেন। ৫২। সেই চক্রপুক্ষরিণীর 
তীরে বিষু পঞ্চাশ সহত্র বশুসর ব্যাপিয়া, স্থাপুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অতি উগ্র 
তপশ্যা। করিলেন । ৫৩। তরনস্তর, তপস্যার প্রভাবে জাজ্জ্বল্যমানাকৃতি নিমীলিত- 
নেত্র ভগবান, বিষুরকে বিলোকনপুর্ববক, প্রসম্নাত্ম। ভবানীপুতি জবানীর সহিত 
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মিগিউিনিতিিিরিতিরনীরির রনি টে টি 
সেই স্থলে উপশ্থিত হইয়া, ঝারম্থার স্বীয় মস্তক আন্দোলন করত, তাহাকে, 
কহিলেন যে, «হে বিষে! শোমার কি মহতী তপস্যা ! এবং চিন্তেরই বা কি 
আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ! তোমাকে দেখিয়া, আমার বোধ হইতেছে যেন, কাণ্ঠরহিত বন্ি 
নিবন্তব দীপ্তি পাইতেছে । হে মহাবিষে!! আর তপন্তায় প্রয়োজন কি? হে 
সতম | তুমি বব প্রার্থন| কর” | ৫৪-৫৬। মহাদেবের এবন্িধ বাক্য শ্রবণপূর্ববক 
ভগবান্‌ বিষণ স্বকীয় নেত্রপন্্ উন্মীলিত কবিয়া উত্থান করিলেন। ৫৭। 

শ্রীবিষু। কহিলেন; হে দেবেশ ! দেবদেব! মহেশ্বর ! আমার প্রতি বদি 
পনি প্রসন্ন হইয়! থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন, আমি 
সর্বদাই ভবানীর সহিত আপনার দর্শন করিতে সমর্থ হই। ৫৮। হেভগবন্! 
হে শশিশেখব ! আমি যাহাতে সকলস্থলেই সর্ববকন্মের অগ্রভাগে বিচরণকারী 
অ(পনাকে দর্শন করিতে পাবি, তাহাই আমার বর, মন্য বর আমি প্রার্থনা করি 
না। হে ভগবণ্‌! তদীয় চবণপঞ্ষের মধুপানে উত্সুক মদীয় চিত্তরূপ ভ্রমর সর্বব- 
প্রকার ভ্রান্তি (ভ্রম অথচ ভ্রমণ ) পরিত্যাগ করিয়। যেন, সর্ববথ| নিশ্চলতা লাভ 
করে। ৫৯-৬০। 

শ্রীমশব কহিলেন, হে হৃষীকেশ | জনার্দন | তুমি যাহা৷ প্রার্থন৷ করিলে তাহা 
পুর্ণ হউক, আমি তোমাকে ইহ! ছাড় আশার যে সকল বর প্রদান করিতেছি, হে 
সথ্রত ! তুমি তাহা শ্রবণ কর। ৬১। হে বিষে! তোমার এই মহতী তপস্তার 
আতিশঘ/ বিলৌকন করিয়া, আমি খিস্ময়-মহকারে যে মস্তক আন্দোলন করিয়া 
ছিলাম, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র মণিসমুহের দ্বার! খচিত মণিকার্ণকা 
নামে কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছে, এই কারণে এই স্থান “মণিকর্ণিক।” 
নামে বিখ্যাত হইবে । ৬২-৬৩। হে শখ-চক্র-গদা-ধারিন বিষে ! তুমি স্বকীয় 
চক্রের দ্বারা খনন করিয়াছ বলিয়া, এই শুভতীর্থ প্রথম হইতে চক্রুপুক্ষিণী নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে আবার মদীয় মণিকর্ণিক৷ এইম্থলে পতিত হওয়াতে, 
ইহা এখন হইতে লোকে “মণিকর্ণিকা” নামে বিখ্যাত হইবে । ৬৪-৬৫। 

শ্রীবিষুঃ কহিলেন; হে পার্ববতীপ্রিয় | এই মদীয় তপঃক্ষেত্র আপনার মুক্তাময়- 
কুগুলপতপপ্রযুক্ত অগ্ত হইতে জগতে তীর্থগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিপ্রদ 
হউক । ৬৬। সেই অনাধ্যের জ্যো'তিঃস্বরূপ ঈশ্বর, যে কারণে এই ক্ষেত্রে 
শোভা পাইয়! থাকেন, হে বিভো| সেই হেতু ইহার, “কানী” এই নাম সংসারে 
প্রথিত হউক। ৬৭। হেদেেব! হেজগতের ত্রাণকারি-শিব! আঁমি পরোপকারের 
জন্যই আরও একটা বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অবিচারিতভাবেই সেই 
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'নবরটা প্রদান করুন। ৬৮। আব্রঙ্গস্তত্ব পর্য্যন্ত জরাযুজ, অগুজ, স্বেদজ ও 
উদ্ভিজ্্ব এই চারি প্রকার ভূত গ্রামেব মধ্যে যাহ! কিছু জঙস্ত বলিয়! অভিহিত হয়; 
তাহা সমস্তই যেন এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ কবিতে পারিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৬৯। 
হে শস্তে। | এই মণিকর্ণিক নামক পরম পবিত্র তীর্থে ষে কোন মহাপ্রাজ্ঞ বাক্তি, 
বিপদ্কে বিপুল ও সম্পত্তিকে আত ক্ষণন্থায়ী জ্ঞানে, যদি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, 
উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন, তর্পন, পিগুদান, দেবগণের পূজা, গো ভূমি, তিল, বর্ণ, 
দীপসমূহ, মন্প ও উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং কণ্যাদদান অথবা অনেক বাঁজপেয়াদি যজ্ঞ, 
এ্রতোত্সর্গ, বৃষোতসর্গ ও লিঙ্গাদি স্থাপন প্রভৃতি কোন পুণ)কণ্ম কবেন, তাহা 
হইলে সেই কর্ম্মের ফলে যেন, তাহার পুনরাবৃত্তিরহিত মোক্ষপদবী লাভ হয। 
ছে জগদীশ্বর! পূর্বেবাক্ত কর্ম্ম ভিন্ন আর আর যাহা কিছু পুণ্য কম্ম আছে, কেবল 
প্রায়োপবেশন ও জল-প্রবেশাদি ঘ্বাব| জীন ত্যগ ব্যতিরেকে তাহার কোনটাও 
করিলে যেন, সেই কন্মাকর্তী গোক্ষলাভ কবিতে সমর্থ হয়েন। যেকশ্ম করিয়! 
আর অনুপ কবা যায় না এবং যাহ। স্বীয় মুখে পরের নিকট প্রক।শ কণা যায় 
না, হে ঈশ! আপনা অনুগ্রহে সেই সকল পুণ্যকণ্্ এই স্থানে কবিলে যেন 
অক্ষয় ফল প্রসব করে। হে সদাশিব! জাবগণেব এই ক্ষেত্রে কৃত ভূত ও 
ভাবধ্যৎ ও বর্তমান বত কিছু পুণ্য কন্ম। তাহা আপনার কৃপায় অক্গয়ত্ব প্রাপ্ত 
হউক। হে পরতো! আপনার প্রসাদে এই ক্ষেত্রটা জীবগণের শুভসমুহের 
উদয়কাপী হউক। ৭০-5৭। হে সদাশিব ! সংসারে ষে প্রকার আপনি ভিন্ন 
অন্য কোন পদার্থ অধিক মঙ্গপপ্রদাতা নাই, সেই প্রকার এই আনন্দকানন 
মুক্তিক্ষেত্র হইতে আব কোন ন্থানই অধিক শুভপ্রদ না হয়। ৭৮। হেদেব!| 
এই আনন্দকাননে ন।ংখ্য, যোগ, আত্মদাক্ষাৎ্কার, ব্রত, তপন্তা ও দান প্রভৃতি 
সশুকম্মের দাহাধ্য ব/তিরেকে অনায়াসে মোক্ষনাভ হউক ।৭৯। হে প্রভে!! 
এই পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত, শশক, মশক) পতঙ্গ, তুরঙ্গ, সর্প প্রস্ভৃতি অজ্ঞাম 
জীবগণও যেন মু[ক্লাভ করিতে পারে। ৮৪। 

এই কাশীর নাম পর্য্স্তও গ্রহণ করিলে জীবগণের যেন সর্ব প্রকার পাপ দূর 
হয়।৮১। হে প্রভে!! এই স্থানে যেন সর্ববদ! সত্যযুগ ও উত্তরায়ণ বিদ্কমান 
থাকে ও কাশীবাসী সভ্জনগণের যেন সর্ববদ মহান্‌ উদয় লাভ হয়। ৮২। হে 
ত্রিন়ন! দ্দাশিব ! শ্রুতিতে বাহ কিছু পবিত্র বলিয়া উত্ত হইয়াছে, এই কাশী 
যেন সেই সকল পদার্থ হইতে আঁধক পবিত্র বলিয়। গণ্য হয়। ৮৩। হে শস্তা | 
চারিবেদ সম্পূর্ণ অধ্যরন করিলে থে পুণা হয়৷ ফাশীতে কেবলমাত্র লক্ষ গায়ত্রী 
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জপ করিলে যেন সেই পুণ্য লাভ হয়। ৮৪। অফ্টা্গ-যোগ অভ্যাস করিলে যাদৃশ, 
পুণ্য লাভ হয়, কেবল মাত্র পবিভ্ত্র ভাবে কাণীবাঁস করিলে যেন, জীবগণের ততো- 
খিক পুণ্য লাভ হয়।৮৫। কৃচ্ছচান্দ্রাযণাদিব্রত করিলে যে পুণ্য সমুপার্জিত 
হইয়! থাকে, এই আনন্দকাননে একটা মাত্র উপবাস করিলে যেন সেই পুণ্য লাভ 
হয়। ৮৬। অন্য স্থানে শতবর্ষ ব্যাপিয়! তপস্য! করিলে, যে পুণ্য লাভ করিতে 
পার! যায়; এই কাশীক্ষেত্রে একবর্যকাল ভুমিশয়নমাত্র নিয়ম পালন করিলে যেন 
সেই পুণ্য লাভ হয়। ৮৭। অন্থসন্থানে জন্মাবধি মৌনব্রতী থাকিলে যে ফললা 
হয়, এই কাশীতে এক পক্ষকাল সত্যবাধ্য বলিলে যেন সেই ফল লাভ হয়| ৮৮। 
অন্যত্র সর্ববস্থদানে যে পুণ্য পরিকীর্তিত আছে, এই কাশ্মীতে সহত্ত ব্রাঙ্গণ ভোজন 
করাইলে যেন সেই পুণ্যেব অযুতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। ৮৯। সকল মুক্তি- 
ক্ষেত্রের সেব! করিলে যে ফল কাঁত্তিত হইয়াছে, পঞ্চরাত্র মণিকণিকায় বিধিমত 
বাস করিলে যেন দেই পুণ্য লাভ হয়। শুভ প্রদ প্রয়াগতীর্ধে স্নান করিলে যে 
পুণ্য অজ্জিত হয়, শ্রদ্ধাসহক!রে একবার মাত্র কাশী দর্শন করিলে জীবগণের যেন 
মেই পুণ্য লাভ হয়। অশ্বমেধ ও রাজসুয় যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য লাত হইয়া থাকে, 
এই কাশীতে ত্রিরাত্র বান করিলেই সংষ ভচিত্ত-জীবগণণ যেন সেই পুণযলাভ করিতে 
পারে। ৯০-৯২। অন্যাত্র তুলাপুরুষদানে যে শুভাদৃষ্ত অজ্জিত হুইয়! থাকে, 
শস্ধাসহকারে কাশী দর্শন করিলেই জীবগণের যেন সেহ পুণ/লাভ হয়। ৯৩। 

শ্রীবিষুর এই প্রকার বর প্রার্থনা! শ্রবণ কিয়া, দেবদেন উমাপতি এস 
হৃদয়ে কাহলেন, হে মধুসুপন ! তুমি যাহ| প্রার্থনা করিলে তাহাই সফল 
হইবে। ৯৪। 

অনন্তর পুনর্বার শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে মহাবাহে! | জগতের উৎপত্তি ও 
বিনাশকারিন্‌ বিষে ! আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহ! শ্রবণ কর। তুমি বথা- 
বিধানে বেদোক্ত প্রকারে জগতের স্গি কর। এবং ধর্ম্ম।নুসারে সাঙ্গাৎ, পিত।র 
যায় সর্ববভূতের প্রতিপালক হও । যাহার! ধর্মের বিস্বকারা, দেই সকল পাপাত্মা- 
গণকে তুমি বিনাশ কারও । ৯৫-৯৬। হে বিষ! যাহারা অধন্মপথে অবস্থান 
করিবে, তুমি তাহাদের সংহারের নিমিত মাত্র হইবে কারণ তাহার! নিজ কম্ম্মফলেই 
এক প্রকার ম্বৃত হুইবে। ৯৭। যে প্রকার শন্কসমুহ পরিপক্ক হইলে আপনা 
হইতেই স্বীয় বৃস্ত হইতে পতিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার সেই সকল পরিণত পাপ 
জীবগণ আপন! হইতেই পতিত হইবে। ৯৮। হেহরে!| যে সকল জীবগণ নিজ 
তলৌবলে গর্বিত ছহয়া, তোমার অবমাননা করিবে) আনি স্বরং তাছাদের সংহার 
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করিব ।৯৯ | যাহারা মহাপাতকা কিন্বা যাহারা উপপাতক্ষী, তাহারাও এই 
কাশীক্ষেত্রে আগমন মাতে সর্বব প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ১০০। 
এই পঞ্চক্রোশ পবিমিত বারাণপীপুরী আমার অতিশয় প্রিয়গেত্র, এ স্থলে আমা- 
রই আজ্ছঞ। কার্ধযকারিণী হইবে, অন্য কাহারও এস্থানে শাসন কবিবার ক্ষমত। 
থাকিবে না । ১০১ । 

স্কন্দ কহিলেন, মহাদেব পার্নতীর নিকট আরও বলিয়াছিলেন যে, “হে শুভ- 
লোচনে পার্ববতি ! আমি পুণেনি এই প্রকাবে বিষুণকে বর প্রদানপুর্বক পুনর্বাব 
সেই অততযুগ্র তেজঃ সমুহে৭ ছারা প্রস্থতকান্তি ও ভ্রেলোক্যের বিভ্রমকাগী 
সেই বিষুঃকে কহিয়াছিলাম যে, হে বিষে! অনিমুক্ত ক্ষেত্রনিবাসী পাপা 
জীবগণের উপর অন্য কাহারও শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, শামিই 
তাহাদের শাস্তি প্রদান কবিব। ১০২-১০৩। যদি কোন ব্যক্তি, শঃযোজন দৃব 
হইতেও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহ। হইলে সে ব্যক্তি ষদি অতি 
পাপাত।ও হয়, তথাপিও তাহার পাপবাশি তাহাকে অভিভব করিতে সমর্থ হইবে 
ন|। ১৪৪। অতিদুরস্থিত কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে আমার অতিশয় প্রিয় এই 
অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে স্মবণ করিতে পাবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রাণপরিত্যাগান্তে 
সর্ধবপ্রকার পাপ হইঙে মুক্তিলাভ করত, বছ্বিধ স্বর্গন্নখ ভোগ করিতে পাবিবে। 
এবং সেই কাশী স্মরণ জন্য পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গভোগের পর; সেই ব্যক্তি পুনরায় 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্বক একেশ্বব রাঁজ! হইয়! নান! প্রকারে স্থুখ উপভোগ 
করত, বৃদ্ধ বয়সে অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন পুর্ববক প্রাণান্ডে নির্ববাণপদবী পর্যান্ত 
লাভ করিতে পারিবে । ১০৫-১০৭। যদ্দি কোনমনুয্য ব্ুকাণ বহোক্দ্িয় এবং 
চিন্তরকে সংযত করত, এই কাশীক্ষেত্রে বাস কয়িয। দৈববশে অন্য কোন স্থ।নে 
মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; তবে সেই ব্যক্তিও কাশীবাস-পুণাপ্রভাবে স্বর্গে বহুবিধ 
ভোগ উপভোগ করত অবশিষ্ট পুণে মর্তলোকে সমু হইয়।; বৃদ্ধাবস্থায় 
কাশীতে আগমন পূর্ববক প্রাণত্যাগ করত, মোক্ষপদ্দবী লাভ করিতে পারিবে”। 
১৯৮-১০৯। হেবিষ্ে| শুভাশুভ কণ্মের বিনাশক্ষম-বারাণসী বাস, দুই অথবা! 
তিন জন মহাভাগ্যশালী মহাত্বাকেই নির্ববাণপদবী প্রদান করিতে পারে, 
কারণ কাশীক্ষেত্রে অন্মলিতধণ্্মভাবে বাদ করিতে কয়জন পুরুষ সমর্থ 
ইইবে ?1১১০। 

( কার্তিকেয় কহিলেন, প্রীশঙ্করের এবন্সিধ বাক্য শ্রবণান্তে বিষুঃ পুনর্ধধার 
জিজ্ঞাস! করিলেন) বিষুঃ কছিলেন, ছে দেবেশ্বর | যে জন এই অবিমুক্ক্ষেত্র বধার্থ- 
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বপে জানে না এবং এই সকল বিষয়ে সম্পুণ অবিশ্বাসী, দে জন কাশীক্ষেত্রে মৃত 
হয়; তবে মরণানম্তব তাহার কি প্রকাব গতি হইবে ?। ১১১। 

মহ্!দেব কহিলেন, হে শ্ব্রত ! শ্রদ্ধা-বি4ঞ্িত অভ্ভানী মনুষ্য অন্য স্থলে সতি 
মহান্‌ পাঁপসমুহ কখিয়], বদি এই কাশীক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ কবে; তবে তাহার 
মবণান্তে যে গতি হয়, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, তুগি শ্রবণ কর। ১১২-১১৩। 
অঙ্গান এবং অবিশ্বাসী মনুষ্য, যখন পঞ্চক্রোশীতে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই 
সময় তাহাব পাপসমুহ কাশীর বাহিরে আবস্থান করে, তাহাদেব কাশীর অভ্যস্থরে 
পরবেশ করিবার সামধ্য থাকে না। ১১৪। মনন্তর কাশীব বাহিরে তদীয় পাঁপগণ 
হাহাকে পরিত্যাগপূর্বক অবস্থান করিলে পর, সেই ব্যক্তি শীমাপ্রদেশে বিচবণ- 
কাণী সকল প্রমণগণেব সম্মখে প্রবেশ করিলে, মুহ্ন্ঘমাত্রেই সর্ববপ্রকাব পাপ 
হইতে মুক্তি পাভ কবে। অনন্তব সে ঘদি মণিকর্ণিকায় সান কবে? তাহ! হইলে 
তাহাৰ অনন্ত পুণ্য লাভ হয । ১১৫-১১৬। সর্ববপ্রকাব তীর্থে সান করিলে বে 
পুণ্যলাভ হয়, একমাত্র মণিকর্ণিকায় একবাব মাত্র মজ্জন-ন্বান করিলে সেই পুণ্য 
সম্যক্প্রকাবে লাভ কর! যাঁধ। ১১৭। মৃত্তিকা, গোময় ও. কুশাদি এবং স্বশা- 
খোক্ত বারুণমন্ত্র, দুর্বব।, অপামার্গ প্রভৃতি পদার্থের দ্বার! শ্রদ্ধা-সহকারে এই মণি- 
কর্ণিকাধ সান ও সর্ববপ্রকাব দান কবিলে যে পুণ্যলাভ হয়; সেই পুণ্য লাভ 
করিতে পারা যাঁঘ। ১১৮-১১৯। যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধায় ও যথাবিধানে মণিকর্ণিকায় 
স্ন কধে, তাহাবও স্বর্গ-প্রাপ্তিকর পুণ্যলাভ হয়। ১২০। সেই মণিকর্ণিকায় 
শ্রদ্ধা হকাবে বথোক্তবিধানে স্ন'ন করিয়!, ঠিল, কুশ ও যব প্রভৃঠির দ্বারা দেব ও 
পিতৃতর্পণ কখিলে পর, মনুষা সর্বব প্রকার যচ্ছেব ফল লাভ করিতে পারে। ১২১। 
শ্রদ্ধাবান্‌ ও যথাবিধানে কৃতম্নান মনুষ্য, সেই মণিকর্ণিকায় তর্পণাদি করিয়া) দেব 
গণেব পুজাপুর্ববক যদি অভীষ্ট-মন্ত্র জপ করে) তাহা হইলে তাহার সর্ববগন্ত্র জপের 
ফললাভ হয়। ১২২। এইপ্রকারে মণিকার্ণকায় স্নানপূর্ববক সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি 
মৌন[ হইয়া, বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে পর; তাহার সর্বব প্রকার ব্রতের কললাভ 
হয়। ১২%। ্বান, দেবপুজা, জপ, মল-মূত্রপরিত্যাগ» দগুধারণ ও হোম প্রভৃতি 
কার্ষ্যে মৌন অবলম্বন কব! কর্তৃধ্য। ১২৪। 

অনন্তর কৃতক্মান ব্যক্তি বিবিধ উপচার-দ্রব্যের ঘবারা যথাবিধানে বিশ্বেশ্বরের অর্চনা 
করিলে পর, যাবজ্জীবন শিবপুজ। করিলে যে ফল; তাহারও সেই ফলা হয়। 
১২৫। এবনপ্রকারে বিশ্বেশ্বরের পৃজান্তে সেই ব্যক্তি যদি নিজ ন্যায়োপাঙ্ধিত অল্লও 
ধন অবিমুক্তক্ষেত্রে কোন সৎপাত্রকে প্রদান করে, ভাহ।হইলে তাহার আর কোন 


১৯২ কাদীথগ | | বড় বিংশ অধা। 


.জন্মেই দাবিদ্রা হয় না। ১২৬। বিবিধ ধন গর্জন করিঘ1ও যে মুঢ বাক্তি তাছা৷ অবি- 
মুক্তক্ষেত্রে প্রদান না করে, তাহা হইলে সেইব্যকি নিশ্চয়ই নিধন প্রাণ্ড হয় এবং অন্য 
জন্মে তাহাকে কেবল শোক করিতে হয । ১২৭। এজগতে যাহা কিছু গো, গজ, অশ্ব 
ও অন্যান্য বর্ণাদি রত্ব আছে, বিধাত। সে সকলই শবিমুক্তবানী জীৰগণেব সখের 
নিমিত্ত স্ত্ত্ি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরেব প্র।সাদ-লাভেচ্ছায় স্যাষানুস।রে 
কাশীক্ষেত্রে ধন অথব1 নিধন (মৃত ) অঞ্জ্বন কবে, সেই বাক্তিই ধন্য ও সেই 
ধর্মমত | ১২৮-১২৯। লিন্গরূপধারী যে বিশ্বেশ্ববদেব কাশীপুবীতে সাক্ষাৎ বিরাজ- 
মান রহিয়।ছেন, তিনিই আমার মন্গলমধস্থবূপ | ১৩০। পঞ্চ ক্রোশী পরিমিত সেই 
অবিমুক্তপুবীকে মহগক্ষেত্র বলিয়৷ জানিবে এবং সেইখানে বিশ্বেশবব নাক যে 
শিবলিঙ্গ বর্তমান মাছেন, তিনিও সাক্ষাৎ জ্যোঠিলিঙস্বরূপ। ১৩১। সূর্য্যমগ্ুল 
এক এবং একস্থ।নে অবশ্থিত হইলেও, যেমন সকল স্থান হইতেই সকল লোকে 
তাহাকে সমভাবে বিলে।কন করিয। থকে, তজ্জপ সেই বিশ্বেশ্বরাভিধ খিৰলিজ 
একক্রস্থিত হইলেও সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান বহিয়াছেন। ১৩২। নান! জন্মে 
নির্বিবস্বভাবে বন্ুকাল,জিতেক্দ্রিয়তার সহিত অনন্ত যোগ্াভ্যাস কবিয়াঃ যোগিগণ 
যে ফললাভ করতে পারেন, কাশীতে প্রাণ পরিত্যাগান্তে সাধারণ জীৰও সেই 
গতি লাভ করিয়। থাকে । ১৩৩। বহুক।ল জিতেক্দ্রিফভাবে সর্ববপ্রকাব তপস্য। 
করিলে যে ফললাভ হয়, এই কাশীক্ষেত্রে একরাত্রি বাস করিলে সেই ফল লাভ 
করিতে পারা যায়। ১৩৪। যেব্যক্তি কাশীক্ষেত্রের মহিম! অৰগত নহে কিন্ব! যে 
বাক্তি সর্ব প্রকার শ্রদ্ধা-বিরহিত, সেও যদ্দি থ।কালে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ কবে; 
তাহ। হইলে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলভ করিতে এবং অন্তে নির্বব।ণ 
পর্য্যস্তও লাভ করিতে পারিবে । ১৩৫। সর্বৰ প্রকার ভয়গ্কব পাপ করিয়াও কোন 
ব্যক্তি বদি কাশীক্ষেত্রে সময়ক্রেমে ভাগ্যবশে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে 
সেই ব্যক্তি মকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, অন্তে বিশ্বেখবরের প্রাসাদ- 
লাভ পূর্বক মোক্ষ পর্য্যস্তও লাভ কখিতে পারে। ১৩৬। আমার অনুগ্রহ ব্যতি- 
রেকে কোন্‌ ব্যক্তি কাশী লাভ করিতে পারে? সূর্য ভিন্ন এজগতে আর কে 
বা! “দিনকর” এইনামে কীর্তিত হইতে পারে ? | ১৩৭। কাশীতে আগমন না 
করিয়া; কোন্‌ ব্যক্তি নিরন্তর আনন্দভোগ করিতে পারে ১ কাবণ, ব্রঙ্গার্দি দেব- 
গণও সর্ববদ! প্রাকৃত গুণময় পাঁশে বদ্ধ হইয়। রহিয়াছেন। ১৩৮। স্বকৃত শুভাশুভ 
কম্মেব দ্বার! অতি দৃঢ়তর ত্রিগুণময় চতুর্ব্বিংশতি প্রকার পাশের বার ক্দেশে 
বন্ধ জীবগণ। কাশীতে না আমিয়! কি মোক্ষলাস্ত করিতে পারিবে ? 1 ১৩৯। যোগে 


বড়বিংশ অধ্যায়] মণিকর্ণিকাখ্যান-কথন । ১৯৩ 


নান! প্রকার বিন আছে, তপ্যাও অনন্ত র্রেশসাধা, আবার তপন্ত! এবং তোগ 
হইতে ভ্রষট হইলে পুনবর্বার গর্ভ-বন্ত্রণ! ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কাশীতে নানাবিধ 
পাপ করিয়াও মনুষ্য যদি কাশীতে মৃত্যু লাভ করিতে পারে, তাহা! হইলে, গেই 
ব্যক্তি রুদ্রপিশাচত্ব লাভ করিয়া ও মুক্তিপদে বঞ্চিত হয় না এবং তাহার আর গর্ভ- 
ন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় না। ১৪০-১৪১। কাশীতে ছুরদৃষ্টবশে যাহার! নানাবিধ 
পাপ করিয়! থাকে, প্রাণ পরিত্যাগ কবিলে তাহার্দের উপরও ষমের অধিকার থকে 
না, সুতরাং তাহাদের নরকেও পতন হম না; কারণ, আমিই তাহার্দের একমাত্র 
শাসক । ১৪২। শবীর নর্ববদ! বিদ্বসঙ্কুল এবং গর্ভ-যন্ত্রণ। অতি কঠোর, এই সকল 
বিষয় চিন্তাপুর্ববক লোকের সমৃদ্ধ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াও নিবস্তর কাশীর সেব! 
কব! উচিত। ১৪৩। ্যমদুতগণ অহর্কিত তাবে আগমন করিয়া, কোন্‌ সময় 
পাশের দ্বারা বন্ধন পুর্নবক বধ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই” এই সকল চিন্তা 
কখিয়া, সত্বরই কাশীর জাশ্রয় গ্রহণ করিবে। ১৪৪ । যেখানে পাপসমুহ হইতে 
ভন্ধ নাই বা যম হইতেও জীবগণ যেখানে ভীত নহে ও যেখানে মুক্তা হইলে আর 
গর্ভ-মন্ত্র। ভোগ করিতে হয় না, দেই কাশীকে কোন্‌ ব্যক্তি ন! নাশ্রয় করে? 
। ১৪৫ অগ্ঠ, কলা বাঁ পরশ্ব একদিন মরণ অবশ্যই হুইবে, যাবগুকাল পর্য্যন্ত সেই 
মৃত্যু না হয়; সেই সময়ের মধ্যে অন্য সর্বপ্রকার কর্ম পরিত্যাগ করত, কাশী 
আশ্রয় করা কর্তব্য । ১৪৬। জীবগণের মরণ হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে 
হয় এবং জন্মান্তে পুনর্ববার মৃত্যু লাভ করিতে হয়, কিন্তু যেখানে মরণ হইলে আর 
পুনঞ্জন্ম হয় না, সেই কাশীকেই সর্ববপ্রকারে বুধগণ অবলম্বন করিবেন। ১৪৭। 
“আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার বিষয়” এই সকল নানাবিধ মায়। পরিত্যাগ 
করিয়া, পঞ্ডিতগণের সংসারনাশিনী এই কাশীপুরীর আশ্রয় লওয়! কর্তব্য । ১৪৮। 

স্কন্দ কহিলেন, “সামার সবে যৌবনকাল, এক্ষণে মরণের কোন সম্ভাবনা নাই” 
চিন্তে এই প্রকার নিশ্চয় কর! কর্তব্য নহে এবং সর্বদাই দুর হইতে যমমহিষের 
ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়! ভীত হওয়! উচিত। এবং যুবাবস্থাতেই বার্ধক্কালের 
শ্রমসমূহ অনুভব না করিয়াই, লানর্থা থাকিতে থাকিতে জীর্ণ পর্ণকুটারের স্চায় 
অতি তুচ্ছ প্রাসাদাদি পরিত্যাগ করত পটুমতি বাঞ্জির সর্বধান্তঃকরণে মহাদেবের 
পুরীতে গমন করা কর্তব্য । ১৪৯। 

ব্যাস কহিলেন, হে সূত | ভগবান্‌ স্বন্দ, অগস্ত্যের নিকট এই পাঁপনাশ- 
কারিণী কাশীকথ৷ কীর্্ন করিয়া, পুনর্ববার কাশাবিষয়িণী অন্য কথ| বলিতে আরম্ত 
করিলেন। ১৫৪ । 
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সপ্তবিংশ অধ্যায় । 


সপ চি স্্্্প 
গঙ্গা মহিমা-ব্ণন ও দশহরা স্তোত্র | 


স্বন্দ কহিলেন, সেই ক্ষেত্রের নাম বারাণসী এবং আনন্দকানন কেন হইল, 
তথ্বিষয়ে দেবদেব যেরূপ বলিয়ািলেন ১ আমি তাহ। কহিতেছি। ১। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে ভ্রেলোক্য-্ত্ন্দব ! মহাবাহো বিষণ]! অবিমুক্তক্ষেত্র 
যেরূপে “বাঁরাণসী* এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ! শ্রনণ করুন। সূর্য্যবংশে 
সমু্পন্ন, পরম ধার্মিক ও মহাতেজন্বী ভগীরথ নামক বাজ! কপিলের ক্রোধাগ্নির 
দ্বারা স্বীয় পুর্ববপুরুষ সগব নৃপঠির তনয়গণের দগ্ধবৃত্তান্ত শরণ করিয়া, তাহাদের 
উদ্ধারের নিমিত্ত গঙ্গার আরাধন| করিতে ইচ্ছা করত শুপস্তায় কৃতনিশ্চয় হইয়া, 
হমাত্যের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করত, পর্ববত শ্রেষ্ঠ হিমালয়ে গমন করিলেন । ২-৫। 
হে নিষে॥ | যাহার! ব্রহ্ষশাপামিতে দগ্ধ হয় এবং যাহার। মহাতুর্গতিগ্রস্ত, গঙগ। 
ব্যতীত আর কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়। স্বর্গে লইতে পাবে? সেই মজলময়ী 
জলরূপ গঙ্গ! আমারই মুণ্তি। তিনিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধারভূত। পরমাপ্রকৃতি; 
তিনিই শুদ্ধবিষ্ভান্বরূপা, তিনিই ত্রিশক্তিরূপিণী ও করুণাময়ী, তিনিই আনন্দামুত- 
রূপা এবং শুদ্ধধন্মস্বরূপরিণী। সমস্ত বিশ্বের রক্ষার জন্য, ব্রক্ষস্বরূপিণী এই 
ধাহাকে, আমি অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছি । ৬-৯। হে বিষ্ণো! ত্রেলোক্য 
মধ্যে ষে সমস্ত তীর্থ, যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র, যে সমস্ত ধণ্ম আছে, তণুসমুদয় এবং 
দক্ষিণার সহিত সমস্ত যজ্, তপঃসমুহ, সাঙ-চতুরিবধ-বেদ, তুমি, আমি, ক্রদ্ষা, 
সমস্ত দেবগণ, সর্বপ্রকার পুরুষাথ এবং বিবিধশক্তি, ইহ্নীরা সকলেই সৃক্ষূপে 
গঙ্গাতে অবস্থিত আছেন। ১০-১২। যেব্যক্তি গঙ্গাম্নান করে, দে সমস্ত তীর্থ 
স্বানের, সমস্ত যজানুষ্ঠানের এবং সমস্ত ব্রত উদযাপনের ফল লাভ করিয়৷ থাকে, 
এবং তাহার সমস্ত তপস্যার, সর্বপ্রকার দানের ও সমস্ত যোগ ও নিয়মের ফল 
লাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গান্নায়ী, সেই ব্যক্তি সমস্ত বর্ণাশ্রম, সমস্ত বেদবিদ্‌, 
এবং সমস্ত শান্্রপারদর্শীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বহুবিধ মানসিক, বাচিক ও 
কায়িক দৌষসমুহের দ্বার! দুষিত ব্যক্তিও; গলার দর্শন মাত্রে পবিত্রতা লাভ করে, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩-১৬। সত্যযুগে সর্বত্রই তীর্থ, ত্রেতাযুগে পুক্ধরই 
একমাত্র তীর্থ দাপরধুগে কুরুক্ষেত্রই একমাত্র. তীর্ঘ এবং কলিষুগে গঙ্গাই 
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একমাত্র তীর্থ। হেহরে! জনম্মান্তরের অভ্যাস ও বাসনবশত এবং আমার 
পরম অনুগ্রহবলে গঙ্গাতীরে বাস হইয়! থাকে | ১৭-১৮। সত্/যুগে একমাত্র 
ধ্যানই মোক্ষের হেতু, ত্রেতাষুগে ধ্যান ও তপন্তা মুক্তির হেতু, দ্বাপরে ধ্যান, 
তপদ্য। ও যজ্ঞ মুক্তির হেতু এবং কলিধুগে একমাত্র গঙ্গই মুক্তির কারণ। 
যে ব্যক্ত দেহ-পতন পধ্যস্ত গল|তীর পরিত্যাগ ন। করে, সেই ব্যক্তিই বেদাস্ত- 
বিদ, সেই যোগী এবং সেই সদাব্রহ্ষচধ্যব্রতা। ১৯ ২৯।॥ কলিকালে মানব- 
গণের চিত্ত কলুষিত ও তাহাদের প্রিয়াসমুহ (বিধিহীন হইবে ও তাহারা পরগ্রব্যে 
আভিল!যী হইবে, তখন তাহাদের গঙ্গা বিন] আর কোন উপায় থাকিবে ন]। 
"গঞ্জ! গঙ্গা” এই নাম জপ করিলে, অলম্ষমী, কালকণী, হুঃস্বপ্র ও ছুশ্চিন্ত। 
প্রভৃতি মাশ্রপ্ন করিতে পারে না। হে বিষে]! সর্ববদ। সমস্ত জগতের খিত- 
কারিণী গঙ্গা, সমস্ত জীবগণকে ইহ ও পরকালে ভাবানুরূপ ফল প্রদান করিয়। 
থাকেন। ২১-২৩। হেহরে!| যজ্ঞ, দান, ৩পঃ যোগ, জপ, বম ও নিয়ম, 
ইহারা কলিকালে গ্গ।স্নানের সহআংশের একাংশেরও তুল্য নহে। অষ্টাঙ্গ-যোগঃ 
ঠপস্য। ও বজ্ঞসমুহে প্রয়োজন কি? একমাত্র গঙ্গাবাশই ব্রন্ধজ্ঞানের কারণ। 
হে গোবিন্দ ! মানব যদি গজ! হইতে দুরে অবাস্থত হইয়।ও, ভক্তির সাহত গঙ্গার 
মাহাত্্য অবগত হয় তবে সে ব্যক্তি অযোগ) হইলেও, গল। তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া! থাকেন। ২৪-২৬। শ্রদ্ধাই পদ্ম সৃক্ষনধণ্, শ্রদ্ধাই পরমচগ্জান, 
শ্রদ্ধাই পরম তপস্য॥ শ্রদ্ধাই ব্বর্থ এবং শ্রদ্ধাই মোক্ষ, একমাত্র শ্রদ্ধাতেহ গঙ। 
প্রসন্ন হইয়৷ থাকেন। অজ্ঞান, রাগ ও লোভাদিগ থা সম্মূঢ় চিত ব্যক্তিগণের 
ধণ্মের প্রতি, বিশেষতঃ গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ছ। উৎপন্ন হয় না । ২৭-২৮। খিঃস্থিত 
জল যেমন নারকেলের মধ্যে অবস্থান করে, তন্্রপ ব্রশ্মাণ্ডের বাহিরে অবস্থিত 
পরমত্রক্ষরূপ জল, জাহ্‌বারূপে ব্রহ্ধাণ্ডের মধ্যে অবস্থান কারতেছেন। গঙগালাভ 
হইতে অতিরিক্ত কোন লাভ আর কুত্রাপি নাই, অতএব গঙ্াগই উপাসন! করিবে, 
গাই পরমপুরুষ-স্বর্ূপ] ৷ ২৯-৩০। হে হরে! সমস্ত বিষয়ে সমর্থ, পণ্ডিত 
গুন এবং দানশীল হুইয়াও যদ্দি সে ব্যক্তি গঙ্গান্নানাবহীন হয়, তবে তাহার 
জম্ম নিরথক। কলিকালে যে ব্যক্তি গঙ্গাকে ভজন| ন| করে, তাহার কুল) বিদ্ধ, 
যজ্ঞ) তপস্যা! এবং দান সমস্তই বৃথ!। বিধিপুর্ববক গজাগলে সান ও পুজন 
করিলে যে. ফল লাভ হয়, গণবশুপাত্র পূজ! করিলেও তারৃশ কল প্রাপ্ত হওয়। 
যায় ন7া। এই গঙ্গ আমার তেজোগ্লিগভা এবং আ!মার বীধ্যসন্ভৃতাঃ ইনি নমণ্ত 
দৌষকে দগ্ধ এবং সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করিয়! থাকেন। বভ্রাহত পর্ববত যেমন 
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শতধ| বিদীর্ণ হয়, তদ্দরপ গঙ্গার স্মরণমাত্রেই পাপরাশি শতধ! বিদীর্ণ হইয়া 
থাঁকে । ৩১-৩৫। যেব্যক্তি গঙ্গান্নান করিতে গমন করে এবং যে ব্যক্তি তাহাতে 
তান্ুমোদন করে, এই উভয়েরই সমান ফল লাভ হইয়া থাকে, ইহার কারণ 
একমাত্র ভক্তি । যে ব্যক্তি গমন, অনস্থিতি, জপ, ধ্যান, ভোজন, জাগরণ, শয়ন 
এবং কথ। কহিবার সময়েও সর্নবদাই গঙ্গাকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি ত্রিবিধ বন্ধন 
হইতে মুক্তি লাভ করিয়! থাকে । ৩৬-৩৭। যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে মধু, 
স্বত, গুড় ও তিলমিশ্রিত-পায়স গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে, হে হরে | তাহার পিতৃগণ 
তাহাতে শতবর্ষ পর্য্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়! থাকেন। এবং তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া, 
তাহার বিবিধ মনোভিলাষ পুর্ণ করিয়! কেন । ৩৮-৩৯। যেমন এক শিবলিঙ্গ 
পুজা করিলেই সমস্ত দেবতার পূজা করা হয়, তন্ধপ কেবল গঙ্গাম্মান করিলেই 
সমস্ত তীর্থে সান কর! হয়। যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গান্ান করিয়৷ শিবলিঙ্গ পৃজ। 
করে, সে ব্যক্তি এক জন্মেই মুক্তিলাভ করিয়। থাকে । অগ্নিহোত্র, অন্যান্য ঘজ, 
ব্রত, দান ও বহুতর তপস্যা গঙ্গাতে শিবপুজার কোটি অংশের একাংশেরও 
সমান নহে। যখন মানব গজ গমনে কৃত(৭*চয হইয়। আদ্ধাদ্ি করত গৃহে অবস্থান 
করে, ভখন তাঁহীর শুদ্ধ গঙ্গাগমনসন্কল্লেই তাঁহার পূর্ববপুরুষগণ মানন্দিত হন। 
এবং তীর পাপসমুহ “হায়! আমবী। কোথায় যাইব” এই ভাঁবয়। রোদন করত, 
লোভ ও মোহাদির সহিত এইরূপ মন্ত্রণ। করে যে, ”এ ব্যক্তি যাহাতে গঙ্গায় 
যাইতে না পারে, আমর। তদনুরূপ বিশ্ব লাচরণ করি, ধাহাতে এ ব্যক্তি গঙ্গায় 
যাইয়া, আমাদের উচ্ছেদ-সধন করিতে ন| পারে” । ৪০.৪৫। যখন কোন ব্যক্তি 
গজান্নানের জন্য গৃহ হইতে নির্গত হয়ঃ তখন পদে পদে তাহার পাপসমূহ নিরাশ 
হইয়া, তাহার দেহ হইতে পলায়ন করে। হেহরে! পুর্বজন্মের স্থুকৃতিবলে 
লোভাদি পরিত্যাগ করত, নাণ। প্রকার বিস্প হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পুণ্যবান্‌ 
ব্যক্তিই গঙাপ্রাণ্ড হইয়। থাকে । ৪৬-৪৭। কোনরূপ অনুযঙ্গাধীন কিন্! মূল্য 
লইয়া, বাণিজ্য ব| সেবার জন্য কিন্ব। কামাসঞ্ হুইয়াও মানব যদি গঙ্গায় গমন- 
করত ন্ান করে, তাহা হইলে দেও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়। থাকে । অনিচ্ছা- 
পুরববক স্পর্শ করিলেও অগ্নি যেমন দাহ করিয়া থাকে, তন্রপ অনিচ্ছাতেও গজা- 
স্নান করিলে পাপসমুহ বিলয়প্রাণ্ত হুইয়া থাকে । ৪৮-৪৯। যে পর্যন্ত গঙার 
সেবা ন। কর! হয়) নেই পর্যন্তই জীব সংসারে ভ্রমণ করিতে থকে। গঙ্গার 
সেব৷ করিলে জীব জার সংসারের ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি নিঃনংশয় 
হইয়|, গঙ্কাজলে সমান করে; তাহার দেহ মনুষ্যচর্দে আবৃত থাকিলেও, সে ব্যক্তি 
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দেবতার তুল্য হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ৫০-৫১। যেব্যক্তি গঙ্জান্ম।(নের 
জন্য যাত্র। করিয়! পথিমধ্যে মৃত হয়), তাহারও নিঃসংশয় সম্পূর্ণ গঙ্গাস্ানের ফল 
লাভ হইয়! থাকে। যাহ।র। গঙ্গার মাহায্ম্য শ্রথণ বা পাঠ করে, তাহারাও অশেষ 
প।প হইতে মুক্তি লভ করে, তাহার সন্দেহ নাই। হে বিষ] ! যাহারা হূর্বব,দ্ধি, 
দুরাগার, হেতুবাদী, বহুসংশয়ী এবং মহ।মোহ্গ্রস্ত, তাহারাই গঙ্গাকে সামান্য নদীর 
হ্যায় দর্শন করিয়। থাকে । জন্মান্তরকৃত দান। তপস্যা, নিয়ম এবং ব্রতাদির বলে, 
ইহজন্মে মানবগণের গঙ্গাতে ভক্তি হইয়। থাকে । যাহাদের গঙ্গাঠে ভক্তি আছে, 
ব্রঙ্গ। তাহাদের জন্থ স্বর্গ প্রভৃতি স্থানে রমণীয় হন্ঘ্য ও ভোগনিচয় স্থস্তি করিয়! 
রাখিয়াছেন ॥ ৫২-৫৬ 1 বহুতর (সদ্ধি ও [সাছধলিঙ, নানাবিধ স্পর্শলিঙ্গ, বত্ব- 
খচিত প্রাসাদনিচয় এবং চিন্তামণি মণিসমুহ, কলির ভয়ে গঙ্গার জলমধ্যে অবস্থান 
করিয়। থাকেন, অতএব কলিকালে ইষ্টসিদ্ধিপ্রদ।য়িনী গঙ্গার ্ব! কর! উচিত। 
সূর্য্যোদয়ে তমঃসমুহ, বজ্রপাতভয়ে পর্ববতগণ, গরুড়তয়ে সর্পগণ, বাতাহত 
মেধমাল।, তত্বজ্ঞানে মোহ এবং পিংহদর্শনে মগগণ যেমন পলায়ন করে; তত্রপ 
গঙ্গাদর্শনে সমস্ত পাপরাশি দুরে পলায়ন করিয়া থাকে। দিব্যোষধে ধেমন 
রোগদমুহ, লোভে যেমন গুণরাশি, হ্রদমও্জনে যেমন গ্রা্মজনিত সম্তাপ এবং 
অগ্িকণায় যেমন তুলারাশি বিনষ্ট হয়, তক্রপ গণাজল স্পর্শ করিলে, দোষনমুহ 
তগুক্ষণা্ড বিনষ্ট হুইয়। থাকে । ৫৭-৬২। ক্রোধে যেমন তপস্যা, কামে যেমন 
বুদ্ধি, অগ্ঠায়ে যেমন সম্পদ, অভিমানে থেমন বিষ্া এবং দত্ত, কুটিলতা ও 
মায়াতে যেমন ধন বিনষ্ট হয়, তদ্রপ গঞদর্শনে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। বিহ্বাৎ- 
সম্প।তের সয় চঞ্চল মনুষ্যজীবন লভ করিয়া, যে ব্যক্তি গঙ্গার সেবা করে ॥ 
সেই বুদ্ধিমান। ধাহার! নিষ্পাপ ব্যক্তি, তাহারাই গণ।কে সহজ সূর্য্যতুল্য পরম 
জ্যোতিংস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাহাদের নয়ন পাপের দ্বার! উপহত, 
সেই সমস্ত নাস্তিকগণই গঞ্গাকে সাধারণ জলে পূর্ণ, সাধারণ নদীর ন্যায় দর্শন 
করে। ৬৩-৬৭। সংসারমোচক আমিই জনগণের প্রতি দয়৷ করিয়া) গার 
তরঙগরূপ স্বর্গের সোপান নিম্মীণ করিয়া ধিয়াছি। জাহুবীর তটে সমস্তকালই 
শুভ, সমস্ত দেশই পবিত্র এবং লঞ্চলেই দানের যে/গ্যপাত্র । বঞ্জসমুছের মধ্যে 
জশ্থমেধ, পর্ববভগণের মধ্যে যেমন হিমলরঃ ব্রতলমুহের মধ্যে যেমন লত্য, দান- 
সমুহের মধ্যে যেমন অভয়, তপঃসনুহের মধ্যে যেমন প্রাণায়াম, মন্ত্রগণের মধ্যে 
যেমন প্রণব, ধর্মরাশির মধ্যে যেমন অহিংসা, কাম্যের মধ্যে যেমৰ লক্গনী, বিদ্ধা- 
সমুছের মধ্যে যেমন আাত্মবিদ্ত/, স্ত্রীগণে্ মধ্যে যেমন গৌরী এবং হে পুক্ল- 
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যোল্তম | সমস্ত দেৰগণের মধ্যে যেমন তুমি, এবং সর্বব প্রকার পাত্রগণমধ্যে শিব- 
ভক্ত যেমন শ্রেষ্ঠ জপ সমস্ত তীর্থের মধ্যে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ । ৬৮-৭৩। হে 
হরে! যে মহামতি ব্যক্তি তোমাতে ও আমাতে ভেদ জঞ্ঞান করে না, সেই 
ব্যক্তিই শিবতক্ত ও মতাঁপাশুডপত। এই পুণ্যবাহিনী গঙ্গা, পাপরূণ ধুলিরাশির 
পক্ষে গ্রবল বাত্যান্বরূপ, পাপরূপ বুক্ষনি5য়ের পক্ষে কুঠারম্বরূপ এবং পাপরূপ- 
বনের পক্ষে দাবানলম্বরূপ ॥ ৭৪-৭৫। পিতৃগণ সববদ। এইরূপ ৮চ্চ। করিয়। থাকেন 
যে, “আমাদের কুলে এমন কি কেহ জন্ম গ্রহণ করিবে, যে গঙ্গাম্নায়া হইবে এবং 
বিধিপুর্ববক গঙ্গাজলে সরান করিয়া অরদ্ধাসহকারে দেবত| ও খধষিগণকে তপিত করত, 
দীন ও দুঃখিত আমাদিগকে জলাঞ্রপ প্রধান +রিবে। আমদের বংশে কি এমন 
পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিঝেে যে মহাদেব ও বিষুকে সমরূপে দর্শন করিবে, ভক্ভি 
সহকারে তাহাদের মন্দির শিশ্মাণ করাহবে এবং স্বহস্তে মেই স্থান পরিক্ষার 
করিবে”। ৭৬-৭৮। জাব সকাম। অকাম ঝ| তিষ্যগযোনি হউক, সে বদি গঙ্গায় 
মৃ হয় তাহ। হইলে তাহাকে নরক দশন করিতে হয় ৭। যাহার! গঙগ্গাতীরে অবস্থান 
করিয়া, গজাকে শ্রেষ্ঠ ন। মানিয়া ন্ত তীর্থেপ এশংসা করেন, তাহাদিগকে নরক- 
গামী হইতে হয়। ৭৯-৮০। ধে নরাধম আমার, তোমার এবং গঙ্গ।র প্রতি দ্বেষ 
করে, যে স্বীয় পুর্বব পুরুষগণের সাহত গরকগামা হয়। যাষ্ট সহম্র গণ সব্বদ। 
গঙ্গাকে রক্ষ। কারয়। থাকে, এবং ভাঞ্তহান ও পাপা ব্যাক্তগণের গঙ্গা বাসে বিক্ন ডৎ- 
পান করে । তাহার। কাম, ভ্রেধ, মোহ, লোভ প্রভাত (নাশ শরসমুহে« দ্বার! 
পাপগণের মনকে বিদ্ধ কগয, ৩1হাদের গর্গাআপ্াহতির অপণয়ন করে। ৮১-৮৩। 
যেব্যক্তি গঙ।কে আশ্রয় করে, সেই ব্যঞ্িহ মুন, সেহ পণ্ডিত এবং সেহ পুকুষাথ- 
চতুষ্টয় কৃতকৃত্য৩। ল।ভ করে। গঞান্ায়া ব্যক্তি অশ্থমেধের ফল লাঙ করে এবং 
পিতৃগণের তর্পণ করিলে, নধকাণব হহতে তাহা(দগের ডদ্ধপ হইয়। থাকে । যে 
পুণ্যাত্ব। ব্যক্ি' নিরশুর একমাগ কাণ গঙ্গায় সমান করেন, যে পধ্যন্ত ইন্দ্র থাকিবেনঃ 
সেই পর্য্যস্ত তিনি পুর্ব পুরুষগণের সহ্তি ইন্দ্রলোকে বান করিয়! থাকেন। যে 
পুণ্যশীল নর নিরন্তর এক বদর কাল গঙ্গায় স্নান করেন, তিনি দেহান্তে বিষুলে।কে 
গমন করত। সৃখে অবস্থান করেন । ৮৪ ৮৭৪ যে মানব যাবজ্জীবন প্রত্যহ গগায় 
স্ন(ন করেন, তিনি জীবস্মুক্ত এবং দেহাক্জেও মুক্তিলাভ করিয়। থাকেন। গঙজ।য় 
(ছিথি ও নক্ষত্র নিমিত্তের অপেক্ষ। করিবে না; গঙ্গাতে আন করলেই সঞ্চিত- 
পাপ বিনাশ কুন্ন। যে ব/ক্তি স্থখসেব্য ভাগীরথাতার আশ্রয় না করে। সে পণ্ডিত 
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করিণ, তবে নীরোগ-জীবন, বহুতব সম্পত্তি এবং নির্্ঘল-বুদ্ধিতেই বা! কি প্রয়ো- 
জন? যেবাক্তি গঙগ। প্রতিমার মন্দিব নিম্ীণ করায়, সেই ইহলেকে বন্ছতর 
ভোগ উপভোগ করিয়া, মরণান্তে গলার সালোকা প্রাপ্ত হয় । ৯১-৯২। যাহার! 
ধনেব দ্বার কথককে পরিতুষ্ট করত, প্রত্যহ আাদরপূর্ববক গর মাহাত্মা শ্রবণ 
করে, তাঁহাদের গঙ্গাম্নানের ফল লান হইয়া থাকে । পিতৃগণকে উদ্দেশ কিয়া, 
যে ব্যক্তি গঙ্গাজলের দ্বারায় শিবলিশকে স্নান করায়, তাহাৰ পিতৃগণ মহাঁনরকস্থ্িত 
হইলেও তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিয়! থাকেন। অফ্টবার মন্ত্র জপ ও বন্পৃত স্ৃগন্ধি 
গলগাজলের দ্বারা স্নান, স্বৃতসান অপেক্ষ। অধিক, ইহ! পণ্চিহগণ বলিয়। থাকেন। 
যে ব্যক্তি সার্ধ দ্বাদশপল পরিমিত তাঅপাত্রন্থিহ গঙ্গাজলের সহিত অষ্টদ্রব্য 
মিশ্রিত অর্থ সূর্ধ্যকে প্রদান করে. সে দেহান্তে সীগ পিতৃগণের সহিত অতি তেজন্বী 
বিমনে আরোহণ কখিয়া, সূর্য্যলেকে গমন করে । জল, ছুগ্ধ, কুশ।গ্র, ঘ্বৃত, 
মধু, গব্যদধি, ধন্তকরবীখ-পুষ্প ও বক্তুচন্দন ইঠাঁর নাম আফ্টাজ-অর্ধ্য এবং ইহা 
সূর্যের অতিশয় তৃঙ্টিকব। হেবিঞ্ো! ইহার মধো অন্য জল অপেশ্গ! গল জল 
হইলে কোটিগুণ ফল লাভ হইয়! থাকে। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে 
গঙ্গতীরে দেবালয় নিম্মাণ করায়) শন্যত্র দেবালয় প্রতিষ্ঠ। অপেক্ষা, তাহার কোটি- 
গুণ ফল লাভ হয় ৯*-১০০। স্থানান্তরে অশ্বথ, বট ও আআদি বৃক্ষ রোপণ এবং 
কুপ, ঝাপী, তড়াগ, প্রপ1 ও সবাদি প্রঠিষ্ঠা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়, শুদ্ধ 
গঙ্গার দর্শনেই সেই ফল ল|ভ হুইয| থাকে। দেনতার উদ্দেশে পুষ্পোগান'দি 
নির্মাণ করাইলে যে পুণ্য হয় গলাজল স্পর্শ করিলে ততোধিক পুণ্য লাভ হয়। 
কন্াান, গোদান ও অন্নদানে যে পুণ্য, গঙ্গার জল-গণ্ডষ পান করিলে তাহা 
হইতে শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয। হে জনার্দন | সহজ চান্দ/য়ণ-ব্রতানু- 
টানে যে পুণ্য হয়, গঙ্গাজল পান করিলে তাহা হইতে অধিক পুণ্য লাভ" হইয়। 
থাকে । ১০১-১০৪। হেহবে! 'ক্তিপৃর্বক গঙ্গান্সানের ফল মার কি বলিব? 
তাহাতে অক্ষয় স্বর্গবাস অথব! নির্বাণ হয়। যে মানব, প্রত্যহ গঙ্গার পাহ্কাদয় 
অর্চনা কবে, সে ব্যক্তি, আয়, পুণ্য, ধন, পুত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ১০৫- 
১০৬। হেহরে! গঙ্গার সমান কলিকম্মষন(শন তীর্থ আর নাই এবং অবিমুক্তের 
তুল্য মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রও আর নাই। নিংহুকে দর্শন করিয়। স্থগগণ যেমন পলায়ন 
করে, তত্রপ গঙ্গাস্ানরত মানবকে দর্শন করত, যমকিস্করগণ দশদ্দিকে পলায়ন 
করিয়! থাকে । ১০৭-১০৮। ধাঁহারা গঙ্গতীরে বাদ ও গঙ্গার সেবা! করেন, তাহা- 
দিসকে পৃজ্ধ। কৃঝিজে অস্মমেধ জে কব ক হফ পাজি ভি জজ 
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গো ভূমি ও সৃবর্ণদান করিলে, মানব আর ছুঃখময় সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না। 
গঞ্গাতীরে বন্ত্রদান করিলে দীর্ঘ-জীবন লাভ কর! ষায়। পুস্তক দান করিলে জ্ঞান- 
লাঁভ হয়, অন্ন দান করিলে সম্পত্তি লাভ হয় এবং কন্ত! দান করিলে কীর্তিলাভ 
হইয়! থাকে । ১০৯-১১। হে হরে ! অন্য স্থানে যে সমস্ত কর্ম, ব্রত, দান জপ ও 
তপস্য। করা! যায়, দেই সমস্ত গঙ্গাতীরে করিলে কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
হে বিষে! গঙ্গাতীরে বথাবিধি ধেনু দান করিলে, ধেনুর গাত্রে বত লোম থাকে, 
মানব তাবগুপরিমিত যুগ সর্বব প্রকার সমৃদ্ধি-দম্পন্ন হইয়। থাকে । ১১২-১১৩। 
গজতীরে কামধেনু প্রদান করিলে, মানব নান! প্রকার দিব্যভোগযুক্ত হইয়। আমার 
লে।কে বাস করিয়! থাকে । এবং বান্ধব, স্থহৃদ্‌ ও পিতৃগণের সহিত সর্ববরত্ে 
ভূষিত হুইয়া, দেবগণেরও মলভ্য ভোগসমূহ তোগ করত, পশ্চা রত্বকাঞ্চন-সম্পনন, 
শীল ও বিস্ভাসমন্থিত এবং ধনধান্যসমাকুল কুলে জন্ম গ্রহণ করে। ১১৪-১১৬। এবং 
তথায় পুক্রপৌত্রগণে বেষ্টিত হইয়া, বনুতর সম্পত্তি ভোগ করত পুর্ববজন্ম-বাসনা- 
বশে পুনরায় কাশীতে উত্তরবাহিনী গ্গ! প্রাপ্ত হইয়া» বিশ্বেশ্বরের আঁরাধন। করত 
দেহাস্তে মুক্তিলাভ করিয়। থাকে । ১১৭-১১৮। যাহার! গঞ্গাতীরে ভক্তি-সহকারে 
্বল্লমাত্রও ভূমি দান করে, তাহাদের পুণ্যফল শ্রবণ কর। সেই ভূমিতে যাবতীয় 
ত্রসরেণু আছে, তাবগুপরিমিত যুগ, মহেন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি লোকনমুহে মনোভিলবিত 
ভোগরাশি ভোগ করত সপ্তদ্ধীপের অধিপতি ও মহাধন্মপরায়ণ হইয়া; নরকন্থ পিতৃ- 
গণকে স্বর্গে আনয়ন এবং স্বর্স্থিত পিতৃগণকে মোচন করত, অবশেষে জ্ঞানরূপে 
অপির ছারা পাঞ্চভৌতিক অৰিগ্ভাকে ছেদ করিয়! ; পরম বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া, উত্তম 
যোগ অথবা অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া, পরমব্রন্ধ রূপ লাভ করে । ১১৯-১২৩। 
ভাগীরঘীতীরে যে ব্যক্তি ত্রাঙ্গণকে অশীতি রতি সুবর্ণ দান করে, সে ব্যক্তি স্বর্ণ 
ও রত্বখচিত শুভবিমানে মারোহণ করত, সমস্ত এীশবর্্যযুক্ত ও সমস্ত লোক কর্তৃক 
পুজিত হইয়া, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মা গুমধ্যবস্তী লোকসমুহে নানাবিধ মনোহর 
বিষয় ভোগ করত, জন্বুদ্বীপের প্রতাপশালী একমাত্র অধীশ্বর হইয়৷ অস্তে কাশীতে 
দেহত্যাগ করত, নির্ববাণপদ লাভ করিয়। থাকে । ১২৪-১২৭। জন্মনক্ষত্রে ভক্তি 
পূর্ববক গঞ্গান্নান করিলে, ক্ষণমধ্যে জন্মাবধি সঞ্চিত পাপসমুহ হইতে মুক্ত হওয়। 
যায়। বৈশাখ, কার্তিক ও মাধমাসে গঙ্গাস্ন(ন অতিশয় দুর্লভ। অমাবস্থায় গঙ্গান্ননে 
ক্টতগণ ও সংক্রান্তিতে সহম্মগুণ ফল লাভ হয় । ১২৮-১২৯। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ- 
কালীন গঙ্গান্নানে লক্ষগুণ, ব্যতীপাতে অনন্ত, বিষুব সংক্রান্তিতে অযুতগুণ এবং 
অয়নদ্বয়ে নিযুতগুণ ফল লাভ হইয়। থাকে । ১৩*। সোমবারে চল্ঞগ্রহুণ ও রবিবারে 
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সূর্যগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়, তাহাতে গঙ্গান্নান করিলে অনন্ত ফললাভ হয়। 
হে বিষ্টো! সেই যোগে গল্গাতীবে সন, দান, জপ ও হোম যাহ! কিছু কর! যায়, 
সেই সমুদয়ই অক্ষয় ফল প্রদান কবিয়া গাকে । ১৩১-১৩২। শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ 
কারে বিধিপুর্রবক গঙ্গান্নান করিলে, ব্রঙ্গহত্যাকারীও বিশুদ্ধ হইন্ছে পারে, অন্য 
প|।হকার ত কথাই নাই। গঙ্গাতীবে কমি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাহ! মৃত হয় এবং 
কূল হইতে ষে সকল বৃক্ষ পতিত হয়, 'তাহার।ও উত্রুষ্ট গতি লাভ করিয়া! থাকে । 
১৩৩-১৩৪। 'জ্যৈষ্ঠগাস শুরুপক্ষ হস্ত নক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে, মানবগণ ভক্তি 
5ব গঙাসান কবিয়।, গঙ্গতারে নিশাজাগবণ কবিনে এবং দশবিধ পুস্পাদির দ্বারা 
দশবাণ বিধি অনুসারে গঙ্গার পুজা কবিবে ও প্রস্থতি পরিমাণ সাজাতিল দশবার 
গঙ্গায় নিক্ষেপ কবিবে এবং বি"্শত্যক্ষৰ গঙ্ামন্ত্র টচ্চাবণপূর্্বক গুড়মিশ্রিত শক্ত,ব 
দশটা [পু প্ুদান করিবে ও এ পিংশহ্যক্ষর মন্ত্রের দ্বাবাই পুজা, জপ ও হোম 
প্রভৃতি নিম্পন্ন করিবে । ১৩৫-১৭০। 'এবং শক্তানুসারে স্বর্ণ ঝা বৌপাময় গঙ্গা- 
মুক্তি নিন্্মাণ কবাইয়া, বস্থাচ্ছাদ্দিত পূর্ণ কুন্তের উপব স্থাপন করত, মুক্তি প্রতিষ্। 
কশিষ| পঞ্চান্বত বিশোধিত মেই মুর্তিব পুজ। করিবে, এৰং হুচ্চন|-কালে গঙ্গাকে 
£ইরূপে ধ্যান করিবেঃ_-তিনি নদী-নদ-নিষেবিতা, ত্রিনেত্র ও চতুভু্জা, তাহার 
দেহ অঠিশয় স্থন্দর, তিনি চারিতস্তে পুর্ণকুস্ত, শ্বেতপঞ্প, বর ও অভয় মুদ্র। ধারণ 
করিয়। আছেন। অযুত চন্দ্রেব ন্যায় তাহার দেহ-প্রভা, তিনি চামব সমুহের দ্বার! 
জ্যমান ও শ্বেতচ্ছত্রে বিশোভিত।॥ তিনি গুধ। ছ্বার। ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত করিতেছেন 
ও দ্বিব্য গন্ধ লেপন কবিয়াছেন। ত্রিভূবনবাসী তাহার পদ পুজা করিতেছে এবং 
দেবষিগণ তীাহার স্তব কবিতেছেন। হে বিষে! এই প্রকার ধ্যান করত, 
উপচারসমূহের দ্বারা গঙ্গার পৃজ! করিয়া, সেই প্রতিগার সম্মুখে আমাকে, তোমাকে, 
্রহ্মাকে, সূর্যকে হিমালয়কে এবং ভগীবথকে পুজ! করিবে। অনম্তর সমাদ্দর- 
পূর্বক দশটী ব্রাঙ্ষণকে চন্দন ও অক্ষত মিশ্রিত দশপ্রন্থ পরিমিত তিল দান 
করিবে । ১৪১-১৪৭। চারিপলে এক কুড়ব হয়, চারি নুড়বে এক প্রন্থ হয়, 
চারিপ্রশ্থে এক মাঢ়ক হয় এবং চারি আঁকে এক জ্রোণ হয়, ধান্তা পরিমাণে এই 
রূপ মান হইয়া! থাকে । ১৪৮। নন্তর যথাশক্তি স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাজের দ্বারা 
নির্মিত মণস্য, কচ্ছপ, মণ্ডুক, মকর, হংস+ কারগুব, বক, চক্রেবাক, টিট্রিভ ও লারস 
প্রস্তুতি জলচরজন্ত ও পক্ষিগণেব প্রতিকৃতি গন্ধপুষ্পের বার! পূজা করিয়!, সেই 
সমস্ত গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে। বিন্তশাঠ্য না করিয়। যে ব্যক্তি উপবাস «করত 
বিধিপুর্ববক এইরূপ অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি দশ-লম্মাঙ্বিত, দত্ত বস্তুর গ্রহণ, 
২৬ 
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'অবৈধ হিংসা, ও পরদার সেবারূপ তিন প্রকার শারীরিক পাপ, পারষ্য, অনৃত, 
পৈশুন্য ও অনম্বন্ধ- প্রলাপরপ চারি একার বাঁচিক পাপ এবং পরদ্রব্যে অভিধ্যান, 
মনে মনে পরের অনিষ্টচিন্ত| ও বিতথাতিনিবেশরূপ তিন প্রকার মানমিক পাপ, 
এই দশবিধ পাপ হইতে যুক্তিলাভ করিয়! থকে । ১৪৯-১৫৪। এবং সেই ব্যক্তি 
উদ্ধীতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষকে উদ্ধার করে। ১৫৫। অনন্তর শ্রন্ধাযুক্ত 
হইয়। গঙ্গার সম্মুখে এই স্তব পাঠ করিবে $--ছে গঙে ! মঙগলদায়িনী শিবান্বর- 
পিণী তোমাকে নমঙ্কার, ব্রহ্ষমুত্তি ও বিষুরূপিণী তোমাকে নমস্কার, রুদ্ররূপিণী ও 
শাঙ্করীত্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, ভেষজমুর্তি ও সর্ববদেবস্বরূপিণী তোমাকে 
নমক্কার, সকলের সমস্ত ব্যাধির ভিষক্শ্রষ্ঠস্বরূপিণী তোমাকে নগক্ষার, স্থাবর ও 
জঙ্গমসম্ভৃত বিষহরণকারিণী তোমাকে নমস্কার, সংসারবিষনাশিনী ও জীবনম্বরূপিণী 
তোমাকে নমস্কার, ব্রিবিধতাপহরণকারিণী ও প্রাণেশীস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার,শান্তি: 
কারিণী ও পবিভ্রমুত্তি তোমাকে নমস্কার, সকলের শুদ্ধ-কারিণী ও পাপের অরিস্বরূপিণী 
তোমাকে নমস্কার, ভূক্তিমুক্তি ও ভদ্রদায়িনী প্রদায়িনী তোমাকে নমস্কার, ভোগোপ- 
ভোগদায়িনী ও ভোণবতীস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, মন্দাকিনী ও স্বর্গপ্রদারূপিণী 
তোমাকে নমস্কার, ত্রিপথ। ও ত্রেলোকোর ভূষণ'বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, 
ত্রিশুব্রসংস্থা ও ক্ষমাবতীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, ত্রিহুতাশন সংস্থ। ও তেজোবতী- 
স্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, নন্দ, লিঙ্গধারিণী ও ন্ুধাধারস্বরূপিণী তোমাকে 
নমস্কার, বিশ্বমুখী ও রেবতীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, লোকধাত্রী ও বৃহতীম্বরূপিণী 
তোমাকে নমস্কার, বিশ্বমিত্র! ও নন্দিনীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, পৃথিবী, শিবাস্ৃতা 
ও স্তববুষারূপিণী তোমাকে নমস্কার, পরা পরশতাঢ্য। ও তারাম্বরূপিণী তোমাকে 
নমস্কার, পাঁশ-জালচ্ছেদনকারিণী ও অভিন্নাম্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, 
শান্তা, বরিষ্ঠ! ও বরদান্বরূপিণী তোমাঁকে নমস্কার, উগ্র, স্থখজন্বী ও সম্ত্রীবনী- 
স্বরূপিনী তোমাকে নমস্কার, ব্রঙ্গিষ্ঠা, ব্রহ্মদা ও দুরিতহারিণীরূপিণী তোমাকে নম- 
স্কার, প্রণতা্তিহারিণী :3 জগজ্জননারূপিণী তোমাকে নমস্কার, সর্ববাপশুপ্রতিপক্ষ। 
ও মঙ্গলম্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, শরণাগত দীনজনের ছুঃখত্রাণপরায়ণ ও 
সকলের ছুঃখহরণকা'রিণী নারায়ণীন্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, নির্লেপা, দুর্গহন্ত্রী ও 
দক্ষারূপিণী তোমাকে নমস্কার; হে নির্ববাণদায়িনি গঙ্গে | পরাপররূপিণী তোমাকে 
নমস্কার, হে গঙ্গে! তুমি আমার সম্মুখে পৃষ্ঠে এবং পার্বঘয়ে অবস্থান কর এবং 
তোমাতে আমার শ্িতি হউক । ১৫৬-১৭৩। হেগঙ্গে! তুমিই আদিতে, তুিই 
অন্তে এবং তৃমিই মধ্যে । হে শিবে! তুমিই সমস্ত, তুমিই যুল প্রকৃতি, তুমিই 
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পরম-পুরুষ। হে গঙ্গে! তুমিই পরহাত্ম। এবং তুমিই গ্সিব, হে শিবে ! তোমাকে 
নমস্কার। ১৭৪। যেব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে এই স্তোত্র পাঠ ঝা শ্রবণ করে, সে 
ব্যক্তি কায়িক, বাচিক ও মানসিক দশবিধ পাপ হুইতে মুক্ত হয়। এবং এই স্তব 
পাঠ ঝ| শ্রবণ করিলে, রোগী রোগ হইতে, বিপন্ন ব্যক্তি বিপদ হইজে, বন্ধব্যক্তি 
বন্ধন হইতে এবং ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হয়। ১৭৫-১৭৬। এবং সর্বপ্রকার 
অভিলফিত পদার্থ প্রাপ্ত হয় ও মরণান্তে দিব্যবিমানে অবস্থান করত, দিব্যন্ত্রীগণ 
কর্তৃক উপবীঞ্জিত হইয়। স্বর্গে গমন করে। ১৭৭ এই স্তব লিখিয়া গুহে রাখিলে 
ব| ধারণ করিলে, অগ্নি, চৌর ব| সর্পার্ির ভয় থাকে না। জৈষ্ঠমাঁসে শুক্লুপক্ষের 
দশমী হস্তানক্ষত্র ও বুধবারযুক্ত। হইলে ত্রিবিধ পাপ হরণ করিয়া থাকে। সেই 
দশমীতে যত্ব-সহকারে গঞ্গাপুজ। করত, গঙ্গাজলে দাড়াইয়! যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ 
পাঠ করে, সে ব্যক্তি দরিদ্র ও অক্ষম হইলেও, পুর্বেরাক্ত প্রকারে গঙ্গাপুজা৷ করিলে 
যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ১৭৮-১৮১। যিনি গৌরী, তিনিই 
গা, সুতরাং গৌরী পুঞ্ধার ষে বিধি, গঙ্গাপৃজার তাহাই। হেবিষ্ণো। যেমন 
আমি, সেই রূপ তুমি, এবং যেমন তুমি, সেই রূপ উমা এবং যেমন উমা, সেই 
রূপ গা, এই চারিরূপে কোন তে নাই। যেব্যক্তি, বিষু ও রুদ্রের এবং 
শী ও গৌরীর এবং গৌরী ও গঙ্গার ভেদ জ্ঞান করে, সে অতিশয় 
মুর্খ । ১৮২--১৮৪। 
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উম| কহিলেন, হে নাঁথ | হে ত্রিকালজ্ঞ ! আমার সন্দেহ অপনয়নের জদ্য 
আমি কিছু জিজ্ঞাস! করিতেছি, যদ্দি আপনার ব্রেশ ন! হয়, তাহা হইলে তাহার 
উত্তর প্রদান করুন। যে সময়ে বিষুঃ, চক্রপুক্করিণীর তটে তপন্যা। করিয়াছিলৈন, 
তখন রাজ! ভগীরথ এবং ভাগীরখাই ঝ| কোথায় ছিলেন ? ১---২। 

শিব কহিলেন, হে বিশালাক্ষি | এ বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নহে, কারণ 
শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালের কথাই বর্ণিত হইয়া 
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থাকে, অতএব এ বিষয়ে তুমি ব্যর্থ সন্দেহ করিও ন|। মহাদেব এই কথা বলিয়। 
' পুনরায় গঙ্গামাহাত্ব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৩---৪। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে পার্বতী-নন্দন ! দেবদেব মহাদেব পুনরায় £গঞ্গার মহিম। 
বিষুঃর নিকট কিরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহ! বলুন। ৫। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে মৈত্রাবরূণে | দেবদেব মহাদেব গঙ্গার মাহাত্মা যাহ 
কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহ! বলিতেছি শ্রবণ নর। ৬। যে ব্যক্তি গঙ্গায় 
আগমন করিয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে তিলাদকের সহিত পিগুদান করে, তাহার 
পিতৃগণ সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করেন এবং তাহাদের শ্রাদ্ধকর্ধ্দে মানব 
যত তিল প্রদান করেঃ তাবৎ পরিমিত সহত্্র বধ তাহার| স্র্গে বাস করিয়া থাকেন। 
৭-৮। দেবতা এবং পিতৃগণ সর্ব গঙ্গাতে অবস্থান করেন, এই নিবন্ধন" গঞ্গায় 
দেব ব৷ পিতৃকার্ধ্য করিঝর সময় তাহ।দের আবাহন ও বিসজ্জন করিতে হয় ন|। 
পিতৃবংশে, মাতৃবংশে, গুরুবংশে, শ্বশুরবংশে এবং বান্ধববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়। 
যাহার! ্বত হইয়ছে, যাহারা অজাতদন্ত|বস্থাতেই মরিয়াছে, যাহার! গর্ভেই মৃত 
হইয়াছে, যাহারা অগ্নি, বি্যৎ ব| চোর কর্তৃক নিহত হইয়াছে, যাহার! ব্যাত্র ব 
অন্য হিংস্র জন্ত কর্তৃক নিহত হইয়াছে, যাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, 
যাহ।র| পতিত হইয়| মরিয়।ছে, যাহার আত্মঘ।তা হইয়।, যাহারা আত্মবিক্রয়ী হইয়া, 
যাহার। অযাজ্যযাঁজন করিয়া, যাহারা রসবিক্রয়ী হইয়া, যাহার! প।পরে।গবিশিষ্ট 
হইয়া, যাহারা অগ্রিদ, যাহার! গরদ এবং যাহারা গো হইয়া মৃত হইয়াছে, যাহারা 
অসিপত্রবন নরকে ও খাহার! কুন্তীপাক নরকে গনন করিয়াছে এবং যাহা।র। রৌরব, 
অন্ধতামিক্র ও কালসুত্র নামক নরকে গমন করিয়াছে, যাহ।রা ্বকম্মাদোষে জাত্যন্তর- 
সহল্ক্রে ভ্রমণ করিতেছে, যাহার। পর্ষি ও মৃগাদি হইয়৷ জন্মিয়াছে, যাহার! কীট, বৃক্ষ 
ব৷ লতাদি-যোনন প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার! পশু পক্ষ্যাদিপর মধ্যে নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, ভয়ঙ্কর যমদুতগণ কর্তৃক যাহীরা যমলোকে নীত হইয়াছে; যাহারা 
অবান্ধব, যাহার! বান্ধব, যাহার! অন্য জন্মে বান্ধব ছিল, যাহ।র। অজ্ঞাতনা মা, 
স্বগোত্রে উৎপন্ন হইয়া যাহারা অপুত্রক হইয়া মৃত হইয়াছে, যাহারা 
বিষ-ভক্ষণে মরিয়াছে, যাহার৷ শৃর্গিকর্তক নিহত হইয়।ছে, যাহার! কৃতত্ব 
ছিল, যাহার গুরুহত্)। করিয়ছিল, যাহার! মিত্রর্দোেহ করিয়াছিল, যাহারা 
আরও বালক হত্যা করিয়াছিল, যাহা॥| বিশ্বানাতক ছিল, যাহারা অনত্য ও হিংসায় 
রূত ছিল, বাহার সর্ববদ। পাপে রত ছিল, যাহার! অশ্ব বিক্রয় করিয়াছিল) যাহারা 
পরের প্রবা হরণ করিয়াছিল, যাহারা অনাথ ও কৃপণাবস্থাপন্ন এবং মনুষ্য জীবন 
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লাভ করিতে অক্ষম, মনুষ্য বিধিপুর্র্বক যদি জাহৃবীর জলে তাহাদের তর্পণ করে, 
তবে তাহারাও ব্র্গে গমন করিয়! থাকে, এবং ধাঁহার! স্বর্গে আছেন; তাহার 
মুক্তিলাভ করেন। ৯-২১। এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণপুর্রবক, যে ব্যক্তি পিতৃ- 
তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও পিগুদান করে, তাহাকেই বিধিজ্ঞ বল! যায়। প্রলোকা মধ্যে 
যে সমস্ত কামপ্রদ তীর্থ আছেন, সেই সমস্ত, কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সেবা 
করিয়া থাকেন। হে বিষে! গগ! সর্ববাপেক্ষ। পবিত্র এবং ব্রক্মহত্যাজনিত পাপ 
অপহরণ করিয়া থাঁকেন। বিশেষতঃ, কাশীতে উত্তরবাহিনী গগার হ্যায় 
পবিত্র ও পাপনাশিনী আর কিছুই নাই | দেবর্ষি এবং পিতৃগণ সর্বদা 
এই কথা বলিয়া! থাকেন যে, “কাশীতে উত্তর-বাহিনী গঙ্গ কি আমা- 
দের নয়ন গোচর হইবেন? ধাঁহার জলে সন্ভুপ্ত হইয়া, আমরা তাগত্রয় 
হইতে বিমুক্ত হইয়া; মহাদেবের প্রসাদে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব”। হে 
হরে! গঙ্সাই সর্বপ্রক|রে মুক্তির কারণ বলিয়া নিগীত হুইয়াছেন) বিশেষতঃ 
অবিষুক্তক্ষেত্রে ; কারণ তথায় আমি সর্ব! অবস্থান করিয়া থাকি। কলিযুগকে 
ঘোরতর জা নিয়া গঙ্গাভক্তি অতিশয় গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। মুঢ় মানবগণ 
তজ্জন্যই মুক্তির কারণ গঙ্গাকে জানিতে পারে না। ২২-২৮। বনহুতর জন্ম 
নানাবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিয়াও, কোন্‌ ব্যক্তি গণাসেবা ব্যতিরেকে নির্বৃতি 
লাভ করিতে পারে ? হে বিষ্চো! পাপসমুহের দ্বার বিক্ষিগুচিত্ত ও ভবরোগী 
অল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে গঙ্ই একমাত্র উত্রুষ্ট ভেষজ। হে হরে! যেবাক্তি 
গঙ্গাতীরে, ভগ্ন ও বিদীর্ণ স্থথ7নের নংস্কার করে, সে চিরকাল আমার লোকে অক্ষয় 
স্থখভোগ করিয়া থাকে । ২৯-৩১। যে ব্যক্তি নিজের জন্য ব! অন্যের জন্য 
গঙ্গায় গমনের উদ্দেশ্য করিয়া, পরে গমন না করে; সে ব্যক্তি স্বীয় পিতৃগণের 
সহিত নিরয়গামী হয়। হে হরে! গঙ্গজলের দ্বারা যাহাদের সমস্ত কৃত্য নির্বাহ 
হয়, সেই সমস্ত মানবগণ ভূমিতে অবস্থিত হইলেও দেবগণের তুল্য। যে ব্যক্তি 
বতর পাপ করিয়াও বৃদ্ধাবস্থায় গঙ্গার সেবা করে, সেও উৎকৃষ্ট গতি লাভ 
করিয়! থাকে । গঙ্গার জলমধ্যে যতকাল মানবের অস্থি অবস্থান করে, সে 
ততকাল স্বর্গভোগ করিয়া থাকে । ৩২-৩৫। 

বিষুঃ কহিলেন, হে দেব দেব! হে জগন্নাথ! হে জগতের হিত্তকারক | হে 
প্রভে। | পবিত্র গঙ্গাজলে যগ্চপি অপঘাতে স্বৃত ছবৃত্ত ও দুরাত্ম! ব্যক্তির অস্থি 
দৈবাৎ পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ সদৃগতি লাভ হয়, তাহা 
বলুন । ৩৬-৩৭। 
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মহেশ্বর কহিলেন, হে বিষে! ! আমি এ সম্বন্ধে বাহীক নামক ত্রঙ্ষণের 
পুরাবৃত্ত বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। পুরাকালে কলিলগদেশে 
বাহীক নামে এক ব্রাঙ্গণ ছিল। স্নান, সন্ধ্য। ও বেদাক্ষর বিবর্জিত সেই ব্যক্তি, 
নাঁমে মাত্র বজ্জোপবীত ধারণ করিয়াছিল। সেই ব্রাদ্ষাণ লবণ বিক্রয় করিত। 
কৌবিন্দীনামে এক নবীনবয়স্ক1 বিধবা তাহার উপপন্থী ছিল। সেই ব্রাঙ্ষণ কোন 
সময় দুর্ভিক্ষে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়া, অন্নভাবে সেই কৌবিন্দীর সহিত দেশ- 
ত্যাগ করত দেশান্তরে গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে দণগ্ডকারণ্যে নরমাংস- 
প্রিয় ব্যাসত্রকর্তৃক সেই ক্ষুধাতুর ব্রাঙ্ষণ নিহত হইল। তখন সেই ব্রাহ্মণের 
বামপদ গ্রহণ করত, এক গৃথপক্ষী আকাশে উড্ডীন হইল। সেই সময়ে মাংসাশী 
আর একটা গৃ আগিয়। আকাশ পথে দেই মাংগের জন্য সেই গুধের সহিত যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। আমিষগ্রহণা ভিলাষে যখন দেই গৃদ্বয় পরস্পর জয়ের জন্য 
ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তখন হঠাঙ্ ব্যাপ্রকর্তৃক ব্যাপাদ্দিত সেই বাহীকের 
পাদগুল্ফ, গৃ্রের চণচুপুট হইতে গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইল । ৩৮-৪৫। যে সময়ে 
সেই ব্রাহ্মণ ব্যাপ্র কর্তৃক নিহত হয়, সেই সময়েই যমদুতগণ ক্রুর মু্তিতে আগমন 
করত, তাহার সুন্মদেহ' দৃঢ়রূপে রজ্জু্ধার। বদ্ধ করিয়া, মণন্মভেদী অস্ত্রের দ্বারা 
প্রহার করিতে করিতে যমরাঁজের নিকট লইয়। যাঁয়। তাহাদের কঠোর প্রহারে 
তাহার মুখ দিয়। অবিরত রুধির বমন হইতে লাগিল। অনন্তর যমের নিকট 
উপস্থিত হইলে পর, যম চিত্রগুগ্তকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই ব্রাহ্মণের ধর্্দ ও 
অধন্মের পরিম(ণ বিচার করিয়া শীত্র বল। যমকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, 
সর্ববদ! জীবগণের সমস্ত কম্মের জ্ঞাত| বিচিত্রবুদ্ধি চিত্রগুণ্ড, যমকে সেই ছুর্ব্ত 
ব্রাঙ্মণের জন্মদ্দিন হইতে অশুভ কণ্ঘম সমুদয় বলিতে লাগিলেন। ৪৬-৫০। 

চিত্রগুণ্ড কহিলেন) ইহার জন্মের পৃর্বেবে কেহই গভীধানাদি কর্ম করে নাই, 
এবং ইহার জ্ঞানহীন পিত। ইহার জাতকণ্মীও করে নাই। গর্ভের পাপ বিনাশের 
হেতু ও সমস্ত জীবনের মুখদায়ক এক।দশদিনে নামকরণও ইহার বিধিপুর্ববক হয় 
নাই'। যাহার দ্বার! সর্ববঞ্র বিখ্যাত হওয়। যায়, ইহার মন্াবুদ্ধি পিতা, চতুর্থমাসে 
সেই নিজ্রমণক্রিয়াও করে নাই। ইহার জনক শুভ তিথি ও শুভ দিনে, ষষ্টমাসে 
যে অন্পপ্রাশন করিলে বিদেশগমন রহিত হয়) তাহাঁও করে নাই। যে কণ্ 
কুরিলে সর্বদা মিষ্ট দ্রব্য তোঞ্জন করে, ইহার পিতা কুলরীতি অনুসারে) ইহার 
লে চুড়ীকরণও করে নাই। ৫১-৫৫। যে কশণ্ম করিলে, কেশসমুহ নিঞ্জ ও 
কুম্থমবর্ষী হয়, এবং কর্ণদয় স্বর্ণের ঘার| ভূষিত ও সগকথা শ্রবণের উপযোগী 
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হয়, ইহার পিত| শুভ সময়ে ইহার মে কর্ণবেধও করে নাই। ব্রহ্ষচর্ধ্য বৃদ্ধি ও 
্রক্মগ্রহণের হেতু মৌন্্ীবন্ধনও ইহার অষ্টম বর্ষ অতীত হইলে হইয়াছিল। ষে 
কর্মের অনন্তর শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য আশ্রম প্রাপ্ত হওয়! যায়, ইহার পিত! ইহার সেই 
মৌন্রীমোক্ষণের বার্তীও করে নাই। এবং কোন প্রকারে সেই ব্যভিচারিণী 
বৌবিন্দীর সহিত এই পরদারাপহারী পাঁপাত্(র বিবাহ হইয়াছিল । ৫৬-৫৯। এই 
দর, পঞ্চম বতসর বয়ঃক্রম হইতে পরের দ্রব্য অপশুরণ করিয়া, নিজের উদর 
পুরণ করিত। এ ব্যক্তি যখন রূমাতে (স্থানবিশেষ ) বাস করিত, তখন এক 
বাধিকী একটা গো! ইহার লবণ ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে এই পাপাত্ম। দৃঢ়তর 
দগুঘাতত. সেই গোকে হত্য। করিয়াহিল। এই ব্যক্তি অনেকবার জননীকে 
পদাঘাত করিয়াছিল এবং কখন পিত।র বাঁকা প্রতিপালন করে নাই। অনেকবার 
এ ব্যক্তি কলহ করিয়া বিষপাঁন করিয়াছিল এবং উদর বিদারণ করিয়! বনুতর 
জনকে এ ব্যক্তি ব্লেশ প্রদান করিত। এই ছুবু্ধি ক্রীড়াতেও কলহ করিয়া, 
অনেক বার ধুস্তুর, করবীর প্রভৃতি উপবিষসমূহ পান করিয়াছিল। এ ব্যক্তি 
অমতে দগ্ধ হইয়াছিল। হিংত্ জন্তুর কবলে নিপতিত হইয়াছিল এবং অনেক 
বার শূঙ্গীকর্তৃক শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বার বিদ্ধ হইয়াছিল। এই পাপাত্মা সর্পকর্তৃ্ি 
অনেক বার দঙ্ট হইয়াছিল এবং শিষ্ট-সমাজে অতিশয় নিন্দিত ছিল । এই 
পাপিষ্ঠ কাষ্ঠ, ইউক ও লোষ্ট্রের দ্বার! সাধুগণের নান।রূপ অনিষ্ট করিত। সাধুগণ 
সর্বদা ষে উত্তম।ঙ্ত্রের পুজা! করিয়া থাঁকেন, এই ছুবাত! বারম্বার সেই মস্তক 
আন্ফালন করিত। এই মুর্খ, ব্রাঙ্ষণ হইয়াও গায়ত্রী পর্য্যন্ত জনিত না এবং 
ইচ্ছাঁপুর্বক অনেক মৎ্স্থ, মাংদ আহার করিয়াছিল। এব্যক্তি কেবল আপনার 
জন্য অনেক বার পায়স পাক করিয়াছিল এবং লাক্ষা লবণ, মাংস, দুগ্ধ; দধি, 
স্বৃত, বিষ, লে।হ, অস্ত্র, দাসী, গো অশ্ব, কেশ ও চন্মন প্রভৃতির বিক্রুয়কর্তা ছিল। 
এই পাপাত্ম। শুদ্রান্নে শরীর পোষণ করিত এবং পর্ববদিনেও মৈথুন করিত। এই 
ছুরাত্মা দৈব ও পৈত্রকর্ে পরাস্ুখ ছিল। ইহার দ্বার শত শত পক্ষী ও স্বৃগ 
নিহত হইয়াছে এবং এই কঠোরহুদয় ছুরাত্ম, অকারণ বহুতর বৃক্ষচ্ছেদন করিত। 
এবং সর্ববদা আপন বন্ধুজনেরও উদ্বেগ উত্পাদন করিত। সর্বদা অসত্য বলিত 
এবং সর্ববদ! হিংসাপরায়ণ ছিল। ৬০-৭৩। এই পাষণ্ড কখন কাহাকেও কিছুই 
দান করে নাই, কেবল শিন্মোদরপরায়ণ ছিল। হেরবিজ! ইহার বিষয় অধিক 
আর কি বলিব, এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ মুর্তিমান্‌ পাতক। ইহাকে-রৌরব, অন্ধতামিঅ, 
কুস্তীপাঁক, অতিরৌরব, কালসূত্র, কৃমিস্তক, পূর়শোণিতকর্দম, অনিপত্রবন, বন্তরপীড় 
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সুদংসট্ক, অধোমুখ, পৃতিগন্ধ, বিষ্টাগর্ত, অভোজন, সূচীতেন্ক, সংদংশ, লালাপ 
এবং ক্রধারক নামক প্রত্যেক নরকে এক এক কল্প অবস্থান করান উচিত। 
' ধণ্মরাজ চিত্রগুণ্ডের মুখ হইতে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, সেই দুরাচারকে ভন 
করত, দূতগণকে ভ্রুক্ষেপের দ্বারা বাহীককে নরকে লইয়। যাইবার জন্য আজ 
করিলেন। তাহার মাজ্জ! প্রাপ্তিমাত্র দূতগণ, সেই বাহীককে দৃঢ়রূপে বন্ধনকরত, 
যেখ|নে সর্বদা পাগীগণের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শ্রত হইতেছে; সেই নরকে লইয়া 
গেল। ৭৪-৭৯। 

ঈশ্বর কহিলেন, বাহীক যখন ঘোরতর যাতনাসমুহমধ্যে অবস্থিত হইল, সেই 
সময়েই গৃধের মুখ হইতে দেই ব্রাঙ্ধণের পদ, নিল গঙ্গাজলে নিপতিত হুইল । 
হে হরে! তঙক্ষণাৎ স্থরলোক হইতে ঘণ্টা নিনাদিত ও দ্িবান্ত্রীশতসন্কুপ এক 
দিব্যরথ বাহিকের নিকট উপস্থিত হইল। তখন সেই ব্রাঙ্ষণ গঙ্গায় অস্থিপ তন- 
নিবন্ধন দিব্বেশ ধারণ করত, সেই বিমানে আরোহণ করিয়া এবং দিব্য গন্ধে 
অমুলিপ্ত হইয়া, অগ্নরাগণ কর্তৃক চামরসমুহের দ্বারা বীজিত হইতে হইতে স্বর্গ- 
লোকে গমন করিল। ৮০-৮৩। 

. স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তজ ! এই বস্ত্শক্তিবিচার অতি অদ্ভুত। সদাশিবের 
কোন পরমাশক্তিই জলরূপে বিরাজ করিতেছেন । জগতের উদ্ধারের জন্য, 
করুণারূপ অম্তপূর্ণ-দেবদেব-মহাদেব এই গঞ্গাকে স্থট্টি করিয়াছেন । জগতে 
যেমন অগ্ঠান্য বুতর জলপুর্ণ নদী আছে, এই ভাগীরথীকে সাধুগণ যেন, তথ- 
সমুদয়ের সমান বলিয়। গণন| না! করেন । হে মুনে! শ্ুত্যক্ষরসমূহ নিষ্পীড়ন 
করিয়া, করুণ! প্রযুক্ত দেবাঁদিদেব গঞ্গাধর, সেই অক্ষর নিঃস্থত রসসমুহের দ্বার।ই 
এই গঙ্গাকে নির্মাণ করিয়াছেন । ৮৪-৮৭। সমস্ত জন্ত্রগণের উপর কৃপা করিয়া, 
ভগবান্‌ শঙ্কর যোগ এবং উপনিষদ্সদূহের সার আকর্ষণ করত, এই নদীশ্রেষঠ 
গঙ্গাকে নিদ্মীণ করিয়াছেন। যে দেশে গল নাই, সেদেশ চন্দ্রহীন রাত্রি ও 
পুষ্পহীন পাপের তুল্য। হে হরে! যে দেশে এবং যেদিকে গঙ্গাজল নাই, 
সেই দেশ ও সেই দিক্‌ নীতিবিহীন সম্পদ এবং দক্ষিণাহীন যজ্ঞের তুল্য। ৮৮-৯০। 
যেমন সূর্ধ্যবিহীন আকাশ, প্রীপহীন গৃহ এবং বেদদহীন ব্রাহ্মণ, গঙ্গাহীন দিকৃ- 
সমুহ তত্রপ। যে ব্যক্তি দেহ-শুদ্ধির জন্য সহন্্র চান্্রায়ণ করে, আর যে 
বরক্তি গলাজল পান করে, এই উভয়ের মধ্যে গঙ্গাজলপারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। 
বে ব্যক্তি শতসহত্র বসর একপদে গবস্থান করত তপস্যা করে, আর যে ব্যক্তি 
এক বছর  গঞ্জাজল পাঁন করে, এই উভয়ের মধ্যে গঙগাজলপারীই শ্রেষ্ঠ। 
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হেহুরে | যেব্যক্তি শতবতুসর ব্াপিয়! অধোদ্দিকে মস্তক করিয়! লম্ষিত হইয়। 
তপস্য। করে, আর যে ব্যক্তি ভীন্ম-জননীর তটস্ফিত বালুকাঁর উপর শয়ন করিয়া 
থাকে, এই উভয়ের মধ্যে বালুকাশায়ীই শ্রেষ্ঠ। কলিকালে পাপ ও তাপদমুহে 
সম্তপ্ত জীবগণের গজগ। যেমন পাপ ও তাপ হরণ করে; তজ্জপ আর কেহই নহে। 
গরুড়ের দর্শন মাত্রেই সর্পগণ যেমন বিষহীন হয়, তন্রপ গঙ্গাদর্শন মাত্রেই পাপ- 
সমূহ নিষ্প্রভ হইয়1 যায়। মস্তকে গঙামৃত্তিকাধারী ব্যক্তিকে দেখিলে বোধ হয় 
সে যেন, তমোন।শের জন্য সূর্যযবিদ্ব ধারণ করিয়াছে । ব্যসনাভিভূত ও ধনহীন 
পাপাত্মাগণের গঙ্গাই একমাত্র গতি। গল! ন্ত, অভিলধিত, দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, গীত 
ও অবগাহিত হইয়া, মানবগণের পিতৃ ও মাতৃবংশকে তারণ করিয়া থাকেন। 
কীর্তন, দর্শন, স্পর্শন, পাঁন ও অবগাহন, ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর এক একটীর 
শনুষ্ঠান করিলে দশগুণ পুণ্যলাভ হয় ও ততসংখ্যক পাপনাশ হইয়! থাকে। 
লোকে গঙ্গা প্রাণ্ড হইয়! যে পুণ্যলাভ করে, পুত্র, বিন্ত বা অন্যবিধ সকর্ম্ের দ্বারা 
তাদৃশ পুণ্য প্রাপ্ত হয় না। ৯১-১০১। যাহার! সমর্থ হইয়াও গঞ্গায় স্নান করে 
না, তাহার! জাত্যন্ধ, পঙ্গু এবং জীবিত হইয়াও মৃত। হে হরে! গঙ্গার মাহাত্য- 
তাষিণী শ্রুতি শ্রবণ কর, যাহা শুনিলে মানব গঞ্গাকে আশ্রয়' করিবে। যাহার! 
ইরাবতী, মধুমতী, পয়স্থিণী, অস্থতরূপ|, উদ্কম্বতী এবং ত্রিদিব-প্রসূতা গঙ্গকে 
আশ্রয় করে, তাহারা স্বর্গে গমন করিয়া! থাকে । যাহার! মনের সহিত সর্ধপ্রকারে 
খধিগণকতৃকিসেবিতা, বিষুগপদী, পুরাতনী ও ম্থপুণ্যধার! গঙ্গার শরণাগত হয়, 
তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া! থাকে। ১০২-১০৫। যিনি সমস্ত গুণোপপন্না 
জননীর ম্যায় এই লোকলমুহকে সর্বদা স্বর্গে লইয়। যান, যাহার! ব্রন্মপদের 
অভিলাষ করে, তাহাদের সর্ববদাঁই মেই গঙ্গার উপাসনা করা উচিত। যে ব্যক্তি 
আত্মশুদ্ধি কামনা! করিবে, সে ব্যক্তি দেবগণকর্তৃকসেবিতা, ইচ্ছাকারিণী, 
বিশ্বরূপা, ইরাবতী, গুহ-জননী, অমৃত এবং ব্রহ্মকান্ত৷ গঙ্গার সেবা! করিবে । ১০৬- 
১০৭। ব্রহ্মচারী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া! গঙ্গান্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে 
নিমু্ত হইয়া, বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। অশুভ কর্ম্মসমুহের দ্বারা গ্রস্ত, 
মহার্ণবে নিমজ্জমান এবং নরকগামী ব্যক্তিগণ, যদি গঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তাহা হইলে গঙ্গ! তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়। থাকেন। সমস্ত লোকের মধ্যে 
্রঙ্গলোক যেমন উত্তম, তন্রপ জাহুবীও নদীদমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। অন্থন্থানে 
ংকল্পপূর্ববক তিন বদর তপত্ত। করিলে যে কললাভ হয়, গলায় ভক্তিপুর্ববক 
অর্থদণ্ড মাত্র তপস্ত। করিলে সেই কল প্রাপ্ত হওয়! বায়। রাত্রিকালে চন্দ্রোদয় 
২৭ 
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হইলে গঙ্গাতটে যে প্রীতিলাভ হয়, স্বর্গে অক্ষয় স্থখভোগী ব্যক্তির তাদৃশ প্রীতি 
'লাত হয়না। জরা ও রোগসম্কুল-দেহ জাহ্কবী-জলে তৃ'ণের ম্যায় পরিত্যাগ- 
করত, অনায়াসে মনুষ্য স্বর্গে গমন করিতে পারে। খাঁহার বারিসমূহের দার 
প্লাবিত হইয়া, শশিমগুল রাত্রিকালে অধিকতর শোভ। ধারণ করে, ধাহার জলে 
আগ্লত জীবের সমস্ত পাক বিনষ্ট হয় এবং তথ্ক্ষণাত মহৎ শ্রেয়ঃলাভ হয়, 
বাহার জলে তর্পণ করিলে পিতৃগণের ত্রেবাধিকী তৃত্তিলাভ হয়, ক্ষিতিস্থ মানব, 
অধংস্থ সরীশ্থপ এবং স্বর্গস্থ দেবগণকে তাঁরণ করেন বলিয়া, ফাহার নাম পত্রিপথগা” 
হইয়াছে। হেবিষ্ণো| সেই গঙ্গাই তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-তীর্থ এবং নদী- 
সমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-নদী। গঙ্গ মহাপাতকীগণকেও স্বর্গ প্রদান করিয়। থাকেন। 
হে বিষে॥ ! স্বর্গে মর্তে এবং অন্তরীক্ষে যাবতীয় তীর্থ আছে, তৎসমত্ত গঙ্গাতে 
অবস্থিত আছে। ১০৮-১১৯। যে ব্যক্তি জ্ঞান-সহকারে গঙ্গাতে. স্বৃত হয়, সে 
স্বর্গে গমন করে এবং কখন নরক দর্শন করে না, কিন্তু আত্মঘতী হুইলে তাহার 
স্বর্গ হয় না। গঙ্গাই সমস্ত তীর্থ, গঙ্গাই তপোবন এবং গঙ্গাই সিদ্ধিক্ষেত্র, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে ঘটোস্তব! যে স্থানে বৃক্ষগণ কামফলপ্রদাত। 
এবং মৃত্তিকা! সুবর্ণময়ী, গঙ্গান্মায়ী ব্যক্তিগণ সেই স্থানে বাস করেন। যে ব্যক্তি 
গঙ্গাতীরে বাস ও রত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, পয়ম্থিনী স্তুশীলা ধেনু ব্রাক্ষণকে 
দান করে, হে যুনে! সেই ধেনু ও তাহার বসের যত লোম থাকে, তাবৎ সহস্র 
বগসর সেই ব্যক্তি স্ব্গন্থখ ভোগ করে। ১২০-১২৪। 


উনত্রিংশ অধ্যায়। 
স্্্্প্ঠীর্ি 
গঙ্গার সহ নাম। 


জগন্ত্য কহিলেন, ছে ফড়ানন! গঙ্গান্ান ব্যতিরেকে মানবগণের জন্ম 
নিরর্থক ; যাহার! অশক্ত, পঙ্গু, আলম্তযুক্ত এবং গঙ্গ৷ হইতে দুরদেশে অবস্থিত, 
তাহাদের ত গঙ্গাক্সানের সম্তাবন! নাই, স্থতরাং যাহাতে তাহার! গঙ্গাস্মানের ফল- 
লাভ কাঁরতে পারে, ভাদৃশ কোন দান, ব্রত, মন্ত্র, স্তোত্র, জপ, ভীর্ঘাভিষেক ঝ! 
দ্নেরতোপাসনানপ উপায় হদি থাকে, তবে তাহ! আমাকে বলুন। হে গজাগর্ত- 


উনবিংশ অধ্যায় ] গঙ্গার সহশ্র নাম। ২১৯ 
সমুস্তব-স্কন্দ | আপনার অপেক্ষ/। আর কোন ব্যক্তিই বিস্তৃতরূপে গার মিম! 
অবগত নহেন। ১-৫। 

প্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! জগতে অনেক নদা আছে, যাহাদের জল পবিত্র । 
এবং অনেক তীর্থ আছে, ষথায় অনেক জিতেক্দ্িয় মহাত্মাগণ অবস্থান করিয়া 
থাকেন। সেই সমস্ত তীর্থ সাক্ষাৎ ফলপ্রদানকারী ও মহিমাশালী হইলেও, 
তাহারা গঙ্গার কোটি অংশের তুল্য নহেন। হে অগস্ত্য! তুমি ইহার দ্বারাই 
গঙ্গার মহিমা অনুমান করিয়। লও, যে, স্বয়ং দেবদেব মহাদেব ইহাকে মস্তকে 
ধারণ করিয়া আছেন। মানবগণ অন্য তীর্থে নান করিবার সময়েও মনে মনে 
গঙ্গার চিন্ত! করিয়া থাকে, কারণ গঙ্গ! ব্যতীত আর কে পাপমোচন করিতে 
সমর্থ হয়? হেমুনে! যেমন দ্রাক্ষাফলের স্বাদ দ্রাক্মাফলেই অবস্থিত, তক্তরপ 
গঙগান্মানেই, তাহার ফল পাওয়! যায়। তথাপি আরও একটী উপায় আছে, 
যাহার দ্বারা অবিকল গঙ্গান্নানের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই উপায়টী অতি 
গোপনীয়। শিবভক্ত, শান্ত, বিষুতস্ত, শ্রদ্ধালুঃ আস্তিক এবং যে ব্যক্তি গর্ভবাস 
হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের নিকট ভিন্ন, অন্য কাহারও নিকট এই 
উপায়টী বল! উচিত নহে। গঙ্গার বক্ষ্যমাণ সহত্র-নামই সেই উপাঁয়। এই 
সহত্র-নাম অতি শ্রেষ্ঠ ও গোপনীয়, ইহা! মহাপাতকসমুহকে বিনষ্ট করে এবং 
মহামঙ্লজনক ও মনোরথসিদ্ধির উপায়। এই সহত্-নামে গঙ্গা এবং শিষ 
অতিশয় প্রসন্ন হন এবং ইহা। স্তবসমুহের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ, ইহ! বেদ ও উপনিষদের 
তুল্য জপ্য। মানব পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, পবিভ্রচিত্তে স্পষ্টাক্ষরে এই 
সহঅ-নাম পাঠ করিবে । ৬-১৬। 

স্কন্দ কহিলেন, শ্রীগঙ্গাদেবীকে নমস্কার। প্রণবরূপিণী, অজরা, অতুলা, 
অনস্ত!, অস্বতঅ্রবা। অতুযুদ্বারাঃ॥ অভয়া, অশোকা, অলকনন্দা, অমৃতা, অমলা, 
অনাথবৎসলা, অমোধা, অন্ুযোনি, অম্ৃতপ্রদা, অব্যক্তলক্গণা, অক্ষোভ্যা, 
অনবচ্চছিম্না, অপরা, অজিত, অনাথনাথা, অভীক্টার্ঘ সিদ্ধিদা,, অনঙগ বর্ধিনী, অণিমাদি- 
গুধা, অধারা, অগ্রগণ্যা, অলীকহারিণী, অতিন্ত্যশক্তি, অনঘা) অদ্ভুতরপা, 
অধহারিণী, অদ্রিরাজনতা, অধ্টাজযোগপিদ্ধিপ্রদা, অচ্যুতা, অক্ষুপ্রশক্তি, অন্থদা, 
অনস্ততীর্ঘা, অমৃতোঁদকা, অনন্তমহিসা, অপারা, অনন্তসৌধ্যপ্রদা, জন্নদা, অশেষ- 
দেবতামূর্তি। অঘোরা, অম্বতরূপিণী, অবি্ভাজালশমনী, অপ্রতর্ক্যগতিপ্রদা, অশেধ- 
বিশ্বহারিণী, অশেষগুণগুশ্ফিতা, অভ্ঞ্ঞানতিমিরজ্যোতি2 অনু গ্রহপরায়ণা, অভিয়ামা, 
জনবস্তাঁজী। জনস্তসারা, জকলছিনী, আরোগার্দা, আনন্দবলী, আপক্গীর্তিবিনাপিনী, 


২১২ কাশীখণ্ড। [ উনতিংশ অধ্যায় 


আশ্চর্যযমুত্তি, আয়ুষ্যা, আচ্যা, আগ্ভা, আপ্রা, আধ্যসেবিতা) আপ্যায়িনী, আগ্তবিস্তা, 
ভাখ্যা, আনন্দা, আশ্বাসপ্রদায়িনী, আলম্তত্বী, আপদহা'রিণী, আনন্দামবৃতবধিণী, 
ইরাবতী, ইফদাত্রী, ইঞ্টা, ইঞ্টাপুর্তঁফলপ্রদা, ইতিহাসশ্রুতীড্যার্থ। ইহা মুত্রশুভ প্রা, 
ইজ[1শ্ীলসমিজ্যেষ্ঠা, ইন্দ্রা্দপরিবন্দিত|, ইলালঙ্কা রমাঁলা, ইদ্ধ!, ইন্দিরারম্য মন্দিরা, 
ইত, ইন্দিরাদিসংসেব্যা, ঈশ্বরী, ঈশ্বরবল্পভা, ঈতিভীতিহরা, ঈড্যা, ঈড়নীয়- 
চরিত্রভৃৎ্খ উৎকৃষ্শক্তি, উৎকৃষ্ট, উড় পমণ্ডলচারিণী, উদ্দিতাস্বরমার্গা, উত্তা, 
উরগলোকবিহারিণী, উক্ষা উর্ববিরা, উপল!, উৎকুন্তা, উপেন্দ্রচরণদ্রবাঃ উদম্ব- 
পুর্তিহেতু, উদার, উৎসাহপ্রবদ্ধিনী, উদ্বেগন্ী। উষ্ণখমনী, উষ্ণরশ্যিন্থতা প্রিয়া, 
উতপত্তিস্থিতিসংহ।রকারিণী, উপরিচারিণী, উর্জজংবহস্তী, উর্জধরা, উর্জাবতী, 
উর্দিমালিনী, উর্ধরেতঃ প্রিয়া) উদ্ধাধবা, উর্্িল!, উদ্গতি প্রদা, খষিবৃন্দস্ততা, খাদ্ধি। 
খণত্রয়বিনাশিনী, খতভ্তরা, খদ্ধিদাত্রী, খকৃব্রূপ1, খজ্ঞুপ্রিয়া, খক্ষমার্গবহা। 
খঙ্ষার্চিঃ) খজুমারপ্রদর্শিনী, এধিতাখিলধর্্ার্থা, একা, একাম্বৃতদায়িনী, এধনীয়- 
স্বভাবা, এল্য, এজিতাশেষপাতকা, এমর্য্যদা, এশ্বরধ্যরূপা, এঁতিহা, এন্দবীহ্যুতি, 
ওজস্থিনী, ওষধিক্ষেত্র, ওজোদা, ওদনদায়িনী, ওষ্ঠানৃতা, ওন্নত্যদা, ( ভবরোগি- 
গণের ) ওষধ, ওুঁদারযযচঞ্চ, ওপেন্দ্রী, ওগ্রী, ওমেয়রূপিণী, অন্বরাধ্ববহা, অক্বষ্ঠা, 
অন্বরমালা, অন্ধুজে ক্ষণা, অন্থিকা, অন্বুমহাযোনি, আন্ধোদা, অন্ধকহরিণী, অংশু- 
মাল), অংশুমতী, অঙ্গীকৃতষড়াননা, অন্ধতামিঅহত্ত্রী, অন্ধু, অগ্রন।, অগ্রনাবতী, 
কল্যাণকারিণী, কাম্য, কমলোৎপলগন্ধিণী, কুমুদ্বতী, কমলিনী, কান্তি, কল্িত- 
দায়িনী, কাঞ্চনাক্ষী, কাঁমধেনু, কীপ্তিকত, র্লেশনাশিনী, ক্রতুত্রেষ্ঠা, ক্রতুফলা, 
কর্ম্মবন্ধবিভেদ্িনী, কমলাক্ষী, ব্লমহরা, কৃশানুতপনদ্যতি। করণার্্, কল্যাণী, 
কলিকল্মষনাশিনী, কামরপা, ক্রিয়াশক্তি, কমলোৎপলমালিনী, কৃটস্থা, করুণা, 
কাস্তা, কৃম্্ষানা, কলাবতী, কমলা, কল্পলতিকা, কালী, কলুষবৈরিণী, কমনীয়- 
জলা, কম্তরা, কপর্দিস্থকপর্দগা, কালকুটপ্রশমনী, কদশ্বকুস্তুমপ্রিয়া, কালিন্দী, 
কেলিললিতা, কলকল্লোলমালিকা।, ক্রান্তলোকত্রয়া, কু, কণডতনয়বৎসলা, খড়িগরণী, 
খড়গধারাভা, খগা, খপেন্দুধারিণী, খখেলগ(মিনী, খন্থা, খগ্ডেন্দুতিলকপ্রিয়া, 
খেচরী, খেচরীবন্দ্যা, খ্যাতি, খ্যাতিপ্রদায়িনী, খণ্চিতপ্রণতাঘৌধ, খলবুদ্ধি- 
বিনাশিনী, খাতৈনঃকন্দসন্দোহা, খড় গখট |ঙখেটিণী, খরসস্তাপশমনী, ( পীযুষ- 
“জালের ) খনি, গঙ্গা, গন্ধবতী, গৌরী, গন্ধবরবনগরপ্রিয়, গন্তীরাদী, গুণময়ী, 
গতাস্তকা, গতিপ্রিয়া, গণনাথান্থিকা, গীতা, গ্ভপদ্ধপরিষট তা, গান্ধারী, গর্ভশমনী, 
গভিজ্ঞষ্ট-গতি প্রদা। গোতমী, গুহবিস্তা, গো, গোপ্ত্রী, গগনগামিনী, গরোত্রপ্রবন্ধিনী, 
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গুণ্যা, গুণাতীতা, গুণাগ্রণী, গুহাম্বিক।, গিরিহ্ৃত|, গোবিন্দা ভি সমুদ্তবা, 
গুণনীয়চরিত্রা, গায়ত্রী, গিরিশপ্রিয়া, গুঢরূপা, গুণবতী, গুববাঁ, গৌরববন্ধিনী, 
গ্রহগীড়াহরা, গুন্দ্রা, গরদ্্ী, গানবৎসলা, ঘম্হন্ত্রী, স্বৃতবতী, দ্বৃততুষ্ি প্রদায়িনী, 
ঘণ্টারবপ্রিয়া, ঘোরাঘৌঘবিধ্বংসকারিণী, স্রাণতুষ্টিকরী, ঘোষ, ঘনানন্দা, ঘনপ্রিয়া, 
ঘাতুকা, ঘুণিতজলা, মৃষ্টপাঁতকসন্ততি, ঘটকোটিপ্রপীতাপা, ঘটিতাশেবমঙ্গলা, 
দ্বণাবতী, ঘ্বণনিধি, ঘন্মরা, ঘুকনাদিনী, ঘুস্থণাপিঞ্তরতনু, ধর্ষরা, ঘঘরম্বন/, চন্দ্রিক। 
চগ্্রকান্তাম্থুঃ চঞ্চদাঁপা, চলগ্্যুতি, চিম্ময়ী, চিতিরূপ॥ চন্দ্রাযুতশতাননা, চাম্পেয়লো- 
চন।, চারু, চার্ববঙী, চাঁরুগাঁমিনী, চার্য্যা১ চরিত্রনিলয়া, চিত্রকৃত, চিত্ররূপিণী, চস্পূ 
চন্রনশুচ্যন্, চচ্চনীয়া, চিরস্থিরা, চারুচম্পকমালাঢ্যা, চমিতাশেষদুক্ষতা, চিদাকীশ- 
হাঁ, চিন্ত্যা) চঞ্চচ্চামরবীজিতা, চোরিতাশেষবুজি না, চরিতাশেষম গুলা) ছেদ্িতাখিল- 
প(পৌঘা, ছন্পত্রী, ছলহারিণী, ছন্নত্রিবিষ্টপতল!, ছোটিত/শেষবন্ধনা, ছুরিতা মৃত- 
ধ!রৌঘা, ছিন্নৈনাঃ, ছন্দগামিনী, ছত্রীক তমরালৌঘা, ছটাকৃতনিজাম্ তা, জাহুবী, জ্যা, 
জগন্মাত1, জপ), জঙ্ঘ(লবীচিকা, জয়া, জনার্দনগ্রীতা, জুষণীয়, জগ্দ্ধিতা, জীবন, 
জীবনপ্রাণা, জগণ্, জ্যেষ্ঠ, জগন্ময়ী, জীবজীবাতুলতিকা) জন্মিজন্মনিবহিণী, জাড্/- 
বিধবংসনকরী, জগদৃযোনি, জলাবিলা, জগদানন্দ, জননী, জলজা, জলজেক্ষণ।, জন- 
লোচনগীযৃষা, জটাতটবিহারিণী, জয়ন্তী, জঞ্জপুকত্ধী, জনিতঙ্ঞান[বগ্রহা, ঝলরীবাস্- 
কুশলা, ঝলজ.ঝালজলাবৃতা, বিন্ট শবন্দ্যা, বঙ্কারকারিণী, ঝর্ঝরাবতী; টাকিতা- 
শেষপাতালা, (পাপরূপ পর্ববতের বিদারণ ) টঙ্কিকা, টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোলা, টাকনীয়- 
মহাতটা) ডম্বরপ্রবহা, ডীনরাজহংসকুলাকুলা, ডমড্ডমরুহস্তা, ডামরোক্তমহা গুক।, 
ঢৌকিতাশেষনির্র্ধাণা, ঢকান।দচলজ্জলা, ঢুণ্টিবিস্বেশজননী, ঢণঢ ঢুণিতপাতকা, 
তর্পণী, তীর্থতীর্থা, ত্রিপথা, ত্রিদশেশ্বরী, ত্রিলোকগোপ্তী, তোয়েশী, ত্রৈলোক্যপরি- 
বন্দিতা, তাপত্রিতয়সংহত্রী, তেজে।বলবিবদ্ধিনী, ত্রিলক্ষা, তারণী, তারা, তারাপতি- 
করাচ্চিতা, ভ্রেলোক্যপাবনী পুণ্যা, তুষ্রিদা) তুষ্টিরূপিণী, তৃষ্ণাছেত্রী, তীর্ঘমাতা, 
্রিবিক্রমপদোত্তবা, তপোময়ী, তপোরূপা তপস্তোমফলপ্রদা, ত্রেলোক্যব্যাপিনী, 
তৃপ্তি, তৃণ্ডিকৃৎ, তত্বরূপিগী, ত্রৈলোক্যহুন্দরী, তুর্্য। তুর্য/াতীতপদ প্রদা, ত্রেলোক্য- 
লক্ষী, ত্রিপদী, তথ্যা, তিমিরচন্দ্রিকা, তেজোগর্ভ, তপঃসারা, ত্রিপুরারিশিরোগৃহা, 
রয়াম্বরূপিণী, তন্বী, তপনাঙজঞজভীতিনুত, তরি, তরগিজামিত্র তর্পিত।শেবপূর্ববজা 
তুলাবিরহিতা, ভীব্রপাপতৃলতনুনপাৎ, দারিপ্র্যদমনী, দক্ষা হুস্পরেক্ষ, দিব্যমগ্ডনা, 
দীক্ষাবতী, দুরাবাপ্যা, ভ্রাক্ষামধুরবারিভূৎ, দশিতানেককুতুকা, হুষউহুর্জয়দুঃখহৎ, 
দৈম্যহত। ছুরিতস্্ী, দানবারিপদাজজা, দংদশুকবিষক্সী, দারিতাঘৌঘসন্ততি, . ক্রেতা, 
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টিয়ার রিনিতার টিউটর 
দেব্রমচ্ছন্ন চর্ববারাঘবিধাতিনী, দমগ্রাহ্থা, দেবমাতা, দেবলো ক প্রদর্শিনী দেবদেব- 
প্রিয়া, দেবী, দিক্পালপদদায়িনী, দীর্ঘায়ুকারিণী, দীর্ঘা, দোষ্ধী, দূষণবজ্জিতা, দুগ্ধা- 
' ম্বুবাহিনী, দোহা দিব্যা দিব্যগতিপ্রদা, ছ্যনদী, দীনশরণা, দেহিদেহনিবারিণী, 

জ্রাধীয়সী, দাখহস্ত্রী, দিতপাঁতকসম্ততি, দুরদেশান্তরচরী, দুর্গমা, দেববল্লভা, দুবৃতি্সী, 
দুবিগান্তা, দয়াধারা, দয়াবতী, ছুরাসদা, দানশীল।, দ্রাবিণী, দ্রুহিণস্তবতা, দৈশ্যদানব- 
ংশুদ্ধিকর্রী, হূর্বদ্ধিহারিণী, দানপারা, দয়ানারা, ছ্ভাবাভূমিবিগাহিনী, দৃষ্টাদৃষ্ট- 
ফলপ্রাপ্তি, দেবতাবৃন্দবন্দি তা, দীর্ঘ র্॥ দীর্ঘদৃষটি, দীপ্ততোয়া) দুরালভা, দগুয়িত্রী, 
দগুনীতি, দুষ্টদ গুধরার্ছিতা, দুরোদরক্ী, দাবার্চিঃ্রবত, ভ্রব্যেকশেবধি, দীনসস্তাপ- 
শমনী, দাত্রী, দবথুবৈরিণী, দরিবিদারণপরা, দাস্তা, দাস্তজনশ্রিয়া, দারিভাব্রিতটা, 
হর্গা, হুর্গারগ্যপ্রচারিণী, ধর্খন্রবা, ধর্মধুরা, ধেনু, ধীরা, ধৃতি, ধ্রুবা, ধেনুদানফল- 
স্পর্শ, ধর্ম্মকামাথমোক্ষদা, ধর্মোর্িবাহিনী, ধু্য্যা) ধাত্রী, ধাত্রীবিভূষণ, ধণ্রিণী, 
ধর্্মশীলা, ধন্থিকোটীকৃতাবনা, ধা|তৃপাঁপহরা, ধ্েয়া, ধাবনী, ধৃতকল্মব ধর্মমধারা, 
ধর্ম্মনারা, ধনদা, ধনবদ্ধিনী, ধণ্মাধন্মগুণচ্ছেত্রী, ধত্তুরকুন্মপ্রিয়া, ধর্মী, ধর্ণ- 
শানু ্!, ধনধাগ্যনম্ৃদ্ধিকৃণ ধন্্লত্যা, ধন্মজলা, ধর্মপ্রসবা, ধর্মিণী, ধ্যানগম্যস্বরূপা, 

ধরণী, ধাতৃপুজিতা, ধূর, ধূর্জটিজটা সংস্থা, ধন্যা, ধীঃ, ধারণ।বতী, নন্দা, নির্বধাণজননী, 
নন্দিনী, নুঝ্নপাতকা, নিষিদ্ধবিদ্বানিচয়, নিজানন্দপ্রকাশিনী, নতোঙ্গনচরী, নৃতি, 
নম্যা। নারায়ণী, মুতা, নির্্ঘলা। নির্্মলাখ্য না, ( তাপসমুহের ) নাশিনী, নিয়গা) 
নিত্যনখদা। নান।শ্চর্য্য মহানিধি, নদী, নদসরোমাতা, নায়িকা, নাকদীধিকা, নষ্টো- 
দ্বরণধীরা, নন্দনা, নন্দদাজ্িমী, নির্ণিক্তাশেষভুবনা, নিঃসজ!, নিরুপদ্রবা, নিরালম্বা। 
নিষ্গা পঞ্চা, নির্ণাশিতমহাগলা, নির্্মলজ্ঞানজননী, নিঃশেষ প্র।ণিভাপন্থত্, নিত্যোতসবা 
মিত্যতৃপ্তা, নমস্কাধ্যা, নিরঞ্জনা, নিষ্ঠাবতী, নিরাতক্কা, নির্লেপা, নিশ্চলাত্বিকা, নির- 
ব্ড।) নিরীহা) নীললো হিতমুদ্ধগ! নন্দিভূজিগণস্তত্যা, নাগা) নন্দা, নগ।ত্মগা, নিষ্প- 

ত্যুহা, নাকনদী, নিরয়ার্ণবদীর্ঘনেট পুণ্য প্রদা, পুণ্যগর্ভা, পুণ্যা, পুণ্যতরনিণী, পৃথু, 
পৃথুফল।) পূর্ণা, প্রণতাততি প্রভঞ্জিনী, প্রাণদা, প্রাণিজননী, প্রাণেশী, প্রাণরূপিণী, 
পল্পালয়া, পরাশক্তি, পুরজিতপরমপ্রিয়া, পরা, পরফলপ্রাণ্চি, পাঁবনী, পয়স্থিনী, 
পরণল্গা, প্রকৃষ্টার্থা, প্রতিষ্ঠা, পালনী, পরা, পুরাণপঠিতা, শ্রীতা, প্রণবাক্ষরক্নপিণী, 
পার্ববতী, প্রেমসম্পন্না, পশুপাশবিমো চিনী, পরসাত্মস্বরূপা, পর্রঙ্গপ্রকাশিনী, পরমা* 
'ঈন্দ নিষ্পন্দা, প্রায়শ্চিত্ততরূপিণী, পানীয়রূপনির্ববাণা, পরিভ্রাণপরায়পা, পাঁপেম্ধনদ. 
বন্থালা, পাপারি, পাপনামনুখ, পরমৈষ্র্যযজননী, প্রজ্ঞা, গ্রাজা, পরাপরা, প্রত্যক্ষ, 
লক্ষ্মী, পল্জাক্ষী, পরব্যোমামৃতজ্ঞবা, প্রসঙ্লরূপা, প্রণিধি, পুভ॥ প্রত্যক্ষদেবতী, 
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পিনাকিপরমগ্রীতা, পরমেষ্ঠিকম গুলু, পল্পনাভপদার্ধাপ্রসূতা। পল্মমালিনী, পরব্ধিদা, 
পৃগ্তিকরী, পথ্য, পৃর্তি, প্রভাবতী, পুনানা, পীতগর্ভত্ী, পাপর্ববতনাশিনী, ফলিনী, 
ফলংস্ত!, ফুল্লান্ুক্ষবিলোঠনা, ফালিতৈনোমহাক্ষেত্রা, ফণিলোকবিভূষণ, ফেণচ্ছল- 
্রমুননৈনাঞ ফুল্লকৈরবগন্ধিনী, ফেনিলাচ্ছা ্বুধারাভা, ফুড় চ্চাটিতপাতকা, ফাণিত- 
স্বাদুসলিল!, ফাণ্টপথ্যজলানিলা) বিশ্বমাতা, বিশ্বেশী, বিশ্বা, বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া, ব্রহ্মণ্যা, 
্রঙ্গকৃণ ব্রাশ্মী, ব্রক্ষিষ্ঠী, বিমলোদকা, বিভাবরী, বিরগ|, বিক্রা শতানেকবিষ্টপা, 
বিশ্বমিত্র, বিষু্পদী, বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবপ্রিয়া, বিরূপাক্ষপ্রিয়করী, বিভূতি, বিশ্বতোমুখা, 
বিপাশা, বৈবুধী, বেস্তা, বেদাক্ষররসত্্ববা) বিদ্যা, বেগবতী, বন্দ, বৃংহণী, ক্রহ্মবা- 
দিনী, বরদা, বিপ্রকটী, বরিষ্টা, বিশোধনী, বিদ্ভাধরী, বিশোকা, বয়োবুন্দনিষেবিতা, 
বহ্দক!, বলবতী, ব্যোমস্থা বিবুধপ্ররিয়া, বাণী, বেদবতী, বিশ্তা, ব্রগ্মবিভ্াতরজিণী, 
্র্গাগুকোটিব্যাপ্ামু, ব্রহ্মহত্যাপহারিণী, ব্রহ্ষেশবিষুরূপা, বুদ্ধি, বিভববদ্ধিনী, 
ব্লাসীম্বখদ, বৈশ্থা, ব্যাগিণী, বুষারণি, বৃষাঙ্কমৌলিনিলয়া, বিপন্নার্তি প্রভঞ্জিনী, 
বিনীতা) বিনতা, ব্রযন নয়া, বিনয়ান্থিতা) বিপঞ্ী, বাগ্ভকুশলা, বেপুশ্রঃতিবিচক্ষণা, 
বর্চস্করী, বলকরী, বলোম্ম লিতকলাষা, বিপাপ্রা, বিগতান্তকা, বিকল্পপরিবর্জিতা, 
ৃষ্টিকত্রাঁ বৃগ্তিজলা, বিধি, বিহ্ছিন্নবন্ধনা, ব্রতরূপা, বিত্তরূপা, বন্বিক্ববিনাশকৃ, বনু- 
ধারা, বস্ত্রমতী) বিচিত্রাঙ্গী, বিভাবন্থ, বিজয়া, বিশ্ববীজ, বামদেবী, বরপ্রদা, বৃষা- 
শ্রিতা; বিষস্্ী, বিজ্ঞানোর্ম্মংশুমালিনী, ভব্যা, ভোগবতী, ভদ্রাঃ ভব।নী, ভূতভাৰিনী, 
তৃতধাত্রী, ভয়হরা, ভক্তদারিদ্র্যঘ।তিনী, ভক্তিমুক্তিপ্রদা, ভেঙী, ভক্তম্বর্গাপবর্গদ!, 
ভাগীরথী, ভামুমতী, ভাগ্য, ভোগবতী, ভৃতি, ভবপ্রিয়া, ভবদ্ধেছ্, ভূতিদা, ভূতি- 
ভূষণা। ভাললে।চনভাবজ্ঞা, ভূতভব্যভবতুপ্রভু, ভ্রান্তি্ঞানপ্রশমনী, ভিনক্রন্ধাগু- 
মণ্ডপা, ভূরিদা, তক্তি হবলভা, ভাগ্যবদ্ধ_ভ্রিগোচরী, ভঞ্রিতোপপ্রবকুলা, ভক্ষ্যভোজ্য- 
হুখপ্রদ1, ভিক্গণীয়, ভিক্ষুমাত।, ভাবা, ভাবস্বরূপিণী, মন্দাকিনী, মহানন্দ!, মাত, 
মুক্তিতরজিণী, মহোদয়া, মধুমতী, মহাপুণ্যা॥ মুদ।করী, মুনিস্ততা, মোহহন্ত্রী, মহা- 
তীর্থা, মধুত্্বা, মাধবী, মানিনী, মান্া, মনোরথপথাতিগ!, মোক্ষদা, মতিদা, মুখ, 
মহাভাগাজনাভ্রিতা, মহাবেগবতী, মেধ্যা, মহ, মহিমভূষণা, মহাপ্রভাবা, মহতী, 
মীনচঞ্চললোচনা, মহাকারুণ্যনম্পূর্ণা, মহর্ধি, মহোতুপলা; মুর্তিমত, মুক্তিরমণী, 
মণি-মাণিক্যভূষণা, মুক্তাকলাপনেপথ্যা, মনোনয়ননন্দি নী, মহাপাতকরাশি্সী, মহা- 
দেবার্ধহ!রিণী, মহোর্ণিম।লিনী, মুক্তা, মহাদেবী, মনোম্মনী, মহাপুণ্যোদয়প্রাপ্যা, 
মায়াতিমিরচন্ডিকা, মহাবিষ্তা, মহামায়া, মহামেধা, মহৌধধ, মালাধরী, মহোপারা, 
মহোরগবিভূৃষপা, মহামোহপ্রশমী, মহামঙ্গলমঙগর। মার্গুমণগ্ুলচরী, মহালক্ষারট 
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মদোজ.ঝিতা, যশম্ষিণী, যশোদ1, যোগ্য, যুক্তাতুসেবিতা, যোগপিদ্ধি প্রদা, যাজ। 
'যন্দেশপরিপুরিতা, যন্ঞেশী, বজ্ভফপদ!, যজনীয়া, যশস্করী, যমিসেব্যা, যে।গযোনি, 
যোগিনী, যুক্তবুদ্ধিদা, যোগজ্জান প্রদা, যুক্ত, যমাছান্টাঙ্গযোগযুক্‌, যন্ত্রিতাঘৌঘসঞ্চারা। 
যমলোকনিবারিণী, ষাঁতায়াতপ্রথমনী, যাঁতনানামকৃন্তনী, যামিনীমহিমাচ্ছোদা, 
যুগধর্ম্মাবিবঞ্দ্বিতা,। রেবতী, রতিক্ুৎ, রম্যা, রত্রগর্ভা, রমা, রতি, রত্ব'কর- 
থেমপাত্র, রসজ্ঞা, রসরূপিণী, রতু প্রাসাদগর্ভা, রমণীয়তরঙ্গিণী, রতু।িিঃ, কুদ্ররমণী, 
রাগন্বেষবিনাশিনী, রমা, রামা, রম্যরূপা, রোগিজীবাতুরূপিণী, রুচিকৃ্, রোচনী। 
রম্যা, রুচিরা, রোগহারিণী, রাজহংসা, রত্ববভী, রাজগ্কল্োলরাজিকা, রামণীয়- 
করেখা, রুজারি, রোগরোধিণী, রাকা, রঙ্কার্ভিশমনী, রমা), রোলম্বরাবিণী, রাগিণী, 
রঞ্রিতশিবা, রূপলাবণ্যশেবধিঃ লোকপ্রসুঃ লোকবন্দ্যা, লোলৎকল্লোলমা'লিনী, 
লীলাবতী, লোকভূমি, লোকলে।চনচন্দ্রি ক) লেখভ্রবন্তী, লটভা, লবুবেগা, লঘুত্ব- 
হৃশ লাশ্যত্তরন্হস্তা, ললিতা, লয়ভঙ্গিগা, লোকবন্ধু, লোকধাত্রী, লোকন্তরগুণো 
জ্জিতা, লোকত্রয়হিতা, লোকা, লক্ষী, লক্ষণলক্ষিতা, লীলা, লক্ষি তনির্ব্বা ণা, 
লাবণ্য।মৃতবর্ধিণী, বৈশ্বানরী, বাসবেডা।, বন্ধত্থ্যপরিহাঁরিণী, বান্থুদেব্যাজ্ি রেণুস্ব, 
বর্তিবজ্রনিবারিণী, শুণাবতী, শুভফলা, শান্তিঃ, শান্তনুবল্লভা, শুলিনী, শৈশববয়াঃ, 
শীতলাম্ৃতবাহিনী, শে(ভাবতী, শীলবতী, শোধিতাশেষকিল্থিষা,। শরণ্যা, শিব্দা, 
শিষ্ট!, শরজন্মপ্রসুঃ, শিবা, শক্তি, শশ।স্কবিমলা, শমনন্বন্থসম্মতা, শমা, শমনমা খর্ব, 
শিতিক্টমহাপ্রিয়।, শুচি, শুচিকরী, শেষা, শেষশ।য়িপদোত্তবা, শ্রীনিবাসশ্রতিঃ, 
শ্রীমতী, প্রাঃ, শুভ ব্রত, শুদ্ধবিষ্ভা, শুভা বর্ত, শ্রুতানন্দা, শ্রুতিস্ততিঃ, শিবেতরী, 
শবরী, শান্বরদ্পীরূপধারিণা, শ্মশানশে।ধনী, শান্তা, শশ্বৎ, শতধুতিস্ততা, শালিনী, 
শালিশোভাঢ্য, শিখিবাহনগর্ভভূত, শংসনায়চরিত্রা, শাতিতাশেষপাতকা, যড়গুণৈ- 
শর্যযসম্পন্না, যতুঙ্গশ্রুতিরূপিণী, ষণ্ডতাহারিসলিলা, ফ্্যায়ন্নদনদীশতা, সরিদ্বরা, 
স্থরসা, স্থপ্রভী, সথদীর্ষিকা, স্বঃসিন্ধু, সর্ববদুঃখস্বী, সর্ববব্যাধিমহৌষধ, সেব্যা, সিদ্ধিঃ- 


সতী, সৃক্তি, ক্বন্দসূ, লরন্বতী, সম্পত্তরঙ্গিণী, স্তত্যা, স্থাপুমৌলিকতালয়া, স্থৈধ্যদা, " 


স্থভগা, সৌখ্যা, সৌভাগ/দায়িনি, স্বর্গনিঃশ্রেণিকা, সুক্ষা স্বধা, স্বহা, স্থধাজলা, 
সমুদ্ররূপিণা, স্বর্গ্যা, সর্ববপাতকবৈরিণা, প্মৃতাঘহারিণী, সীতা, সংসারান্দিতরগ্ডিকা, 
সৌভাগ্য স্থন্দরী, সন্ধ্য।, সর্ববসারসমন্থিতা, হরপ্রিয়া, হৃধীকেশী, হংসরূপা, হিরগ্য়ী, 
হৃতাঘসংঘা, হিতরুণু, হেল, হেলা'ঘগর্তবহৃত, ক্ষেমদা, ক্ষালিতাঘৌঘা, ক্ষুদ্রবিদ্রবিণী, 
কমা । ১৭--১৬৭। হে কলশোভ্তব! গঙ্গার এই সহস্র নাম কীর্তন করিলে, 
মানব গগানানের ফললাভ করিয়! থাকে । ১৬৮। গঙ্গার এই সহঅনাম-ন্তোত্র 


পদে 


উনক্রিংশ অধ্যায় ] গঙ্গার সহমত নাঁম ২১৭ 


সর্দবপ্রীকার পাপ ও বিস্বসমুহকে বিনষ্ট করে। ইহা সর্বপ্রকার স্তোত্র হইতে 
শ্রেষ্ঠ ও সর্বববিধ পবিত্রকর হইতে পবিত্রকর। শ্রদ্ধাপুর্বক ইহ! পাঠ করিলে, 
অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়। ইহার দ্বার! চতুর্ববর্গ প্রাপ্ত হওয়া! যার, হে মুনে ! 
একবার ইহা! পাঠ করিলে, একটা যজ্জের ফললাভ হয়। ১৬৯ ১৭০। যেব্যক্তি 
সমস্ত তীর্থে নান করে এবং সমস্ত যজ্জেতে দীক্ষিত হয়, তাহার যে ফল হয়; যে 
ব্যক্তি ত্রিকালীন গঙ্গার এই স্তব পাঠ করে, তাহারও সেই ফল লাভ হইয়! থাকে। 
হে বাড়ব! সম্যক প্রকারে সমস্ত ব্রতের ননুষ্ঠান করিলে যে পুণ্যলভ হয়, যে 
ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্য! সংযত হইয়! এই স্তব পাঠ করে; তাহারও সেই পুণ্য লাভ হয়। 
হে মুনে! যে কোন জলাশয়ে ানকালে ইহ পাঠ করিলে, তথায় গঙ্গ। নিশ্চয়ই 
সন্নিহিত হইয়। থাকেন | ১৭১-১৭৩। এই স্তব পাঠ করিলে, শ্রেয়োভিলাধী 
ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ধনাভিল।ধী ব্যক্তি ধন, কাঁমাভিল।ষী ব্যক্তি কাম এবং মোক্ষাভিলাষী 
ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিয়া থকে । ১৭৪1 অপুত্র ব্যক্তি নিপ্মলচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে 
এক বৎসর ত্রিসন্ধা! এই স্তন পাঠকরত, খতুকালাভিগ'মী হইয়! পুত্রবান্‌ হয়। 
হে মুনে ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ববক গঙ্গার এই সহত্র-নাম পাঠ করে, তাহার অকাল 
মৃত্যু বা অগ্নি ও চৌরাদি হইতে কোন ভয় হয় না। ১৭৫-১৭৬। গঙ্গার সহত্র- 
নাম পাঠ করিয়| ষে ব্যক্তি গ্রামান্তরে গমন করে, তাহার কার্য্যপিদ্ধি হয় এবং 
সে নির্বিিঙ্ে গৃহে প্রত্যাগমন করে। মানৰ যখন এই স্তোত্র পাঠ করিয়। গ্রাম 
হইতে গ্রামান্তরে গমন করে, তখন তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগাি দুষ্ট হইলেও 
তাহাতে তাহার কোন হানি হয় না। এই গঙ্গার সহঅনাম, মানবগণের আয়ু ও 
আরে(গ্যজনক, সমস্ত উপদ্রবের নাশক এবং সর্বববিধ পিদ্ধিপ্রদায়ক | ১৭৭-১৭৯। 
সহজ্ম জন্মে ষে পাপ অঞজিত হইয়াছে, গঙ্গার লহক্রনাম পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ 
সেই পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। শ্রন্ধাপূর্ববক গলার সহত্রনাম পাঠ করিলে, ব্রত, 
মগ্তপ, স্বরণস্ডেয়ী, গুরুতল্লগামী এবং ইহাদের সংসী, ক্রণহস্তা, মাতৃহস্তা, পিতৃ- 
হস্ত, বিশ্বাঘাতী, বিষদাত।, কৃতত্র, মিত্রহস্া, অগ্নিদাতা, গোহত্যাকারী, গুরু. 
্রব্যাপহারী প্রভৃতি মহাপাতকী ও উপপাতকীগণও বিশুদ্ধ হইয়। থাকে। যে 
ব্যক্তি আধি ও ব্য।/ধিসমুহের দ্বারা পরিক্ষিগ্ত এবং ঘোরতর সন্তাপে সম্তাপিত। 
সে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করিলে সর্বধপ্রকার র্লেশ হইতে মুক্ত হয়। নংঘত-চিগ্ত 
ব্যক্তি, ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করিলে সম্বসর মধ্যে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করে 
এবং সমস্ত পাঁপ হুইতে নির্ঘক্ত হয়। ১৮০-১৮৫। যে ব্যক্তি সংশয়াবিষট-চিত, 
ধন্মবিদ্বেষী, দাস্তিক বা হিংল্রক, ইহ! পাঠ করিলে তাহারও চিত্ত ধর্মপর হয়। বর্ণ 


ব্্৮ 
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ও আঁশ্রমোক্ত পথের পথিক এবং কামক্রোধহীন জ্ঞনীব্যক্তি যে পুণ্য লাভ করে, 
'এই স্তব পাঠ করিলে দেই পুণা লাভ হইয়া খাকে। অযুতসংখ্যক গায়ত্রী জপ 
করিলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, এই স্তব একবার মাত্র পাঠ করিলে সেই পুণ্য 
লাভ কর! যায়। ১৮৬১৮৮ । কৃতী ব্যক্তি, বেদবিদ্‌ ব্রাহ্ষণকে গোদান করিয়া ষে 
পুণ্য লাভ করে, এই স্তব একবার পাঠ করিলেই সেই পুণ্য লাভ হয়। ১৮৯। 
মানব যাবজ্জীবন গুরুসেব! করিয়। যে পুণ্য অর্জন করে, এক বৎসর ব্যাপিয়া 
ভ্রিসন্ধ্। এই স্তব পাঠ করিলে, সেই পুণ্য প্রাপ্ত হওয়। যায়। উপবাসপূর্ব্বক 
স্বীয় শাখোক্ত বেদমন্ত্রসমুহ পাঠ করিলে যে পুণ্য হয়, ছয়মীস ত্রিসন্ধ্য। এই স্তব 
পাঠ করিলে সেই পুণ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গঙ্গার এই সহশ্রনাম-স্তোত্র 
পাঠ করে, সে মহাদেব ঝ! বিষুটর পরম ভক্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি নিরন্তর 
গজার সহত্নাম কর্তন করে, গঙ্গাদেবী সহচরীরূপে সর্ববদ। তাহার সমীপে 
তবস্থান করেন। ১৯০-১৯৩। জাহৃবীর স্তোত্র পাঠ করিলে মানব সর্বত্র পুজ্য 
ও নিজয়ী হয় এবং সর্বত্র স্থুখলাভ করিয়। থাকে । যেব্যর্তি এই স্তব পাঠ 
করে, সেই ব্যক্তিকেই সদাচারী এবং পর্ববদ| পবিত্র রূপে জানা উচিত। এবং 
সেই ব্যক্তিই সমস্ত দেবগণের অচ্চন! করিয়।ছে, তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলে গ্গ 
তৃণ্ড হন, ইহাতে সন্দেহ নাই, অতএব যত্বপূর্রবক গঙ্গাভক্ত জনের অর্চন! 
করিবে । ১৯৪-১৯৬। যে ব্যক্তি দর্তবর্জিত হইয়। গঙ্গার এই উৎকৃষ্ট স্ব শ্রবণ 
বা পাঠ করে অথবা গঙ্গা ভক্তগণকে শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক এবং 
মানসিক ত্রিবিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ এবং পিতৃ, 
দেব ও খধিগণের অতিশয় প্রিয় হয় এবং অস্তে বিমানে আরোহণ করত, দিব্যাভ- 
রণে ভূষিত, দিব্যভোগ সমন্বিত এবং দিব্যন্ত্রীসমুহে পরিবৃত হইয়া, দেবত।র ন্যায় 
নন্দনকানন প্রভৃতি স্থানে বিহার করিয়া থাকে । ১৯৭-২০০। আাদ্ধকালে যখন 
্রাঙ্ষণগণ ভোজন করেন, তখন ইহা পাঠ করিলে পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তিলাভ 
করেন এবং সেই ভোজ্যে যাবতীয় অন্ন ও জলকণা থাকে, তাবশুপরিমিত বগুসর 
তীহার স্বর্গে স্থুখ ভোগ করিয়! থাকেন। ২০১-২০২। গঙ্গাতে পিগুদান করিলে 
পিতৃগণ যাদৃশ প্রীতিলাভ করেন, আদ্ধকালে এই স্তব পাঠ করিলেও তাহার! 
তাদৃশ প্রীতি লাত করিয়। থাকেন। এই স্তব লিখিয়! গৃহে রাখিয়া যে ব্যক্তি 
'পুজ! করে, তাহার গৃহে পাঁপভয় থাকে না এবং সেই গৃহ সর্বদাই পবিভ্র থাকে। 
হে অগন্ত্য ! এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার সংশয়রহিত 
বাক্য শ্রবণ কর ? ইহাতে জন্দেহ করা উচিত নহে; কারণ €য ব্যক্তি সন্দেহ করে 


বিংশ অধ্যায় ] বারাণনী-মহিম]। ২১৯ 


তাহার কোন কল হয় না। মর্তুলোকে যে সমস্ত স্তোত্র ও মন্ত্রমমুহ আছে, 
তাহার কোনটাও গঙ্গার এই স্তোত্রের সমান নহে। যেব্যক্তি যাবজ্ধীবন এই 
স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি কীকটপ্রদেশে ম্বত হইলেও আর গর্ভমধে: প্রবেশ 
করে না। ২০৩-২০৭। যেব্যক্তি নিয়ম অবলম্বন করত প্রত্যহ এই উৎকৃষ্ট 
স্তোত্র পাঠ করে, গে মন্ত্র মৃত হইলেও গঙ্গ।তীরে মৃত্যুর ফল প্রাপ্ত হয়। এই 
উৎকৃষ্ট স্তব পূর্বের মহাদেব স্বীয় ভক্ত বিষুকে বলিয়াছিলেন এবং আমি গলাক্নানের 
প্রতিনিধি এই স্তোত্র তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। যে ব্যক্তির গঙ্গান্নান 
করিতে বাসন! হইবে, সে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিবে । ২০৮-২১০ । 





ত্রিংশ অধ্যায় । 


শপ সরি 
বারাণশী-মহিমা | 


ক্কন্দ কহিলেন, হে মহাতাগ অগন্ত্য | শ্রবণ কর, ব্রগ্থাশাপ-দগ্ধ স্বকীয় 
পিতামহগণের উদ্ধার অভিলাষে রাজবিশ্রেষ্ঠ রাজা ভগীরথ, মহাদেবের আরাধনা 
করিয়া, অতি মহতী তপস্যার প্রভাবে জ্রিলোকের মঙ্গলকারিগী গঙ্গাদেবীকে 
ডূমগুলে আনয়ন করেন। তিনি প্রথমেই মহাদেবের আনন্দকাননে হরির চক্র- 
পুক্ধরিণী মণিকর্ণিকাতেই গঙ্গাকে আনয়ন করিলেন। দিলীপনন্দন ভগীরথ 
নির্বাণপদ প্রকাশ করেন বলিয়া, যে পুরী কাশী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, 
অবলীলাক্রমে মোক্ষবিতরণকা রী স্থক্ষেত্র সেই আনন্দকাননে এই প্রকারে গঙা- 
দেবীকে আনয়ন করেন । ১-৫। হেমুনে! মহাদেব পূর্ববকাল হইতেই কোন 
সময়েও যে ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং করিবেনও না, সেই অতি রমণীয় 
্বর্ণময় অবিমুক্তক্ষেত্র বখন হীরক স্বরূপ গঙ্গাপ্রবাহের সহিত সম্মিলিত হইল, 
তখন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অধিক আর কি বর্ণনা কর! যাইতে পারে। ৬-৭। 
ইহার পর আবার মহাদেবের মণিময় শ্রবণ-ভূষণের সম্পর্কে সেই ক্ষেত্র অধিক" 
রূপে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে আর সংশয় কি? 

সেই মহাদেবের আবাসস্থান আনন্দকানন অবিমুক্তক্ষেত্রে মুক্তি, পূর্ব হইতেই 
গ্রতিতিত ছিল, তথাপি গঙ্গাদেবীর সম্পর্কে তাহ! আরও. বিশিষতম হইল। থে. 


২২৬ কাশখগ্ু। [ ভিংশ অধ্যায 


দিবস হুইতে গঙ্গ! সেই কাশীতে মণিকর্ণিকার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই দিন 
হইতেই সেই অবিমুক্তক্ষেত্র দেবগণেরও দুর্লভ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্য 
যদি নানাপ্রকার পাপ কর্ম বা পুণ্য কর্ম করিয়। ক।শীতে দেহপাত করিতে পারে, 
তাহ! হইলে সেই ব্যন্তি মরণক্ষণেই সেই সকল কর্মের সমুণ্ক্ষেপকরত অম্ত- 
পদবী ( মোক্ষ ) লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই কাশীক্ষেত্রে বেদান্তবেছ্ছ পরম- 
ব্রন্মের নিদিধ্যাসন ও সাংখ্যযোগ ব্যতিরেকে জীবগণ বিনায়াসে মরণান্তডে মোক্ষ 
ল।ভ করিতে সমর্থ হয়। হে কুম্তযোনে ! দেই অবিমুক্তক্ষেত্রে দেহান্তেই সর্বববিধ 
শুভাশুত কন্মের নিমূলন হওয়।য়, জীব ঘোরতর অন্ঞ্ঞানী হইলেও; বিশ্বেশ্বরের 
গ্রসাদে মোক্ষল।ভ করিতে সমর্থ হয়। কাশীস্িত জন, হেলায় ব৷ শ্রদ্ধায় যথাকালে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, তারকব্র্ধ-নামোপদেশ লাভকরত মোক্ষলাভ করিতে 
সমর্থ হয়। জীব যদি অনন্তজন্মোপাঞ্জিত প্রাকৃত গুণময় রভ্জ, রা বদ্ধ হয়, 
তথাপিও কাশীক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, আসন্দীরূপ খরতর করবাল 
সম্পর্কে তাহার গুণময় রচ্জু ছন্ন হইয়া যায় ও সেই ব্যক্তি অনায়াসে মোক্ষলাভে 
সমর্থ হয়। এই কাশীক্ষেত্রে দেঁহত্য।গই দান, এই স্থানে দেহত্যাগই সর্দেরবোতকৃষ্ণ 
তপস্যা। | ৮-১৫। নির্ববণরূপ পরম সুখের একমাত্র কারণ, ক।শীতে দেহ হ্যাগই 
পরম যোগ বলিয়৷ কীর্তিত। মতি পাপাত্াও কাশীতে উত্তরবাহনী গঙ্গলাভ 
করিয়া, অবলীলায় অহংজ্ঞানের অযথ| শাশ্রয় শগার পরিত্যগপূর্ববক অনায়াসে 
বিষ্ুুর সেই পরমপদ ( মোক্ষ) প্রাপ্ত হইতে পারে। পুর্বকালে যম; ইন্দ্র ও 
অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ, সকল ব্যক্তিকেই মুক্তিপথ লাভে সমুৎ্স্থক বিলোকন করিয়।, 
সেই পুরীর রক্ষ/ করিতে বদ্ধপরিকর হন। দেই কালে তাহারা পাপাগণের 
সম্মতির খণ্ডনকারিণী এবং দুষ্টগণের প্রবেশ প্রতিরোধিনী মহাসিরূপিণী অনি 
নদীকে আবিমুক্তক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে নিশ্মীণ করিলেন। এবং কাশীর উত্তরভাগে 
ক্ষেত্রের বিস্বনিবারিণী ও অতি পাপীগণের অনায়াসে মোক্ষ প্রাপ্তি বাসনার প্রতিবন্ধ- 
কারিণী বরণ! নানী নদীকে নিন্মাণ করিলেন। 'এইরূপে দ্বেবগণ কাশীর উত্তর ও 
দক্ষিণ ভাগে অনায়াসে মুক্তি প্রদানের বিরোধকারিণী অমি ও বরণানাম্মী নদীদ্য় 
নিদ্দমাণ করিয়। পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন। ভগবান শশিশেখর, ক্ষেত্রের 
পশ্চাতভাগ রক্ষা করিবার জন্য দেহলী বিনায়ককে স্বয়ং আদেশ করিলেন। 
কপাবান্‌ বিশ্বেশ্বর স্বয়ং যাহা দিগকে প্রবেশের অনুমতি প্রান করেন, অলি, বরণ! 
এবং দেহলী বিনায়ক তাহাদিগকেই কাণীতে প্রবেশ করিতে দিয় থাকেন। এই 
বিষয়ে একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহ। শ্রবণ করিলে কাশীতক্তি বৃদ্ধি পাইয়া 
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থাকে। হে কুস্তযোনে | আমি সেই বিস্ময়জনক ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। ১৬-২৩। 

স্বন্দ কহিলেন, প্ুরাকালে দক্ষিণ সমুদ্রের তটে সেতুবন্ধের সমীপে কোন 
জনপদে ধনগ্রয় নামে এক বণিক্‌ বাঁদ করিত। সেই ধনঞ্জয় অতিশয় মাতৃভত্ত 
ছিল। ২৪। ধনঞ্জয়, পুণামার্গে থাকিয়া বহুতর ধন অন্ত্বন করত। সর্বদা যাচক 
গণকে অভীষ্ট ধন প্রদানপুর্ববক পরিতুষ্ট করিত। যাঁচকগণ স্বীয় অভীষটলাতে 
পরিতুস্ট হইয়া, সর্বত্র তাহার যশোগান কারয়। বেড়াইত। ধনঞ্জয় অতিশয় কৃষঃ- 
সেবানিরত ছিল। ২৫। ধনঞঁয় অনন্ত সম্পত্তিতে সমুন্নত হইলেও সর্ববদ। বিনয়ে 
অবনতকন্ধার থাকিত। সে অনন্ত গুণের আকর হইয়াও গুণিগণের নিকট আকার 
গোপন করিত € অর্থাৎ নিজ গুণ কীর্তন করিত না )। ২৬। 

ধন্ঞয়, রূপগুণশ।লিনী ভাধ্য। পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহার মন কদাপি 
পরদারবিষয়ক চিন্ত|! করিত ন1। তাহারি সর্বপ্রকার কলায় ( নৃত্যবান্ধা দিতে ) 
প।রদশিত| ছিল ও তাহার উদ্যম সর্ব্বথা কলঙ্করহিত ছিল। ২৭। হেমুনে! দে 
বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বনকারী হইয়।ও সর্ববদ। সত্য ব্যবহারের আদর করিত। সংসারে 
হীনবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়। ও নে নিত্য স্বর্ণ (ত্রাঙ্মণ ) গণের বরণীয় ছিল। ২৮। 
ক্লতী ধনগ্য়) সর্ববদ| সদাচরিত মার্গের অনুসরণ করিত এবং সুখকর নৌকাধানা” 
দিতে তাহার যাতায়াত ছিল। মেধাবী দারিদ্র্যহীন হইলেও তাহার মতি সর্বদাই 
পাপদরিদ্রতায় যুক্ত থাকিত। ২৯। 

এবম্প্রকার সদাচারপরায়ণ ধনঞ্রয়ের জরাতুর! ব্যাধিপীড়িত| জননী কদাচিৎ 
কালবশে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ৩০। ধনগ্রয়ের জননী পুর্বে মেঘচ্ছায়ার স্থায় 
মতি চঞ্চল যৌবনকাল প্রাণ্ড হইয়া) বর্ষকালীন্‌ উভয়তটগ্লাবিনী প্রশস্তবক্ষা নদীর 
ন্যায় স্বকীয় বেগ সহ করিতে ন| পারিয়৷ অনত্মার্গ অবলম্বন করত, নিজ পতিকে 
বঞ্চন। করিয়াছিল। ৩১। অচিরকালস্থায়ী যৌবন প্রাপ্ত হুইয়!, যে নারী মোহ- 
বশত পিকে বঞ্চন। করে, মে জীবন।ন্তে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩২। 
নারী বদ্দি পাতিত্রত্য ধণ্ম হইতে স্যলিত হয়, তাহ! হইলে তাহার বহুতর পুণ্যশালী 
পতি স্বর্গগত হইলেও, সেই স্ত্রীর পাপে ন্বর্গ হইতে পতিত হয়, এই কারণে কুল- 
স্ত্াগণের সর্বব্থ স্বীয় স্বভাবকে অধন্্ম হইতে রক্ষা! করা উচিত। ৩৩। অসচ্চরিত্রা 
নারী বিষ্টাগর্তনামক নরকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পতিত থাকে, তদনম্তর গ্রামশুকরী 
হুইয়। জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর শুকরীজন্মান্তে বৃক্ষেতে অধোমুখে উদ্ধপদে 
বিলম্বমান। স্বকীয় মলভক্ষণকারিণী বন্ধলী ( বাঁ্ড় ) হইয়া, অথবা বৃক্ষকোটর- 
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বাসিনী দিবান্ধ পেচকী হইয়। জন্মগ্রহণ করে। এই সকল অতি দুঃনহ ক্রেশরাশি 
চিন্ত। করিয়া, কুলস্ত্রীগণের ্থৃকৃতৈকভাজন নিজ শরীরকে আপাতম্থখকর পরপুরুষ 
স্পর্শ হইতে দর্ববপ্রকারে রক্ষা কর! কর্তব্য ॥ ৩৪-৩৬ | পতিব্রতা এই রক্ত- 
মাংসময় নিজ শরীর পতির একমাত্র অধীন করিয়া; উদীয়মান সূর্য্যের উদয় পর্য্যস্ত 
কি রোধ করেন নাই ? *।৩৭। পাতিব্রহ্যপরায়ণ। অত্রিপত্বী অনসুয়, পতিভক্তি 
প্রভাবে সাক্ষাৎ বেদত্রয় স্বরূপ সোম, দত্তাত্রেয় ও দুর্ববাসাকে গর্ভে ধারণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৩৮। ক্্রীগণ একমাত্র পাতিব্রত্যের প্রভাবে ইহ- 
লোকে অনন্ত কীর্তি, পরকালে ন্বর্গে বাস ও লক্ষমীদেবীর সহিত সখাত্ব লাভ 
করিতে পারে। ৩৯। 
. সেই দুশ্চরিত্রা! ধনগ্য়জননী, সনাতন পাতিব্রত্য ধর্ম পরিত্যাগপুর্ববক ন্বচ্ছন্দ- 
চারিণী হইয়াছিল, স্থতরাং ধেহান্তে সে নরকে গমন করিল। ৪০। হে মুনে! 
এতাদৃশ ছুর্ত্তার সন্তান হইয়াও ধনপ্য় নিজ সৌভাগ্যবলে কোন শিবভক্তিমান্‌ 
যোগীর সংসর্গ লাভ করত তপোবলে তাদৃশ ধর্্মপরায়ণ হইয়াছিল । ৪১। 
জননীর মৃত্যু হইলে পর, ধন্মাত! মাতৃভক্তিপরায়ণ ধনগ্জয় জননীর অস্থিসমূহ 
গ্রহণ করিয়া, কাশীতে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য সেতৃবন্ধরাঁমেশ্বর হইতে উত্তর 
দেশ গমনোপধোগী পন্থ। অবলম্বন করিল। ৪২॥ পঞ্চগব্যের দ্বারা সেই অস্থি 
সমুংকে শোধনান্তে পধ্গস্থতের দ্বার! পুনর্ধবার শুদ্ধ করত, কপূর ও কুস্কুমাদি লিপ্ত 
করিয়া, নানাবিধ পুস্পের দ্বারা পুঁজ করত প্রথমে গৌড়ীয় বন্ত্ের দ্বার! বেষ্টন- 
পূর্ববক অনন্তর পুনর্ববার ক্রমে ক্রমে পট্বস্ত্, সরস বস্ত্র, মঞ্জিষ্ঠা বন্ত্র ও নেপাল 
দেশীয় কম্মলের ঘরা স্বন্দররূণে বেষ্টন করত, বিশুদ্ধ মৃত্তিক! দ্বার! তদুপরি লেপ 
প্রদানপুর্ববক একটা তাত্রময় কৌটার মধ্যে সেই সকল সস্থি স্ন্দররূপে রক্ষ! করিয়। 
গ্রহণ করত, বণিক্‌ ধনপ্রয় পূর্বেবাদ্িষ্উ পথ অতবাহছন করিতে লাঁগিল। ৪৩-৪৪। 
পথিমধ্যে সে কোন হানঞ্জাতিকে স্পর্শ করিত না। সর্ববদ| পবিত্রভাবে অবস্থান 
করিত এবং রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করিয়া! থাকিত। এই সকল অনভ্যন্থ 
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* পূর্বকালে কোন পতিতার পতির প্রতি কোন খযি এই প্রকার শাপ প্রদান 
করেন যে, “এই ব্যক্তি হুর্যোদয় হইলে মৃস্থামুখে পতিত হইবে” পতির প্রতি প্রদত্ত এই 
দবাঞ্চণ শপবাক্য বণ করিয়।॥ তৎক্ষণাৎ পতিব্রতা কহিলেন যে,"আমি ঘ্দি পতিব্রত| হই, 
তাহাহুইলে যেন আর ুর্যোদয় না হয়প্অনত্তর বাস্তবিক নির্দিষ্ট সময়ে হুর্যোদয় হইল না 
তৎপরে যাহ হুইল তৎসমুদয় মার্কগেয় পুরাগোক্ত আছে। অন্বাদক ॥ 
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মৃত্তিকা-শয়নাদি করায়, একদিবস তাহার অতিশয় অ্বররোগ উপস্থিত হইল। সেই 
কালে একাকী দ্রব্য।দি বহন করিয়! পথচলন বড়ই ক্রেশগ্রদ হওয়াতে; সে উচিত 
ব্তেন প্রদানপূর্ববক, একজন ভারবাহীকে সঙ্গে করিয়া লইল। হে কুস্তযোনে ! 
এই রূপ কোন প্রকারে সেই ধনপ্রয় কাশীতে উপস্থিত হইল। ৪৫-৪৭। 
অনন্তর কাশীতে গমন পূর্বক ধণ্প্রীয় নিজ দ্রেবাদি রক্ষ! করিবার জন্য সেই ভার- 
বাহীকে রক্ষা! করিয়। আবশ্যকীয় ভোজ্য দ্রব্যদিঞ্ুয় করিবার জন্য আপণে গমন 
করিল। ৪৮। এদিকে ভারাবাহী নিজ্জন স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সকল দ্রব্যাদি 
নান্বেষণপুর্ববক সেই অস্থিপুর্ণ তাআ্রাধারটা “মহামূল্য কোন দ্রব্য ইহার ভিতর 
আছে* এই ভাবিয়া, গ্রহণ করত নিজগুহে প্রস্থান করিল। ৪৯। 

অনন্তর বাসস্থানে আগমনপুর্ববক ধনঞ্জয় তাহাকে না! দেখিতে পাইয়া, অতি 
স্বরাষ্থিতভাবে দ্রব্যাদি অন্বেষণপূর্ববক তাহার মধ্যে সেই তাম্রাধারটী দেখিতে পাইল 
না। তখন সে হাহাকার করত, নিজ হৃদয় তাড়নাপুর্ব্বক বনুক্ষণ ধরিয়। অতি 
ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাঁগিল। অনস্তর বহুক্ষণ রোদনান্তে ইতস্ততঃ নিরী- 
ক্ষণ করিয়া, সেই ভার বাহীর অন্বেষণে৫থে তদীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। ৫০- 
৫১। ধনঞ্জয় জাহ্বী-ন্নান ও জগত্পতি ক।শীনাথকে দর্শন না করিয়াই, অবিলম্বিত- 
গতিতে যথাকালে সেই ভারবাহীর গৃহে উপস্থিত হইল। ৫২। এদিকে ভারবাহী 
ও ক।শী হইতে প্রস্থানপুর্রবক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করত, সেই তাআধার 
উন্মোচন করিয়া, তাহার মধ্যে কতকগুলি অস্থি বিলোকন করত, বিষপ্নচিত্তে তথা 
হইতে স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। ৫৩। অনন্তর তৃষ্ণায় শুক্ষতালু বণিক, সেই 
ভারবাহীর গুহে উপস্থিত হইয়৷ একটা ভগ্ন স্তস্তমধ্যে সেই তাত্রাধারস্থ চেল-বন্ত্রখণ্ড 
বিলোকন করত কথঞ্চিৎ আশ।স্থিত হইয়!, তদীয় পত্বীকে মুদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল 
যে; “অরে | তুই সত্য কথ বল, তোর কোন ভয় নাই, আমি আরও ধন প্রদান 
করিব। তোর স্বমী কোথায় গিয়াছে, আমার জননীর অস্থিগুলি প্রত্যর্পণ কর। 
অস্থিগুলি প্রদান করিলে আমি নিশ্চয়ই তোকে ধন প্রদানই করিব। তোদের কোন 
প্রকার ছুঃখ প্রদান করিব না। ৫৪-৫৬। আর তোর পতি লোভবশতঃ ন! 
জানিয়া, আমার জননীর অন্থিপূর্ণ পাত্রটা হরণ করিয়াছে, তাহার ইহাতে কিছুই 
দৌষ নাই, আমার জননীর তাদৃশ কর্মের ফলেই ইহা! ঘটিয়াছে। ৪৭। অথবা 
আমার জননীর কোন দোষ নাই, আমিই তাহার হতভাগ্য পুত্র জন্মিয়াছি। অরে 
শবরপত্তি ! পুত্রের জননীর উদ্দেশে যে কর্ম কর। উচিত, আম।র ভাগ্যে নিশ্চয়ই 
তাহ! নাই। ৫৮। আমি যথাসামর্থয মাতৃকাধ্য করিবার জন্ক উদ্যোগ করিয়াছিলাম 
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বটে, কিন্ত আমার মন্দভাগ্য প্রযুক্ত তাহা সিদ্ধ হইল না। তোর পতি নির্ভয়ে সেই 
অন্থিগুলি দেখাইয়! দিবার জন্য আমার অনুগমন করুক্‌, তাহার ভীত হইবার কোন 
কারণ ন|ই। ৫৯। সে মাসিয়! শীত্র আমাকে সেই অস্থি সকল দেখাইয়! দিক; আমি 
তাহাকে অনেক ধন প্রদান করিব। বণিকের এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই 
ভারবাহপত্বী নিজ পতিকে আহ্বান করিল। ৬০। অনন্তর সেই বনেচর লজ্জায় 
মস্তক অবনত করিয়!, তথায় আগমনপুর্ববক ধনগ্রয়কে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করত, 
তাহাকে সঙ্গে লইয়! সেই কানন মধ্যে প্রবেশ করিল । ৬১। 

হে মুনে ! সেই বনচর তারবাহী অদৃষ্ট বশে সেই স্থানটা বিল্যৃত হুইয়াছিল। 
সে ভ্ররান্ত-চিত্তে সেই বনের নানা স্থ।নে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই বন- 
চর এ অরণ্য হইছে সে অরণ্যে, আবার সেই অরণ্য হইতে অন্ত অরণ্যে জরমণ 
করিতে লাগিল। এইরূপ বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বনচরও 
খিন্ন হইল। অনন্তর সে অরণ্যানী মধ্যে সেই বণিকৃকে পরিত্যাগপুর্ববক নিজ 
পল্লীতে প্রস্থান করিল। ৬২-৬৩। সেই বণিক্শ্রেষ্ঠ ধনগ্রয় এইরূপে তিন দিবস 
মেই বনমধ্যে ভ্রমণ করত, অবশেষে ক্ষুধায় গীড়িত এবং পিপাপায় শুক্ককণ হইয়, 
য্লানমুখে হাহাকারধবনি করিতে করিতে পুনর্ববার কাশীতে প্রত্যাগমন করিল। ৬৪। 
অনস্তর বণিক্‌, লে।কমুখে জননীর পরপুরুষগাঁমিতা শ্রবণ করিয়া, গয়। ও প্রয়াগ 
তীর্থ করত, নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিল। ৬৫। 

হে অগন্ত্য | সেই ছুশ্চারিণীর অস্থিসমূহ কাশীতে প্রবেশ লাভ করিয়াও 
বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞ! ব্যতিরেকে পুনর্ববার কাশী হইতে ততক্ষণা বহিঃপ্রক্ষিপ্ত হইয়া- 
ছিল। এই প্রকার ধর্মবুদ্ধি বশতঃ যদি পাপী বিশ্বেশ্বরের আ্ঞ। ব্যতিরেকে 
প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রফল প্রাপ্ত হয় না এবং ত্ক্ষণ।ৎ ক্ষেত্র হইতে, 
বাহিরে নিষ্ষাশিত হয়। এই সকল কারণে ইহাই নিশ্চিত জান। যাইতেছে যে, 
একমাত্র বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞাই এই কাশীবাসের কারণ। এই কাশীর রক্ষ। করি- 
বার জন্য অসি ও বরণ। নামে নদীঘ্ঘয় নির্মিত হইয়াছে । হে যুনে! সেই দিন 
হইতেই এই কাশী, বরণ। ও অপির সঙ্গম লাভ করিয়।, “বারাণসী” নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে । ৬৬ ৬৯। 

এই সংসারে বারাণসী দিব্যকরুণাস্বরূপিণা। কারণ এই কাশীক্ষেত্রে জীবগণ 
"দেহত্যাগপুর্ববক আনয়াসে বিশ্বনাথাত্মক পরম তেজঃ সাক্ষাৎকার লাভ করত, 
তাহাতেই বিলীন হইয়া অনায়াসেই কৈবলাখ্য পরমপদবী প্রাপ্ত হইতে 
পারে । ৭৪ । 
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বারণসী সর্নবদাই এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন ষে, হে জীব! 
তুমি অনেকবার এ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং অনেক তীর্ঘন্্ানাদি করিয়াও 
ম্বহ্নালাভ করিয়াছ কিন্তু কিছুতেই পরম শ্স্তিলা'ভ করিতে সদর্থ হও নাই। 
তুমি দি আমাকে আশ্রয় করিয়। দেগত্যাঁগ করিতে পার, তাহ! হইলে অমৃতপদবী 
ল[ভে মহাঁদেবস্ব লা করিতে মমর্থ হইবে। ৭১-৭২। অন্যত্র তীর্থসলিলে দেহ 
ত্যাগ করিলে ব্রাঙ্গণই দেবাদিপদবী লাত করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত্ত এই কাশীতে সেই 
রূপ হয় না, কারণ এই স্থানে দেহত্যাগ করিলে চণ্চালও পুনরাবৃত্তি-রহিত মোক্ষ- 
পদণী প্রাপ্ত হইতে পারে, ব্রাঙ্গণের ত কথাই নাই। ৭৩| সেই এই কাশীপুরা 
সংসাপরূপ পারাবারের পারস্বরূপ। এবং জাগ্রত, সপ্প এবং স্থযুপ্তি লক্ষণপুর- 
বিনাশকারিণী এই কাশীপুরাতে অবস্থিত সেই অদ্বিতীয়ন্রূপ ভগবান্‌ বিশ্বনথ, 
কাশীনিবাসি-জনগণের পণম পুরুযার্সসিদ্ধি নিজ আঁভপাযানুপারে বিতরণ করিয়। 
খ|কেন | ৭৪। মনুবা শনন্ত তীর্থ অবগাহন করিয়া, তাহার ফলে কলুষিত-শরীর 
পরিত্যাগপুর্বিক দেন-শবীব লান্গ করিয়। থান, কিন্তু এই বারাণনীক্ষেত্রের কোন 
স্থানে প্রাণ পরিহ্যাগ করিলে, জাব সামান্য দেহ পবিত্যাগপুর্বক কামনানুসারে 
স1যুজালক্ষণে মুক্তিম্বরূপ মহাদেবমু্তি পরিগ্রহ করিয়! থাকে.। ৭৫। প্রাণিগণের 
ভ্রিবিধ-তাপবিনাশকারিণী এই বারাণসী, জীব ও ব্রন্মের একত! বিভাবনরূপ যোগ 
ব্যতিরেকেও, অযোগিগণের দেহান্ভে, সেই পরম পবিত্র তারকক্রক্মনাম কর্ণে 
উপদেশ করত, সেই পরমব্রন্মের সাক্ষাৎকার প্রদান করিয়া থাকেন। সেই 
ব্রন্মে সাক্ষাৎকার হইলে জীবগণের আর সংসারে আলদিতে হয় না । ৭৬। বাক্য 
ও মনের অগোচর সেই ব্রহ্মারূপ্যাভিলাধী কোন ব্যক্তি, যদি ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষের কারণম্বরূপা, সুতরাং ইষ্$দ।য়িনী নিজ তনুকে বারাণলীতে পরিত্যাগ 
ন| করিয়াঁও, হর্ষ লাভ করিয়। থাকে, তাহা হইলে তাহার কি গুরুতর ভ্রম ! কারণ 
তাহার ইষ্উলাভ ত দুরের কথা, সকল প্রকার অভীষ্ট লাভের মুলহেতুম্বরূপ এই 
দেহ পর্য্যস্তও তাহাকে হারাইতে হয়। ৭৭। অহো! যাহার] কাশী পরিত্যাগ 
করিয়া, অন্যত্র দেহ ত্যাগ করে; তাহারা সেই কপাললোচন অগ্ধনারীশ্বরমুত্তি 
ভগবান্‌ মহাদেব কর্তৃক নিশ্চয়ই বঞ্চিত হয়, কারণ তিনি তাহাদের পুণ্যভাজন 
দেহ প্রদান করিয়াও পুনর্জন্মরহিত সেই অপবর্গপদ প্রদান করেন ন|। ৭৮। এই 
বারাণপীতে সর্বব প্রকার গুণ, সকল সময়েই প্রকাশ পাইতেছে, অধিক আর কি 
বর্ণন করিব। এই বারাণসীশ্থিত সকল দেহধারীই মহাদেবের ভূত্যভাব প্রযুক্ত 
মহাদেবের প্রভাবে গলদেশে গরল ধারণ করেন এবং ললাটে তৃতীয় নেত্র ধারণ 

২৯ 
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করেন এবং তীহারা সকলেই বামাঙগ অর্দধাগৌরীমূর্তির দ্বারা বিভৃষিত হইয়া, 
ইহলোকে সাক্ষাৎ মহাদেবের ম্যায় বিচরণ করেন এবং দেহান্তে বিদেহ-কৈবল্য 
প্রাপ্ত হয়া থাকেন। ৭৯। সেই কাশীক্ষের স্গ্রিকল হইতেই পরম সুখ 
আনন্দকানন, তৎপরে শাবার সেই স্থানে চক্রপরসী মণিকর্ণিকা, ততপরে আবার 
স্বর্ণদী গজ। আঁসিয়! মিলিত হইয়াছেন, তাহার উপর আবার দেই স্থান সাক্ষাৎ 
বিশ্বনাথের আবাস নিকেতন, স্থতরাঁং বিবেচন! করিয়। দেখ, এখানে মুক্তির কোন্‌ 
কারণটা বি্বগাঁন নাই। ৮০। এই বারাণসী অমি ও বরণানান্মী নদীদ্বয়ের সঙ্গমে 
অতিশয় গৌরববতী হইয়।ছেন, ভাহাঁতে আবার স্থৃরধুনীর বিমল প্রবাহসম্পর্কে 
ইহার শোভ। আর' বদ্ধিত হইয়াছে । প্রলয়কালেও স্থিরবিশ্রাম ভূমি এবং 
অমল-মোক্ষ প্রদান করিতে এই কাশীই সমর্থ । হায়! এতাদৃশ কাশীভূমিকে 
পরিত্যাগ করিয়া মুগণ কি কারণে অন্যত্র গমন করে ।৮১। হায়! জীবগণ 
কি গর্ভবাস যন্ত্রণা বিন্মৃত হইয়াছে? অথবা! তাহারা যমদূতগণের মারণ ও 
তাঁড়ন এাভূৃতি বিস্মৃত হইয়াছে? কারণ তাহারা মহাদেবের অনুগ্রহলভ্য কাশী- 
পুরাকে প্রাপ্ত হইয়াও করস্থ মুক্তি পরিত্য।গপূর্ববক মুঢ়ের ম্যায় অন্তত্র গমন করে! 
। ৮২। অন্যান্য তীর্থসমূহ, পান, অবগাঁহন, পুজাবিধান ও তনুত্য।গাদি ব্যাপারে 
তগুক্ষণ। পাঁপ বিনাশ করিয়। থাকে এবং যদি মঙ্গল প্রদান করে, তাহ! হইলে 
স্বর্গ পর্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বারাণসী একেবারে শুভাশুভ কর্মের 
মূলকারণ দেহবিনাশপুর্বক পরম কৈবল্যপদবী প্রদ্ধান করিয়া থাঁকেন। ৮৩। 
কাশীপুরীর পরিমরে জীবগণ দেহ পরিত্যাগ করত অপূর্বব মুর্তি পরিগ্রহ করিয়! 
থাকে। এই মুর্তির ভালদেশে তৃতীয় বেত্র দীপ্যমান এবং গলদেশে নীলপ্রভ। 
বিদ্ধমান থাকে এবং এ শরীরের বামভাগ অর্ধনারী-মু্ডিতে যুক্ত থাকে । স্বৃতুকালে 
পরিজনকে এবন্প্রকার দুঃখ-সমুদ্রে ভাগাইয়াও আনন্দে বিনায়াতসে পুর্বেবাক্ত 
প্রকার শিবমুর্তি ধারণ করিয়া থাকে ।৮৪। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকার প্রভাব 
অবগত হইয়া, অশুচি পৃয়গন্ধি এই বিনশ্বর মানবদেহ সেইস্থলে পরিত্যাগ করিয়া 
থাকে, সে ব্যক্তি দেহত্য।গান্তেই আত্মজ্ঞানরূপ পরম পবিত্র জ্যোতির সহিত 
মিলিত হইয়া, কল্প কল্লান্তরে তাহ! হইতে পার্থক্য লাভ করে না। ৮৫। যাহাদের 
_মানসেক্দ্রিয় রাগাদিদৌষসমুহে পৃরিত এবং যাহারা অতুলনীয় এবং দিব্যগ্রভাব- 
 শীলিনী এই বারাণসী পুরীকে অন্যান্য তীর্থের ম্যায় বিবেচন! করিয়! থাকে, তাহারা 
অতি গাপাজ্ম) তাহাদের সহিত আলাপ পধ্যন্ত করাও কর্তব্য নহে। অরে মুঢ় 
জন | তুমি মহাদেবের প্রিয়-রাজধানী এই বারাণনীকে পরিত্যাগপুর্ববক দিগৃ- 
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দিগন্তরে কেন ধাবিত হইতেছ ? হায়। তুমি অজাড্যম্থলতা মোক্ষলঙ্গমী পর্যন্তও 
হস্তে প্রাপ্ত হইয়াও কি কারণে তুচ্ছ চঞ্চলম্বভাব! লক্ষ্মীর কামনা করিতেছ ? ৮৭। 
এ জগতে যে ব্যক্তির উদ্ভম আছে, তাহার বিদ্যা, অশ্ব, ধন, গৃহ, গজ, ভৃত্য, 
মাল্য, চন্দন এবং নিতান্ত রমণীয় বণিতা, আঁধক কি ত্র্গ পর্যন্তও অলভ্য নহে। 
কিন্তু শলভ প্রভৃতি সামান্য জীবও যেখানে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই 
বারাণসীপুরী সর্ববথ। জীবগণের পক্ষে হুর্লভ। বিশ্বনাথের কৃপা ব্যতিরেকে 
কেহই কাশীলাভ করিতে পারে না । ৮৮। পূর্ববকালে বিধাঁত| তুলন। জানিবার 
জন্য বৈকু্ট প্রমুখ প্রধান প্রধান লোকসমুহকে একদিকে এবং অন্যদিকে এই 
কাশীপুরীকে তুলাধন্ত্রে তোলন করিয়াছিলেন কিন্তু সেই দকল বৈকুষ্টপ্রমুখ স্থান 
লঘুত্বনিবন্ধন উপরিভগে গমন করিয়াছিল এবং অতি গুরুপ্রযুক্ত এই বারাণসী 
ধধঃপ্রদেশে আগমন করিয়াছে । এই কাশীপুরা ধণ্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের 
একমাত্র কারণ। ৮৯। ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর ষাহাকে এই ক।শীপুরীতে নিবাস করিতে 
দেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্য অথব| অন্য জন্তর হইলেও তাহাকে অদ্বিতীয় রুদ্রজ্ঞানে 
পুজ। কর! কর্তব্য। এবং কাশীবাসী জন নান৷ প্রকার উপদর্গ ও স্বভাবজাত 
ছুঃখতার যুক্ত হইলেও দেহান্তে সর্বপ্রকার কম্পন ক্ষয় করিয়া পরম মোক্ষপদবী 
পাত করিতে দমর্থ হয়। ৯০। মোহান্ধ জীবগণ, ভগ্ন কাংস্পাত্রের ম্যায় অতি 
অকিঞ্চিৎকরবিনাশি জন্ম ও মরণরূপ ক্লেশের আবাসস্থল এই শরীর, কাশীতে 
পরিজ্ঞাগ করিয়া, তদ্বিনিময়ে বিনাশদেহরহিত তেজে।ময় পরমানন্দনিকেতন শরীর 
পরিগ্রহে কেন যতুবান্‌ হয় না। ৯১। যেকাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে 
স্বয়ং ভগবান্‌ বিশ্বনাথ, কর্ণে আারক-ব্রহ্ম নাম উপদেশপুর্ববক জীবের মত্যন্তিক 
নির্কৃতি প্রদান করেন, জনগণের সর্বপ্রকার ছুংখধ্বংসকারিণী সেই কাশীপুরী 
ংসারে বিদ্যমান থাকিলেও মুঢ় মনুষ্যগণ, বিনাশকারণ ধনার্দি নাশের একমাত্র 
হেতু ও অতি মহন্‌ বিপন্ডার প্রাপ্ত হুইয়া,॥ কি কারণে শোকাতুর হয় 1 ৯২। 
অন্যত্র বানপ্রস্থাদি আশ্রম আশ্রয়পুর্বক আহার করিয়!, যাহারা দিনযাপন করে, 
তাহাদের অপেক্ষা যাহার! কাশীবাস মাত্র করিয়! দিবসে হুইবাঁর ঝ তিনবার ভোজন 
করে, তাহারাও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । অন্যত্রন্থিত জিভেন্দ্রিয় ব্যক্তি অপেক্ষা, 
কাশীব।সী স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যও শ্রেষ্ঠ, কারণ বানপ্রস্থ অথব| জিডেন্দরিয়ত্ব মুক্তির 
কারণ নহে, কিন্তু অসদাচারপূর্ববকও কাশীবাস মুক্তির অদ্বিতীয় হেতু বলিয়া 
পরিগণিত। অহো! সাধারণ পুণ্যাত্ম।-জীব হুইতে কাশীবাশী পাপীগণেরও কি 
বৈলক্ষণ্য | ৯৩। কাশীতে দেহ পরিত্যাগের পর পুণ্যশীলগণেরও বে অবস্থা! হয় 
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মি রারেরেরারার ররর রানার রায়ের? 
পাপীগণেরও সেই অবস্থা হয়; কারণ উভয়েই মোক্ষরূপ অবিশিষ্ট ফলের সমান 
অধিকারী হয়। উষর ভূমিতে বীজ যেমন অন্কুরিত হয় নাঃ সেইরূপ তাহাদের 
সকলেরই কর্্মজনিত বীজ সকলও মহাদেবের নেত্র সমুখিত অগ্নিতে দগ্ধলভ 
বাসনাময় ভূমিতে অস্কুরাবস্থা করিতে সমর্থ হয় না। ৯৪। 

কাশীতে শশক, মশক, বক, কলবিষ্ক, বৃক। জন্বুক, তুরগ, সর্প, বানর অথব৷ 
নরগণের মধ্যে বাহারই দেহপাত হয়, সেই জীব মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। ৯৫। (কান্তিকেয় কহিলেন, মহাদেব পার্ববতীর নিকট পুর্বে এই প্রকার 
কাশীমাহাত্ম্য কীর্তন করেন) হে গিরীন্দ্রকন্তে! এই কাশীক্ষেত্রে যাহার! সর্বদা 
বাস করে, তাহারা ্ূকলেই পৃথিবীস্থিত অতি সৌম্যদর্শন, রুদ্রাক্ষমালারূপ 
ফণীন্দ্রভূুষণ ও ব্রিপুণুস্বরূণ অদ্ধচন্দ্রধারী মদীয় পারিষদরূপে গণনীয় হইয়! 
থাকে । ৯৬। হে গিরিজে ! এই কাশীতে জলচর, স্থলচর, মৎস্য, জন্বুক প্রভৃতি 
যে নকল জীব বাস করে, তাহারা সকলেই জীবিতাবস্থায় রুদ্রেদেহ ধারণ করত, 
অস্তঃকালে আমার কৃপায় আমার সাযুজ্যলক্ষণ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৭। 
হে দেবি! এই সংসারে বর্ষঝাণ নামক যে রুদ্রগণ ন্র্গে অবস্থান করিতেছেন, 
বাতবাণ নামক যে রুদ্রগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছেন এবং অন্নবাণ নামক 
যে রুদ্রগণ পৃথিবীতে বিরাগজমান রহিয়াছেন, হে পরিয়ে | পুর্ববাদি প্রত্যেক দিকে 
দশ দশ করিয়! সংখ্যাত যে রুদ্রগণ অবস্থিত আছেন এবং বেদবাদদিগণ উষ্শ্িত যে 
রুদ্রগণের বর্ণন করিয়। থাকেন এবং যে সকল অসংখ্যাত রুদ্রগনণ পাঁতালদেশে 
সর্ববদ| অবস্থান করিতেছেন, তাহাদের সকলের অপেক্ষা কাশীতে রুদ্ররূপী যে 
জীবগণ বাঁস করিতেছেন, তাহারাই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সন্দেহ নাঁই। ৯৮-১০০ | 
কার্তিকেয় কহিলেন, হে কুস্তযোনে ! এই কারণে সেই অবিমুক্তক্ষেত্র প্রুত্রাবাস” 
বলিয়। পরিকীত্তিত হইয়! থাকে এবং এই কারণে কাশীশ্থিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি 
বর্চচতুষ্টয় এবং বর্ণাশ্রম হইতে ইতর অন্যান্ত জঙ্ত্গণকে শ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বর- 
বুদ্ধিতে অর্চন। করিলে, মনুষ্য দকল রুদ্র পুজার ফল লাত করিতে সমর্থ হয়। 
১০১। হেমুনে। সর্ববার্থব্যাখ্যাতা পঞ্চিতগণ «শ্ম* শব্দের শবরূপ অর্থ এবং 
“শন” শব্দে শয়নরূপ অর্থ করিয়। থাকেন, সুতর1ং শ্মশান শব্দের অর্থ শবসমুহের 
শয়ন স্থান। প্রলয় কালেও মহাড়ৃভগণ শবরূপে এই কাশীতে শয়ন করিয়! 
থাকেন এই কারণে এই কাশীকে “মহাশ্মশান” বলা ধায়। হেমুনে! কাশীকে 
' মহাশ্মশান বল! যায় কেন, তাহ! তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম । ১০২-১৪৪। 
সংসারের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রথমেই ভূমি জলমথো 
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বিলয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর জলসমুহও তেঞ্জোরাশির ভীষণ অভ্যন্তরে লীন হয়, 
এবং সেই অগ্নিময় অনন্ত তেজোরাশি বায়ুতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, অনম্তর বায়ুও 
আকাশে বিলীন হইয়! যায়। তদন্তে আকাশও অহঙ্কারতত্বে বিলীন হয়, ষোড়শ ' 
বিকার সংযুক্ত সেই অহস্কারতত্বও তদনম্তর বুদ্ধিনংজ্ঞক মহত্বত্বে বিলীন হইয়। 
যায়, তদন্তে সেই মহত্বব্ব প্রকৃতিমধ্যে বিলম্ব প্রাপ্ত হয়, তশপরে সেই গুগত্রয়ময়ী 
প্রকৃতি, সেই নিগুণ পুরুষে বিলীন হইয়। ব্তমান থাকে। সেই পুরুষই 
পঞ্চবিংশতিতম তত্ব, তিনিই জীব, এবং এই দেহরূপ খুহের তিনিই একমাত্র 
অধীশ্বর । ১০৫-১০৮। 

হে মুনে! ইহাকেই প্রাকৃত প্রলয় বল] যায়। এই সময়ে ব্রা, রুদ্র অথব! 
বিষুও কেহই বিষ্ভমান থাকেন না। অনম্তর কালমুদ্ি পরমেশ্বর, সেই জীবাত্মাকেও 
আত্মরূপে তিরোহিত করেন। দেই মহাকালমুর্তি পরমেশ্বরকেই পণ্ডিতগণ মহা- 
বিষু বলিয়। থাকেন, আঁবাঁর তাহাকেই মহাদেব বল! যায়। সেই কালস্বরূপ 
পরমেশ্বর আদি ও অন্ত বর্জজিত, তিনিই শিব, তিনিই গ্রাপতি অথচ ঠিনিই পার্ববতী- 
পতি। ১০৯। দৈনন্দিন প্রলয়কালে প্রলয়কালান বিনষ্ট বছু জীবগণের অস্থি- 
নিকররূপ অলঙ্ক।রধরী ভগবান্‌ মহেশ্বর, ত্রিশুলাগ্রভাগে নিজ বিহারপুরী কাশীকে 
স্থাপন করত, রক্ষা করিয়া থাকেন। এই কারণে কাশীতে কলিকাল নাই, কারণ 
কলিকাল অন্ত হইলে তৎকালীন সংপারের প্রলয়কেই দৈনন্দিন প্রণয় কথ যায়, 
সেই কালেও কাশীর প্রলয় সম্ভবনা নাই, সুতরাং এখানে কলিকালেরও প্রভাৰ 
নাই। ১১০। | 

স্কন্দ কহিলেন, হে ছিজ!| এই প্রকারে পুর্ববকালে পিত।" মহাদেব, জননা 
পার্বতী ও মহাবিষুর নিকট কাশীকে যথাক্রমে বারাণসী, কাশী, রুত্রাবাস, মহা-, 
শ্মশান, আনন্দকানন প্রভৃতি নমে কীর্তন কগিয়াছিলেন। পিতা মহাদেব, জননা 
পার্বতীর নিকট কাশ্বীকে যে ভাবে কীন্ন করিয়াছিলেন, আমি জননীর ক্রোড়ে 
থাকিয়। তাহ। শ্রবণ করিয়া(ছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট তন্তু সমুদয় যথাশ্রত 
মহত কাশীরহস্ত কীত্তন করিলাম। মহাপাতকনাশক এই পবিত্র অধ্যয়টা 
পাঠপুর্ববক ব্রাঙ্ষণগণকে বথবিধানে শ্রবণ করাইলে মনুষ্য শিবলোকে সম্মান 
লাভ করিতে পারে। হে কলশজ। ইহার পর আর কাশী (বিষয়ে কিজানিতে 
ইচ্ছা কর, কাশী-কথ৷ কীর্তন করিলে আমারও অতিশয় আনন্দ লাভ 
হুয়। ১১১-১১৪ । 


২৬০ কাশীখণ্ড। [ একজিংশ অধ্যায় 








একত্রিংশ অধ্যায়। 
সি ই 
কালভৈরব-প্রাছুর্ভাব । 


শগন্ত্য কহিলেন, হে সর্বজ্ঞ ! হে ক্ষন্দিততারক! হে হৃদয়াণন্দ স্কন্দ! 
আমি বারাণসীর কথ! শ্রবণ করিয়। পরিতৃপ্তি লাশ করি নাই, অতএব আমার প্রতি 
যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে এবং আমি যদি শ্রবণের যোগ্য হই, তাহ! হইলে, 
ভৈরবের কথ! কীর্তন করুন। কাশীতে ভৈরব নামে অবস্থিত দেব কে? তাহার 
রূপ এবং কর্্মই বাকি প্রকার £ এবং নাম সমুহই ঝাকি? কি প্রকারেই ঝ 
আরাধন| করিলে তিনি সাধকগণের সিদ্ধি প্রদান করেন এনং কোন্‌ সময়েই বা! 
আরাধন! করিলে সেই ভৈরব শীত্ব ফল প্রদান করিয়! থাকেন ? 1 ১--৪। 

ক্ষন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ ! বাঁরাণসীতে তোমার যাদৃশ প্রেম দেখিতেছি, 
বোধ করি তন্রপ আর কাহারও নাই, তঞ্জন্তই আমি বিশেষ রূপে, মহাপাতক- 
নাশন ভৈরবের প্রাদুর্ভাব বৃত্ান্ত বর্ণন করিতেছি, যাহ শ্রবণ করিলে নির্বি্ে 
কাশীবাসের ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। ৫-৬। পাণিদ্বয়ের দ্বার৷ সমস্ত ব্রপ্জাণ্ডকে দৃঢ়- 
রূপে নিষ্পাড়ন করত, পক রসাল ফলের ্যায় তাহাকে ঝারম্বার চোষণ পূর্ববক 
তাহার রসপানে উন্মত্তের ন্যায় হইয়! তাগুবলীলায় নৃত্যকারী মহাতৈরৰ, বিশ্ব হইতে 
ব্রিভুবনস্থ জীব নিচয়কে রক্ষা করুন। ( অথবা করছয় সদৃশ নির্ভয় অনুভব ও 
নিত্য জ্ঞানের দ্বার, মায়ার সহিত ব্রক্মাগুকে দৃঢ়রূপে সঙ্কুচিত করত, মনন ও 
নিদিধ্যাসনের দ্বার! তাহার ক্ষরণত। সম্পাদন করিয়া, তাহ!কে নিঃশেষ রূপে বিলয় 
করত, সর্ববসংহারী ও কুযোগিগণের ভাতিপ্রদদ পরমাত্ম, পক্কাঅরস সদৃশ সেই 
প্রসিদ্ধ ব্রক্মানন্দানুভব রসে নিমগ্ন হুইয়! বিস্ হইতে ত্রিভুবনস্থিত জীব নিচয়কে 
রক্ষা করুন)। ৭। হে কুস্তযোনে | বিষুঃ চতুভূর্জ এবং ব্রহ্মা চতুরমুখ হইয়াও 
মহেশ্বরের মহিমা অবগত হুইতে পারেন নাই । হে ভুদেব! ইহাতে কোন আশ্চ- 
ধে্্যর বিষয় নাই, কারণ সেই মহেশ্বরের মায়া ছুরতিক্রমণীয়া, সেই মায়ার দ্বার! 
সকলেই মোহিত, স্থু গরাঁং কেহুই সেই মায়াকে অতিক্রম করিয়া, মায়াভীত সেই 
মষ্ট্েখরকে জানিতে সমর্থ হয় না। ৮-৯। সেই পরমেশ্বরই যদি জানাইয়। দেন, 
তবেই ত্রহ্মাদি দেবগণ আত্মমকে জানিতে পারেন, নতুবা তাহারাও স্বইচ্ছায় 
আত্মাকে জানিতে পারেন না। সেই স্থাঝ্মারাম পরমেস্বর সর্বগামী হইলেও; কেহ 
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তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এবং মুঢ ব্যক্তিগণ, মন ও বাক্যের অতীত সেই পরমে- 
শ্বরকে সামান্য দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়! থাকে । ১০-১১। হে ব্িপ্র।! পুরা" 
কালে স্থমেরুশূজে মহর্ধিগণ, লোকেশ ব্রন্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এক 
মাত্র কোন্‌ তত্ব 'অব্যয়, তাহা বলুন। লোক-পিতামহ ব্রহ্ম, মহেশের মায়ায় মুগ্ধ 
হইয়া, পরম তত্ব না জানিয়া, আপনাকেই শ্রেষ্ঠরূপে কীর্তন কবিতে লাগিলেন। 
(ব্রক্গা কহিলেন ) আমি জগদ্যোনি, আমি বিধাতা, আমি স্বয়স্তু আমিই ঈশ্বর, 
আমিই অনাদি ব্রক্গন্বরূপ | আগার অচ্চন| ন! করিয়া, কেহই মুক্তিলাভ করিতে 
পারে না। আমিই জগতের একমাত্র স্থগ্রি ও গ্রলয়কর্ত।। হে স্থুরশ্রেষ্ঠগণ! 
আগ] হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নহে। ১২-১৫। ব্রচ্জার এই মস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, নারায়ণের অংশে উৎপন্ন ক্রু (যজ্দের অধিষ্ঠাত্‌ দেবত| ) হাম্য করত, 
রোধকষায়িত-লোচনে ব্রহ্গাকে বলিতে লাগিলেন যে, পরম তত্ব ন৷ জানিয়া তুমি 
ইহ! কি বলিতেছ, যোগযুক্ত ব্যক্তি এতাদৃশ অজ্ঞান উচিত নহে। আমিই লোক 
সমুহের কর্তা, যজ্ঞ ও পরম নারায়ণ স্বরূপ, হে বিধে ! আমাকে অনাঁদর করিয়া 
জগতের জীবন অসস্তব। আমি পরম জ্যোতিঃ, আমিই পরাগতি এবং আমা- 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই তুমি এই সমস্ত স্থষ্ি করিতেছ। ১৬-১৯। ব্রহ্মা ও 
বিষ জয়াভিলাষে পরম্পর বিরোধী হইয়া, প্রমাণজ্ঞ চারি বেদকে জিজ্ঞাস 
করিলেন। ২০। 

বিধি ও ক্রুতু বলিলেন, হে বেদগণ | আপনার! সর্বত্রই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই, অতএব আপনারা কোন্‌ পদার্থকে 'ষথার্থ 
তন্বরূপে অবগত হইয়াছেন? তাহ! বলুন। ২১। 

শ্রতিগণ কহিলেন, হে স্থষ্টিশ্থিতিকর-দেবদ্বয় ! যদি আমরা আপনাদের মান্য 
হই (অর্থাৎ আপনার! যদি আমাদের বাকা মানেন ) তাহা হইলে, আপনাদের 
সন্দেহের অপনয়নকারী প্রমাণ আমরা বলিতেছি। শ্রুতিগণের বাক্য শ্রাবণ করিয়। 
ব্রহ্মা ও বিষুঃ তাহাদিগকে বলিলেন যে, আপনারা, যাহা বলিবেন, তাহাই 
আমাদের প্রমাণ, অতএব যথার্থ তত্ব কি, তাহ! বলুন। (তখন চারি বেদ যথাক্রমে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন ) | ২২-২৩। 

খথেদ কহিলেন, নিখিল ভূতগণ ধহাতে অবস্থ(ন করিতেছে, ধাহা হইতে এই 
সমস্ত উতপন্ন হইতেছে এবং মহাত্মাগণ ধাঁহাকে পপর” বলিয়। কীর্তন কছিয়া 
থাকেন সেই একমাত্র রুদ্রই যথার্থ তত্ব । ২৪। | 

যজূরবেব্দ কহিলেন, যে ঈশ যজ্ঞসমুহ ও যোগে ছারা অঙ্চিত হইয়া থাকেন 
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এবং ধীহীর দ্বারা আমর। প্রমাণ রূপে লোকে পরিগৃহীত হইয়াছি, দেই একমাত্র 
সর্ববদর্শী+শিবই যথার্থ তত্ব । ২৫। ৮ 
.... সামবেদ কহিলেন, বাহার দ্বারা এই জগং পরিভ্রমণ করিতেছে, ধিনি যোগিগণ 
কর্তৃক বিচিন্তিত হইয়! থাকেন এবং বহার দীপ্তিতে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, 
সেই একমাত্র ত্রান্থকই পরম তত্ব । ২৬। 
অধর্বববেদ কহিলেন, ভক্তিশীল মানবগণ, দেবেশকে দর্শন করিয়! থাকেন, সেই 
একমাত্র কৈবল্যরূগী ছুঃখতক্কর শঙ্করকেই, মহাত্মাগণ পরম তন্বরূপে কীর্তন করিয়! 
থাকেন। (ক্বন্দ কহিলেন ) হে মুনে! শ্রুতিগণের এবম্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
অজ্ঞানান্বকাঁরে সমাচ্ছন্ন ক্রতু ও বিধি ঈষৎ হাম্য করত বলিলেন যে, শ্মশানক্ষেত্রে 
ধূলিধূসর হইয়! সতত দিগম্বররূপে শিবার সহিত ক্রীড়ারত, কুৎসিতবেশ, জটাধারী, 
বৃষবাহন, অহিভূষণ এবং সঙ্গ বর্জিত ; সেই প্রমথনাঁথ কেমন করিয়। পরমন্রক্ষহ 
লাভ করিলেন? তীহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণবন্বরূপ সনাতন, অনুর 
হইয়াও মুর্তিমান্‌ রূপে হাস্য করত তীহাদিগকে বলিতে লাগিলেন । ২৭-%১। 
প্রণব কহিলেন, লীলাবিগ্রহধ।রি রুদ্ররূপী ভগবান্‌ হর, আত্ম হইতে অতিরিক্ত 
শক্তির সহিত কখন লীলা! করেন না। এই ভগবান্‌ মহেশ্বর স্বয়ং জ্যোতিংস্বরূপ 
এবং সনাতন। এই আনন্দরূপ। শিব তাহারই শক্তি, ইনি তাহ। হইতে অতিরিক্ত 
কোন আগন্তুক শক্তি নহেন। ৩২-৩৩। প্রণব এইরূপ বলিলেও, শ্ীক্টেরই 
মায়ানিবন্ধন, ক্রুতু ও ব্রহ্মার অজ্ঞান দুর হইল না। তখন তাহাদের মধ্যস্থলে স্বীয় 
তেজের দ্বার! পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী স্থান উদ্ভাসিত করিয়!, জ্যোতির্মগুলমধ্যস্থ 
এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আবিভূ্তি হইলেন। তাহার দর্শনে কোপ প্রযুক্ত ব্রহ্মার 
পঞ্চম মন্তক ত্বলিয়। উঠিল। তখন ব্রক্ষা, “আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে, এই পুরুষা- 
কৃতি তেজ কে” এইরূপ ভাবনাবিশিষ্ট হইয়াই, সকলের স্প্টিকর্তী ত্রিশুলহস্ত ভাল- 
লোচন, সর্প ও চন্দ্রভূষণ মহাদেবকে দর্শন করত, তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে 
চন্দ্রশেখর | আমি তোমাকে জানি, তুমি আমার ভালম্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলে 
এঘং পৃর্ণ্বে তুমি রোদন করিয়াছিলে এই জন্য আমি তোমাঁকে “রুদ্র” বলিয়৷ অভি- 
হিত করিয়াছিলাম, অতএব হে পুজ্র! তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে 
রক্ষা করিব । ৩৪-৪০। মহেশ্বর, প্রজাপতির এই গর্বিবিত-বাক্য শ্রবণ করত, স্বীয় 
কোপ হইতে একটা ভৈরবাকৃতি পুরুষ সুজন করিয়া, তাহাকে বলিতে লাগিলেন 
যে, ছে কালভৈরব | তুমি এই ব্রক্ষমকে শাসন কর। আর তুমি যেহেতুক কালের, 
যায় দীপ্থি পাইতেছ। তজ্দন্য “কালরাঁজ” নামে বিখ্যাত হইবে। এবং তুমি বিশ্বকে 
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তরণ করিতে সমর্থ এই জন্য তোমার নামূ “ভৈরব” হইবে । কালও তোমাকে, 
তয় করিবে, তজ্জন্ তোমার নাম “কালভৈরব* হইবে। তুমি রুষ্ট হইয়! ছৃষ্ট- 
গণকে মর্দন করিবে, তজ্জন্য তোমার সর্ববত্ত “আমর্দক* নামে বিখ্যাতি হইবে। 
আর যেহেতুক তত্তৎক্ষণেই ভক্তগণের পাঁপদমুহকে ভক্ষণ করিবে, এই জন্য তোমার 
*পাপভক্ষণ*” এই নামও হুইবে এবং সর্ববাপেক্। শ্রেষ্ঠ আমার যে কাশীপুরী জাছে, 
হে কালরাজ | তুমি তথায় সর্ববদ! আধিপতা করিবে ৷ সেই খানে যাহার! পাপকর্মম 
করিবে, তুমি তাহাদের শাসন করিবে, কারণ সেই ক্ষেত্রে লোকে যে শুভাশুত কর্ম্ম 
করে, চিত্রুগুপ্ত তাহ! লিখেন ন1। ৪১-৪৭ ! কালতৈরব, মহাদেবের নিকট এই সমস্ত 
বর লাভ করত, তৎক্ষণাৎ বাঁম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখের অগ্রভাগ ছারা, ব্রহ্মার 
মস্তক ছেদন করিলেন। যে অঙ্গ অপরাধ করে, সেই অঙ্গেরই শাসন করিতে হয়; 
এই জন্য ব্রহ্মা যে অঙ্গের দ্বার নিন্দা করিয়।ছেন, কালভৈরব, তাহার সেই পঞ্চম- 
মস্তকই ছেদন করিলেন। তখন ক্রতুরূপী বিষুঃ শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন 
এবং ব্রঙ্গাও অতিশয় ভীত হইয়া, শতরুদ্রী জপ করিতে লাগিলেন । ৪৮-৫। 
তখন প্রণতবগ্সল মহাদেব প্রীত হইয়া, ব্রহ্মা! ও বিষুণকে আশ্বাস গ্রদান করত, স্বীয় 
মুর্্যন্তর সেই ভৈরবকে বলিলেন যে, এই ক্রতুরূপী বিষুর ও এই প্রজাপতি ব্রঙ্গা, 
ইহারা উভয়েই তোমার মাননীয়। হে নীললোহিত 1 তুমি ব্রঙ্গার এই কপাল 
ধারণ করিয়! থাক এবং ব্রহ্মহত্য। অপনয়নের জন্য, কাপালিক-ব্রত অবলম্মনপুরববক 
লোকনিচয়ে স্বীয় ব্রত দর্শন করাইয়!, সতত ভিক্ষা করিয়া বিচরণ কর। মহাদেব 
এই কথ! বলিয়। ব্রঙ্গহত্যা নামে একটা কন্যা উত্পাদন করিলেন। সেই 
কন্যা! রক্তবর্ণ।, রক্তবস্ত্ধারিণী, রক্তগন্ধে অনুলিপ্তা ও রক্তমাল্যশোভিনী; তাহার 
বদন দস্তসমুহ অতি ভীষণ, জিহব। লক্‌লক্‌ করিতেছে, অস্তরীক্ষ দেশে সেই কন্তার 
একটা পারদ এবং তিনি বন্ছুতর রুধির পাঁন করিতেছেন, তাহার হস্তে ভগ্ন করক 
শোভ। পাইতেছে এবং তিনি ভীষণ রবে গর্জন করিতেছেন ও ভৈরবকে ভয় 
দেখাইতেছেন। ৫১-৫৬। মহাদেব এই প্রকার কন্যাকে উৎপাদন করিয়া তাহাকে 
বলিলেন যে, হে ভীষণে ! এই কালতৈরব যে পর্য্যন্ত দিব্য বারাণমী পুরীতে গমন 
ন| করেন, তাবগুকাল তুমি ইহার অনুগমন কর। একমাত্র বারাণনী ব্যতীত অন্ত 
সকল স্থানেই তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে । মহাদেব, সেই কন্যাকে এই রূপ 
আদেশ করিয়!, অন্তহিত হইলেন।, সেই ক্রহ্ষহত্যার সংসর্গে কালরাজ ভৈরব 
কৃষ্ণবর্ণ হইলেন এবং মহাদেবের বাক্যে কাপালিক-ব্রত ধারণ করিয়া, কপালহত্তে 
ব্রিভুবনে জ্রমণ করিতে লাগিলেন। সতালোক বা বৈুষ্ট কিনা মবেল্্রাদি পুরী 
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,সমুহেতেও সেই স্থদারুণ ব্রঙ্গাহত্য। কালভৈরবকে পরিত্যাগ করিল না। কালরাজ 
ও ভ্রিজগতের পতি, উগ্রব্রতী ও ত্রিঞ্জগঠীর ঈশ্বর হইয়াও বছতর তীর্ঘপর্যাটন 
করিয়াও সেই ব্রঙ্গাহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। হে কলশ- 
সম্ভব! ইহার দ্বারাই তুমি, ব্রহ্ম হত্যানাশিনী কাশীর মহিমা অনুমান করিয়া লও। 
৫৭-৬৩। ব্রিভুবন মধ্যে বন্ছতর তীর্থ গাছে, কিন্তু সে সমস্ত কাশীর যোড়শাংশের 
এক।ংশেরও তুল্য নহে। যে পর্য্যন্ত পাপরূপ অচলের অশনিম্বরূপ কাশীর নাম 
শ্রুতিগোচর ন। হয়, সেই পর্যান্তই ব্রন্দহত্যা প্রস্ভৃতি পাপসমুহ গর্জন করিয়! 
থ।কে | ৬৪-৬৫। অনস্তর কাপাঁলিকব্রতধারী সেই দেব কালভৈরব, প্রমথগণের 
সহিত ব্রিভৃবন পর্যটন করত, নারায়ণের আলয়ে গিয়৷ উপস্থিত হইলেন। গরুড়- 
ধবজ, ত্রিনেত্র মহ!কালরপী দর্পকুগুলধারী ও ভীষণাকৃতি মহাদেবের অংশসম্তৃত সেই 
ভৈরবকে আসিতে দেখিয়া, ভূমিতে দপুবন্াবে প্রণাম করিলেন এবং অন্যান্য দেব- 
গণ, মুনিগণ ও দেবপত্রীগণ চতুদ্দিকে তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কমলা- 
পতি প্রণত হইয়াই মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করত, বুতর স্ভৃতি-বাক্যের দ্বার সেই 
ভৈরবের স্তুব করিয়া, লক্মমীকে বলিতে লাগিলেন যে, হে প্রিয়ে ! হে কমলনয়নে ] 
হেস্থতগে! হে অনঘে! দেখ, তুমি ধন্থ। এবং আমিও ধন্য, হে হুল্বোণি ! 
যে হেতুক আমর! উভয়েই ত্রিঞ্গতের পতিকে দর্শন করিতেছি। ইনিই ধাত, 
বিধাতা এবং লোকসমুহের প্রভূ ও ঈশ্বব। ইনিই অনাদি শরণ, শান্ত, পর ও 
পরাত্মরূপে নির্ণীত। ইনিই সর্বজ্ঞ, সর্ববযোগীশ্বর) সর্ববভৃতের একমাত্র নায়ক, 
সর্ববভূতের অন্তরাত্ব। এবং লঞ্লের সর্ববদা! সর্বব প্রকার অভীষ্ট পদার্থের প্রদান- 
কর্ত।। যোগিগণ নিস্তন্ত্র, শান্ত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়! ধাহ।কে অন্তরে দর্শন করিয়! 
থাকেন, অন্ত এই তিনি মামাঁদের সম্মুখে আগমন করিতেছেন, দর্শন কর। সংষত- 
চিত্ত বেদতন্বত্ত যোগিগণ ধাহাঁকে জানিয়। থাকেন, সেই এই সর্বব্যাপী মহেশ্বর 
অরূপ হইয়াও অগ্ঠ রূপ ধারণ করত, আমাদের নিকট আগমন করিতেছেন। 
অহো | পরমাত্মস্বরূপ, মহাদেবের লীলা বিচিত্র! ধীহার নাম কীর্তন করিলে 
জীবগণ নির্ববাণ মুক্তিলাভ করে, তিনি স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়াছেন! ধাঁহাকে 
দর্শন করিলে মানব আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে না, সেই ভগবান শশিডুষণ 
ব্র্যন্বক এই আগমন করিতেছেন, পঞ্মপত্রের হ্যায় আয়ত আমার লোচনছ্বয় দ্য 
হলি । ৬৬-৯৭। দেঁবগণের দেবন্বপদকে ধিক্‌! তাহারা এখানে শঙ্করকে দর্শন 
করিয়াও, যাহাতে সমস্ত ছুঃখের শেষ হয়, সেই নির্ববাণ পদ লাভ করিতে পারি- 
লেন না।. দেবলোকে দেবস্ব হইতে অণ্ডভ আর কিছুই নাই। যে দেবন্ব নিবন্ধন 
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আমর! সমস্ত দেবের অধীশ্বরকে দর্শন করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। 
৭৮-৭৯ | আনন্দে পুলকিত শরীর হৃধীকেশ লক্ষমীকে এই সমস্ত কথা বলিয়া! 
মহাভৈরবকে প্রণাম করিয়। বলিতে লাগিলেন যে, হে সর্ববপাপহর | হে অবায়! 
হে বিভে!! আপনি সর্বজ্ঞ ও জগতের বিধাত] হইয়।ও, এ কিরূপ আচরণ করি- 
তেছেন |! হে দেবেশ-মহামতে-ব্রিলোচন ! ইহ|। কেবল আপনার লীল। মাত্র, হে 
স্মরাস্তক-বিরূপাক্ষ । আপনার এ প্রকার আচরণ করিবার কারণ কি? হে 
ভগবন্‌্! আপনি পরম। শক্তির পালক হইয়াও কি নিমিত্ত ভিক্ষ। করিয়। বেড়াই- 
ছেন? হে ভ্রেলোক্যরাজ্যপ্রদ-জগন্নাথ! এই সমস্ত ব্ষিয়ে আমার অতিশয় 
সন্দেহ হইতেছে । ৮০-৮৩। বিঞুকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহাদেৰ 
তাহাকে বলিলেন যে, হে বিষে] অঙ্গুলির নখের দ্বার! ব্রহ্মার মস্তক ছেদন 
করিয়াছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিন্তের জন্ত এই শুভ ব্রত ধারণ করিয়াছি। ৮৪-৮৫। 
মহাদেব এই কথা বলিলে পুগুরীঞলোচন-বিষুঃ, মস্তক নত করত কিঞ্চিত হাস্থা 
করিয়!, পুনরায় তাহাকে বলিতে ল[গিলেন যে, হে ত্রিভূবনের অধীশ্বর ! আপনার 
যন্রপ ইচ্ছা, আপনি তদনুরূপ লীল| করুন, কিন্তু হে মহাদেব ! আমাকে মায়ায় 
আচ্ছন্ন করিবেন না। হে ঈশ! আপনার মনুজ্ঞবলে আমি নাভকমল হইতে 
কল্পে কল্পে কোটি কোটি ব্রহ্মা! সৃষ্টি করিতেছি । হে বিভো।! অভ্ঞ্ঞানি-ব)ক্তি- 
গণের দুরতিক্রমণীয়! এই মায়! আপনি পরিত্যাগ করুন। হে দেব! শিবাপতে | 
আমর| আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া, আপনার এই আচরণসমূহকে সত্যবোধ 
করিতেছি । ৮৬-৮৯। হে হর! মংহার কাল উপস্থিত হইলে, আপনি যখন, 
সমস্ত দেবতা, মুনি ও বর্ণাশ্রমবিশিষ্ষ লোকনিচয়কে সংহার করিবেন, তখন 
আপন।র ব্রহ্ষহত্য। প্রভৃতি পপ কোথায় থাকিবে ? হে শস্তো! আপনি কাহারও 
অধীন নহেন, এই জন্ত ষেমন ইচ্ছ| আপনি তক্রপ লীল! করিয়া থাকেন। ৯০" 
৯১। কত অতীত ব্রহ্মার অস্থির মাল! মাপনার গলদেশ শোভ। পাইতেছে। 
হে অনধ! এই সমস্ত অস্থি ধারণ-কালীন আপনার ব্রক্ষহত্যা কোথায় ছিল ?। 
৯২। কঠোর পাপ কণ্দ্ন করিয়।ও যে ব্যক্তি, জগতের 'আধারস্বরূপ আপনাকে 
ভক্তিভাবে স্মরণ করে, তাহারও সমস্ত পাপ বিলীন হইয়া থাকে, হে তব! সুধ্যের 
সনিধানে অন্ধকার ঘেমন অবস্থান করিতে পরে না, তজপ আপনার ভক্তের 
নিকটও পাপনমুহ অবস্থান করিতে না পারিয়। বিণয় প্রাপ্ত হইয়! থাকে । ৯৩। যে 
পুণ্যাজ্ম। ব্যক্তি আপনার চরণকমল-দ্বয়ের চিন্ত! করে, তাহার ব্রদ্গহত্য। গ্রস্ভৃতি 
পাপও ক্ষয় হয়। হছে জগখ্পতে | বে পুরুষের বাক্য আপনার নামে অনুর থাকে, 
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তাহার পাপরাশি পর্বত সদৃশ হইলেও; তাহাকে রেশ প্রদান করিতে পারে না। 
রজ এবং তমোগুণের দ্বার! বর্ধিত ও পরিতাপদায়ক পাপ কোথায়, আর জনগণের 
জীবনৌষধ ও ভবরোগহ।রী আপনার মঙ্গলময় শিবনামই ব| কোথায় ? যদি কখনও 
মানবের ওষ্ঠপুট হইতে, মন্ধকরিপু, শিব, শঙ্কর, চন্দ্রশৈখর প্রভৃতি নাম বারম্বার 
উচ্চারিত হয়, তাহাতে তাহার আর সংসারে জম্ম হয় না। ৯৪-৯৮। অতএব হে 
পরাত্বন ! হে পরমধাম ! হে স্বেচ্ছাবিধৃতবিগ্রহ ! এই সমুদয়ই শাপনার কুতৃহল 
মাত্র, হে ঈশ | নতুব! ঈশ্বরের পরাধীনতা কোথায় ? হে দেবেশ! আজ আমি, 
ধন্য হইলাম, যে অক্ষয় ও জগন্মূল পরমেশ্বরকে যোগিগণেও দর্শন করিতে পারেন 
না, সেই পরমাত্মাম্বরূপ আপনাকে আমি দর্শন করিতেছি। অগ্ভ- আমার পরম 
লাভ, অদ্য আমার পরম মঙগল। আপনার দৃষ্টিরূপ অমতে পরিতৃণ্ড হইয়া, আজ 
আমি বৈকু প্রভৃতিকে তৃণের ম্যায় তুচ্ছ বোধ করিতেছি । ৯৯-১০১। বিষুঃ এই- 
রূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে, পবিত্রম্বভাব! লক্ষ্মী, মহাদেবের পাত্রে মনোরথবতী 
নামে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। তখন মহাদেবও ভিক্ষ!র জন্য আনন্দে তথ! হইতে 
নির্গত হইলেন। জনার্দন, ব্রচ্গাহত্য।কে কালটৈরবেব অনুগমন করিতে দেখিয়!। 
তীহাকে ডাকিয়া বিতেছেন যে, হে ব্রহ্মহত্যে | তুমি ত্রিশূলীকে পরিত্যাগ 
কর । ১৩২.--"১০৩৩। 

ব্রহ্মহত্যা কহিলেন, আমিও এই ছলে বৃষধ্বজের সেবা করিয়া আপনাকে 
পবিত্র করিব, ইহাতে আমার পুনর্জন্ম হইবে না। এই বলিয়া বিষুগকর্তৃক অন্ুরু্ধ 
হইয়াও, ব্রঙ্গাত্যা কালতৈরবের পার্থ পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর শল্ত 
সহাম্ত-বদনে বিষুকে বলিলেন যে, হে বহুমানদ গোবিন্দ! তোমার বাক্যাম্বত- 
পানে আমি পরিতৃপু হইয়াছি, অতএব হে অনঘ! আমি বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা 
করিতেছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। ১০৪-১০৬। ভিক্ষুকগণ ভিক্ষ/ করিতে গিয়া 
সৎকার লাভ করিলে তাহাতে যেমন বিগতশ্রম হইয়। আনন্দ লাভ করিয়। থাকে, 
প্রডৃততর পবিত্র দ্রব্য ভিক্ষা! পাইলেও, তাহার! তাদৃশ আনন্দিত হয় না। ১০৭। 

', মহাঁবিষু কছিলেন, মামার এই বরই যথেষ্ট যে, আমি দেবগণের অধীশ্বর ও 
মনৌরথ পথের অতীত দেবদেব আপন।কে দর্শন করিতেছি । হে হর]! সাধুগণের 
পক্ষে আপনার দর্শন, বিনা মেঘে নুধাবৃষ্টি, বিনা আয়াসে মহোৎসব এবং বত্ব বিনা 
নিধিলাভের তুল্য। অতএব হেদেব! আপনার চরণ যুগলের সহিত আমার 
যেন-কখন বিয়োগ উপস্থিত না হয়, ইহাই আমার প্রীর্থনীয় ; আঁমি অন্য কিছুই 
প্রার্থনা করি না। ১৯৮-১১৪০। 
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শ্রীঈশ্বর কহিলেন, হে মহামতে অনন্ত! তুমি যাহ! প্রার্থনা করিলে, তাহ।ই 
হইবে এবং তুমি সমস্ত দেবগণের বরদাতা হইবে। বিষুকে এইরূপ বর প্রদান' 
করিয়। কালভৈরব, ব্রক্ম ও ইন্দ্রাদি লোকসমূহে বিচরণ করত, বিমুক্তির জননী 
বারাণলীনান্বী পুরীতে গমন করিলেন। ৯১১-৯১২। ব্রন্মার্দি দেবগণের বিপদৃ- 
নুল পদলমুহও, ঘে কাশীতে অবস্থিত জীবগণের পদের ষোড়শ কলার এক 
কলার তুলা নহে। বারাণসীবাপী জটা, মুগ্ডী ব| দিগম্বরও ভাল, কিন্তু অন্থত্র 
রাজ্োশ্বর হইয়৷ থাকাও ভাল নহে। ১১--১১৪। বারাণনীতে থাকিয়া ভিক্ষা 
করাও ভাল কিন্ত অ্তত্র লক্ষপতি হওয়াও তাল নহে, কারণ অন্থাত্র যে ব্যক্তি 
লক্ষপতি হইয়[ঞছে, তাহার পুনর্বব(র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি 
কাশীতে ভিক্ষা করিয়াও অবস্থন করিতেছে, সে দেহান্তে আর গর্ভবন্ত্রণা ভোগ 
করিবে না। ১১৫। বারাণপীতে ভিক্ষুকগণকে যদি আমলক পরিমিতও ডিক্ষা 
প্রদান কর! যায় তাহাও তুলনা করিলে, স্বমের অপেক্ষা অধিক বোধ হয়। 
যে ব্যক্তি কাশীতে ছুর্দদশাগ্রস্ত গৃহস্থকে বুসরের ভোগ্য ভোজন প্রদান করে, 
সে ব্যক্তি যত বৎসরের ভোজন প্রদান করে, তগ্পরি(মিতযুগ স্বর্গবাস করিয়। 
থাকে। ১১৬-১১৭। বারাণনীতে উপায়হীন ব্যক্তিকে ষে, সন্বতসরের ভোগা 
প্রদান করে, গেই মানবশ্রেষ্ঠ কখন ক্ষুধ। বা তৃষ্ণায় ছুঃখ প্রাপ্ত হয় না। 
বারাণনীতে বাস করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, কোন ব্যক্তকে তথায় বান কগাইলেও, 
তদনুরূপ পুণ্যলাভ হইয়া থাঁকে। যে কাশীর নাঁম করিলে ব্রদ্মহত্য৷ প্রস্ভৃতি 
পাঁপদমূহ পাপিজনকে পরিত্যাগ করে, কাহার সহিত এ জগতে সেই কাশীর 
তুলন৷ হইতে পারে ? ১১৮-১২০। কালভৈরব ভীষণাকৃতিতে সেই কাশীক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিবামাত্র; ব্রহ্মহত্য। হাহাকার করত, পাতালে প্রবেশ করিলেন। এবং 
ব্রশ্মার কগ।ল ভৈরবের হস্ত হইতে নিপাতত হইল। তাহা দেখিয়া কালভৈরব 
সকলের সণক্ষে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেণ। ১২১:১২২$ কীলতৈরব বছুতর 
তীর্থ পর্য)টন করিয়াছেন কিন্তু কোণ স্থানেই সেই কপাল তাহার হস্ত হইতে 
বিমুক্ত হয় নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! কাশীতে আগনন' মাত্র তীঙ্থার হস্ত হইতে 
সেই কপাল নিপতিত হইয়। গেল। মহাদেবের যে ব্রহ্মহত্যা) অন্য কোন স্থানে 
অপগত হয় নাই 7 কাশীতে সেই ব্রক্ষহত্য। ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইল, স্বতরাং কাশ 
কেন না ছুর্লভ হইবে ? ১২৩-১২৪। এই জন্যই কাশীকে পৃজ! ও প্রদক্ষিণ করা 
কর্তৃব্য। জীব যদি যাবজ্জীবন প্বারাণলী ও কাশী” এই মহামন্ত্র জপ করে, 
তাহ! হইলে তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি দুরদেশে অবস্থিত 





২৩৮ কাশীখগু। [ একজিংশ অধ্যায় 


হইয়াও, স্বতযুক!লে অনিমুক্তক্ষেত্র স্মরণ করত মৃত হয়, তাহারও পুনর্জন্ন হয় না। 
'ষাহার চিত্ত সর্বদা শানন্দকানণস্থ ভৈরবকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রের 
নাম শ্রবণ করিলেই তাহার আর জন্ম হয় না। ১২৫-১২৮। যে ব্যস্ত নিয়ত- 
মানসে সর্ববদ! রুদ্রাবাসে বাস করে, সে মহণপাপ আচরণ করিলেও, কালে 
মুক্তিলাভ করিয়। থাকে । যে ব্যক্তি মহাশ্মশানে গমন করত দৈবাধীন ম্বৃত হয়, 
তাহাকে গার কখন শ্মশানে শয়ন করিতে হয় না। যে সমস্ত মানব কাশীকষেত্রস্থ 
কপালমোচনের স্মরণ করে, তাহাদিগের ইহজম্মের ও জন্মান্তরের পাতক শীত্র 
বিনষ্ট হয়। ১২৯-১১১। মানব কাশীতে মাগমনপূর্ববক যথাবিধি স্নান করত, 
দেবত| ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া, ব্রদ্গহত্য! হইতে মুক্তিলাঁভ “'করিয়৷ থাকে । 
দেহাদি সমস্ত অনি৩য জানিয়া, যাহার! কাশীতে ঝা করে, শঙ্কর তাহাদিগকে 
মৃত্যুকালে সেই পরম জ্ঞান প্রদান করিয়! থাকেন। হেবিপ্র! এই কাশীপুরী 
সাক্ষাড মহাদেবের শরার এবং ইহা আনর্ববাচ্য ও পরমানন্দরূপ। এবং যাহারা 
শিবভক্ত নহে, তাহাদের পক্ষে ছুল্প্রপণীয়৷। ১৩২-১৩৪। ইহার তত্ব আমি 
অবগত আছি এবং শিবভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিও ইহার তত্ব অবগত আছেন। 
ষে'গিগণ যোগবলে যে মুক্তিলাভ করিয়। থাকেন, জীবগণ এই কাশীতে অনায়।সে 
তাদৃণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এইকাশী পরম স্থান, এই পুরী পরমানন্দ 
স্বরূপিণী এবং এই কাশীই পরমজ্ঞান, অতএব মুমুক্ষুব্যক্তিগণ, এই কাশীর সেব! 
করিবেন। যে মুড় ব্যক্তি, কাঁশীতে বাস করিয়াও, শিবভক্তগণের বিরুদ্ধাচরণ 
করে ঝ কাশীর নিন্দা কগে, তাহার কাশীতে বা অন্যত্র কোনরূপ গতিলাভ হয় 
না। ১৩৫-১৩৭। অনন্তর কালভৈরৰ কপালমোচন তীর্থকে সম্মুখে রাখিয়া, 
ভক্তগণের পাপপমুহ ধ্বংস করিবার জন্য, সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। যে 
বাক্তি কালভৈরবের দেঝ| করে, সে শতগ্রকার পাঁপ করিলেও, তাহাতে তাহার 
কোন ভয় থাকে ন|। ১৩৮-১৩৯। এই কালতৈরব, পাপসমুহ ও ইষ্টগণের 
মনোরথসমুহ সর্ধবপ্রকারে মর্দন করেন, এই জন্য ইহ্থীর একটী নাম আমার্দক, 
এবং কাশীবাসিজনগণের কলি ও কাল নিবারণ করেন, তজ্জন্য ইনি কালভৈরব 
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহার ভক্তগণের নিকট, মুদারণ যমদতগণ পর্ববদ| 
ভীত হয়, এই জন্য ইহার নাম তৈরব। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষণাষ্উটমী তিথিতে 
উপ্ণৰান করত কালতৈরবের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে, মহাপাপ হইতে মুক্ত 
ছুওঝা যায়। ১৪*-১৪৩। মনুষ্যবুদ্ধিতে যে সমস্ত অশুভ কণ্ কর! বায়, কাল, 
ভৈরব দর্শনে সে সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হয়। জীবগণ অনেক জন্মে খে সমস্ত পাপ 
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করে, কালভৈরব দর্শন করিলে, দে মমস্ত পাপ শীপ্র বিনষ্ট হইয়! থাকে। 
মানবগণ, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাউমী তিথিতে, বন্থতর উপকরণের দ্বারা কাণ- 
ভৈরবের পুক্জা করিলে, বাধিক-বিত্ব সকল দূর করিতে পারে। ১৪৪-১৪৬। রৰি 
ও মঙ্গলবারে, অষ্টমী এনং চতুর্দশী তিথিতে কালতৈরবের যাত্র! করিলে প।প 
হইতে মুক্তিলাভ কর! যায়। যে ব্যক্তি, কাশীক্ষেত্রবাসী কালভৈরবভক্তগণের 
বিশ্ব আচরণ করে, সেই মুঢ় অতিশয় দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১৪৭-১৪৮। 
কাশীতে যাহার! বিশ্বেশ্বরের ভক্ত কিন্ত্ত কালতৈকে ভক্তি করে না, তাহারা পদে 
পদে বিস্বসমুহে জড়িত হইয়। থাকে । মানব কালোদকতীর্থে শান করিয়া, তথায় 
তর্পণ করত কালরাজকে দর্শন করিলে, পিভৃগণকে উদ্ধার করিতে পারে। প্রত্যহ 
আটবার করিয়। পাপতক্ষণকে প্রদক্ষিণ করিলে মানব, মানসিক, বাচিক ও কায়িক 
পাপসমূহে লিপ্ত হয় না। ১৪৯-১৫১। সাধক ব্যক্তি সেই মামর্দকপীঠে, ছয়মাস 
কাল স্বীয় অভীষ্ট দেবতার চিন্ত। করিলে, ভৈরবের আজ্ঞায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়। 
থাকে। বারাণমীতে বাস করিয়া, যে ব্যক্তি কালভৈরবকে অর্চনা না করে, 
শুর্লুপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার পাপ দিন দিন বন্ধিত হইয়। খাকে । মানব নানাবিধ 
উপহারের দ্বার! কালভৈরবের পৃ! কবিয়া, যে যে বিষয় কামন| করে, তাহার 
সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইয়। থাকে । যেব্যক্তি কাশীতে থাকিয়া প্রতি চতুর্দশী, 
অষ্টমী ও মজলবার কালতৈরবের পূজা ন করে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ম্যায় তাহার 
পুণ্য দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ১৫২-১৫৫। ভৈরবের উত্পন্তি ও ব্রহ্মহত্যার 
অপনোদক এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ 
করা যায়। এবং যে ব্যক্তি বন্ধনাগারে অবস্থিত ও পরম বিপদগ্রস্ত, সেও এই 
ভৈরবের প্রাহুর্ভাব শ্রবণ করিলে, সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়! থাকে । ১৫৬-১৫)। 


দবাত্রিংশ অধ্যায়। 
সাপ 
দগ্ডপাণি-প্রাছুর্ভাব। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে মযুরবাহন | এক্ষণে হরিকেশের উৎপত্তি বিবরণ 
কীর্তন করুন। সেই হুরিকেশ কে? কাহার পুত্র« কিরূপ তপস্ত1 করিয়াছিলেন 
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এবং কিরূপেই বা! দেবদেবের প্রিয় হইয়াছিলেন? আর দগুনায়কই বা কি 
প্রকারে কাশীবাদিজনের নিকট বিখ্যাঁতি লাভ করিয়াছেন এবং দেই মহামতি 
কিরূপে “অননদত্ব* সাভ করিয়াছেন এবং সন্ত্রম ও বিভ্রম নামে গণদয়, ষাহার! 
কাশীক্ষেত্রের শত্রগণের সর্ব! ভ্রান্তি উত্পন্ন করিয়া দেন, সেই দ্বই গণদ্বয়ই ব| 
কিরূপে সেই দগুপাণির অনুগত হইলেন ? এই সমস্ত বিষয় আমি শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করিতেছি, অনুগ্রহপুর্বক কীর্তন করুন। ১-৪। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্র! হে কুস্তনস্তব ! তুমি উত্তম কথ|ই জিজ্ঞাসা করি- 
যাছ, এই দণ্ডপ।ণির বুস্তাম্ত কাশীবাসিজনগণের বিশেষ হিতকর, ইহা! শ্রবণ করিলে 
বিশ্বেশ্বরের কৃপায় কাশীবাসের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫-৬। পুরাকালে গন্ধমাদন 
পর্ববতে স্কৃতিশ।লী রত্বভদ্র নামে একজন পরম ধাশ্মিক যক্ষ বান করিতেন। 
সেই ব্যক্তি পূর্ণভদ্রনামক পূত্র প্রাপ্ত হইয়া, পুর্ণমনোরথ হুইয়াছিলেন। 
তিনি বন্ততর বিষয় ভোগ করত, জিতেব্দ্রিয় হইয়! বৃদ্ধ বয়সে শাস্তবযোগবলে 
পাখিব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া, পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার স্বৃত্যুর 
পর, তাহার বশস্ী পুত্র পর্ণভদ্র, স্থকৃতোপ।র্জিত বিভবসমূহের দ্বারা সাংসারিক 
বিষয় ভোগ সম্পন্ন হইলেও, যাহা স্বর্গের সাধন, গৃহস্থা শ্রমের অবলম্বন পিতৃগণের 
পরম হিতকর, সংসার-সন্তপ্ত জীবের পক্ষে অমৃতশীণ'র স্বরূপ, এবং বহুরেশসাগরে 
নিপতিত জনের পোতম্বরূপ, সেই অপত্য-রত্বু ব্যতিরেকে তাহার মনোভিলাষসমুহ 
পরিপুর্ণ হইয়াও, অপূর্ণ অবস্থায় রহিল। তখন তিনি স্বীয় সৃসজ্জিত গৃহকেও 
বালকের কোমল আলাপ বিরহিত, স্থতরাং অমঙ্গলময়। এবং দরিদ্রের হৃদয়, 
জীর্ণ অরণ্য এবং নির্জন প্রীন্তরের ন্যায় দর্শন করত, অনপত্যতানিবন্ধন অতিশয় 
খেদযুক্ত হুইলেন। ৭-১৪। হে ঘটোন্তব! অনন্তর তিনি স্বীয় পত্বীনমুহের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠা কনককুগুলানান্নী বক্ষিণীকে আহ্বান করিয়! তাঁহাকে বলিতে লাগি- 
লেন যে, হে কান্তে-কনক কুগুলে | এই আমাদের সুখদ সষ্টালিকা, যাহ! দেখিতে 
দর্পণের হ্যায় স্বচ্ছ, মুক্তা'সমুহের দ্বারা গবাক্ষ সকল শোন্তিত রহিয়াছে, চন্দ্রকান্ত- 
শিলাসমুছে যাহার প্রাণ নির্মিত হইয়।ছে, যাহার অট্রালকনিচয় পল্পরাগ এবং 
ইন্দ্রনীলমণিসমূহের দীপ্তিতে উদ্ভ।সিত, বিদ্রম নির্দিত স্তস্তসমূহ, যাহার শোভা 
সম্পাদন করিতেছে, যাহার ভিত্তিসমুহ ্ফটিকের ছারা নির্শিত হইয়াছে, যাহার 
উপরে পতাকাদমুহ উড়িতেছে, যাহ! মণি ও মাণিকাসমুহে বিরাজিত রহিয়াছে, 
নিরন্তর যাহা কৃষ্ণাগুরু ও নানাবিধ ধূপের গন্ধে আমোদিত রহিয়াছে, যাহাতে 
অমূল্য আপন ও সুন্দর পর্য্যক্কনিচয় শোভ। পাইতেছে, রম্য অর্গলযুক্ত কপাটসমুহ 
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যাহ।র শোগ্ডা বিস্তার করিতেছে, যাহার মণুডপসমুহ বন্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত রহি- 
গাছে, যাহার মধ্যে রমণীয় রতিশালা শো'ভ| পাইতেছে, যাহা বাজিরাঁজিতে বিরা- 
জিত, শত শত দাস দাসীতে যাহা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সর্ববদ! যাহাতে কিন্কিণীনাদ 
শ্রবণগোচর হইতেছে, নৃপুরের ধরনিত্বে উৎ্কণ্ট-চিত্ত মযুরগণের কেকারবে যাহা 
পরিপূর্ণ, যাহাতে পারাবতকুল কূজন করিতেছে, সর্ববদ। যাহার মধ্যে গুক ও সারী- 
গণ মধুর ধ্বনি করিতেছে, যাহার ইতস্ততঃ মরালমিথুন ক্রীড়া করিয়। বেড়াইতেছে, 
চকোরপক্ষীগণ যাহার শোত| সম্পাদন করিতেছে, মাল্যগদ্ধে সমাহৃত মধুকরগণের 
মধুর গুঞ্জনে সর্ববদ| যাহা! আকুলিত হইতেছে, যেখানে কপূর, ম্বগমদ প্রভৃতির 
আমাদে আমোদিত সমীরণ, সর্ববদ1 সঞ্চারিত হইতেছে, যে স্থানে ক্রীড়ার্থ-নির্দ্মিত 
মর্কট সমুহের দন্তের অগ্রভাগে মাণিক্যময় দাড়িমলমূহ শোত। পাইতেছে, যেখানে 
শুকপক্ষীগণ দাঁড়িম্ববীজ ভ্রমে চঞ্চুপুটের দ্বার! মুক্তানিচয় গ্রহণ করিতেছে এবং 
যহ! ধনধান্তে পরিপুর্ণ হইয়। লঙ্গমী আলয়ের ন্যায় শোভ। বিস্তার করিতেছে, পঙ্প- 
গন্ধে আমোদ্দিত সেই মনোহর হম্ম্যও আমার স্থখকর বোধ হইতেছে না। হে 
পরিয়ে! তোমার গর্ভ লক্ষণ ব্যতিরেকে আমি কি প্রকারে পুত্র মুখ দর্শন করিতে 
পারিৰ ? | ১৫-২৫। যছাপি ইহার কোন উপায় তোমার বিদিত থাকে, তবে 
তাহ| বল। হায় পুত্রহীন মনুষ্যের জীবনে ধিক! একমাত্র পুত্র ন৷ থাক! নিবন্ধন, 
আমার এই ভ্রব্যপরিপুর্ণ গৃহ শুন্য বলিয়। বোধ হইতেছে । হে প্রিরতমে ! পুত্র 
ব্যতিরেকে আমাদের এই গুঁহের লৌন্দর্য্যকে ধিক্‌, এই অর্থসমুহকে ধিক এবং 
আমাদের জীবনকেও ধিক 1! ২৬-২৭। পতিব্রত। কনককুগুল! পতিকে এইরূপ 
বিলাপ করিতে দেখিয়া, অন্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত, তাঁহাকে বলিতে 
লাগিলেন । ২৮। 

কনককু গুল! কহিলেন, হে নাথ! মাঁপনি সমস্ত জানিয়াও কি জন্য খিন্ন হই- 
তেছেন? এই পুত্রলাভের যাহ উপায় তাহ। বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। 
এই চরাচরমধ্যে উদ্ভমশীল মানবগণের পাক্ষে কোন্‌ পদার্থ ছূর্লত ! ষীহার৷ পরমেশ্বরে 
মনোনিবেশ করেন, তীহান্দের মনো'রথ সমূহ সত্বরই পরিপূণ হইয়। থাকে। 'হে 
কান্ত! কাপুরুষগণই দ্ৈবকে হেতুরূপে নির্দেশ করিয়। থাকে, কিন্ত দৈব পূর্বব- 
জন্মের ম্বাপাজ্ভিত কণ্্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব পুরুষকারপুর্ববক সেই 
সমস্ত কর্মের শান্তির জন্য, সমস্ত কারণের কারণ ঈশ্বরের শরণ লওয়! উচিত। ২৯- 
৩২। মহাদেবে ভক্তি থাকিলে অপত্যু, ধন, স্ত্রী, অলঙ্ক।র, অট্টালিকা, অশ্ব, গঞ্জ, 
সুখ, ন্ুর্গ ,এবং মোক্ষও অনায়াসেই লাভ করিতে পার! বায়। হে প্রিয়। যে 

৩০ 
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ব্যন্তি মহাদেবে ভক্তি করে, তাহার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং অণিম! প্রভৃতি 
জফ্টবিধ সিদ্ধ তাহার গুহদ্বারে অবস্থান করিয়! থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
৩৩-৩৪। সমস্ত বিশ্বের অন্তরাত্ম( ভগরান্‌ নারায়ণ শ্্রীকষ্থের সেবা করিয়া, চরা- 
চরের রক্ষাকর্ত! হইয়াছেন। শল্তুই ব্রহ্মাকে স্গ্রিকর্তা করিয়াছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ 
ও মহাদেবেরই কৃপায় লোকপাল হইয়াছেন। ৩৫-৩৬। অনপত্য শিলাদমুনি ও 
মহাদেবের অনুগ্রহে সৃতুযুপ্রয় পুত্র লাভ করিয়াছিলেন *। শ্বেতকেতু কালপাশে 
বন্ধ হইয়। ও মহাদেবের অনুগ্রহে জীবন লাভ করিয়াছিলেন + | ৩৭। উপমন্যু 
নামে কোন ব্যক্তি মহাদেবের প্রপাদে ক্ষীর সমুদ্রের আধিপত্য লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। অন্ধক নামক অন্ত্রাধিপতিও ত।হার কৃপায় গাণপত্য পদের 
প্রথম ভূজীপদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পরিয়ছিলেন। ৩৮। দ্বধীচি, শ্ত,সেব! করিয়া 
যুদ্ধে বান্থদেবকে জয় করেন। দক্ষ, মহেশ্বরের পুজ! করিয়া প্রজাপতিত্ব লাভে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ৩৯। বাকাও যাহার পরিচয় দিতে অসমর্থ এবং যাহা মনো- 
রথ পথের অতীত, মহাঁদেব, সম্যক্‌ প্রকারে দৃষ্টি হইলে, মেই পরম মোক্ষ পদবী 
পর্য্যস্ত ও অনায়াসে প্রদান করিয়! থাকেন। ৪০ | সকল দেহীগণেরই সর্ববাভীষ্ট- 
প্রদাত। মহেশ্বরের আরাধনা না করিলে কোন ব্যক্তি, কোন স্থলেও কোন প্রকার 
অতীস্ট লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহ! নিশ্চয়। ৪১। হে প্রিয়! তুমি যদি সকল 
জীবের হিতকারী শুভ পুত্রলাভ বাসন! করিয়৷ থাক, তবে কায়মনোবাক্যে সেই 
শঙ্করের শরণ গ্রহণ কর। ৪২। 

গীতজ্ঞ বক্ষরাজ শুভব্রত, পত্রীর এবংপ্রকার বাক্য শ্রবগপুর্বক গীতবিষ্ভার 
দ্বারায় মহাদেবের আরাধন। করত, কতিপয় দিবসের মধ্যেই মহাদেব নাঁদেশ্বরের 


* শাঁলক্কায়নের পুত্র শিলা নামক খষি বহুকাল তপন্ত। করেন, তাঁহার তপস্তায় তুষ্ট 
ইন্দ্র, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! বপিলেন যে, তুমি বর প্রার্থনা কর, তদন্তর তিনি মৃত্যু" 
রহিত ও সুব্রত এক পুর পার্থন। করেন, তহুত্তরে ইন্দ্র, তীঁহাকে বলেন যে, আমি তোমাকে 
যোঁনিজ সুতরাং মৃত্যু সংযুত পুর গ্রদান করিতে পারি, অন্য প্রকার পুত্র প্রধানের সামর্থ্য 
আমার নাই, কারণ ধাহারা অযোনিজ শাহাদিগেরও মৃতুহন্তে নিস্তার নাই, তবে মহাদেব 
অনুগ্রহ করিলে তোমার এই মনোতিণাষ পূর্ণ হইতে পারে, তদনস্তর শিলাদ তপন্ত। দ্বার! 
মুহাদ্েবকে সন্ত করিয়া, নন্দিকেশ্বর নামক মৃত্যুহীন পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ লিঙ্গপুরাণে ডরষ্টব্য। অনুবাদক । 

1 শ্বেতকেতু নামে কোন মুনি অন্তকালে মহাদেবের আরাখন! করিয়া কালহত্ত হইতে 
রক্ষা! পাইয়াছিলেন। ইহারও বিভৃত বিবরণ লিদপুরাণে আছে। অন্গবাক। ৪. 
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প্রসাদে স্বীয় পত্রীর অভিলাধানুব্ধপ ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়া, পূর্ণমনোরথ 
হইয়াঁছিলেন। নাদেশ্বরের অর্চন! করিয়! কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ অভিলধিত পদার্থ 
প্রাপ্ত ন| হইয়াছেন ? এই কারণে মনুষ্যগণের কায়মনোবাকো নাদেশ্বরের 
উপাসন| কর উচিত | ৪৩৪৫ । হেদ্বিজ ! অনন্তর গর্ভবতী তদীয় পত্বী বথা- 
কালে একটা পুঞ্ত প্রদৰ করিলেন। পূর্ণভগ্র সেই পুজ্রের “হরিকেশ” এই নাম 
প্রদান করিলেন। ৪৬। সেই পুুক্রের মুখচণ্দর নিরাক্ষণে অঠিশয় হৃষ্টাপ্তকরণ 
পুর্ণভদ্র, নান।বিধ বন্ত্রাল্ক।র প্রত্ৃতি প্রদান করিলেন, পুত্রের জনণী কনককুগুলাও 
সেই সময়ে অপরিমিত আনন্দ লা করিলেন । ৪৭। আঁও প্রিঞদশন পুণচন্দ্রীনন 
সেই বালকটাও শুরুপঞ্ষের চন্দ্রমার গায় প্রতিদিনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। 
৪৮। বালক হরিকেশঃ অ্টবর্ষ বযওক্রম হইতে আতশম শিবভক্তিপরায়ণ 
হইলেন, এবং প্রতিদিনই তাহার হৃদয়ে এই ভাবটা বদ্ধ হইতে লাগিল যে, 
এ জগতে মহাদেবই এক পর্বেশ্বর । ৪৯। হরিকেশ ধুলাখেলার সময়ও ধুল 
দ্বারায় মহাদেব-পিঙ্গ নিম্ম।ণপুর্বক হিরণ কোমল তৃণসনুহের দ্বারা আতি কৌতুক" 
ভাবে পুজ। করিতেন। ৫০। হৃপিকেশ নিঞ্জের সকল মিত্রগণকেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
“চন্দ্রশেখর, ভূতেশ, ম্ৃতুযঞজর, সড়, ঈশ্বর, ধুক্ফটি, খণ্ডপরশু, মুড়ানীশ, ত্রিলোচন, 
ভর্গ, শত্তং পশুপতি, পিনাকা, উগ্র, শঙ্কর, আক; নাপ ক, জঈশ, স্মরা(র পার্বতী- 
পতি, কপালা, ভালনয়ন, শুলপ।ণিঃ মহেশ্বর, সনিনাম্বর। দন্ত, গঙ্গা বিচ্ছিন্নকেশ, 
বিরূপাক্ষ, অহিভূষণ” ইত্যাদি নামের বরা আহ্বান কাঁরতেন। তাহার কর্ণদয় 
মহাদেব নাম ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শ্রবণ করিত ন। | ৫১-৫৫ | মহাদেব মন্দিরের 
প্রাঙ্গণ হইতে তাহার পদদ্বয় অন্তর গমন কাপর ন1) মহাদেবমুতও ভিন অন্য কোন 
বস্তু দর্শন করতে তাহার নয়নয় শর্ববদ। পগাজ্মুখ থাকত । ৫৬। হরণাম-বূপ 
অমৃতময় অক্ষর সেবনেই তাহার রমন। তৃপ্ত অন্গুভব কারত। তাহার আগ 
মহাদেবের চরণ সরোজের হ্বগন্ধ ভিন অন্ত কোন গন্ধ গ্রহণ কাণ্ত ন1। ৫৭। 
তাহার হস্তদয় সর্বদ। মহাদেৰের কৌঠ্ক কণ্মেতেই ব্যাপৃত হহত। তাহার মন 
মহাদেব শ্িন্ন অন্য [বিষয় [5স্ত। করত না। [৩ঙনি যাহ। পান করতেন, তাহ 
পুর্বে মহাদেবকে প্রদান করিতেন। ৫৮ যতগ্রকার আহাধ্য দ্রব পকলই 
মহাদেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়!। তদনগ্তর আাহার করিতেন। সেই হারকেশ, 
সকল স্থলে মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই (বিলোকন কর্মতেন না । ৫৯। 
গমণকালে, গানকালে, শয়নে, স্বপনে, উপবেশনে ঝা জলপানকালে, তিশি সেই 
ত্রিনয়ন শিবকে বিলোকন করিতেন । তাহার হবরয় তঙকালে অন্য €কোন ভাব 
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গ্রহণ করিত না। তিনি সর্বদাই জগৎ শিবময় বিলোকন করিতেন । ৬৪০ । 

সেই বালক হরিকেশ, রাত্রিকালে যখন নিদ্র।গত হইতেন, প্রায় সেই সময়েও, 
 *হে ত্রিলেচন! ক্ষণকাল গএতীক্ষা করুন, আ।গিও আপনার নিকট যাঁইতেছি”, 
এই প্রকার বহুবিধ তম্ময়ভাবগ্ভেতক বাক) উচ্চারণ করত, হঠাত জাগরিত হই- 
তেন। ৬১। পিতা পূর্ণভদ্র, নিজ্পুক্র হরিকেশের মহাদেব-বিষয়ে এই স্পষ্ট 
চেষ্ট। বিলোকন করিয়া, তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, “হে পুক্র! তুমি 
গৃহকন্ঘে নিরত হও। এই দেখ, এই অশ্বশ্রেষ্ঠগণ ও অশ্বশিশুগণ সকলই 
তোমার । এই সকল বিচিত্র বিচিত্র নানাবিধ বসন, নানাজাতীয় বিশুদ্ধ আকরোস্তব 
অনেক রত্ব, এই স্বর্ণ ও রজতার্দি বহুধন, এই সকল অনস্ত গোঁধন, এই সকল 
মহার্থ বহুসংখ্য রৌপ্য ও কাংস্ময় পাত্রপমুহ, এই সকল নানাদেশোল্তব বনুমুল্য 
দ্রব্য, এই সকল বিচিত্র চামর। এই অনেক প্রকার গন্ধত্রব্, এই সকল অন্য।ন্য 
বহুবিধ স্থখজনক দ্রব্য এবং এই অপরিমিত ধান্যরাশি, এই সকল বস্তু যাহা 
চারিধ।রে সজ্জিত দেখিতে পাইতেছ, ইহ। সকলই তোমার । হেপুত্র! তুমি 
দর্ববপ্রকার অর্থোপাজ্ভন, বিস্তাশিক্ষ। করিতে যত্ববান্‌ হও। ধুলিধূনরিত শরীর 
দরিদ্রগণের ন্যায় সর্বব্দ| মৃত্তিক! ও অপরিষ্কৃত স্থানাদি সেবন পরিত্যাগ কর। 
সকল প্রকার বিদ্যা সভ্যাসপুর্ববক পরম শোভার উপভোগ করত, অনন্তর যখন 
বার্ধক্য উপস্থিত হইবে, সেই সময় ভক্তিযোগের উপাসন। করিও” । পিতার 
নিকট অনেকবার এইরূপ শিক্ষাবাক্য শ্রবণ করিয়াও, বালক হুরিকেশ; তাহার 
বাক্যে অবচ্ঞা প্রকাশ করিল। একদিন এই প্রকার পিতার বাক্য অবভ্ঞা 
করাতে, তিনি অতিশয় ক্রোধে পরুযদৃষ্টি হইয়াছেন দেখিয়া, বালক উন্নতধী 
. হরিকেশ ভীতভাবে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন । ৬২-৭০। 

গুহ হইতে নির্গমনপুর্ববক হরিকেশ বুদুর পর্যান্ত গমন করত, দিগৃত্রাস্ত হইয়া, 
অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, “হায় মুঢবুদ্ধি 
প্রযুক্ত কেন আমি গৃহত্যাগ করিলাম। আমি এক্ষণে কোথায় যাই, হে শস্তে। ! 
আমি কোথায় যাইলে মঙ্গল লাভ করিতে পারিব? আমি পিতার পরিত্যক্ত 
পুঞ্জ, হায়! আমি কি করিৰ কিছুই বুঝিয়। উঠিতে পারিতেছি ন|। পূর্ববকালে 
আমার পিতার ক্রোড়ে খ।কিয়া, তীহার সহিত আল।পকারী কোন সাধুর এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, মাতা ও পিতা বাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, নিজ 
বন্ধুগণও যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ও ধাহার্দের কোন প্রকার গতি নাই, 
একমাত্র বারাণমীই তাহাদের গতি। বাহার! সংসারের ভয়ে ভীত, বাহারা 
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কর্্মরূপ বন্ধনের ছারা বদ্ধ এবং যাহাদ্দের কোন প্রকার গতি নাই, একমাত্র 
বারাণসী তাহাদের গতি। যাহারা যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট, যাহারা তপস্া ও 
দানাদি সতক্রিয়পরিবজ্জ্বিত, হৃতরাং তাহার! অন্ত্র উপায় হীন হইলেও, বারাণণী 
তাহাদের সর্বপ্রকার গতি প্রদ।ন কারয়। থাকেন। যাহার! জরাপাড়িত বা যাহারা 
ব্য।ধিগ্রস্ত, যাহাদের অন্য কোন গতি নাই, ঝরাঁণসীই তাহাদের গতি। যাহারা 
এতি পদে বিপদরাশির ছারা অহনিশি আক্রান্ত, তাহাদেরও এই বারাণমী গতি। 
যাহার! পাপরাশির দ্বার! সমাক্রান্ত, যাহার! দারিদ্র নিবন্ধন সংসারে ঘোর পরাজিত, 
সেই ধকল সর্বিপ্রকার গতিহীন জীবগণের বারাণসাই একমাত্র গতি । বন্ধুজন্গণের 
মধ্যে ঝাহাদের পদে পদে অপমান ভোগ করিতে হয়, মহাদেবের আনন্দকাঁনন 
বারাণসীই একমাত্র তাহাদের আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ । যে সকল বিশ্বেশ্বরানু- 
গৃহীত মহা ব্যক্তিগণ, কাশীতে বাদ করত, কাশীর প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি করিয়৷ 
থাকেন ; তাহ।র! বর্ববদাই আনন্দ প্রদ উদয় লাভ করিতে সমর্থ হন। যেস্থানে 
বিশ্বেশ্বররূপ বঞ্ছির সম্পর্কে কম্মবিজ সকল দগ্ধ হহয়। যায়, পেই নহাশ্মশান 
কাশীক্ষেত্র সকল গতিহীন ব্যক্তির গত” । ৭১৮৩ । 

হরিকেশ এই প্রকার চিন্তাপুর্ববক বারাণসীপুরীতে প্রস্থান করিলেন। যে 
অবিমুক্তক্ষেত্রে জীবগণ পরধধিব-শরীর পরিত্যাগ পূর্বক মহাদেবের প্রসাদ পুনর্ববার 
শরীরসম্বন্ধ পরিগ্রহ করেন না, সেই আনন্দবনে প্রবেশ করিয়া, হরিকেশ তপন্তায় 
প্রবৃত্ত হইলেন । ৮৪-৮৫। 

অনন্তর বনুকাল অতীত হইলে পর, একদিবস মহাদেব স্বীয় আনন্দকাননে 
প্রবেশপুর্ববক পার্ববতীকে নিজ আনন্দকাননের শোভ। দেখাইতে লাগিলেন। €নই 
আনন্দকাননে মন্দারবৃক্ষ অনন্ত কুনুমরাশির দ্বারা অনন্তগন্ধ প্রদান করতেছিল। 
চতুদ্দিকে হুন্দর কোবিদার বৃক্ষনিবহ অতি শোভ। পাইত্ছিল। চ৮ম্পক ও চুত 
বৃক্ষের রমণীয়তায় এ আনন্দকানন পুর্ণ ছিল, তাহার চারিদিকে অনন্ত মল্িকারার্ঞ্জ 
বিকশিত ছিল ও মালতী (নকরের বিকাশে মতি মনোহর হইয়া/ছল॥ [বিকশিত 
করবীর বৃক্ষরা্জি আঁতশয় শোভ| পাইতেছিল॥ কেতকীবন পুর্ণভাবে বিকশিত 
ছিল এবং নবোদগত কুস্থমরাজি।বর।জিত কুরুবকসমুং গেই আশন্দকাননে পরম 
শোভ। পাইতেছিল। ৮৬-৮৮। [বিকাশশালী বিচাকলের ( বৃঞ্চ বিশেষের ) আমোদে 
এ আনন্দমকানন আমোদিত ছিল। তথায় অশোকপল্লৰ নকল অতিশয় বিলান- 
প্রাপ্ত হইতেছিল এবং নবপ্রন্ষটিত মঙ্লিকার পরিমললোভে সমাগত মধুকর- 
নিকরের মনোহর গুঞ্জনে তাহ পরম নখ প্রদান কারতেছিল। ৮৯। পুন্নাগ বৃক্ষ- 
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সমুহ বিকশিত হওয়াতে, তাহ।র গন্ধুপমুহে আনন্দকানন আমোদিত হুইতেছিল। 
'এবং অশ্ঠিন্প্ধ গাটল পুস্পের গন্ধে আনন্দকাননের চারিদকৃ পবিত্র গন্ধে পুর্ণ 
হইতে|ছল। ৯০। সেই আনন্দকাননস্থ কোন কোন ভূমি বিলম্বমান ভ্রমরমালার 
অবস্থানে, মাল।বিশিষ্টের ম্যায় শেভতিত ছিল। পেই আনন্দকাণন চঞ্চল চন্দন- 
শাখা্রে রমমান কো(িলকুলের কলধ্বনিতে বিরাজিত ছিল। ৯১। অতি বিশাল 
কলাগুরু বৃক্ষশাখায় বগিয়, প্রমন্ত উত্তম জাতীয় বিহঙগমগণ তথায় সুন্দর গান 
করিতেছিল। এবং নাগকেশরশাখাস্থিত শালভগ্রিক। (কৃত্রিম ক্রীড়াপুন্তলিক। ) 
ঘর! সেই আনন্দকানন শো(ভত ছিল। ৯২। সেই আনন্দকাননে স্থমেরুর ন্যায় 
উন্নত রুদ্রাক্ষবৃক্ষনিকণের ছায়।য় বপিয়!, কিনরগণ ক্রাড়। ক(রতোছল এবং অন্যান্য 
স্থানে বপিয়। কিন্নরমিথুনগণ মনোহর গান করিতোছল এবং কিংশুকশাখায় বসিয়া, 
শুকপক্ষা অতি মি স্বর বণ করিতেছিল। ৯৩। কদম্ববুক্ষের উপর ত্তৃঙগমিথুন 
মনে।হর গুঞ্জন করিতেছিল। স্থুবর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বলবর্ণ কণিকার-কুস্থুম-নিকরে 
আনন্দকানন বিরাজমান ছিল। ৯৪। তথায় অপ্তচ্ছদের আমোদে দিগন্তর 
আমোদিত হইতেছিল। কোথায়ও শ্রেণীবদ্ধ খঙ্ভুররাজ বিরাঞ্জমান ছিল এবং 
নারকেল তরুসমুহের' ছায়কালত নারঙগনিকরের রক্তত। পরম শোভ। পাইতে- 
ছিল। ৯৫। জদ্বীরবৃক্ষাণকর ফলবুক্ত ছল এবং মধুরপুষ্পাস্থত মধুকগমাল।য় 
আনন্দকানন শব্দয়মান হইচাছিণ। শ।ল্মশীবৃক্ষগণের অতি বিশাল ছায়াদ্বার! 
আনন্দকানন পরম [সনদ্ধ ছিল এবং পিচুমদ্দবৃক্ষনিকরে পরিপূর্ণ ছিল।৯৬। মধুর- 
গম্ধযুক্ত দমনবৃক্ষসমুহে আনপ্দ কানন আচ্ছন্ন ছল এবং পিপ্ীতকবন সকল তথায় 
বিরাঞ্জিত ছিল। সেই আনন্দক।ননে লৎলা-পলবের আন্দোণনকারী মন্দ মারুত 
ধারে ধীরে বহিতেছিল। ৯৭। শখরবধুগণের নৃত্যকালীণ গীতধ্বনির অনুকণকারা 
ঝবিলীগণের মনেহর ণিনাদদে সেই আনন্দকানন শব্দামমান হইতেছিল। এবং 
সেই স্থলে কোথায়ও ব| সরোবর পারসরপ্থিত ক্রীড়াকারী শুকরগণ বিলাদ 
করিতোছল। ৯৮। 

'সেইস্থলে হংলীর ক্গনালা স্থিত মৃণ।লখণ্ডের প্রতি আপক্ত হংসনিকর শো 
প/ইতেছিল। এবং শোকরছিত কোকমিথুনগণের ক্রীড়াকালীন অব্যক্ত মধুর- 
ধ্বনিতে আনন্দকানন ধ্বণিত হইতেছিল। ৯৯। আনন্দকাননের চারিদিকেই 
বুক়শাবকগণ [বিচরণ করিতেছিল। সারপ-ন্ত্রাগণের সহিত সারস পক্ষীগণ ইতস্ততঃ 
ক্রীড়া করিতেছিল। প্রমন্ত মন্তুরগণের মধুর কেকাখ্বণিতে পরিপুণ সেই বন, 
কপিঞ্জল নামক পক্ষিগণের দ্বার! ব্যাপ্ত ছিল।,১০৪ । 
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জীবঞ্তরীব নামক পক্ষীগণ সেই আনন্দকান্জনের মুর্তিমান্‌ প্রাণের ন্যায় ক্রীড়া 
করিতেছিল। কারগুবপক্ষীগণ তথায় মনোহর ধ্বনি করিতেছিল । দীর্থিকার 
শীতল বারিন্(ত মন্দ মারুতের সঞ্ধারে সেই কানন, অতিশয় হখদায়ক ভাব ধারণ 
করিয়াছিল। ১০১। বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত কহলার-কুম্থম নিকরের পরাগ 
সমুহে সেই বন পিঙ্গলাভ1 ধারণ করিতেছিল। বিকসিত শতদল সেই আনন্দকান- 
নের হাশ্তশোভিত মুখের ম্যায় শোত। পাইহেছিল। নীল ইন্দীবর তাহা নয়নের 
ম্যায় বিরাজমান ছিল। ১০২। উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ তমাল বুক্ষরাজি সেই আনন্দকাননে 
করবীর ন্যায় শোঁভ! পাইতেছিল। প্রস্ফ.টিত দাঁড়িম্বফল তাহার দক্তের ন্যাঁয় 
বিরাজমান ছিল। ভ্রমর শ্রেণীই তাহার জ্রস্থান।ভিষিক্ত ছিল। শুকগণের নাঁসাই 
তাঁহার নাসিকার ন্যায় শোভ। পাইঠ্েছিল। ১০৩। বিশাল গভীর কৃপদ্বয়ই 
তাহার শ্রবণেক্দ্রিয়ের ম্যায় শোভ! পাইতেছিল। দূর্বব! সমুহরূপ শ্মশ্রুরাজিতে 
আনন্দকানন পরম শোভ। পাইতেছিল | কমলগন্ধযুক্ত বায়ুই তাহার 
নিশ্বাসরূপে গ্রতীত হইতেছিল। বিশ্বফলই তাহার ওষ্ঠ ও অধরের সাম্য বহন 
করিতেছিল। ১০৪। শুভ্র পল্পপত্র নিবহই তথায় বসন শে।ভা সম্পাদন করিতেছিল। 
কর্ণিক৷র বৃক্ষরাজি তাহার ভূষণরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। কমনীয় শুক্তি নামক 
বৃক্ষ বিশেষ দ্বারা তাহার কগশোভ। প্রকাশিত হইতেছিল। শঙ্কর নামক বৃক্ষ 
সমুদয় তাহার ক্ন্ধশোভ। বহন করিতেছিল। ১০৫। চন্দনবুক্ষ সংসক্ত শরীর বৃহৎ 
সর্প শ্রেষ্ঠরূপ বাহুদণ্ডে সেই আনন্দকানন পরম শে।ভ1 পাইতেছিল। অশোক 
পল্পবসমুহ তাহার জঙ্গুলীর ন্যায় বিরাজমান ছিল। বিকশিত কেতকী পুষ্প সমুহুই 
তাহার নখশোভ! বহন করিতেছিল। ১০৬। বিলসমাঁন পিংহই তাহার বক্ষঃকান্তি 
বহন করিতেছিল। এবং গণ্ডশৈল তাহার উদ্রবগ প্রতীয়মান হইতেছিল। স্থন্দর 
জলভূমি তাহার নাতি শোত। ধারণ করিতেছিল। বৃহত্তরুরূপ জঙ্ঘাদ্বয়ে আনন্দ- 
কানন পরম শে।ত। পাইতেছিল। ১০৭। স্থলপ্রদেশ তাঁহার ললাট ও পল্মনিবহ 
চরণরূপে শোভ। পাইতেছিল। বিচরণশীল মাতঙ্গ রূপেই সেই আনন্দকানন ভ্রমণ 
সখ অনুভব করিতেছিল। বিলসমাণ কদলীবনের পত্ররাজি তাহার চীনাংশুকের 
স্তায় শোভা বহন করিতেছিল। ১০৮। চতুর্দিকে প্রস্ফটিত বহুবিধ কুম্ুম শ্রেণী 
তার মাল্যশোভ| বিতরণ করিতেছিল। সেই আনন্দকানন কণ্টকহীন বৃক্ষসমূহে 
আচ্ছন্ন ছিল এবং মহিষ ও অন্যান্ত শ্বাপদগণে পরিবেষ্িত ছিল। ১০৯। চন্তকান্ত- 
শিলাসমুহে কৃষ্ণবর্ণ মগসমুহ শয়ন করিয়া থাকাতে বোধ হইতেছিল যেন, কলঙ্ক- 
যুক্ত চন্দ্র তথায় নিষ্ভূতে বাদ করিতেছেন। তরুতলে বিকীর্ণ কুন্থমরাজির ঘারা এ 
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আনন্দকানন আকাশের নক্ষত্র স্কালার শোভা হরণ করিতেছিল। মহাদেব, 
দেবীকে এই প্রকার পরম রমণীয় ক্রুড়াবনভূমি দেখাইতে দেখ।ইতে তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । ১১০ । 

মহাদেব কহিলেন্‌ হে সর্নবন্দরি দেবি! তুমি সর্ববদ। যেরূপ আমার প্রিয়তমা; 
সেইরূপ এই আনন্দকাননও আমার অতি প্রিয়। ১১১। হেদেবি! এই শানন্দ- 
কাননে ম্বৃত প্রাণীগণের শরীর অম।র অনুগ্রহে অমৃতত্ব লাভ করিয়। থাকে। হে 
দেবি! সেই ম্বৃতজীবগণের আর সংসারে আসিতে হয় না। ১১২। এই বারাণ- 
দীতে যে জীবগণ দেহ ত্যাগ করে, আমার আজ্ঞ| প্রভাবে তাহাদের কর্ম বীজ সকল 
মহাশ্মশ।নে, জ্বলিত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়। যায়। ১১৩। হে গিরীন্দ্রজে! মহা- 
শ্মশানে যাহার! মহানিদ্র। প্রাপ্ত হয়) তাঁহারা আর কখনও গর্ভশধ্যায় নিদ্র। যায় ন]। 
১১৪। ব্রহ্গজ্ঞানময় প্রয়াগক্ষেত্রেও ব্রহ্মজ্ঞনের অভাবে প্রাণীগণ কদ।চ মুক্তি 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১১৫। 

আমি, কাশীক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ হইবা মাত্র জীবগণের মোক্ষজনক ব্রক্গাজ্ঞানের 
উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি, তাহারাও তৎক্ষণাৎ যুক্তি লাভ করিয়া থাকে। 
১১৬। কাশীমৃত জীবগণের প্রতি যাহার! নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করে, ত।হার৷ অনন্ত 
গপ লাভ করে। মার যাহার! স্তুতি করে, তাহার! পুণ্য লাভ করে এবং আমার 
কৃপায় পরে কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, দেহান্তে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১১৭। হে 
দেবি কলিকালে প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ চঞ্চল থাকে, স্থতরাং ব্রহ্গজ্ঞানের 
সম্ভাবন! কি? এই কারণে আমি কাশীতে অনুগ্রহপূর্ববক তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান 
প্রদান করিয়া থকি। ১১৮। যোগীগণও এশ্বধ্যমদে মোহিত হইয়া, যোগ হুইতে 

ংশ লাভ করত, পতিত হয় কিন্তু কাশীতে যাঁহাদের দেহপ।ত হয়, তাহার! পুনর্ববার 

আর সংসারে পতিত হয় না। ১১৯। এক জন্মে অনন্ত যোগেও মনুষ্য ব্রগজ্ঞান 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু কাশীতে শরীরত্যাগরূপ যোগে একমাত্র জন্মেই 
জীব ব্রঙ্গত্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১২০। 

' হে গিরিজে! আমার ক্লুপায় জীব ষে প্রকার অনায়াসে এই অবিমুক্ত মহা- 
ক্ষেত্র কাশীতে মুক্তিপদের অধিকারী হয়, সেই রূপ অন্য কোন ক্ষেত্রেই মুক্তি 
লাভের সম্ভাবন। নাই । ১২১। বনুজন্ম যোগাভ্যাস করিয়াঁও, যোগীগণ মুক্তি 
লাভ করিতে সমর্থ হন কি নহেন এবিষয়ে স্থিরত। নাই, কিন্তু এই কানীতে একজন্মে 
বিন। যোগে কেবল মাত্র দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই, মোক্ষ লাভ করিতে পারা 
বায়। ১২২। কলিকালে যোগ বা তপপ্যা কিছুই সিদ্ধ হয় না। যে মনুষ্য কলি- 
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কালে স্বীয় ন্যায়োপার্জিত ধন প্রদান করিতে পারে, সেই সিদ্ধি লাভ, 
করিতে পরে । ১২৩। ব্রত, তপস্যা, যন্ত্র, জপ, দেবপুজা! এ সকল কিছুই 
কলিকালে সিদ্ধ হয় না, একমাত্র দানই কপিকালে মুক্তির হেতু, 
কারণ দানের ফলে কাশী প্রাপ্ত হওয়! যায়। ১২৪। কলিকালে বিশ্বে- 
শ্বরই এক মাত্র দেব এবং বারাণসীই একমাত্র মোক্ষপুরী। কলিতে ভগীরথ- 
আনীত গঙ্গাই সর্বাপেক্ষা! পুণ্যসরিও এবং কলিতে সকল প্রকার ধর্মের মধ্যে দান 
ধর্মই শ্রে্ঠ। ১২৫। 'কাশীস্থিত উত্তবাহিনী গঙ্গ। এবং মদীয় বিশ্বেশ্বরাখ্য লিজ এই 
ছুইটীই একমাত্র মুক্তির কারণ। কলিকালে এক মাত্র দান ধর্শের প্রভাবে 
এই মুক্তিকারণ দুইটীকে লাভ করা যায়। ১২৬। পুণ্যবান অথবা! পাপী, 
আমার পবিত্র ক্ষেত্র সেবা! করিলে, ভুলা যুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়! থাকে । 
হে দেবেশি! এ বিষয়ে সংশয় করা কর্তব্য নহে। ১২৭। অবিষুক্তক্ষেত্রের 
ম।হাত্বোযে জন্ম।স্তরশতের শর্জিজিত পুণ্য ঝ পাপ, কাশীম্বৃত 'ব্যক্তিগণের উপর স্বীয় 
ক্ষমত। প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। ১২৮। হে দেবেশি! এই সকল কারণে মুমুক্ষু- 
ব্যক্তিগণ নান! প্রকার ব্যাধি ও উপসর্গ প্রস্ততি দ্বার! গীড়িত হইলেও, তাহাদের 
অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। ১২৯। ধীহার! ক্ষেত্রসংস্াসপূর্ববক 
এই কাশীতে বাম করিয়া থাকেন, তাহারা জীবন্মুক্ত, হে দেবি! আমি স্বয়ং 
তাহাদের সর্বপ্রকার বিদ্ব দূর করিয়! থাকি। ১৩০। হে দেবি কাশীবাসে 
আমার ষে প্রকার অনুরাগ আছে, ষোগীগণের হৃদাকাশে, কৈলাসে অথব! মন্দর- 
পর্ববতে বান করিতে আমার তাদৃশ অনুরাগ নাই। ১৩১। যাহারা কাশীতে বাস 
করে, তাহার! মদীয় গর্ডেই বাস করিয়া থাকে। আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই 
মুক্তি প্রদান করিয়! থাকি; কারণ মাম।র এইরূপ প্রতিজ্ঞ! আছে যে, মামার 
গর্ভে যাহারা বান করিবে, তাহাদের পুনরায় গর্ভযন্ত্রণ। ভোগ করিতে হইবে 
ন(১৩২। হে দেবি! প্রলয়কলে আমি কালস্বরূপ ধারণপৃর্ববক, তামসী 
প্রকৃতিকে সহায় করিরা, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বকে গ্রাস করিয়া থাকি, 
কিন্তু কাশীকে সর্ববপ্রকার যত্বে রক্ষ/ করিয়। থাকি। ১৩৩। হে দেবি! আমার 
ছুইটা অতিশয় আনন্নপাত্র বিষ্ভমান মাছে, হে তপোধনে ! গৌরি! তাহার মধ্যে 
তুমি এক এবং দ্বিতীয় আনন্দকানন কাশ] । ১৩৪। 

কাশী ব্যতিরেকে আমার স্থান নাই, কাশী ব্যতিরেকে আমার আনক্তি নাই, 
হে দেবি! কাশী ব্যতিরেকে নির্ববাণের সম্ভাবনাও নাই, ইহা! তোমায় সত্য সত্য 
বলিতেছি। ১৩৫। এই ব্রক্ষাগুগেলিকের মধ্যে কাশীতে বে প্রকারে অনায়াসে 
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মুজ্িলাভ হইতে পারে, এইরূপ বিন্ন। ষত্তে অন্থাত্র শষ্টা্র যোগসাধনেও মুক্তিলাভ 
করিতে পারা যায় ন1। ১৩৬। 

দেবীকে এই প্রকার বলিতে বলিতে মহাদেব, সেই বনমধ্যে তপস্তানিরত 
হবিকেশকে বিলোকন করিলেন। মহাদেব দেখিলেন যে, অশোক বৃক্ষের মুলদেশে 
তিনি তপস্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। ১৩৭। তাহার অস্থিসঞ্চয় শু স্ায়ুসমূহে 
কথঞ্ বদ্ধ রহিয়াছে । হরিকেশ স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলশরীর। বল্মীক কীটসমুহ 
তীহার শির! সকল হইতে রক্তসমূহ পন করিয়া, তাহ। রক্তহীন করিয়াছে । ১৩৮। 
তাহার অস্থিচয় মাংসহীন হইয়! নিশ্চল স্ফটিকোপলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। 
তাহা হইতে শখ, কুন্দ, ইন্দুঃ তুহিন ও মহাশতখ্খের শোৌভ| প্রতীতি হইতেছে। 
তাহার প্রাণবায়ু কেবল অবশিষ্ট আয়ুর বলেই পরিরক্ষিত হইতেছে। নিশ্বান 
প্রশ্বাসের দ্বারাই তাহার জীবনপত্ব! অবগত হওয়! যাইতেছে । নিমেষ ও উন্মেষের 
সঞ্চার ঘ্ার| তিনি জন্ত্রগণকে দোষারোপক করিয়াছেন ( মর্থাৎ ব্যাত্রা্দি জন্তগণ 
তীহাকে ব্যাধ বলিয়াই বোধ করিতেছে ) তাহার পিঙ্গলবর্ণ তারকাযুক্ত নেত্রদ্বয় 
হইতে নির্গত রশ্মিজালে দিজ্ুখ প্রদীপিত হইয়াছে । তীহার তপোগ্নিরূপ দবানল 
সংস্পর্শে নান কাননভূমি তাহার দৃষ্টিম্থধা-বর্ষণে সিক্ত হইয়া, নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে 
শৌভিত হইতেছে । ১৩৯-১৪২ | তাহাকে দেখিয়। বোধ হইতেছে যেন সাক্ষাৎ 
তপস্যা, নরাকৃতি ধারণ করত নিরাকাঙক্ষতাবে অতুল ভক্তিসহকারে তপস্যা! 
করিতেছেন, দলে দলে হরিণ-শিগুগণ তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, ভীষণাস্ 
পিংহগণ চতুদ্দিকে অবস্থিত হইয়া, তাহাকে রক্ষ/ করিতেছে। ১৪৩-১৭৪। তাহাকে 
তাদৃশ ভাবে তপস্তা করিতে দেখিয়। দেবী পার্বতী, মহেশ্বরকে বলিলেন যে, 
হে ঈশ | এ নিজভক্ত তপস্বিকে আপনি বর প্রদানে কৃতার্থ করুন। উহার চিত্ত 
আপনাতেই অর্পিত রহিয়াছে, উহার জীবন আপনারই অধীন। আপনার পরিচর্য। 
ভিন্ন উহার আর কোন কর্ম নাই, উহার দেহ কঠোর তগন্ঠায় শুক্ধ হইয়া 
গিয়াছে। এক্ষণে আপনি বর প্রদানপূর্ববক আপনার আশ্রিত এ যক্ষের উপর 
কৃপা! প্রদর্শন করুন । ১৪৫-১৪৬। অনন্তর মহেশ্বর পার্ন্বতীর সহিত নন্দীর হস্ত 
অবলম্বন করত, বৃষ হইতে অবরোহণ করিয়া, দয়ার্ছঘ হৃদয়ে সমাধিতে সঙ্কোচিত- 
নেত্রপত্র সেই বক্ষকে স্পর্শ করিলেন। তীহার স্পর্শে সেই যক্ষ নেত্র উদ্মীলন 
করত, সম্মুখে সত্তর সূর্য্যের গ্ায় তেজঃসম্পন্ন ব্রিপোচনকে দর্শন করত, আনন্দে 
কুল হইয়! গদ্গদন্যরে বলিতে লাগিলেন । ১৪৭-১৪৮। হেঈশ] হেশস্কো! 
হে গ্রিরিজেশ| হে শঙ্কর] হে ত্রিশুলপাণে | আপনি জয়যুক্ত হউন। হে শশি- 
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শেখর! হে কৃপালো! আপনার পাণিপ্কজম্পর্শে আমার দেহলতা৷ অস্বতময়, 
হইয়াছে । ১৪৯। মহেশ্বর, যক্ষের এইরূপ কোমল বাণী শ্রবণ করিয়া, সেই 
তপোনিধি ধীর স্বীয় ভক্তকে আনন্দে বরসমুহ প্রদান করিতে লাগিলেন। (মহেশ্বর 

কহিলেন) হে ষক্ষ! আমার অত্যন্ত প্রয় এই ক্ষেত্রের তুমি দণ্ডতধর হও এবং 
অস্ভাবধি তুমি এই কা শীস্থ দুষটগণের শাসক ও শিষ্টগণের পালক হইয়! স্থিরভাবে 
অবস্থান কর। ১৫০-১৫১। তুমি আজ হইতে প্দগুপাঁণি” নামে প্রসিদ্ধ হইয়া, 
আমার মাজ্জায় উৎ্কট গণসমুহকে শাসন কর, আর সম্ভ্রম ও উদ্ভ্রম নামে এই 
গণদ্বয় সর্ববদা তোমার অনুগামী হইয়। থাকিবে। তুমি কাশীবানী জনগণের গলে 

সবনীলরেখা, হস্তে সর্পবলয়, ভালে লোচন, পরিধ।নে কৃত্তিব/স, বামাঙে বামনয়ন, 
মস্তকে পিল-বর্ণ জটা, সর্ববান্গে বিভৃতি, কপালে চন্দ্রকলা এবং বাহনার্থ বৃষ 

প্রদান করত, অস্তিমক।লীন বেশ নিম্মাণ করিয়! দিবে । ১৫২-১৫৪। কাশীবাসী 
জনগণের তুমি অন্নদাতাঃ প্রাণদাত1 এবং হুমিই জ্ঞানদ।ত। হইবে এবং তুমিই আমার 

মুখনিঃল্ত স্ন্দর উপদেশ বলে, তাহাদের মোক্ষদাত। হইয়া, তাহার্দিগের সদগতি 

বিধান করিবে। তুমি পাপীগণকে বিস্সমুহের দ্বার। পীড়ন করত, তাহাদের ভ্রান্তি 

উৎপাদন করাইয়া, তাহাদিগকে ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়! দিবে এবং দুরশ্থিত 
ভক্তগণকে ক্ষণমধ্যে কাশীতে শানয়ন করত, তাহাদিগকে মুক্ত করাইবে। ১৫৫- 
১৫৬। হে যক্ষরাট ! তোমার অধীন এই ক্ষেত্রমধ্যে, তোমার আরাধন। না 

করিয়! কেহই যুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব যে ব্যক্তি আমার 

তক্ত হইবে, সে অগ্রে তোমার পৃজ। করিয়া» পরে আমার পুজা! করিবে । আমার 

এই পুরীমধ্যে তুমিই অধাক্ষরূপে বাসের আজ্ঞ| প্রদান করিবে এবং তুমিই 
দণ্ডনায়ক হইয়া, কাশীর শক্র ছুষ্টাআ্মাগণের দণ্ড বিধান ক আনন্দিত-চিত্তে 
সর্ববদ| কাশীপুরীকে রক্গ। কর। ১৫৭-১৫৮। হে পৃর্ণ-ভদ্র-মুত | হে দগুনায়ক | 
হেত্র্যক্ষ | হেবক্ষ! হে হরিকেশ।| হে পিল! হে কাশীবাসি.জনগণের অন্ন 
জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ | তুমি গণশ্রেষ্ঠ হও । জামার ভক্ত হইয়াও যে জন তোমাকে 
ভক্তি না করিবে, সে কাশীতে বাস করিতে পারিবে না; অতএব হে দগুপাণে | 
গণসমূহ দেবগণ ও মানব সমুহের মধ্যে তুমিই প্রথম পৃজনীয় হও। যে পুণ্যাত্মা, 
জ্ঞানোদতীর্থে নন করিয়া তোমার মারাধন| করিবে, সেই বাক্তি আমার অতুল 
অনুগ্রহবলে কৃতক্লত্যত| লাভ করিবে। হে দগুপাণে ! তুমি দুষউগণের দগ্ুডবিধান 
এবং ভক্তগণকে অভয় প্রদান করত, আমার সম্মুখে এই দক্ষিণর্দিকে অবস্থান 
কর। ১৫৯-১৬২। 





২৫২ কাশীথণ্ড। [ দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 


ক্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্র! মহেশ্বর, দণগ্ুপাণিকে এই সমস্ত বর প্রদান করত, 
বুষে আরোহণ করিয়া! আনন্নকাঁননে প্রাবেশ করিলেন। হে কুস্তোস্তব ! তদবধি 
বক্ষরাট দগুনায়ক, মহাদেবের আদেশে ক্রমে সম্যক্রূপে বারাণসীপুরীর শাসন 
করিতেছেন । ১৬৩-১৬৪ | আমি কাশীতে বাঁসকালীন সেই দগুপাণির মর্যাদা 
রক্ষা করি নাই, এই জন্তা তাহারই কোপে এস্বানে আসিয়া বাদ করিতেছি । ১৬৫। 
হে মুনে! তুমি এতাদৃশ বশী হইয়।ও যে, কাশীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়! আাদিয়াছ, 
ইহার কারণ, নেই দণুপাণিরই প্রতিকূলতা হইবে, ইহাই শামি আশঙ্কা করিতেছি। 
হেদ্বিজ ! হরিকেশ ষ্দি কাহারও কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখেন, তাহ! হইলে, 
তাহার জর কাশীতে অবস্থানই বা কোথায় ? এবং স্থখই বা কোথায় ? কাশীতে দণ্ড- 
পাণির জারাধন! ন| করিয়] কোন্‌ ব্যক্তি স্ুখলাভ করিতে পারে? আমি কাশীতে প্রবেশ 
করিব এই অভিলাষে দুরে অবস্থান করিয়াও, সেই দগ্পাঁণিকে ভজনা করিতেছি। 
১৬৬-১৬৮। “হে রত্বভদ্রাঙ্গজোড়ুত পর্ণভদ্রন্থুত | হে উত্তম হে ষক্ষ আমার মোক্ষ 
প্রাপ্তির জন্য নির্বিরিঘ্বে কাশীবাস বিধান করুন। হে মহামতে দগ্ডপাণে | ধন্য সেই যক্ষ 
পূর্ণতদ্র এবং ধন্য! সেই যক্ষিণী কাঞ্চনকুণ্ডলা; ধাহাদের সম্থান হইয়! আপনি 
সমুদ্ূত হইয়াছেন । হে বক্ষপত্ে ! আপন জয়যুক্ত হউন, হে ধীর পিঙ্গললোচন | 
আপনি জয়যুস্ত হউন, হে পিঙ্গজট।ভার ! মাপনি জয়যুস্ত হউন, হে দগুমহায়ুধ ! 
আপনি জয়যুক্ত হউন হে অনিমুক্ত-মহাক্ষেত্র-সূত্রধার! হে উগ্রতাপস! হে দণ্ডনায়ক ! 
হে ভীমান্য | হে বিশ্বেশ্বরপ্রিয়! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে সৌম্য-জনের সৌম্য- 
বদন ! হে ভীষণ-জনের তয়ানক ! হে ক্ষেত্রপাপিগণের কাল! হে মহাকাল-মহা- 
প্রিয়! যে প্রাণদ! হে ষক্ষেন্দ্র! হে কাশীবাপিগনগণের অন্ন ও মুক্তিপ্রদ | হে 
মহারতুরশ্মিচয়চর্চিতবিগ্রহ ! হে অভক্তগণের মহামন্ত্রন্তিজনক ! হে অভক্তগণের 
মহোস্ডাস্তিপ্রদায়ক ! হে ভক্তগণের সম্ত্রান্তি ও উত্তান্তির নাশক ! হে প্রান্ত 
নেপথ্যচতুর! হে জ্ঞাননিধিপ্রদ ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে গৌরীপদাজ।লে ! 
হে মোক্ষেক্ষণবিচক্ষণ ! আপনি জয়যুক্ত হউন”। ১৬৯-১৭৬। ( ক্ষন্দ কহিলেন) 
হে মৈত্রাবরুণে ! আমি প্রত্যহ ভ্রিকালীন, বারাণলী:প্রাপ্তির কারণ এই পবিত্র 
বক্ষরাজাষ্টক-স্তোত্র পাঠ করিয়। থাকি। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি শ্রদ্ধ। সহকারে এই দণ্ড- 
পাণ্যষটক পাঠ করিলে কখন বিদ্বের ঘার! আক্রান্ত হয় না এবং কাশীবাসের কললাভ 
গকরিতে পারে। ১৭৭-১৭৮। যেব্যক্তি দণ্ডপাণির প্রাহূর্ভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করে 
এবং এই দগুপাণাষক-স্তোত্র পাঠ করে, লে অগ্থুত্র ম্বৃত হইলেও) জল্মাস্তরে 
কাশী লাভ করিয়া থাকে । ১৭৯ । দগুপাণির সমুস্তব নামক: এই. পবিত্র 
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কামে রতনের 
অধ্যায় পাঠ করিলে ব| পাঠ করাইলে; কখন বিদ্বের দ্বার! অভিভূত হইতে হয় 
না। ১৮৩ | 


ব্রয়জ্সিংশ অধ্যায়। 
লি তিন 
জ্ঞানবাগী বণন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে ক্বন্দ! এক্ষণে জ্ঞানোদতীর্থের ( জ্ঞানবাপীর ) মাহাত্ম্য 
বর্ন করুন, করণ দেবগণও নেই চ্ঞানবাপীর বন্তুতর প্রশংসা করিয়। 
থাকেন। ১। | 

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ৰ ঘঠোন্তৰ | যাহা শ্রবণ করিলে গাপ বিলীন হয়, 
আমি জ্ঞানবাপীর সেই উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ২। হে মুনে! 
পুরাকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন মেঘণমুহ জল বর্ষণ করিত না, 
নদী সকল প্রবর্তিত হয় নাই, স্নান বা পান প্রভৃতি কন্ধে জলের অভিলাষ ছিল না 
বখন ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রেই জল দেখ! যাইত এবং যখন পৃথিবীর কোন কোন 
স্থানে মনুষ্য সঞ্চার আরস্ত হইয়।ছে। সেই সময় পুর্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিত 
দিকের অধিপতি রুদ্রগণের অন্যতম ঈশান, স্বেচ্ছাধীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
করিতে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে কাশী নিব্বাণ-লঙ্গমীর ক্ষেত্ররূপ 
ও পরমাণন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্বব প্রকার বীজ সমুহের পক্ষে উবরভূমি। যে 
কাশী মহামোহে মৃপ্ত জীবগণের প্রতিরে।ধক, যাহা সংন।র সাগরে মাবর্তে নিপতিত 
জন্ত্রগণের তরন্তক-€ বেল!) স্বরূপ, যাহ! সংসারে বারম্বার গমনাগমনে পরিশ্রান্ত 
জীবগণের বিশ্রামমণ্ডপ, যাহা অনেক জন্মনঞ্চিত কর্সূত্রছেদনের ক্ষুর স্বরূপ, 
যাহ। লচ্চিদানন্দের নিলয় ও পররব্রহ্মরসায়ন এবং নুখসমুহের জনক ও মোক্ষপ্রদ | 
জটিল ঈশান, হস্তস্থিত ত্রিশুলের বিমল রশ্মিজালে ব্যাপ্ত হইয়া, সেই কাশীক্ষেত্রে 
প্রবেশ করত মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন। দেই শিবলিগ চতুর্দিকে জ্যোতির্ময়ী মালা- 
সমুহের দ্বার! বেগ্তিত। দেব খাবি, গণ, সিদ্ধ ও যোগিগণ নিরন্তর তাহার পুজ। 
করিতেছেন, গন্ধরবগণ তাহার নাম গান করিতেছেন, চারণগণ তাহার স্ততি করিতে. 
ছেন, অপ্লয়াগণ নৃত্ঠের দ্বারা তাহার বহুততর সেবা করিডেছেন, লাগকগ্তাগণ যপি- 
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ময় প্রদীপ সমুহের দ্বার! তাহার নীরাজন। ( আরতি ) করিতেছেন | বিছ্ভাধরী ও 
কিন্নরীগণ ত্রিকালীন তাহার বেশভূষ! নির্মাণ করিয়! দিতেছেন এবং দেবকম্ঠাগণ 
. চামররাজির দ্বারা তীহাকে ব্যজন করিতেছেন । ৩-১৫। সেই লিঙ্গ দর্শন করিয়। 
ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, অ।মি ঘটপুর্ণ শীতল জলের দ্বারা এই মহালিঙ্গকে স্নান 
করাইব। তখন তিনি ত্রিণুলের ছার! সেই মহালিজের দক্ষিণদিক্স্থ ভূমি প্রচধ- 
বেগে খন্ন করত, এক কুণ্ড নিম্মাণ করিলেন। হেমুনে! তখন সেই কুণ্ড 
হইতে, পৃথিবীর পরিমাঁণ হইতে দশগুণ অধিক জল নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই 
জলে এই বন্থধ। আবৃত হইয়। পড়িল | ১৬১৮। তখন রুদ্রমুর্তি ঈশান, শীতল, 
জাড/রহিত এবং পাপধবংসকাপী ও অন্য দেহধারী কর্তৃক অস্পৃষ্ট, সাধুগণের মনের 
য় স্বচ্ছ, আকাশমার্গের ন্যায় নিশ্মল, জ্যোত্সবার ন্যায় সমুজ্ল, শত্তনামের ন্যায় 
পাবন, পীষুষ তুল্য হস্বাছু, গ।ভীর গলদেশের গ্তায় ন্থুখস্পর্শ, নিষ্পাপ ব্যক্তির 
বুদ্ধির শ্ায় গম্ভীর, পাপিগণের স্থখের ন্যায় তরল, পল্স স্ুগন্ধি ও পাটলপুষ্পগন্ধি, 
দর্শকসমুহের নয়ন ও মনোহারা, অজ্ঞান তাপসন্তপ্ত প্রণিগণের প্রাণের এক মাত্র 
রক্ষণকারী, পঞ্চাস্থৃতের দ্বার স্বানাপেক্ষ। অধিক ফলপ্রদ, শ্রদ্ধাপূর্ববক স্পর্শকারী 
ব্যক্তিগণের হৃদয়ে লিঙগত্রিতয়ের জনক, অজ্ঞনবিনাশী, জ্ঞ।নপ্রদ, উমার স্পর্শ- 
জনিত সুখ হইতেও বিশ্বেখ্বরের অধিকতর ম্পর্শন্বখকারী এবং মহাঁমহ! অবভৃথ স্নান 
হইতেও অধিক শুদ্ধিবিধায়ক--সেই জলের দ্বার! সহত্রধার-কলস পরিপুর্ণ করত, 
হৃষ্ট(চত্তে সহত্রবার সেই মহালিগকে সন করাইলেন। ১৯-২৬। অনন্তর বিশ্ব- 
লোচন বিশ্বত্। ভগবান্‌ বিশেশ, প্রসন্ন হইয়! সেই রুদ্র রূপী ঈশানকে বলিতে 
ল|।গলেন যে, হে হুব্রত ঈশান ! তোমার এই কণ্মের ।র। আমি প্রসন্ন হুইয়াছি। 
তুম যে কাধ্য করিয়াছ, ইহ। অতি মহৎ ও আমার অঙিশয় শ্রীতিকর, এবং অদ্ভা- 
বধি এই কাঁধ্য আর কেহই করে নাই, গতএব হে জটিল! হে ঈশান! হে তপো- 
ধন! হে মহোগ্মপরায়ণ | তুমি বর প্রার্থন। কর, অন্ত তোমাকে আমার কিছুই 
অদেয় নাই। ২৭-২৯। 

ঈশান কহিলেন, হে দেবেশ। যর্দি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন 
এৰং আমিও যদি বরদ।নের যোগ্য পাত্র হই, তাহ! হইলে, হে শঙ্কর ! এই অনুপম 
তীর্থ আপনার নামেই বিখ্যাত হউক । ৩*। 
সবিশ্েশ্বর কহিলেন, ব্রিলোকীমধ্য বাবতীয় তীর্থ আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে 
ইহাই পরম শিবতীর্থ হইবে। বাহার! শিবশব্দের অর্থ চিন্ত। করেন, তাহার। শিব- 
শবের অর্থ “জ্ঞান” বলিয়। থকেন, সেই আনই আমর মহিমা এই স্থানে 
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টিটি 8 লিক নিও রি 
জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এই জন্য এই তীর্থ “জ্ঞানোদ” নামে ত্রিলে!কে বিখাত 
হইবে। ইহা! স্পর্শ করিলেই লমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়৷ যায়। জ্ঞানোদ-তাঁথ 
স্পর্শ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। স্পর্শ এবং আচমন করিলে অশ্বমেধ ও 
রাজসুয়ষন্জের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩১-৩৪। ফল্গুতীর্থে মানব মান করত, 
পিতৃলোকের তর্পণ করিয়। ষে ফল গ্রাপ্ত হইয়! থাকে, এই জ্ঞানোদ-তীর্থে শ্রাদ্ধ 
করিলেও দেই ফল লাভ করে। গুরুবার পুষ্য| নক্ষত্রযুক্ত সিতাষ্টমী তিথিতে যদ্দি 
ব্যতীপাত-যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে; তাহাতে গয়! হইতে 
কোটিগুণ অধিক ফল হয় । ৩৫-৩৬। পুক্ষর তীর্ঘে পিতৃগণের অর্পণ করিয়1 যে 
পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্ঘে তিলের দ্বার! তর্পণ করিলে, তাহা হইতে কৌটি- 
গুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। সূর্য্যগ্রহণকালীন কুরুক্ষেত্রে রামহ্ুদে 
পিগুদান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, জ্ঞানোদ-তার্থে প্রত্যহ সেই ফল লাভ 
হইয়! থাকে । যাহাদের পুত্রগণ এই জ্ঞাণ্তীর্থে পিগুপ্রদান করেঃ তাহার! গ্রলয়- 
কাল পধ্যন্ত শিবলোকে বাঁস করিয়! থাকে । মানব অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে 
উপবাস করিয়। প্রাতঃকালে এই তীর্থে স্নান ও এই জল পান করিলে, সে ব্যক্তির 
অন্তর শিবময় হয় ৷ ৩৭-৪০। যে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস করিয়া, ইহার তিন 
গণ্ষ মাত্র জল পান করে, নিঃসংশয় তাহ।র হৃদয়ে তিনটা শিবলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। 
[বশেষতঃ সোমবারে যে ব্যক্তি এই ঈশানভীর্৫থে সান ও পিতৃ, খষি ও দেবগণের 
তর্পণ এবং যথাশক্তি দান করত, বনুতর উপহারের দ্বারা বিশ্বনাথের পুজ। করে, 
সেই মানব কৃতকৃত্য হইয়। থাকে । ৪১-৪৩। সন্ধ্যার উপাসনাকাল অতিক্রম 
করিলে যে পাঁপ হয়, এই জ্ঞানোদতীর্থে সন্ধ্যোপাসন! করিয়। ব্রাহ্মণ, তশুক্ষণা 
সেই পাপ হইতে মুক্তিলাত করত জ্ঞানবান্‌ হইয়! থাকে। ইহার নাম খিবতীথ, 
ইহাই শুভজ্ঞানভীর্ঘ, ইহারই নাম তারকতীর্থ এবং ইহাই নিশ্চয় মোক্ষতীর্থ। 
এই তীর্থম্মরণ করিলেও পাপসমুহ নষ্ট হইয়! থাকে। ইহার দর্শন, স্পর্শন, 
ইহাতে সান এবং ইহার জল পাঁন করিলে চতূর্ববর্গ কল প্রাপ্ত হওয়! যায় । ৪৪-৪৬। 
এই শিবতীর্থের জল দর্শন করিবামাত্রই ডাকিনী, শাকিনী, ভূত, প্রেত, বেতাল, 
রাক্ষস, গ্রহ, কুম্মাগু ঝোটিঞ্গ, ( প্রেতবিশেষ ) কা'লকর্ণী, শিশুগ্রহ, স্বর, অপম্মার, 
বিস্ফোট প্রভৃতি সমুদয়ই শান্ত হইয়। থাকে । ৪৭-৪৮। যে স্বধী ব্যক্তি ভ্ঞানোদ- 
তীর্থের জলের দ্বারা শিবলিঙগকে স্নান করায়, সর্ববতীর্থের জলের দ্বারা স্নান 
করাইলে যে ফল লাভ হয়, তাহারও নেই ফল লাভ হইয়া! থাকে। জ্ঞানম্বরূপ 
জামিট এন্ানে ভ্রবমু্ত্ি হইয়া॥ জীবগণের জড়ত! বিনাশ এবং জ্ঞানোপদেশ 
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করিতেছি । ৪৯-৫০। ভগবান্‌ বিশ্রেশ্বর এই সমস্ত বর প্রদান করত, সেই তীর্থ- 
মধ্যে অন্তহিত হইলেন এবং সেই ভ্রিশুলধারী ঈশানও আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ 
করিলেন। অনন্তর সেই জটিল ঈশান, সেই তীর্থের জল পান করিয়া, পরম 
জ্তানল!ভ করত স্তবধী হইলেন। ৫১-৫২। 

বন্দ কহিলেন, হে কলশোন্তব | এই জ্ঞানবাপীতে পূর্বে একটী অপুর্বব ঘটন! 
হইয়াছিল, তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রাবণ কর। ৫৩। পুরাঁকালে কাশীক্ষেত্রে 
হরস্বামী নামে বিখ্যাত কোন ব্রাঙ্ষণ বান করিতেন। তীহার পৃথিবীতে অতুলনীয় 
রূপসম্পন্ন এক কন্যা! জন্মিয়াছিল। ভূলে মেই কন্যাসদৃশ শীলসম্পন্ন” আর 
কোন কামিনী ছিল না । সেই ব্রাঙ্মণতনয়। কলাসমুহে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। 
তাহার কণ্স্বরে কোকিল স্বরও পরাভূত হইত। মনুষ্য, দেবতা, কিন্নর, বিদ্ভাধর, 
নাগ, গন্ধবর্ব বা অন্থুর গণের মধ্যেও তাহার সদৃশ কোন কন্া ছিল ন|। ৫৪-৫৬। 
সেই কন্া, সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার ও সমস্ত লক্ষণের আকর ছিলেন। অন্ধকার 
যেন সুধ্ের ভয়ে তাহার কেশমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। চন্দ্র ষেন 
অমাবস্যার ভয়ে সেই কন্যার মুখমগ্ডলের শরণ লইয়াছিলেন, তিনি সূর্য্যভয়ে ভীত 
হইয়৷ দিবসেও সেই নাশ্রয় পরিত্যাগ করিতেন না। গগুপত্ররূপ লতার মভ্যস্তরে 
সেই কন্যার ভ্রত্বয়, ভ্রমরগাজির ন্যায় উদ্ধ ও অধোগামিনী গতিবিশেষের অভ্যাস- 
ভাজন ছিল। তাহার সুন্দর নয়ন সমীপে বিচরণশ্মীল খঞ্জনদ্বয় সর্বদাই নিজ 
ইচ্ছায় শারদীয় শ্রীতি লাভ করিত। সেই স্থুদন্তীর দস্তপংক্তিরূপ পত্রনিকরে 
কামদেব যাতৃশী কাঞ্চনী রেখা নিন্দা করিয়াছিলেন, চন্দরেও তাদৃশ রেখা 
কোথায় ? প্রবালের সুন্দর ছায়াকে জয় করিতে সমর্থ তাহার শুভ ওষ্ঠথয় 
দেখিয়া বোধ হইত যেন, মদন-মহীপতির হর্্যস্থিত যাবতীয় রত্বরাজিই এই 
ওষ্টদ্বয়ের মধ্য নিহিত রহিয়াছে । ৫৭-৬২। সেই কম্যার কণদেশে রেখাত্রয়চ্ছলে 
কন্দর্প যেন শপথ করিয়! বলিতেছে যে, স্বর্গে, মর্তে ৰা পাতালে কুজাপিও 
স্সীগণের এতাদৃশ সুন্দর রেখ৷ নাই। তীহার স্তনদ্বয় দেখিয়া! বোধ হইত যেন, 
কন্দর্পরাজের অমুল্য রত্বসমুহে পরিপূর্ণ কোষযুক্ত বন্্রগৃহয় (তাবু) শোভা 
পাইতেছে। ৬৩-৬৪। দেই নতভ্রর দেহস্থ অদৃশ্য কামস্থানের পরিচয়ের জন্থ, 
বিধাত। যেন রোমাবলীরূপ যি রক্ষা! করিয়।ছিলেন। তাঁহার নাভিগুহ৷ প্রাপ্ত 
হইয়! যেন কন্দর্প অন্নত্থ লাভ করিয়াছে এবং পুনরায় সেই অঙসমূহ প্রাপ্ত 
হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছে। ৬৫-৬৬। গুরুরূপ তাহার নিতন্থের 
দ্বার মগ্মথবিধয়ক দীক্ষার নিমিত্ত কোন্‌ কোন্‌ যুবাপুরুষ স্বস্য নেঙের জাধীন্ক 
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প্রাপ্ত না হইয়াছিল ? সেই কন্ার স্ৃবৃত্ত উরুস্তস্তের দ্বারা কোন্‌ মুনির নির্মল 
মনও স্তত্তিত ন| হইত ? হে মুনে | সেই মৃগলোচনার পাঁদান্ুষ্ঠ-নখের জ্যেতির 
প্রভায় কাহার বিবেকজনিত প্রভাও বিনষ্ট না হইত ? ৬৭-৬৯। সেই কন্া 
প্রতিদিন জ্ঞানবাপীতে স্নান করত, অনন্যচিত্তে শিবমন্দিরে সম্মার্জন প্রভৃতি কর্ম 
করিতেন। কাশীতে যুবাগণের মনোমৃগ, বালুকাদি প্রদেশে প্রতিবিন্বিত সেই 
কন্তার পদরেখারূপ তৃণাঙ্কুর পরিত্যাগ করত, অন্য কোন স্থানে বিচরণ ।করিত 
না। ৭০-৭১। যুবকগণের নেত্রসমূহরূপ অলিমালা, সেই কন্যার বদন-কমল 
পরিত্যাগ করিয়া) স্্গন্ধ পুষ্পযুক্ত অন্য কোন লতারাজি সেবন করিত না। ৭২। 
মেই কন্া) সুলে(চনা হইয়াও কখন কাহারও বদন নিরীক্ষণ করিতেন না এবং 
সেই বালা স্ুশ্রঝ। হইয়।ও, কখন কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতেন না। শীলসম্পন। 
সবশীলানান্সী সেই কন্তা, তীহার বিরহে আতুর রূপবান্‌ পুরুষগণকর্তৃক গ্রাধিত 
হইয়ও, তাহাদের সহিত বিবাহবন্ধনে অভিলাষিণী হন নাই। অনেক যুবক 
তাহার পিতাকে বছতর ধন প্রদান করত, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত প্রার্থন! 
করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পিঠ! কোন প্রকারেই তীহাকে তাহাদের হস্তে প্রদান 
করিতে পারেন নাই ; তাহার কারণ, সেই হৃশীলা প্রত্যহ জ্ঞানোদতীর্ঘের সেঝ- 
নিবন্ধন অন্তরে এবং বাহিরে সমস্ত জগতই শিবময় দর্শন করিতেন । ৭৩-৭৬। 
কোন সময়ে রাত্রিতে সেই স্থশীনা! গৃহা্গনে শয়ন করিয়। আাঁছেন এমত সময়ে, 
কোন বিস্তাধর তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে হরণ করত আকাশ- 
মার্গ অবলম্বনে মলয়পর্ববতে লইয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে তথায় বিদ্যুন্মালী নামে 
এক ভয়ঙ্কর রাক্ষদ উপস্থিত হইল । এ রাক্ষসের কুগুল কপালের দ্বার রচিত, 
তাহার সমস্ত শরীর বল1 ও রুধিরে পরিলিপ্ত, বদন শ্মশ্ল, লোচনদ্বয় পিঙ্গলবণ, 
(সেই রাক্ষন আসপিয়। বলল )। ৭৭-৭৯। 

রাক্ষদ কহিল, রে বিদ্তাধরকুমার | মস্ত তুমি অমার সম্মুখে পড়িয়াছ, আজ 
আমি এই কন্যার সহিত তোমাকে ষণালয়ে প্রেরণ করিতেছি । ৮০। 

রাক্ষসের এবস্ভূঁত বাক্য শ্রুবণে সুশীলাঃ ব্যান্্াত্রাত। 'হরিণীর ন্যায় অতিশয় 
ভীত। হইয়া, কদলীদলের ন্যায় বারম্বার কাপিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষম 
ব্রিশূলের দ্বারা সেই বিদ্ভাধরকে মাঘাত করিল। তখন মধুরাকৃতি ও মহাবল 
সেই বিগ্াধরকুমার, সেই ভীষণ ত্রিশুলাঘাতে বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া, সেই 
রাক্ষণকে বজ্রসদৃশ মুস্তির দ্বারা আঘাত করিলেন। নরমাংস ও বসাসমুহে উন্মত্ত 
সেই রাক্ষস, তাহার মুষ্টিপ্রারে চূর্ণদেহ হইয়া বজ্্াহত মহীধরের ম্যায় ভূমিতে 

৩৩ 
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নিপতিত হইয়! মৃত্যুলাত করিল এবং পেই বিছ্যাধরতনয়ও ব্রিশূলের আঘাতে 
বিকল হইয়া, ঘৃণিতলোচনে গদ্গদশ্বরে “হে পরিয়ে! আমি বৃথা তোমাকে হরণ 
করিয়। আনিলাম, হে স্থুশ ৮ এই অর্দোক্ত কথ! বলিতে বলিতেই স্থুশীল!কে স্মরণ 
করত, তাহার সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ৮১-৮৭। ন্ুশীলাও কখন কোন 
পুরুষের স্পর্শজনিত স্বখ লাত করেন নাই, এই প্রথমমাত্র তিনি বিদ্ভাধরতনয়ের 
স্পপর্শ-স্ুখ বোধ করিয়াছেন, স্ৃতরাং তীাহাকেই পতিবোধে, তাহার মৃত্যুতে 
আপনার জীবনও অগ্নিসাৎ করিলেন। জ্জানবাপীর জলপাননিবন্ধন স্ুশীলার 
দেহমধ্যে তিনটা শিবলিম্ অবস্থান করিতেন, স্থতরাং ত্রাহার নিকটে ম্বৃতানিবন্ধন 
সেই রাক্ষস, দিব্যশরীর লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। রণে পরিশ্যক্তজীবন 
মেই বি্ভাধরতনয়ও, অন্তিম কালে প্রিয়াকে ম্মরণ করত, মলয়কেতুর ওরসে পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিলেন। ৮৮-৯০। স্থশীলাও সেই বিষ্ভাধরতনয়ের বিরহে তীাহাকেই 
চিন্ত। করত, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, স্ৃতরাং তিনিও কর্ণাটদেশে জন্মগ্রহণ 
করিলেন। কালক্রমে মলয়কেতুর অনঙ্গের হ্যায় রূপবান্‌ সেই পুত্র মাল্যকেতু, 
কলাঁবতী নানী সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ৯১-৯২। সেই কলাবতী 
জম্মাস্তরের সংস্কারবলে শিবলিঙ্গের অর্চনায় রত থাকিয়া, চন্দন প্রভৃতি পরিত্যাগ 
করত, বহুমানপূর্ববক ভল্পরধারণেই শ্রীতিবোধ করিতেন এবং ম্বভাবহৃন্দরী সেই 
রমণী মুক্তা, বৈছুর্ধ্য, মাণিক্য ও পুষ্পরাগ প্রভৃতি ধারণ করা অপেক্ষা রুদ্রাক্ষ- 
ধারণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিতেন। ৯৩-৯৪। পতিব্রতা কলাবতী, মাল্যকেতৃকে 
পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়। তীহার সহবাসে নানাবিধ উৎকৃষ্ট বিষয়ভোগসহকারে 
তিনটী অপত্য লাভ করিয়াছিলেন । একদা! উত্তরদেশস্থ একজন চিত্রকর, নরেশ্বর 
মাল্যকেতুর নিকট আগমন করত, তাহাকে একখানি বিচিত্র চিত্রপট প্রদান 
করিল। রাজ! মাল্যকেতৃ, সেই চিত্রপটখানি স্বীয় মহিষী কলাবতীকে ঘমর্পণ 
করিলেন! কলাবতী সেই রমণীয় চিত্রপট দর্শনে অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন 
এবং বারহ্থার চিত্রার্পিত স্বীয় প্রাণদেবত৷ বিশ্বনাথকে দর্শন করিতে করিতে সমাধিস্থ 
যোগিনীর সায় আপনাকেও বিশ্ৃত হইলেন। অনন্তর ক্ষণমধ্যে নেত্র উন্মীলন 
করত, চিত্রপট দর্শন করিতে করিতে তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা আপনাকেই 
বুঝাইতে লাগিলেন যে, এই সম্মখে লোলার্কের নিকট স্থরম্য অনিসঙগম দেখা 
যাইতেছে, আদিকেশবের পদতলে এই সরিতশ্রেষ্ঠঠ বরণা দেখা যাইতেছে । ৯৫- 
১০০। ন্বর্গেতেও দেবগণ, সর্বদা ষে উত্তরবাহিনীর জলম্পর্শ অভিলাষ করিয়! 
থাকেন। এই সেই সুরতরঙ্গিণ উত্তরদিকে প্রবাহিত হইতেছেন। যে মোক্ষলক্গ্মী 
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বেদান্তশান্ত্রে অলক্ষ্য বলিয়। পরিপুঠিত হইয়। থাকেন এবং ধিনি মুক্তি প্রদান 
করেন, এই সেই শ্ট্রীমতী মণিকর্নিক! দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। যেস্থানে মরণই 
মঙ্গল, যে স্থ।'নে গমন করিলে জীবন সফল হয়, এবং যে স্থানে স্বর্গও তৃণের ন্যায় 
বোধ হইয়! থাকে, এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিক দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ১০১- 
১০৩। যে স্থানে মরণের ইচ্ছায়, সমস্ত সম্পত্তি দান করত, স্ুকৃতী-ব্যক্তি কন্দ- 
মুলমাত্র ভোঁজন করত অবস্থান করেন, এই সেই মণিকর্ণিক1। ১০৪।. যে স্থ।নে 
গঙগাধর হর, স্বীয় ললাটস্থিত বাল-চন্দ্রের দ্বার! মার্গ প্রদশন করাইয়া, ম্বৃত ব্যক্তি- 
গণকে দুর্বার সংসারপারে লইয় ষান, যে স্থানে মানবগণ ম্বৃত হইয়াও, মহেশ্বরের 
কৃপায় অস্বতত্ব লাভ করে, করুণাঁসাগর মহেশ্বরের উপদেশে যেখানে সংসারের 
সারমার্গও অতি স্থুলভ, অনেক জন্মাঙ্জিত প্রভূত পুণ্যবলে মাঁনবগণ, যে স্থানে 
ভৰ্তাপহারী ভবকে উপদেষ্টারূপে প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে, এবং মহাত্বাগণ ক্ষেত্র- 
সম্যাস গ্রহণ করত, যে স্থনের বলে কৃতাস্তকে তৃণতুলায বোধ করিয়! থাকেন, 
এই সেই মণিকর্ণিক। | ১০৫-১০৯। রাঁজধিশ্রে্ঠ মহাত্ম! হরিশ্চন্দ্র, নিজ দেহকে 
ভূণবোধ করত, যে স্থানে স্ত্রীর নহিত আপন।কে বিক্রয় করিয়াছিলেন, এই সেই 
পৰিভ্রভূমি মণিকর্ণিকা । বৈকুষ্টনিবাসীজনগণও ষে স্থানের সিক্তাময় স্থানকে 
কোমল-শধ্যাবোধে অভিলাষ করিয়। থাকেন, এই সেই মণিকর্ণিকা । ১১০ ১১১। 
জীবগণ অনেক জন্মজনিত কর্ণসূত্র-বন্ধন ছেদন করত, যে স্থানে মুক্তিলাভ করিয়া 
থাকে, এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিকা। মত্যলোকে অরস্থিত জীবগণও যে স্থানে 
দীর্ঘনিপ্র।র (মুক্তির ) জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিয়া থাকেন) এই সেই মণিকর্ণিক। | 
১১২-১১৪। এই সেই কুলম্তস্ত, যে স্থানে অবস্থিত হইয়া শ্রীমান কালভৈরব 
কঠোর যাতন! প্রদান করত, কাশীক্ষেত্রে পাপকারী মানবগণকে শাসন করিয়। 
থাকেন। অন্যস্থানেকৃত পাপ, কাশীসন্দর্শনে বিনষ্ট হয়, কিন্তু কাশীতে পাপ 
করিলে এইরূপ দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয় । ১১৪-১১৫। এই সেই পবিত্র 
কপালমোচন-ভীর্থ, ষে ম্বানে ভৈরবের হস্ত হইতে ব্রহ্ষ(র কপাল পতিত হুইয়া- 
ছিল। যেস্থানে সান করিয়। মানবগণ ত্রিবিধ খণ হইতে মুক্তিলাভ করে, 
জীবগণের বিশুদ্ধিজনক এই সেই খণমোচন-তীর্থ। ে স্থানে প্রণবাখ্য পরম- 
তরহ্ধ নিত্য প্রকাশ পাইয়! থাকেন, পঞ্চায়তনযুক্ত সেই সন্ভুত অক্কারেশ্বর এই 
বিরাজিত রহিয়াছেন, যে স্থানে অকার, উকার, মকার, নাদ এবং বিন্দু এই 
পঞ্চাত্বক অধ নিত্যই প্রকাশ পাইয়। থাকেন। ১১৬-১১৯। এই সেই রমণীয় 
মক্ডোদরী-তীর্ঘ, বাহাতে স্নান করিলে মানৰ আর জননীর জঠরে প্রবেশ করে 
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ন1। এই ভগবান্‌ ভ্রিলোচন, যিনি কৃপাযুক্ত হইয়! দেশাস্তরন্িত নিজ ভক্ত- 
জনকেও, ব্রেলোচন্ব প্রদান করিয়া থ|কেন। ১২০-১২১। এই দেব কামেশ্বর) 
ষিনি সাধুগণের কান! পূরণ করিয়। থাঁকেন, ইহারই নিকট ভুর্ববাসামুনি ও স্বীয় 
মহোচ্চ কামন। লাভ করিয়াছিলেন। তক্তগণের কামন! পরিপূর্ণ করিবার জন্য 
মহেশ্বর স্বয়ং এই ণিজমধ্যে লীন হইয়াছিলেন, সেই হেতু এই দেবদেব শুলীর 
প্লান” এই নাম হইয়াছে । ১২২-১২৩। বারাণসীতে যে ভগবান্‌ মহাদেব, 
ক্ষেত্রীভিগানী বলিয়া পুরাণে পরিপঠিত হইয়। থাকেন, এই তীহার শন্ভুত প্রাসাদ 
চিত্রিত রহিয়াছে । এই দেব স্কন্দেশ্বর, মানব শুদ্ধাযুক্ত হইয়। ফাঁহাকে দর্শন 
করিলে, আজন্ম ব্রদ্ষচর্য্য-ব্রতের ফল লাভ করিয়। থাকে । ১২৪-১২৫। এই 
সর্ববসিদ্ধি প্রদায়ক বিনায়কেশ্বর, ধাহ!র মেব! করিলে মানবগণের সমস্ত বিশ্ব বিনষ্ট 
হইয় থাকে । এই সাক্ষাৎ মুর্তিময়ী বারাণলীদেবী, ধাহ।কে দর্শন করিলে মানব- 
গণকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১২৬১২৭। এই পার্ববতীশ্বরলিঙ্জের 
বৃহৎ মন্দির, যেখানে ভগবাঁন্‌ মহেশ্বর গৌরীর সহিত নিয়ত অবস্থান কাঁরয়া 
থাকেন। এই মহাপাতকনাশক শ্রীমান্‌ ভূঙগীশ্বর, ধাঁহার সেবা করিয়] ভৃঙ্গী 
জীবন্দুস্ত হইয়াছিলেন ! এই চত্ুর্বেবেঘধর চতুর্দ্বেদেশ্বর, বাহার দর্শনে ব্রাহ্মণ 
বেদাধ্যয়নের ফল ল।ভ করিয়। থাকে । ১২৮-১৩০ | এই যজ্জরসমুহকর্তৃক সংস্থ/পিত 
যজ্ছেশ্বর নামক শিবলিজ। বাহার অচ্চন| করিলে মানব, সমস্ত যজ্ধের ফল লাভ 
করিয়া থাকে । এই অঞ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত পুরাণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ, ধাহাকে 
দর্শন করিলে, মানব অক্টাদশ বিদ্ভার আধার হইয়া থাকে। ১৩১-১৩২। এই 
স্ুতিগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মশাস্ত্রেশখবর, বাঁহাকে দর্শন করিলে স্মুতিশান্ত্াধ্যয়ন জন্য 
পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । ১৩৩। এই সর্ববজাড্যবনাশকারী সারম্বত-শিবলিলগ। 
এই সগ্ঠোবিশুদ্ধিজনক সর্ববতীর্থেশ্বর শিবলিঙ্গ ।১৩৪। এই ভগবান শৈলেশ্বরের 
অদ্ভুত মণ্ডপ, বাহা নর্ববপ্রকার রত্বদমুহে পরম শোভাধারণ করিয়া রহিয়াছে। 
এই মনোহর সগুসাগরসংজ্ঞক শিবলিগ্, ধাহাকে দর্শন করিলে সগুসমুক্রে স্বানের 
ফললাভ হয়। ১৩৫-১৩৬। এই মন্ত্রজাপ্যের ফলপ্রদ শ্রীমান্‌ মন্ত্রেশ্বর। যিনি 
সত্যযুগে সপ্তকোটি মহামন্ত্রগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়।ছিলেন। এই ব্রিপুরেশ্বর- 
লিঙ্গের সম্মুখে এই মহত্কুণ্ড পরিদৃষ্ট হইতেছে, বাহ! ত্রিপুরারির অতিশয় প্রিয় 
*এবং ত্রিপুরস্থ জনমমূহকর্তৃক খনিত হইয়াছিল। সহত্্রভুজকর্তৃক পৃজিত এই 
বাণেশ্বরলিঙ্গ, ধিনি দ্বিভুজ-বাণের সহল্সরভুজের হেতু । ১৩৭-১৩৯। এই 
বৈরোচনেশ্বর, প্রহনাদকেশবের প্ুরোভাগে এই বলিকেশব। এই নারদকেশব, 
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টিটি ডি রী টি 
আদিকেশবের পূর্ববভাগে এই আদিত্যকেশব, এই ভীত্মকেশব, এই দত্তাত্রেয়েশ্বর, 
দত্তাত্রেয়েশ্বরের পূর্ব ভাগে এই আদিগদাধর, এই ভূৃগুকেশব, এই বামনকেশব, 
এই উভয়ে নর ও নারায়ণ, এই যজ্ঞবারাহকেশব, এই বিদারনারসিংহ, এই 
গোপীগোবিন্দ। লঙ্গমীনৃসিংহের এই রত্বকেতন-প্রাসাদ পরিদৃষ্ত হইতেছে, যে 
লক্ষমীনৃসিংহের কৃপায় প্রন্থাদ এন্দ্র-পদ লাভ করিয়াছিলেন । ১৪০-১৪৪ | 
মানবগণের অধর্বব-সিদ্ধিপ্রদ এই খর্বববিনায়ক, পুরাকালে শেষকত্তক সংশ্থাপিত 
এই শেষমাধব, ফাঁহার ভক্তগণ সন্বর্ত নামক বহ্রিদ্বারাও দগ্ধ হন না। এই 
ভগবান্‌ শহ্খমাধব, শঙ্ান্থুরকে বিনাশ করিয়া এইস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন। 
১৪৫-১৪৬। এই পরব্রঙ্মরসায়নস্বরূপ সারম্ব তক্োতঃ যেখ।নে মহনদী সরস্বতীর 
সহিত গার সঙ্গম হইয়াছে, যেখানে স্নান করিলে মানবগণ আর ভূতলে জন্ম 
গ্রহণ করে ন|। এই সাক্ষাৎ লক্ষমীপতি শাম।ন্‌ বিল্দুম।ধব, মানব শ্রদ্ধানহকারে 
যাহার সেব| করিলে, আর গর্ভবাদ করে না৷ এবং কদা(প দারিপ্র্য ও ব্যাধিসমুহ- 
কর্তৃক অভিভূত হয় না, যেব্যক্তি বিন্দুমাধবের ভক্ত, যমও তাহাকে নমস্কার 
করিয়। থাকেন, যিনি প্রণবস্বরূপ, অদ্বিতীয় নাদবিন্দুম্ববূপ এবং অমুর্ত 
পরক্রঙ্ধ/। তিনিই এই বিন্দ্ুমাধব। ১৪৭-১৫১। পঞ্চব্রক্ষাত্বনামক এই 
পঞ্চনদ তীর্থ, যেখানে ন্নান করিলে, আর পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিগ্রহ 
করিতে হয় নাঁ। এই দেই মঙ্গলাগৌরী, যীহার কৃপায় মানব ইহ ও 
পরাকালে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়! থাকে । এই তমঃসমুহের অপনয়নকারা ময়ূ- 
খাদিত্য নামক রশ্মিমালী। ১৫২ ১৫৩। দিব্যতেজঃপ্রদ গভস্তীশ নামে এই দিব্য 
লিঙ্গ, পুরাকালে মার্কগ্ডেয় এই স্থ।নে স্বীয় নামে আম়ুপ্রদ শিবলিজ ন্াপনপুর্ববক 
মহণ্ড তপস্য। করিয়াছিলেন ত্ররলোক্যবিশ্রুত এই কিরণেস্বর নামক শিবলিঙ, 
াহাকে একবার প্রণাম করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই ধোতপাপে- 
শ্বর নামক লিঙ্গ, ইনি সমস্ত পাতক বিনাশ করিয়া থাকেন। ১৫৪-১৫৬। এই 
ভক্তগণের নির্ববাণের কারণ নির্ববাণনরসিংহ। এই মহামণিবিভূষিত মণিপ্রদীপ 
নামে নাঁগ, ধাহার অর্চন। করিলে, মানৰ কদাপি নাগ কর্তৃক পরিভূত হয় না। 'এই 
মহধি কপিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর মহাদেব, ইহাকে দর্শন করিলে বানরগণও 
মুক্তিলাত করিয়! থাকে, মানবগণের ত কথাই নাই। ১৫৭-১৫৯। এই প্রিয় ব্রতে- 
স্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, ধীহার অর্চন। করিলে জীবগণ সমস্ত জন্ত- 
গণের প্রি হইয়| থাকে । এই শ্রীমান কালরাজের মণিমা ণিক্যনির্মিত সুন্দর 
মন্দির শোভ! প।ইতেছে। ধিনি গেত্র বিশ্ব কারী-পাপাজ্বাগণকে শত শত বাঙনা 
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প্রদান করত, পাঁপভঙ্ষণরূপে পাঁপ হইতে স্বীয় ভক্তগণকে রক্ষা করিয়। থাকেন। 
এই রমণীয় মন্দাকিনী, কাশীক্ষেত্রে তপস্তা করিবার জন্য আগমন করিয়া, কাশী- 
' বাসের স্থখলাভ করত, ন্বর্গের অভিলাষ ত্যাগপুর্ববক এই স্থানেই অবস্থান করিতে- 
ছেন, এই মন্দাকিনীতে স্নান করিয়। পিতৃগণের তর্পণ করত, বিধিপূর্ববক শ্রাদ্ধ 
করিলে দুর্ধৃতকারী মানবকেও নরক দর্শন করিতে হয় ন!। ১৬০-১৬৪। কাশীতে 
যে সমস্ত শিবলিগ আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে রত্বৃভৃত এই রত্বেশ্বর নামে শিব- 
লিজ বিরাজিত রহিয়াছেন, এই রত্বেখ্বরের প্রস!দে কোন্‌ ভক্তজন বহছুতর রতুভোগ- 
পুর্ববক পুরুতার্থমহারত্ব নির্বাণ লাত ন! করিয়াছে? এই কৃত্তিবাসেশ্বরের বৃহৎ 
প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, মানব দূর হইতে যে প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিয়াই কৃত্তি- 
বাদ-পদ লাভ করিয়| থাকে । এই কৃত্তিবাসেশ্বরই সমস্ত শিবলিঙ্গের মস্তকস্থানীয়) 
ওক্কারেশ্বর শিখাস্বরূপ, ত্রিলোচনেশ্বরই লোঁচনত্রয়, গেকর্ণেশ্বর ও ভারতৃতেশ্বরই 
কর্ণদ্বয়, বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর এই উভয় দক্ষিণ করদ্বয়, ধর্দ্েশ্বর ও মণিকর্ণি- 
কেশ্বর এই উভয় বাম করদ্বয়, কালেশ্বর কপন্দীশ্বর এই উভয় অতি নির্মল চরণঘয়, 
ঝ্যেন্টেম্বর নিতম্ব, মধ্যমেশ্বর নাভি, মহাদেব কর্দ, শ্রতীশ্বর শিরোভূষা, চন্দরেশ্বর 
হৃদয়, বীরেশ্বর আও্মা, কেদারেশ্বর লিঙ্গ, এবং শুক্রেশ্বরকে শুক্রন্বরূপে মহাত্মাগণ 
অবগত হইয়াছেন, এবং অন্যান্ত কোটি কোটি যে নমস্ত শিবলিঙ্গ আছেন, তাহারা, 
নখ, লোম ও শরীরের ভূষণম্বরূপ। এতন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তদ্য় স্বরূপ এই ষে 
বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর ইহ্!র| উভয়ে, মোহুপাগরে নিপতিত জন্তরগণকে অভয় 
প্রদ।নপূর্ববক [নিত্য নির্ববাণ প্রদান করিয়। থাকেন। এই ভগবতী ছুর্গা, এই পিতৃ- 
লিঙ্গ । ১৬৫-১৭৪। এই চিব্রঘন্টেশ্বরী, এই ঘণ্টাকর্ণহ্রদ, এই সেই ললিতাগোরী, 
এই নেই অন্ভুত৷ বিশালাক্ষী, এই আশবিনায়ক, এই অন্ভুত ধর্ম্মকুপ, যে স্থানে 
পিগুদান করিলে মানব পিভৃগণকে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত করায় । ১৭৫-১৭৬। এই বিশ্ব- 
জননী বিশ্বভুজাদেবী, সর্ববদ। ত্রৈলোক্যবন্দিতা এই সেই বন্দীদেবী, ইনি শৃঙ্খলাবন্ধ 
জনগণকেও পাশ হুইতে মুক্ত করিয়া! থাকেন। এই ত্রেলোক্যবন্দিত দশাশ্বমেধ- 
তীর্থ, যে স্থানে তিনটা মাত্র আহ্তি প্র্থান করিলেই মানব অগ্নিহোত্র-যজ্ধের ফল 
লাভ করিয়৷ খাকে, এই সর্ববতীর্ধোত্তম প্রয়াগআোতঃ, এই অশোকাখ্য তীর্থ, এই 
গ্দাকেশব, এই শ্রেষ্ঠ মোক্ষদ্বার এবং এই ন্থর্্বার। ১৭৭-১৮০। 
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ক্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোস্ভব! সেই তথ্ব্গী, সেই চিত্রপটে ন্বর্গদ্বারের পুরো- 
তাগে পুনরায় শ্রীমতী মণিকর্ণিকাকে সন্দর্শন করিলেন। ১। যেস্থানে ভগবান্‌ 
শঙ্কর, সংসাররূপ সর্প কর্তৃক সন্দষ্ট জীবগণকে দক্ষিণহস্তদ্বারা দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ 
করত, ব্রহ্মজ্ঞজান উপদেশ করিয়া থাকেন। কাপিল ব৷ সাংখ্যযোগ, অথব| বহুতর 
ব্রতের দ্বার যে গতি লাভ করা যায় না, এই মোক্ষভূমি মণিকর্ণিকা, মানবগণকে 
অনায়াসে সেই গতি প্রদ্দান করিয়া থাঁকেন। ২-৩। বৈকুণ্টে, বিষুঃ্ভবনে, বিষু- 
ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ, মুক্তির জন্য সর্ববদ! জ্রীমতী মণিকর্ণিকার ধ্যান করিয়! 
থাকেন। ব্রাক্ষাণশ্রেষ্ঠগণ, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র-ষজ্ঞ করিয়াও অন্তিমকালে যুক্তির 
জন্য খীহাকে আশ্রয় করিয়! থাকেন; এই সেই শরীমতী মণিকর্ণিক!। ৪-৫। 
্রাঙ্মণগণ, বেদাধ্যয়নপূর্ববক বিধিবত ব্রহ্মষজ্ঞে রত হইয়া, মুক্তির জন্য ভূতলে 
বাাকে আশ্রয় করেন ; এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিকা। নৃপতিশ্রেষ্ঠগণও, 
পর্য্যপ্ত দক্ষিণার সহিত বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, মুক্তির জন্য অস্তিমকালে 
মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়| থাকেন ৬-৭। সতত পতিব্রতপরায়ণ সীমস্তিনীগণও, 
মুক্তির জগ্য পতির অনুগাঁমিনী হইয়!, অস্তিমকালে মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়৷ থাকেন। বৈশ্যগণও ন্যায়মার্গে অর্থ উপার্জন করত, সেই সমস্ত, অর্থ সৎ. 
পাত্রে অর্পণপূর্ববক, অন্তকালে মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়! থাকেন। ন্যায়মাগ- 
গামী সৎশূত্রগণও, নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্য পুত্র, কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, 
মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়া! থাকেন। ৮-১*। ধাঁহার! ইন্দ্িয়সমূহকে জয় করত) 
যাবজ্জীবন ক্রন্ষচর্যা-ত্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহাঁরাও মুক্তির জন্য অন্তকালে শ্রীমতী 
মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! থাকেন। পঞ্চজ্ঞনিরত গৃহ্থা শ্রণবাসিগণঅতিথি- 
সমূহকে পরিতৃপ্ত করিয়াও অস্তিমকালে এই মণিকর্ণিকাকে পরিত্যাগ করেন মা। 
১১-১২। বিজিতেন্দ্রিয়, বানপ্রশ্থাশ্রমবাসিগণ, নির্ববাণের সাধন অবগত হুইয়াও, 
অন্তকালে মণিকর্ণিকার উপানন। করিয়৷ থাকেন। বহুতর শস্ত্রবাক্যে মণিকর্ণিকা 
ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন সাধন নাই, ইহ! অবগত হইয়! মোক্ষাভিলাধী, 'একদণ্ডি- 
মতাবলম্থিগণ ও মণিকর্ণিকার সেব। করিয়! থাকেন। ১৩-১৪। ব্রিদখিগণও সতত 
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মন বাক্য এবং শরীরকে দণ্ডিত করিয়াও মুক্তিলভের জন্য মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় 
করিয়া থাঁকেন। একদগুব্রতশীলগণ ও সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপুর্ববক মনকে 
' নিগৃহীত করিয়াও মুক্তির জন্য মণিকর্ণিকার শরণ লইয়া! থাকেন। ১৫-১৬। 
শিখী, মুণ্ডী, জটী, কৌগীনধারী ব| দিগম্বর, ইহাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি মুমুক্ষু 
হইয়! মুক্তিদায়িনী মণিকর্ণিকার সেবা না করিয়। থাকেন। যাহারা তপন্যা করিতে 
অশত্ত, যাহার! দান করিতে অসমর্থ এবং যাহার! যোগাত্যাসবিহীন, এই মণিকর্ণিক 
তাহাদিগকেও মুক্তি প্রদান করিয়| থাকেন। ১৭-১৮। হেমুনে! মুক্তির বতর 
উপায় আছে, কিন্ত মণিকর্ণিক1 ষেমন অনায়।সে নির্বাণ প্রদান করেন, তজ্ধপ আর 
কোন উপায়ই অনায়াসে মুক্তি দান করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অনশন-ব্রতধারী 
এবং যে ব্যক্তি ব্রিসন্ধ্যাহারী মণিকর্ণিকা, এই উভরকেই অন্তকালে সমন মুক্তি 
প্রদান করিয়। থাকেন। ১৯.২০। এক জন যথাবিধি পাশুপত-ব্রত আচরণ করে 
এবং একজন কেবল মণিকর্ণিকাকে নিরন্তর অন্তরে স্মরণ করে, মণিকণিকায় দেহ 
পতন হইলে, এই উভয়েরই সমান গতি হইয়া থাকে; অতএব সমস্ত সাধন পরিত্যাগ 
পূর্বক, কেবল মণিকর্ণিকার সেঝ! কর! কর্তৃব্য। ২১-২২। মণিকর্ণিকায় অবগাহন 
করত, যাহারা স্বগগ্বারে প্রবেশ করে, বিধৃতপাপ সেই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে কখনও 
বর্গ দূরে অবস্থান করে না। স্বর্গদ্বার, স্বর্গভূমি, আর এই মণিকর্ণিক! মোক্ষতূমি, 
স্থতরাং স্বর্গ এবং অপবর্গ, এই স্থান ভিন্ন, উপরে কিন্বা নাচে অবশ্থিত নহে। ২৩- 
২৪। যাহার! মণিকর্ণিকায় বগাহন করত, বহুতর দান করিয়া, স্বর্গবারে প্রবেশ 
করিয়| থাকে, তাহার! কখন নরকে গমন করে না। পশণ্ডিতগ্রণ শ্বর্গ ও অপবর্গের 
এইরূপ অর্থ নিদ্ধারণ করিয়াছে $-স্র্গন্থখ এবং অপবর্গ মহাস্খ। মণিকর্ণিকায় 
উপবিষ্ট সাধুজনের চিত্তে বাদৃশ স্থখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্বর্গের সিংহাসনে 
সমাসাঁন শতক্রতুর তাদৃশ স্থখ কোথায় ? সংবতচিত্ত ব্যক্তিগণের সমাধি অবস্থায় 
যে মহান্ুখ লাভ হইয়! থাকে, মণিকর্ণিকায় সেই মহান্থখ সহজেই উৎপন্ন হইয়! 
থাঁকে। ২৫-২৮। ন্বর্গঘারের পূর্ববভ।গে এবং স্থুরতরঙ্গিণীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত 
মণিকর্ণিক! সৌন্দর্য্য এবং এই্বর্যের একমাত্র আশ্রয়। সূর্য্যের কিরণস্পর্শে যাব 
পরিমিত বালুকাকণ! তাসিত হুইয়! থাকে, স্থগিকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত তাবৎ 
পরিমিত ব্রহ্মা বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই মণিকর্নিকার কিছুই ধ্বংস হয় 
নাই। ২৯-৩০। মণিকর্ণিকাঁর চতুর্দিকে এত তীর্থ আছে যে, তথায় তিলমাত্র ভূমিও 
তীর্থবিহীন নাই। যে বংশের কোন ব্যক্তি, মণিকর্ণিকায় দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত 
হইয়াছেন, সেই বংশে সমুপন্ন ব্যক্তিগণ, মনিকণিকার প্রভাবে দেবগণের মানত 
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হইয়! থাকেন । ৩১-৩২। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে, তাহার 
উর্ধতন সাত পুরুষ এবং অধস্তন সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে। গঙ্গার মধ্যস্থল, 
হরিশ্চন্দ্রম গুপ, গঙ্গাকেশব এবং স্বর্গদ্বারের মধ্যস্থিত সমস্ত স্থানই মণিকনিক!। 
৩৩-৩৪। ত্রিভুবনও এই স্থানের ধুলিকণার তুল্য নহে, কারণ ত্রিলোকন্থ সকল 
ব্যক্তিই এইস্থান পইবার জন্য যত করিয়! থাকেন। ৩৫। কলাবতী এইরূপে 
বারম্বার সেই চিত্রপট দর্শন করিতে করিতে বিশ্বেশখবরের দক্ষিণদিকে অবন্যিত 
জ্ঞানবাপী দেখিতে পাইলেন। ৩৬। দণুনায়ক, সেই জ্ঞানবাপীর জল, ছুূর্ব্‌ স্তগণ 
হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং স্ুভ্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্বয়, সর্ববদা তাহাদ্দিগের 
গুরুতর ভ্রান্তি উত্পাদন করিয়! দিতেছেন। ৩৭। পুরাণসমুহে মহাদেবের যে 
মফ্টমুর্তির বিষয় উল্লিখিত আছে, এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাগী সেই অফ্টমুর্তির 
অন্যতম জলময়ী মুর্তি । ৩৮। কলাবতী জ্ঞানবাপীকে দর্শন করিয়া, অতিশয় 
শানন্দিত হইলেন, সেই আনন্দজাত-রোমাঞ্চে তাহার শরীর কণ্টকিত হইল । ৫৯। 
সেইকালে সাব্ধিক ভাবের উদয়ে তীহার অঙ্গ সকল কম্পিত হইতে লাগিল, 
ললাটফলক হইতে বিন্দু বিন্দু ম্বেদ নির্গত হইতে লাগিল । এবং তদীয় নেত্রদ্য় 
হর্ষসংজাত অশ্রু-নিবহে পরিপূর্ণ হইয়! গেল। ৪০। গাত্রলতিকা স্তস্তিত হুইল, 
মুখ বিবর্ণত। ধারণ করিল এবং তাহার কণস্বর জড়িত হইয়া আসল, তখন তাহার 
হস্ত হইতে চিত্রফলক পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল তিনি আত্মবিস্যুত হইয়া, “তিনি 
কে এবং কোথায়ই ব। আছেন” তাহ। জানিতে পারিলেন ন। 1 কেবল স্ষুপ্তি- 
দশায় পরমাত্ার হ্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন। ৪১-৪২। তাহার এবভ্ডুঁত 
দশ! সন্দর্শনে পরিচারিকাঁগণ ব্যস্তভাবে “কি কি, একি” এই বলিয়! পরস্পর 
পরস্পরকে জিজ্ঞাসা কগিতে লগিল। পরে সেই সমস্ত চতুর1 সখীগণ, তাহাকে 
তাদৃশ অবস্থান্বিত দর্শন করিয়া, তীহার শরীরে সাত্বিকভাবসমুহ নিরীক্ষণ করত, 
পরস্পর বলিতে লাগিল যে, এই চিত্রপটে ইনি জন্মান্তরের কোন প্রিয়বস্ত দর্শন 
করত, এই স্থুখমুচ্ছ? প্রাপ্ত হইয়াছেন, নতুবা এই স্তুন্দর চিত্রপট দর্শন করিতে 
করিতে অকম্মা কেন মুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। এইরপ্পে সখীগণ তাহার মোহের 
কারণ নির্ধারণ করিয়া, অনাকুলভাবে নানাবিধ উপচারের দ্বারা ত।হার পরিচর্ষয। 
করিতে আরম্ভ করিল। ৪৩-৪৭। কেহ কদলীদলের দ্বার ব্যজন করিতে লাগিল, 
কেহ পদ্ষিনীবলয়ের দ্বারা তীহাকে অলক্কৃত করিল, কেহ তীহার দেহে শুগদ্ধি 
চন্দন লেপন করিল, কেহ অশোকপল্লবের দ্বারা তাহার শোকাপনয়নের চে 
করিল, কেহ ধারামণুপস্থিত ধারাষন্ত্রনির্গত জলকণার দ্বার! তাঁহার ই্বিরহ্গ্রপিত 
৩৪ 
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তনুলতাকে সিক্ত করিতে লাগিল । ৪৮-৫০। কেহ জলার্জ বসন্তের ঘার! তাহার 
শরীরকে আচ্ছাদিত করিল কেহ কর্পুরমিশ্রিত লেপের দ্বার তাহার দেহ লিগ 
করিতে লাগিল। কেহ তাহার জন্য পদ্ঘিনীদলসমুহের ছারা কোমল শবা। প্রপ্তত 
করিয়। দিল। কেহ তীহার স্তনমণ্ডল হইতে হীরার আভরণ উম্মোচন করিয়া, 
তথায় মুক্তার হার বিন্যাস করিল। কোন চন্দ্রমুখী, শীতলজলশ্রবণনিবন্ধন অতিশয় 
শীতল চন্দ্রকান্তশিল।তলে সেই তন্বঙগীকে সান করাইতে লাগিল। পরিচারিকা- 
গণকে এইরূপে পরিচর্ধ্য। করিতে দেখিয়।, বুদ্ধিশরীরিণী নামে বুদ্ধিমতী কোন 
সখী, অতি ছুঃখিতভাবে তাহাদিগকে বলিতে লাগিল যে, ইহার তাপশাস্তির জন্য 
আমি একটা উত্রুষ্ট ওধধ জানি। ৫১-৫৫। €তোমর! সত্বর এই উপচারসমুহ 
এ স্থান হইতে অপশ্থত কর এবং দেখ, আমি এইক্ষণেই ইহাকে তাপ হইতে 
মুক্ত করিতেছি । ইনি এই চিত্রপট দর্শন করিয়াই বিহ্বল হইয়া! পড়িয়াছেন, 
এই চিত্রে নিশ্চয়ই ইহার কোন প্রিয় স্থান আছে, সুতরাং এই চিত্রপটের দ্বারাই 
ইহার পরিভাপ দ্র হইবে। পরিচারিকাগণ বুদ্ধিশরীরিণীর এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, কলাবতীর সন্মখে সেই চিত্রপট লইয়! গিয়! বলিল যে, হে দেবি | 
আপনি এই চিত্রপট সন্দর্শন করুন, যাহাতে আপনার আনন্দদায়িনা কোন অভীষ্ট 
দ্বেবত। অবস্থান করিতেছেন। ৫৬-৫৯। কলাবতী ইফ্টদেনতার নাম শ্রবণে এবং 
সশ্ম খে চিত্রপট দর্শনে তত্ক্ষণা্ যেন হ্থধাসিক্ত হইয়া, মুচ্ছাঁবস্থ। হইতে, বর্া- 
জলসেকে তাপবিশুষ্ক ওষধির ন্যায় পুনরায় উত্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি 
পুনরায় জ্ঞীনবাপীকে দর্শন করিতে লাগিলেন, এবং সেই জ্ঞানবাপী চিত্রগত! 
হইলেও তীহাকে স্পর্শ করিয়া, পূর্ববজন্মে তাহার যাদৃশ জ্ঞান ছিল, তাদৃশ জ্ঞান 
লাভ করিলেন এবং মনে মনে জ্ঞানবাপীর অদ্ভুত মাহাজ্ব্যের বিষয় বিচার করিয়া 
বলিলেন যে, কি আশ্চর্য্য ! এই জ্ঞানবাঁপীর চিত্র স্পর্শ করিয়াও আমি জন্মান্তরের 
জ্ঞান লাঁত করিলাম! অনন্তর কলাবতী হ্ৃষ্টান্তঃকরণে সথীগণকে জ্ঞানবাপীর 
প্রভাবজনিত স্বীয় পূর্ববজন্মের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন । ৬০-৬৪। 

 কলাবতী কহিলেন, মামি পুর্নবজন্মে ব্রঙ্গণের কন্য। ছিলাম। ৬%। কাশ্ীতে 
বিশ্বেশ্বরের নিকটে ডজ্ঞানবাপীর তীরে সর্নবদ ক্রীড়। করিতাম, আমার পিতার নাম 
হুরিস্বামী ও জননীর নাম প্রিয়ন্মদা! ছিল। ৬৬। সেই জন্মে জামার নাম স্শীলা 
ছিল, সেই সময় একদিন নিশীকালে গৃহাজন হইতে এক বিদ্ভাধর আমাকে হরণ 
করিয়! প্রস্থান করেন, প্রস্থান করিবার সময় মলয়পর্ববতের নিকট একজন রাক্ষসের 
সহিত সেই বিদ্াধরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেইযুদ্ধে উভয়ের নিদারুণ 
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মাঘাতে সেই রাক্ষদ ও বিষ্ভাধর উভয়েরই প্রাণ বহির্গত হইল। আশ্চর্য্যের 
বিষয়, রাক্ষদ দ্রেহ ত্যাগ করিয়াই এক দিব্য শরীর ধারণ করিল এবং সেই 
বি্ভ/ধরতনয়ও পরে মলয়কেতুর ওরসে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শামিও তগুকালে 
সেই বিষ্ভাধর তনয়ের শোকে দেহ পরিত্যাগপুর্ববক কর্ণাটদেশাধিপতির কন্ঠ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ৬৭-৬৯।॥ জ্ভানবাপীর চিত্রদর্শনে ক্ষণকালের মধ্যে 
এই সকল পুর্ববজন্মবৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে উদ্দিত হইল । ৭০। 

কলাবতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবগ করিয়া, বুদ্ধিশরীরিণী নানী সেই দখী এবং 
অন্যান্য পরিচারিকাবর্গ মতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং তাহারা দকলে, সেই পুণ্য- 
স্বভাবা কলাবতীকে প্রণাম করত বলিতে লাগিল যে, কোন্‌ পুণ্যের বলে পেই 
জ্ঞানবাগীর দর্শন লাভ করিতে পার! যায়? অহো ! সেই জ্ঞানবাপীর কি প্রভাব! 
যাহার! মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও; জ্ঞানবাপী দর্শন করে না, তাহাদের জন্মকে 
ধিক্‌। হে কলাঁবতি! াঁপনাঁকে নমক্কীর, আপনি আমাদের অভিলাষটা পূরণ 
করুন, হে দেবি! আপনি মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া, আমাদিগকে 
কাশীতে লইয়! চলুন এবং আমাদের জন্ম সফল করুন। ৭১-৭৩। হেদেবি 
কলাবতি | আমরা দকলেই অস্ত হইতে এই প্রতিজ্ঞ করিলাম যে, যে কোন 
প্রকারে কাশীতে জ্ঞানঝাগী দর্শন করিয়।, পরজন্মে অনন্ত সুখ উপভোগ করিব। 
8 সেই পবিভ্র তীর্থের সর্ববথাই “ঞঞ্নবাপী” এই নামই হওয়| উচিত, কারণ 
এই জ্ঞানবাপীর চিত্র দর্শনেই আপনর পুর্ধবজন্মের. সকল জ্ঞান উপস্থিত হই- 
যাছে। ৭৫1 কলাবতী, তাহাদের বাক্য প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। অনন্তর 
বথাসময়ে পতির নিকট বর্তমান সেই কলাবতী, অতি সলজ্জভাবে স্বীয় পতি 
রাজার নিকট এই প্রকার বণিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭৬। কলাব্তী কহিলেন, 
হে জীবিতেশ্বর ! এ জগতে সকল বস্তু হইতে আপনিই আমার প্রিয়তম, মহারাজ ! 
আপনাকে পতিরূপে লাভ করিয়। আমি সর্বপ্রকার মনোরথ লাভ করিতে পারি- 
য়াছি। ৭৭। আর্ধ্যপুত্র ! এক্ষণে আমি বিবেচনা! করিয়। দেখিলাম যে, একটা 
মনোরথ, আমার অদ্ভাপিও পরিপূর্ণ হয় নাই, হে প্রিয়। সেই বিষয়টা সম্পাদিত 
হইলে আপনারও মুহিত হইবে, তাহ।র সন্দেহ নাই। ৭৮। হে জীবিতেশ! 
অধীনতানিবন্ধন লোকের সকল অভি প্রায়ই অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে, অত্যান্ত 
কিন্তু আপনার সকল প্রকার মনোরথই সিদ্ধপ্রায় রহিয়ছে,. কারণ আপনি 
কাহারও অধীন নছেন)। ৭৯। হে প্রাপেশ্বর ! বহুতর বাকো কি ফল হুইবে, 
জাঘার গরঁণে হবি আপনার প্রয়োন. থাকে তাছ। হইলে জাপনাকে মদীন্ধ এই 
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অভিল।ষটা পূরণ করিতে হইবে, বদি আমার এই অভিলাষটা পুরণ ন! করেন, 
তাহ! হইলে নিশ্চয়ই আমি প্রাণ পরিস্ঠাগ করিব । ৮৪ । 

প্রাণাপেক্ষা গরীয়মী কলাবতীর এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা, আপনার 
ও তাহার হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮১। রাজ! কহিলেন, হে 
ভামিনি ! হে প্রিয়ে! এ জগতে আমি এমন কিছুই দোখ না; যাহ! তোমাকে 
অদেয়। তুমি স্বকীয় শীল ও কলাদিগুণে আমার প্রাণ পর্যন্তও ক্রয় করিয়। 
রাখিয়াছ। ৮২। হে কলাবতি ! তোমার কি অভিলাষ হইয়াছে, তাহা বল, 
ইহা নিশ্চয়ই জান যে, তোমার অভিলাষ পুর্ণই হইয়াছে । তোমার ন্যায় সাধবী- 
গণের এ জগতে কিছুই অপ্রাপ্য নাই । ৮৩। তোমার আমার সম্বন্ধে পরস্পরের 
মধ্যে প্রার্থনার পাত্রই ঝকে 1? কোন্‌ পদার্থই ঝ৷ প্রার্থনীয় এবং কেই বা প্রার্থন৷ 
কগিতে পারে ? তে।মার এবং আমার ব্যবহার অন্যান্ত সাধারণ লোকের সদৃশ ত 
নহে। ৮৪। হেভামিনি! আমার রাজ্য, কোষ, বল, দুর্গ ও অন্যান্য যাহা কিছু 
আছে, তাহা সকলই তোমার; বাস্তবিক সে সকল তোমারই, আমার কেবল 
নামে প্রভূত আছে। ৮৫। হে জীবিতেশ্বরি ! সেই প্রভুতা তোমায় ছাড়! আর 
অন্যত্রই ফলিত হয়। আমি বাস্তবিক তোমার প্রভু নহি, কারণ মদীয় জীবনই 
তোমার অধীন। হেমানিনি! তোমার বাক্যে আমি রাজ্যকেও তৃণের ন্যায় 
পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। ৮৬। রাজ! মাল্যকেতুর এবন্িধ প্রিয়বাক্য 
শ্রবণ করিয়!, সেই কলাথতী ম্বহমনোহর গন্তীরভাবে পুনর্ববার পতিকে বলিতে 
লাগিলেন। ৮৭। কলাবতী কহিলেন, হে নাথ! পুর্ববকালে প্রজাত্রফটা ব্রহ্মা, 
নানাবিধ প্রজ। সু্রিপর্ববক তাহাদের মঙ্গলকামনায় পুরুষার্থ চতুষ্টয় ( ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ ) স্জন করেন। ৮৮। সেই পুরুষার্থহীন মনুষ্যজম্ম জলবুঘ,দের 
ন্যায় বৃথ। বলিয়াই জান। উচিত, এই কারণে এই পুরুযার্থচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্ততঃ 
কোন একটাও ইহ এবং পরকালে স্থখের নিমিনত মনুষ্যের সাধন কর! উচিত। ৮৯। 
যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর আনুকূল্য থাকে, সেইখানে ধর্ম, অর্থ ও কাম 
বৃদ্ধি গাইয়! থাকে; পুরাবিদূগণ, এই প্রকার যাহ! কীর্তন করিয়াছেন, তাহা সর্ববথ 
মান্য। ৯০। হেনাথ।! এই গুহে আগার ন্যায় আপনার শত দাসী বিদ্কমান 
এরুহিয়াছে, কিন্তু আমার ভাগ্যবলে, লামার প্রতিই আপনার প্রেম দৃষ্ট হুইয়। 
থাকে । ৯১। যেস্ত্রী আপনার গৃহে দাহ্বৃত্তি করে, তাহারও ভোগ অতুলনীয় 
_যেশ্ত্রী জাপনার স্পৃহনীয়-জন্কে অবস্থান করিতে পারে, তাহার ভোগবিষয়ে জার 
কি অধিক বলা যাইতে পারে। ভাহাগ উপর আমি আবার অনন্ত লম্পত্তি লাঙ্ছ 
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৯০ 
করিয়াছি এবং আপনি আমার অধীনতাকে ক্লেশকর বিবেচনা! করেন ন1) ভাবিয়। 
দেখুন, এ জগতে আম! হইতে কোন্‌ স্ত্রী স্থখিনী ?৯২। পগ্ডিতগণ বাগাদি-ক্রিয়! 
করিবার জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া! থাকেন। তাহারা তপন্ঠার জন্য বিশ্হীন জীবন 
ও সন্তান লাভের জন্ত স্ত্রী পরিগ্রহ করেন। ৯৩। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার 
এ একল পদাথই বিষ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে আমার অভিলাধটী যদ্তপি সত্যই 
আপনি পুরণ করেন, তাহ! হইলে আমি এইক্ষণে তাহা বলিতেছি। ৯৪। 
হে প্রিয়! আমাকে সত্বর বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণপীতে প্রেরণ করুন, আমার 
প্রাণ পুর্বব হইতেই সেই স্থানে গমন করিয়াছে, এক্ষণে শরীরমাত্রই অবশিষ্ট 
রহিয়াছে । ৯৫। 

মাল্যকেতু, কলাবতীর এই প্রকার পরিস্ফ,ট বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল 
হৃদয়ে বিচার পুর্ববক তাহাকে এই কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

মাল্যকেতু কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে কলাবতি ! যদি একান্তই তুমি বারাণসীতে 
গমন করিতে কৃতনক্কল্প! হুইয়াছ, তাহা! হইলে তোমার বিহনে এই চঞ্চল 
রাজ্যলম্ষমী লইয়া আমার কি ফল হুইবে 11 ৯৬-৯৭। হে প্রিয়ে! পগ্িতগণ 
রাজ্যকে রাজ্য বলিয়াই কীর্তন করেন না। তাহার! প্রিয়তম! সহধশ্মিনীকেই 
রাজালন্সমী বলিয়। থাকেন। এই সপ্তাঙ্গসম্পনন রাজ্য, তোমার বিরহে তৃণব 
প্রতীয়মান হইবে। ৯৮। আমি রাজ্য শত্রহীন করিয়াছি। নিরন্তর নানাবিধ 
ভোগ উপভোগ করিয়া, আমার ইন্দ্রিয় নিবহ ও কৃতার্থ হইয়াছে, হে প্রিয়ে ! হর 
ও যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত হুইয়াছে। ৯৯। আগার অনেক সন্তান ও জন্মিয়াছে। 
এক্ষণে আমার আর এ রাজ্যে কি কর্তব্য আছে? অতএব, আমর! ছুই জনেই 
অবশ্য সেই বারাণলী পুরীতে গমন করিব। ১০০ । 

কৃতনিশ্চয় মাল্যকেতু, এই প্রকারে প্রিয়তম! কলাবতীকে প্রবোধ দান পূর্বক, 
দৈবজ্ঞগণকে আহ্বান করত উত্তম দিন নির্ণয় করিয়া, প্রকৃতি বর্গকে বহুবিধ সম্মান 
করত পুত্রের প্রতি রাঞ্যভার অর্পণ পুর্ববক তাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ রত্বাদি 
গ্রহণ করিয়া, রাজ্য হইতে কাশী অভিমুখে স্ত্রীর সহিত প্রস্থান করিলেন। ১০১- 
১৬২। অনন্তর যথ! সময়ে সন্ত্রীক নরেশ্বর। কাশীতে উপস্থিত হুইয়! সেই বিশ্বে- 
শবরপুরী বিলোকন করত, পুলকাঞ্চিত শরীর হইলেন এবং স্বকীয় আত্মাকে 'ভবান্মু- 
ধির পারগত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ১৪৩। পূর্বব জন্মের সংস্কার 
প্রতারে রাজ্জী কলাবভী অন্তের সাহাব্য ব্যতিরেকেই, নিকটবর্তী গ্রাম হইতে 
সমাগত বাক্তির স্তায় বিমা, জায়াপেই সকল অবগত হইয়া ইচ্ছানুরূপ- বিচরণ 


২৭০ কাশখণ্ড। | চতুষ্িংশ অধর 


করিতে সমর্থ হইলেন। ১৯৪-১০৫। রাজ্জী কলাবতী ভর্তার সহিত মণিকর্ণিকায় 
স্নান করিয়া, বুতর ধন প্রদান পূর্বক নানাবিধ রত্ব সমুহের দ্বারা বিশ্বেশ্বরের 
অঙ্চন। করিলেন। অনন্তর তাহার! নেই স্থলে নানাবিধ রত্বুঃ গজ, অশ্ব, গভী, 
বিচত্র বস্ত্র, নানাপ্রকার পূজার ভ্রব্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় কলস প্রভতি বন্তুতর সৎ 
ধন সমুহ প্রদান করিলেন। তদনস্তর রাজা, বিশ্বেশ্বর লিজের সায়ংকালীন পুজ৷ 
সমাপন পুর্ববক নৃত্যগীত ও বা প্রভৃতির দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিলেন। তঙৎপরে 
রজনী প্রভাত হইলে, উত্থান পূর্বক শৌচাদি ক্রিয়৷ সমাপন করিয়া, রাজ্জী কলা- 
বতী কর্তৃক প্রদশিত মার্গ অবলম্বন পূর্বক রাজা, জ্ঞানবাপীতে উপস্থিত হইলেন। 
অনস্তর রাজা, মহিষী কলাবতীর সহিত সেই স্থানে অতি হস্টান্তঃকরণে স্নান করি- 
লেন এবং শ্রদ্ধ৷ সহকারে পূর্ববপুরুষগণের তর্পণ ও পিণু প্রদান করিলেন। ১০৬- 
১১১। তদনস্তর রাজ, সৎপাত্রগণকে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য।দি প্রদান করত 
দীন, অনাথ, অন্ধ ও কৃপণগণকে বহুতর রত্ব প্রদানে পরিতুষ্ট করিয় তণুপরে 
পারণ করিলেন। রাজ্জী কলাবতী, নানাবিধ মহা রত্তের দ্বারা জ্কানবাগীর সোপান 
পরম্পর! নিশ্দাণ করাইয়! দিলেন। তর্দনন্তর প্রথমে একদিন অন্তর মাহার, 
তশপরে তিনদ্দিন উপবাদান্তে একদিন আহার, তৎপরে ক্রমে ক্রমে ছয়দিন উপ- 
বাসান্তে একদিন আজাহার, পরে সাত দিন অন্তর, তত্পরে একপক্ষ অন্তর ও তদন্তে 
একমাস অন্তর একদিন আহার করত, নানাবিধ ব্রত, কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ভ্রত ও 
পতিশুশ্রা। দ্বার, অনেক কালকে ক্ণবৎ অতিবাহিত করিলেন। এই প্রকারে 
সেই পুণ্যবতী কলাবতী, স্বীয় পতির সহিত জীবনের শেষকাল পর্যন্ত নানাবিধ 
সত্কন্মে অতিবাহিত করিলেন। ১১২-১১৬। 

অনস্তর একদিবদ তাহার! ছুইঙ্জনে প্রাতঃক।লে জ্ঞানবাগীতে স্নান করত, 
উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে একজন জটাধারী আগমন করিয়া, তাহাদের 
হত্তে একটু বিভভৃতি অর্পণ করিলেন। ১১৭। অনন্তর সেই প্রসম্নবদন জটাধারী, 
তাহাদিগকে আশীর্ববাদ বাক্য সমুহের দ্বার অভিনন্ন পূর্বক বলিতে লাগিলেন যে, 
তোমরা! গাত্রোথ্খান কর, এবং অস্ত তোমর| উত্তমরূপে বেশডৃষ! কর। এই স্থানে 
এই ক্ষণেই তোমাদের তারকোদয় (ভ্রক্ষস।ক্ষাকার, মুক্তি) লাভ হুইবে। সেই 
জটাধারী তাহাদের সপ্ম,খে যেমন এই কথা বলিলেন, সেই সময়েই. সকল 
লে কগণের সম্ম,খেই শব্দীয়মান কিন্বণীজাল মণ্ডিত এক বিমান উপস্থিত হইল এবং 


ই বেগান হইতে সাক্ষাত চত্দ্রশেখর অবতীণ্‌ হইয়া, তাহাদের কর্গমূলে কি এফ 
সনির্বধচনীয় অজ উপদেশ করিলেন, ওৎক1/হ.91817 দেই জামাক্টোর, ঈযাওকষাধ। 
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অপরিমেয়, জ্যোতিঃম্বরূপে লীন হইয়! গেলেন। ভগবান্‌ চন্দ্রশেখরও নভোমার্গ 
অবলম্বন পূর্বক স্বীয় ধামে প্রত্যাগমন করিলেন। | 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে কুম্তযোনে! সেই দিন হইতেই এই জ্ঞানবাপী সর্ধি 
প্রকার তীর্থ হইতে বৈলক্ষণ্য লাত করিয়াছে । হেমুনে! এ জগতে বত তীর্থ 
অ(ছে, সর্বব প্রকার তীর্থাপেক্ষ। এই জ্ঞানবাগী প্রত্যক্ষ জ্ঞানপ্রদা। এই জ্ঞানবাগী 
সর্বিজ্ঞানময়ী ও সর্ববলিজময়ী এবং সর্ববশুভ প্রদায়িনী। এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাগী 
সাক্ষাত শিবময়ী মুর্তি, এ জগতে সম্ভঃপবিত্রতাকারী অনেক তীর্থগণ বর্তমান আছে 
বটে, পরম্তু তাহার মধ্যে কোনটিই জ্গানবাগীর ষোড়শ ভাগের এক ভাগ স্বরূপও 
নহে। যেব্যক্তি সমাহিত-চিত্তে এই জ্ঞানবাপীর সমুৎপন্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, 
তাহার মৃত্যুকালেও জ্ঞানভ্রংশ হয় না। এই মহাখ্যান পরম পবিত্র ও মহাপাতক- 
নাশন, এবং এই আখ্যানটা মহাদেব ও পার্ববতীর পরম আনন্দবদ্ধন। যে ব্যক্তি 
গ্ানবাপীর এই পবিত্র ইতিহাসটা শ্রদ্ধানহকারে পাঠ করে ব! পাঠ করায়, সে ব্যক্তি 
স্বর্গেও সন্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১১৮--১২৭। 





পঞ্চব্রিংশ অধ্যায় । 


সদাচার কথন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে স্বন্দ | অবিষুক্ত ক্ষেত্রই নির্ববাণের কারণ এবং উহাই 
পুণ্যক্ষেত্র নিচয়ের মধ শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র, মঙ্গল সমুহের মধো পরম মঙ্গল, শ্মশান 
সমুহের মধ্যে পরম শ্মশান, গীঠ সমুছের মধ্যে পরম উষর, ধন্ম্মীভিলাষি বাক্তিগণের 
পরম ধর্ম্মকর, অর্থার্থিগণের পরমার্থ-প্রকাশক, কামীপ্রনের কাম-জনন এবং মুুক্ষু 
বাক্তিগণের মোক্ষপ্রদ । যে যেস্থানে এই অবিমুক্তের নাম শ্রবণ কর! যায়, সেই 
সেই স্থানেই ইহ! পরম অমৃভরূপে বর্ণিত হইয়াছে । ১-৪। হে গৌরীহাদয়নন্দন | 
এই ক্ষেত্রের একদেশবস্তিনী জ্ানবাপীর এই উৎকৃষ্ট আখ্যান শ্রবণ করিয়া, আমার 
বোধ হইতেছে যে, কাশীক্ষেত্র বিকাশিনী অনুপ্রমাণ ভূমিও অতি মহণ্ড এবং সিদ্ধি 
বিধায্লিনী, ইহার কোন দ্থলই ব্যর্থ নাই।৫৬। অখিল ভূমগুলে কতই তীর্থ 


অব হষ্ স্ৃতমজ, বান্েজেঞ। জম সে, স্মথে হক 


২৭২ কাশীখণ্ড। [পঞ্চবিংশ অধ্য।গ 


এই জগতে কতই নদী প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের কাহাতেও, কাশীতে 
'অবস্থিত উত্তরবাহিনী গঙ্গার সমতা] দেখ! যায় না। ৭-৮। হে ষড়ানন! পৃথিবীতে 
কতই মোক্ক্ষেত্র আছে, কিন্তু আমি বোধকরি, সে সমস্ত কাশীর কোটি অংশের 
একাংশও নহে । যে স্থানে গঙ্গা, বিশ্বেশ্বর এবং কাশী অবস্থান করিতেছেন, সেই 
স্থানে জীবগণ অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?। ৯-১৪। 
মানবগণ) বিশেষতঃ কলিকালে চঞ্চলেন্দ্রিয় মানবগণ, কি প্রকারে, এই ত্রয়ীকে লাভ 
করিতে পারে ? কারণ কলিকালে মানবগণের তাদৃশ তপন্যা, যোগ, ব্রত ব দন 
কোথায় ? ন্থুতরাং তাহাদের কি প্রকারে মুর্তি হইবে ?। ১১-১২। হে বড়ানন | 
আপনি বলিলেন যে, কাশীতে তপন্থা, যোগ, ব্রত বা দান ব্যতিরেকেও মুক্তি হইয়া 
থাকে। কি কি আচার অনুষ্ঠান করিলে কাশী প্রাণ্ড হওয়া যায়, তাহ! বলুন। 
আমার বোধ হয়, সদাচার ব্যতিরেকে কখন মনে।রথ সিদ্ধ হয় না; কারণ, আচারই 
পরম ধর্ম এবং আচারই পরম তপঃ, আচার হইতেই আযুবৃদ্ধি হইয়! থাকে এবং 
আচারেতেই পাপক্ষয় হয়। ১৩-১৫। অতএব হে ষড়ানন | দেবদেৰ মহাদেব 
আচার সম্বন্ধে আপনার সম্ম.খে যেরূপ বলিয়ছিলেন, আপনি তরদনুরূপ আচারই 
প্রথমতঃ কীর্তন করুন। ১৬। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরূণনন্দন। আমি সাধুগণের সেই হিতকর সাচার 
কীর্তন করিতেছি, মানব প্রত্যহ যাহা আচরণ করিলে সমস্ত কামনা লাভ করিতে 
পারে। স্থাবর হইতে কৃমিগণ অধিক ধার্মিক, কৃমি হইতে জলজ জীবগণ, জলজ 
স্_ীব হইতে পঙ্ষিগণ, পক্ষী হইতে পশুগণ, পশু হইতে মানবগণ এবং মানব হইতে 
দেবগণ অধিক ধার্মিক | ১৭-১৮। ইহাদের মধ্যে প্রথম নির্দিষ্ট হইতে উত্তরোত্তর 
নির্দিষ্টগণ সহত্্র অংশে ভাগ্যশালী। যে পর্যান্ত মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহার! 
সকলেই সংসারে একই তাবে যাতায়াত করিয়৷ থাকে। চতুর্ব্বিধ ভূতগণের 
মধ্যে, প্রাণীগণই শ্রেষ্ঠ। হে মুনে! প্রাণিগণের মধ্যেও যাহার! বুদ্ধিদীবী, 
তাহারাই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিভীবী প্রাণিগণের মধ্যে মানবগণই শ্রেষ্ঠ, সেই মানবগণের 
মধ্যে আবার ব্রীক্গণগণ শ্রেষ্ঠ । ব্রা্গণগণের মধ্যে ষাহার! বিদ্বান, তাহারাই 
শ্রেষ্ঠ। সেই বিদ্বান্গণের মধ্যে আবার ধাঁহারা কৃতধী (যাঁহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্িকা) 
তাহা খাই শ্রেষ্ঠ । ১৯-২১। কুতখীগণের মধ্যে আবার ধাহার! ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা। 
হারাই শ্রেষ্ঠ এবং অনুষ্ঠাতৃগণ মধ্যে ষীহারা ব্রহ্মা তৎপর, তীহারাই শ্রেষ্ঠ। ত্রিভুবন 
মধ্যে তাহাদের কেহ অর্চনীয় নাই। ২২। তাঁহাদের মধ্যে তপ এবং বিস্তার 
বিশেষ নিবন্ধন, তাহারাই পরম্পর পরম্পরের অর্চক। থে হেতুক, ক্রশ্গা সর্বব- 
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ভূতেশ্বররূপে ব্রান্মণকে স্ৃপ্তি করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন ব্রাঙ্ষমাণই জগত্স্থিত সমস্ত 
পদের অধিকারী । যে বাক্তি সদচারা সেই ব্যক্তি ভিন্ন, আচার হীন ব্যক্তি ক্র কখন 
সমস্তের অধিকারী হইতে পারে না। ম্বতরাং ব্রাঙ্গাণেব সর্দরদ। সদাচারী হওয়। 
উচিত। ২৩-২৪। হেমুনে | পগ্িহগণ বিদ্বেষ ৪ আসক্ত রতি ভাবে যাহার 
অনুষ্ঠান করেন, মেই জদ।ঢারকে ধন্মুল বলিয়া, বিদ্বজন সমুহ স্বীকার করিয়। 
থাকেন। ২৫। ধাঁহার। লক্ষণ সমুহে পরিতাক্ত হইয়া, অসুয়ারহিত চিন্তে শ্রদ্ধা 
সহকারে সাচার নিরত থাকেন, তাহার শতব্ষব্যাঁণি পরমাযুঃ লাভ করিতে সমর্থ 
হন। ২৬। আর্গত ও স্মৃতি সমুহে পরিকীত্িত স্ব স্ব অবশ্য কর্তব্য কম্ম সমূহে, 
নিরালস্য ভাবে ধর্ম্মমূল সদাচারাকে সর্ববদ|ই পেবন কর! কর্তব্য । ২৭1 যে পুরুষ 
অসদাচারনিরত, সেই ব্যক্তি লোকে নিন্দ।ভাজন হয়, সর্বদা রোগ নিবহে স্বালাতন 
থাকে। এবং সে অল্লায়ুঃ লাভ করে। ২৮। পরাধীন কম্ধকে সর্ববদ। পরিত্যাগ 
করিবে এবং সর্ববদাই স্বাধীন কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, কারণ পরের মধীনতা বড়ই 
র্লেশপ্রদ, স্বাধীন ব্যক্তি সর্বদাই হ্ৃখভোগ করিতে পারে । ২৯। যে কর্মের 
অনুষ্ঠান করিলে অন্তরাতুা! প্রসন্ন হয়, সেই কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, ইহার বিপরীত কর্ম 
কখনই করিবে না । ৩০ । 

যম ও শিয়মঃ এই ছুইটী পদার্থ ধর্মের সর্বস্বস্বরূপ, এই কারণে ধর্েচ্ছু 
ব্যক্তির সর্ববদ।ই যম ও নিয়ম সমুহ যত কর! কর্তব্য । ৩১। সত্য, ক্ষমা, সরল চা, 
ধ্যান ও অনৃশংসতা, অহিংসা, দম, প্রসন্ন হা, মাধুর্য ও ম্বহুতা এই দশটা পদার্থকে 
যম কহ! যায়। ৩২। শৌচ, স্বান, তপন্যা, দান, মৌন, যকত, অধ্যয়ন, ব্রত, 
উপবাস ও কামেক্দ্রিয় নিগ্রহ, এই দশবিধ নিয়ম । ৩৩। যিনি কাম, ক্রোধ, মদ, 
মাঁৎসর্যয ও লোভ এই ছয়টা শক্রকে জয় করিতে সমর্থ, তিনিই সর্বত্র বিজয়ী 1৩৪ 
ষে প্রকার বল্মীকশূঙ্গ ক্রমে ক্রমেই সঞ্চিত হয়, তন্রপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম সঞ্চয় 
কর। কর্তব্য । পরের গীড়া না করিয়!, এই প্রকারে পরকালের একমাত্র সহায় 
ধর্মকে সঞ্চয় করিবে । ৩৫। এ সংসারে জীবগণের ধর্মই একমাত্র সহায় হয়। 
করী, তুরগ, সেনা, পিতা, মাতা, ভ্রাতাঃ পুত্রঃ রী ও বন্ধু গুভূতি কেহই বাস্তবিক 
সহায়তা করিতে পারেন না । ৩৬। প্রাণী একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং অন্তে 
একাই স্বৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীব, নিজিকৃত শুভকর্্ম ব অশুভ কর্মের ফল, 
একাকী ভোগ করিয়! থাকে, অপরে শত চেষ্টাতেও তাহার সাহাধ্য করিতে পারে 
না। ৩৭। দেহ, জীবশুন্ত হইলে বান্ধবগণ সেই মৃতদেহ পৃথিবীতে অকিঞ্চন 
কাষ্ঠখণড বা লোষ্ট্রের ম্যায় পরিত্যাগপূর্বক বিমুখভাবে প্রস্থান করে, কিন্তু একমাব্র 

৩৫ 
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ধর্মই সেই স্বৃত বাক্তির অনুগমন করিয়া থাকে। ৩৮। কৃতী মনুষাই ইহকাল 
এবং পরকালে একমাত্র সহায় ধর্মকে, সঞ্চয় করিয়! থাকেন। জীবগণ ধর্মরূপ 
মিত্রকে লাভ করিয়। ছুস্তর অজ্ঞান-সমুদ্র পার হইতে পারেন। ৩৯। ম্ুধীজন, 
সর্বদ॥! উত্তমোত্তম পুরুষগণের সহিত ঘনিষ্ঠত। করিবে, এবং অধম  পুরুষগণের 
সম্পর্ক পরিত্য।গপুর্ববক, স্বীয় কুলকে পবিত্র করিবে । ৪০ ব্রাঙ্গণ, যদি উত্তম 
পুরুষগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন ও সধমগণকে পরিত্যাগ করেন, তাহা! হইলে 
তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন; শন্যথাচরণ করিলে তিনি ক্রমে শুড্রত্ব লাস 
করিয়া থাকেন। ৪১। 

অধায়নবিবর্জিত, সদচারপরাত্মুখ, আলম ও অনবধানপর ব্রাঙ্ষণকেই স্বত্যু, 
আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। ৪২। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ, সর্ববদাই সদাচারের 
সেবা করিবে। তীর্থগণও সর্ববদ। সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের সমাগম প্রার্থনা 
করিয়া থাকেন। ৪৩। রজনীর অন্তে প্রায় দুই দণ্ডকে ত্রাক্ষমুহূর্ত বল! যাঁয়। 
গ্রাজ্ঞগণ। সর্ববকালেই সেই ব্রাহ্মমুহুর্তে শষা। ত্যাগ করিরা, আপনার মঙ্গল চিন্তা 
করিবেন। 8৪ শষা। পরিত্যাগ করিয়৷ প্রথমেই গণপতির ম্মরণপুর্বক তৎপরে 
অন্থিকার সহিত মহাদেবের স্মরণ করিণেন, তদনন্তর ক্রমে লক্ষমার সহিত নারায়ণ 
ও ব্রক্গাণীর সহিত ব্রহ্মাকে স্মরণ করিবে । 8৫1 তদন্তে ইন্দ্রার্দ সকল দেবগণ, 
বসিষ্ঠাদি মুনিগণ, গঙ্গা আদি নদীগণ, শ্রীপব্র্বতাঁদি অখিল পর্ববতগণ, ক্ষীরোদাদি 
সমুদ্রগণ, মানদাদি সরোবরসমুহ, নন্দনাদি বননিকর, কামধেনু প্রভৃতি ধেনুগণ। 
কল্পত্রম প্রভৃতি বৃক্ষগণ, স্বর্ণ প্রমুখ ধাতুগণ, উর্বশী প্রভৃতি দিব্যস্মীগণ, গরুড়াদি 
পক্ষটাগণ, অনন্থপ্রমুখ নাগগণ, এীরাবত প্রভৃতি গজসমূহ, উচ্চৈংশ্রথ! আদি 
অশ্বনিকর, কৌস্তভ প্রভৃতি শুভকর মণিনিবহ, অরুদ্ধতী প্রমুখ পতিব্রতাঁবধূগপ, 
নৈমিষাদি অরণ্যনিৰহ এবং কাশীপুরী প্রমুখ পুরীগণকে যথাক্রমে স্মরণ করিবে। 
৪৬-৫০। তদন্তে বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি লিজসমূহ, পলক প্রভৃতি বেদচতুষ্টয়, গায়ত্রী- 
প্রমুখ মন্্রনিচয়, সনকাদি যোগিগণ, প্রণবাদি মহাবীজ, নারদদি বৈষ্বসমূহ, বাণ 
প্রভৃতি শিবভক্তগণ, প্রহ্নাদ প্রভৃতি ভক্তগণ, দরধীচি প্রভৃতি মুনিগণ, হরিশ্চন্্র 
প্রভৃতি নুপতিগণকে স্মরণ করত, সর্ববতীর্ধোত্তম জননীরচরণপন্থজ ধ্যান করিয়। 
প্রসম-চিত্তে পিতা এবং গুরুকে অন্তরে চিন্কা করিবে। তদনন্তর মলত্যাগ 
করিবার জগ্জা, গ্রাম হইতে শত ধনুঃ পরিমিত দ্বুরে এবং নগর হইতে তাহার 
চারিগুণ দুরে নৈর্/ত দিকে গমন করিবে। তথায় তৃণরাশির দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন 
এবং বস্ত্রের দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া, কর্ণে যঙ্তোপবীত রক্ষা কয়ত। . মৌন হইয়া 
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দিবলে এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে উত্তর মুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়। মলমুত্র 
বিলজ্ভ্ন করিবে। ৫১-৫৬। দগ্ায়মান হইয়া মনমুত্র পরিত্যাগ করিবে না। 
বিপ্র, গো» বহ্ছি ও অনিলের সম্মুখীন হইয়। এবং জলে, ফলকৃষ্ট ভূমিতে, পথে 
ও সেব্যভৃমিতে মলমুত্র বিসর্জন করিবে না। ৫৭। মল পরিত্যাগ করিয়া তাহা 
দর্শন করিবে না এবং দেই সময় জ্যোতিশ্চক্র ও নিশ্মল নছোমগুল দর্শন করিবে 
না। অনন্তর বাম হস্তে শিস ধারণ করত, সেই স্থান হইতে সাবধানে উত্বান 
করিবে। অনন্তর কীট ও কর্কর রহিত ম্ৃতিক! গ্রহণ করিয়া, জলের দ্বার। সেই 
মৃত্তিকা, গুহ একবার, পাঁয়ুতে পাঁচবার, বামকরে দশব।র, হস্তদ্ধয়ে সাত বার, 
উভয় পর্দে এক এক বার এবং পাণিঘয়ে পুনরায় তিন বার লেপন কারয়া, জলের 
দ্বারা ধৌত করিবে। গৃহী মলগন্ধ ও মৃ্তিকালেপক্ষয় পর্য্যন্ত এই ভাবে শোঁচক্রিয়। 
করিবে। ম্ৃত্তিক। গ্রহণ কাপে কদাপি মুধিক বা! নকুল কর্তৃক উৎখাত এবং পরের 
শৌচোচ্ছিষ্ট মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। ৫৮-৬১। র্রদ্ষচারী, গুহীর দ্বিগুণ 
শৌচক্রিয়। করিবে এবং বানপ্রস্থাশ্রমী, ব্রদ্ষচারীর দ্বিগুণ ও সন্যাসী ব্যক্তি, 
বানপ্রস্থাশ্রমীর দ্বিগুণ শৌচক্রিয়। করিবে। এই প্রকার শৌচক্রিয়। দিবসের জন্থ 
বিহিত হইয়াছে । রাত্রিতে ইহার অদ্ধেক করিবে, পীড়িতীবস্থায় ইহার অদ্দধেক 
করিবে, চৌরাদিভীতিসন্কুলপথে তাহারও অদ্ধেক শোঁচাক্রয়! করিবে) যোষিদ্গণের 
সেই শোঁচক্রিয়ার অদ্ধেক বিহিত হইয়াছে । মানব যখন সুস্থ শরীরে থাকিবে 
উখন যেন যথোক্ত শৌচের ননতা ন৷ করে । ৬২-৬৩। যে ব্যক্তির চিত্তের ভাব 
দূধিত, সে ব্যক্তি সমস্ত নদীর জল, মৃত্তিকা রাশি ও গোময়দমুহের দ্বার! সর্ন্বাঙ্গে 
শোঁচ করিলেও শুন্ধ হইতে পারে না। শোঁচ কর্মে আমণকীফল পরিমাণে 
মুত্তিক। গ্রহণ করিতে হুইবে। সমস্ত মআহুতির এবং চান্দ্রায়ণব্রতে গ্রাসের 
পরিমাণও এই প্রকার । ৬৪-৬৫। নস্তর তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্মরহিত 
পবিত্র ভূমিভাগে, পূর্ববাস্য কিম্থ। উত্তরান্ত হইয়া, উত্তম রূপে উপবেশন করত 
ত্াক্মণ ত্রাঙ্ষ ঠীর্ধের দ্বারা অনুষ্ট, অফেণ, হৃদয়ে গমন করে এমত পরিমিত এবং 
দৃপ্টিপূত জলের দ্বারা আচমন করিবে ॥ ৬৬-৬৭। ক্ষত্রিয়গণ, কষ্টগামি এবং 
বৈশ্যগণ তালুগামি জলের দ্বারা আচমনে শুদ্ধি লাঁভ করিয়! থাকে এবং স্ত্রী ও 
শৃত্র, মুখে জলম্পর্শ করিলেই শুদ্ধ হইয়! থাকে । জলমধ্যে মস্তক ও কন শুদ্ব- 
বন্তে আবৃত করিয়া! বা! মুক্ত শিখ হুইয়৷ এবং পাদদ্বয় ধোঁভ না করিয়া যে ব্যক্তি 
আচমন করে, তাহার গুদ্ধি হয় না। ৬৮-৬৯। তিনবার জল পান করিয়! বক্ষ্ামাণ 
নিয়মে ইন্রিয়গণকে বিশোধিত করিবে। দক্ষিণ হত্ডতের. অন্ু্ঠমূলের ছার! হুইবার 
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ও অধর স্পর্শ করিবে, অনন্তর তর্জনী, মধ্যম] ও অনামিকা, এই তিনটা 
অঙ্গুলির দার! পুনরায় মুখ স্পর্শ করিবে। তর্জনী ও জঙ্গুষ্টের অগ্রভাগ দ্বার! 
, ছুইবার নাগিকারন্ধ, স্পর্শ করিবে। তগপরে অনুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ 
সবার! ছুইবাঁর চঙ্গুর্ঘর ও কর্ণবয় স্পর্শ করিবে। অনন্তর কনিষ্ঠা ও অঙুষ্ঠযোগে 
নাভিরন্ধ, স্পর্শ করিবে। ৭০-৭২। অনন্তর হস্ততলের দ্বার! হৃদয় স্পর্শ করিয়া, 
সমস্ত অঙ্গুলীর দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুলী সমুহের অগ্রভাগ দ্বার! 
দক্ষিণ ও বামক্কন্ধ স্পর্শ করিবে, সর্বত্র স্পর্শ কালীন হস্ত সজল রাখিতে হুইবে। 
রখ্যোপসর্পণ, সমান, ভোজন ও জলপান করিয়া এবং শুভ কর্মের গ্রারস্তে একবার 
আচমন করত পুনরায় আচমন করিবে। ৭৩-৭৪। শয়ন হইতে উত্ান করিয়া, 
রাত্রিবাস ত্যাগ করত পবিত্র বন্ত্ান্তর পরিধান করিয়া, কোন অমঙ্গল পদার্থ দর্শন 
করিয়! এবং প্রমদাধীন অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, দুইবার আচমন করিলে শুদ্ক 
হওয়! যায়। এইরূপে আচমন করিয়া, মুখশোধনের জন্য দন্তধাবন করিবে, দস্ত- 
ধাবন না করিয়া, আচমন করিলেও শুদ্ধ হওয়া যায় না । ৭৫-৭৬। প্রতিপদ, 
অমাবস্যা) ষষ্ঠী এবং নবমী তিথিতে ও রবিবারে দস্তে কাষ্ঠসংযোগ করিলে সপ্ত- 
পুরুষ দগ্ধ হইয়া! থাকেন, অতএব এ সমস্ত দিনে কাণ্ঠের বার! দন্তধাবন করিবে 
ন।। এ সমস্ত নিষিদ্ধ দিনে ব| যখন দশ্তকাষ্ঠ পাওয়া! ন! যাইবে, তখন মুখের 
পরিশ্ুদ্ধির জন্য দ্বাদশগণ্ডষ জল দিয়! মুখ ধৌত করিবে। ৭৭-৭৮। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর 
অগ্রতাগের স্থায় স্থূল, সত্বক্‌ ( ছালের সহিত বর্তমান) নিব্রণ এবং খন্ভু ও সার্থ 
ঘ্বাদশান্থুল পরিমিত দস্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণে সার্দ 
দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণের স্থানে যথাক্রমে এক এক অঙ্গুলী কম পরিমাণ গ্রহণ করিবে। 
আত্ম, আভ্রাতক, আমলকী, কষ্কোল, খদির, শমী, অপামার্গ, খঙ্জুঁনী, শেলুং শ্ীপণা, 
নীলু, নারঙ্গ, কঘায়, কটু কণ্টক, এবং ক্ষীরবৃক্ষ হইতে দস্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। এবং, 
কা্টের দ্বারা চাপ।কৃতি জিহ্বোল্লেখনিক! নিশ্্মাণ করিয়া লইবে, তাহার দ্বার জিহবা 
পরিষ্কার করিবে। ৭৯-৮২। গ্অন্ন ভক্ষণের নিমিত্ত নির্মলত। প্রাপ্ত হইয়া) স্থির 

ংক্তিতে দৃঢ় হও, যে হেতুঁক রাজা চন্দ্র বনস্পতিতে প্রতিগত হইয়া, আমার মুখ 
মাঞ্জন করত কীর্তি ও ভাগ্যের দ্বার! তাহ! বিশোধিত করিবেন। হছে বনস্পতে | 
তুমি আমাদিগকে আয়ু$ বল, বশ, তেজঃ) প্রজা, পশু) বহু, ব্রদ্মপ্রজ। ও মেধা 
প্রদান কর”। এই ছুইটী মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে, বনস্পতিগত 
সোম প্রত্যহ, তাহার উপর প্রলঙ্ন হইয়া থাকেন। ৮৩-৮৫। মুখ পমুুধিত থাকিলে 
মাদব-জগুচি থাকে, জামবন্ধন বিশুদ্ধ হইবার জন্ত হত্ব সহকারে প্রত্যহ, দব্তধারন.. 
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করিবে। উপবাসেও দন্তধাবন; অগ্রীন, গন্ধ, অলঙ্ক।র, সন্ত, মাল্য ও অন্যান্য 
জনুলেপন দুষিত নহে । ৮৬৮৭ এইরূপে দস্তধাবন করিয়া, বিশুদ্ধ ভীর্থে প্রাতঃ- 
স্লান করত প্রাতঃসন্ধ্াা করিবে। দিবারাত্র নয়টা ছিদ্রের দ্বারা মলক্রাবী এই 
মলিন-দেহ প্রাতঃক্র(নে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাতঃক্সান, মানবগণের উৎসাহ, 
মেধা, সৌভাগ্য, রূপ সম্পদের প্রবর্তক এবং মনপ্রসন্নতার হেতু, এই জন্য মহাত্মা- 
গণ প্রাতঃম্ানের প্রশংস! করিয়া থাকেন। ৮৮-৯০ | মানব; নিদ্রার অধীন হইয়। 
সবে, লাল! প্রভৃতিরেদ সমুহের দ্বারা আপ্ল,ত হইয়! থাকে; প্রাতঃন্নান করিলে 
সে ব্যক্তি, মন্ত্র, স্তোত্র এবং জপাদ্দিতে অধিকারী হয়।৯১। অরুণোদয়কালীন 
সান প্রঙ্গাপত্য-ব্রতের মমান, এবং উহাতে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। প্রাতঃম্নান 
মানবগণের পাপ, অলক্ষী, গ্লানি, অশুচিত্ব এবং ছুঃস্বপ্র বিনাশ করে এবং তুষ্টি ও 
পুষ্টি প্রদান করিয়! থাকে । ৯২-৯৩। প্রাতঃনীয়ী ব্যক্তিকে কখন দোষস্মুহে 
আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাতঃম্নানে দৃষ ও জুদৃষ্ট উভ্ভয়বিধ ফলই লাত 
হইয়! থাকে, অত এব মানব অবশ্য প্রাতঃম্নান অনুষ্ঠান করিবে । ৯৪। 

হে কলসোন্ভব! আমি প্রসঙ্গাধীন স্বানের বিধি বলিতেছি, কারণ বিধিপূর্ববক 
সান, সাধারণ স্নান অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্তন করিয়া 
থাকেন। ৯৫। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা, কুশ, তিল ও গোময় গ্রহণ করত, পবিত্র স্থানে 
অবস্থান করিয়া! স্থান করিতে হইবে। প্রথমতঃ কুশ গ্রহণ ও শিখাবন্ধ করত 
“বরুণরাজ সূর্যাপন্থ। অতি বিস্তীর্ণ করিয়াছেন” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক জল 
আবণ্তিত করিয়া, জলমধ্যে প্রবেশ করিবে । ৯৬-৯৭। তদনন্তর «হে বরুণ | 
তোমার যে সমস্ত জ্তিয় পাঁশ বিতত আছে” ইত্যাদি মষ্্রের ধরা জলের আমন্ত্রণ 
করিয়া, “জল ও ওষধিসমুহ, আমাদিগের সতমিত্ররূপে অবস্থিত হউক” ইত্যাদি 
মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক জলাঞ্জলি প্রদান করত, “জল ও ওষধিগণ, আমার শক্রর 
ছুষট মিত্ররূপে অবস্থান করুক” ইত্যাদি মন্ত্র শত্রর উদ্দেশে পাঠ করিবে । ৯৮৭ 
তদনস্তর *বিষুঃ এই জগৎ ব্যাপিয়। রহিয়াছেন” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক 
একবার মৃপ্ডিক। দ্বার! মস্তক ক্ষ।লিত করিয়া) দুইবার মৃত্তিক! দ্বার নাভির উপরি 
ভাগ, তিনবার স্বৃত্তিকার দ্বার! নাভির অধোভাগ এবং ছয়বার স্বৃত্তিকার দ্বারা 
পাদদ্বয় বিশোধিত করিবে। অনন্তর «জল আমাদিগকে বিশুদ্ধ করুন” ইত্যাদি 
মন্ত্র পাঠপূর্ববক প্রবাহাভিমুখ হইয়! মজ্ছন করিবে। ৯৯১০ । অন্তর, «আমি 
পবিত্র হই উঠিতেছি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত উদ্মজ্জন করিয়া, “আমাদের পুত্র 
ও পৌত্রগণের হিংল! করিও.ন:” ইত্যাদি মনত পা করিয়া সর্ববাজে গোময়- লেপন 
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করিবে। অনন্তর “হে বরুণ ! আমার এই আত্মাকে আপনি এইক্ষণেই স্বখী 
করুন” ইত্যাদি মন্ত্র এবং *তঠোমার নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি” ইত্যাদি “হে 
অগ্নে! তুমি আমাদিগকে জানিয়ঃ বরুণদেবের ক্রোধ অপনয়ন কর” ইত্যাদি, 
“হে বরুণরাজ! যেয়ে স্থানে আমরা ভীত হই” ইত্যাদি, “হে বরূণরাজ! 
আমরা শপথ করিতেছি* ইত্যার্দি “হে, অবভূথ 19 ইত্যাদি এবং “অব্দৈবতা” 
ইত্যাদি মন্ত্রসমুহের ছারা অভিষেক করিয়া, প্রণব উচ্চারণ করত অভিষেক করিবে। 
তদ্দনন্তর মহাব্যাহতি, তদনন্তর গায়ত্রী এবং তদনন্তর “যে হেতুক জলসমুহ!! 
ইত্যাদি মন্্রত্রয়ের দ্বার অভিষেক করিবে । ১০১-১০৫। এবং “ছে জলদমুহ | 
এই পণুসংজ্ঞপন জন্য পাঁপ অপনয়ন কর” ইত্যাদি, ণ“হবির সহিত এই জলসমুহ*” 
ইত্যাদি, “হে জলরূপিণী দেবীগণ 1 ইত্যার্দি “মধুমতী বিশিষ্টান্নরসবতী” 
ইত্যাদি, “কাঠ্ঠময় পাদুকার দ্বারা যেমন ক্লেশ হইতে পুরুষ মুক্ত হয়” ইত্যাদি, 
“জল সমূহ আমাদিগের অভিষেকের জন্য” ইত্যাদি, “দেবনাদিগুণ সংযুক্ত বৃষ্টিরূপ 
জল নিক্ষেপ কর” ইত্যাদি, “এই বায়ু জলের সার” ইত্যাদি এবং «আমাকে 
পবিত্র করুন” ইত্যাদি মন্ত্রসমুছের দ্বারা অভিষেক করিয়া অমর্ষণ মন্ত্র জপ করত 
“জ্ুপদাদি” জপ করিবে। অনন্তর বিধিপৃর্ববক প্রাণায়াম করিয়া, তিনবার প্রণব 
জপ করিয়া বিধুঃকে ন্মরণ করিবে । এইরূপে স্নান করিয়া, বস্ত্র নিষ্পীড়ন করত 
ধোতবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিবে । ওদনন্তর আঁচমন করত প্রীতঃসন্ধা। করিবে। 
যে ব্যক্তি, বিশেষতঃ যে. ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যার উপালন| ন| করে, সে জীবিতাবস্থার 
শৃদ্রতুল্য এবং স্বৃত্যুর পর শিশ্চযই কুক্কুর হইয়। থাকে। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সতত 
অশুচি ও সমস্ত কর্মের অযোগ্য হইয়। থাকে এবং সে ব্যক্তি ঘে সমস্ত ক্রিয়া 
করে, তাহার ফলভাগী হয় না। প্রথমতঃ পুর্ববান্ত হইয়! প্রণব স্মরণপূর্ববক 
কুশাসন বিস্তীর্ণ করত, “চতুত্রক্তিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তছুপরি পুর্ববান্য বা 
উত্তরাদ্ত হইয়া! উপবেশন পৃর্্বক, বদ্ধচুড় হইয়। দক্ষিণদিক্‌ দিয়া জলধারা প্রদানে 
গড়্যুক্ষণ করত, অনন্যচিত্ে প্রাণায়াম করিবে । ১০৬-১১৪। “আগোজ্জেযাতি$ 
ইত্যাদির সহিত সপ্তব্যাহৃতি ও প্রণবযুক্ত গায়ত্রী তিনবার জপ করত, পুরক, 
কুস্তক ও রেচক করিবে, ইহাই প্রাণায়াম। ক্রাক্ষণ, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সংঘম করিয়া 
প্রাণায়াম করিলে, তথুক্ষণাৎ অহোরাত্রকৃত পাপ হইতে যুক্ত হুইয়। থাকে । ১১৫, 
১১৬। ধেব্যক্তি, মনঃসংফ্ করিয়! দশ কিন্ব! ছাদশবার প্রাণায়াম করে তাহার 
মহ তখস্যার ফল লা হুইয়৷ খাঁকে। একমাপকাল প্রত্যহ যোড়শটা করিয়া 
প্রাপায়াঘ ' করিলে, ভ্রুপন্ত্টাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হথয়! সায় । ১৯৭১৮ 
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অগ্নিসংষোগে যেমন পার্থিব ধাতুসমুহের মল দগ্ধ হইয়! যায়, তজ্রপ প্রাণায়ামের 
দ্বার! ইন্দ্রিযকৃত দোষসমূহ দগ্ধ হইয়! থাকে। বিধিপৃর্বক একটা ক্রাক্ষণকে 
ভোজন করাইলে, যে ফল লাভ হয়, শ্রদ্ধাসহকাঁরে দ্বাদশটী প্রাণায়াম করিলে 
দেই ফল লাভ হয়! থাকে । ১১৯-১২০। বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র গ্রণবেই প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে, অতএব ব্রাহ্মণ সতত সেই বেদাদি-প্রণব অভ্যাস করিবে। যে ব্যক্তি 
সতত প্রণবাভ্যাস করে, তাহার সপ্তবাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ন্রীতে কখনও ভয় 
উৎপন্ন হয় না। হে কলমোন্তব ! প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়ামই পরম তপস্া। 
এবং গায়ত্রীর অতিরিভ্ত কোন পবিত্রকর মন্ত্র আর নাই । ১২১-১২৩। রাত্রি- 
কালে ক্রিয়া, বাক্য ও মনের দ্বার! যে পাপ কৃত হয়, প্রাতঃসম্ধায় প্রাণায়ামের 
দ্বারা সেই পাঁপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং দিবসে ক্রিয়া, বাক্য ও মনের 
দ্বার ষে পাপ করা যায়, সায়ংসন্ধ্যায় প্রাণায়ামের দ্বার! সেই পাপ বিনষ্ট 
হইয়! যায়। সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়! সাবিত্রী জপ করত প্রাতঃ 
সন্ধ্য। করিবে এবং সম্যক্রূপে নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত উপবিষ্ট হুইয়!, সবিত্রী জপ করত 
সায়ংসন্ধা। করিবে । ১২৪-১২৬। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যাজপ করিলে 
নিশাকৃত পাপ বিনষ্ট হয় এবং উপবিষ্ট হইয়া সায়ংসন্ধযাজপ কৰিলে দিবাকৃত পাপ 
বিনষ্ট 'হইয়। থাকে । যে প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্য। না করে, তাহাকে শুদ্রের ম্যায় 
দ্বিজগণের সমস্ত কার্ষ্য হইতে বাহির করিয়।দিবে। নির্জনে জলসমীপে গমন করিয়া, 
নিত্যকর্ট্দের অনুষ্ঠান করিবে এবং সমাহি-চিন্তে গায়ত্রী জপ করিবে, যে হেতুক, 
গৃহের বাহিরে সন্ধ্যোপসনা করিলে, তাহা গৃহের উপাদনা অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ 
হইয়| থাকে । ১২৭-১২৯। ত্রিবেদী হইয়াও যে বাক্তি, সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও 
মমস্ত পদার্থ বিক্রয় করে, তাহার অপেক্ষা! যে ব্যক্তি, জিতেক্ত্িয় :হইয়। কেবল 
গায়ত্রী জপ করেঃ সে অধিক মাননীয়। সূর্য্য ধাহার দেবতা, অগ্নি ধাহার মুখ, 
যিনি ব্রিপ।দ, বিশ্বামিত্র বাহার খধি এবং অনুষ্ট প. বাহার ছন্দঃ; সেই গায়ত্রী 
সর্ববাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ । প্রাতঃকালে, “লো হিতবর্ণা, ব্রক্মদৈবতা, হংসারূঢা, অফটবর্ষা, 
রক্তবর্ণ-মাল্যানুলেপনা, খাকৃত্বরূপ অভয়দা, অক্ষম।লাবিভূষিতা, মহর্ধিব্যাস কর্তৃক 
সতুয়মান! এবং অনুষ্ট প.ছন্দোযুত্তণ” গায়ত্রীকে ধ্যান করিবে । প্রাতঃকালে 
গায়ত্রীর এইরূপ ধ্যান করিলে নিশাকৃত পাপ বিনষ্ট হুইয়! থাকে । ১৩০-১৩৪। 
অন্তর *সূর্যা*৮* ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে এবং “আপোহিহ্টা* ইত্যাদি 
মন্্ত্রয়ের ছারা মার্জন করিবে। মাজ্ভনকালীন ভূমিতে, মস্তকে, আকাশে। 
ক্াকাশে, ভূমিতে। মন্তকে। মন্তকে, আকাশে, ভূমিতে রপ্পবার জর্জক্ষেপ.করিবে। 
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এন্ানে মার্জজনজ্ ব্যক্তিগণ, ভূমি শব্দে চরণ এবং আকাশ শব্দে হৃদয়কে নির্দেশ 
করিয়া থাকেন । ১৩৫--৩৭। বারুণ ম্লান হইতে আগ্নেয়-স্সান শ্রেষ্ঠ, আগ্নেয়-স্সান 
হইতে বায়বা-আন শ্রেষ্ঠ, বায়ব্য-ম্ান হইতে এন্দ্র-স্সান শ্রেষ্ঠ, এন্ডর-ম্বান হইতে 
মন্ত্রস্নান শ্রেষ্ঠ এবং মন্ত্র-স্স।ম হইতেও ব্রাঙ্ম-ন্নান শ্রেষ্ঠ। & যে ব্যক্তি ব্রাক্ম-নানে 
সত হয়, সে ব্যক্তি বাহিরে ও অন্তরে পবিত্র হয় এবং দেবপুজ। প্রসূতি সমস্ত 
ক্রিয়ার অধিকারী হইয়। থাকে । ১৩৮-১৩৯। কৈবর্তগণ দিবারাত্রি জলে স্বান 
করিয়া যেমন পবিত্র হইতে পারে না, তজপ যাহ।র চিত্তের ভাব দুধিত, সে ব্যক্তি 
শতবার স্নান করিলেও বিশুদ্ধ হইতে পারে না৷ । যাহাদিগ্নের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, 
তাহারাই বিভূতিলেপনে পবিত্র হইতে পারে, নতুব! ভন্মধুসরিত রাসভগণ কখন 
পবিত্র বলিয়। কীত্তিত হইতে পারে না। ১৪০-১৪১। এ জগতে যাহার চিত্ত 
নির্মল, সেই ব্যক্তিই সর্ন্বতীর্থে সাত, সর্বপ্রকার মলবঞ্ঞ্িত এলং যজ্ঞশতের 
ফলোপতভোক্ত।। হে মুনে! চিত্ত কি প্রকারে নির্মীল হয়, তাহ! শ্রবণ কর। 
একমাত্র বিশ্বনাথ যদি প্রসন্ন হন, তাহ। হইলেই চিত্ত নিশ্মীল হইয়! থাকে । অত- 
এব চিন্ডের বিশুদ্ধিতার জন্য কাশীনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিবে; তাহার আশ্রয়ে 
মানসিক মলসমুহ নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১৪২-১৪৪। বিশ্বেশ্বরের জনু- 
গ্রহে মনের মল ক্ষয় হইলে, মানব এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, মুক্তিলাভ .করিতে 
পারে। মানবগণের একমাত্র সদাচারই, সেই বিশ্বেখ্বরের অনুগ্রহ লাভের প্রতি 
কারণ, অত এব মানব, শ্রুতি ও স্থৃতিতে উল্ত সাচার সমুহের অনুষ্ঠান করিবে। 
১৪৫-১৪৬। অনন্তর প্দ্রুপদাদি* জপ করিয়া বিধিজ্ত ব্যক্তি, “খ তধ্চ* ইত্যাদি 
মন্ত্রের ঘর! অথমর্ষণ করিবে । যে ব্যক্তি জলে নিমগ্ন থাকিয়॥ তিনবার অধমর্ষণ 
জপ করে, অশ্বমেধের মন্তে অবভূথ-স্ন।নে যে ফল লাভ হয়, তাহার সেই ফললাভ 
হইয়া থাকে। ১৪৭-১৪৮। যেব্যক্তি জলে অথব৷ স্থলে অধমর্ষণ জপ করে, 
সুধোদয় হইলে যেমন লম্ধকাররাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, তক্জরপ তাহার পাপসমুহ 
বিলয় প্রাপ্ত হইয়! থাকে । অনন্তর “্অন্তশ্চরসি* ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বার আচমন 
করিবে । কোন কোন আচার্য, শাখাভেদে এই মন্ত্রের ঘারা আচমন ব্যবস্থা করিয়। 








* জলের দ্বারা গ্লানের নাম বারুণ-দ্নান। অগ্নিছোত্রের বিভূতির দ্বারা গ্লানের লাম 
'াগ্রেয়'নান। বায়ুর দ্বার! নীয়মান গোক্ষুয়োখিত রজঃ সমূহের দ্বারা গানের নাম বায়ব্-্লান। 
মেধবিন! এরাবতের করোজ.ঝিত বারির দ্বার! জানের নাম উন্তর-্ান। মূল মন্ত্রকিথ! বৈদিক 
মন্ত্রের ছার! গানের নাম মঞ্রঙ্গান এবং সগুগ নিগুপভেদে হুরিহরের চিন্তমের নান ব্রাক্ষ-্গান। 
পঞ্চিতগণ, এই ব্রাহ্ম-ানকেই মানস-স্ীন বলিয়! কীর্তন করিয়! থাকেন। অন্গবাদক ॥ 
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থাকেন। ১১৯-১৫০। অনন্তর সপ্রণন মহাবাহৃতি পূর্বক গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া, 
তিনবার জলাপগ্রলি প্রদান করিবে । সেই জলাঞ্লির নাম বজ্রোদক, তাহার ত্বার! 
সূর্যের শত্রু মন্দেহ নামে রাক্ষসগণ, বজ্বাহত শৈলের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
১৫১-১৫৩। দ্বিজগণের মধ্যে যে ব্যক্তি, সূর্য্যের সাহাষ্যার্থ মন্দেহ নামক রাক্ষস- 
গণের নাশের জন্য জলাগ্লিত্রয় প্রদান ন! করে, সে ব্যক্তি মন্দেহত্ব প্রাপ্ত হুইয় 
থাকে। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য দৃষ্টিগোচর ন! হন; প্রাতঃকালে সেই পর্য্যন্ত দ্ায়মাঁন 
হইয়া, গায়ত্রী জপ করিবে । এবং যে পর্যযস্ত নক্ষত্র না দেখা যায়; সায়ংকালে 
উপবিষ্ট হইয়া, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে। নিজহিতকাঙক্ষী দ্বিজ, কখন 
সন্ধার কাল লোপ করিবে না, হৃতরাং সূর্যের অর্দোদয় ও অদ্ধাস্তসময়ে বন্রোদক 
প্রদান করিবে । ১৫৪-১৫৬ | সন্ধ্যার কাল অতীত করিয়া, বিধিপূর্ববক সন্ধ্যা 
করিলেও তাহা বন্ধ্যাক্্রীমৈথুনের ন্যায় বিফল হইয়া! থাকে। দ্বিজগণ কর্তৃক 
বাম হস্তে জল লইয়া যে সন্ধা মাচরিত হয়, তাহার নাম “বৃষলী” তাহার দ্বার 
রাক্ষমগণই হর্ষপ্রাপ্ত হইয়। থাকে। ১৫৭-১৫৮। সূর্য্যোপস্থানে, “উদ্য়ন্তিং 
ইত্যাদি; “উদ্ত্যং” ইত্য।দিঃ “চিত্রং দেবানাং” ইচ্যার্দি এবং “তচ্চক্ষু” ইত্যাদি 
মন্ত্রগণ, সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সূর্ষ্যাপস্থানে, সহত্রবার, শতবার, কিনব 
দশবার গায়ত্রী জপ করিবে, তন্মধ্যে সহত্রবার জপই শ্রেষ্ঠঠ শতবার জপ মধ্যম 
এবং দশবার জপ অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে ত্রাহ্ধণ, এই ভ্রিবিধ 
জপের অন্যতম প্রকার জপ করে, মে পাপসমুহের দ্বার! লিপ্ত হয় না। ১৫৯-১৬১। 
অনন্তর, “বিভ্রাড় ইত্যাদি অনুবাক বা পুরুষসৃক্ত, কিন্য। শিবসন্কল্প অথবা 
ব্রাঙ্ষণমগডুল জপ করিবে । এই সমস্ত উপস্থানমন্ত্র সূর্যের অতিশয় শ্রীতিকর। 
অনন্তর রক্তচন্দন মিশ্রিত জল, অক্ষত কুসুম ও কুশের দ্বারা বেদোক্ত বা 
আগমোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক সূর্ধ্যকে অর্ধ্য প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি সুর্ধ্যের 
অর্চন! করে, তাহার দ্বারা ত্রৈলোক্য অর্চিত হইয়। থাকে । ১৬২-১৬৪। সুর্য্যদে 
অর্চিত হইয়া, অর্চকগণকে পুত্র, পশু; ধন এবং আয়ুঃ প্রদান করিয়! থাকেন 
এবং তাহাদের ব্যাধিসমূহ শাস্তি করেন ও সমস্ত অভিলাষ পূণ করিয়! দেন। এই 
আদিত্যদেবই রুদ্র, ইনিই বিষুর এবং ইনিই হিরণ্যগর্ভ, এই দিবাকরই ত্রয়ীরূপ। 
সুধ্যের পরিতোষে, ব্রহ্মা, বিষুর, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদিদেবগণ, মরীচিপ্রভৃতি মহধিগণ, 
মন্বাদি মানবগণ এবং সোমপাদি পিতামহগণ, পরিতোষ লাভ করিয়৷ থাকেন। 
১৬৫-১৬৮। এইরণে সূর্য্যের অর্চন! করিয়!, তর্পণ করিতে আর্ত করিবে। 
দ্বিজগণ দক্ষিণ হত্তের ঘার! নয়টী বা! সাভটা কিন্বা পাঁচটী, সাগ্র সমুল অচ্ছিন্ন এবং 
৩ 
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সদ 





গর্ভশূন্ত দর্ভ পরিগ্রহ করত, 'বাঁমহস্তসংলগ্ন দক্ষিণ হস্তের দ্বারা, বড়বিনায়ক, 
্রহ্মা্দি নিখিল দেবগণ এবং মরীচ্যারি মুনিগণকে উদ্দেশ করিয়! চন্দ”, অগুরু 
ও কম্ত, রী এবং গন্ধকু্থমযুক্ত পবিত্র জলের দ্বারা “তৃপ্যন্ত” ইহা! উচ্চারণপূর্ববক 
তর্পণ করিবে । ১৬৯-১৭১।1 অনন্তর যক্জোপবীত কঠে লম্থিত করিয়া, দুই হস্তের 
অগ্নষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে দর্ভলমুহ ধারণ করত, সনকাদি মনুষ্যগণের উদ্দেশে যবমিশ্রিত 
জলের দ্বার! তর্পণ করিবে। তদনন্তর প্রাচীশাবীতী হইয়া, দ্বিগুণ দর্ভ ও তিল- 
মিশ্রিত জলের দ্বারা কব্যবার। নল প্রভৃতি ও দিবাপিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ 
করিবে । ১৭২-১৭৩। শ্রেয়োভিলাধী ব্রাঙ্ষণ, রবিবার, শুক্রবার ত্রয়োদশী, 
সপ্তমী, নিশাঁকাল ও সন্ধ্াদয়ে তিলের দ্বার! তর্পণ করিবে না; যগ্পি করেঃ তবে 
শুর্তিলের দ্বারা করিবে। অনন্তর চতুর্দশ যমের নাম উচ্চারণ করিয়া তর্পণ 
করিবে। তদনস্তর বাগ্যত হইয়া, সব্য জানু পাতিত করত, স্বীয় গোত্র উচ্চারণ 
পূর্বক পিতৃতীর্থের দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ১৭৪-১৭৬। দেবগণের 
তর্পণে প্রত্যেককে এক এক অগ্রলি জল প্রদান করিবে । সনকাদ্দি খধিগণকে 
ঢুই ছুই অঞ্জলি, পিতৃগণকে তিন তিন অগ্রলি এবং স্ত্রীগণকে এক এক অগ্রলি 
জল প্রদান করিবে।' অঙ্গুণীর অগ্রভাগে দৈবতীর্ঘ এবং অঙ্গুলীর মুলে খাধিতীর্থ, 
অঙ্গুষ্ঠের মূলে ব্রাঙ্গতীর্থ, পাঁণিমধ্যে প্রজাপতিতীর্থ এবং অনুষ্ঠ ও প্রদেশিনীমধ্যে 
পিতৃতীর্থ নির্দিউ হইয়। থাকে । “উদীরতা” ইত্যাদি, “অঙ্গিরস” ইত্যাদি, 
«“আযয়ান্তন”” ইত্যাদি, “উজ্জংবহস্তি” ইত্যাদি, “পিতৃত্যঃ স্বধায়িতাঠ+ ইত্যাদি, 
“যেতেহ” ইত্যাদি, “মধুবা তা” ইত্যার্দি তিনটা, এই নয়টা মন্ত্র এবং “নমোবঃ- 
পিতর” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়! পিতৃতর্পণ করিবে। অনন্তর “আব্রক্স্তত্বপর্থ্যস্ত” 
ইত্য।দি মন্ত্র পাঠ করত, ভূমিতে বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক নিক্ষেপ করিবে । ১৭৭-১৮৪। 
তর্পণের অনন্তর অগ্নিকার্ধ্য ( হোম) করিয়া, ব্দোভ্যা করিবে । সেই বেদাভ্যাস 
পাঁচ প্রকার, প্রথম বেদস্বীকার, দ্বিতীয় তাহার অর্থবিচার, তৃতীয় অভ্যাস, চতুর্থ 
জপ এবং পঞ্চম শিষ্যগণকে শিক্ষাপ্রদান। অনন্তর লন্ধ-অর্থের প্রতিপালন এবং 
জলন্ধ অর্থের লাভের ক্রম দাতার নিকট গমন করিবে, এবং নিজ গুরুত্ব বৃদ্ধি 
করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এই দ্বি্গণের প্রা'তঃকৃত্য কথিত হইল। ১৮৫-১৮৭। 
* যাহার প্রাতঃম্াান করিতে অপমর্থ, তাহার! প্রাতঃকালে উশ্িত হইয়া, আবশ্যুক 
কর্ম সমাপনানস্তর শৌচাচমন করিয়া দস্তধাবন করত, সমস্ত শরীর বিশোধনপূর্বক 
প্রাতঃসন্ধ্া করিবে। অনন্তর বেদ অভ্যাস করিয়া, মেধাবী ও শুচি শিষ্যমূহকে 
নানাবিধ শাগ্স অধ্যয়ন করাইবে। অনন্তর যোগক্ষেমাদি. দিষ্ষির জন্ত ঈশ্বরের 
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শরণ লইবে। পরে মধ্যাহ্ৃকালে পৃর্বেবাক্ত বিধি অনুসারে সান করিয়া, মধ্যাহন- 
সন্ধ্যা করিবে । ১৮৮-১৯১। মধ্যাহ্ৃসন্ধ্যার সময় গায়ত্রীকে এইরূপে ধ্যান 
করিবে,--“নবযোবনের দ্বার! তাহার অলগসমুহ বিকাশশীল, তাহার রূপ বিশুদ্ধ 
স্কটিকের গ্যায় নিল, তিনি ত্রিষ,পছন্দসমাযুক্তা। ও রুদ্রদৈবতা, কশ্ঠপষি- 
সমাযুক্তা, যভুর্ব্বেদস্বরূপিণী ও প্রণবাত্মিক! এবং বৃষভোপরিসমারূটা এবং তাহার 
করে ভক্তগণের জন্য অভয়-মুদ্র। প্রকাশ পাইতেছে” । ১৯২-১৯৩। অনন্তর 
দেবপৃজ1 করিয়া, নিত্যবিধির অনুষ্ঠান করিবে। পর্গগ্নিকে প্রজ্ৰলিত করিয়া 
বৈশ্বদেব করিবে । ১৯৪। শিহ্বী, কোদ্রব। মাষ, কলায়, চণক, তৈলপরু, লবখ- 
সন্বন্ধি সমস্ত সিদ্ধান্ন, তুবরী, মসূর, স্থুলকলায়, বর্বটী এবং ভু্তশেষ ও পযু'/ষিত 
দ্রব্য সমস্ত বৈশ্বদেবে পরিত্যাগ করিবে। প্রথমতঃ কুশহস্তে আচমন করিয়। 
প্রাণায়াম করিবে। “পৃষ্ঠোদিবি” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বার! পধুর্ণক্ষণ ( অভ্যুক্ষণ বা 
জলের দ্বারা অগ্নিবেষ্টন ) করিবে। পরে প্রদক্ষিণ ও পযু্ক্ষণ করত কুশ। 
বিস্তীর্ণ করিয়া, “এষোহদেব” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা স্ুুসম্মুখ করিবে। অনন্তর 
সাজাপুষ্প ও অক্ষতের দ্বার! বৈশ্বানরের পুজা করিয়া, “ভূরাদি* তিনটা আহ্তি 
প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ, ভুঃ প্রভৃতি তিনটা একত্রে উচ্চারণ করিয়া, অতিরিক্ত 
একটা আছুতি প্রধান করিবে । অনন্তর “দেব কৃত” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বার! ছয়টা 
আহুতি প্রদান করিবে। ১৯৫-২০০। তদনস্তর মৌনভাবে ধমকে একটা আছতি 
দিবে। তগুপরে দুইবার ন্বি্িকৃহোম করিবে এবং বিশ্বদেবগণকে আহুতি 
প্রদান করিবে। অনন্তর ভূমিতে উত্তরভাগে ভূঁতগণের উদ্দেশে বলি প্রদান 
করিবে। তনন্তর প্রাচীনাবীতী হুইয়ঃ তাহার দক্ষিণ ভাগে পিতৃগণের উদ্দেশে 
বলি প্রদান করিবে। তগুপরে ঈশাণ কোণে যক্ষের উদ্দেশে নির্ণেজনোদকান্ন 
প্রদান করিবে, তরুস্তরে ব্র্মার্দি দেবগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। তদনস্তর 
নিবীতী হইয়।, লনকাদি খধিগণের উদ্দেশে এবং অপসব্যবান্‌ হইয়া) পিতৃগণের 
উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। ষোড়শ গ্রাসে এক হস্ত হয়, চারিগ্রাসে পুঙ্ল 
হয়, গ্রানমাত্র তিক্ষ! গৃহস্থগণের স্থৃকৃতপ্রদা হইয়া থাকে। পথিক, ক্ষীণবৃ্ধি, 
গুরুপোষক, বিস্তার্থী, তি এবং ব্রহ্মচারী এই ছয়জন ধর্ম্মভিক্ষুক। পথিক ও 
আতিপারগাষি ব্যক্তিই যথার্থ অতিধি। ্রঙ্গলোকাভিলাষী গ্ুহস্থগণের এই দুই- 
জন মান্ত। চগ্াল ও কুকুরকেও অন্ন প্রদান করিলে, তাহা নিক্ষল হয় না। 
২৯১-২৪০৭। কেহ জল্নার্থী হইয়া আগমন করিলে, পাত্রাপাত্র বিবেচন1 না করিয় 
অঙ্দান' কল্প উচিত। পতিতব্াক্তি। চণ্ডাল ও পাপয়োগগ্জন্ত ব্যক্তিদিগকে বাচীর 
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বাহিরে অন্ন দিবে এবং কুকুর, কাক ও কৃমিগণের জন্য বাহিরে অন্ন ছড়াইয়! দিবে । 
“*ীন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য ও নৈঞ্তি যে সমস্ত কাক আছে, আমার দ্বারায় 
ভূমিতে প্রদত্ত এই নন্ন তাহার! গ্রহণ করুক। বৈবস্বতকুলে সমুহপন্ন, শ্যাম ও 
সবল নামে যে কুকুরদ্ধয় আছে, আমি তাহাদিগকে পিগুদান করিতেছি, তাহার! 
আমর অহিংদক হউক। দেব, মনুষ্য, পশু; রাক্ষস, যক্ষ, উরগ, খগ, দৈত্য, 
সিদ্ধ, পিশাচ, প্রেত, ভূত, দানব, তৃণ। তরু, কৃমি ও কীট প্রভৃতি যাহারা 
কর্মসূত্রে আবদ্ধ ও বুভূক্ষিত হইয়া, আমার প্রদত্ত অন্ন অভিলাষ করে, 
আমি তাহাদিগকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিতেছি; ইহার দ্বারা তাহারা 
পরিতৃপ্ত হউক” এই বলিয়া ভূতবলি প্রদান করত গোর্দোহন মাত্র কাল 
অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, ভোজনগুহে প্রবেশ করিবেন। ২০৮-২১৪ 
বায়দবলি প্রদান না করিয়।ই নিত্যশ্রাদ্ধ আচরণ করিবে। নিত্য শ্রান্ধে 
যাহার সামর্থ না থকে, সেই দরিদ্রব্যক্তি, নিজের ভোজ্য অন্ন হইতে 
কিঞিৎ পরিমাণ অন্ন গ্রহণ পূর্বক যথোস্ত বলি প্রদান করিবে। নিত্যশ্রাদ্ধে 
দেবপঙ্গের আবশ্যকতা নাই এবং তাহাতে অন্যান্য শ্রাদ্ধের স্যায় বিশেষ 
বিশেষ নিয়মেরও আবশ্ট কত। নাই | ২১৫২১৬। এই নিত্যশ্রাদ্। দক্ষিণারহিত, 
ইহাতে দাত ব1 ভোক্তার প্রয়োজন নাই। ন্থস্থমতি অনাতুর ব্যক্তি এই প্রকারে 
পিতৃষজ্ঞের বিধান পূর্বক, প্রশস্ত আসনে উপবেশন করত শিশুগণে পরিরৃত হইয়! 
শোভন গন্ধ ও মাল ধারণ পূর্ববক, শুচিবস্ত্র পরিধান করিয়া, প্রশস্ত অন্তঃকরণে 
আহার করিবে । ২১৭-২১৮। পুর্ববাস্থ অথবা উত্তরাস্থ হইয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে 
প্রদত্ত অন্নের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে । ২১৯। আপোশন বিধান দ্বারা সন্নের 
উপরি ও অধোভাগে ম্যক্‌ প্রকারে অনগ্রত্ব সম্পাদন পুর্ববক, ব্রাঙ্ধণের ভোজন 
করিতে হইবে। ২২০। আপোশন বিধি যথাঃ--প্রথমে ভূমিপতি, তশ্ুপরে ভূবন- 
পতি ও অনন্তর ভূতপতিকে এক এক গ্রাস অন্ন ভূমিতে প্রদান করিবে। ২২১। 
প্রথমে একবার আচমন করিয়া, জঠররূপ কুণ্ডের অগ্নিতে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে পাঁচ 
বার অন্নানুতি প্রদান করিবে। এই সময় হস্তে কুশ! রাখা উচিত এবং চিত্তের 
প্রসন্নত। আবশ্বক। ২২২। যে ব্যক্তি কুশহস্তে ভোজন করে, তাহার অন্নে কেশ 
ও কীটাদিপাতজন্য দোষ থ।কে না; এই কারণে কুশহস্তে ভোজন কর কর্তব্য । 
ই২৩। বাঁবুকাল রুচি থাকে, তাবৎ অন্ন ভোজন করিবে এবং আহারকালে 
অন্নের গুণাগুণ ব্যাখ! করিবে না। যাবগুকাল অন্নের গুণ অথব| দোষ কীর্তন না 
করা ঘায়। ভাবকাল পিতৃলোক দেই অঙ্গ ভোজন করিয়! থাকেন ২২৪।-.এই 


পঞ্চব্রিশ অধ্যায় ] সদাচার কথন । ২৮৫ 


কারণে যে ব্যক্তি মৌনী হইয়! আহার করে, সে কেবল অম্বতই আহার করে। 
তদনস্তর ছুগ্ধ, তত্র অথবা অন্য কোন পানায় দ্রব্য আহার পুর্ববক “অমৃভাপিধানমি* 
এই মন্ত্র উচ্চারণ করত, একগণ্ঘ জল পান পূর্বক পীতশেষ সেই জল ভূমিতে 
নিক্ষেপ করিবে। ২২৫-২২৬। সেই পীতাবশেষ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবার 
মন্ত্র যথা ঃ্বীহারা অনন্ত বসর রৌরৰ নামক নরকে বাস করেন এবং যাহার! 
অপ্রক্ষালিতহস্ত-ম নুষ্যের দক্ষিণহস্তের অস্গুষ্ঠ মুল হইতে জল ইচ্ছা করেন, মণ্ডপরি- 
ত্যক্ত এই জল তাহার্দের অক্ষয় হউক । ২২৭-১২৮1 মেধাবী জন, পুনর্ববার 
আচমন পূর্ববক পবিত্র হইয়া, হস্তে জল গ্রহণ পূর্বক এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিবে 
“যে পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত এবং ধিনি অঙ্গ,সঠকে আশ্রয় করিয়! বিদ্যমান রহিয়া- 
ছেন, সকল জগতের অধীশ্বর বিশ্বভৃক্‌ সেই ঈশ্বর প্রসন্ন হউন” | ২২৯-২৩০ । 
এই প্রকারে অন্ন আহার করত হস্তদ্বয় ও পায় ধৌত করিয়া, ভূক্তানন নমুছের 
পরিপাকের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিবে ঘথ! £--*পৰনকর্তৃক প্রেরিত 
মদীয় জঠরামি, আমার ধাতুসকলের পরিপুণ্ি সাধনের জন্তা আকাশ কর্তৃক প্রদত্ত 
অবকাশ লাভ পূর্বক ভুক্ত পদার্থ সকলকে জীর্ণ করুন, তাহাতে আমার সখ 
হউক। এই তুক্ত অন্ন, প্রাণ অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক শরীরগত 
বায়্গণের পরিপুষ্টি সাধন করুন; এবং তাহাতে আমার অগ্রতিহত ম্খলাভ 
হউক। সমুদ্র, বাড়বাগ্রি, আদিত্য ও আদিত্যনন্দন ইহারা সকলে মতুক্ত অন্ন 
সকলকে জীর্ণ করুন” । ২৩১-২৩৪। তদনন্তর মুখশুদ্ধি করিয়া, প্লুরাণ শ্রবণার্দির 
দ্বাগা অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করত, পায়ংকালে সন্ধ্য| বন্দন। আরম্ভ করিবে। 
২৩৫। গুছে সন্ধ্যা করিলে যে ফল লাভ হয়, গো্টে সন্ধ্যা করিলে, তাহ! অপেক্ষা 
দশগুণ আঁধক ফল ল।ভ কর! যায়; নদীতীরে তদপেক্ষা আর ও দশগুণ ফল 
কীর্তিত হয়। এবং নদীনজমে সন্ধ্যা করিলে; তপেক্ষ। শতগুণ অধিক ফল 
লাভ করিতে পার! যায়, কিন্তু শিবলিজ লমীপে সন্ধ্যার ফল অনম্তগুণ বলিয় 
কীত্তিত হয়। ২৩৬। বহিঃপ্রদেশে সন্ধ্যার উপাঁনন। করিলে, দিবাকৃত মৈথুন জন্য 
পাপ ও মিথ্যাবাক্য ব্যবহার জন্য পপ এবং মন্ভগন্ধ আগ্র/ণ জন্ক পাপ বিনষ্ট হয়। 
২৩৭। সায়ংকালে সন্ধা।কে এই প্রকারে ধ্যান করিবে যথা ঃ--তিনি সরস্বতী 
এবং স।মবেদ ন্বরূপা, বসিষ্ঠ নামক খধিকর্তৃক জনুযুক্তা, তীহার বর্ণ অতি কৃষ্ণ এবং 
গরিধানেও কৃষ্ঃবন্ত্, ভাহার যৌবন, ঈষৎ জ্বলিত হইয়াছে তিনি গরুড়ধাহন! ও 
বিফুঃদৈবতা, তিনি জগতের সর্বপ্রকার বিশ্লবিনাশ করিয়া থাকেন এবং জগতী নামক, 
ইন্দের লহিত যুকধ। ও পরম একা ক্ষম্থরূপ1” । ২৬৮-২৩৯।. ভুধীব্যভি, “ও গ্রিন্ড+ 
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ইত্যাদি মন্ত্রের রা আচমন করিয়া, পশ্চিমদ্দিকে মুখ করত, যাবশুকাল নক্ষত্র দর্শন 
না হয়, তাবকাল পর্য্যন্ত জপ করিবে। ২৪০। সায়ংকালে বদি কোন অতিথি 
 খঁহে উপস্থিত হন, তবে তাহাকে মধুর বাক্য, ও জল প্রদানের বারা সম্মান পূর্বক 
আহারার্দি করাইবে। ম্থধী ব্যক্তি, এই প্রকারে রজনীর প্রথম প্রহর অতিবাহিত 
করিয়া, অনন্তর শয্যায় গমন করিবে । ২৪১। এই প্রকারে দিবসকর্ম ও বেদাধ্যয়- 
নাদ্দিকর্ম্নের সময় অতিবাহিত করিয়া, এক প্রহর রাত্রের পর এক কাঠ্ঠনির্দ্মিত 
শয্যার উপর যাইয়া, অনতিদৃপ্ত ভাবে শয়ন করিবে। ২৪২। এই আমি অতি 

ক্ষেপে তোমার নিকট নিত্যকর্্ন বিধান সকল কীর্তন করিলাম। এই সকল 
কর্ণ্দের অনুষ্ঠান করিলে ব্রাক্ষণ, কখনও অবনাদ প্রাপ্ত হয় না। ২৪৩। 





ষট ত্রিংশ অধ্যায়। 


পপ সী পাশ 
সাচার নিরপণ। 


স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তজ ! আমি পুনরায় সদাচারসন্বন্ধে আরও কিছু বিশেষ 
বলিতেছি, যাহা শ্রবণ করিয়! বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধক।রে প্রবেশ করে না। 
ব্রাহ্মণ, ঈত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি কহা যায়। তন্মধ্যে ব্রাঙ্মণগণ 
জগ্ম মাত্রই ছ্িজাতিত্ব লাভ করিয়! থাকেন এবং অন্য ছুই বর্ণের উপনয়নের অনন্তর, 
তাহার! ছ্বিজাতি বলিয়! গণ্য হইয়! থাকে । ১-২। এই তিন বর্ণের গর্ভাধান হইতে 
শ্মশানান্ত বৈদিক ক্রিয়াসমূহ বিধান হইয়াছে। স্থৃধীব্যক্তি, মুল! ও মঘ! নক্ষত্র 
ত্যাগ করিয়া, খুতুকালে গর্ভাধান করিবে। অনন্তর গর্ভস্পন্দনের পূর্বেব পুংসবন 
করিতে হইবে। অনন্তর ষষ্ঠ বা অংটম মাস গর্ভে সীমস্তোক্নয়ন করিতে হইবে। 
অন্তর পুত্র উৎপন্ন হইলে, জাতকর্্ম করিবে। একাদশ দিবসে নামকরণ করিবে । 
ুতৃর্থমানে গৃহ হইতে নিশ্রাণমণ করিবে। খঅনস্তর বালক ছয়মাসের হইলে, তাহার 
অ্পপ্রাশন দিবে। এক বশুমর পূর্ণ হইলে, অথব! স্বীয় কুলপ্রথামত ঝ1লকের চূড়া” 
কর্মী করিবে । ৩-৫। এই সমস্ত ক্রিয়। করিলে, বীঞ্জ এবং গর্ভজনিত পাপ বিন 
হইয়! বায়। শ্ত্রীঞ্গপের এই লমন্ত খ্রিয়া অগগ্্রক করিবে। ফেল তাহাদের 


যটজিংশ অধ্যায় ] সদাচার নিরূপণ । ২৮৭ 


বিবাহ মন্ত্র পূর্বক হুইয়! থাকে । সপ্তম ব৷ অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন প্রদান 
করিবে এবং ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের যথাক্রমে একা দশ ও দ্বাদশ বর্ষে কিন্যা স্ব স্ব কুল. 
প্রচলিত সময়ে উপনয়ন প্রদান করিবে । ৬-৭। ব্রস্ধাতেজ বৃদ্ধির অভিলাধী .বিপ্র, 
গঞ্চম বর্ষে এবং বলার্থী অত্রিয় ও ধনার্থী বৈশ্য যথাক্রমে ষষ্ঠ ও অষ্টম বর্ষে 
উপনীত হইয়! থাকে । গুরু, শিষ্ের উপনয়ন সংস্কার করিয়া, তাহাকে মহাব্যাহ্াতি 
পূর্বক বেদাধ্যয়ন করাইবেন এবং শৌচাচারে নিযুক্ত করিবেন। ৮-৯। পূর্বেরাস্ত 
নিয়মানুসারে শৌচ ও আচমন করিয়া, দন্ত ও জিহ্বাদির মল বিশোধন পূর্বক 
পঅন্ুদৈবত” মন্ত্র সমুহের ছার! স্নান করত, প্রাণায়াম পূর্বক সন্ধ্যাঘয়ে সূর্য্যের উপ- 
স্থান করিয়া) অগ্নিকাধ্য সম্পাদন করত *অমুক গোত্র আমি, অমুক (নিজনাম ) 
আপনাকে অভিবাদন করি” এই বলিয়া ত্রাঙ্গণদিগকে অভিবাদন করিবে। ১০-১২। 
যে ব্যক্তি, ব্রাঙ্ষণগণকে অভিবাদন ও বৃদ্ধগণের সেবা করে, প্রত্যহ তাহার আমু, 
যশ, বল, ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । গুরু কর্তৃক আহৃত হইয়!, বিষ্ভাধ্যয়ন করিবে 
এবং প্রত্যহ যাহা পাইবে, তাহা তীহাকে নিবেদন করিবে । কায়মনোবাক্যে সর্বদা 
তাহার হিত আচারণ করিবে । যাহার! সাধু, আগুজ্ঞান ব| বিত্তদাতা।, শক্ত, কৃতভ্ঞ, 
শুচি, অদ্রোহক এবং অনসুয়ক তাহাদিগকে ধন্মত অধ্যয়ন করান উচিত এবং 
তাহাদিগের নিকট কোন প্রকার অর্থের আশ! কর! উচিত নহে। ব্রহ্মচারী হইয়৷ 
দূ,» মেখলা, উপবীত ও অঙজিন ধারণ করিবে এবং নিজ উদর পৃত্তির জন্য অনিন্দিত 
ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে । ১৩-১৬। ক্রাক্ষণগণঃ ণভবতি ভিক্ষাং দেহি” 
ইহ! বলিয়া, ক্ষত্রিয়গণ “ভিক্ষাং ভবতি দেহি” ইহ! বলিয়া, এবং বৈশ্ঠগণ 
*ভিক্ষাং দেহি ভবতি” ইহ! বলিয়া, ভিক্ষা) প্রার্থনা করিবে । গুরু- 
কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, মৌনাবলম্বন পূর্বক অন্নকে কুসিত বোধ ন! করিয়া, 
তাহা ভক্ষণ করিবে । এক স্বামিক অন্ন ভোজন করিবে ন!, কিন্তু শ্রাদ্ধে | আপদ্‌- 
কালে একজনের অন্ন ভোজন কর! যাইতে পারে। গুরুতর ভোজন পীড়াজনক 
এবং উহা! অনাযুষা, অস্বগ্য, অপুণ্য ও লোকবিদ্বিউ ; অতএব অতিরিক্ত ভোজন 
পরিত্যাগ করিবে । ১৭-১৯। ব্রাক্ষণ, কদাচ দিবসে ছুইবাঁর ভোজন করিবে'না। 
্রাক্মণ, অগ্নিহোব্রবিধানবেন্ত। হইয়া, প্র/তঃ ও সায়ংকালে ভোজন করিবে। মধু, 
মাংস, প্রাণিহিংসা, ভাক্করাবলোকন, অঞ্জন, স্ত্রী, পর্ধিত ও উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং 
লোকনিন্দ। পরিত্যাগ কর্মিবে। ২০-২১। প্রাক্মণের যোড়শ বর্ষ পর্য্যস্ত, ক্ষত্রিয়ের 
দ্বাবিংশ বর্ষ পথ্যস্ত এবং বৈশ্যগণের চতুবিবংশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল থাকে। 
এই সময়ের মধ্যে ইহাদিগের উপনয়ন প্রদান ন। করিলে ইহাদিগের সংস্কার 
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যোগ্যতা থাকে না এবং ইহারা ধর্মমবর্জিত হইয়া, পতিত হয়। তখন ব্রাত্যস্তোম- 
যজ্ঞ করিয়া ইহাদিগের উপনয়ন প্রদান করিতে হয়। ২২-২৩। যাহাদের উপনয়- 
, নের কাল অতিক্রান্ত হইয়া, পাতিত্য সম্পাদিত হইয়াছে; তাহাদের সংসর্গ করিবে 
না। ব্রাঙ্গণ উপনীত হইয়া, এণ নামক ম্বগ বিশেষের চন্ম, ক্ষত্রিয় রুরু নামক 
স্বগ বিশেষের চন্দ এবং বৈশ্] ছাগচন্্র বাবহার করিবে। এবং ইহার! তিনজনে 
যথাক্রমে শাণ, ক্ষৌোম ও মেষরোমনির্শিত বস্ত্র পরিধান করিবে। ব্রাহ্মণের মেখলা 
মৌস্রী, ক্ষত্রিয়ের মৌববা এবং বৈশ্ের শণতন্তনিশ্লিত; এবং এই মেখল! ব্রিরৃৎ 
( সমান সুত্রত্রত্নযুক্তা ) করিতে হয়। ২৪-২৫। বদি মুগ্জা-তৃণ না পাঁওয়। যায়, 
তাহা হইলে কুশ, অশ্মন্তক অথব| বল্বজ নামক তৃণ বিশেষের দ্বার! ব্রাহ্মণের মেখলা 
নিশ্মীণ করিতে হইবে, এ মেখলাতে এক, তিন অথব! পাঁচটা গ্রন্থি দিতে হইবে। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বখাক্রমে, কার্পান, শণ ও অঙজলে।ম দ্বারা উপবীত 
নির্মীণ করিবে । সেই উপবীতে প্রত্যেক সূত্রে তিনগাছি করিয়! সূত্র খাকিবে। 
আয়ুরৃদ্ধি বিষয়ে অভিল।ষ থাকিলে, তিনগাছি হইতেও অধিক সুত্রে নির্মাণ করা 
যায়। ২৬-২৭। ব্রাঙ্ষণের বিশ্ব ও পলাশের দণ্ড বিহিত। ক্ষত্রিয়ের হ্যগ্রোধ ও 
খদিরের দণ্ড বিহিত। 'বৈশ্ঠের গুড়ফল ও উদুম্বর দুই প্রশস্ত। ২৮। ব্রাহ্মণের 
মস্তক প্রমাণ উচ্চ, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত ও বৈশ্বের নাস। পর্য্যন্ত দীর্ঘ-দণ্ড গ্রহণ 
করিতে হয়। এঁদের কোন অংশ অগ্নিদুষিত হইবে না এবং উত্তম ত্বকৃযুক্ত 
হইবে । ২৯। ব্রহ্মচারী, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও সূর্য্যোপস্থান করিয়া, দণ্ড, অজীন ও 
উপবীতে শোভিত হুইয়॥ ভিক্ষ। করিতে বহির্গত হইবে। ৩০। ভিক্ষাসন্বন্ধে বিশেষ 
নিয়ম এই ষে প্রথমে মাত|র. নিকটেই ভিক্ষা! গ্রহণ করিবে, তদভাবে মাতৃঘসা, 
তদভাবে পিতৃত্বসার নিকটে ভিক্ষা করিবে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহই বর্তমান 
ন| থাকেন, তাহ! হইলে, যে স্ত্রী ভিক্ষা! বিষয়ে অবমান না করে, তাহারই নিকটে 
প্রথমে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে । ৩১। বেদোক্ত ব্রহ্মচর্য্যকালীন, ব্রতের ( গুরুসেব 
প্রভৃতির ) অনুষ্ঠান পূর্বক যত কাল বেদপাঠ সমাপ্ত ন| হয়, ততদিন এই প্রকার 
্রক্মচর্য্য পালন করিতে হইবে; তদন্তে বেদ পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, বিধিস্বান 
পূর্ববক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে । ৩২। 

* কর্মচারী, পূর্বেরাস্ত আচারসমূহ প্রতিপালন পূর্ববক বেদপাঠান্তেও বদি গুরু- 
গুশীধায় রত হইয়।, দেহপাত পর্্যস্ত গুরুণৃছে বাঁদ করেন; তাহ। হইলে তাহাকে 
নৈষ্ঠিক বল! বায়, তাহাকে আর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় না। যিনি একবার 
গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ কাঁরয়। আবার ত্রক্ষচর্ধ্য অবলম্বন করেন। তিনি গৃহস্থও নেন, 
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এবং যতিও নহেন। তিনি সর্ববধর্ম-বিবঞ্চ্বিত ও সর্ববাশ্রম পরিত্যন্ত', সৃতরাং 
অতি নিন্দনীয় । দ্বিজ, ক্ষণকালও অনাশ্রমী হইয়। থাকিবে না, কারণ আশ্রম 
পরিত্যাগ পুর্ববক অবস্থানকারী, প্রায়শ্চিার্হ হয়। ৩০-৩৫। আশ্রমন্রষ্ট ব্যক্তি, 
যদ্দি জপ, হোম, ত্রত, দান, স্থাধ্যায় পিতৃতর্পণাদি করে, তথাপিও সেই ব্যক্তি 
এ সকল কর্মের ফল প্রাপ্ত হয় না। ৩৬। মেখলা, অজিন ও দু) এই তিনটী 
্রক্ষচারীর চিত । বেদ ও যজ্ঞাদিই গৃহীর চিহ। নখ ও লোম এই ছুইটী বাণ" 
প্রস্থাশ্রমীর চিহ এবং ত্রিদণ্ড ধারণাদি সন্যাসীর লক্ষণ। যে ব্যক্তি এই লকল 
লক্ষণশুন্য অর্থাৎ আশ্রমভ্রষ্ট, সেই ব্যক্তি সর্ববথ। প্রায়শ্চিত্তার্থ। ৩৭-৩৮। 
উপবীত, কমগুলু, দণ্ড ও অজিন যদি পুরাতনত্বনিবন্ধান অব্যবহার্য্যপ্রায় হয়, তাহা 
হইলে জলে নিক্ষেপ পূর্বক পুনর্ববার সেই সেই দ্রব্য নূতন মন্ত্রেচ্চরণ পূর্বৰক 
গ্রহণ করিবে । ৩৯। যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে ত্রাঙ্গণের কেশান্ত সংস্কার করিবে। 
ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের যথাক্রমে দ্াবিংশ ও চতুর্বিবংশবতসর বয়ংক্রমে, এ কেশাস্ত- 
ংস্কার বিহিত হইয়াছে । এ কেশান্ত-সংক্ক(র করার পর, গাহন্থ লাভ করিবার 
যোগ্যত৷ হয়। ৪০ | তপস্া, যজ্ঞ, ব্রত ও অন্যান্য সর্বপ্রকার দানাদি শুভকর্ম্ম 
অপেক্ষা এক শ্রুতিই ব্রাঙ্গমণগণের নৈশ্রেয়সী-সম্পত্তির অদ্বিতীয় কারণ। ৪১। 
বেদপাঠের আরম্তে ও অবপানে সকল সময়েই প্রণব যোগ করিবে, প্রণবরহিত 
বেদপাঠ করিলে কোন ফলোদয় হয় ন!। ৪২। প্রণবার্দি তিন মহাব্যানৃতিযুক্ত 
ত্রিপদ| গায়ত্রীই বেদের মুখন্বরূপে কীর্ডিত হইয়া খাকেন।॥ ৪৩। যে বাক্তি 
একমাগ নিয়মমহকারে প্রতিদিন এই গায়ত্রীকে কিঞ্চ্দিধিক ঠিনসহঅধার জপ 
করিতে পারে, সে মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। যেব্যক্তি এক 
বতসরের অধিক কাল ব্যাপিয়। প্রতিদিন জপ করে, পে অতি বিশুদ্ধাত্মা! এবং 
সর্বপ্রকার উপ।ধিহীন হইয়া, পরমব্রঞ্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ৪৪-৪৫ | 
রক্ষা, ত্রিবর্ণাক্ক প্রণব, মহাব্যান্হতি ও গায়ত্রীর পাদত্রয়কে তিন বেদ? হইতে 
সাক্ষাৎ দোহন করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। ৪৬। বিগ্র, এই প্রণবরূপ অক্ষর ও 
ব্যাহৃতিপূর্বিবিক! পাদত্রয়ত্মিকা গায়ত্রীকে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা- 
সময়ে জপ করিলে সমস্ত বেদপাঠের ফল লাভ করিতে পারে। ৪৭. বিধিপুর্ববক 
যজ্ঞ হইতে, বিধিপৃর্ববক জপ দশগুণ ফল প্রদান করে ? সুতরাং বিহিত বজ্র 
হইতেও জপহজ্ঞ দশগুণ বলিয়া কীন্তিত হইয়! থাকে । ৪৮। পূর্বেবোক্তপ্রকার 
জপ হইতে অস্পষ্ট জপ, শতগুণ ফল প্রদান করে কিন্তু মানস-জপ সহত্রণুণ 
পর্য্যন্ত ফল প্রধান করিতে সমর্থ হয়। ৪৯। যে ত্রাজ্ধণ শক্তি অনুসারে. বেদব্রয়। 
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বেদদ্বয় ব| এক বেদেও যথাবিধি অধ্যয়ন করিতে পারে, সে স্থবর্ণপূর্ণ ধরণী দানের 
ফল লাভ করিতে নমর্থ হয়। ৫*। 

ত্রাঙ্গণ তপন্তা| করিবার জন্য সর্ববদ| ধেদোভ্য/স করিবে, বেদাভ্যাসই ব্রাক্ষণ- 
গণের পরম তপঃ বলিয়। পরিকীর্তিত হইয়া থাকে । ৫১। যেক্রাক্ষণ, বেদাধ্যয়ন 
পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন শান্ত্রপাঠে ইচ্ছ। করে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি পয়ন্থিনী 
ধেনুকে পরিত্যাগ পুর্ববক গ্রাম্যশূকরীকে দোহন করিতে ইচ্ছা করে। ৫২। 

যিনি, শিষ্যের উপনয়ন প্রদান করিয়া) তাহাকে কল্প ও রহস্যের সহিত বেদ 
অধ্যয়ন করান, তাহাকে আচার্য্য বল! যায়। ৫৩। যিনি, বেতন গ্রহণপূর্ববক 
বেদের একাংশ অথবা বেদাঁঙ্গ সকল পাঁঠি করাইয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ তাহাকে 
উপাধ্যায় বলিয়া! থাকেন। ৫৪1 শিনি বিধি অনুসারে গর্ভাধানাদিসংস্কার করিয়া 
থ|কেন ও অন্নদ্বার! সম্বদ্ধিত করেন, দেই পিতাকে গুরু বলা যাঁয়। ৫৫। যিনি, 
যে ব্যক্তির নিকট বরণ লা করিয়া, শগ্নযাঁধান, পাকষজ্্ত ও অগ্নিস্টোম প্রভৃতি 
যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তিনি সেই ব্যক্তির খত্িক্‌ বলিয়া পরিকীর্তিত হয়েন। ৫৬। 
আচার্য্য, উপাধ্যায় হইতে দশগুণ মান্য, পিতা আচাধ্য হইতে শতগুণ মান্য এবং 
পিতা হইতে মাতা সহত্র গুণে মাননীয়া। ৫৭। ব্র।কগণগণের মধ্যে যিনি জ্ঞানী, 
তিনি শ্রেষ্ঠরপে মাননীয়। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বীধ্যবান্কেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া 
জানিবে। বৈশ্বগণের মধ্যে যে ব্যক্তি, অধিক ধন-ধান্যশালী তিনিই জ্যেষ্ঠ, 
শুর্রেগণের মধ্যে বয়সেই জ্যেক্ঠত1 হইয়া থাকে । ৫৮। যে প্রকার কাষ্ঠময় হস্তী 
এবং ষে প্রকার চণ্মময় মগ, কেবল নামমাত্রই ধারণ করে, কোন কার্য্যেই লাগে 
ন|, সেইরূপ অধ্যয়নবিবজ্জিত ত্রান্গণ নামমাত্রেই ব্রাঙ্গণ) তাহার ছারা কোন 
ফলই সাধিত হয় না। ৫৯। ব্রঙ্গাচাঁরী, যদি অকামে ও স্বপ্রাবস্থার় রেতঃক্ষরণ 
করে, তাহ! হইলে তাহার সরান করিয়! সূর্য্যেপাসনান্তে, “পুনর্মাং' ইত্যাদি মন্ত্র 
জপ করিতে হইবে । ৬০। যাহার স্বধন্মনিরত এবং বেদপাঠ ও যজ্ভা্দি কর্ে 
সর্ববদ! আদক্ত, তাহাদেরুই গৃহে, প্রধত ব্রহ্মচারী প্রতিদিন ভিক্ষা গ্রহণ করি- 
'বেন। ৬১। ব্রহ্গচারী, যদি সুস্থ থাকিয়াও ভিক্ষাচরণ ও অগ্নিতে আজুতি প্রদান 
ন| করেন, তাহা হইলে তাহাকে সপুরাত্র প্রায়শ্িন্ত করিতে হইবে। ৬২। গুরুর 
*সম্মুখে অবস্থান কালে শিষ্যের চপলতা| পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং অসমক্ষে 
বিশেষণহীন গুরুণাম মুখে আনিবে না (অর্থাৎ আচাধ্যাপি বিশেষণের সহিত 
তাহার নাম' কীন্তন করিবে )। ৬৩। যেশ্বুলে গুরুর বাস্তবিক বিস্তমান দোষ" 
স্মূহ কীর্তিিত হয় অথবা যেখানে মিথ্যা! দোষারোপ পূর্ববক গুরুনিনদা প্রবর্তিত 
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হয়, শিষ্যের তততৎস্থানে কর্ণ আচ্ছ।দন করা উচিত অথবা! সেই স্থান হুইতে প্রস্থান 
করা কর্তব্য । ৬৪। গুরুর দোষ কীর্তন করিলে গর্দভ হইতে হয়, এবং গুরুর 
নিন্দা করিলে কুকুর হইয়! জন্মিতে হয়। যে গুরুর প্রতি মাতসর্ধ্য প্রকাশ করে, , 
সে ক্ষুদ্র কীটযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি, গুরুর আহারের অগ্রে 
আহার করে, সেই ব্যক্তি কৃণি হয়। ৬৫। যুবা-গুণ ও দোঁষের ভ্াতা। ব্রহ্মচারী, 
যুবতী সতী গুরুপত্বীর পাদগ্রহণ পূর্বক নমস্কার করিবেন ন|। ক্ত্রীগণের স্বভাব 
প্রায়ই চঞ্চল$ পুরুষগণও প্রায়ই স্ত্রীবিষয়ে বিশ্বাম পুর্ববক স্মলিতম্বভাব হইয়া 
থাকেন) এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ কখনই স্ত্রীগণকে বিশ্বাস করেন ন।। ৬৬- 
৬৭। স্ত্রীগণ, পণ্ডিত অথব। অপগ্ডিত ব্যক্তিকে বলপুর্ববক সৃত্রবদ্ধ পক্ষীর স্থায় 
নিজবশে আনয়ন করিয়৷ থাকে, ইহা স্ত্রীগণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। ৬৮। জননী, 
ভগিনী অথবা ছৃহিতার সহিত এক স্থানে নির্জনে অবস্থান করিবে না, কারণ অতি 
বলবান্‌ ইন্দ্রিয়সমুহ, পণ্ডিত ব্যক্তিগণকেও প্রমত্ত করিয়! থাকে | ৬৯। ষে প্রকার 
অতি যত্বের সহিত খনন করিলে ভূমি হইতে জল লাঁভ করিতে পারা ষায়, সেই 
প্রকার অনন্ত সেবা! করিয়! গুরুর নিকট হইতে বি্ভা-রতু লাভ করিতে হয় । ৭০। 
ব্রহ্মচারী সূষ্য্যোদয় অথব! সূর্য্যাস্ত কালে প্রমাদ প্রযুক্ত যদি শয়ন করিয়! থাকে, তাহা 
হইলে তাহার সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। ৭১। সস্তা" 
নের জম্ম ও লালন-পালনে জননী ও পিত| যে ক্লেশ সহা করিয়। থাকেন, শতবর্ষ 
সেবাদারাঁও সেই ক্লেশের প্রতিদান হয় ন|। ৭২। এই সকল কারণে পিতা, 
মাত ও আচার্ষ্যের অতি আগ্রহ দহকারে সেবা কর! কর্তব্য; এই তিন জনকে 
পরিতুষ্ট করিতে পারিলে, সকল প্রকার তপম্ঠার ফল লভ হয়। তাহাদের আজ্ঞ। 
অতিক্রম পুর্ববক কোন কাধ্য আরন্ত করিলে, তাহ! নিশ্চয়ই লিদ্ধ হয় না। এই 
তিন জনের শুশ্রীধাই পরম তপস্যা বলিয়! কীত্তিত হইয়াছে । ৭৩-৭৪। এই তিন 
জনের দেব করিতে পারিলে, তিন লোককে জয় করিতে পার। যায়। ইঞ্থাদের 
তোষ উত্পাদন করিতে পারিলে স্ুুধীজন, শ্বর্গে দেবতার গ্যায় শোভ| পাইয়! 
থাকেন। ৭৫। মাতৃভক্তিতে ভূলোক, পিতৃতক্তিতে ভূবর্লোক এবং আঙীর্যাভক্তিতে 
স্বর্লোক জয় করিতে পার! যায়। ৭৬। গশুশ্রাধ। দ্বারা এই তিন জনের সঞ্জোষ 
উৎপাদন করিতে পারিলেই মনুস্কের চতুর্ববর্গ ফল লাভ হয়। ইহাদের সেবা ভিন্ন 
আর যত কছু ধর্ম আছে, সে সকলকেই উপধন্দ্ন বল। যায়। ৭৭। 

দ্বিজাতিগণ। অন্ধলিত ব্রঙ্গচর্য্যাশ্রম প্রতিপালন করত বেদত্রর়) বেদ বয় ব 
একটা বেদ গলা অধ্যয়ন করিয়া, পরে গৃহন্থাএষে -গ্রেবেশ করিবেন।.৭৪ 1 
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ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ প্রভাবেই অস্মলিত ব্রহ্ষচর্য্য প্রতিপালন করিতে পারা 
যায়। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কিছুতেই কাশী লাভ হইতে পারে না। 
, ৭৯। কাশী প্রাপ্তিতেই জীবগণের ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হয়, ব্রন্গাচ্ছ।ন বিনা নির্নবাণের 
সম্তাবন| নাই। বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিগণ, একমাত্র নির্ববাণ সম্পদূ লাভ করিবার জন্যই 
সদাচার প্রতিপালনে যত্ববাঁন হন। ৮০। গৃহস্থাশ্রমে যাদৃশ নিয়মিত ভাবে সদাচার 
প্রতিপালন করিতে হয়, অন্যান্য আশ্রম সমুহে তাদৃশ ভাবে করিতে হয় না; এই 
কারণে সর্বব প্রকার বিগ্ভাশিক্ষা করিয়া, তপরে গৃহস্থা শ্রম আশ্রয় কর! কর্তব্য । 
৮১। পত্বী যদি বশবর্তিনী হয়, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে আর কোন 
আশ্রমই তুলন! লাভ করিতে পারে না; কারণ স্বামী ও স্ত্রীর যদি পরস্পার অনু- 
কুলত! থাকে, তাহা হইলে এই গৃহস্থাশ্রমে ত্রিবর্গ সাধিত হয়। ৮২। যদি কলত্রে 
অনুকুলতা থাকে, তাহা হইলে শ্বর্গেতেই ঝ! কি প্রয়োজন ? এবং সংসারে স্ত্রী বদি 
প্রতিকূল! হয়, তাহ! হইলে স্বতন্ত্র নরকভোগই বা কেন ?।৮৩। ন্ুখের জগ্াই 
গৃহস্থাশ্রম, এবং গৃহস্থাশ্রম স্থখের এক মাত্র কারণ অনুকূলদয়িত৷। আবার দেই 
ভাধ্যা যদি সম্যক্‌ প্রকারে বিনয়শালিনী হয়, তাহ! হইলে গৃহস্থা শ্রমে ধর্ম, অর্থ ও 
কাম করতলগত হইয়া থাকে? ইহাতে আর দংশয় কি ?1৮৪। মন্দবুদ্ধিগণই 
স্রীলোকের জলৌকার সহিত উপম! দিয়া খাকে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, 
জলৌকা এবং প্রমদাগণের পরস্পর অতিশয় বিসদ্ৃশতাই প্রকাশ পাইয়। থাকে 
কারণ অল্পপ্রাণা জলৌক! কেবল মাত্র শরীর হইতে রুধির শোষণ করিয়৷ থাকে, 
কিন্তু স্ত্রীগণ পুরুষগণের হৃদয়, ধন, বল, ও স্ুখপধ্যস্ত সকলই হরণ করিয়। 
থাকে । ৮৫--৮৬। 

স্ত্রী যদি গৃহকর্ম্মকুশল!, তনয়াবতী, সাধবী ও প্রিয়বাক্য প্রতিপালিক! হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে স্ত্রীরূপধারিণী লক্ষী বলিয়াই জান! উচিত। ৮৭। ব্রত এবং বেদ 
পাঠ সমাপন পূর্বক গুরুর আজ্ঞানুসারে বিহিত নান করিয়া, সাধুলক্ষণসম্পন্না 
দবর্ণ। কন্যাকে বিবাহ করিবেন । ৮৮। যে কন্যা পিতৃগোত্রজাতা৷ নহে এবং মাতার 
অসপিঘ1, ছিজাতিগণের ঈদৃশ কন্যা ধর্্মবৃদ্ধির জন্য বিবাহ ক্রিয়ার উপযুক্ত বলিয়া 
কীর্তিত হইয়াছে। ৮৯। ক্ষয়, অপস্মার ও শ্িত্রিরোগবিশিষ্$ কুল হইতে উৎপন্ন! 
কলচ্যাকে বিবাহ করিবে ন|। ৯০। রোগরহিত। ভ্রাতৃমতী ও নিজের অপেক্ষা অল্প- 
বয়ক্ষা, মনোহরবদন! ও মৃঢুভাষিণী কুমারীকে দ্বিজগণ ভার্য্য। রূপে গ্রহণ করিবেন। 
১১. পর্বত, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, সর্প, পক্ষী ও দাসীস্বজ্ঞাপক  নামযুত্তা কন্তাকে 
বিদাহ. করিবে না|. এই সফল নাম প্ররিত্যাগ করিয়া, যৌদাদামুত্ধণ ক্তাকে 


সপ্ততিংশ অধ্যার ] স্রীলক্ষণ বর্ণন। ২৯৩ 
টিটি টার ই টিটি ও যি ডি 
বিবাহ করিবে। ৯২। অতিরিক্কাজী ব| হীনাঙ্গী ব| অতি দীর্ঘজী কিন্ব। অতি 
কুশাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে না। লোমরহিতা, অতিলোমধুক্তা এবং কঠিন ও 
পুল কেশযুক্ত|! কন্যাকে বিবাহ করিবে না। ৯৩। মোহ প্রযুক্ত কখনও কুল" 
হীনা কন্ঠাকে বিবাহ করিবে ন!।  হীনকুলে বিবাহ করিলে সঞ্জনগণেরও 
সম্তানসমূহ হীনস্বভাব হইয়! থাকে । ৯৪। প্রথমে কন্যার লক্ষণ সকল পরীক্ষা 
করিয়া, পরে বিবাহ করিবে; কারণ স্ুলক্ষপসম্পন্না ও সদ্দাচারনিরত। পত্বী, 
পতির আয়ুঃবৃদ্ধি করিয়! থাকে । ৯৫। হে কলসোজ্ডব! তোমার নিকটে ব্রহ্ম 
চারীগণের সদাচার সম্যক প্রকারে কীর্তন করিলাম, এইক্ষণে প্রসঙ্গ ক্রমে শ্ত্রীলঙ্গণ 
সকল কীর্তন করিতেছি । ৯৬। 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায় । 


সত্রীলক্ষণ বর্ণন। 


স্কন্দ কহিলেন, গৃহদ্থব্যক্তির স্ত্রী বাদ লক্ষণান্থিত৷ হয়, তাহা হইলেই গুহী 
সর্ববদ| স্থুখী হইতে পারে; অতএব হ্থখ-সম্দ্ধির জন্য বিবাহের পূর্বে স্ত্রীর লক্ষণ 
সমূহ পরীক্ষা! করিবে। ১। বুধগণ বলিয়। থাকেন যে শরীর, আবর্ত, গন্ধ, ছায়া, 
সত্ব, স্বর, গতি এবং বর্ণ, এই মাট প্রকার লক্ষণ প্রধান। ২। হেমুনে! পাদ 
হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে সমন্ত শুত।শুত লক্ষণ আছে, ততুসমুদয় আমি ক্রমশঃ 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩। পাদতল, পাদরেখা, পাদাঙ্গ ঠ ও অন্যান্ত অঙ্গ,লী, 
পাঁদনখ, পাদপুষঠ, গুল্ফঘয়, পাফিতিয়। জঙযাঘয়, রোমসমুহ, জামুছর়,' উরয়, 
কটিতয়, নিতম্ব, শ্ফিকৃঘ্বয়, জঘন, বস্তি, নাতি, কুক্ষিবয, পার্থবঘয়, উদর, মধ্য, বলিত্রয়, 
রোমপংক্তি, হৃদয়, বক্ষণ্ছল, বক্ষোজবয়, চুঢ়কছয়, জক্রু, স্বন্ধণঅংশ, কক্ষতবয়, ভূজঘ়, 
মণিবন্ধ, করছয়, পাণিপৃষ্ঠ, পাণিতল, রেখা, অ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলী। নখ, পৃি, রুকাটিকা, 
ক, চিবুক, হনুঘয়, কপোলঘয়, বন্ধু, অধর, ওঠ, দন্ত) জিহ্বা, স্বশ্টিকা, তালু 
কৃত, চক্ষুর্থয়, পদ্ম ভ্রু; কর্ণ, ভাল, মৌলি, সীমস্ত এবং কেশ, এই বড়ধিক 
যষ্টিতম অবয়বধুক্ত! নারীই শুভাশুত অঞ্জলক্ষণসমুহের উত্তম আকর। ৪-৯। 
স্্রীলোকের পাল, স্থিত, মাংসল) কোথল। বম, স্বেদিরছিত), উফ এবং অরুপধ্ণ 
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হইলে, তাহ! বনু ভোগের পরিচায়ক হইয়। থাকে। এবং রুক্ষ, বিবর্ণণ কঠোর 
এবং বালুকায় গমন করিলেও যাহার প্রতিবিম্ব খণ্ডিত হইয়! বায়, স্ত্রীলোকের 
, এতাদৃশ পাদতল হইলে সে ছুঃখভাগিনী হুইয়! থাকে । ১০-১১। যেস্ত্রীর পাদতল 
চক্র, শখ, শ্বস্তিক, পল্প, ধবজ, মীন এবং আতপত্র চিহরের দ্বার অঙ্কিত থাকে, 
সেরাজপত্বী হুয়। পাদতলে মধামাঙ্গুলীর মুল পর্য্যন্ত যদি উর্ধারেখ! থাকে, 
তাহা হইলে তাহ! অখণ্ড ভোগের সাধন হইয়া থাকে। এবং পাঁদতলে মুষিক, 
সর্প, এবং কাক-চি্ন থাকিলে ছুঃখিনী এবং দরিদ্র। হইতে হয়। ১২-১৩। পাদান্ুষ্ঠ 
উন্নত, মাংনল এবং বর্ত ল হইলে, তাহা অতুল ভোগের লাধক এবং বক্র, হ্রন্য ও 
চিপিট হইলে তাহা! স্থখ ও সৌভাগ্যের নাখক হুইয়! থাকে। পাদানুষ্ঠ দীর্ঘ ও 
বিপুল হুইলে হুর্ভগ! ও বিধবা হইয়! থাকে । কোমল, ধণাবৃত্ত ও সমুন্নত অ্গুলি- 
সমুহই প্রশস্ত । অঙ্গুলি সমস্ত দীর্ঘ হইলে কুলটা এবং কৃশ হইলে অতিশয় দরিদ্র 
হইয়া থাকে। এবং সেই সমস্ত হুম্ব হইলে আয়ু অল্প হয় ও কুটিল হুইলে কুটীল 
ব্যবহারিণী হইয়া থাকে। অঙ্গুলি সমস্ত চিপিট হইলে দাসী ও বিরল হইলে 
দরিদ্র হইতে হয়। যেক্ক্রীর পাদাঙ্গুলিসমূহ পরস্পর সমারূঢ, সে বহুতর পতি 
বিমাশ করিয়া পরপ্রেধ্যা হইয়া! থাকে । যে স্ত্রীর, পথে গমনকালীন ভূমি হইতে 
ধূলি উ্িত হয়, সেই পাংশুল! স্ত্রী কুলত্রয়বিনাশিনী। যে্ত্রীর গমনকালীন 
পাদের কনিষা্গলি ভূমি স্পর্শ করে না, সেই স্ত্রীপতিকে নিহত করিয়া দ্বিতীয় 
পতি গ্রহণ করে। যাহার অনামিক! ভূমিস্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী ছুইটা পতিকে 
হত্যা করে এবং যাহার মধ্যম| ভূমিস্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী তিনটা পতিকে বিনাশ 
করে। যেস্ত্রীর অনামিকা ও মধ্যমা হীন হয় ব৷ দুই অঙ্গ,লি যাহার ন্যুন হয়, 
সে পতিহীন| হইয়। থাকে । ১৪-২১। যাহার প্রদেশিনী অজষ্ঠের সহিত সম্বদ্ 
থাকে, সেই স্ত্রী কন্যকা বস্থাতেই কুলট। হইয়া থাকে। স্সিঞ্চ, সমুন্নত, তাত্রবর্গ ও 
বৃত্ত পাদদনখনিচয় মঙ্গলকর হইয়া থাকে। যেস্ত্রীর পাদপৃষ্ঠ সমুন্নত, স্েদহীন। 
মন্থণ, স্ব, মাংসল এবং শিরাধুক্ত নহে, সে রাজপত্বী হুইয়! থাকে । ২২-২৪। 
পাঁদপৃষ্ঠ মধ্য'ঘথলে নর হইলে দরিদ্র! হয় এবং শিরাল হইলে সর্ববদ! অধবগামিনী 
হুইয়। থাকে। পাদপৃষ্ঠ রোমযুক্ত হইলে দাসী হইতে হয় এবং উহ! মাংসহীন 
হইলে তুর্ঘগ। হইয়! থাকে। গুল্কদয় অশিরাল, সৃবর্ত ল ও গুঢ় হইলে মঙ্জলকর 
হয় এবং উহ নিম্ন, শিথিল ও অগুঢ় হইলে হুর্ভাগ্যের সুচক হইয়! থাকে । ২৫-২৬। 
প্লীলোকের পাঞচিঘয় সমান হইলে শুভকর হয় এবং স্ুল হইলে ছুঃখ প্রদান 
করিম] থাকে) যাহার পার্চিঘয় উদ্ৃত, সে কুলটা হয়... & যাহার পাফির় দীর্ঘ 
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দে দুঃখিনী হুইয়। থাকে । যাহার জঙ্বাদ্বয় রোমরহিত, সম, স্গিগ্ধ। শিরাহীন, 
মনোহর এবং ক্রমশঃ বর্তল, সে রাজপত্বী হুইয়। থাকে । ২৭-২৮। যে স্ত্রীর 
রোমকৃপসমূহ এক একটা রোমাবৃত, সে রাজপত্বী হইয়! থাকে ॥ যাহার রোম- 
কুপসমুহ ছুই ছুইটা রোমাবৃত, সে স্থখতাগিনী হইয়া! খাঁকে এবং যাহার রোমকুপ- 
মমুহ তিন তিনটী রে।মের দ্বারা আবৃত, সে বিধঝ। ও দুঃখভাগিনী হইয়। থাকে । 
বৃত্ত ও মাংলল জানুদ্বয় প্রশস্ত। যাহার জানু নিণ্মাংদ, সে স্বৈরচারিণী হইয়! 
থাকে এবং যাহার জানু বিশ্রথ, সে দরিদ্র। হইয়া থাকে | ২৯-৩০ | যাহার উরুঘয় 
শিরাহীন, করভাকার। মস্ণ। ঘন, স্তুবৃত্ত এবং রোমরহিত, সে রাজপত্বী হয়। 
যাহ।র উরুদ্বয় রোমযুক্ত, সে বিধব! হয়। যাহার উরুদ্বয় চিপিট, সে ছূর্ভগ। হয়। 
যাহার উরুদ্বয় শিরাল, সে মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং যাহার উরুদ্বয় কঠিন; সে 
দরিদ্র হইয়। থাকে । ২১-৩২। স্ত্রীগণের, সমুন্নত নিতন্বযুক্ত চতুরআ্র এবং 
চতুর্ব্বংশতি অঙ্গলিপরিমিত কটি প্রশস্ত এবং উহা! বিনত, চিপিট, দীর্ঘ এবং 
নিশ্মাংস হইলে ছুঃখপ্রদ হইয়। থাকে । নারীর কটি হুস্ব ও রোমযুক্ত হইলে সে 
দুঃখিনী ও বিধবা! হুইয়! থাকে | ৩৩-৩৪। স্ত্রীলোকের নিতম্ব উন্নত, মাংসল এবং পুল 
হইলে মহা৷ ভোগদায়ক হইয়। থাকে এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহা ছুঃখপ্রদ 
হইয়া থাকে । স্ষিকৃদ্বয়, কপি'খ ফলের ন্যায় বৃত্ত, মুদ্ুল, মাংসল, ঘন এবং বলি- 
বিরহিত হইলে রতি-সৌখ্যবর্ধক হইয়া থাকে । ৩৫-৩৬। *% ₹ % 
ক ক সদ কক ৩৭--৪৩।*% % ক্র 
শব বা 8 চে র্ ধর নর রি গাঁ 

বিপুল, অল্প উন্নত এবং কোমল বস্তিই প্রশস্ত এবং উহ! রোমশ, শিরাল ও 
রেখাঙ্কিত হইলে দুঃখ প্রদান করিয়! থাকে । গন্তীর ও দক্ষিণাবর্ত নাভি, সুখ ও 
সম্পর্দের ঘ্োোতক এবং উহা বামাবর্ত, উচ্চ এবং বাক্তগ্রন্থি হইলে অশুত ফল 
প্রদান করিয়। থাঁকে। ৪৪-৪৫। যে নারীর কুক্ষি পৃথু, সে স্থখী হয় এবং অনেক 
তনয় প্রসব করে। ভেকের উদরের ন্যায় যাহার কুক্ষি, সে ক্ষিতীশ পুত্র প্রসব 
করিয়া থাকে । আর যাহার কুক্ষি উন্নত সে বন্ধ্যা হয়; যাহার কুক্ষি বলিযুক্ত 
সে প্রত্রজিত! হয় এবং যাহার কুক্ষি নাবর্তযুক্ত, সে দাসী হইয়। থাকে। ৪৬-৪৭। 





* এই কর়টী গ্লোকের অনুধাদ অতি ব্রীড়াব্যঞ্রক ও তাদৃশ উপযোগী নহে) এই কারণে 
পরিতান্ত হইল। যাহার! এই বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছ। করেন, তাহার! সামুিক গন্ধে 
সীলগণ অনুসন্ধান করিলে বিশেষ অবগত হইতে পাঁরিবেন। গ্রফাশক।.. 
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স্ত্রীলোকের পার্খ্দেশ সম, মাংসল, মগ্লাস্থি ও কোমল হইলে, সৌভাগ্য এবং স্থু 
লাভ হইয়া থাকে এবং 'যাহার পার্খয় দৃশাশিরা, উন্নত ও রোমযুক্ত হয়, € 
অনপত্য ও দৃঃখভাগিনী হইয়। থাকে । ৪৮-৪৯। যাহার উদর তুচ্ছ, শিরাহীন ' 
সৃহ্ত্ক্‌, সে ভোগাঢ্য হয় এবং বন্তুতর মিষ্টান্ন সেবন করে, এবং উহ! কুত্ত 
কুম্বাণ, স্ব্দঙ্গ ও যবাকার হইলে দেই উদর কিছুতেই পুর্ণ হয় না৷ ও দরিক্ত্র হইতে 
হয়। ৫০-৫১। যাহার উদর অতিশয় বিশাল, সে অনপত্য ও হুূর্ভগ! হয় 

বাহার হৃদয় লম্বমান, সে শ্বশুর ও দেবরকে বিনষ্ট করে। মধ্যদ্দেশ কৃশ হইছে 
সৌভাগ্যবতী হয় এবং তাহা! ত্রিবলীযুক্ত হইলে বিশেষ সৌতাগ্য লাভ হইয়! থাকে 

রোমাবলী খণ্তু ও সুক্ষম হইলে বিশেষ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৫২-৫৩। স্ত্রীগণে: 
রোমাবলী, কপিলবর্ণ, কুটিল, স্কুল এবং বিচ্ছিন্ন হইলে চৌর্ধ্য, দৌর্ভাগ্য ও বৈধব 
বিধান করিয়া থাকে। যাহার হৃদয় রোমহীন, পম এবং নিম্মত্ববিরহিত, ঠে 
এই্বর্যবতী ও পতিপ্রেমভাগিনী হয় ও বিধবা! হয় না। ৫৪-৫৫। যাহার হৃদ; 
বিস্তীর্ণ, সে অতিশয় নির্দয় ও পুরুষান্তরগামিনী হইয়া! থাকে । যে নারীর হৃদ 
অধিক রোম নির্গত হয়, সে নিশ্চয়ই পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। অফ্টাদশ অঙ্গ,লি- 
পরিমিত, পীবর ও উন্নত বক্ষঃস্থলই স্থখজনক এবং উহ! রোমশ, বিষম ও পৃ 
হইলে ছুঃখদায়ক হইয়! থাকে । ৫৬-৫৭। ঘন, বৃত্ত, দৃঢ়, পীন ও সম ্তনঘয়ই 
প্রশস্ত এবং উহা! স্কুলাগ্র, বিরল ও শুদ্ধ হইলে ছুঃখপ্রদ হইয়! থাকে। যাহার 
স্তন দক্ষিণে উন্নত হয়, সে পুত্রবতী ও স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! হয় এবং যাহার স্তন 
বামে উন্নত হয়, সে সৌভাগ্যন্থন্দরী কন্ত| প্রসব করিয়া থাকে। ৫৮-৫৯। স্তনদ্বয় 
অরঘ্রস্থিত ( ঘটীযনত্স্থ ) ঘটীতুল্য হইলে ছুঃশীলতার পরিচায়ক হইয়া থাকে এবং 
উহ! পীবরাস্ত, সান্তরাল ও ন্থুলোপান্ত হইলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাঁহার 
স্তনমূল ভুল ও ব্রমশঃ কৃশ হইয়। আসিয়াছে ও বাহার অগ্রভাগ তীক্ষভাবে 
অবস্থিত রহিয়াছে, সেই নারী প্রথমতঃ ম্থখভাগিনী হইয়!, পশ্চাশড অতিশয় ছঃখ 
ভোগ করিয়। থাকে । ৬০-৬১। সুদৃঢ়, শ্রামবর্ণ ও নুবর্ত,ল চুচুকঘয়ই প্রশস্ত এবং 
উহ! অন্তর্মগ্ন দীর্ঘ ও কৃশ হইলে, অতিশয় ক্লেশ পাইতে হয়। জক্রছয় পীবর 
হুইলে বুতর ধন-ধান্ত ভোগ হুইয়। থাকে এবং উহা! শ্থান্যি, বিষম ও নিন হইলে, 
দুঃখিনী হুইতে হয়। ৬২-৬৩। ক্ষন্বপ্বয় অবন্ধ, অনত, অদীর্ঘ ও অকৃশ হইলে 
গুন্তকর হয় এবং উন বক্র, স্কুল ও রোমধুক্ত হইলে বৈধব্য -ও দাঁসীত্বের কারণ 
হুইয়! থাকে। নিগুঢ়ান্ি, অস্তাগ্র ও দ্বসংহভত অংশছয় শুভকর এবং উহার 
অগ্রভাগ উচ্চ হইলে বৈধব্য ও নির্পাংস হইলে জতিশয় হুঃখ প্রদান করিয়া 
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থাকে। ৬৪.৬৫। কক্ষঘয়, সূন্মমরোমবিশিষ্ট, তুজ, ন্িগ্ধ ও মাংসল হইলে 
শুভকর হইয়| থাকে এবং উহা! গম্ভীর, শিরাল, স্ষেদযুক্ত ও মেছুর হুইলে ছুঃখ- 
জনক হয়। হস্তদয়, গুঢাম্বি, গুটগ্রন্থি, কোমল, বিশিরা, রোমহীন ও সরল হইলে 
শুভকর হয় এবং উন স্কুলরোমধুক্ত ও হুশ্ব হইলে বৈধব্য ও দুর্ভাগ্যের সুচক, 
হইয়। থাকে । নারীগণের হস্তের শিরাসমুহ প্রকাশিত থাকিলে, তাহাতে বহু 
ক্লেশ ভোগ হয়। ৬৬-৬৮। মুগক্ষীগণের হস্ত (মণিবন্ধ হইতে অগ্র পর্য্যস্ত ) 
পল্পমুকুলাকার ও সম্মুখাজ লি হইলে, তাহা বহুত্র ভোগের সাধন হইয়া থাকে। 
হস্ততল কোমল, মধ্যোন্নত, রক্তবর্ণ, অরন্ধ, এবং প্রশস্ত ও সল্পরেখাযুক্ত হইলে 
শুভকর হয়। হস্ততল বনুরেখাযুক্কু হইলে বিধব! হইতে হয়; রেখাহীন হইলে 
দরিদ্রে হইতে হয় এবং শিরাধুক্ত হইলে ভিক্ষুক হইতে হয়। ৬৯-৭১। পীঁণিপৃষ্ঠ, 
রোম ও শিরাহীন এবং সমুন্নত হইলে শুভকর হয় এবং উহা শিরা ও রোমযুক্ত 
এবং নিশ্মাংস হইলে বৈধব্যের হেতু হইয়া থাকে। কররেখা রক্তবর্ণ, ব্যক্ত, 
গভীর, ্গিগ্ধ, বর্তল ও পুর্ণ হইলে, শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২-৭৩। 
স্ীলোকের বামহস্ততলে মত্স্ত।কার রেখ! থাকিলে, সে ভাগ্যবতী হয়; স্বস্তিক- 
রেখ! থাকিলে ধনশালিনী হয় এবং পল্প।কার রেখা থাকিলে সে রাজপত্বী হইয়া, 
রাজমাত। হয়। রাজচক্রবন্তীর মহিষীর পাণীতলে প্রদক্ষিণ স্বস্তিকরেখা দেখা 
গিয়া থাকে। হস্তে শঙ্খ, আতপত্র এবং কমঠাকাঁর রেখা নিচয় নৃপমাতৃত্বের সুচক 
হইয়া থাকে । ৭৪-৭৫। হস্তে তুল! ও মীনাকৃতি রেখা থাকিলে, সে বণিকের 
পত্বী হয়। শ্ত্রীলোকের হস্তে গজ, বাজি, বৃষ, প্রাসাদ এবং বজ্াকার রেখ! 
থাকিলে, সে তীর্থকর--যে বহুতর তীর্থ ভ্রমণ করে ) পুত্র প্রদৰ করিয়! থাকে । 
যাহার হস্তে শকট ও লাঙ্গলাকৃতি রেখা থাকে, সে কৃষীবলের পত্বী হইয়। থাকে । 
৭৬-৭৭। যাহার হস্তে চামর, অস্কুশ ও কোদণ্ড রেখা থাকে, সে রাজপত্বী হয়। 
যে স্ত্রীর অঙ্গুষ্ঠমুল হইতে নির্গত হইয়া, একটা রেখা কনিষ্ঠার মুল পর্যন্ত স্পর্শ 
করে, সেই স্ত্রী পতিঘাতিনী হয়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর হইতেই তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিবে। যাহার হস্তে ত্রিশুল, অসি, গদা, শক্তি এবং দুন্দুতির ন্যায় রেখ 
থাকে, সে পৃথিবীতে দানের দ্বার! বনুতর কীন্তি অর্জন করিয়া থাকে । স্ত্রীলোকের 
ইস্তে কঙ্ক, জন্ুক, মণ্ডুক, বৃক, বৃশ্চিক, সর্প, রাসভ, উদ্ী ও বিড়ালাকৃতি রেখা 
থাকিলে, সে সমস্ত অতিশয় হুঃখপ্রদ হইয়! থাকে । ৭৮-৮০। সরল, বৃত্ত, বৃত্তনখ 
এবং কোমল অঙ্গ,ষ্ঠ হইলে, তাহ শুভকর হইয়! থাকে এবং শোভন পর্ববযুক্ত, 
দীর্ঘ, বৃত্ত এবং ক্রমশঃ কৃশ অঙ্ুলিনিচয় শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে এবং 
৮ 
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, উহার! চিপিট, সঙ্কুচিত, রুক্ষ এবং পৃষ্ঠে রোমযুক্ত হইলে অশুভকর হয়। ৮১-৮২। 
অঙ্গ লিসমুহ অতিশয় হম্ব, কৃশ; বক্র এবং বিরল হইলে বহুতর রোগের হেতু 
হইয়। থাকে। অঙ্গলিনিচয় বহু পর্ববযুক্ত হইলে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে 
হয়। নখসমুহ অরুণবর্ণ, সশিখ এবং তূঙ্গ হইলে অণ্ডভকর হয় এবং নিম্, বিবর্ণ 
শুক্ত্যাভ ও পীতবর্ণ হইলে দরিদ্রতার হেতু হইয়া! থাঁকে | ৮৩-৮৪। যে সমস্ত 
স্ত্রীর নখসমূহে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকে, তাহার! প্রায় দৈরিণী হইয়। থাকে এবং পুরুষ- 
গণেরও এইরূপ নখ থাকিলে তাহারা ছুঃখী হইয়। থকে । ৮৫। পুষ্ঠের বংশদগু 
অন্তনিমগ্ন ও মাংসল হইলে শুভকর হয় এবং উহা! রোমযুক্ত হইলে বৈধব্যের 
হেতু হইয়! থাকে। পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন, বিনত এবং শিরাধুক্ত হইলে দুঃখভাগিনী হইতে 
হয়। .কৃকাটিকা! সরল, সমাংস ও সমুন্নত হইলে শুভকর হয় এবং শু্ষ, শিরাধুক্ত 
রোমাঢ্য, বিশাল এবং কুটিল হইলে মশুভকর হইয়া থাকে। মাংসল, বর্তূল 
এবং চত্ুরজ,লিপরিমিত কণ্টদেশ প্রশস্ত । ৮৬-৮৮। রেখাত্রয়াঙ্কিতা, অব্যক্তাস্থি 
এবং সুসংহত গ্রীবাই প্রশস্ত এবং উহ! মাংসহীন। চিপিট, দীর্ঘ ও সম্কৃচিত হইলে 
অণ্ডতকর হইয়া থাকে। যাহার গ্রীঝ অতিশয় স্থল, সে বিধব! হয়। যাহার 
গ্রীঝ! বক্র, সে কিন্করী হয়। যাহার গরীব! চিপিট সে বন্ধ্য। হয় এবং যাহার গ্রীবা 
হন্য সে পুত্র গ্রসব করে না। ৮৯-৯০ | বুত্র, পীন, স্থকোমল এবং অঙ্গ,লিদ্বয়- 
পরিমিত চিবুকই প্রশস্ত এবং উহা শ্ুল, দ্বিধাবিভক্ত, আয়ত এবং রোমযুক্ত হইলে 
দুঃখগ্রদ হইয়। থাকে । হনু, চিবুকের সহিত সংলগ্ন, নির্লোম ও স্ুঘন হইলে 
শুভকর হয় এবং বক্র, স্থূল, কৃশ, হুম্ব এবং রোমশ হইলে অশুভকর হইয়া 
থাকে | ৯১-৯২। কপে।লঘ্য় বৃত্ত, পীন ও সমুন্নত হইলে শুভকর, হইয়। থ|কে 
এবং উহা! রোমযুক্ত, পরুষ, নিন্ম ও নিন্মাংস হইলে অশুভকর হইয়া থাকে। 
ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকগণের ব্দনই সম, সমাংদ, স্ব্সিগ্ধ, স্গন্ধযুক্ত, বর্তল এবং 
পিতৃবদনানুকারী হুইয়! থাকে । ৯৩-৯৪। যাহার অধর, প1টলবর্ণ, বর্তল, স্সিগ্ক 
এবং মধ্যস্থলে রেখ বিভূষিত, সে নৃপতিপত্ী হঈয়া থাকে এবং উহা কৃ, প্রলম্, 
স্ফ.টিত এবং রুক্ষ হইলে ভুর্ভাগ্যের সুচক হয়। স্ত্রীলোকের অধরোষ্ঠ শ্যাব ও 
পুল হইলে সে বিধবা ও অতিশয় কলহুকারিণী হইয়| থাকে । ৯৫-৯৬। উত্তরোষ্ঠ 
মন্থণ, মধ্যে কিধিংৎ উন্নঙ এবং রোমরহিত হইলে উত্তমভোগপ্রদদ হইয়! থাকে 
এবং ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত-ফল প্রদান করে। দস্তসমূহ গোদুখ্ধের স্যার 
শ্বেতবর্ণ, নিগ্ধ, ছ্বাত্রিংশৎপরিমিত, উপরনীচে সমানভাবে অবস্থিত এবং অল্প উন্নত 
হইলে শুভকর হয় এবং পীতবর্ণ, শ্যাব, স্থূল, দীর্ঘ, দবিপংক্তি, শুক্যাকার ও বিরল 
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হইলে তাহ! ছুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়! থাকে । ৯৭-৯৯। নিন্সপংক্তিতে, 
অধিক দন্ত থাকিলে, সে নিশ্চয় মাতাকে ভক্ষণ করে এবং বিকট দস্ত থাকিলে 
পতিহীন! হয় ও দস্তসমুহ বিরল হইলে নারী কুলটা হইয়। থাকে । শোণ ও 
অসিতবর্ণ এবং কোমল জিহ্বাঁয় অভীষ্ট মিষ্টদ্রব্য ভোগ হইয়! থাকে এবং উহা 
মধ্যস্থলে সন্কীর্ণ ও পুরোভাগে বিস্তীর্ণ হইলে বহুতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। 
১০০-১৯১। যাহার জিহব| সিতবর্ণ» জলে তাহার মৃত্যু হয়। যাহার জিহবা 
শ্যামবর্ণ, সে অত্যন্ত কলহপ্রিয় হয়। যাহার জিহ্বা মাংসল, সে দরিদ্র হয়ঃ 
যাহার জিহব| লম্িত, সে অতক্ষ্য ভক্ষণ করিয়। থাকে এবং যাহার রসন। বিশাল, 
সে অতিশয় প্রমাদভাজন হয়। ন্সিগ্ধ, কোকনদতুল্য এবং কোমল তালুই প্রশস্ত । 
তালু সিতবর্ণ হইলে বৈধব্য, পীতবর্ণ হইলে প্রব্রজ্যা) কৃষ্ণবর্ণ হইলে অপত্যবিয়োগ 
সহ্য করিতে হয় এবং উহা” রুক্ষ হইলে বন্ুকুটুদ্বিনী হইয়া থাকে । ১০২-১০৪। 
কঘণ্টী অস্থুল, স্ববৃত্ত, ক্রমতীন্ষ, স্থুলোহিত ও অপ্রলম্ব হইলে শুভকর হয় এবং 
উহা স্কুল ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে ছুঃখ প্রদান করিয়! থাকে। যে হান্যে দস্তনিচয় 
অলক্ষিত হয়, যাহাতে লোচনদয় নিমীলিত থাকে এবং যাহাতে কপোৌলদ্বয় কিঞ্চিগু 
ফুল্ল হয়, রমণীগণের তাদৃশ হাস্যই প্রশংসনীয় । ১০৫-১০৬।" সমবৃত্ত ও সমপুট 
এবং স্বল্পচ্ছিদ্রবিশিষ্ট নাসিক। শুভকর এবং উহ! স্থুলাগ্র, মধ্যনআ এবং সমুন্নত 
হইলে, মশ্ুডভকর হইয়! থাকে । নাসিকার অগ্রভাগ আকুষঞ্চিত ও অরুণবর্ণ হইলে 
বৈধব্য-ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। নাসিক! চিপিট ও তুস্ব হইলে পরপ্রেষ্যা হয় 
এবং উহ দীর্ঘ হইলে কলহপ্রিয় হইতে হয়। ১০৭-১০৮। যে নারীর ক্ষুত (হীচি) 
সজোরে ও এককালীন তিন চারটা হয়, সে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে । মধ্যে রক্তবর্ণ 
কৃষ্ণবর্ণ তারকা যুক্ত, গোক্ষীরের সায় বিশদ, স্ৃম্িগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণ পদ্মযুস্ত লোচন- 
ছয় শুভকর হইয়। থাকে । যে উন্নতাক্ষী সে অল্লীয়ু হয়। যাহার চক্ষু বৃত্ত, সে 
কুলট। হুইয়৷ খাকে। যাহার! মেধাক্ষী, মহিষাক্ষী ও কেকরাক্ষী, তাহার! ছুঃখ- 
ভাগিনী হয়। যাহার চক্ষু গাভির শ্যায় পি, দে অতিশয় কামুকী হয়। যে 
পারাবতাক্ষী, দে দুঃশীল! হয়। যে রক্তাক্ষী, সে পতিঘাতিনী হয়; যে কোটরাক্ষী, 
সে অতিশয় ছুষ্টা হয়, যে গঞজনেত্রা, সে মঙ্গলভাগিনী হয় না! । ১*৯-১১২। 
বাহার বামচক্ষু কাণ হয়, সে পুংশ্চলী হইয়! থাকে এবং যাহার দক্ষিণ চক্ষু কাণ 
হয়, সে বঙ্ধ্য| হইয়! থাকে। যাহার লোচন মধুর ন্ায় পিঙ্গলবর্, সে ধন-ধান্থা- 
শালিনী হুইয়! থাকে। পক্ষাসমুহ সুঘন, নি, কৃষ্ণবর্ণ ও সুল্মা হইলে ভাগ্যবতী 
হয় এবং উহার! কপিলবর্ণ, বিরল এবং শ্ুল হইলে ক্লেশপ্রদ হুইয়! থাকে । ১১৩, 
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১১৪। ম্থবর্ত ল, সিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, অসংহত, মৃদু রোমযুক্ত এবং চাপাকৃতি ভ্রদ্বয়ই 
প্রশস্ত এবং খররোমযুক্ত, বিকীর্ণ, মিলিত এবং পিঙগলবর্ণ জদ্বয় অমজ্গলকর হইয়। 
থাকে। ১১৫-১১৬। লম্ব এবং শুভাবর্ত কর্ণদয়ই স্খকর ও শুভ প্রদ হইয়! থাকে 
এবং উহ! শক্কুলীরহিত, শিরাযুক্ত, কুটিল ও কৃশ হইলে ছুঃখপ্রদান করিয়। থাকে । 
শিরাবিহীন, নির্লোম, অর্দচন্দ্রাকৃতি, অনিম্ন এবং অঙ্গ লিত্রয়পরিগিত ভালদেশ 
সৌভাগ্য এবং আরোগ্যের কারণ হইয়। থাকে। ১১৭-১১৮। ললাটে স্বস্তিক- 
রেখ! থাকিলে রাজ্য-সম্পদ্‌ লাভ হইয়! থাকে। যাহার মস্তক প্রলম্ব, সে নিশ্চয় 
দেবরঘাতিনী হয় এবং উহা! রোমশ, শিরাল ও উন্নত হইলে রোগিণী হইয়া থাকে । 
১১৯-১২০। সরল সীমস্তদেশই প্রশস্ত এবং সমুন্নত গজকুস্তাকার ও স্থবৃত্ত 
মৌলি সৌভাগ্য ও এশ্বষ্যের জ্ঞাপক হইয়া থাকে । যাহার মস্তক স্থূল, সে বিধবা 
হয়, যাহার মস্তক দীর্ঘ সে বেশ্য। হইয়। থাকে এবং যাহার মস্তক বিশাল সে 
হতভাগিনী হইয়া থাকে । ১২১-১২২। কেশপমুহ অলিকুলের গ্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সুন্মম, 
ন্রিগ্ধ, কোমল ও উহাদের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হইলে শুভকর হয় এৰং 
উহার! পরুষ, স্ফুটিতা গ্র, বিরল, পিগলবর্ণ, লঘু ও কুক্ষ হইলে ছুঃখ, দারিদ্র্য এবং 
বন্ধের কারণ হুইয়। থাকে । ১২৩-১২৪। স্ত্রীলোকের ভ্রদ্ধয়ের মধ্যস্থলে মশকরেখা 
থাকিলে, তাহা! রাজ্যের সুচক হয়। বাম কপোলে শোণবর্ণ মশক-রেখা থাকিলে, 
তাহাতে বনুতর মিষ্টান্ন ভোগ হইয়! থাকে । যাহার হৃদয়ে তিলক কিন্বা পল্প, 
বন্ধ, অঙ্কুশ, ধবজ বা! ব্রিশৃলাদি-চিহ্ব থাকে, সে দৌভাগ্যবতী হয়। যাহার দক্ষিণ 
স্তনে শোণবর্ণ তিলক ঝ| পল্সাদি-চিহ্ থাকে, সেচারিটা কন্যা এবং তিনটা তনয় 
প্রসব করে। যাহার বাম স্তনে তিলক বা পল্মাদি চিহু থাকে, সে একটী তনয় 
প্রসব করিয়। বিধবা হয়। যাঁহ!র গুহ্ের দক্ষিণ ভাগে তিলক থাঁকে সে ক্ষিতি- 
পির পত্বী হয় ও ক্ষিতিপতনয় গ্রাসব করিয়। থাকে । যে রাজমহিষা হয়, তাহারই 
নাসিকার অগ্রভাগে শোণবণ মশক-চিত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ১২৫-১২৯। 
যাহার নাসিকার অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ মশক-চিহু থাকে, সে পতিঘাতিনী ও পুরুষান্তর- 
চারিণী হুইয়! থাকে । নাভির নিম্ে তিলক? মশক ও পক্মাস্ভাকর চিহু থাকিলে, 
সে সমস্ত শুভকর হইয়! থাকে। গুল্ফদেশে মশক ব| তিলক-চিহ্ু থাকিলে, 
তাহা দরিদ্রতার কারণ হয়। কর, কর্ণ, কপোল ও বামকণ্ে তিলক, মশক ব! 
'্ষান্ভাকার চিহ থাকিলে নারী প্রথমগর্ভেই পুত্র প্রসব করিয়৷ থাকে। ঘাহার 
ভালদেশে ত্রিখুল-চিহ্ু থাকে, নে বহুতর স্ত্রীর উপর আধিপত্য লাভ করে। যে 
স্ত্রী নিগ্রাবন্থায় দন্তনতর্ধণ করে ব! গ্রলাপ বাকা প্রয়োগ করে, লে নুলক্ষণাক্রান্ত 
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হইলেও তাহাকে বিবাহ কর! উচিত নহে। হস্তের রোমসমুহ প্রদক্ষিণাবর্ত হইলে 
শুভকর হয় এবং বামাবর্ত হইলে অশুভকর হইয়। থাকে। ১৩০-১৩৪। শাভি, 
কর্ণ ও বক্ষংস্থল দক্িণাবর্ত হইলে শুভকর হইয়া থাকে। পৃষ্ঠবংশের দক্ষিণে . 
দক্ষিণাবর্ত থাকিলে স্বখ প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। যাহার পৃষ্ঠের মধ্যস্থল নাভির 
্যায় বর্ত লাকার, সে দীর্ঘায়ু ও পুত্রবতী হইয়! থাকে * ্ রঃ 

ক | গা গ ন ৬ এ পর ্ 
৷ ১৩৫-১৩৭। পৃষ্ঠা বর্তঘয় যদি উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহ। হইলে শুভকর 
হয় না, পরস্ত্, সেই একটী আবর্তের বলে পতিঘাতিনী হইয়া, অন্যটার বলে 
পুংস্চলী হইতে হয়। দক্ষিণাবর্ত ক্টগামী হইলে ছুঃখ ও বৈধব্যের কারণ হয়। 
যাহার সীমন্তে কিন্ব! ললাটে দক্ষিণীবর্ত থাকিবে, তাহাকে দূর হইতেই ত্বুসহকারে 
পরিত্যাগ করিবে । ১৩৮-১৩৯। যাহার কৃকাটিকার মধ্যস্থলে বামাবর্ত ব| দক্ষিণা বর্ত 
রোমরাজি থাকে, সে সম্বসরের মধ্যে পতিকে বিনষ্ট করে। ১৪০। বাহার 
মস্তকে একটা এবং বামতাগে ছুইটী বামাবর্ত হয়, গে দশদিনের মধ্যেই পতি- 
ঘাতিনী হয় ) অতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি দূর হইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। 
যাহার কটিতে আবর্ত থাকে, সে কুলট। হয় ; যাহার নাভিতে মাঁবর্ত থাকে, সে 
পতিব্রতা হয় এবং যাহার পৃষ্ঠের আবর্ত থাকে সে তর্তৃত্বী অথব| কুলট। হইয়৷ 
থাকে । ১৪১-১৪২। 

হ্বন্দ কহিলেন, যে স্ত্রী হুলক্ষণা হইয়! হুঃশীল! হয়, সে কুলক্ষণশিরোমণিরূপে 
গণ্য হইয়। থাকে এবং যে স্ত্রী কুলক্ষণদমূহে আক্রান্ত হইয়াও সাধবী হয়; সেইস্ত্ী 
সমস্ত স্ুলক্ষণের আধাররূপে পরিগণিত হইয়! থাকে । বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে, সথল- 
ক্ষণাক্রান্তা, সুচরিত্রা, স্বাধীনা ও পতিক্রণা স্ত্রী লাভ হইয়া থাকে। ১৪৩-১৪৪। 
ষে সমস্ত স্ত্রী পূর্ববজন্মে নানাবিধ অলঙ্কার সমুহের দ্বার! স্ুবাসিনীগণকে অলঙ্কত 
করিয়াছে, তাহারাই ইহঙ্জম্মে স্থরূপা হইয়! থাকে । যাহার! পূর্ববজন্মে কোন পুণ্য 
তীথে অন বা দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই ইহজন্মে সুন্দরী ও লক্ষণ! 
হইয়। থাকে । ১৪৫-১৪৬ । যাহারা পূর্ববজন্মে জগন্মাত। অন্বিকার অর্চন! 
করিয়াছে, তাহারাই সুন্দর চরিত্রযুক্ত ও হ্বাধীনভর্তৃক হইয়। থাকে। স্বাধীনতর্ভূক। ও 
সথশীলা ম্গলোচনাগণ, সুলক্ষণের ফলে এই স্থানেই স্বর্গ ও অপবর্গ-ন্থখ লাভ করিয়। 
থাকে । ১৪৭-১৪৮। প্রমদাগণ, স্বীয় শোভনচরিত্র এবং সথলক্ষণসমূহের গুণে 
হবল্লায়ু পতিকেও দীর্ঘ জীবন প্রদান করিয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি, 
প্রথমেই লক্ষণমুহ পরীক্ষা! করিয়া,হুর্গক্গণাঙ্রাস্ত স্ত্রীকে . পরিভ্যাগ পূর্ববক, মুলক্ষণ 
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যুক্ত স্ত্রীকেই বিবাহ করিবে। ১৪৯-১৫০। হে ঘটোভ্ভব! আমি গৃহস্থগণের 
স্থখের জন্য গ্রীলক্ষণসমূহ কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে বিবাহের কয় প্রকার ভেদ, 
' তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১৫১। 
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স্্া্টীর্পো 
সদাঁচার এসঙ্গে বিবাহ।দি কথন। 


স্কন্দ কহিলেন, কলসোন্তব। ব্রাহ্ম, দেব, আর্য, প্রাজাপত্য আম্মুর, গান্ধি, 
রাক্ষস ও পৈশাচ এই অফটপ্রকার বিবাহ পরিকর্তিত আছে ।১। বরকে আমন্ত্রণ 
পূর্বক, বিধিপুর্ববক অলঙ্কত৷ প্রদন কন্যাকে করিলে তাহাকে ত্রাক্ম-বিবাহ বল! গিয়! 
থাকে; এই প্রকার বিধি অনুসারে প্রদত্ত! কন্যার পুত্র জম্মিলে, সেই পুত্র, এক 
বিংশতি পুরুষ পর্য্যস্ত পবিত্র করে । ২। যত্্র-কর্ম্মনিরত খাত্বিকৃকে বিন। আহ্বানা- 
দিতে কন্য| প্রদান করিলে তাহাকে দৈব-বিবাহ বল! যায়; এই দৈববিধি অনুসারে 
বিবাহিত| কন্যার পুত্র, চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়! থাকে । বরের নিকট 
ধেল্ুঘবয়গ্রহণ করিয়! কন্তাপ্রদ্‌ত্ত হইলে, তাহাকে আার্ষ-বিবাহ বল! যায়; আর্বিধি 
অনুসারে বিবাহিত কন্ঠার পুত্র ছয় পুরুষ পধ্যন্ত পবিত্র করিয়! থাকে। ৩। বর 
ধদি নিজে প্রার্থন! করে, তবে তাহাকে “এই কন্ঠা ও তুমি পরস্পর মিলিত হইয়! 
ধর্ম আচরণ কর” এই প্রকার আদেশ পুর্ববক কন্যাদান করিলে তাহাকে প্রাজা- 
পত্যবিধি বলা যায়; এই প্রাজাপত্যবিধি অনুসারে বিবাহিত কন্যার পুত্র ও ছয় 
পুরুষ পর্যাস্ত পবিত্র করিয়! থাকে । ৪1 এই চারি প্রকার বিবাহই ব্রাহ্মণগণের 
ধর্ম, ইহা ধর্মশান্ত্রে কথিত হয়। ধনাদি বার! কন্! ক্রয় পূর্বক বিবাহের নাম 
আন্বর-বিবাহ। বর ও কন্যার পরস্পর অনুরাগে গোপনে যে বিবাহ হয়, তাহাকে 
গান্ষর্র্ব-বিবাহ বল। যাঁয়। ৫। বলপুর্ববককন্া হরণ করিয়া যে বিবাহ কর! যায়, 
তাঁহাকে রাক্ষন-বিঝ।হু বল! যায়; এই রাঁক্ষন-বিবাহ সজ্জনগণের নিন্দনীয়। কোন 
ছলপুর্ববক কম্যাহরণ করিয়! বিবাহ করার নাম পৈশাচ-বিবাহ, এই বিবাহ লমাঞ্জে 
বড়ই নিন্দনীয়। ৬। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্বগণ সম্বন্ধে প্রায়ই আম্মর, গান্ধর্্ব ও 
রাঙ্ষস-বিবাহ বিছিত হুইয়! থাকে। কিন্তু এই জডি পাপকারী জঙ্$ীন পৈশাচ-বিবাছ, 
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পাঁপিষ্ঠগণের মধ্যেই সম্ভবপর হুইয়। থাকে । ৭। ব্রাঙ্গাণের সহিত বিবাহ কালে 
্রাঙ্মণকন্য।, পতির হস্ত ধারণ করিবে, ক্ষত্রিয়কগ্ঠা একটী বাণ গ্রহণ করিবে, বৈশ্য” 
কন্ত। প্রতোদ ও শুদ্রকন্তা! বন্ত্্চল ধারণ করিৰে। অপবর্ণ বিবাহ স্থলেই এই 
প্রকার বিধি কীন্তিত হইয়াছে, কিন্তু সবর্ণ বিবাহস্থলে সকল জাতীয় কন্তারই নিজ 
নিজ পত্তির গ্রহণ করিতে হুইবে। ৮-৯। ধন্মানুষায়ী বিবাহের ফলে শতবর্ষজীবী 
ও ধান্মিক সম্তানগণই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এবং উক্তরূপ ধর্্মবিগর্িত বিবাহ 
করিলে ক্ষীণায়ু, অল্পভাগ্য ও দরিদ্র সন্তান উৎপন্ন হয়। ১০ খতুকালে নিজ 
পত্তীতে গমনই গৃহীগণের পরম ধর্ম, কিন্তু স্ত্রীগণের অভিলাষানুসারে পর্ববদিন পরি- 
তাগ পূর্বক $ মৈথুন করিলে কোন অহিত সম্ভাবন! নাই। ১১। দিবাভাগে 
মৈথুন করিলে পরমায়ুঃ ক্ষয় হইয়! থাকে; বুদ্ধিমান্‌ মনুষা, শ্রান্ধের দিন এবং 
মকল পর্ববদিন পরিত্যাগ পূর্ধবক স্বদারসঙ্গ করিবেন। ১২। পর্ববদিনে এৰং 
শ্রাদ্ধাহে মৈথুন করিলে পুরুষ, স্বীয় ধর্ম হইতে স্থলিত হয়। ১৩। যেব্যস্তি 
ধতুকালেই গমন করে এবং ্বদারনিরত হয়, সে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিলেও ব্রহ্ধা- 
চারীম্বরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৪। ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের 
খতু প্রবৃত্ত থাকে; ইহার চারি রাত্রিই গমনানর্থ; যুগ্ম গনাত্রিতে গমন করিলে 
সন্তান জন্মে এবং অযুখা রাত্রিতে গমন করিলে কন্তা জন্ম গ্রহণ করে। ১৫। 
চন্ত্রগ্রহণ, মঘা, পৌষ্য ও পুরুষনামক নক্ষত্রযুক্ত সময় পরিত্যাগ পূর্বক 
পবিত্র হইয়া, নিজ পতীতে গমন করিবে । এই প্রকার গমনেই পত্বী, ধর্ম ও অর্থ 
সাধক পুত্র প্রসব করিয়! থাকে । ১৬। পূর্বেধ আর্য-বিবাহ প্রাকরণে যে ধেনুঘয় 
গ্রহণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ও প্রশস্ত নহে, কারণ কন্ঠাশুন্ক, অল্প হইলে ও তাহা 
সম্পূর্ণ কন্টাবিক্রয়পাঁপের হেতু হইয়! থাকে । ১৭। যেব্যক্তি অপত্যবিক্রয় করে, 
সে এক কল্প পর্ষ্যস্ত বিটুকূমি-ভোজন নামক নরকে বাস করিয়া থাকে ; এই কারণে 
পিতার, কন্যাসম্বন্ধি ধন অল্ল ও ভোগ কর উচিত নহে। ১৮। যে সকল বান্ধরগণ, 
মোহপ্রযুক্ত জ্লীধনের দ্বার! জীবিক! নির্ববাহ করে, তাহারাই যে কেবল নরকে গমন 
করে এমত নহে, তাহাদের পূর্ববপুরুষণও নরকে নিপতিত হয়। ১৯। যে সংসারে 
্্ী, স্বামীর অনুরাগিণী এবং পতি নিজ স্ত্রীর প্রতি পরিতুষ্ট, সে সংসারে নিশ্চয়ই 
নারায়ণের সহিত মহালক্সমী বাস করিয়া থাকেন। ২০। বাণিজ্য, রাজসেব! বেদা- 
নধ্যাপন, কুবিবাহ এবং ক্রিয়ালোপ এই কয়টা পদা্থই ব্রাক্ষণ কুলের পতনের 
কারণ বলিয়। পরিগণিত হইয়া থাকে । ২১। বৈবাহিক অগ্নিতেই প্রতিদিন ব্রাহ্মণ, 
গৃহৃকর্, পঞ্চ কিয়! ও দেনন্দিন পাকক্রিয়া, সম্পাদন করিবেন। ২২। 
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উদখল-মুষল, পেষণ ( ধাঁত। ) চুললী, জলকুস্ক ও সম্মানী এই পাঁধটা দ্রব্যই 
গুহস্থের প্রতিদিন বাজার্দি হিংসার একমাত্র কারণ রইয়! থাকে। এই পাঁচ প্রকার 
_ হিংসাজন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তই গুহস্থের পঞ্চযজ্ঞ বিছিত হইয়।ছে £ এই 
পঞ্চযন্ কেবল পাপনাশকারী এমত নহে, ইহা করিলে গৃহী পরম শ্রেয়ঃ লাভ 
করিতে গারেন। ২৩-২৪। অধ্যাপনকে ব্রহ্মষজ্ঞ বল! যায়, তর্পণ, পিতৃধভন্ক ; 
হোম, দৈবযভ্ত ; বলি, ভৃতষ্্র ও অতিথি পৃজাকে নরষজ্ঞ বলিয়! জানিবে। ২৫। 
পিতৃলোকের পরমণ্রীতির উদ্দেশে গুহস্থের ফল, মুল, হুগ্ধ, জল ও অন্নের বার! 
প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। ২৬। বিধিপুর্ববক সৎপাত্রে গোদান করিলে যে 
পুণ্য লাভ হয়, গৃহাগত ভিক্ষুককে সৎকার পূর্বক ভিক্ষ! দান করিলে তাদৃশ পুণ্য 
লাভ হইয়া থাকে। ২৭। তপস্যা ও বিদ্ভারূপ সমিশুপ্রদীপিত ব্রাহ্মণের মুখরূপ 
অগ্নসিতে ভুত অন্নাদি, দাতাগণকে মতি তুত্তর পাপ সমুদ্র ও নানাপ্রক।র বিশ্ব হইতে 
রঙ্গ করিয়! থাকে ।২৮। কাহার গৃঁহে অতিথি ভগ্ন মনোরথ হইয়া, যদি প্রত্যা- 
বর্তন করে, ত্যহ। হইলে সেই গৃহী ক্ষণকালমধ্যেই স্বকৃত নিখিল পুণ্য হুইতে বঞ্চিত 
হয়। ২৯। গৃহী, অভ্যাগত ব্যক্তির পরিতুষ্টির জন্য মধুর বাক্য, শব্যার্থ ভূমি, 
আদন ও পাছ্য-জল প্রদান করিবে। ৩০। যে গৃহস্থ, পরপাকে জীবিক1 নির্ববাহ 
করে সে ব্যক্তি, পরের পশুত! প্রাণ্ড হইয়া! থাকে। কারণ যে জন পরান্নপুষ্ট- 
শরীর; তাহার কৃত সকল পুণ্যই জন্নপ্রদ!তা হরণ করিয়। থাকে । ৩১। সূর্য্যাস্ত- 
কালে যদি অতিথি উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে বিধিপূর্ববক বত্বু সহকারে 
সকার করিবে, কারণ অদত্কৃত অতিথি প্রতিগমনকালে গৃহস্থকে অনন্ত পাপ 
প্রদান করিয়! গমন করিয়! থাকে । ৩২। অতিথিকে তোজন .করাইয়া, অবশিষ্ট 
অল্পভোঞ্জনকারী গৃহস্থ, আমুঃ ও ধনভাগী হয়; অতিথিকে প্রত্যাখ্যান পুর্ববক অন্ন 
আহার করিলে গৃহাশ্রণী পাপতাগী হয়। ৩৩। বৈশ্বদেববলি সমাণ্ড হইলে ব! 
আদিত্য অন্তগত হইলে আভ্যাগত ব্যক্তিকেই অতিথি বল যায়। পুর্ববক1লেই 
আগত ব৷ পূর্ববপরিচিত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অতিথি বল! যায় না। ৩৪। গৃহস্থ, 
যখন ভূতগণকে বলি প্রদণনের জন্য হস্তে অন্ন গ্রহণ করে, সেই সময় যদি অন্য 
অতিথি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বণি প্রদান না করিয়াই অভিথিকে সামর্থ্যানু- 
সারে অন্ন প্রদান করিবে। ৩৫। বালক, স্থঝাসিনী, গর্ভিণী ও রোগাতুর পরিবার 
ঘর্গীকে অতিথির প্রথমেই ভোজন করিতে দিবে, ইহাতে অন্য কোন বিচার করিবে না। 
৩৬। পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণকে অন্ন প্রদানাস্তে ভোজন করিলে ভোজনের অন্ত 
ফল প্রাণ্ড হওয়া! যায়। যে উদর পরায়ণ ব্যক্তি কেবল নিজের জাহারের জন্থ 
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অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপমাত্র ভোজন করিয়। থাকে । ৩৭। মধ্যাহকালীন, 
বৈশ্দেববলি, গুহপ্থ নিজেই সম্পাদন করিবে; কিন্তু সায়ংকালের বৈশ্যদেববলি 
গৃহস্থপত্বী, মন্ত্র ব্যতিরেকে দিদ্ধান্ন দ্বারা সম্প।দন করিবে । ৩৮। গৃহস্থা শ্রমে ইহার 
নামই সায়ংকালীন বৈশ্াদেববলি বল৷ যায়; এই প্রকার প্রধত্ব সহকারে প্রীতঃ- 
কালীন ও মধ্যাহৃকালীন বৈশ্বদেববলি নিষ্পা্দিত হইয়৷ থাকে । ৩৯। যাহার! 
বৈশ্যদেববলি প্রদান করে ন! বাযাহারা অতিথি সেবায় পরাত্মুখ, সেই সকল অধীত- 
বেদ, দ্বিজাতি গুহস্থগণকেও শুদ্র বলিয়াই জানা উচিত। ৪০। যে দ্বিজাধমগণ 
বৈশ্যাদেববলি প্রদান ন| করিয়া আহার করে, ইহলোকে তাহার! অন্নহীন হয় ও 
পরজন্মে অধম কাকযোনি প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ৪১। গৃহস্থ, আলম্তশুন্য হইয়া 
বেদোদিত নিজ অবশ্যকর্তব্য কণ্্ম সম্পাদন করিবে, কারণ সেই সকল কর্ম যখা 

শক্তি সম্পাদন করিতে পারিলে, অস্তে উৎকৃষ্ট গতি লাত করিতে পারা যায়। 
৪২। যণ্ঠী ও অষ্টমী তিথিতে সর্ববকালেই তৈল ও মাংসে পাঁপ বাস করিয়। 
“থাকে, এই প্রকার পঞ্চদরশী ও চতুর্দশী তিথিতে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ও ক্ষুরে পাপ বাস 
করিয়। থাকে ; এই কারণে সেই দেই তিথিতে এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিবে 
না। ৪৩। উদয়কালীন বা অস্তকালীন এবং গগণমধ্যগত সূর্ধ্য বিলোকন করিবে 
না। রান্গ্রস্ত অথব! জলে প্রতিবিস্থিত সূর্য্য দর্শন করিবে না। 8৪1 জলে 
আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবে না, বৃষ্টির সময় দৌড়িবে না, বশুসবন্ধনরজ্দু লঙ্ঘন 
করিবে না এবং উলঙ্গ হইয়। জলমধ্যে প্রবেশ করিবে ন|। ৪৫। দেবতা য়ন, ব্রাঙ্ষণ, 
ধেনু, মধু, মৃত্তিকা, স্বৃত, জাতিবৃদ্ধ, বয়ো বৃদ্ধ, বিস্ধাবৃদ্ধ, তপস্থী, অশ্বতখ-বৃক্ষ, চৈত্য- 

বৃক্ষ (চতুষ্পথ মধ্যস্থ বৃক্ষ) গুরু, জলপুর্ণ ঘট, সিদ্ধান্ন, দরধি, সর্ষপ, এই সকল পদা- 
থকে গমনকালে প্রদক্ষিণ পূর্ববক দর্শন করিয়! যাওয়া কর্তৃব্য। ৪৬-৪৭। রজন্বলা 
সত্রীতে গমন করিবে না, স্ত্রীর সহিত একত্রে ভোজন করিবে না, একরাস! হইয়া 
ভোজন করিবে না, এবং উত্কট আদনে উপবেশন পূর্বক আহার করিবে ন!। 
৪৮। তেজ স্কামী ব্রাহ্মণ, কখন আহারনিরতা। স্ত্রীকে অবলোকন করিবে না। পিতৃ- 
গণ ও দেবগণকে তৃণ্ড না করিয়া, কখনও কোন নৃতন অন্ন ভোজন করিবে না। 
৪৯। ধিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও লড্ড,কাদি পককানন ও 
মাস, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিয়া! ভোজন করিবেন না) গোচরণস্থানে, বল্মীক 
বা ভন্মের উপর কখনও মুত্রত্যগ করিবে না। ৫০। প্রাণিষুক্ত গর্থসমুহে প্রা 
করিবে না, দণ্ডায়মান থাকিয়। বা গমন করিতে করিতে প্রক্ত্রীব করিবে না। গ্নো, 
বিগ, সূর্ধ্য, বায়, অগ্নি, চন্দ্র, নক্ষত্র, নগাদি ও গুরু এই সকলের মধ্যে কোন একটী 

৩৯ 
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পদ্দার্থ বিলৌকন করিতে করিতে মল-মুত্র পরিত্যাগ করিবে না। লোষ্টর, কাষ্ঠ বা 
তৃণাদির দ্বার! পৃথিবী আচ্ছাদন পুর্ববক বস্তের দ্বার মস্তক আবৃত করিয়া, মৌনাবলম্বন 
পুর্ববক বিষ্ঠা! ও মুত্র পরিত্যাগ করিবে । কিন্তু রাত্রিকালে ব! দিবসে, বৃক্ষা্দির 
ছায়ায় বা অন্ধকারে যথ! অভিরুচি যে কোন দিকে যুখ করিয়া, মল মুত্র পরিত্যাগ 
করিবে; ভয় বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে যথা অভিরুচি মলাদি পরিত্যাগ 
করিবে । মুখের ছার অগ্নি উদ্দীপন করিবে না, এবং উলঙ্গ ভ্ীলোক দর্শন 
করিবে না। ৫১--৫৪। 

অগ্নিতে পাদদ্বয় তাপিত করিবে না এবং তাহাতে অপবিত্র কোন বস্ত নিক্ষেপ 
করিবে ন।, প্রীণিহিংসা করিবে না) প্রাতঃকাগ ও সন্ধ্যাকালে ভোজন করিবে ন]। 
৫৫) সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবে না এবং কোন কালেই পশ্চিম 'ব৷ উত্তরদিকে মস্তক 
করিয়৷ শয়ন করিবে ন1। জলে মুত্র ব! নিষীবন পরিত্যাগ করিবে না) এই সকল 
নিষিদ্ধ আচরণে আয়ুঃক্ষয় হুইয়| থাকে । ৫৬। ভক্ষণকারী গাভীকে কিছু বলিবে 
না, কাহাকেও অঙ্গুলি দ্বার! ইন্দ্রধনুঃ দেখাইবে না, কোন শৃন্ত গৃহে একাকী শয়ন, 
করিবে না এবং নিজ্রিত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নিদ্রীভঙ্জ করিবে না। ৫৭। একাকী পথ 
গমন করিবে না, অঞ্জলি করিয়া! জল পান করিবে না, দিব! অথব! রাত্রিতে উদ্ধৃত- 
সার দধি ভক্ষণ করিবে না। ৫৮1 খতুমহী নারীকে অভিবাদন করিবে না, রাত্রি- 
কাঁলে পৃর্ণ-আহার করিবে না, গীত-বাগ্ভাদিতে আসক্ত হইবে না, কাংস্যপাত্রে 
পদধৌত করিবে না। ৫৯। যে মুটব্যর্ভি নিজে শ্রাদ্ধ করিয়া, পরকীয়শ্াছ্ধে 
ভোজন করে, সে ব্যক্তি পাপভাগী হইবে এবং তাহার সহিত দাতাও শ্রাদ্ধফলে 
বঞ্চিত হইৰে। ৬০। অন্য পরিহিত বস্ত্র পরিধান করিবে না, অন্যের ব্যবহৃত 
পাছুক! ব্যবহার করিবে নাঃ ভগ্ন পাত্রে আহার করিবে না, অগ্নি প্রভৃতির দ্বার! 
দুষিত স্থানে উপবেশন করিবে না ।৬১। যে ব্যক্তি, দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করে, 
তাহার গো-পৃষ্ঠে আরোহণ, শ্মশান-ধুমসেবা, নদী-সন্তরণ, নবীন রৌদ্র ও দিঝ নিদ্র। 
পরিত্যাগ করা উচিত। ৬২। স্নান করিয়। গাত্রবস্ত্র ব হস্তের ছারা গাত্র মার্জন! 
করিবে নাঃ পথমধ্যে কেশাঁদি পরিত্যাগ করিবে না, করছ্য় অথব! মস্তক কম্পিত 
করিবে না এবং চরণের ছারা মাসন আকর্ষণ করিবে না । ৬৩। দত্তের ছার! 
কখনও লে|ম ঝ নখ উদ্পাঁটন করিবে না, নখের দ্বার। নখ ও তৃণের চেছদ করিবে 
না। ৬৪। যে কণ্ম্ন উত্তর কালে শুভ প্র নহে, তাহ! পরিত্যাগ করিবে । সম্মুখ দ্বার 
পরিত্যাগ করিয়া, ব্যবহৃত প্রবেশ মার্গের ঘর! নিজের এবং পরের বাটীতে প্রবেশ 
করিবে না। ৬৫। . অক্ষক্রীড়। করিবে না, ধর্মত্ব ব্যক্তি ও রোগীগণের পছিত 
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একত্রে অবস্থান করিবে না। কখনও উলঙ্গীবন্থায় শয়ন করিবে না, এবং এক হস্তে, 
রাখিয়া অপর হস্তের বারা কোন পদার্থ ভোজন করিবে না। ৬৬। আর্রপাদ, 
আদ্রুকর এবং আত্রমুখ হইয়। ভোজন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পার! যায়। 
আদ্রপাদে নিদ্্র/ যাইবে ন| এবং উচ্ছিষ্টমুখে গৃহ হইতে কোথায়ও গমন করিবে 
না। ৬৭। ব্রাঙ্মণ শব্যায় উপবেশন করিয়া, আহার, পান বা জপ করিবে না, 
পাছৃকাবন্ধ-পাঁদ হইয়া আচমন করিবে না এবং ভূৃজ্গারের নলনির্গত জলধ।র! পান 
করিবে না। ৬৮। স্বখাভিলাধী ব্যক্তি, সায়ংকালে কেৰলতিলনিশ্মিত পদার্থ ভোজন 
করিবে না। বিষ্ঠ। ও মুত্র দর্শন করিবে না| এবং উচ্ছিষ্ট হস্তে মস্তক স্পর্শ করিবে 
না। ৬৯। তুষ, অঙ্গার, ভন্ম, কেশ ব| কপালখণ্ডে অধিষ্ঠান করিবে না, পতিত- 
গণের সহিত সম্পর্ক, পতনেরই কারণ হইয়া থাকে। ৭। শুদ্রকে কখনও 
বৈদিক-মন্ত্র শ্রবণ করাইবে না, এই প্রকার করিলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে খলিত 
হয় এবং শুর্তও ধর্ম্ভ্রষ্ট হয় । ৭১। শুদ্রগণকে বেদৌক্ত ধর্মের উপদেশ করিলে. 
নিঞ্জেরই মঙ্গলের হানি হয়, দ্বিজাতির শু শীষাই শুদ্রগণের পরম ধর্ম বলিয়! কীর্তিত 
হইয়াছে। ৭২। করঘয় দারা মস্তক কগুয়ন করা শুভকর নহে, এই প্রাকার করয়ে 
ভাড়ন বা আক্রোশ কিন্বা কেশ উম্মোচনও শুভপ্রদর নহে। ৭৩। শান্ত্রবিগহিতা- 
চারী লু নৃপতির নিকট প্রতিগ্রহ করিলে, ব্রাহ্মণ সপরিবারে একবিংশতি নরকে 
গমন করিয়া থাকে । ৭৪। অকালে মেঘগঞ্জন ব| বর্ধাকালে ধুলিবৃ্ি হইলে, 
রাত্রিতে মহাবাতশব্দ শ্রুত হইলে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে । ৭৫। উক্কাপাত, 
ভূমিকম্প, দিগ্দাহ, মধ্যরাত্রি, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল; শুপ্রের সমীপে, রাজার 
অশৌচ এবং সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ এই নকল কালে অনধ্যায় হইয়। থাকে। ৭৬।, 
মাবন্তাঃ অফ্টক। ও চতুর্দিশীতে অধ্যয়ন করিবে না। শ্রাদ্ধে আহার করিয়াও অধ্যয়ন 
করিবে না। ছয় .দগুকাল প্রতিপদ থকিলে, সেই দিনে অধায়ন করিবে : 
না, হস্তী অথব। উদ্রু যদি পাঠকালে গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়! চলিয়া! যায়, 
তাহ! হইলে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৭। গদ্দিত,, উদ্ী ও শৃগগাল চীৎকার 
করিলে, ততকালে পাঠ বন্ধ করিবে, বুলোক মিলিয়া৷ যখন রোদন করে, সেই 
সময়েও পাঠ বন্ধ করিবে। উপাকর্ম ও বিশ্ম্র পরিত্যাগ কালে, কুগুদিত বর্ছেঃ 
ঙ্ষৌপরি ব। জলমধ্যে অধ্যয়ন কাঁরবে না। ৭৮। আরণ্যক অধায়নান্ত্ে, বাণশব্ 
খ সামগানশব শ্রত হইলে অনধ্যায় হয় এই নকল অনধ্যায়কালে দ্বিজ, কখনও 
অধ্যয়ন করিবে না। ৭৯। তেক; মুষিক, কুকুর, সর্প ও নকুল প্রভৃতির ঘারা যখন 
কোন বিশ্ন উপস্থাপিত হয় তগকালেও অধ্যয়ন পরিতা।গ করিবে। ,চতুর্দাশী, 
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'অষ্টমী, পূর্ণিমা ও শমাবাস্া। তিথিতে ত্রঙ্গচর্যয অবলম্বন করিবে ( অর্থাৎ সংযতে- 
ক্দিয় হইবে )। ৮০ ! শত্রর সেবা ও পরদারগমন আয়ুক্ষয়কর) এই জন্য তু 
সহকারে এই ছুইটা পরিত্যাগ করিবে। ৮১। পুরুষ, পূর্ববসম্পদূহীন হইলেও 
আত্মাবমাঁননা করিবে না, কারণ যাহার! সর্ববদ। উদ্ভমপরায়ণ, তাহাদের সম্পদ 
বিদ্া দুর্লভ নহে। ৮২) হে কুস্তযোনে | প্রিয় ও সত্য বাক্যই বলিবে কদাচ 
অপ্রিয় সত্য বাঁকা বলিবে না) কিন্তু ইহা বলিয়৷ যে মিথ্য। প্রিয়বাক্য ব্যবহার 
করিবে তাহাও নহে; কোন প্রকার মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিবে ন1, ইহাই লনা- 
তন-ধণ্ম । ৮৩। নিত্য প্রিয়বাক্যই বলিবে এবং প্রিয়-চিস্ত। করিবে । ভদ্র 
ব্যক্তিগণের সহিত সর্ববদ| সংসর্গ করিবে ; অভদ্তরগণের সহিত কদাচ সম্পর্ক রাখিবে 
না। ৮৪। রূপ, বিস্ত ও কুলহীন ব্যক্তিগণকে, স্থৃধী ব্যক্তি, কখনও নিন্দা! করিবে 
না। অপবিত্র অবস্থ।য় চন্দ্র, সূর্য্য বা জ্যে।তিমণ্ুল নিরীক্ষণ করিবে না । ৮৫। 
বাঁকা, জিহ্বা ও মনের বেগকে প্রতিরোধ করিবে। উৎকোচ, দ্যুত, দৌত্য অথবা 
পীড়িত জনের সম্বন্ধী অর্থ গ্রহণ করিবে না। ৮৬। উচ্ছিষ্ট-পাঁণির দ্বারা গে, 
্রাহ্মণ ও আগ্নকে স্পর্শ করিবে না; কোন কারণ ন! থাকিলে স্থশ্থ ব্যক্তি নখ 
অথব! অন্যান্য ইপ্ডিয় পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিবে না। ৮৭। গুহা-লোম সকলও 
স্পর্শ করিবে না, কারণ এ সকল স্পর্শ করিলে অপবিত্র হইতে হয়। পাদধোৌত 
জল, মুত্র এবং উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জল স্পর্শ করিবে না । ৮৮। নিষ্ঠীবন ও শ্লেম্মাকে 
গ্ুহের বাহিরেই ত্যাগ করিবে । দ্বিজাতিগণ, দিবারাত্রি শ্রুতি-জপ, সদ্দাচার-নিষেবণ 
ও পরের অদ্রোহকর বুদ্ধিতে ব্যাপৃত থাকিয়। কেবল নিজ পূর্ব ম্মনমুহের বৃত্তান্তই 
স্মরণ করিতে চেষ্টা! করিবে । ৮৯। বুদ্ধগণকে যত্বের সহিত সেবা করিবে এবং 
_ভীহ।দিগকে নিজের আসনে বসাইয়া সম্মান করিবে; তাহাদের প্রতিগমনকালে 
বিনয়াবন্তভাবে পশ্চা্থ পশ্চাৎ গমন করিবে । ৯০। 
বেদ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, রাজা, সাধুব্যক্তিঃ তপস্বী ও পতিব্রতান্ত্রীর ক্দাচও 
নিন্দা করিবেন না। ৯১। মনুষ্যের গতি করিবে না, কখন আত্মাবমাননা করিবে 
না; উৎসাহী মনুষ্যের উত্সাহ প্রতিরোধ করিবে না, পরমন্দ্র ব্যধিত করিবে 
না। ৯২। অধন্ম আচরণ করিলে প্রাণী, প্রথমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শত্রসমুহকে ও 
এ জয় করিতে পারে ও নান প্রকার মঙ্গলও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শেষে তাহার গতন 
অবশ্বস্তাবী। ৯৩। পরনিশ্মিত জলাশয়ে স্নানকালে তাহ! হইতে পঞ্চ স্বৎপিও 
উঠাইয়, পরে তাছাতে স্গন করিবে। যদি পাঁচটা ম্বখপিগড উদ্ধার ন! করিয়াই 
পর জলাশয়ে স্নান করে, তাহ। হইলে স্ানকারী জলাশয় প্রতিষ্ঠাতার পাপসমুহের 
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চতুর্থাংশের একাংশভাগী হয়। ৯৪। উপযুক্ত দেশে ও উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্র 
লাভ করিয়া, তাহাকে যদি স্বল্পও দন কর] যায়, তাহ! হইলে সেই অল্প দানও 
অনন্ত ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। ৯৫। যে ূমিগ্রদান করে, সে মগ্ডলাধীশ 
হয়ঃ অন্নপ্রদানকারী জনগণ সর্বত্রই স্ুখলাভ করিতে সমর্থ হয়। যে জল প্রান 
করে, সে সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকে ; রৌপ্য প্রদান করিলে পরজম্মে পরম রূপবান 
হয়। ৯৬। প্রদীপপ্রদাত, বিমল নেত্র লাভ করে; গো-প্রদ্দানকারী সূর্য্যলোকে 
গমন করিতে পরে 3 স্বর্ণ দান করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পার! যায়; তিল* 
প্রদাতা স্থুসস্তান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৭। গৃহপ্রদান করিলে উৎকৃষ্ট সৌধের 
ঈশ্বর হওয়া যায় ) বক্সপ্রদাত| চন্দ্রলোকে গমন করিয়। থাকে। অশ্বপ্রদ ব্যক্তি, 
উত্তূম উত্তম যান লাভ করিতে পারে; বৃষভ প্রদ(ত। এম্বধ্য লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। ৯৮। শিৰিক! প্রদান করিলে স্থন্দরী ভা্য। লাভ করিতে পার! যায় এবং 
স্ন্দূর পর্য্যগ্ক প্রদান করিলে স্থুন্দরী স্ত্রীলাভ হয়; সামর্্যবান্‌ জন, যার্দ অভয়প্রদ 
হয়, তাহা হইলে সে সর্ববদ। ধান্য রাশির দ্বারা দমৃদ্ধ হয়। ৯৯। যেব্যক্তি ব্রহ্ম, 
€ অর্থাৎ বেদজ্ঞান ) প্রদান করে, সে সর্ববপ্রদ বলিয়! পরিকীর্ডিত; ব্রহ্ম প্র 
ব্যক্তি ব্রক্মলোৌকেও মাননীয় হয়। ষেব্যক্তি কোন প্রকার উপায় দ্বার! ত্রক্ম 
প্রদান করাইয়! থাকে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মলেকে সম্মান লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। ১০০। 

শ্রদ্ধানহকারে দান ও প্রতিগ্রহ করিলে দাত! ও গৃহীত উভয়েই স্বর্গে গমন 
করিয়৷ থাকে, কিন্তু অশ্রদ্ধায় দান বা প্রতিগ্রহ করিলে উভয়েই অধোগামী হয় 
।১০১। মিথ্য/বাক্যে যজ্ঞ ক্ষরিত হয় ; গর্ব্বিত জনের তপস্| ক্ষয় প্রাপ্ত হয়? 
দানপৃর্ববক তাহ! কীর্তন করিলে দানফল বিনষ্ট হয়, ব্রাক্ষণের নিন্ম! করিলে 
আমুঃ ক্ষয় হয়। ১০২। গন্ধ, পুষ্প, কুশ, শব্যা॥ শাক, মাংস, ছুগ্ধ, দধি, মণি, 
মস্য, গুহ ও ধান্ত এই সকল পদার্থ অবন্লোপনত হইলে অবশ্টু গ্রহণ করিবে 
। ১০৩। মধুঃ উদক, ফল, কাণ্ঠ, অভয়-দক্ষিণা, এই নকল পদার্থ নিকৃষ্ট জাতি 
হইতেও গ্রহণ করিবে। ১০৪। শুভ্রগণের মধ্যে স্থলবিশেষে দাস, নাপিত, গোপাল, 
কুলমিত্র ও অগ্ধহালিক ব্যক্তির ও অত্যন্ত ভক্তের প্রদত্ত ভোজযদ্রব্য গ্রহ্ণপূর্ববক 
আহার কর যাইতে পারে। ১০৫। 

এই প্রকারে দেব, পিতৃলোক ও খবিগণের খণ হুইতে মুক্তি লাভ করিয়া, 
তনয়ের প্রতি গৃহভার অর্পণ পৃর্বক ওদাসীন্য পরিগ্রহ করিবে। ১০৬। বার্ধক্য 
গুহেতেও জ্ঞনাভ্য।স করা যাইতে পারে জববা গৃহ পরিত্যান পৃরিক তানৃণব্কিত্র 
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কাশীকে আশ্রয়. করাই কর্তব্যকণ্ম। এক সম্যক্প্রকার জ্ঞানবলেই মুক্তি হয় 
অথব। কাশীতে শরীর ত্যাগ করিতে পারিলেই মুক্তি হয়; এই ছুইটা ভিন্ন মুক্তির 
' অন্য কোন কারণাস্তর বি্ভমান নাই। ১০৭। এক জন্মে পুরুষগণের সম্যক্প্রকার 
আত্মঙ্ঞানের সম্ভাবন। কোথায় ? কিন্তু বারাণসীহে শরীরত্যাগমাত্রেই মুক্তি 
নিশ্চিত রহিয়াছে । ১০৮। অদ্য হউক, কল্য হউক বা শতবর্ষ পরে হউক ন! কেন, 
এই দেহ বিনষ্ট হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই এবং দেহান্তে পুনর্ধধার দেহ- 
ধারণও অবশ্থাস্তাবী। কিন্তু কাশীতে এই নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে 
জীব অমৃতপদবী প্রাপ্ত হয়, তাহার আর সংসারে আদিতে হয় না। ১০৯1 কেবল 
সদাচারনিরত ব্যক্তিই সেই কাশীকে লাভ করিতে সমর্থ হয়, এই কারণে পণ্ডিত 
ব্যক্তি অন্তঃকরণেও সদ!চার বিলঙ্ঘন করিবে না। ১১০। 

অগন্ত্য, এই প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, পুনর্র্ার কার্তিকেয়কে কহিলেন 
যে, “হে ভগবনু কাণ্িকেয় ! সদাচারের দ্বারা যে কাশীকে লাভ করিতে পাঁা 
যায়, সেই কাশীর বিষয় আপনি আমার নিকট বাঁরম্বার কীর্তন করুন । ১১১। 
হেক্ষন্দ! আমি গ্িজ্ঞাস। করিতেছি, বাঁরাণসীতে কোন্‌ কোন্‌ শিবলিঙ্গ সকল 
জ্ঞান প্রদান করিয়। থাকেন; আপনি ইহার সম্যকপ্রকার উত্তর প্রদান করুন 
| ১১২। কাশীবিরহে আমার শ্রীতি নাই, কাশীবিনা আমার কোন পদার্থেই 
আসক্তি নাই। হে ষড়ানন ! কাশীর বিরহে আমি চিত্র-পুস্তলিকার ম্যায় নিশ্চেষ্ট 
হইয়! পড়িয়াছি। ১১৩। আমি নিদ্রিত নহি অথচ যে জাগরিত আছি, তাহাঁও 
নহে; কাশীর বিরহে আমি অন্নাহার করি না, অন্য কি বলিব আমি জল পর্য্যস্তও 
পান করি ন1। আপনার মুখ হইতে নির্গত “কাশী' এই অক্ষররূপ অমৃত পাঁন 
করিয়া, আমি জীবিত রহিয়াছি”। ১১৪ । 

মৈত্রাবরুণিকর্তৃক কথিত এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়াঃ কাণ্তিকেয় পুনর্ববার 
অবিমুক্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১১৫। 
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অবিমুক্তেশ্বর বর্ণন। 


ক্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ অগন্ত্য! মুক্তিক্ষেত্র'অবিমুক্তবিষয়ক পবিত্র 
কথা শ্রবণ কর। যিনি নিশ্প্রপঞ্চ, নিরাত্মক, নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, অব্যক্ত, স্ুল 
ও সূক্ষা পরব্রদ্মা বলিয়া! কীর্তিত হুইয়া৷ থাকেন, সেই সর্ববব্যাগী পরমাতা, জীব- 
গণকে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য অন্যাত্র না থাকিয়া, সেই স্থানেই অবস্থ(ন করত 
জীবগণকে কেন মুক্ত করিয়! থাকেন তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্তস্থানে 
কেহ যগ্ভপি মহৎ যোগানুষ্ঠান করে ব| নিষ্কাম হুইয়! মহাদান করে কিন্ত! বন্ততর 
কঠোর তপস্যা করে, তবেই মহাদেব তাহাকে মুক্ত করিয়া থাকেন ; কিন্তু কাশীতে 
মুক্তি প্রদান করিবার জন্য তিনি কাহারও মহশ্ড যোগানুষ্ঠান বা মহাদান কিনব 
কঠোর তপস্যার অপেক্ষা করেন না। কারণ কাহারও মহান উপসর্গ উপস্থিত 
হইলে তিনি তাহাকে কাশী হইতে বিষুক্ত করেন ন!। ১-৬। ' এইস্থানে ঝস করার 
নামই মহাযোগ ; এস্থানে অবস্থান করিয়! নিয়ম পূর্বক বিশ্বেশ্বরকে পত্র, পুষ্প, 
ফল ও জল প্রভৃতি যাহা! ভক্তিপূর্ববক দেওয়া যাঁয়, তাহারই নাম মহাদদান। 
কাশীক্ষেত্রে গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করত মুকিমগ্ডুপে আগমন পুর্ববক ক্ষণকাল 
বিশ্রাম করার নামই মহতী তপস্যা! । কাশীক্ষেত্রে ভিক্ষুককে মার পূর্বক ভিক্ষা 
দান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তুলাপুরুষ দান সেই ভিক্ষার যোড়শাংশের 
একাংশেরও তুল্য নহে। ৭-৯। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত থাঁকিয়! হৃদয়ে 
তাহাকে চিন্তা করত গ্ষণকাল নেত্রদ্য় নিমীলিত করিয়! অবস্থান করাই উত্তম 
যোগ। ১০। ক্ষুধা ও তাপ প্রভৃতি গ্রাহ্থা না করিয়া, ইন্দ্রিয় সমুহের চাঞ্চল্য 
নিবারণ করত কাশীক্ষেত্রে বাস করাই কঠোর তপস্য। | ১১। অন্থস্থানে মাসে 
মাঁসে চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিলে যে ফল লাভ হয়, কাশীতে চতুর্দশী তিথিতে নস্তু- 
ভোজন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়| যায়। অগ্থন্থানে মাসোপবাস-ব্রত করিলে 
যে ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়, কাশীতে শ্রদ্ধাপূর্ধবক একটীমাত্র উপবাস করিলে সেই 
ফল লাভ হইয়া থাকে । ১২-১৩। অন্যন্থানে চাতুর্ম।স্য-ব্রভ করিলে যে কল 
প্রাপ্ত হুওয়! বায়, কাশীতে একাদশ্ীর উপবাদ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া 
খাকে। অন্বস্থানে ছয়মাস অন্ন ত্যাগ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়, কাঁশীতে 


৩১২ কাশীখণ্ড । [ উনচত্বারিংশ অধ্যায় 





'শিবরাত্রির উপবাস করিলে সেই ফল লাভ হুইয়! থাকে । ১৪-১৫। অন্থাস্থানে 
ত্রতশীল হুইয়! এক বসর উপবাস করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়, হেযুনে! 
কাশীতে ব্রিরাত্রমাত্র উপবাস করিলে অবিকল সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। 
অগ্ন্থানে মাসে মাসে কুশাগ্রস্থিত জল পান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়, 
কাশীতে উত্তরবাহিনীর জল এক গণুষমাত্র পাঁন করিলে সেই ফল লাভ হইয়া 
থাকে । ১৬-১৭। ষে স্থানে মুমূর্যূ জীবগণের কর্ণে স্বয়ং মহাদেব ব্রক্ষাজ্ঞান উপ- 
দেশ করেন, সেই কাশীক্ষেত্রের অনস্ত মহিম। বর্ন করিতে কে সমর্থ হইবে? 
শল্তু তথায় ভ্রিয়মাণ জীবগণের কর্ণে সেই পরম অক্ষর উপদেশ করেন, যাহা শ্রবণ 
করিয়। জীবগণ স্বৃত হইয়াঁও অমবতত্ব লাভ করিয়! থাকে । হে অগস্ত্য! বয়ং 
শঙ্করও কোন সময়ে মন্দর পর্ববতে অবস্থিত হইয়া, তোমারই ন্যায় বারহ্বার 
কাশীকে স্মরণ করত কাশীপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ দুঃখ পাইয়াছিলেন। ১৮-২০ | 

অগন্ত্য কহিলেন, হে প্রভে!! স্বকার্যনিপুণ কঠোরহদয়, দেবগণই আমাকে 
কাশী পরিত্যাগ করাইয়াছেন, কিন্ত্ত স্বয়ং মহেশ্বর কি নিমিত্ত কাশী পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন $ দেবদেব পিনাকীও কি থামার ন্যায় পরাধীন ? নতুবা! কেন তিনি 
নির্ববাণতৃমি কাশীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন ? ২১-২২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণতনয় ! মহেশ্বর যে প্রকারে ব্রহ্মার প্রার্থনায় 
কাশী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহ| বলিতেছি। হেমুনে! তুমি যেমন দেবগণ- 
কর্তৃক পরোপকারের জন্য প্রার্থিত হইয়াছিলে, তন্রপ ভগবান্‌ রুদ্রও বিধাআকর্তৃক 
প্রার্ধিত হইয়াছিলেন। ২৩-২৪। 

অগস্তা কহিলেন, হে বড়ানন| কৃপানিধি ভগবান্‌ রুক্র, বিধাতা কর্তৃক কি 
প্রকারে এবং কি নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়াছিলেন, তাহ! কীর্তন করুন। ২৫ 

ক্কন্দ কহিলেন, পুরাকালে স্থায়স্ত বমন্বস্তরে পাল্পকল্পে, সমস্ত ভূতগণের হাদয়- 
কম্পনকারিণী অতিশয় অনবৃগ্ঠি হইয়াছিল । যঞ্তি বশসরব্যাপী সেই অনাবৃষ্টিতে 
নিখিল প্রাণিনিচয় উপদ্রুত হইয়া, কেহ সমুদ্রতীরে, কেহ গিরিপ্রোণীতে, কেহ বা 
ম্হানিন্ন পর্বত প্রান্তভূমিতে মুনিগণের বৃত্তি অবলম্বন পূর্ববক অবস্থান করিতে 
লাগিল। পৃথিবী, গ্রাম ও নগর শুষ্ক হইয়া ক্রমশঃ মহারণ্যে পরিণত হইল। 
ঃনগর ও পুর সমূহে মাংসাশীগণ ও গগণম্পশি শুষ্ব বৃক্ষ নিচয় মাত্র পরিদৃষ্ট হইতে 
লাগিল। ২৬-২৯। ইতন্ততঃ চৌরগণ ও মহাচৌরগণ কর্তৃক লুঠিত হইতে লাগিল; 
প্রাণরক্ষি প্রাণিগণ কেবল মাংসের দ্বার! জীবন ধারণ করিতে লাগিল। তখন সর্বত্রই 
অরাজকত] সমুপস্থিত হইল এবং তাহাতে জীবগণ সর্বদা অত্যন্ত অনিষ্ট ভয়ে ব্যাকুল 
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হইয়া উঠিল। সেই সময় স্যপ্তিকর্তা বিধাত।র স্ৃষ্থি-সম্বন্ধে সমস্ত বতুই ব্যর্থ হইতে 
লাগিল। ৩০-৩১। প্রজাক্ষয় দর্শন করিয়া বিধাত| অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন, 
এবং ঘজ্ঞার্দি ক্রিয়াসমূহ, প্রাজীসমুহের ক্ষয়-নিবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। 
যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমুহের ক্ষয়ে যজ্তভুক দেবগণও পংক্ষীণ হইতে লাগিলেন। 
তদনস্তর বিধাতা] চিন্ত। করিতে করিতে অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন করিয়া, তপস্তায় 
নিশ্লেক্দরিয় মন্ুবংশপ্রভব বীর সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্স্বরূপ ও পরপুরঞ্জয় রাজ ধিশ্রেষ্ঠ 
রিপুগ্য়কে দর্শন করিলেন। ব্রন্ষ! তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়! বন সম্মার পৃর্র্ধক 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন ষে, ?হে মহামতে রিপুঞ্জয় ! তুমি এই সদাগরা পৃথি- 
বীকে পালন কর। নাগরাঞ্জ বান্থকি, তোমাকে বিব।হের অন্য অনঙ্গমোহিনী নানী 
লীলসম্পন' নাগকন্য| প্রদান করিবেন । ৩২-৭৭। এবং হে মহারাজ ! দেবগণও 
মাপনার প্রজাপালনে সন্ভষ্ট হইয়।) স্বর্গ হইতে আপনাকে বহুতর রত্ব ও কুম্থমরাশি 
প্রদান করিবেন, তজ্জন্য তুমি দিবোদাসনামে বিখ্যাত হইবে। হে নৃপতে! 
আমার বরে তুমি দিব্য সামর্থ লাভ কর। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজধি- 
সপ্তম রিপুঞতয়। ব্রহ্মার বন্ছুতর স্ততিপূর্ববক তাহাকে এই বাক্য বলিলেন । ৩৮-৪০ | 

রাজ! কহিলেন, হে মহাপ্রীজ্ঞ পিতামহ ! এই জনাকীর্ণ ভূ্মগুলে অন্াত্ত বহুতর 
নৃপতি আছেন? তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়। আপনি আমাকে কেন এ প্রকার 
আজ্ঞ করিতেছেন ? ৪১। 

ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি রাজ্যপালন করিলে দ্েবগণ বারিবর্ষণ করিবেন। কোন 
পাঁপিষ্ঠ রাঁজা হইলে তাহার! বারিবর্ষণ করিবেন না । ৪২। 

রাজ! কহিলেন, হে ত্রিলোকী স্থপ্তিক্ষম মহামান্য পিতামহ! আমি আপনার 
আজ্ঞ! মহাপ্রপাদের সায় মন্তকে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি কিছু নিবেদন করিতে 
ইচ্ছ৷ করিতেছি ; আপনি যদ্দি' আমার জন্য তাহ! করেন, তাহা হইলেই আমি 
পৃথিবীতে নিষ্বপ্টকে রাজ্য করিতে পারি । ৪৩৪৪ । 

ব্রহ্মা! কহিলেন, হে রাজন্। তোমার বাহা মনোগত ভাব, তাহা "শীত্র ব্যক্ত 
কর এবং তাহ! সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই জান। হে মহাবাহো ! তোমাকে জদেয় 
কিছুই নাই। ৪৫। | 

রাজ! কছিলেন, হে সর্ববলোকপিতামহ ! আমি যদি পৃথিবীনাথ হই, তবে 
দেবগণ পৃথিবী পরিত্যাগ করত স্বর্গেতে অবস্থান করুন। দ্েবগণ স্বর্গে এবং 
আমি পৃথিবীতে থাকিলে, প্রঞ্জামুহ শক্রহীন-রাজ্য নিবন্ধন স্থুখ ল।ভ করিতে 
পারিবে। ৪৬-৪৭। (গ্ষন্দ কহিলেন ) ব্রক্ষ! তথাপ্ত বলিয়। তথ! হইতে নন্তহিত . 

৪৬ | 
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হইলে, দিবোদাস রাজ| হইয়। পটহ দারা ঘোষণা করিলেন যে, প্দেবগণ স্বর্গে 
গ্রমন করুন, নাগগণও নাঁগলোকে গমন করুন, আমার রাজ্যে মনুষ্যগণ স্থী 
হউক এবং দেবগণও সুস্থ হউন” | ৪৮-৪৯ 1 এদিকে ব্রহ্ষ! তথ! হইতে বিশ্ব- 
নাথের নিকট আগমন করিয়া, তাহাকে প্রণাঁম করত এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবার 
উপক্রম করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর তাহাকে বলিলেন যে, «হে 
লোকপতে ! কুশঘ্ীপ হইতে মন্দর পর্বত সমাগত হইয়া এইস্থানে ছুক্ষর তপস্য। 
করিতেছে; আইস আমরা তাহাকে বর প্রদ্দান করিতে যাঁই”। এই বলিয়! 
পার্ববতীপতি, নন্দী ও ভূঙ্গীকে মঙ্গে লইয়! বৃষে আরোহণ করত যথায় মন্দর 
তপস্য। করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইয়! বলিলেন যে, হে ধরোত্বম | উঠ, উঠ, 
তোমার কল্যাণ হউক এবং তুমি বর প্রার্থনা] কর”। মন্দর এই বাকা শ্রবণ 
করিয়া, ভূমিতে দণ্ডবত হইয়া দেবদেৰ মহেশ্বর ত্রিলোচনকে প্রণতি পূর্বক বলিতে 
লাগিলেন যে; «হে লীলাবিগ্রহধারিন! হে শস্তে! হে প্রণতৈকরুপানিধে! 
আপনি সর্বজ্্ হুইয়াও কি আমার মনোঁভিলাষ জানিতে পারিতেছেন না? হে 
শরণাগত-পালক ! হে সর্বববৃত্তাজ্তকোবিদ ! হে সর্নবহদয়নন্দ। হে শস্তে। ! হে 
সর্বগ ! হে সর্বকৃত্| হে প্রণতার্তিহরণ ! অতিশয় হীনাবস্থা ও যাঁচক এবং 
স্ভাবতঃ পাষাণময় আমাকে আপনি বদি বর প্রদান করিতেছেন, তবে আমার 
ইচছ| এই যে, আমি অবিমুক্তক্ষেত্রের সমান হইব। আপনি সগণে উমার সহিত 
আমার শিখরে বাল করিয়া, অস্ত হইতে কুশদ্বীপে অবস্থান করুন ; ইহাই শামার 
অভিলষণীয় বর”। ৫০-৫৯। ভগবান্‌ শত্তু মন্দরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
যেমন কিঞ্চিত চিন্ত। করিতেছেন; ইতিমধ্যে ব্রঙ্গ। অবসর বুঝিয়াঃ তাহার সম্মখে 
গমন পূর্বক তাহাকে প্রণাম করিয়৷ করযোড়ে বলিতে লাগিলেন। ৬০ । 

ক্ক্রন্ধা কহিলেন, হে বিশ্বেশ! হে জগন্নাথ! আপনিই প্রদন্ন হইয়। আমাকে 
চারি প্রকার স্থ্রি করিবার জন্য নিযুক্ত করিাছেন। আপনার আজ্ঞা আমিও 
বুযত্বে সেই চতুর্বিধ সৃষ্টি করিয়াছি; কিন্তু পৃথিবীতে হষ্টিবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্রিতে 
সেই সৃষ্টি প্রজাহীনা ইইয়। বিনষ্ট হইতেছিল। ৬১-৬২। এবং অরাজকতা 
নিবন্ধন জগতের অতিশয় ছুরবস্থা হইতেছিল; এইজন্য আমি মনুবংশোৎপন্ন 
রাজধি রিপুঞ্জয়কে প্রজাপালন করিবার জন্য এই ধরা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। 
' এবং সেই মহাঁতপ! ও মহ্থাবীর্ধ্য নৃপতিও প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন যে, প্যদি দেবগণ 
ও নাগগণ মত্ত্যধাম পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গে ও পাতান্সে গমন করেন, তা! হইলে 
আমি নাপনার আদেশমত রাজ্য পালন করিব” আমিও তাহাই হইবে বলিয়। 
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ট্রাঙথার নিকট প্রতিশ্রন্ত হুইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার সেই বাক্য প্রমাণীকৃত 
করুন। হে ক্ৃপানিধে | আপনি মন্দরকে বর প্রদান করিতেছেন, অতএব 
রিপুঞ্জয় নৃপতির প্রজাগণকে রক্ষা! করিবার জন্য এইক্ষণেই মন্দর পর্বতের এই 
মনোরথ পুর্ণ করুন। আমার ছুইদ কালমাত্র শতক্রতুও রাজ্য করিয়! থাকেন, 
স্বতরাঁং নিমেষাদ্ধ কালস্থায়ী মানবগণেরত গণনাই নাই, অতএব আপনি কৃপা 
করিয়। স্বল্প কালের জন্য মন্দর পর্বতে গমন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ ও আমার 
বাক্য মত্য করুন”। দেবদেব মহেশ্বর মন্দরপর্ববতের গুহ! সমুহকে সুন্দর বাসস্থান 
বিবেচন! করিয়া, বিধির গৌরব রক্ষা! করত তীহার বাক্য স্বীকার করিলেন । ৬৩- 
১৯। জন্ুধীপে কাশী যেমন সর্ববদ। নির্ববাণ-পদ প্রধান করিয়! থাকেন, কুশম্বীপে 
মন্দরপর্ণবতও বন্ুদিন তক্মরপ ছিল। মহাদেব কাশী পরিত্যাগ করিয়৷ যাইবার 
সময়, ব্রহ্মারও অজ্ঞাতসারে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সাধকগণের সর্বপ্রকার- 
সিদ্ধিপ্রদ ও ম্ৃতজীবগণের মুক্তিপ্রদ, নিজ মুর্তিময়। একটা শিবলিজ প্রতিষ্ঠা 
করিয়। বান। ৭০-৭২। দেবদেব মহাদেব স্বয়ং মন্দার পর্বতে গমন করিয়াও 
কাশীক্ষেত্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া, সেই ক্ষেত্রকে মাপনার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত 
করেন নাই; এই জন্যই সেই ক্ষেত্রের “অবিমুক্ত” এই নাম হইয়াছে । পূর্বে 
এই ক্ষেত্র আনন্দকানন নামে বিখ্যাত ছিল এবং মহাদেব কর্তৃক লিঙ্গপ্থাপনাবধি 
ইহ! জগতে অবিমুক্তক্ষেত্র বলিয়। গ্রথিত হুইয়াছে। ৭৩-৭৪। দেবদ্েৰ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ এবং কাঁশীক্ষেত্র, এই উভয়েরই নাম অবিমুক্ত ; এই উভয়কেই 
প্রাপ্ত হইয়া, আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। অবিমুক্তক্ষেত্রে,। অবিষুক্তেশ্বর 
লিঙ্গ দর্শন করিলে, সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়। যায়। সমস্ত জগত 
বিশবেশ্বরের পুজা! করিয়। থাকে ; বিশ্বকর্তী সেই বিশ্েশ্বর স্বয়ং মুক্তিপ্রদায়ক 
অবিমুক্তেশ্বরলিঙ্গের অর্চন| করেন। পুরাকালে কেহই কাহারও লিঙ্গ স্থাপন 
করিত ন! এবং লিঙ্গের আকৃতি কি প্রকার, তাহাও কেহই জানিত না। ৭৫-৭৮। 
মহাদেব কর্তৃক প্রতিঠিভ অবিমুক্রেম্বরের আকৃতি দর্শন করিয়! পরে ব্রচ্ষা! ও বিষুঃ 
প্রভৃতি দেবগণ এবং বপিষ্ঠ প্রভৃতি মহুধিগ্নণ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই 
অবিযুক্তেশ্বরই সকলের আদিলিঙ্গ ; ইন্থীর পরে অন্যান্ত লিজসমুহ ভূমগুলে 
প্রতিষ্ঠ।পিত হইয়াছেন । মানব যদি অবিমুক্তেশ্বরের নামমাত্র গ্রহণ করে, তবে 
সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭৯-৮১। দুরে 
অবস্থিত হইয়াও যে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বরকে স্মরণ করে, পেব্যক্তি ছুই জন্মের 
মঞ্চিত পাঁপসমূহ হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অবিমুক্রদ্ষেত্র 


৪ কাশীখণ্ড। [ উনচত্বারিংশ অধ্যায় 


রিট তি রাহ 
অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্রিজন্মজনিত পাপসমূহ হইতে বিমুক্ত 
হইয়! পুণ্যময় হইয়া! যায়। ৮২-৮৩। পচ জন্মে অভ্ঞান বশতঃ যে সমস্ত পাপ- 
কর্ম্ম কর! যাঁয়, অবিমুক্তেশ্বরকে স্পর্শ করিলে, নিশ্চয়ই সেই সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়। মানব, মহালিজ অবিমুক্তেশ্বরের অর্চন। করিয়! কৃতকৃত্য হয়, এবং পুনরায় 
তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ৮৪-৮৫। অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অবি' 
মুক্তেশ্বরকে যথাশক্তি আরাধনা ও প্রণাম করে এবং বথামতি তাহার স্তব করে, 
সে ব্যক্তি সকলেরই পুজ্য, নমস্য ও স্তবযোগ্য হইয়। থাকে । কাশীক্ষেত্রে মুক্তি- 
লাতের জন্য যন্তপূর্ববক স্বয়ং বিশ্বেশ্বর কর্তৃক অর্চিত এই অবিমুক্তেশ্বরের আরাধন৷ 
কর। উচিত । পুণ্যায়তনসমুহে বনুতর লিজ আছেন; তাহার সকলেই মাথা 
চতু্দসীতে এই অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাকেন। ৮৬-৮৮। 
মাঘ মালের কৃষণপক্ষের চত্ুরর্দশীতে অবিমুক্তেশ্বরের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে, 
বিগতনিদ্র-বোগিগণের ন্যায় উত্কৃষ্ট গতিলাভ হুইয়। থাকে । নানাস্থানশ্হিত পিজ- 
সমূহ চতুর্বর্গ ফলদাতা হইয়াও মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে অবিমুক্েশ্থরের 
উপাগনা করিয়। থাকেন । ৮৯-৯০। মানব যদি আরিমুক্তেশ্বরের ভক্তিরূপ 
বন্জধারী হয়, তাহ! হইলে সে কি আর পাপরূপ পর্বত হইতে ভীত হয়? অহ! 
কোঁথায় চতুর্ববর্গ ফলদ।ত| মহা'লিঙ্গ আবিমুক্তেশ্বর, আর তাহার নামপ্ররণমাত্র 
খিলম়্ী পাপিগণের পাপরূপ ক্ষুত্র শৈলই বা! কোথায় 11! যাহার! অবিমুক্ত-ক্েত্রে 
বিশ্বেশ্বর কর্তৃক সংস্থ(পিত অবিমুক্তেশ্বর নামক অনুত্তম শিবলিও দর্শন করে নাই, 
তাহার! অত্যন্ত মুড় ॥ ৯১-৯৩। যে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বর দর্শন করেন, তাহাকে 
দেখিলে স্বয়ং দণ্ডধর ঘমও দুর হইতে করযোড়ে প্রণতি করিয়! থাকেন। ধন্য 
তাহার সেই নেত্রত্বয়ঃ যাহার দ্বার। সে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিয়াছে এবং 
ধন্য তাহার সেই করঘর়, বাহার দ্বারা দে অবিমুক্তেম্বরকে স্পর্শ করিয়াছে । ৯৪- 
৯৫। যে ব্যক্তি সংঘত ও শুচি হইয়া! ত্রিপন্ধ্য। অবিমুক্তেষ্বরকে জপ করে, 
সে ব্যক্তি দুরদেশান্তরে ম্বত হইলেও কাশী-ম্বত্যুর ফল লাভ করিয়! থাকে। 
যে ব্যক্তি ষাত্রাকালীন শবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিয়া গ্রাণান্তরে গমন করে, 
সে ব্যক্তি ঝটিতি তথায় কার্য্য সিদ্ধ করিয়া নির্বিধষ্কে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া 
থাকে । ৯৬-৯৭। 
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স্কন্দ কহিলেন, আমি তোমার নিকট এই অবিমুক্তেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিলাঁগ, এক্ষণে আর কি তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করিতেছ তাহ! বল, আমি 
তাঁছা কীর্তন করিতেছি । ১। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! অবিমুক্তেশ্বরের মাহাত্মা শ্রবণ করিতে 
করিতে আমার কর্ণঘয় কৃতার্থ হইয়াছে, কিন্তু আমি এখনও পরিতৃপ্ত হুই নাই, 
এক্ষণে অবিমুক্তেশ্বর-লিঙগ ও অবিমুক্ত-ক্ষেত্র এই উভয়ের প্রাণ্ডির কি উপায় তাহা 
বলুন । ২-৩। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মহামতে কুস্তজ ! যে প্রকারে মোঙ্গপ্রদ এই অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র ও অবিমুক্তেম্বর মহালিজকে পাওয়া যায়, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে 
বিপ্র! পুণ্যৰলেই অভীষ্ীর্থ সিদ্ধি হইয়! থাকে 'এবং সেই পুণ্যও বেদপ্রতিপাস্থ 
পন্থার সেবা করিলে প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। হেমুনে! যে কলিওকাল ছিত্র 
পাইলেই জীবগপকে বিনষ্ট করে; শ্তিমার্গগামী পুরুষের সংস্পর্শে সেই কলি 
ও কাল উভয়েই বিনষ্ট হইয়! থাকে । ৪-৬। নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান ও বিহিত 
কর্মের অকরণনিবন্ধন ছিদ্র পাইয়, কলি ও কাল ব্রাঙ্ষণকে নষ্ট করিয়। থাঁকে। 
অতএব প্রথমতঃ আমি তোমার নিকট নিষিদ্ধ আচরণ কীর্তন করিতেছি, মানব দুর 
হইতে সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিলে, তাহাকে নরকগামী হইতে হয় না । ৭-৮। 
পলাওু ( প্যাজ ১, গ্রাম্যশুকর, শ্লেম্বাতক ফল, লশুন, গুঞ্জন ( গাজর ) গোপীয়ুষ, 
তণুলীয় (বিষ্ঠাতে উৎপন্ন দ্রব্য) ছত্রাকঃ ছেদনপ্রভব বৃক্ষ-নির্ধাস) দেবত। ঝ! 
পিতৃগণের উদ্দেশে অদত্ব পায়স, পিক ও শক্ষুলী ( তৈলপক্কবিশেষ ) এবং 
মাংস ভক্ষণ করিবে ন|। বগুসহীন গাতীর ছুষ্ধ যে সমস্ত পশুর খুর যোড়া, 
তাহাদের ছুগ্ধ এবং উদ্্ী ও মেষের ছুগ্ধ পাঁন করিবে না । রাত্রিকালে দধি ভোজন 
করিবে না এবং দিবসে নবোদ্কৃত নবনীত ভক্ষণ করিবে না। ৯-১১। টিট্টিত 
(পক্গিবিশেষ ) কলবিষ্ক ( চড়াই পক্ষী) হুংস, চক্রবাক, জলকুকুট, বক, 
মাংসাশী পক্ষীসমুহ, সারস, কুকুট, শুক, জালপাদ ( হুংসবিশেষ) খঞ্জন এবং 
যে পক্ষী ভুবদিয়! মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহ! ভক্গণ করিবে না । যে বাক্তি মৎস্য 
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ভক্ষণ করে, সে প্রকারাস্তরে নর্ব প্রকার মাংসই ভক্ষণ করিয়। থাকে ; সুতরাং 
সর্বদা মত্স্য তক্ষণ ত্যাগ করিবে। ১২-১৩। কেবল দেবগণ ও পিতৃগণকে 
, নিবেদন করিয়! পাঠীন (বোয়াল ম্স্য) ও রোহিত মশুস্য ভক্ষণ করা যাইতে 
পারে। যাহারা মাংসাশী, তাহার! শশক, শল্লক, কচ্ছপ, গোধ! এবং শিষ্টপরম্পর! 
ভক্ষ্য বলিয়া প্রচলিত মগ ও কপিঞ্রল পক্ষি প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিবে। 
যাহারা দীর্ঘজীবনক।মনা এবং স্বর্গকামন| করিবে তাহার! যত্ব সহকারে মাংস 
পরিত্যাগ করিবে । ১৪-১৫। যজ্ঞের জন্য যে পশুহিংস। কর! যায়, তাহাতে 
কোন পাপ হয় না; এতন্ডিন্ন হিংসামাত্রেই পাপ হইয়। খাকে। পধুর্যষিত 
ও একেবারে স্লেহবর্জিত মাংদ ভোজন করিবে না। ১৬। প্রাণ।ত্যয়ে, যে, 
শ্রাঙ্ধে, ভেবজে ও ব্রণের ইচ্ছায় লোভী না হইয়৷ মাংস তোজন করিলে 
দোঁধভাগী হইতে হয় ন!। যাহাঁরা লোভ বশতঃ মাংম ভোজন করে, তাহাদের যদশ 
পাপ হয়, মৃগয়া করিয়া মাংসভোজীর তাদৃশ পাপ হয় না। ১৭-১৮। যজ্ধের জন্য 
্রঙ্গা) পণ্ড, দ্রুম, মগ ও ওষধি সমূহকে স্থটি করিয়াছেন, সুতরাং যজ্ঞেতে পশুবধ 
করিলে ব্রাঙ্গণ হিংসাকারী হয় না এবং পশুরও সদৃগতি লাভ হইয়। থাকে। 
পিতৃকর্ম্ম, দেবকর্ম্ম, যজ্*ও মধুপর্কের জন্য যে হিংসা, তাহ! হিংন! বলিয়! পরিগণিত 
হয় না, কিন্তু এতদতিরিক্ত হিংসা! করিলে তাহাতে পাগী হইতে হয়। ১৯-২০। যে 
মুঢ় ব্যক্তি নিজদেহ পুষ্ট করিবার জন্য পশুহিংস! করে, সেই ছুরাচারের ইহ ও 
পরকালে কুত্রাপি স্থুখ হয় না। যে ব্যক্তি মাংস ভোজন করে, যে ব্যক্তি তাহাতে 
অনুমোদন করে, যে ব্যক্তি মাংস সংস্কার করে, ষে ব্যক্তি ক্রয় করে, যে ব্যক্তি 
বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি হিংসা করে, যে ব্যক্তি পশু আহরণ করে এবং যে ব্যক্তি 
হিংস। করায়, দেই আট জনই হিংসক বলিয়! পরিগণিত হইয়! থাকে । ২১-২২। 
যে ব্যক্তি শতবগুসর ব্যাপিয়! প্রত্যেক বর্ষে এক একটী অশ্বমেধ ষজ্জ করে এবং ষে 
বাজি মাংস ভক্ষণ করে না, এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই শ্রে্ঠরপে পরি- 
গণিত হয়। হ্ৃখাভিলাষী ব্যক্তিগণ আপনাকে যে ভাবে দেখিবেন, পরকেও তীহা- 
দের সেই ভাবে দেখা উচিত; কারণ আপনার স্থখ ও ছুঃখ যেরূপ, পরের সখ 
হুঃখও ঠিক তন্রপই হইয়া! থাকে । ২৩-২৪। পরকে বে সমস্ত সখ বা ছুঃখ 
প্রদান কর! যায়, পশ্চা সেই আপনাকেই ভোগ করিতে হইয়া! ণাকে। ক্রেশ 
ব্যর্ডিরৈকে অর্থ উপাঁজ্ন হয় না, অর্থ ব্যতিরেকে কোন সঙক্রিয়া করা 
যায় না, সৎকর্ম ব্যতিরেকে ধর্ম হয় না, ধর্মহীন ব্যক্তির সখের সপ্তাবনা 
কোথায়? লকলেই নুখের ইচ্ছ। করিয়! থকে, সেই সৃখধর্মা হইতে প্রাপ্ত 
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হওয়! যায়, অতএব চাতুর্ববর্ণেরই যত্ৃপূর্ববক ধর্ম অর্জন করা উচিত। ২৫২৭ 
ন্ায়োপার্জিত অর্থের দ্বারায় পারলৌকিক ক্রিয়া করা উচিত, এবং তাদৃশ 
অর্থ ই ষথাকালে শ্রদ্ধা সহকারে বিধিপুর্বক সৎপাত্রে দাঁন করা উচিত। যে ব্যক্তি 
অবিধিপুর্ববক এবং অসৎপাত্রে দান করে, তাহার দান ব্যর্থ হয় এবং তাহার পর- 
কালও নষ্ট হইয়! থাকে । ২৮ ২৯। মৃত ব্যক্তির সকারের জন্য, কুটুম্বভরণের 
জন্য এবং এক জনকে খগ হুইতে মুক্ত করিব।র জন্য যে অর্থ দান করা যায়, ইহু- 
কালে এবং পরকালে তাহার অক্ষয় ফল হইয়। থাকে । যেব্যক্তি নিজ অর্থব্যয়ে 
পিতৃ-মাতৃহীন বালকের উপনয়ন প্রদান করে, ভাহার অনন্ত ফল লাভ হয়। ৩৩- 
৬১। একজন ব্রাঙ্গণকে বৃত্তি প্রদান করত প্রতিপালন করিলে যে ফল লাভ হয়, 
মানব বুতর অগ্নিহোত্র ও অগ্নিস্টোমা্দি ষ্ছের দ্বারা সে ফল প্রাপ্ত হইতে পারে 
না। যে ব্যক্তি অর্থব্যয় করিয়! দরিদ্র ব্র/ঙ্গণের বিবাহ প্রদান করে) সে ইহলোকে 
হখভাগী হইয়া দেহান্তে স্বর্গে গমন করিয়। থাকে | ৩২-৩৩। যে কন্যা, বিবাহের 
পূর্বেব পিতৃগুহে রজন্বল! হয়, সেই কন্ঠার “বৃষলী” এই সংজ্ক। হয় এবং তাহার 
পিতাকে জণহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অজ্ঞান বশতঃ যে ব্যক্তি সেই 
কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহাকে বুষলীপতি কহ! যায়। মেই ব্যক্তির সহিত এক 
ংক্তিতে ভোজন বা! তাহার সহিত সম্ভাষণ করা উচিত নহে। ৩৪-৩৫। কণ্ঠ! ও 
বরের দোষাদির অনুসন্ধান লইয়া, পরে উভয়ের বিবাহ'সম্বন্ধ স্থির কর! উচিত; 
নতুবা পিতাকে (পিত। উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ সম্বন্ধ-কর্তাকে) দোষভাগী হইতে হয়। 
্্রীগণ সর্বদাই পবিত্র; ইহার! কিছুতেই দুষিত হয় না, মাঁসে মানে খতুকালীন 
রজঃ তাহাদের ছুষ্ৃত সমূহকে অপনয়ন করিয়! থাকে । ৩৬-৩৭। শ্ত্রীলোকসমূহ 
প্রথম বয়সে স্থুরগণ, সোম, গন্ধবর্ধ এবং অগ্নি কর্তৃক তুক্ত হইয়া, পশ্চা মানবগণ 
কর্তৃক ভুক্ত হইয়৷ থাকে । ভোগকালে সোম ইহার্দিগকে শৌচ প্রদান করেন / 
অগ্নি সর্ববমেধ্যত!। প্রদান করেন ; গন্ধব্গণ কল্যাণী-বাণী প্রদান করেন? 
এই নিমিত্ত স্ত্রীগণ সর্বদাই পবিত্র থাকে এবং কিছুতেই তাহার! 
দুষিত হইতে পারে ন1। ৩৮-৩৯। অগ্নি, রঞ্জঃকালে কন্যাকে ভোগ 
করিয়। থাকেন। লোম নির্গত হইলে চন্দ্র তাহাকে ভোগ করেন এবং 
স্তনোদগমন হুইলে গন্ধর্বগণ ভোগ করেন, অতএব এই 'সমস্ত হইবার পূর্বেই 
কন্যার বিবাহ প্রদান কর। উচিত। দৃশ্টরোম! কন্থা পুত্রধাতিনী হয়; উদগতস্তনা 
কন্য। কুলক্ী হয়, এবং দৃষ্টরজা -কন্তা পিতৃঘাঁতিনী হইয়া থাকে, স্থতরাং এই সমস্ত 
কন্যাকে বিবাহ করা! উচিত নহে। ৪*-৪১। যেব্ক্কি কম্যাদানের ফল অভিলাষ, 
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করে, মে অনগ্রিক। ( সোমাদি কর্তৃক অভুক্ত! ) কন্যাকে দান করিবে। অন্য 
দাত! ফলভাগী হইতে পারে ন| এবং প্রতিগ্রহকারীও জধঃপতিত হইয়া! থাকে। 
সোমাদি কর্তৃক অভুক্ত কন্যাকে দান করিলেই দাঁত! কম্যাদানের ফলভাগী হয়। 
দেব ভুক্ত। কণ্যা। দান করিলে, দাত স্বর্গে গমন করিতে পারে না । ৪২-৪৩। শয্যা, 
আপন) যন, কুণপ (খড়গনির্শিত পাত্র ) স্ত্রীলোকের মুখ, কুশ এবং যক্জ্পাত্র 
সমুহকে পঞ্ডিতগণ কোন অবস্থাতেই দুষিত বোধ করেন না। গোদ্দোহন সময়ে 
গোবৎসের মুখ পবিত্র ; ফলপাতনকালে কাকাদিপক্ষীগণের চঞ্চপুট পখিত্র; 
রতিপ্রয়োগলময়ে নারীগণ পবিত্র এবং ম্বগয়াব্যাপারে কুক্কুরও পবিত্র হইয়! থাকে । 
88-8৫। অজ ও অস্বের মুখ পবিত্র; গোরুর পৃষ্ঠদেশ পবিত্র; ব্রাঙ্ষাণের পাদ- 
দেশ পবিত্র এবং স্ত্রীগণের সমস্ত অই পবিত্র । দয়িতা স্ত্রী, কাহারও ছার! বলপুর্ববক 
উপভুক্ত। বা চৌরাদি কর্তৃক অপহৃতা হইলেও তাহ।কে ত্যাগ কর! উচিত নহে, 
কারণ কুত্রাপি তাহাদের পরিত্যাগ বিধান হয় নাই। ৪৬-৪৭। অল্মরসের ঘ্বার 
তারের শুদ্ধি হয়, ভন্রের ঘার! কাংসের শুদ্ধি হয়; রজঃ দ্বারা নারীগণের শুদ্ধি 
হয় এবং বেগের দ্বার! নদী সমুহের শুদ্ধি হইয়া থাকে । ৪৮ যেস্ত্রী মনেতেও 
পুরুষান্তরের চিন্তা করে না, সে ইহকাঁলে কীত্তিভাক্‌ হইয়! দেহান্তে উমার সহিত 
মিলিত হইয়! সুখভোগ করিয়া থাকে । পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য ( জ্ঞ।তি ) 
এবং জননী, ইহীরাই সুস্থ অবস্থায় পূর্বব পূর্ব্বের অভাবে বথাক্রমে পরপর ব্যক্তি, 
কন্য| দান করিতে পারেন। ৪৯-৫০। ইহারা যছাপি কন্যাকে বথাকালে পাত্রে 
অর্পণ না করেন, তাহা হইলে মানে মাসে প্রত্যেক খতুতে ইহীদিগকে জণহত্যা- 
পাপে লিগ হইতে হয়। দাঁনকর্তার অভাবে কণ্ঠ স্বয়ং স্বয়ন্বর করিতে পারে। 
হৃতাধিকারা, মলিনা, পিগুমাত্রোপজীবিনী ও তিরস্কৃত। করিয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে 
শষ্যার বাহিরে অবস্থান করাইবে। শ্ত্রী ব্যতিচারিণী হইলে খতুকালে তাহার শুদ্ধি 
হইয়। থাকে। স্ত্রী যদি পরপুরুষসংসর্গে গর্ভবতী হয়; তাহ হইলে তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিবে এবং সে বদ্দি গর্ভ ব ভর্ভঘাতিনী বা মহাপাতকযুস্ত হয়, তবে তাহাকে 
পরিত্যাগ করিবে । ৫১:৫৩। শুদ্র, শুদ্রাকেই বিবাহ করিতে পারে। 
ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়) বৈশ্যা ও শুত্রাকে বিবাহ করিতে পারে। বৈশ্য, 
বৈশ্য। ও শুভ্রাকে বিবাহ করিতে পারে; এবং ব্রাক্মণ, ত্রাঙ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্টা। ও 
শুষ্্রীকে বিবাহ করিতে পরে । কিন্তু ব্রাক্মণ, শুন্রার সহিত সংদর্গ করিলে অধোগতি 
প্রাপ্ত হয় এবং শু্্রার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন করিলে, তাহার ত্রাঙ্ষণ্য বিনষ্ট হুইয়! যার। 
৫৪৫৫। ত্রাঙ্গণ বদি কোন প্রকারে শুঞ্রাকে বিবাহ করে, তাহ! হইলে দেবগণ। 
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পিতৃগণ বা অতিথিগণ তাহার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন ন! এবং সে স্বর্গে গমন 
করিতে পারে না। আত্মীয় স্ত্রীগণ যে গৃহে নপ্রতিপুজিত হুইয়া শাপ প্রদান করেন, 
সতিচার-নিহতের ন্য।য় সেই গুহ পশ্বাদির সহিত নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৫৬-৫৭। 
অতএব কুশলাভিলাষী ব্যক্তিগণ, সতত ভূষণ ও আচ্ছাদনাদির দ্বার! স্থবাঁসিনী- 
গণকে পরিতুষ্ট করিবে। যে গৃহে নারীগণ ভূষণাঁদির দ্বারা পরিতুষ্ট থাকে, সেই 
গৃহে দেবগণ বিরাজমান থাকেন এবং তথায় সমস্ত ক্রিয়াই সফল হুইয়! থাকে । ৫৮* 
৫৯। যে গৃহে স্ত্রী, পতির দ্বার! পরিতৃষ্ট হয় এবং পতি স্ত্রীর বার! পরিতুষ্ট হয়, 
সেই গৃহে পদে পদে মঙ্গল হইয়। থাকে । অন্তত, হুত, প্রনুত, প্রাশিত এবং 
ব্রাঙ্গুত এই পঞ্চবিধ যজ্জ্ধ শুভকর হইয়। থাকে । জপের নাম অহুত, হোমের 
নাম হুত, ভূতবলির নাম প্রন্থুত, পিতৃগণের পরিতৃপ্তির নাম প্রাশিত এবং ব্রাক্মণ 
মেবার নাম ব্রাঙ্গহুত । ৬০-৬২। ব্রাক্গণ এই পঞ্চন্ঞের অনুষ্ঠান করিলে কখনও 
অবসন্ন হয় না। এই পঞ্চবঞ্জের অনুষ্ঠান না করিলে পঞ্চসূন! নামক পাপে লিপ্ত 
হইতে হয়। সমাগম সময়ে, ব্রাঙ্গণকে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্বাকে সুখ ও 
শুদ্রকে সম্থোধ পিভভ্াস| করিবে । ৬৩-৬৪। বালক যে পর্য্যন্ত অষ্টদবর্ষবয়ক্ক 
হইয়! উপনীত ন! হয়, তাবৎ তাহার ভক্ষ্যাভক্ষ্য-তোজন নিবন্ধন দোষ হয় না। 
পো।ষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিলে ইহকাল ও পরকালে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায় এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন ন! করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়; অতএব 
যতুসহকারে তাহাদিগকে প্রতিপালন কর। উচিত ৷ ৬৫-৬৬। মাতা, পিতা, গুরু, 
পত্বী, অপত্য, আশ্রিত, অভ্যাগত, অতিথি এবং অগ্নি, এই নয়টী পোষ্যবর্গ। যে 
বছ পরিজন লইয়! বান করে, সেই পুরুষই যথার্থ জীবন ধারণ করে; আরবে 
কেবল আপনার উদরভরণ করে, তাহাকে জীবন্মত বল! যায়। ৬৭-৬৮। যে ব্যক্তি 
স্বীয় উন্নতি কাঁগন! করে, তাহার দীন, অনাথ ও বিশিষ্টব্যক্তি সমূহকে বথাশক্তি 
দান কর! উচিত। যাহারা পূর্ববজন্মে কোন প্রকার দান করে নাই, তাহারাই 
পরভাগ্যোপজীবী হইয়া! জীবন ধারণ করিয়। থাকে । বিভাগ, সদাচার, দয়া ও 
ক্ষমাযুস্ত এবং দেবতাতিথিভভ্ত গৃহস্থ-ব্যক্তিই ধার্মিক বলিয়! পরিগণিত হুইয়। 
থাকে । ৬৯-৭০। যে ব্রাগ্ধণ রাত্রির মধ্যম যাঁমঘয়ে নিদ্রা যায় এবং হুতাবশিষ্ট 
হুবিঃ ভোজন করে, গে কখন অবসঙ্প হয় না। অভ্যাগতব্যক্তির প্রতি গৃহস্থের 
সর্ববদ| এই নয়ূটী ব্যবহার কর! উচিত। যথ৷ “মধুর বাঁক্যে কুশল প্রশ্ন, সৌম্য- 

বাক্য প্রয়োগ, স্বীয় চক্ষুঃ মন ও বদনের সৌম্যতা, অভ্যুত্থান, ' নেহপূর্ববক শ্বাগত- 

প্রশ্ন, উপাসনা ( পাঁদ-সন্বাহনাদি ) এবং অনুগণন,* এই নয়টা গৃহস্থের উন্নতির 
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হেতু। এবং যখাশক্তি আসন, পাদশোৌচ, ভোজন, স্থান, শয্যা, তৃণ। জল, অভ্যঙ 
* ও দীপ এই নয়টী পদার্থ; অভ্যাগত জনকে প্রদান করিলে গৃহস্থ ব্যক্তি দিদ্ধি- 
লাভ করিয়া থাকে । গৃহস্থ ব্যক্তি পৈশুন্য, পরদারসেবা, দ্রোহ, ক্রোধ, মিথ্যা- 
কথন, অপ্রিয় বাকা, ঘেষ, দস্ত এবং মায়! এই নয়টী গহিত কর্ম পরিত্যাগ 
করিবে; কারণ ইহারা স্বর্গের অর্গলম্বরূপ। গৃহস্থ ব্যক্তির প্রতিদিন মান, সন্ধা, 
জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতাপুজা, বৈশ্বদেব, পিতৃতর্পণ এবং অতিথিসেবা, এই 
নয়টী আবশ্টাকীয় কর্ম কর! উচিত। হেমুনে! এ সংসারে যে নয়টা বিষয় 
গোপন কর! উচিত তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭১-৭৮। জন্মনক্ষত্র, মৈথুন, 
মন্ত্র, গৃহচ্ছিত্র, বঞ্চন!, শাঁয়ু। ধন, অপমান এবং স্ত্রী, এই নয়টাকে কোন প্রকারেই 
কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। নির্জনকৃত পাপ, অকুৎ্পিতবৃতি, প্রায়োগা, 
ধণ-পরিশোধ, বংশ-মর্ষ্য।দা, ক্রয়, বিক্রয়, কন্যাদান ও গুণোতকর্ষ এই নয়টা প্রকাশ 
করিবে। ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয় কখন কাহারও নিকট প্রকাঁশ কর! 
উচিত নছে। ৭৯-৮০। সতপাত্র, মিত্র, বিনীত, দীন অনাথ, উপকারী, মাতা, 
পিতা ও গুরু, এই নয়জনকে যে বক্ষ্যমাণ নয়টা বস্ত প্রদান কর! যায়, তাহ 
অক্ষয় হইয়! থাকে এবং বাচাল, স্তুতিপাঠক, তস্কর, কুবৈভ্ভ, বঞ্চক, ধূর্ত, শঠ, মল্ল 
ও তোষামোদকারী, এই নয়জন ব্যক্তিকে দান করিলে, তাহ! নিক্ষল হইয়। 
থাকে । ৮১-৮২। আপতকালেও বঙগ্যমাণ নয়টা পদার্থ কাহাকেও কে।ন প্রকারে 
প্রদান করিবে না £--বথ। বংশ থাকিতে সর্বস্ব, দারা, শরণাগত ব্যক্তি, ন্যা, 
(নিহিত পরজ্রব্য ) বন্ধকদ্রেবা, কুলবৃত্তি, নিক্ষেপ (বনুকালের জন্য নিহিত পরদ্রব্য), 
্ত্রীধন, এবং পুত্র। যেব্যক্তি এই সমস্ত দান করে, সেই মুঢ়াত্ম। প্রায়শ্চিত্ের 
হারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে । ৮৩-৮৪। এই নয়টার নৰক সংজ্ঞা, ইহাতে শ্রেয়োলাভ 
হইয়া থাকে। সমস্ত জনের স্বর্গপ্রদ আরও একটা নবক বলিতেছি £-"যথ| সত্য, 
শৌচ, অহিংসা, ক্ষমা, দান, দয়া, দম, অস্তেয়। এবং ইন্ড্রিয়নিগ্রহ, ইহারা স্বর্গের 
সাধন হইয়। থাকে । ৮৫-৮৬। গৃহস্থ ব্যক্তি, স্বর্গ-মার্গের প্রদদীপক ও সাধুগ 
অভিযতর পুপ্যজন: এই বত, অভ্যাস, কন্ধিনপ অবসন্গ; গ্হয় না। 
ধাঁছরি জিহ্বা, ভারয্যা, তনয়, ভ্রাতা, মিত্র, দাস এবং আশ্রিতজন বিনয়ী * + 
সর্বত্র গৌরব লাত করিয়া! থাকে । ৮৭-৮৮। মগ্ভাপান, ছজ্ঘবনের সহিত সং 
পার্ঠির সহিত বিরহ, পর্যাটন, অন্যের গৃহে বাম এবং শয়ন, এই ছয়টা নারীগ, সত 
দোধকর হইয়! থাকে। যে ব্যক্তি আল্পমূলো ধান্য ক্রু করিয়া, বহুমুল্ কা 
বিক্রয় করে; তাহাকে প্বার্থষিক” কছা বায়; তাহার অন্প ভোঞন করিকে; 
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ন|। ৮৯-৯০। পিতৃগণ, অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে.বৃধলীপতি ও অস্তে বার্ধ,ষিককে দর্শন 
করিলে, নিরাশ হইয়! ফিরিয়া যান। যে নারী ব্যভিগারিণী, তাহাকে মহিষী কহা 
যায়; যে ব্যক্তি সেই ছুষ্ট নারীকে ভজন| করে, তাহাকে মাহিষিক বলা যায়। 
৯১-৯২ | বে নারী স্বীয় পতিকে পরিত্য(গ করিয়! অন্ত পুরুষে অভিলাধিণী হয় 
তাহাকেই বুষলী কহ! যায়; শুত্রীকে বৃষলী বল! বায় ন। ৯৩। যে পর্য্যন্ত অন্ন 
উষ্ণ থাকে, যে পর্য্যস্ত মৌনভাবে ভোজন করা যায় এবং যে পর্য্যন্ত হবিগুণ 
সমুহ উক্ত ন! হয়, সেই পর্য্যস্ত পিতৃগণ ভোজন করিয় থাকেন। বিদ্া ও বিনয়- 
সম্পন্ন শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণ গৃহে সমাগত হইলে, “আমর! উত্তম গতি লাভ করিব” 
এই গাশায় গৃহীর অন্নাদি আনন্দযুক্ত হইয়। ক্রীড়া! করিতে থাকে । ৯৪-৯৫। 
শোৌচ-ব্রত ও আচারভ্রষধী, এবং বেদবিবর্জিত ব্রাঙ্ষণে দীয়মান অন্ন «আমি কি 
দুক্দ্মই করিয়াছি” এই ভাবিয়। রোদন করিয়া থাকে। যাহার অঙ্গ কোষ্ঠগত 
হইয়। বেদাভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়, সেব্যক্তি অন্নদাতা ও নিজের উর্ধতন দশ 
পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষকে উদ্ধার করিয়৷ থাকে । ৯৬-৯৭। স্ত্রীগণের বপন 
( কেশমুগুডন ) করিবে না। গোপালন-বৃত্তি অবলম্বন করিবে না; রাত্রিকালে 
গোষ্ঠে বাদ এবং বেদপাঠ করিবে না। সধবা স্ত্রীলোকের মন্তক মুগ্তন আবশ্যক 
হইলে, তাহার সমুদয় কেশ একত্র করিয়! ছুই অঙ্গুলি পরিমাণ কেশের অগ্রভাগ 
ছেদন করিবে ইহাতেই তাহাদের মুগডন হইবে। ৯৮-৯৯। রাজা বা রাজপুত্র 
কিম্বা বহুশ্রঃত ত্রাঙ্ষণ হইলে, তাহাদিগকে মুণ্ডন ন! করাইয়াই প্রায়শ্চিত্ের বিধান 
দিবে। ১০০। প্রায়শ্চিত্তকালে ষ্দি কোন ব্যক্তি মুগ্ডন না করিতে ইচ্ছা করে, 
তাহা হইলে তাহাকে ছিগুণ প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইবে ) এবং বেদপা'রগ ত্রাঙ্গণকে 
দিগুণ দক্ষিণ! প্রদান করিতে হইবে। ১০১। যে ব্যক্তি বিবাহামি গ্রহণ ন! 
করিয়া, গৃহস্থ বলিয়া অভিমান করে, তাহার অল্প ভোজন করিবে ন!; কারণ তাদৃশ 
বাক্তির পাক, শাস্ত্রে বুধা বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্যোষ্ঠভ্রাত৷ অবিবাহিত 
থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অমিহোত্র গ্রহণ করে, তাহাকে পরিবেত্। ও তাহার 
জোষ্ঠ ভ্রাতাঁকে পরিবিত্ডি কহা বায় । ১০২-১৪৩। পরিবিত্তি, পরিবেস্তা, তাহার 
পত্বী, কন্যাদাত। ও পুরোহিত এই পাঁচ জনই নরকে গমন করে। জ্যেষ্ভ্রাত! 
যদি ক্লীব, দেশাস্তরস্থ, মুক, প্রব্রজিত, জড়, কুব্জ, খর্বব, বা পতিত হয় তাহ! হইলে, 
পরিবেদনে কোন দোধ হয় না । ১০৪-১০৫। বেদের যতগুলি অক্ষর অর্থ 
উপান্নের জন্য নিয়োগ করা যায়, বেদবিক্রয়কারীর তাবতপরিমিত জ্বগহত্যা- 
পাপ হইয়। থাকে। যে ব্াক্তি সন্্যাসগ্রহণ করিয়! মৈধুন আচরণ করে) সে ব্তি- 
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সহত্স বদর ঝিষ্টাতে কৃমি হইয়! বাস করে। ১০৬১০৭। শুত্রের অর, শৃক্রের 
সহিত সম্পর্ক, শুদ্রের সহিত একালন এবং শুদ্র হইতে কোনরূপ বিনা গ্রহণ, 
তেজনদী ব্যক্তিকেও নিরয়গ।মী করিয়! থাকে। ১০৮। যে অজ্ঞ ব্রান্ষণগণ, শুক্র 
নিকট হইতে চকু প্রভৃতি আহরণ করিয়। পাক করে, তাহার! ব্র্মতেজ বর্জিত 
হইয়। নরকে গমন করিয়| থাকে । কেবল হস্তঘারাদত্, মধু, ফাণিত, শাক, ছুগ্ধ, 
লবণ এবং ঘ্বুত ভোজন করিলে একদিন উপবাস করিতে হয় । ১০৯-১১০। হস্তদত্ত 
ন্েহদ্রব্য, লবণ এবং ব্যঞ্রনাদি, দাতার ফলোপদায়ক হয় না এবং তগুসমুহের 
ভোল্ত! পাপ ভোজন করিয়৷ থাকে। লৌহময় পাত্রে অন্ন প্রদান করিলে, 
ভোক্তার পক্ষে সেই অন্ন পুরীষত্ুল্য হয় এবং দাঁতাও নরকগামী হয়। ১১১-১১২। 
তন্বী অঙ্গুলীর দ্বার! দন্তধাবন, প্রত্যক্ষ লবণ ও মৃত্তিকাভক্ষণ, গো-মাংসভক্ষণ- 
তুল্য হইয়! থাকে। হস্তদত্ত জল, পায়স, ভৈক্ষ, ঘ্বৃত এবং লবণ গ্রহণ করিলে, 
গো-মাংসভক্ষণতুল্য হয়। ১১৩-১১৪। মুর্খ ব্যক্তি সম্মুখে এবং গুণান্থিত দুরে 
থাকিলেও গুণান্থিত ব্ক্তিকেই দন কর] উচিত; কারণ বেদবিবর্জিত ব্রাঙ্গণে 
ব্রাহ্মণ।তিক্রম দোষ হয় ন|$ জগতেও দেখ! যায় যে, কেহ জ্বলন্ত অনল পরিত্যাগ 
করিয়। ভল্রেতে আন্তি প্রদান করে না। ১১৫-১১৬। যে ব্যক্তি সম্মুখে বেদপাঠী 
ত্রাঙ্ষণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্াজণকে দান প্রদান করে বা ভোজন করা, 
সে নিজ সপ্ডকুল দগ্ধ করিয়া! থাকে। গোরক্ষক, বণিজ্যব্যবসায়ী, কারুজীবী, 
নটবৃন্তি, প্রেষ্য এবং বাদ্দ,ষিক ব্রাদ্ষণগণের প্রতি শুদ্রতুল্য ব্যবহার করিবে। ১১৭- 
১১৮। দেব-দ্রবা গ্রহণ, ব্রঙ্গন্থা পহরণ ও ব্রাহ্মণের অপমান করিলে শীত্রই বংশ 
নষউ হইয়। থাকে। গে, অমি ও ব্রাঙ্মণবিষয়ে যে ব্যন্কি “দিওনা” এই কথ! 
বলে, সে তিধ্যগৃযোনি ভোগ করিয়৷ চগ্াল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১১৯ ১২৪। - 
বাক্যের ঘার। যাহ! স্বীকার করিয়! কার্যযতঃ সম্পাদন ন| কর ধায়, তাহা ইহ ও 
পরকালে ধর্মসঙ্গত খণন্বরূপ হইয়। থাকে। প্রত্যহ বিধসাশী ও অমৃতভোজী 
হইবে; যজ্জশেষের নাম অস্থত ও ভূক্তশেষের নাম বিঘস। ১২১-১২২। যাহার 
বাম অংশ হইতে উত্তরীয় “বন্ত্র পরিজ হইয়| নাভিদেশে ব্যবস্থিত হয়, তাঙ্তাকে 
একবাসা কহ যায়; তাদৃশ ব্যক্তির দৈব ও পিত্র-কর্থ্দে অধিকার থাকে না। 
ব্রাক্মণ স্ানানস্তর জলের দ্বার! ষে পিতৃতর্পণ করে, তাঁহাতেই সে, সমস্ত পিতৃযজ্ 
ক্রিয়ার ফল প্রাণ্ড হইয়া থাকে । ১২৩-১২৪। যে ব্যক্তি তোদনোত্তর হস্ত- 
ক্ষালনের অনন্তর গণুষজল পান করে, সে ব্যক্তি দৈব, পৈত্র্য.ও.আপনাকে উপরত 
করিয! থাকে । গণান্স ( অনেকের দ্বার। একত্র পন্ধ-সন্ন ) বেশ্টার অন্ন, গ্রাম" 
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টিভিডিিটিটি তিল টিটি রিলিস উর রসি 
যাঙ্জকের অন্ন এবং স্ত্রীগণের সীমস্তোন্নয়নাদিতে অন্ন ভোজন করিয়! চান্জ্রায়ণ 
করিবে। ১২৫-১২৬। পক্ষ ঝ মাসমধ্যে যাহার গৃহে অঙ্গ ভোজন করে না 
তাহার অন্ন ভোজন করিয়। চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিবে। যাজ্জিক, দীক্ষিত, যতি; 
্রক্ষচারী এবং যজ্জেব্রতী খত্বিক্গণের অশৌচ হয় না। ১২৭-১২৮। অজীণ হইলে, 
বমন করিলে, ক্ষৌর-কণ্্ন করিলে, মৈথুন করিলে, ছুঃস্বপ্র দর্শন করিলে এবং 
দর্জনকে স্পর্শ করিলে স্থান করিতে হয়। চৈত্যবৃক্ষ, চিতা, যুপ, শিবনিণ্্মাল্য- 
ভোজী ও বেদবিক্রম্ীকে স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত জলে অবগাহন করিবে। 
১২৯-১৩০। অগ্নিশালায়, গোষ্ঠে, দেবত| ও ব্রাক্ষণের সম্িধানে, অধ্যয়ন সময়ে 
এবং ভোজন ও পান-সময়ে পাদুক। ব্যবহার করিবে ন। খলক্ষেত্রগত খান্ত, 
কূপ বা বাপীস্থিত জল এবং গরস্ঠন্থছুগ্ধ, অগ্রান্থের নিকট হুইতেও গ্রহণ করিতে 
পারা বায় । ১৩১-১৩২। বস্ত্রাদির দার! মস্তক বেষ্টিত করিয়! ব। দক্ষিণামুখ হইয়া 
কিম্বা! পাক! পরিয়া যাহা ভক্ষণ কর! যায়, রাক্ষদগণ তাহা তোজন করিয়! 
থাকে। মগুল না করিয়া! অন্ন আহার করিলে, ক্রুরকর্মশীল বাতুধান ও পিশাচ 
প্রভৃতি সেই অন্নের রস হরণ করিয়া থাকে । ১৩৩-১৩৪। ব্রহ্ষা্দি দেবগণ ও 
বণিষ্ঠ প্রভৃতি মহধিগণের মণ্ডুলই উপজীব্য, স্থৃতরাং মণ্ডল অবশ্য করা উচিত । 
্রাঙ্গণ চতুরশ্র, ক্ষত্রিয় ত্র্যত্র, বৈশ্ঠ বর্তল মণ্ডল করিবে এবং শুগ্র অভ্যুক্ষণমাত্র 
করিবে । ১৩৫-১৩৬। উৎুসঙ্গে, পাণিতে, কর্পটে, মাসনে এবং শধ্যায় ভোজন 
করিতে নাই এবং মলগীড়িত হইয়াও ভোজন করিবে না। ধর্ম্মশান্্ররপ রথে 
আঁরূঢ় এবং বেদস্বরূপ খড়গধারী ব্রাঙ্ষাণগণ, ক্রীড়।চ্ছলেও যাহা বলেন, তাহাও 
পরমধন্্ন । ১৩৭-১৩৮। ধরন্মীভিলাধীজন রাত্রকালে লাজ ও দধিযুক্ত ভক্ষ্য- 
ভোজন করিবে না। যগ্ভপি উহ। ভক্ষণ করে, তাহ! হইলে ধর্শহানি এবং 
বাধিকত্ক পীড়িত হইতে হয়। ক্রাক্ষণ কেখল হস্তঘ্ারা ফাণিত, ছুগ্ধ, জল, 
লবণ, মধু এবং কাঞ্জিক প্রদান করিলে, চান্দ্ায়ণ-ব্রত করিবে। ১৩৯-১৪০। 
যে ধর্্মবিদি ব্যক্তি গন্ধ আভরণ ও মাল্য প্রদান করে, নে যে ষে স্থানে 
গমন করে, দেই সেই. স্থানেই স্থুগঞ্জ ভোগ করে এবং সর্ববদ! হৃষ্ট থাকে। 
দুর হইতে নীলীবস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়াকালীন শব্যায় 
উহা ব্যবহ!র কর! যাইতে পারে। ১৪১-১৪২। নীলীর পালন, উহার বিক্রয় বা. 
নীলী ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা জীবন ধারণ করিলে, ব্রাহ্মণ অপবিত্র হয়, এবং কুচ্ছু- 
চান্দ্রায়ণ করিলে পুররায় পবিত্র হইয়। থাকে । , যে ব্যক্তি. নীলীবস্ত্র পরিধান করে, 
সে মহাজ্ঞানী হইলেও তৎকৃত স্নান দান, তপস্যা হোম, বেদাধায়ন এবুং পিতৃতপণু,. 
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প্রভৃতি সমস্ত কর্ণ্মই ব্যর্থ হইয়। থাকে । ১৪৩-১৪৪। ব্রাহ্মণ স্বীয় অঙ্গে নীলীবন্ত 
ধারণ করিলে, সেই বন্ত্রে বত তন্তু থাকে, সে নিশ্চয়ই তৎসখ্যক নরকে বাদ করে। 
'শীলীবস্ত্র পরিধান করিলে, দিবারাব্র উপবাস করিয়! পঞ্চগব্যের দ্বার! শুদ্ধ হইতে 
পারা যায়। ১৪৫-১৪৬। নীলীবন্ত্র পরিধান করিয়! অন্ন প্রদ্দান করিলে, ভোক্তার 
পক্ষে সেই অন্ন ঝিষ্ঠাতুল্য হয় এবং দাতা নরকে গমন করে। ব্রাক্ষণের অন্ন 
অস্বৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের নন্ন ছুগ্ধতুল্য, বৈশ্টের অন্ন অন্নসমান এবং শূদ্রের অন্ন রুধির 
তুল্য জানিবে। ১৪৭-১৪৮। ব্রাহ্মণের অন্ন বৈশ্বদেব, হোম, দেবাচ্চন, জপ এবং 
বেদমন্ত্র সমুহের দ্বার! সংস্কৃত হইয়। থাকে এই জন্য উহ! অস্বত সমান। ম্যাষ্য 
ব্যবহারে প্রজাপালনের দ্বার! ক্ষত্রিয়ের অন্ন অর্জ্জিত হইয়। থাকে এই জন্য উহ! দুগ্ধ 
তুল্য। ১৪৯-১৫০। এক প্রহর কালমাত্র আবদ্ধ বৃষের দ্বার! লাঙজলাদি-বিধানে 
বৈশ্বের অল্প অর্জিত হয় এই জঙ্য উহা! স্সংস্কৃত অন্ন, এবং অঞ্ঞনান্ধকারে সমা- 
চ্ছন্ন ও মগ্ভপানরত শুদ্রের অন্ন বেদমন্ত্র বিবর্জিত বলিয়! উহা! রুধিরসমান। ১৫১- 
১৫২। মানব, স্বল্প বিষয়ের জন্য কখনও বুথা শপথ করিবে না; কারণ বুথ 
শপথ করিলে ইহ ও পরকালে ইফ$নাশ হইয়া থাকে । আ্ত্রীলৌকের নিকটে, 
বিবাহে, গোডুক্তে, ধনক্গয়ে এবং ব্র।ক্ষণের অভ্যুপপত্তিতে শপথ করিলে পাপ হয় 
না । ১৫৩:১৫৪। ত্রাক্গগকে সত্যের দ্বারা শপথ করাইবে। ক্ষত্রিয়কে বাহন ও 
আফ়ুধের দ্বারা, বৈশ্বাকে গো, বীজ ও কাঞ্চনের দ্বারা এবং শূদ্রকে সমস্ত পাতকের 
শপথ করাইবে। শুদ্রকে শপথ করাইঝর সময় অগ্নিষ্পর্শ করাইবে বা জলে 
নিমগ্ন করাইবে অথব1 তাহার পুত্রাদির মস্তক স্পর্শ করাইবে। ১৫৫-১৫৬। 
বস্ত্রতঃ ষমকে বম কহ! যায় না, কিন্তু মাত্বাকেই যম বল! যায়; যাহার আত্ম! 

ংযত হইয়াছে, ঘম তাহার কি করিতে পারে ?। তীক্ষ খড়গ, সর্প ব| নিত্য- 

ংজ্ুদ্ধ শত্রু ও অসংবত আত্মার ম্যায় ছুরতিক্রমণীয় নহে। ১৫৭-১৫৮। ক্ষমাশীল 
ব্যক্তিগণের একটী মাত্রও দোষ হইলে, তাহাকে লোকে অক্ষম বলিয়া বিবেচন| 
করিয়! থাকে । শবশান্ত্রাভিরত ব রমণীয় গৃহপ্রিয় ৷ ভোজনাচ্ছাদন-তৎ্পর কিন্থ 
বিত্ুগ্রাহী ব্যক্তির মোক্ষ হয় না। কিন্তু উহারা বদি একান্তশীল, সর্বেবক্দরিয় গ্রীতি- 
নিবর্তক, স্বাধ্যায় ও যোগবলে বিগ-মাঁনদ ও অহিংসক হয়, তাহ! হইলে মুক্তি- 
লাভ করিতে পারে। মানবগণের একান্তশীলতাই বা কোথায়, তাহাদের ইন্দ্রিয় 
প্রীতির নিবৃতিই ব| কোথায়, তাহাদের যোগই বা! কোথায় এবং দেবতাপুজাই বা 
কোথায় ? (অর্থাৎ কিছুই নাই)। হৃতরাং কাশী ব্যতিরেকে সহজে মুক্তির সম্ভাবন! 
নাই। বিশ্বেশ্বরের সেবা করাই যোগ, বিশ্বেশ্বরের পুরীতে বাস করাই 'তপস্। 
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এবং উত্তরবাহিনী নদীতে সান করার নামই ব্রত, দান, যম এবং নিয়ম। 
১৫৯--১৬৩। | 
ক্কন্দ কহিলেন, যে গৃহস্থ ব্যক্তি স্থায়মার্গে অর্থ উপার্জন করে এবং যে তন্ব- 
জ্ঞাননিষ্ঠ ও অতিথিপ্রিয়, শ্রাদ্ধকারী এবং সত্যবাদী, সেই ব্যক্তিই এস্থানে মুক্তি- 
লাত করিয়! থাকে। বিশেষতঃ গৃহস্থ ব্যক্তি, দীন, অন্ধ ও কৃপণ প্রভৃতি যাচক- 
গণকে অন্ন প্রদান এবং গুষ্বোক্ত কর্্মসমূহ সম্পাদন করিয়াই শ্রেয়োল।ভ করিয়া 
খ।কে। ১৬৪-১৬৫। যাহার! এইরূপ আচরণ করে, কাশীনাথ তাহাদের উপর প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন এবং বিশ্বনাথের প্রপাদে কাশী তাহার মুক্তিদায়িনী হয়। এইরূপে 
যেব্যক্তি কাশীর সেব! করে, সে সমস্ত তীর্থে স্ৃন্নাত, সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত এবং 
সর্বববিধ দান প্রদাতাঁরূপে গণ্য হইয়! থাকে । ১৬৬--১৬৭। | 
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ক্কন্দ কহিলেন, এই প্রকার স্দাচার সকল প্রতিপালন করত গুঁহে অবস্থান 
করিয়া গৃহস্থ যখন দেখিবেন যে, তাহার দেহ-মাংস লোল হইয়াছে, মস্তক পরিপক্ব 
কেশে শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, সেই সময় তিনি তৃতীয় (বানপ্রস্থ ) আশ্রম অবলম্বন 
করিবেন। ১ । পুত্রের পুত্র বিলোকনান্তে গ্রাম্যাহার সকল পরিত্যাগ করত 
উপযুক্ত পুত্রের হস্তে পীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিন্যাস করিয়! অথবা তাহাকে 
সঙ্গে লইয়! গৃহস্থ বনবাস আশ্রয় করিবেন। ২। এই সময় চ্ম্টটীর পরিধান 
করিবেন ও স্বকীয় হোমীয় অগ্নির রক্ষা করিবেন। বানপ্রদ্থী, মুনিজনোচিত অন্নেই 
জীবনযা্। নির্বাহ করিবেন, এই সময়ে মস্তকে জটাভার বহন করিতে হয় এবং 
সায়ং ও প্রভাতকালে স্নান করিতে হয়। বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্বক জার 
নখ, লোম বা শ্মশ্র পরিত্যাগ করিবেন না । ৩। শাক, মুল ব! ফলের দ্বারাও 
পঞ্চবজ্জের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না এবং জল, মুল ও ফলাদির ত্বারা সমাগত 
ভিক্ষুক বা অতিথিকে সম্মানিত করিবেন। ৪। বানগ্রস্থাশ্রমী কাহারও নিকট 
কিছু গ্রহণ করিবেন না॥ কাহাকেও কোন বস্ত সংকল্প পূর্বক দান করিবেন না। 
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পরার 
সর্ব! দান্ত, স্বাধ্যায়তত্পর থাঁকিবেন, এবং বিধি অনুপারে স্বকীয় বৈবাহিক অগ্নিতে 
প্রতিদিন আহুঠি প্রদান করিবেন। ৫। নিজের আহত ফলমুলদির দ্বারাই হবনীয় 
দ্বতের কার্য্য সম্পাদন করিবেন; এবং স্বয়ংকৃত লবণ; কলোন্তব স্সেহ-দ্রব্যই ভক্ষণ 
করিবেন। ৬। বানপ্রস্থাশ্রমী সর্বপ্রকার মাংসহার হইতে নিবৃত্ত হইবেন এবং 
পূর্বসঞধ্িত শাক-মুল-ফলাদিও সম্বগুসরান্তে আশ্বিন মাসে পরিত্যাগ করিবেন। 
গ্রাম্য ফল, মুল এবং কর্ষণজাত অন্ন বাবহার করিবেন না। দস্তোলুখলিক ঝ 
অশ্মকুষ্টী হইয়াই দিনযাপন করিবেন। প্রতি দিনের অন্ন প্রতিদিন সঞ্চয় 
করিবেন কিম্বা! একমাসোপযোগী লন্ন পুর্ব হইতেই সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। কেহ 
ঝ। স্বকীয় সামর্থ্যানুসারে ভাবী তিন মাস কিম্বা ছয়মাসের উপযোগী ফল-মুলাদি 
পুর্বব হইতেই সঞ্চয় করিবেন। ৭-৯। রাত্রিতে শাহার, এক দিন অন্তর আহার, 
তিন দিনান্তে আহার, চান্দ্রায়ণ-ব্রত অথব! পক্ষান্তে বা মাস।স্তে ভোজন করিবেন। 
১৪। অথবা বৈখানস-বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক শাক, ফল বা মুল আহার করিয়া 
দীর্ঘ তপ্যয।র দার! নিজ দেহকে শুক করিবেন; এবং পিতলোক ও দেবলোকের 
তৃপ্তি উত্পাদন করিবেন। ১১। শ্রীত-জগ্নি সাজ করিয়। বিচরণ করিবেন, কোন 
স্থছনে নির্দিষরূপে বাসস্থান নির্মাণ করিবেন না; প্রাণধাতরা নির্বাহের জন্য 
বনবাসী তপম্বীগণের নিকট ভিক্ষা করিবেন। ১২। অথব| বনবাম করিয়া! কেবল 
মাত্র আহারকালে গ্রামে গমন পূর্বক অফগ্রাস মাত্র অন্ন ভিক্ষাপূর্ববক গ্রহণ 
করিয়! তাহাই ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমী এই প্রকারে আশ্রম-ধর্ম্ম সমুহ 
প্রতিপালন করিতে পারিলে তিনি ব্রগ্ধলোকেও পূজা লাভ করিতে সমর্থ 
হন। ১৩। 
এই প্রকারে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহন পুর্বিক আয়ুর চতুর্থ ভ।গের 
প্রারস্তেই সর্বপ্রকার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়। প্রত্রঙ্গ্য। গ্রহণ করিবেন। ১৪। দেব, 
পিতৃ ও মনুষ্যগণের খণশোধ না করিয়! সন্তান উত্পাদন ন| করিয়! কিম্বা বত. 
সমুহ না করিয়া, যে ব্যক্তি জ্ঞানেচ্ছায় প্রত্রজ্যা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই 
অধোগতি লাভ করে। ১৫। যে ব্যক্তির দ্বারা প্রাণিগণের স্বত্পমাত্রও ভয় উৎপন্ন 
হয় না, সমস্ত প্র।ণিগণই সর্ববদ| তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকে । ১৬। অমি 
ও গুহ পরিত্যাগ ূর্ববক জাত্মত্ঞান সিদ্ধির জন্য একাকী অপহায় অবস্থায় 'সতত 
চরণ করিবেন। কেবল জন্নের জন্য গ্রামণধ্যে প্রবেশ করিবেন। যতি, 'কখন 
জাবন ঝ৷ মৃত্যুর কামন| করিবেন না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়! 
থাকে, তক্রুপ কালমাত্রের গ্ততীক্ষা! করিয়া থাকিবেন। ১৭-১৮। মুক্তির অভভি- 
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করিবেন। ধ্যান, শৌচ। ভিক্ষ। এবং সর্ববদ! নি্জনসেবা এই চারি প্রকার কন্ম 
বাতীত ষতিগণের আর পঞ্চম কন্দম কিছুই নাই। ১৯-২০। বহুসরের মধ্যে 
চাতুর্্মাস্তে যতি কোন স্থানে কখনই গমন করিবেন না, কারণ এঁ সময়ে যাতায়াত 
করিলে তাহাতে বহুতর বীজাস্কুর ও জীবগণের হিংন। হয় । গমন করিবার সময় 
জন্ত্রগণকে পরিহ!র করিয়া পাদ নিক্ষেপ করিবেন । বনস্ত্রশোধিত জল পান করি- 
বেন, অনুদ্ধেগকর বাক্য ব্যবহার করিবেন এবং কখন কিছুতেই ক্রুদ্ধ হইবেন 
না। ২১-২২। কাহারও অপেক্ষ। না করিয়। নির(শ্রয়, অধ্যাতমনিরত ও আত্মমাত্র 
সহায় হইয়া সর্বদা অবস্থান করিবেন এবং নখ ও কেশ ছেদন করিবেন ন1 ও 
জিতেন্দিয় হইবেন। কুস্থৃম্তরঞ্রিত বস্্ পরিধান ও দগু ধারণ করিবেন, এবং 
খাতির অভিলাষহীন হইয়! ভিক্ষা করত ভোজন. করিবেন। ২৫-২৪। অলাবু, 
দাঁরু, মৃত্তিক! ও বেণুর দ্বার! নির্ট্িত পাত্র ব্যবহার করিবেন। ভিক্ষুক ব্যক্তি 
কদাচ তৈজন পাত্র গ্রহণ করিবেন না । যতি, যদ্দি এক কপর্দকও গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে তাহাতে দিন দিন তাহার সহস্র গো-বধের পপ হয়; ইহা শ্রতিতে 
উক্ত হইয়াছে । যদি কদাপিও কামুক হইয়! হৃদয়ে প্রমদাকে ধারণ করেন, তাহা! 
হইলে ছুই কোটি ব্রঞ্মকল্প পরিমিত কাল কুম্তীপাক নামক নরকে বাস করিবেন। 
দিবারাত্রির মধ্যে একবারমাত্র ভিক্ষা করিবেন, তাহাতেও অধিক পাইঝার আশ! 
রাখিবেন নাঁ। গৃহস্থের গৃহ যখন প|কধূমরহিত, সন্নমুসল: ও জ্বলদ্'র হীন হইবে 
এবং সমস্ত পরিজনের আহারান্তে শরাবাদি বাহিরে নিক্ষেপ করিবে, যতি, প্রত্যহ 
সেই সময় ভিক্ষা! করিবেন। ২৫-২৮। যতি হইয়া ধিনি অল্প আহার ও নির্জনে 
অবস্থান করেন এবং রাগঘ্েষ বর্জিত হইয়া ইক্দ্রিয়সমুহকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
করেন, তিনিই মোক্ষভাগী হুইয়। থাকেন। ২৯। যাহার আশ্রমে যতি মুহুর্তমাত্র 
বিশ্রাম করেন, সে ব্যক্তি কৃতকৃত্যত। লাভ করিয়া থাকে । গৃহস্থ ব্যক্তি, আজীবন 
যে পাপ সঞ্চয় করে, যতি তাহার গৃহে একরাত্রি বাস করিলে তাহার সেই সমস্ত 
পাঁপ বিনষ্ট হইয়! যায়। ৩০-৩১। যে কোন আশ্রমবানীরই শরীরের বার্ধক্য, 
অদহ্থা রোগধন্ত্রণা, শরীর পরিত্যাগ, পুনরায় গর্ভপ্রবেশ, গর্ভে দারুণ ক্লেশ, 
শানাবিধ যোনিতে নিবাস, প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ, অপ্রিয়জনের সহিত মিলন, 
অধশ্ম নিবন্ধন নান! প্রক।র দুংখ, নরকবাদ, নরকে নানাপ্রকার যন্ত্রণ। মানবগণের 
কম্মদোষ জন্য নান! প্রকার গতি ও শরীরের অনিত্যত। প্রভৃতি ক্লেশসমুহ পর্য্যা- 
লোচন! করিয়। এবং একমাত্র পরমাত্মাকেই নিত্য জানিয়া সর্ববধা মুক্তির জন্য 
৪২ 
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. ষত্ব কর! উচিত। ৩২-৩৫। যে সমস্ত ষতি ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগ করিয়া করপাত্রী 
বলিয়। বিখ্যাত হন, ত।হ!দের দিন দিন শতগুণ পুণ্য লাভ হইয়। থাকে। পণ্চিত 
ব্যভি এইরূপে চতুর্বিবধ শাশ্রমের সেব! করিয়। দ্বন্দরহিত ও সঙ্গত্যাগী হইয়! 
নির্বাণপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৩৬-৩৭। কুবুদ্ধি মানবগণের অসংঘত আত্মা 
কেবল বন্ধেরই কারণ হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক সংযত হইয়া সেই আত্মাই 
নির্ববাণ-পদ প্রদান করিয়! থাকেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষদ্‌, সুত্র, ভাষ্য 
এবং অন্থান্ত যাহা কিছু বেদানুষায়ী বাক্য আছে, সেই সণস্তের বিজ্ঞান, ক্রহ্মচর্ধ্য, 
তপস্যা! দম, শ্রদ্ধা, উপবাস এবং স্বতন্ত্রতা ইহ।র আত্মজ্ঞানের প্রতিকীরণ। 
একমাত্র আঁত্মাই সমস্ত আশ্রমবাগির জিন্হাস্ত, এবং সেই আত্মাই তাহাদের 
শ্রোতব্য, মন্তবা ও ষত্ব সহকারে দ্রষ্টব্য। ৩৮-৪১। আত্মজ্ঞান হইতেই মুক্তি 
হইয়া থকে, যোগ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান হয় না; সেই যোগও বহুকালে অভ্যাস- 
বলে সিদ্ধ হইয়। থাকে । অরণ্য আশ্রয় করিলেই যোগ সিদ্ধ হয় ন| এবং নানাবিধ 
শান্ত্রচিন্তা, দান, ব্রত, তপন্তা, ষজ্্, পল্লাদি নান। প্রকার আসন, নাসাগ্রদর্শন, 
শৌচ, মৌন বা বনুতর মন্ত্রের আরাধনায়ও যোগ পিদ্ধ হয় না। ৪২-৪৪। কেবল 
অধ্যবসায়, সর্ব! অনুষ্ঠান, একান্ত দৃঢ়ত৷ 'ও বারম্বার অবৈতৃষ্ণ্যনিবন্ধনই যোগ 
সিদ্ধি হইয়| থাকে । যেব্যক্তি আত্মার সহিত শ্াপনাকে অভিন্ন বোধ করিয়! 
আত্মাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করত সতত আত্মাতেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তীহারই 
অদুরে যোগসিদ্ধি অবস্থান করে। এই সংস|রে ষে ব্যক্তি আত্ম। হইতে অতিরিক্ত 
কোন প্রকার বন্তন্তর দর্শন ন| করেন, শাত্মজ্ঞানী সেই ধোগিশ্রেষ্ঠই ব্রহ্ষমপদ 
লাভ করিয়া থাকেন। ৪৫-৪৭। পণগ্িতগণ. আত্মার সহিত মনের সংযঘোগকেই 
যোগ বলিয়। থাকেন ) কেহ কেহ প্রাণ ও অপান বানর মিলনকে (কুস্তককে ) 
যোগ বলিয়া উল্লেখ করেন । অপণ্ডিত ব্যক্তিগণ, বিষয় ও ইন্ট্রিয়ের সংষোগকেই 
যোগ বলিয়! থাকে ; এই সমস্ত বিষয়াসন্তচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মুক্তি অনেক 
দুরে অবস্থিত। ৪৮-৪৯। যে পর্য্যন্ত ছুর্ণিবার্ধ্য চিত্তবৃত্তি নিবৃত্ত না হয়, তাব 
যোগের নিকটবর্তিনী কিন্বদন্তীরও সম্ভ।বন! কোথায়? যে ব্যক্তি মানসিকবৃত্ি 
সমুহ রোধ করিয়া মনকে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্ম(র নহিত মিলিত করেন, সেই ব্যক্তিই 
মুক্তিলাভ করিয়। থাকেন এবং তীহারই নাম যোগী। ৫০-৫১। স্বভাঁবতঃ বহিমুখ 
ইন্দ্িযসমূহকে অন্তমুখ করিয়া! তাহাদিগকে মনেতে লীন করিবে; তগপরে সেই 
মনকে জীবাত্মায় লীন করিবে, অনন্তর সর্বপ্রকার ভাব হইতে নির্ঘজ্ত সেই 
ক্ষেত্রত্য জীবকে পরব্রগ্ধে লীন করিবে $ ইহারই নাম ধ্যান এবং ইহাই যোগ 
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এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্তার্থাভিধায়ী শাল্স্রনিচয় কেবল বাগাড়ম্বরমাত্রে পর্য্যবসিত | ৫২- 
৫৩1 সমস্ত লোক যাহা নাই বলিয়। জানে, পরমাত্মার সহিত জীবের এক্য 
মাছে ইহ! বলিতে গেলে লোকবিরুদ্ধ অর্থ কথন করা হয়; ম্ুতরাং তাহা লোকের 
হৃদয়ে সহপা! স্থান প্রাপ্ত হয় না। সেই ব্রঞ্ধকে কেবল পুণ্যবলেই নিজে জ্ঞাত 
হইতে পারা যায়। অবিবাহিতা নারী যেমন অন্তান্ স্ত্রীগণ কর্তৃক ভর্ভৃসঙ্গজনিত 
হখ কি প্রকার তাহ! অভিহিত হইয়াও বস্তুতঃ নেই সখ কিরূপ তাহা অনুভব 
করিতে পারে না; তন্ত্রপ যে সেই পরব্রহ্ষে আত্মসংযোগ ন! করিয়াছে, সে কখনই 
সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। এবং জন্মাবধি অন্ধ ব্যক্তির বণ্তিকাড্ঞানের 
ন্যায় সেই পরমাত্মা অযে।গিগণের চিরদিনই অভ্জাত থাকেন । ৫৪-৫৫ | সর্বদা 
যেগাভ্যাসনিরত ব্যক্তির সেই পরমাত্বা বিজ্ঞেয় হইয়া থাকেন; কারণ অতিশয় 
সুঙ্মত্বনিবন্ধন সেই পরক্রহ্মমনাতনকে হঠাৎ কোন প্রকারে লক্ষ্য কর! যায় ন1। 
বাতাহত জলের ন্যায় মানবচিত্ত দততই চঞ্চল ; স্ৃতরাং চিত্তকে কিছুতেই বিশ্বাস 
করিবে না। ৫৬-৫৭। চঞ্চল চিত্বকে স্থির করিবার নিমিত্ত প্রাণবায়ুর নিরোধ 
করিতে হইবে। বায়ু নিরোধের নিমিত্ত ষড়ঙযোগ অভ্যান করিবে । আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা) ধ্যান এবং সমাধি এই ছয়টা যোগের অঙ্গ । জগতে 
মৃত প্রকার জীবযোনি আছে, তত প্রকার আমন হইয়। থাকে । মেট্রের উপরিভাগে 
বাম পাদের গুল্ফ বিস্তান্ত করিয়। তদুপরি দক্ষিণ পাদের গুল্ফ নিবিষ্ট করত 
উপবেশনের নাম নিদ্ধাসস ; এই আদন যোগিগণের যোগসিদ্ধিপ্রদ হইয়৷ থাকে 
এবং নিত্য ইহা অভ্যাস করিলে শরীর দৃঢ় হয়। ৫৮-৬১। যোগী বাম উরূর উপর 
দাক্ষণচরণ ও দক্ষিণ উর্ধর উপর বামচরণ বিস্যাস করিয়া! উপবেশন করিবে, এই 
আসনের নাম পল্মাসন। ৬২। পল্সাদনে উপবিষ্ট থাকিয়া পশ্চাৎ্ভাগ দিয়! কর- 
দয়ের দ্বারা উভয় পদের অস্ধুষ্ঠ ধারণ করিলে বদ্ধপল্পাসন হইয়! থাকে ; এই 
আসন অভ্যাস করিলে শরীর দৃঢ় হয়। অথব। যোগীর যে আসনে উপবেশনে 
স্বখ বোধ হইবে, স্বস্তিক।দি আসন নিচয়ের মধ্যে সেই কোন একটা আপনে 
আবদ্ধ হইয়! যোগী যোগ অভ্যাস করিবেন । ৬৪-৬৪। জল ঝ| অগ্নির সন্নিকটে, 
জীর্ণ অরণ্য ব! গোঠ্ে, দংশ ব| মশকাকীর্ণ স্থানে, গ্রামস্থ পুজ্য বৃক্ষমূলে, প্রাঙ্গণ 
সমিতে, কেশ, ভম্ম, তৃষ অঙ্গার বা অন্থি প্রসৃতির ঘায়। দুষিত স্থানে এবং পৃতি- 
শন্ধময় বা বছুজনাকীণ স্থানে বলিয়। যেগ অভ্যান করিবে না । ৬৫-৬৬। যে স্থান 
সর্ব প্রকার বাধারহিত এবং যে স্থানে সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখে অবস্থিত হইবে) মনঃ- 
প্রন্গতাজনক, মাল্য ও ধুপ প্রস্থৃতির গন্ধে আমোদিত তাদৃশ স্থানে, গুরুতর 
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আহার ন! করিয়। ব! ক্ষুধ্ত না থ|কিয়া মল ও মুত্রের বেগ রোধ না করত, যোগী 
' যোগ অভ্যাস করিবেন। পথশ্রান্ত ব! চিস্তাপীড়িত অবস্থ।য় যেগ্রাভ্যাস করিবে 
না। ৬৭-৬৮। চরণদ্বয় উর্দ্বয়ের উপরে উত্তানভাবে অবস্থাপিত করিয়! সব্য 
উর্ধার উপর বাম কর বিন্যাস করত অপর হন্ত উন্নত করিয়। বক্ষঃশ্থলের সহিত 
বদন সংযোগ করিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করত সত্বসংস্থ হুইয়৷ দন্তে “দন্ত স্পর্শ না 
করাইয়া, জিহবাকে তালুতে নিশ্চল রাখিয়! সংবৃতান্ত হইয়। সুুনিশ্চল ভাবে ইন্দ্রিয় 
সমুহকে সংযত করিয়া অনতি নিম্ন বা অনতি উচ্চ আঁননে উপবিষ্ট থাকিয়া) উত্তম, 
মধ্যম ও লঘ্ুভেদে প্রণায়াম 'অভ্য।ন করিবে । ৬৯-৭১। অনিল যখন চঞ্চল থাকে 
তখন সমস্তই চঞ্চল হয়; এবং উহা! যখন নিশ্চল হয়, তখন সমস্তই নিশ্চল হইয়| 
যাঁয়; স্ত্রাং বায়ু রোধ করিলে যোগী স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলত। প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। 
যে পর্য্যন্ত গ্রাণবায়ু দেহে অবস্থান করে, সেই পর্যন্তই লোকে জীবিত বলিয়৷ 
থাকে, দেহ হইতে প্রাণবাযু নির্গত হইলেই মরণ হয়; অতএব যত্বসহকারে 
প্রাণবায়ুকে শরীরের মধ্যে নিরুদ্ধ করিবে। যে পর্যন্ত শরীরমধ্যে প্রাণবাহু 
আবদ্ধ থাকে, বে পর্য্যন্ত চিত্ত ৰাহ্া বিষয় হইতে পৃথক্‌ হইয়! স্থিরভাবে অবস্থান 
করে এবং যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি জদ্ধয়ের মধ্যস্থলে সন্নিবিষট থাকে, সে পর্য্যন্ত কাল 
হইতে ভয়ের সম্ভবনা কোথায় ? ৭২-৭৪। কালভয়েই ব্রহ্ম। সতত প্রাণায়াম 
করিয়া খথাকেন। যোগিগণ সম্যক্রূপে প্রাণায়াম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়!ছেন। 
দ্বাদশ মাত্রা! পরিমিত প্রাণায়ামের নাম লঘু প্রাণায়াম ; হুম্ব অক্ষরকে মাত্র! কহ! 
যায়, চতুর্বিবংশ মাত্র! পরিমিত প্রাণায়ামকে মধ্যম এবং হট্ত্রিংশ মাত্র! পরিমিত 
প্রাণ।য়ামকে উত্তম কহ! যায়। ৭৫-৭৬। এই প্রাণায়াম ম্বেদ, কম্প ও বিষাদ 
উদপন্ন করিয়। খাকে। লব গ্রাণায়ামে বেদ উৎপন্ন হয়) তাহাই ক্রমশঃ অভ্যাস 
করিতে করিতে তাহার দ্বারা স্বেদ জয় হইয়া থাঁকে। মধ্যম প্রাণায়ামে কম্প 
উৎপন্ন হয়; তাহারই অভ্যাসবলে সেই কম্প জয় হইয়! থাকে এবং উত্তম 
প্রাণায়ামে বিষাদ উৎপন্ন হইয়া» তাহারই অভযাসবলে বিনষ্ট হুইয়! থাকে । এই- 
রূপে ষোগীর প্রাণ ক্রমশঃ নিশ্চল হইলে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। তখন যোগী 
ষে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, লেই প্রাণবাযু তত্ক্ষণাত্ তাহাকে সেই স্থানে 
লইয়া যায়। ৭৭-৭৮। হঠাৎ এই প্রাণবাসুকে রোধ করিলে ইহ! রোমকুপ সমুহ 
দিয়া নির্গত হইয়। খাকে এবং দেহকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে ও কুষ্টরোগ 
উত্পাদন করে ; অতএব বন্যহস্তীর ন্যায় ক্রমশঃ ইহাকে বশে আগিতে হয়। 

বা দিংহ যেমন ক্রমশঃ স্ব হইয়া, শাসকের আজ্ঞা লঙন না 
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করিয়! তাহ! প্রতিপালন করে, তজ্জপ প্রাণবাধু ক্রমশঃ যোগবলে নিরুদ্ধ 
হইয়| যোগীর আজ্ঞার অনুবর্তী হইয়| থাকে । ৭৯-৮১। এই বায়ু ইড়া 
ও পিঙ্গলানান্বী নাড়ীঘ্বয়ের মধ্যদিয়া যট্ত্রিংশদঙ্কুল পর্যন্ত বাহিরে, 
প্রয়াণ করিয়। থাকে; এই জন্য এই বায়ুর নাম প্প্রাণচ। যখন সমস্ত 
নাড়ীচক্র অনাকুলভাবে বিশুদ্ধতা লাভ করে, তখনই যোগী প্রাণবায়র নিরোধে 
সমর্থ হন। ৮২-৮৩। প্রথমতঃ আসনপিদ্ধ হইয়! চন্দ্রদৈবত নাঁড়ীর ( ইড়ার) 
দার! বায়ু পূরণ করিবে, অনন্তর সূর্য্যদৈবত নাড়ীর ( পিঙ্গলার ) দ্বার! সেই বায়ুকে 
রেচন করিবে, ইহা'রই নাম প্রাণায়াম। যোগী চন্দ্রবীজ সমস্থিত গলিতাম্বতধার1- 
রাশি চিন্তা করত কুস্তকাখ্য প্রাণায়ামের দ্বারা তৎক্ষণেই বিশুদ্ধ সখ লাভ করিয়। 
থাকেন। ৮৪-৮৫। সূর্ধ্যদৈবত নাড়ীর দ্বার বায়ুকে আকর্ষণ করত জঠরগুহ! 
পরিপূর্ণ করিয়া, ক্রমশঃ কুস্তক পূর্বক অন্তর চন্দ্র নাঁড়ীর দ্বার বায়ুকে রেচন 
করিবে। জ্বলদগ্নিরাশিতুল্য সূর্য্যকে হৃদয়ে চিন্তা করত এই যাম্যাযাম্য প্রাণা- 
য়ামের দ্বার! যোগিশ্রেস্ঠ, হ্থখভাগী হইয়! থাকেন । ৮৬৮৭। এইরূপে তিন মাস 
প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে যোগীর নাড়ীচক্র সমুহ বিশুদ্ধ হয় এবং তীহার প্রাণবাযু 
পিদ্ধ হইয়। থাকে। নাড়ীচক্র সমস্ত নিশুদ্ধ হইলে, ইচ্ছানুসারে প্রাণ ধারণ 
করিতে পার! যায়, এবং জঠরানল প্রদীপ্ত, নাদধবনির অভিব্যক্তি ও নারোগ্য লাস 
হইয়। থাকে । ৮৮-৮৯। দেহগত বায়ুর নাম প্রাণ; সেই প্রাণঘটিত যে এক 
শ্বাসময়ী মাত্র তাহাকেই প্রাণায়াম কহ! যায়। অধম প্রাণায়ামে শরীর হইতে 
ঘণ্ম নির্গত হইতে থকে, মধ্যম প্রাণায়ামে শরীরে কম্প হয় এবং বন্ধপন্ম।সন হইয়। 
উত্তম প্রাণায়।ম সিদ্ধ করিতে পারিলে, দেহ ভূমি হইতে উদ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। 
৯০-৯১। প্রাণায়ামের দ্বারা শারীরিক দোষ সমুহ বিনষ্ট হইয়| যায়। ধারণ! বলে 
মন ধীরত| অবলম্বন করে; ধ্যানবলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হুইয়। থাকে, 
সমাধিবলে শুভা শুভ কর্ণানির্ধ্ম্ত হইয়! মুক্তি লাভ করিতে পার! যায় এবং আসন 
বলে শরীর দৃঢ় হইয়। থাকে; এই ছয়টাই যোগের অঙ্গ । ৯২-৯৩। দ্বাদশটা 
প্রাণায়ামে একটা প্রত্যাহার হয়, দ্বাদশটা প্রত্যাহারে একটা ধারণ! হয়, দ্বাদশটা 
ধারণায় একটা ধ্যান হয়; এই ধ্যানকালেই ঈশ্বরের দর্শন লাঁত হয় এবং দ্বাদশটা 
ধ্যানে সমাধি হইয়া খকে। সমাধির উত্তরকালে অনন্ত ও স্বপ্রকাশ জ্যোতি। 
পরিদৃষ্ট হুইয়! থাকে 7 সেই জ্যোতিঃ দর্শন হইলেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ও সংসারে 
ধাতায়াত নিবুত্ত হইয়! যায়। ৯৪-৯৬। প্রীণবায়ু যখন আকাশমার্গে অবস্থিত হয়, 
ভখন ঘণ্টা প্রভৃতি নানাবিধ বাণ্ভের ধ্বনি শ্রাবণগোচর হইয়া থাকে । তানন্তরেই 
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পসিক্ধি লাভ হয়। ১৯৭। যথাবিধি প্রাণামের অনুষ্ঠানে সর্ব প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট 
হইয়া! থাকে এবং অবিধিপুর্ববক উহ! অভ্য।স করিলে সর্ব প্রকার ব্যাধিই উৎপন্ন 
হইতে পারে। ৯৮। প্রাণবায়ুর ব্যতিক্রম হইলে, হিক্কা, শ্বাস, কাস, এবং মস্তকে, 
কর্ণেও নেত্রে বেদন! প্রভৃতি নান! প্রকার পীড়! উত্পন্ন হইয়৷ থাকে। অতএব 
পরিমাণরূপে বাষু পরিত্যাগ, পরিমাণ রূপে বায়ুর পুরণ ও পরিমাণরূপে বায়ুকে 
আবদ্ধ করিতে পারিলেই যোগী সিদ্ধি লাভ করিয়া! থাকেন। ৯৯-১০০ | বিষয় 
সমুহে যথেচ্ছা সঞ্চরণশীল ইন্দ্রিয় সমুহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহ্হত করার নামই 
প্রত্যাহার। কুম্ম যেমন স্বীয় অঙ্গ সমুহকে প্রত্যাহ্ৃত করে, তদ্প যে ব্যক্তি 
গ্রত্যাহারবিধানের সাহায্যে স্বীয় ইন্দ্িয়নিচয়কে বিষয় হইতে প্রত্যানৃত করেন; 
তিনি নিষ্পাপ হইয়! থাকেন। ১০১-১০২। চন্দ্রমা তালুদেশে অবস্থান করত 
অধোমুখে স্থধ! বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য নাভিদেশে অবস্থিত হইয়! ভর্ধমুখে 
সেই অস্বত গ্রাস করিয়া! থাকেন। এমত কার্য করিতে হইবে, যাহাতে নাভির 
সহিত সূর্য্যকে উদ্ছেও তালুর সহিত চন্দ্রমাকে নিন্দে স্থাপিত করিয়। সেই স্থধাভাগী 
হইতে পাঁরা যায়; বিপরীতাখ্য সেই কার্য কেবল যোগ্াভ্যামবলেই দিদ্ধ হুইয়| 
থাকে । ১০৩-১০৪। প্রঃণায়ামবিধানজ্ঞ যোগী কাকচঞ্চতুল্য স্বীয় মুখের দ্বারা 
ধীরে ধীরে অত্যন্ত শীতল প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়! দেবস্ব লাভ করিতে গারেন। 
উন্মুখ তাঁলুবিবরে রসন! অবস্থ(পিত করিয়৷ অস্ত পাঁন করত ছয় মাসের মধ্যেই 
দেব লাভ করিতে পার যায়; তাহার কোন সন্দেহ নাই। ১০৫-১০৬। যে 
যোগী, স্থিরভাবে জিহবাকে উদ্ধমুখ করিয়! অস্ত পান করিতে পারেন, তিনি এক 
পক্ষ মধ্যেই মৃতকে জয় করিতে পারেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। জিহব!র অগ্র- 
ভাগ দ্বার! জিহ্বার মুল ভাগস্থ ছিপ্ত্র স্পর্শ করিয়৷ সথধাময়ী দেবীকে চিন্ত। করিলে 
ছয় মাসের মধ্যে কবি হইতে পারা যায়। ১০৭-১০৮। যেধোগীর দেহ অন্ৃতের 
দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, ছুই তিন বর্ষ মধ্যেই তিনি উদ্ধ'রেতা ও অনিমাদি অফ্টবিধ এব 
সম্পন্ন হইয়৷ থাকেন। সতত যে যোগীর দেহ অস্বতে পরিপূর্ণ থাকে, তক্ষক দংশন 
করিলে ও তাহার দেহে বিষ সধারিত হইতে পারে না। ১০৯-১১০। আসনসিদ্ধ, 
প্রাণায়াম সংযুক্ত ও প্রত্যাহারসম্পন্ন হুইয়৷ যোগী ধারণা অভ্যাস করিবেন। 
মনকে স্থির করিয়! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পঞ্চভূতের ধারণাঁকেই ধারণা বলা গিয়া 
থাকে । ১১১-১১২। হৃদয়মধ্যে হরিতালনিভা, লকারযুক্তা, ব্রদ্মদৈবতা চতুক্ষোণ 
ভূমিকে চিন্তা করিবে; ইহার নাম ক্ষিভিধারণা। কণ্ঠে অর্ধচন্দ্র স্লিভ, বিষুঃ 
দৈষত, বকার সংযুক্ত, কুন্দের ম্থাঁয় শুল্রবর্ণ, অন্ভৃতত্বের ধ্যান করিয়া, অন্থু জয় 


একচত্বারিংশ অধ্যায় ] যোগ-কথন। ৩৩৫ 





করিতে পারা যাঁয়। ১১৩-১১৪। তালুন্থিত, বর্ধাকালীন দৃশ্মমান ইন্দ্রগোপ নামক 
কীট বিশেষের ন্যায় রক্তবর্ণ, রকারযুক্ত, কুত্রদৈবত তেজ চিন্তা করিলে, বহিদকে 
জয় করিতে পারা যায়। ভ্রামধ্য, অগ্তনসন্লিভ, বৃত্, যকারযুক্ত, ঈশদৈবত, বায়, 
তন্বের চিন্ত/ করিলে, বায়ুকে জয় করিতে পারা যাঁয়। ১১৫-১১৬। মরীচিবারি 
সদৃশ, ব্রহ্মরন্ধ,স্থিত, স্দাঁশিব সংযুক্ত, শাস্ত, :হকারযুক্ত, আকাশতত্ব চিন্তা করত, 
তথায় পঞ্চ ঘটিকা পরিমিতকাল প্রাণবাঁয়ুকে নিরুদ্ধ করিয়! রাখিলে যে ধারণা হয়, 
তাহ! মোঁক্ষের কপটম্বরূপ বিদ্বরাশিকে বিপাটন করিতে অতিশয় পটু হইয়া! থাকে । 
ভূতগণের ধারণা, স্তস্তনী, প্লাবনী, দহনী, আ্রামণী এবং শমনী এই পাঁচ নামে অভি" 
হিত হইয়া থাকে । ১১৭-১১৮। “ধ্যে” ধাতুর অর্থ চিন্তা, বথার্থ তন্বে চিত্তের 
স্থিরতার নামই চিন্তা; ম্ৃতরাং সেই ধ্যে ধাতুনিষ্পন্ন ধ্যানশব্দে তাদৃশ চিন্তাই উত্ত 
হইয়া খাকে। সগুণ এবং নিগুণতেদে সেই চিন্তাও ছুই প্রকার। বর্ণভেদে 
চিন্ত/র নামই সগুণচিস্ত। এবং কেবল চিন্তার নামই নিগুণ চিন্ত।; সমন্ত্র চিপ্তাকে 
সগুণ এবং মন্ত্রবর্ভ্িত চিন্তাকে নিশুণ চিন্তা বলিয়া জানিবে। ১১৯-১২০। স্থখে 
আসনে সমাসীন হইয়। চিন্তুকে অন্তরে 'ও চক্ষুকে বাহিরে অবস্থাপিত করিয়া শরীরের 
সমতা! সম্পাদনের নাম ধ্যানমুদ্র!; ইহা অতিশয় সিদ্ধি প্রদ।" স্থিরাসন যোগী একটা 
ধ্যান করিয়! ষে পুণ্য লাভ করিতে পারেন, অশ্বমেধ বা রাঁজসুয় বজ্জ করিয়! সে ফল 
লাভ কর! যায় না। ১২১-১২২। ে পর্য্যন্ত কর্ণাদিতে শব্বাদি তন্মাত্র! অবস্থান 
করে, সেই পর্য্যস্তই ধ্যানাবস্থ। থাকে; তদনন্তর সমাধি অবস্থ| লাভ হইয়। থাকে। 
পাঁচদণ্ড পরিমিত কাল চিত্তের স্থিরতার নাম ধারণা; যষ্ঠিনাড়ী পরিমিত কাল 
চিত্তের স্থিরতার নাম ধ্যান এবং দ্বাদশদিন চিত্তের স্থিরতাকে যোগশান্ত্রে সমাধি 
বলিয়া থাকে । ১২৩-১২৪। জল ও সৈন্ধব যে।গ করিলে যেমন একাকার হইয়া 
যায়, তন্ধপ আত্ম। ও মনের এঁক্যকে সমাধি বল! গিয়! থাকে । যখন প্রাণ সংক্ষীণ 
হইয়। আইসে এবং মনও বিলীন হইয়। যায়, সেই সময় চিত্তের ষে সমরসতা 
তাহাকেই সমাধি কহ যায়। ১২৫-১২৬। যে অবস্থায় জীবাত। ও পরমাত্মার 
সমত! হইয়! মনের "সমস্ত সন্কল্ল বিলীন হইয়! যায় সেই অবস্থাকেই যোগিগণ সমাধি 
বলিয়। নির্দেশ করিয়! থাকেন। সমাধিস্থ যোগী স্বীয় দেহে শীত, গ্রীষ্ম এবং সখ 
ব! ছুঃখ কিছু জানিতে পারেন না । ১২৭-১২৮। এবং কালের দ্বারা কলিত হন না, 
কর্ম সমুহের দ্বারা লিপ্ত হন না ব! শম্ত্র কিছ্ব। অস্ত্রের আঘাতেও ব্যথিত হন না। 
পরিমিত আহার ও বিহারশীল, কর্ম সমুহে পরিমিত চেষ্টাশীল এবং পরিমিত নিদ্রা 
ও অবরোধশীল যোগীই তত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া খাকেন। ১২৯-১৩৪। হেতু ও 
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দৃষ্টান্তরহিত এবং বাক্য ও মনের অগোচর, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই ব্রহ্মবিদ্‌- 
গণ তন্ব বলিয়! জানেন। যে।গী ষড়ঙ্গযোগের অভ্যাস বলে নিরালম্ব, নিরাতঙ্ক 
' এবং নিরাময় সেই পরব্রঙ্মে লীন হইয়া থাকেন। যেমন ঘ্বৃুতমধ্যে দ্বৃত নিক্ষিপ্ত 
করিলে তাহ। ঘ্বৃতের সহিত মিলিয়া যার, এবং ক্ষীর মধ্যে ক্ষীর নিক্ষিপ 
করিলে তাহা তগ্মায়ই হইয়! যায়, তন্জপ যোগীও সেই পরব্রত্দে লীন হইয়া 
তশ্ময়ত। প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। ১৩১-১৩৩। বিভৃতি প্রভৃতি শুক্ষ দ্রব্যর দ্বার! শরীর 
মার্দন করিবে ; অত্যন্ত উষ্ণদ্রব্য ও লবণ ভোজন করিরে না; সর্বদা ক্ষীরভোজী 
হইবে এবং গ্রিতেন্দ্িয় হইয়া! কাম, ক্রোধ ও মতসর প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্বক 
পূর্বেধাক্ত প্রকারে যোগাভ্যাস করিয়! এক বসরেই যোগী হইতে পারিবে । ১৩৪- 
১৩৫। যে যোগী, মহামুদ্রা, নভোমুদ্র! উড্ভীয়মান জলন্ধর এবং মুলবন্ধ পরিজ্ঞাত 
হন, তিনিই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়! থাঁকেন। নাঁড়ীচক্রের বিশোধন, 
ইড়া ও পিঙগলার সংঘটন, এবং সম্যক্প্রকারে রস সমুহের শৌষণকেই মহামুদ্র৷ বল! 
বায়। ১৩৬-১৩৭। বামপাঁদের দ্বার শিশ্ন আগীড়ন করত বক্ষঃস্থলে চিবুক সং- 
স্থাপন করিয়া, ছুই হস্তের দার! প্রশ্থত ( লম্ষিত ) দক্ষিণ পাদ ধারণ পূর্ববক প্রাণ- 
বায়ুর দ্বার! উর পূর্ণ করত পশ্চাৎ সেই বাু রেচন করিবে, ইহা'রই নাম মহামুদ্রা ; 
ইহা অভ্যান করিলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইয়। যায়। ১৩৮-১৩৯। প্রথমত 
ইড়াতে এইরপে প্রাণায়।ম অভ্য(স করিয়!॥ পরে পিঙ্গলাতে অভ্যাস করিবে; এই 
রূপে বখন পুরক, কুস্তক ও রেচকে উভয়ের সধ্্য! তুল্য হইবে, তথন মুদ্রা বিস- 
জন করিবে। এই মুদ্র/ অভ্যন্ত হইলে যোগীর পথ্যাপথ্যের কোন নিয়ম ন! 
থাকিলেও ক্ষতি হয় না। তখন বিকারের হেতুডূত রস সমুহ ও নীরস পদার্থের 
তুল্য হয়, এবং সেই অবস্থায় যোগী কঠোর বিষ পান করিয়াও অস্ৃতের ম্যাপ তাহ! 
জীর্ণ করিয়। থাকেন। ১৪০-১৪১ । ষে ব্যক্তি মহামুদ্র। অভ্যাস করে, তাহার ক্ষয়, 
কুষ্ট, অর্শ, গুল্ম এবং অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ থাঁকিলে, সেই সমস্ত রে।গ বিনষ্ট হইয়া 
ষায়। জিহবাকে বিপরীত গামিনী করিয়। কপাল কুহরে প্রবেশ করাইয়৷ জয়ের 
মধ্যে দৃষ্টি বিগ্াদ করিয়! অবস্থানের নাম খেচরীমুদ্রা। এই খেচরীমুদ্রা অভ্যাস 
করিলে, শর সমুহের আধাতে কদাপি পীড়া প্রাপ্তি হয় না এবং কর্ণার লিপ্ত বা 
কাল কর্তৃক বাধিত হয় না ১৪২-১৪৪। এই মুদ্রার অভ্যাস কালে চিত্ত ও জিহবা 
খে (শুন্তে ) বিচরণ করিয়া থাকে, এই জন্য ইহার নাম খেচরীমুদ্রা । যোগিখণ 
সাদরে ইহার সেব! করিয়া! থাকেন। বে পর্য্স্ত দেছ মধ্যে বিন্দু অবস্থান করে 
সে পর্য্্ত স্ব্যুভয় থাকে ন! এবং যে পর্ধাস্ত এই খেচরী মুদ্র। অভ্যাস কর! বায়, 
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সে পর্যাস্ত দেহ হইতে বিন্দু নির্গত হয় না। ১৪৫-১৪৬। মহাপ্রাণ দিবারাহ্র 


উ্ভীন করিয়! থাকেন, এই নিমিত্ত সেই মহাপ্র(ণে যে বদ্ধ তাহাকে উড্ভীয়ান বলা 
যায়। হস্ত দ্বধয়ের অগ্রভাগ দ্বার! প্রসারিত পাদ্‌দ্বয়ের মধ্যভাগ, জঠরে ও নাভির 
উর্ধাদেশে অবস্থাপিত করিলে উড্ভীয়ান-বন্ধ হইয়! থাকে; এই বন্ধ অভ্যাস 
করিলে মৃত্যুতয় থাকে ন। ১৪৭-১৪৪৮। যে বন্ধবলে নাড়ী সমুহ অধোগামী 
জলরাশিকে কস্থলে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাঁরই নাম জলন্ধর-বন্ধ ; ইহাতে সর্বব 
প্রকার ছৃঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে । কণ সঙ্কোচলক্ষণ জালন্ধর-বন্ধ অভ্যান করিলে 
ললাটস্থ চন্দ্রমগ্ডল হইতে বিচ্যুত অমৃত আর জঠরাগ্নিতে নিপতিত হয় না এবং 
শরীরস্থ বায়,ও প্রকুপিত হইতে পারে না। ১২৯-১৫০। পাঁঞ্িভাগের দ্বার| উপস্থ 
মাপীড়ন করত পাঁয়কে সঙ্কুচিত করিয়! অপ।নবায়,কে উদ্দে আকর্ষণ করিয়া, প্রাণ- 
বায়ুর সহিত মিলিত করিলে মুলবন্ধ হইয়৷ থাকে । এই বন্ধবলে প্রাণ ও অপান- 
বায়ুর এঁক্য সম্পাদন করিলে মুত্র ও পুরীষ ক্ষয় হইয়! যায় এবং সতত এই মুলবন্ধ 
অভ্যাস করিলে বৃদ্ধও অল্পকাল মধ্যে যুবার হ্যায় দৃঢ় হইতে পারে। ১৫১-১৫২। 
প্রাণ ও আপন বায়ুর বশবন্তী হুইয়াই জীব, দক্ষিণ ও বামমার্গের দ্বারা ( ইড়! ও 
পিঙ্গলার দ্বার। ) চঞ্চল ভাবে উদ্ধণ ও অধেভাগে গমন করিয়া শ্থিতিলাভ করিতে 
সমর্থ হয় না। রজ্জুতে আবদ্ধ পক্ষী যেমন উড়িয়া যাইলেও আকৃষ্ট হইয়। পুনরায় 
আগমন করে, তন্রপ সন্বার্দিগুণ সমূহে আবদ্ধ জীব ও প্রাণয়মের দ্বারা দেহ মধ্যে 
আকৃষ্ট হইয়! অবস্থান করিয়া থাকে ॥ অপানবায়, প্রাণবায় [কে আকর্ষণ করে এবং 
প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করিয়। থাকে। যোগী, উদ্ধ' ও অধঃশ্যিত বায়দ্বয়কে 
একা করিয়। জীবের শ্থিরতা সম্পাদন করিতে পারেন । জীব, পুরুষবীজ হকারের 
দ্বার! বাছিরে নির্গত হয় এবং প্রকৃতিবীজ সকারের দ্বার! পুনরায় দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট 
হয়; এইরূপে জীব নিরন্তর “হংল” এই মন্ত্র জপ করিতেছে। ১৫৩-১৫৬। দিব! 
রাত্র ব্যাপিয়। জীব, ষটু শতাধিক একবিংশতি সহঅবার এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। 
এই মন্ত্রের নাম অজপা! গায়ত্রী, ইহা যোগিগণের মোক্ষদায়িনী; এবং ইহার সঙ্ধল্প 
মাত্রেই মাঁনৰ পাপ হইতে মুক্ত হইয়। থাকে । ১৫৭-১৫৮। যোগীকে যোগ হইতে 
বিচ্যুত করিবার জন্য তাহার বক্ষ্যমাণ এই সমস্ত বিস্প উপস্থিত হুইয়! থাকে $-_ 
অত্যন্ত দুরগত বার্তা শ্রতিগোচর হয়, দূরস্থিত পদার্থ সম্মুখে পরিদৃষ্ট হয়, নিমেবার্ধ- 
কালের মধ্যে শতযোজন দুরে গমন করিবার শক্তি হয়, কদাপিও যে শান্স্রের বিষয় 
চিন্ত। কর! যায় নাই; সেই সমস্ত শাস্ত্র ক্গত হয় । অতিশয় ধারণাশক্তি হয়, 
গুরুতাঁর লঘু হইয়! বায় পরীর ক্ষণে কৃশ, ক্ষণে স্তুল, ক্ষণে অন্ন ও ক্ষণে মহান্‌ 
৪৩ রর 
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ররর হারার 
হয়। পরদেহে প্রবেশ করিবার সামধ্য হয়; তির্যক্‌ জাতিগণের ভাষা বোধ হয়। 
শরীরে দিব্যগন্ধ হয়, দিব্যবাণী ব্যবহারের শক্তি হয় এবং বপুঃ ধারণ করিয়া দেব- 
' কম্যাগণ কর্তৃক যোগী প্রাথিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত বিশ্ব যোগসিদ্ধির সৃচক 
হইয়! থাকে । ১৫৯-১৬৩। ধযোগীর মন এই সমস্ত বিস্বের দ্বার] আক্ষিপ্ত না হই- 
লেই উত্তরকালে ব্রহ্মাদিদেবগণের দুর্লভ সেই পরমপদ (মুক্তি ) লাভ হইয়! থাকে । 
যে পদ লাভ করিয়া পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয় না এবং যে পদ প্রাপ্ত 
হইলে কোঁন শোক পাইতে হয় না; হে কলশোস্ডব! যড়ঙ্থযোগবলে সেই পদ 
লাভ হইয়! থাকে । ১৬৪-৩৬৫। কিন্তু একজনম্মে এই প্রকার যোগ 'সিদ্ধি লাভ 
করা ছুর্ঘট এবং যোগসিদ্ধি ব্যতিরেকেইব! কি প্রকারে মুক্তি লাভ হইতে পারে? 
হে কুস্তজ! কাশীতে তনুত্যাগ কিন্বা এতাদৃশ ধোগানুষ্ঠান, এই ছুইটী মাত্রই 
নির্ববাণ প্রাপ্তির উপায়। মানব্গণের ইন্দ্রিয় সমুহ অতিশয় চঞ্চল। তাহাদের 
চিত্তের বৃত্তিসমূহ কলিকালে অতিশয় মলিন এবং পরমায়ু ও অতি অল্প, স্থতরাং 
তাহাদের এতাদৃশ কঠিন যোগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা কোথায় ? এই নিবন্ধনই করুণা- 
সাগর বিশ্বেশ্বর জীবগণের মুক্তি প্রদরূপে কাশীতে অবস্থান করিতেছেন । ১৬৬-১৬৯। 
কাশীতে জীবগণ যেরূপ ন্ুলভে মুক্তিলাভ করিতে পারে, অন্য স্থানে যোগাদির 
অনুষ্ঠানে তাদৃশ স্থলভে মুক্তিলাভ করা যায় ন|। ১৭০। কাশীতে দেহ-সংঘোগেই 
সম্পূর্ণ যোগ বলিয়। উদ্রানহ্ৃত হুইয়৷ থাকে; এই যোগবলেই সত্বর মুক্তি লাভ হইয়! 
থাকে, অন্য যোগের অনুষ্ঠানে সত্বর মুক্তি লাভ কর! কঠিন। বিশ্বেশ্বর, বিশাল।ক্ষী, 
উত্তরবাহিনী গস! কালভৈরব, চূন্চিরাজ এবং দগুপাঁণি, ইহাই যোগ্নের ছয়টা অঙ্গ। 
কাশীক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সতত এই ষড়ঙগযোগের সেবা! করে; সে দীর্ঘ যোগনিদ্রা! লাভ 
করিয়! মুক্তিভাগী হইয়। থাকে । ১৭১-১৭৩। ওকষ্কারেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর) কেদারেশ্বর, 
ত্রিবিষ্টপেশ্বর, বীরেশ্বর এবং বিশ্বেশ্বর এই ছয়টাও যোগ্ের অন্যবিধ অঙ্গ । অসি 
ও বরণাদজম, জ্ঞানবাপী, মণিকণিকা, ক্রহ্মহদ এবং ধর্্মকূপ এই ছয়টাও দেই 
যোগের অন্যবিধ অজ । ১৭৪-১৭৫। হে নরোত্তম! বারাণমীতে এই যড়ঙ্গের 
সেঝ। করিলেও জীব পুনরায় জননী জঠরে প্রবেশ করে ন1। উত্তরাহিনী গঙ্গাতে 
নই মহামুদ্রাঃ ইহাতেই সমস্ত পাঁতক বিনষ্ট হইয়া যায় এবং এই মুন্রার অভ্যাস" 
বলেই মুক্তি লাভ হইয়! থাকে । ১৭৬-১৭৭। কান্পীর পথসমুছে সঞ্চরণের নামই 
খেচরীমুদ্র ; এই থেচরীমুদ্রার অভ্যাসে নিশ্চয়ই খেচরত্ব (দেবন্ব) লাভ হইয়া 
থাকে। নানাঁদেশ হইতে উভভডীন হুইয়! বারাণসীতে গমনের নামই উড ভীয়ানবন্ধ) 
ইহাতেই যুক্তিলাত হইন্। থাকে। বিশ্বেশ্বরের নান জল মস্তকে ধারণের নামই 
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জলম্ধরবন্ধ; ইহ! সমস্ত দেবগণেরও ছুর্লভ | ১৭৮-১৮০ | ম্ুৃধীব্যক্তি শত 
প্রকার বিশ্বের দ্বারা কুল হুইয়াও কাশীকে যে পরিত্যাগ করেন না, তাহাই মুলবন্ধ 
নামে অভিহিত হয়; এই বন্ধবলেই দুঃখ সমুহের মূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে. 
মুনে! জীবগণের মুক্তির জন্ শস্তু কর্তৃক ভাবিত মুদ্রা ও ষড়লেের সহিত এই ছুই 
প্রকার যোগ তোমাকে বলিলাম । ১৮১-১৮২। মানবের ষে পর্যন্ত ইন্ডদ্িয়গণের 
বৈরুব্য উপস্থিত ন| হয়, যে পর্য্যন্ত ব্যাধি আসিয়। তাহাকে আক্রমণ না করে এবং 
এবং যে পর্যন্ত স্বত্যুর বিলম্ব থাকে, তাবশুকাল যোগে রত থাকা উচিত। এই ছুই 
প্রকার যোগের মধ্যে কাশীযোগই উত্তম, এই যোগ অভ্যাস করিলে অনায়াসেই 
জীব ও ব্রঙ্মের এক্যরূপ পরম যোগ লাভ করিতে পারা যায় । ১৮৩-১৮৪। 
মৃত্যুর হেতুভূত ও আধি-ব্যাধিণহায়িনী জরার দ্বারা মৃত্যুকে নিকটস্থ জানিয়। কাশ- 
নাথকে আশ্রয় করিবে । কাশীনাথকে আশ্রয় করিলে মানবগণের আর কালভয় 
কোথায়? কারণ, কাল ক্রুদ্ধ হইয়| জীবনকে হরণ করিবেন, তাহাঁও কাশীতে মঙ্গ- 
লেরই বিষয়; কৃতী ব্যক্তি অতিথি-সঙ্চনার কালে যেমন অতিথির প্রতীক্ষা! করিয়া 
থাকেন, তদ্রপ ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি কাশীতে ম্বত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়৷ থাকেন। 
১৮৫-১৮৭। কলি, কাঁল এবং কৃতকর্্ন এই তিনটাই কণ্টক বলিয়া! কীর্তিত হইয়া 
থাকে; আনন্দকানন নিবাঁপী জীবগণের উপর এই তিনটারই প্রভূত থাকে না। 
১৮৮। অন্য স্থানেও কাল, অতার্কত ভাবে মাগমন করিয়৷ নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে, 
যে ব্যক্তির কাল হইতে ভীত না হইবার ইচ্ছ! হইবে; নে কাশীর আশ্রয় গ্রহণ 


করিবে। ১৮৯। 


ঘিচত্বারিৎশ অধ্যায়। 


স্াাঈীত-ি 
স্বত্যুর লক্ষণ কথন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে হরনন্দন ! কি প্রকারে স্বৃত্যুকে নিকটবর্তী বলিয়া জানা 


বায়, তাহার কতকগুলি লক্ষণ আমাকে বলুন। ১। 
ক্ষন্দ কহিলেন, হে স্বুনে। প্রাণিগণের স্ৃতূযু সঙ্গিকট হইলে যে সমস্ত চিছু 


৩৪ কাগীখণ্ড।  ছিত্বারিংশ অধায় 





পরিলশ্গিত হইয়। থাকে ; আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তির দক্ষিণ 
নাসাপুটে দিবারাত্র নিশ্বাস বহে, তাহার অখণ্ড আয়, থাকিলেও সে ব্যক্তি তিন 
বৎসরের অধিক কাল বাচে না। ২৩। ছুই দিন বা তিন দিন দিবা রাব্র 
দক্ষিণ নাড়ী দিয়া যাহার নিশ্বাস বহিতে থাকে, তাহার এক বৎসর মাত্র 
জীবনকাল পরিগণিত হইয়া থাকে । দশদিন নিরন্তর যাহার নাসাপুটদ্বয়ে বায় 
প্রবাহিত হয় এবং মধ্যেই উত্ক্রান্তি হয়, সে তিনদিনমাত্র জীবিত থাঁকে। ৪-৫। 
নিঃশ্বাসবাধু নাসাপুট পরিত্যাগ করিয়! যাহার মুখ হইতে প্রবাহিত হয়, সে ছুই- 
দিনের মধ্যেই পথিমধ্যে মৃত্যু লাভ করিয়! থাকে । বে কালে ম্বৃত্যু অকন্মাৎ 
হয়, মৃতু হইতে ভীত ব্যক্তির সেই কালকে বিশেষরূপে চিন্ত। করা উচিত। যখন 
সূধ্য সপ্তমরাশিস্থ এবং চন্দ্র জন্মনক্ষত্রস্থ হন, এবং যে সময়ে দক্ষিণনাসাপুটে 
নিঃশ্বাস বহন করে, সূর্য্যাধিস্তিত সেই কালকে বিশেষরূপে লক্ষ্য কর! উচিত ।৬-৮। 
সেই কালে যে ব্যক্তি, অকন্ম।ৎ কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ পুরুষকে দর্শন করে এবং 
তত্ক্ষণাত আবার তাহাকে অন্যর্ূপ দর্শন করে, সে ছুইবৎসরমাত্র বাঁচিয়৷ থাকে । 
যাহার বীজ, মল, ক্ষুত এবং মুত্র এককালীন নিপতিত হয়, সে এক বশুসরমাঞ্র 
বাঁচিয়া থাকে । ৯-১০। যেব্যক্তি আকাশে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল ইন্দ্রনীলনিভ 
নাগবৃন্দ দেখিতে পায়, সে ছয় মাঁসও জীবিত থাকে না। যেব্যক্তি মুখে বারি 
লইয়! দিবাকরের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া নির্মল আকাশে ফুগকার প্রদান করত ইন্দ্রগাপ- 
দর্শন করিতে ন| পায়, সে ছয়মাসের মধ্যেই ম্ৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। যাহার 
মৃত্যু সন্নিকট হইয়াছে, সে অরুন্ধতী, এব, বিষুণপদ ও মাতৃমগ্ুল দর্শন করিতে 
সমর্থ হয় না। জিহ্বার নাম অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগের নাম ধ্রুব জমধ্যে 
বিষুঃপদ এবং নেত্রদ্ধয়ের মধ্যভাগকে মাতৃমগ্ল কহ| যায়। ১১-১৪। যে ব্যক্তি 
নীলাদি বর্ণ ও কটু ও তন্ন প্রভৃতি রদ সমূহকে রোগাদিবাতিরেকে অন্যথা রূপে 
অবগত হয়, সে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যাহার ছয় মাঁসের 
মধ্যেই মৃত্যু হইবে, তাহার কণ্) ওষ্ঠ, জিহবা, দন্ত এবং তালু পতত শুদ্ক হইয়া 
থাকে এবং উহার! বিবর্ণ হইয়! যায়। ১৫-১৬। যে ব্যক্তির রেতঃ হস্তের অঙ্গুলী 
এবং নেত্রের কোণ নীলবর্ণ হইয়! যায়, সে ছয় মাসের মধ্যেই বমপুরীতে গমন 
করে। মেথুনসময়ে এবং তাহার পরক্ষণে যে ব্যক্তি হাচিয় থাকে সে পাঁচ 
সের মধ্যেই ষমালয়ে গমন করিয়! থাকে । ১৭-১৮। বর্ণব্রয়বিশিষ্ট সরট 
(স্ককলাপ ) যাহার মস্তকে দ্রেত আরোহণ করিয়। চলিয়। যার, ছয় মাসেই তাহার 
'আয়ুং ক্ষয় হইয়! ঘায়। '€ ব্যক্তির স্ানেকর অনম্তরই হৃদয়, চরণথয় ও ফরয 
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শুষ্ক হইয়! বায়, সে তিনমাসমাত্র জীবনধারণ করে। ১৯-২০। ধুপি বা কর্দমে' 
বাহার পাদের চিহ্ন খণ্ডিতারুতি হইয়! পতিত হয়, সে পাঁচ মাসের অধিক বাঁচে 
না। দেহ নিশ্চল থাকিলেও যাহার দেহের ছায়। চঞ্চল হয়, চতুর্থম।সে বমদৃতগণ 
তাহাকে বন্ধন করিয়! লইয়া যায় । ২১-২২। যেব্যক্তি, নির্মল দর্পণাদিতে স্বীয় 
প্রতিবিন্বে মস্তক দেখিতে পায় না, সে এক মাসের মধ্যেই সৃত্যুগ্রাসে নিপতিত 
হয়। বুদ্ধির বিভ্রম, বাণীশ্খলন, আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই ইন্দ্রচাপ দর্শন, 
রাত্রিক।লে চন্দরদ্বয় ও দিবাতে সূর্ধ্যদ্বয় দর্শন, দিবাতে তারক! ও রাজিতে তারকাহীন 
গগনমগুল দর্শন, এককালীন চতুদ্দিকে ইন্দ্রচাপমণ্ডন ও বৃক্ষোপরি ব! পর্বতাগ্রে 
গন্ধর্বনগরালয় দর্শন এবং দিবাতে পিশাচনৃত্য সন্দর্শন, এই সমস্ত শীত্র মৃত্যুর 
সূচক হইয়! থাকে। ২৩-২৬। এই সমস্ত চিহ্ের মধ্যে দি একটা চিহ্নও লক্ষিত 
হয়, তাহ! হইলে মাসমধ্যেই মৃত্যু নিশ্চয় হইবে। যেব্যক্তি অঙ্কুলির দ্বারা কর্ণ 
রুদ্ধ করিয়! কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে ন| পায় এবং স্ুল হইয়াও হঠাৎ 
কৃশ; এবং কৃশ হইয়াও হঠাৎ স্কুল হয়, দে এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত 
ইয়। ২৭-২৮। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পিশাচ, আস্থর, কাক, ভূত, প্রেত, কুকুর, গৃর, 
শৃগাল, খর, শুকর, রাঁসত, উদ্র, বানর, শ্ঠেনপক্ষী, অশ্বতর বাঁ বক কর্তৃক পৃষ্ঠে 
আরোপিত করিয়! নীত বা ভক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি এক বগুদর পরেই যমলোকে 
গমন করিয়। থাকে । ২৯-৩১। যে ব্যক্তি স্বপ্নে স্বীয় শোণবর্ণ শরীরকে গন্ধ, 
পুগ্প বা বস্ত্রের দ্বার! ভূষিত দর্শন করে, সে আট মাসকালমাত্র জীবিত থাকে। 
ষে ব্যক্তি স্বপ্পে ধুলিরাশিতে, বল্মীকরাশিতে কিন্বা যুপদণ্ডে আরোহণ করে, সে 
ছয় মাসের মধ্যেই মৃত হয়। যেবাক্তি স্বপ্নে মাপনাকে রাসভারূঢ, তৈলাভ্যন্ত, 
মুণ্ডিত বা যমালয়ে নীয়মান দর্শন করে এবং স্বীয় ম্বৃত পূর্ববপুরুষগ্ণকে ও স্বীয় 
মস্তক কিম্বা তনুতে তৃগ বা কাষ্ঠরাশি দর্শন করে, সে ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুলাভ 
করে। ৩২-৩৫। যে ব্যক্তি, সম্মুখে লৌহদগুধর, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবসনাবৃত পুরুষ 
দর্শন করে, গে তিন মালের মধ্যেই মৃত হয়। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ। কুমারী বাছুপাঁশের 
ঘার| ঘাহাকে বন্ধন করে, সে এক মাসের মধ্যেই শমনভবন সন্দর্শন করিয়া 
থাকে। ৩৬-৩৭। ন্বপ্েতে যে ব্যক্তি বানরে আরঢ হইয়া পূর্বদিকে গমন করে। 
দে পাঁচ দ্রিনের মধ্যেই ঘমালয়ে গমন করে। কৃপণ যদি হঠাৎ বদান্ত (দাতা) 
হয় এবং বদাস্থ ব্যক্তি যদি হঠাৎ কৃপণ হয় এবং অন্য প্রকারেও যদি শ্বভাৰ হঠাৎ 
বিকৃতি প্রাণ্ড হয়, তাহ! হইলে শীত্রই মৃত্যু হুইয়৷ থাকে । ৩৮-৩৯। এই সমস্ত 
এবং জঙ্যান্ বহুত কালচিহ্ব আছে, সেই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, মানব যোগাভ্যান 
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ৃ 
অথবা কাশীকে আশ্রয় করিবে । হে মুনে ! গর্ভের অবরোধক কাশীপতি স্ৃতুাঞ্জয 
ব্যতিরি্ত, কালকে বঞ্চন! করিবার অন্য উপায় আমি জানি না। মানব থে পর্য্যন্ত 
বিশ্বেশ্বরের শরণ ন1 লয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার জন্য পাঁপনমুহ ও ঘমরাজ গর্জন 
করিয়া থাকেন। ৪০-৪২। কানীক্ষেত্রে বাঁস, উত্তরবাহিনই গঞ্জার জলপান এবং 
বিশ্বেশ্বরের লিঙ্কে স্পর্শ করিয়। জগতে কোন্‌ ব্যক্তি সকলের পুজনীয় না হয়? 
ষে কাশীতে অন্তিমকালে শিব স্বয়ং জীবগণের কর্ণে মন্ত্রোপদেশ করিয়! থাকেন, 
তথায় কাল, জীবগণের কি করিতে পারে ? ৪৩-৪৪। বাল্য ও কৌমার অবস্থা 
যেমন অল্পদিনেই চলিয়। যায়, তত্মপ যৌবন এবং বীঁ্ধক্যও অল্পদিনেই গমন 
করিয়। থাকে । অতএব যে পর্যন্ত জর! আক্রমণ না করে এবং ইন্দ্রিয়গণ বিকলত। 
প্রাপ্ত না হয়, তাহারই মধ্যে পণ্চিতব্যক্তি অকিঞ্িৎ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়। 
কাশীকে জাশ্রয় করিবেন। ৪৫-৪৬। হে কলশোক্ব1 অন্যান্য কালচিন্ধ পড়িয়। 
থাকুক, জরাই কাঁলের প্রথম চিন্ক, দেই জরাকেও কেহই তয় করে না, ইহ 
অতি আশ্চর্যের বিষয়॥ যে ব্যক্তি জরার দ্বারা পরাভূত হয়, সে ব্যক্তি, তারুণ্য 
হীন ধনশৃন্য ব্যক্তির গ্তায় সকলের ছ্ারাই পরাতৃত হইয়। থাকে । যে ব্যক্তি 
জরার দ্বার! আক্রান্ত হয়, পুত্রগণ তাহ!র বাক্য প্রতিপালন করে না? প্ধী তাহার 
প্রেম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং বান্ধবগণ তাহাকে আর গ্রাঙ্থ করে না । জরাতুর 
ব্যক্তিকে দর্শন করিয়। প্রণয়িনী কামিনীও পরস্ত্রীর ন্যায় শঙ্কিত। হইয়া পরাস্থুখী 
হইয়। থাকে । ৪৭-৫*। জরার তুল্য ব্যাধি বা ছুঃখ আর কিছুই নাই; জর! 
মানবগণকে অপমানিত করে এবং জরাই তাহাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে নিপাতিত ক রিয়া 
খাকে। কাশীবাসে যেমন অল্লকালমধ্যে কালকে জয় করিতে পারা যায়, তপন 
ব৷ যোগবলে তাদৃশ অল্পমময়মধ্যে কালকে জয় করিতে পারা যায় না। ৫১৫২ । 
বুতর ষজ্, দান, ব্রত ও জপাদিজনিত পুণ্যরাশি ব্যতিরেকে কোন্‌ ব্যক্তি কাশী- 
প্রা্ত হইতে সমর্থ হয় 1? কাশীপ্রাণ্থিই যোগ, কাশীপ্রাপ্তিই জপ, কাশীপ্রাপ্তিই 
দ্বীন এবং কাশীপ্রাপ্ডিই শিবেকত।। বারাণসীকে যদি আশায় করিতে পারে, তাহ! 
হইলে তাহার নিকট কলিই বা কে, কালই বা কে, জরাই ব৷ কে, দুষ্কৃতই বা কি, 
রৌগই ব| কে এবং বিশ্পই বা কাহারা ? ( অর্থাৎ কেহই তাহার কিছুই করিতে 
.হ পারে না )। ৫৩-৫৫। যাহারা কাশীকে আশ্রয় না করে, কলি তাহাদিগকেই 
ক্লেশ প্রদান করিয়! থাকে ; কাল তাহাদিগকেই গ্রাস করিয়া থাকে এবং পাঁপরাশি 
ভাহাদিগকেই ক্রেশপ্রদান করিতে সমর্থ হয় । ৫৬। যাছার! কাশীর আশ্রয় গ্রহণ 
এবং বিশবেশ্বরের অর্চনা করে, জাহার! অন্তকালে তারকজ্ঞান লাভ করিয়। কর্্মপাশ 
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হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ৫৭। কাশীতে নিধন প্রাপ্ত হইয়! যাদৃশ অক্ষয় সখ 
লাভ হইয়! থাকে, ধনী মানবগণ কদাপিও তাদৃশ স্থখপ্রাপ্ত হয় না। ৫৮। কাশীতে 
যে ব্যক্তি যথাবিধি অবস্থিতি করেন, সেই বাক্তি শ্রেষ্ঠ কিন্তু ন্বর্গপর্দে সমাসীন 
ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ নেন; কারণ, কাঁশীবাসী ব্যক্তি ছুঃখের অবসান লাভ করেন, কিন্তু 
স্বর্গব।সী ব্যক্তিকে স্থুখের অবসান লাভ করিতে হইয়া থাকে। ৫৯। ভগবান্‌ 
মহেশ্বরও দিঝেদাস নৃপতি কর্তৃক প্রতিপাঁলিত।৷ কাশী ব্যতিরেকে, মন্দর পর্ববতের 
মনোরম গুহাতে অবস্থান করিয়াও প্রীতি লভ করিতে পারেন নাই । ৬০। 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় । 
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অগন্ত্য কহিলেন, হে স্বন্দ! ভগবান্‌ ব্রিলোচন কি প্রকারে দিবোদাস 
নৃপতিকে কাশী ত্যাগ করাইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা মন্দরপর্ববত হইতে 
পুনরায় কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহ! কীর্তন করুন। ১। 

স্কন্দ কহিলেন, দেবদেব মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য প্রতিপাঁলনের জন্য মন্দর- 
পর্ববতের তপস]ায় সন্তষ্ট হইয়া, কাশী পরিত্যাগ করত যথাকালে মন্দরপর্বতে 
গমন করিলেন এবং তাহার সহিত সমস্ত দেবগণও তথায় উপন্থিত হইলেন ; 
তগবান্‌ বিষুঃও বৈষ্ণবক্ষেত্রনিচয় পরিত্য।গ করিয়! পৃথিবী হইতে ষে স্থানে দেবদেব 
পার্ববতীপতি বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই মন্দরপর্ববতে গমন করিলেন। গণেশও 
গাণপত্য স্থানসমূহ পরিত্যাগ করত তথায় গমন করিলেন এবং আমিও তথায় 
উপস্থিত হইলাগ। ২-৫। সুর্্যও সৌরক্ষেত্রনিচয় পরিত্যাগ করত তথায় গমন 
করিলেন এবং অন্যাগ্ত দেবগণও পৃথিবীতে আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়া 
মন্দর পর্বতে গমন করিলেন। এইরূপে সমস্ত দেবগণ পৃথিবী হুইঙ্চে গমন 
করিলে, প্রতাপান্থিত পৃথিবীর অধিপতি দিবোদাম নিদ্বস্ঘে রাজ্য করিতে লাগি- 
লেন। ৬-৭| মহামতি দিবোদান বারাণসীকে রাজধানী করিয়া ধর্মানুসারে প্রজা- 
গণকে পালন করত, দিন দিন বন্ধিত হইতে লাগিলেন। ছুষ্ট র্যক্তিগণের হৃদয় 
ও নেত্রে তিনি সুর্যের স্কায় প্রতাপ বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং হুর্রদৃগণের 


৩৪৪ কাশীখণ্ড । [ ব্রিচত্বারিংশ অধ্যায় 


সাপ 
মানসে ও আত্মীয়জনসমুহে তিনি চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যরূপে প্রতীয়মান হইতে 
লাগিলেন। ৮-৯। অখণ্ড ইন্দ্রধনুতুল্য কোদ গুটক্ক'র করত সেই নৃপতি, রণক্ষেত্র 
পলায়ম।ন শক্রসৈম্তরূপ বলাহকগণ কর্তৃক ঝারশ্বার পরিদৃষ্ট হইতেন। অদগুনীয়- 
ব্যক্তিগণকে সগুকৃত এবং দগুনীয় বাক্তিগণকে দণ্ডিত করত, ধন্মীধর্মাবিবেচক 
সেই নৃপতি, ধর্মমরাঁজের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। দেই নৃপাতি, ধনগ্য়ের 
হ্যায় ব্বার শত্ররূপ অরণ্যনিচয় দগ্ধ করিয়াছিলেন ; এবং পাশীর ( বরুণের ) 
ন্যায় বিদুরে অবস্থান করিয়াও বৈরিচক্রকে বন্ধন করিয়াছিলেন । ১০-১২। 
রিপুস্বরূপ রাক্ষদগণের বর্ধক € ছেদক পক্ষান্তরে বৃদ্ধিকারক ) দেই নৃপতি, পুণ্য- 
জনগণের ( ধার্শমিকগণের পক্ষান্তরে রাক্ষমগণের ) অধীশ্বর হইয়াছিলেন। জগ্মৎ" 
প্রাণনতগপর সেই নৃপতি, জগত্প্রাণ ( সমীরণ ) সদৃশ ছিলেন। সমস্ত সাধুগণের 
ধনপ্রদাতা দেই নৃপতি, রাজরাজ ( কুবের ) তুল্য ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে রিপুগণ 
ত্বাহাকে রদ্রমুত্তি দর্শন করিত। ১৩-১৪। তপস্যাঝলে সেই নৃপতি, সমস্ত দেব- 
গণেরই রূপধারণ করিয়াছিলেন; এইজন্য যাবদীয় দ্েবগণ তাহাকে স্তব ও ভজনা 
করিতেন। দেবগণও তাহার মহিম। আবগত হইতেন ন|; এবং তিনি বন্থতে 
বন্থগণ হইতেও অধিক ছিলেন। গ্রহগণ অনিষ্ট করিলে তিনি তাহাদের সহিত 

গ্রাম করত; তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন এবং তিনি অশ্বিনীকুমার হইতেও 
অধিক রূপবান ছিলেন। ১৫-১৬। তিনি মরুদৃগণকে গণন| না করিয়া তৃষিত 
জনসমুহকে গুণের বার! পরিতৃষ্ট করিয়! সমস্ত বিদ্ভ।ধরজনমধ্যেও সর্বব বিষ্তাধর- 
রূপে বিরাজিত.থাকিতেন। তিনি স্বকীয় গীতবিষ্ভার ছার! গন্ধ'বিগণের গর্বব খর্ব 
করিয়াছিলেন। ক্ষ ও রাক্ষদগণ সত ন্বর্গতুল্য তাহার ছুর্গ রক্ষা! করিত । ১৭- 
১৮। নাগগণ, নাগতুল্য বলবান্‌ সেই নৃপতির কখন কোন অনিষ্ট করিত 
ন| এবং দমুঙ্গণ সেই মনুজাকার নৃপতিকে দতত সেবা! করিত। গুহাকগণ 
(দেবযোনি বিশেষ ) গুহাচর হইয়া, সতত সেই নৃপতিকে বেষ্টন করিয়! থাকিত 
এবং অস্থুরগণ) “আপনার রাজ্যে দেবগণ থাকিতে পারেন ন! সুতরাং আমর! স্বস্ব 
বিভবানুসারে সতত আপনার মেবা করিব” বলিয়। তাহাকে স্তব করিত। ১৯-২০। 
আশুগ (বায়ু) পাবমান পথে (€অশ্বগতি শিক্ষাশাস্ত্রে বা আকাশ-পথে) অবশ্থিত 
হইয়া, তীহা'র অশ্বগ্পণকে মাশুগামিত্ব শিক্ষা! করাইত এবং দেই নৃপতির পর্বত 
অপেক্ষ। শ্ুলদেহ পার্বত্য হস্তিসমুহকে অজত্র দানশীল (মদআ্াবি, পক্ষে দাতা, ) 
দর্শন করিয়া অন্যান্য সকলেও দানশীল হইয়াছিল। ২১-২২। সভাগ্থলে সেই 
নৃপতির পণ্ডিতগণ এবং রণক্ষেত্রে যোদ্ধ গণ কোন ব্যক্তি কতৃক কদাপিও শান 


তিচ্বারিংশ অধ্যায় ] দিবোদাস নৃপতির প্রভাপ-বর্ণন। ৩৪৫ 


(০ম 
বা শস্ত্রের দ্বার! পরাজিত হয় নাই। সেই নৃপতির রাজ্যস্থ - প্রজা, বিপদান্থিত ও, 
পরকর্তৃক ঘেষ্য রূপে কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্বর্গেও দেবগণের মধ্যে এক 
জন মাত্র কলানিধি আছেন, কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে সমস্তজনই কলার 'াধার 
ছিলেন। ২৩-২৫। স্বর্গেতে একজন মাত্র কামদেব আছেন, তিনিও আবার 
সনজ ( অজ-বর্ছিিত ) কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে সমস্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত 
বহুতর কামই বিরাঁজিত ছিলেন। তাহার রাজ্যে কেহ গোত্রভিৎ ( কুলক্স) 
জাছে বলিয়া! কেহ কখন শ্রবণ করে নাই; কিন্তু স্বর্গবানীগণের অধীশ্বরও গোত্রভিৎ 
বলিয়৷ কীর্তিত হইয়া থাকেন। ২৬-২৭। স্বর্গেহেও নিশানাথ পক্ষে পক্ষে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইয়! থাকেন, কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে কেহ ক্ষয়ী বলিয়৷ শ্রণত হয় নাই। 
স্ব্গেতে নব গ্রহ আছেন কিন্তু তাহার রাজ্যে কোন গ্রহই ছিল না। ম্বর্লোকে 
একজনই হিরণ্যগর্ভ বিরাজমান থাকেন, কিন্তু তাহার রাঁজ্যে সমস্ত পুরবাসীর 
ভবনই হিরণ্যগর্ভ (স্থবর্ণপূর্ণ ) ছিল। ২৮-৩০। স্বর্লোকে একমাত্র অংশুমান্‌ 
সপ্তাশ্ব নামে বিখ্যাত আছেন, কিন্তু তাহার পুর, সদংশুক ও বহবন্ব বলিয়। বিখ্যাত 
ছিল। ন্বর্গভূমি যেমন অপ্দরাসমুহে মগ্ডিত, তন্রপ সেই নৃপতির পুরীও অপ্রা- 
গণে শোভিত ছিল। বৈকু্টে একমাত্র পন্ম/ আছেন কিন্তু তাহার রাজ্যে শত 
শত পল্মাকর বিরাজমান ছিল। ৩১-৩২। সেই নৃপতির রাষট্রসমুহ ঈতি ( অনাবৃষ্ঠ 
প্রভৃতি ) হীন ছিল এবং কোন গ্র।মই রাজপুরুষ হীন ছিল না। স্বর্গে একমাত্র 
অলকাপতি ধনদ নামে বিখ্যাত আছেন কিন্তু তাহার রাজ্যে গৃহে গুহে ধনদগণ 
বিরাজ করিতেন। দ্বিবৌদাস নৃপতির এইভাবে রাজ্য করিতে করিতে আট 
অযুত্তবর্ষ একদিনের ন্যায় গত হইল। অনম্তর দেবগণ, ধন্মমার্গামুসারী সেই 
নৃপতির অপকার করিবার অভিলাষে বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণ করিতে লা'গিলেন। 
৩৩-৩৫। হেমুনে! আপনার ন্যায় ধর্মশীল ব্যক্তিগণকেই দেবগণ নানাবিধ 
বিপদে নিক্ষেপ করিয়। থাকেন। দেখ এই ধরাপতি দিবোদাস বহুতর দুর 
যজ্ঞের দ্বার! যজ্ভুক্‌ দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার! ইহীর ন্থৃহৃদ্‌ 
হইলেন ন|। দেবগণের স্বভাবই এই ষে, তীহারা পরের উৎকর্ষ সঙ্থ করিতে 
পারেন না) নতুবা বলি, বাঁ এবং দধীচি প্রস্ভৃতি, দেবগণের কি অপরাধ করিয়া- 
ছিলেন ? ৩৬-৩৮। ধর্শেরও পদে পদে বিশ্ন হুইয়! থাকে, তথাপি ধার্দিক ব্যক্তিগণ 
নিজ ধর পরিত্যাগ করেন ন/। অধর্্মাচারী ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ ধন, ধান্য ও 
সম্ৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইয়! থাকে ; কিন্তু'সেই অধর্ম্মেই অন্তকালে সমুলে বিন হুইয়! 
অধোগতি লাভ করে । ৩৯-৪০। রিপু্য় নৃপতি, নিজ পুত্রনির্বি্বশেষে প্রজা 
৪৪ 
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পালন করিয়াছিলেন, স্থতরাং রাঁজ্যপাঁলনে তিনি স্বল্পমাত্রও অধর্্ম করেন নাই ।৪১। 
দেবগণ, যাড়গুণাবেদি, ত্রিশক্তিমান্‌, ধর্ম, জর্থ, কাম ও মোঙ্ষের উপায়বেত| 
সেই নৃপতির কোনই ছিদ্র পাইলেন না। বিপ্রতীকার করিতে সমুস্তত দেবগণ, 
সেই নৃপতির অপকাঁর করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন ন1। ৪২-৪৩। সেই 
নৃপতির রাজ্যস্থ যাবদীয় পুরুষই একপত্বী-ব্রতশীল ও যাঁবদীয় মহিলাই পতিক্রতা 
ছিলেন। তীহাঁর রাজ্যে কোন ব্রাঙ্গণই মুর্খ, কোন ক্ষত্রিয়ই বলহীন ও কোন 
বৈশ্যই অর্থোপার্জনোপায়ে অনভিজ্ঞ ছিল না, এবং শুদ্রগণ অনন্যবৃত্তি হইয়া 
দ্বিজগণের শুশ্রাধায় রত থাকিত। তীগার রাজ্যে ব্রহ্ষমচারীগণ, অন্মলিত ব্রহ্ষচর্ষ্যে 
গুরুকুলের অধীন হইয়। বেদাধ্যয়নে তগ্পর থাকিতেন। ৪৪-৪৭। গৃহস্থগণ, 
আতিথ্যধর্শ্ে প্রবণ, ধণ্ধ্রশান্ত্রে বিচক্ষণ এবং সতত সতুকর্ম্মানুষ্ঠানতগুপর ছিলেন। 
সেই নৃপতির রাঁজ্যে তৃতীয়া শ্রমীগণ* বনবাসবৃন্তিতে কৃতাদর ও গ্রামবার্তীসমূহে 
নিষ্প্‌হ হইয়া সতত বেদমার্গে নিরত থাঁকিতেন এবং যতিগণ, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ 
পুর্ববক নিষ্পরি গ্রহ হইয়া, বাক্য, মন ও শরীরের দণ্ড বিধান করত নিষ্পহভাবে 
অবস্থান করিতেন । ৪৮-৫০। এবং অন্যান্য অন্ুলোমজাত ব্যক্তিগণও পরম্পর৷ 
পরিদৃষ আপন আপন কুলমার্গ পরিত্যাগ করিত না। তাহার রাজ্যে কোন 
ব্যক্তিই পুত্রহীন, ধনহীন, অবৃদ্ধসেবী ব| অকালমৃত্যভে।গী ছিল ন|। ৫১-৫২। 
তাহার রাজ্যমধ্যে কেহ চঞ্চলন্মভাব, বাচাল, বঞ্চক, হিংসক, পাষগু, ভণ্ড, রঙ, 
বা শৌণ্ডিক ছিল না। রাজামধ্যে সর্বত্রই বেদধ্বনি, পদ্দেপদে শাস্্রালাপ, সর্বত্রই 
সদালাপ ও মঙগলগীতি হইত । এবং সতত বীণ!, বেণু, ম্ৃদঙ্গ প্রভৃতি বাছানিচয়ের 
মধুর শব্দ শ্রুতিগোচর হইত । যজ্জেতে সোমপান ব্যতিরিক্ত তাহার রাজ্যে 
আর কোন পানগ্োষ্ী শ্রুতিগোচর হয় নাই। ৫৩-৫৫। এবং তীহার রাজ্যমধ্যে 
পুরোডাশ-ষভ্্ ব্যতিরিক্ত আর কোন কালে কেহ মাংস ভোজন করিত না। 
তাহার রাজ্যে কেহ ছুরোদরী। অধমর্ণ বা তক্ষর ছিল না। পিতার পদসেবা; 
দেবপুজা, উপবাস, ব্রত, তীর্থ, এই সমস্তই প্রজাগণের কর্তব্য কণ্্ম ছিল। 
স্ত্রীগণের স্বামীপদসেবা ও স্বামীর বাক্য প্রতিপালন ভিন্ন অন্য কর্ম ছিল না। 
মানবগণ। স্বীয় অগ্রজের পূজায় সতত তৎপর থাকিত। ভূত্যগণ, আনন্দিত চিত্তে 
প্রভুর পদবন্দনা করিত। হীনবর্ণব্যক্তি কর্তৃক উত্কৃষ্টবর্ণ ব্যক্তিগণ গুণগৌরব- 
'ধ্সহকারে বণিত হইত। সকলেই কাশী ও কাশীস্থ দেবগণের অর্চন! করিত। 
সকলেই ভক্তিসহকারে বিদ্বানগণের সৎকার করিত, এবং বিছ্বান্গণ তপস্বীগণের, 
তপন্থীগণ জিতেক্দ্িয়গণের জিতেন্দরিয়গণ জ্ঞানীগণের, এবং জ্ঞানীগণ . শিবদ্ত- 
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গণের পূজ1 করিতেন। দিবারাত্র ত্রাহ্মণগণের মুখাস্সিতে মন্ত্পৃত, মহার্ঘ, বিধিযুক্ত , 
ও স্ুুসংস্কৃত ঘ্বৃত হবন হইত । ৫৬-৬২। তাহার রাজ্যে অনেকেই বছুতর দ্রব্যের 
সহিত বাপী, কূপ, তড়াগ ও আরাম-নিচয় প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্যন্থ 
সমস্ত জাতিই হৃষ্টপুষ ছিল এবং ব্যাধ ও পশুঘাতক ব্যতিরিক্ত সকলেরই ক্রিয়া 
অনিন্দনীয় ছিল। ৬৩-৩৬৪। দেবগণ, অনিমিষনেত্রে বুতর অনুসন্ধান করিয়াও 
তাদৃশ গুণশালী ও পবিভ্রকম্্ী সেই নৃপতির কোনও ছিদ্র দর্শন পাইলেন ন|। 
অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি অপকার করিতে সমুত্গ্ুক দেবগণকে, সেই ধর্দিষ্ঠ, 
বরিষ্ঠ ও মন্ত্রবিৎ নৃপতির বিষয় ঝলিতে লাগলেন । ৬৫-৬৬। 

বৃহস্পতি কহিলেন মন্ত্র, বিগ্রহ, প্রয়াণ অবস্থান, সংশ্রায় এবং ভেদ সেই নৃপতি 
যেমন জানেন, তদ্রপ আর কেহই জানে না। সাম, দান, দণ্ড ও ভেদের মধ্যে 
আমি একমাত্র ভেদ ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতেছি না; কিন্তু তপোবল সম- 
ম্বিত মেই নৃপতির উপর তাহাও সিদ্ধ হইবে কি ন| বলিতে পারি না। ৬৭ ৬৮। যদিও 
সেই নৃপতি পৃথিবী হইতে সমস্ত দেবগণকে নির্বাসিত করিয়াছেন, তথাপি, তথায় 
দেবগণের পক্ষপাতী অনেকেই এখন ও অবস্থান করিতেছেন। খাঁহাদ্দিগকে বিনা, 
একনিমিষ মাত্র কালও সেই নৃপতির এবং আমাদেরও স্থখে অতিবাহিত হয় না, 
তাহার! সকলেই মান্য হইয়া অন্তশ্চর ও বহিশ্চররূপে সর্ববদ। তথায় অবস্থান করিতে- 
ছেন। তাহার! সকলে এস্থংনে আগমন করিলেই, তোমাদের মনোভিলাষ সি্ধ 
হইতে পারে । ৬৯-৭১। দেবগণ, বৃহস্পতির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত, ইহার 
অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়! বৃহস্পতিকে অভিবাদন পূর্ববক কহিলেন যে, এইরূপই হইবে। 
অনন্তর ইন্দ্রপুরঃশ্যিত অনলকে আহ্বান করত বহুমান পৃর্ববক মধুরবাক্যে বলিতে 
লাগিলেন যে, হে হুব্যবাহন! আপনার যে মুর্তি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত আছে, 
মাপান সত্বর সেই মুর্তিকে সেই নৃপতির রাজ্য হইতে অপশ্থত করুন। আঁপ 
নার সেই মু্তি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত হইলে প্রঞ্জাগণের অগ্নি বিনষ্ট হইবে? 
তাহ! হইলে তাহার! হুব্যকব্যক্রিয়াহীন হইয়। রাজার উপর বিরক্ত হইবে। রাজ্য 
পক্ষে কাম্যধেনুস্বরূপ প্রজাগণ বিরক্ত হইলে বুক্টে অর্জিত রাঁজশবাও অপদার্থ 
(ব্যর্থ) হইয়। যাইবে; প্রজাগণের রঞ্জননিবন্ধন নেই নৃপতি রাজ। বলিয়! যে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, প্রজারঞ্জন বিন হইলেই, তাহ! এবং তাহার রাজ্যও 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৭২-৭৭। কারণ প্রজাপমুহ বিরক্ত হইয়! যদি রাজাকে 
পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই রাজা) কোষ, ছূর্গ ও বলসম্পন্ন হইলেও 
মদীকুলে অবস্থিত বৃক্ষের গায় শীই বিন হইয়। বায়। মহীপতির ব্রিবগসাধনের 
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প্রধান হেতুই প্রজা; সেই প্রজ। ক্ষীণ হইলে, নৃপতির ত্রিবর্গও আপনিই ক্ষয়প্রাপ্ত 
হুইয়! থাকে । ৭৮-৭৯। ব্রিবর্গ ক্ষয় হইলে, ইহলোকে ও পরলোকে দুর্গতি লাভ 
করিতে হয়। ৮০। অগ্নি, ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়| সৃরায় পৃথিবী হইতে 
যোগবলে স্বীয় মুর্তিকে আকর্ষণ করিলেন। অগ্নি, ইন্দ্রের অনুরোধে আহবনীয়, 
গহথপত্য দক্ষিণাগ্রিরপ ব্রিবিধ মুর্তির উপসংহার করিয়াও ক্ষাস্ত হইলেন না; 
অধিকন্তু তিনি স্বীয় দাহিকাশক্তির নহিত জঠরাগ্িকেও আকর্ষণ করিয়া লইলেন। 
৮১ ৮২। এইরূপে অগ্নি স্বর্লোক গমন করিলে, মধ্যাহ্লকালে দিবোঁদাস নৃপতি, 
মধ্যাহ্ৃকালীন উপাসন! সঙ্গ করিয়া, ভোজনালয়ে প্রবেশ করিলেন । তখন পাঁচক- 
গণ, বারম্থার ক।পিতে কাপিতে নৃপতি ক্ষুধার্ত হইলেও তাহাকে নিবেদন করিতে 
লাগিল । ৮৩-৮৪। 
পাচকগণ কহিল, হে সূর্য্যাধিক তেজঃশালিন্‌ | হে নৃপতে | হে প্রতাপবিজিতা- 
নল! হে রণপণ্ডিত! যদি আমাদিগকে আপনি অভয় প্রদান করেন, তাহ! হইলে 
এই সময়ে বলিবাঁর অবসর ন| হইলেও আমর! করঞোঁড়ে আপনার নিকট কিছু 
নিবেদন করি। (ক্ষন্দ কহিলেন ) অনন্তর প্রশস্তবদন নৃপতি ভ্রবিক্ষেপের দ্বারা 
তাহাদিগকে বলিতে .আদেশ করিলে ; তাহার! বিনীতবদনে বলিতে লাগিল যে, 
হে রাজন! আপনার প্রতাপভয়ে ভীত হুইয়। অথবা অন্য কোন গতিকে আপনার 
মহিমানভিভ্ঞ অনল পাকশালাদি পরিত্যাগ করিয়া! কোথায় গমন করিয়াছেন তাহা 
আমর! জানি না। ৮৫-৮৮।॥ অমি না থাকিলে কি প্রকারে পাক ক্রিয়। নির্বাহ 
হয়? তথাপি আমর! সূর্য্যতাপে কিছু অন্ন পাক করিয়াছি আপনি অনুমতি 
করিলে তাহাই আনয়ন করি, এবং বোধ করি সে পাঁক অতি উত্তমই হইয়াছে। 
৮৯৯৩ | মহাঁসত্ব ও মহামতি নরপতি পাচকগণের এবস্ভুূত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভাঁবিলেন যে) ইহ! নিশ্চয়ই দেবগণের কাধ্য। অনন্তর তিনি ক্ষণকাল স্থির ভাবে 
চিস্ত। করিয়া তপোবলে দেখিলেন বে, অগ্নি কেবল তাহার পাকশল! ও জঠরগুহ। 
পরিত্যাগ করিয়া যান নাই ; তিনি একেবারে পৃথিবী পরিত্যাগ করত স্বর্গধামে 
 গ্বমন করিয়াছেন। ভাল! অগ্নি গমন করিলেন, ইহাতে আমাদের আর কি 
হানি? আমি ত আর অগ্নির বলে এই সমস্ত রাজ্য অঞ্জন করি নাই? ক্রহ্মাই ইহ! 
আমাকে গৌরবের সহিত প্রদান করিয়াছেন বরং বিবেচন। করিয়। দেখিলে, অগ্মির 
গগমনে দেবগণেরই হানি হইয়াছে । নৃপতি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, তখন 
তাহার পুরদ্ারে জাঁনপদসমুহের লহিত পুরবানীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। 
জনস্তর ঘবারগাল আলিয়। নৃপতির আজ্ঞা গ্রহণ করত তাহাদিগকে পুরমধ্যে প্রবেশ 
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করাইল। ৯১-৯৬। পুরবাসীগণ রাজার সম্মুখে শ্বন্বসামথ্যানুরূপ উপহার রক্ষ করত 
তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিতে লাগিল। রাজ! কাহারও সহিত মধুরবাক্যে 
সম্তাণ করিলেন, কাহারও প্রতি সহযদৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কাহাকেও হস্ত-সঞ্চালন 
দ্বারা সমাদার করিলেন। অনন্তর রাজার আদেশে পৌর ও জনপদবানী জনগণ 
বহুমূল্য আসনে উপবেশন করিল। তখন নৃপতি তাহাদের মুখের আকার দর্শনে 
তাহাদ্দের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়৷ বলিলেন যে, হে পুরবাদিগণ | তোমর! 
ভীত হইও ন|। ৯৭-১০৬। যদ্দিচ দেবগণ আমার অপকার করিবার জন্থ পৃথিবী 
হইতে অনলকে লইয়! গিয়াছেন, তথাপি ইহাতেই আমি তীহাদের নিকট পরাভূত 
হইব না। হে পুরবাঁসিগণ ! আমি পুর্ব্বেই এসম্বন্ধে কিছু করিব, আমার এরূপ 
অভিলাষ ছিল, তাহ! আমি প্রায় উপেক্ষাই করিয়াছিলাম ; অনেক দিন পরে 
দেবগণ আবার তাহ! স্মরণ করিয়া দিলেন। ১০১-১০২। অনল গমন করিয়াছেন 
ভালই হইয়াছে, বায়ুও এস্থান হইতে প্রস্থান করুন চন্দ্র ও 
সূর্যের সহিত বরুণ ও পৃথিবী হইতে অবিলম্বে প্রস্থান করুন, 
আমি তপোবলে ইন্দ্র হুইয় জানপদ্ধ সমুহের হর্ষের জন্য শম্তসমূহ 
উদ্পন্ন করিব। আমি তপোযোগবলে আপনাকে বৃহিরূপে ত্রিধ। বিভক্ত 
করিয়া পাক, যজ্ঞ ও দাহক্রিয়! নিষ্পন্ন করিব। ১০৩-১০৫। আমি অস্তর্বহিশ্ঠর 
বায়ুরূপ ধারণ করিয়| সকলের অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিজ্ঞাত হইব, এবং আমিই 
সমস্ত জীবের জীবনরূপিণী জলময়ী মুণ্তি ধারণ করিয়! প্রজাগণের জীবন রঙ্গ! 
করিব, এই সমস্ত জড় পদার্থের আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। ১০৬-১০৭। যখন 
চন্দ্র ব| সূর্য্য রাহুগ্রন্ত হন, তখন তীহাদের বিন! আমর! কি জগতে জীবনধারণ করি 
ন? ক্ষয়ী এবং কলঙ্কী নিশানাথ জগতে নাই ব! থাকিলেন, আমিই চান্দ্রমসী 
আকৃতি ধারণ করিয়! প্রজাগণকে আহলাদিত করিব! আমাদের বংশের মুলডুত 
তপনদেব জমার মাননীয়, তিনিই কেবল এস্থানে থাকুন এবং হ্থখে যাতায়াত 
করুন। কারণ তিনিই একমাত্র জগতের আত্মভূত, বিশেষত লামাঁদের কুলদেবতা, 
তিনি কাহারও অপকার করিতে জানেন না; ইহাই 'তাহার এক মাত্র ব্রত। 
পুরবাসীগণ শ্রুতিপুটের দ্বারা নরপতির এই সমস্ত বাক্য ুধারস পান করিয়া 
ছুঃখনির্ঘম কত চিত্ত হইয়! প্রসন্নবদনে নৃপতিকে অভিবাদন করত নিজ নিজ ভবনে 
গদন করিল।' দিবোদাঁস নৃপতিও তপোবলে সেই সমস্ত মুত্তি ধারণ করিয়! অগ্নি 
প্রভৃতি হইতে অধিক তেজোময় হইয়! দেবগণের হাদয়ে শল্যস্বরূপ হইয়! উঠিলেন, 
ছায়। ভ্রিজগতে তপন্ঠার অসাধ্য কি আছে 1 ১৭৮--১১৩। 
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চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়। 


স্প্্-- 


যোগিণী-প্রয়াণ। 


স্কন্দ কহিলেন, মন্দর পর্ধ্বতের গুহামধ্যস্থিত অত্যুজ্্বল কাস্তিময় রত্বরাজির 
অসাধারণ রশ্মিনিকরে সমুস্ভাসিত, অনন্তম্থরগণনিষেবিত, অতি সমুচ্চ মন্দিরে 
বিরাজমান দেবদেব; অর্ধচন্দ্রভাসিতভালদশে মহেশ্বর, কাশী বিরহে কোন 
প্রকারেই শাস্তিলাভ করিতে পারিলেন না, কাশীবিয়োগত্বরে তিনি সর্বদা ব্াকুলিত 
হইতে লাগিলেন। ১-২। বিরানলের তীব্র সম্তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য 
তিনি সর্ববদাই শরীরে চন্দনপঙ্ক লেপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সার্রীকৃত 
আদ্ররচন্দন তাহার শরীর তাপে ধুলির ন্যায় শুষ্ক হইতে লাগিল। ৩। বিরহানল- 
শাস্তির নিমিত্ত মহেশ্বর অতি শীতল ও কোমল পক্মিনীম্ণালদল নিজ হস্তে কঙ্কণের 
স্থায় ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহ্যতে তাহার তাপ শান্ত না হইয়। বরং উত্তরোত্তর বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল; ইহা! দেখিয়! খেদপুর্ববক দেই সকল মৃণালনিবহকে «ইহ! মৃণাল 
নয় কিন্তু সর্প” এই বলিয়! যে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন তাহাতে বাস্তবিক সেই 
ম্বণালনিচয় সর্পরূপ ধারণ করত অধুনা ও তাহার হস্তে সর্প কন্কণরূপে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে আহ1| ঈশ্বরের ইচ্ছার কি প্রভাব! ৪। দেবগণ ছুগ্ধসমুদ্র মন্থন 
করিয়া, অতি কোমল ও শীতল পূর্ণচন্দ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন; কাশীবিরহ- 
কাতর মহাদেবের সম্তপ্ত ভালদেশ মাশ্রয় করিয়। সেই পুর্ণচন্দ্র কঠোর উত্তাপে 
সঙ্কুচিত শরীর হইয়। এখনও কলামাত্রেই অবশিষ্ট রহিয়াছে । ৫। কাশীবিরহবিধুর 
মহেশ্বর তাপশাস্তির জন্য মস্তকে জটামুহরূপ নিকুঞ্রের মধ্যে যে স্থ্রধুনী ধারণ 
করিয়াছিলেন; অন্তাপিও তীাকে আশঙ্কাক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। 
৬। সেই দুরন্ত ও অতি মহান্‌ বারাণসী বিরহের বশীভূত হইয়া মহেশ্বর স্বকীয় 
তাদৃশ বিয়োগ-ব্যথাকে সর্বদাই এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতেন যে, তাহার লভাগত 
দেবগণ ও তাহার প্রকৃত অবস্থ। অবগত হইতে পারিতেন। ৭। ইহা! বড়ই বিল্ময়- 
“জনক বে, ত্রিজগণ্ধপতি মহাদেব, কাশী বিয়োগকাঁলে নিজেরই মুর্তি বিশেষ সন্তাপময় 
অগ্নির দ্বার নিজেই বিশেষরূপ ক্রেশ প্রাণ হইতেছিলেন। ৮।: যে কগানিধির 
কলাঘার! মহাদেব নিজ ভালদেশ অলম্কত করেন; সেই চন্ট্রই সেই মহাদেব 
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রিটন 
তাপ প্রদান করিতে লাগিল, হায়! আশ্রিত বিধুর এই ব্যবহার কি বিপরীত 11 ৯, 
বহার গলদেশে সর্বদা অবন্থিত গরল অল্পমাত্রও তাপ প্রদানে সমর্থ হয় না সেই 
নীলকণ, কাশী ৰিরহে শিরঃম্িত স্ধাংশুর তুষারময় রশ্মির সম্পর্কে ও অত্যন্ত তাপ 
ভজন! করিতে লাগিলেন; আহা! কাশী বিরহের কি অনির্ববচনীয়ত1 ! ১০। 
সর্ববদ! শরীরস্থিত সর্পগণের বিস্তৃত ফণামগুলের বিষময় নিঃশ্বাস সম্পর্কেও যাহার 
অনুমাত্রও ক্লেশ উতপন্ন হয় না সেই অনির্ববাচ্যবিভব দ্েবদেব মহেশ্বর কাশীবিরহ- 
কালে তাপ শান্তির নিমিত্ত হৃদয় নিহিত সাপ্্রীকৃত হরিচন্দনপঙ্ক সম্পর্কেও সস্তাপ 
অনুভব করিতে লাগিলেন । ১১। সংসারে যত প্রকার ভ্রম আছে; ষাহার কৃপা 
কটাক্ষে সেই সকল প্রকার ভ্রম বিলয় প্রাপ্ত হয়, আশ্চর্যের বিষয় তগুকালে সেই 
মহাদেবও বিরহ তাপ শাস্তির নিমিত্ত পরিধুতকো মলপুষ্পমালাতে সর্পভ্রম করিতে 
লাগিলেন | ১২। াঁহার স্মরণ মাত্রেই জীবগণের ত্রিবিধ তাপ ক্ষয় হয়, সেই 
জগদীশ্বর ও কাশীবিরহে সন্ভগুহদয়ে একাকী নির্জন স্থানে বসিয়া প্রলাগীর 
যায় অম্ফুট এই সকল বাক্য উচ্চারণ করিতেন যে “হায়! আমার এই গভীর 
সম্তাপ কাশী হইতে দম।গত বায়ু কখন শান্ত করিবে, কারণ ইহ!যে হিমরাশির মধ্যেও 
অবগাহন করিলে শান্ত হইবার নহে। দক্ষালয়ে দাক্ষায়নীর দেহ ত্যাগ নিবন্ধন 
আমার যে তীব্রতাপ উত্পন্ন হইয়াছিল, জীবনের সম্তীবনৌষধিরূপ। হিমান্ত্রি তনয়। 
যদি জন্মগ্রহণ ন1 করিতেন তাহা হইলে এ তাপ কোন প্রকারেই শান্ত হইত না; 
কিন্তু দাক্ষায়নী শরীর ত্যাগ করিলেও আমার হৃদয় এতাদৃশ ছৃঃখিত হয় নাই, যে 
প্রকার অবিমুক্তক্ষেত্র বিরহ জন্য মহাসম্তাপে ইহ! তীব্রতর ব্যথিত হইয়াছে। 
অয়ি] কাশী! আমার এমন দিন কখন উপস্থিত হইবে ; যে দিন আমি তোমার 
অজসঙগমজনিত স্থখসমুত্রে নিমগ্ন হইয়! এই তীব্র সম্ভাপে দগ্ধ প্রায় স্বীয় অঙ্গ- 
নিচয়কে শীতল করিতে পারিৰ 1 হে জীবগণের নিখিলপাঁপবিনাশকারিণি ! হে 
কাশী! তোমার বিরহজাত অগ্নি, চন্দ্রকল! হইতে উৎপন্ন অস্ত কিরণেও প্রতি 
নিয়ত স্বৃতসম্পর্কে বর্ধমান বন্ছির ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহ! বড়ই বিপ্রয়- 
জনক! পূর্বের দাক্ষায়নীর বিরহজাত তীব্র সম্তাপ হিমাজ্িতনয়ারূপ সঙ্জীবনৌষধ 
লাভে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই কাশী বিরহজাত অস্তাপ সত্বর কাশীদর্শন 
ভিন্ন অন্য কোন উপাঁয়েই শান্ত হইবার নহে” । ১৩-১৯। র 
বিবুধগণসম্লিধানে কোন প্রকারে কাশী বিরহ সম্তাপ গোপন করিয়া, নির্জন 
থান আশ্রয় পূর্বক মহেশ্বর মনে মনে যখন এই সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতে 
লাগিলেন; লেই সময় এই সকল অগ্ভের অবিদিত হুইলেও নিখিল জনের সাঙ্গি- 


৩৫২ কাপীথণ্ড। [ চতুশত্বাযিংণ অধ্যার 


টিউনটি এডিটর 
'স্বরূপিণী জগদম্থিকা, মনে মনে অবগত হুইলেন থে, প্রিয়তম নিশ্চয়ই কাহারও 
বিরহে কাতর হইয়াছেন। ২৯। দেবদেব, স্বীয় বিরহাবস্থা| এরূপ ভাবে গোপন 
করিয়াছিলেন যে, শরীরার্দরূপিণী দেবী হিমাপ্রিভনয়া কোনরূপে বিয়োগ নিবন্ধন 
তীঁহার আন্তরিক ব্যথা জানিয়াও এই বিয়োগের প্রকৃত কারণ কি তাহ! নিশ্চিতরূপে 
অবগত হইতে পারিলেন না, সেই সময় তিনি একদিন নানা মনে।হর বাক্যে তাহার 
পরিতোষ উৎপাদন করিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন। ২১। 

প্রীপার্ববতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে প্রভো! আপনার অধীন নকল 
পদার্থ ই বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনার বিভূতি, ব্রহ্মাদিদেবগণের এঁশর্য্যদায়িনী, 
সকলপ্রকার বিপদের বিনাশকারিণী ও নিখিলপ্র।ণিনিবহের রক্ষাবিধায়িনী। হে 
প্রভে। | সর্ববশক্তিমান্‌ হইয়াও আপনি কাহার বিরহে এরূপ কাতর হইয়াছেন ? 
।২২। হেদেব! আঁপনি যদি ক্ষণকাল অবলোকন না করেন, তাহ! হইলে 
সমুদয় জগ অতিশে!চনীয় প্রলয় প্রাপ্ত হয়, হে নাথ! স্থষ্টি ও স্থিতিক্ষম ব্রঙ্ষা, 
বিষু প্রভৃতি দেবগণও যদি আপনার সেবকরূপে পরিগণিত ন! হন, তাহ। হইলে 
তাহারাও নিজ নি এই্বর্ধ্য হইতে ক্ষণকালেই বিচ্যুত হুইবেন। ২৩। হে ত্রিনয়ন! 
ইন্দু, দিবাকর বা অগ্নি এই তিন পদার্থ হইতেও আপনার পরিতাপের সন্তাবন| 
নাই, কারণ এ তিনটী বস্ত ত্রিনেত্র রূপে সর্বদাই আপনার শরীরে অবস্থান 
করিতেছে । হে প্রভেো ! অনন্তজলময়ী গঙ্গা! আপনার জটামধ্যে বিরাজমানা 
তথপি আপনার এ অচিন্তনীয় উৎপাত কোথ| হইতে উপস্থিত হইল ? ২৪। 
হে নীলকণ্ট ! যন্ধপিও আপনার ভুজদেশে সর্ববদ।ই ভুজগনিবহ বর্তমান রহিয়াছে; 
তথাপিও তাহারা আপনার শরীরে, বিষ সংক্রান্ত করিতে সমর্থ নহে। হে বামদেব | 
আপনার বামভাগে আমি সর্বদাই মনের সহিত পরিচ্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছি। 
অতএব হে দেব! সম্তাপের কোন কারণ ন1 থাকিলেও আপনি কেন এই প্রকার 
অস্ন্থ তাপ বহন করিতেছেন; তাহ! কি আমাৰে প্রকাশ করিবেন 1 ২৫। 

সংসারের জাদিকারণেরও কারণস্বরূপিণী ভগবতীকর্তৃক এইপ্রকার মঙ্গলময় 
বাক্যসমুহ অভিহিত হইলে পরে ভগবান্‌ মহেশ্বরও এই প্রকারে বলিতে আরন্ত 
করিলেন। ২৬। 
ক্ীমহেশ্বর কহিলেন, হে কাশি! অফ্টমুর্তিতে অফ্টবিধ প্রমাণম্বরূপ জগৎ 
কারণ মহাদেবও তোমার বিরছে হাতমনাঃ হইয়াছেন, এ কথা অন্ত পার্ববতীও 
অবগ্ণত হুইতে পারিয়াছেন, আহা ! তোমার বিরহের কি মন্থীয়সী 
উদ্মাদকত।। ২৭। 
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টির 
মন্দরপর্ব্বতীয় তত্তগুকাননসম্ভূত লতাগণও ধাঁহার বালসখীর ম্যান আচরণ 
করিত, সেই পার্ববতী, মহাদেবের বাক্যেই তাহার বারাণসী বিয়োগপ্জন্ত গভীর 
তাপ অনুভব করিতে পারিয়, স্বয়ংই কাশীবিষ্বয়ক প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ২৮। ্‌ - 
পার্বতী কহিলেন, হে শশিশেখর | যে সময় সমুদ্রনিবহের জলরাশি 
উচ্ছলিত ভাবে আকাশতল পর্যন্ত ব্যাপিয়! অবস্থ(ন করে, সেই সর্বিনংহারী প্রলয়- 
কালেও যে কাশী স্থণালদগ্ডোপরিস্থ কুবলয়শে।ভাকে বিড়ম্িত করিয়া, আপনার 
ত্রিশূলাগ্রতাগে বিরাজমান। থাকেন, আমর সত্বরই সেই অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীতে 
গমন করিতে পারিব। ২৯। হে ধূর্জটে ! এই পর্ববতশ্রেষ্ঠ মন্দরের ভূমি অতি 
সুন্দর হইলেও ইহাতে আমার চিত্ত সে প্রকার স্থখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছে 
না; যে প্রকার পৃথিবীস্থ হইয়াও পৃথিবীমধ্যে অপরিগণিত। সকল পুরীগণের 
শীর্স্থানীয়া৷ সেই বারাণসীতে ন্বখলাভ করিতে সমর্থ হইত। ৩০। যেখানে কলি- 
কাল হইতে তয় নাই, যেখানে স্বত্যু হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না ও 
যেখানে পাপ হইতেও জীবের কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবন। নাই, হে প্রভে!! সেই 
সর্ববরমণীয় কাশপুরী কোন্‌ দিন আমাদের নয়ন।তিথি হইবে £৩১। হে প্রভে।! 
এই মলয়পর্ববতে আমাদের সম্মুখে গ্রতিপদে কি সর্ববসমৃতদ্ধিময় ভূমি অবস্থিত 
নাই ? কিন্ত হে শিব! মামি মাপনার নামে শপথ করিয়! বলিতেছি যে কাশী- 
সদৃশ সর্ববগুণশ।পিনী কোন পুরীই আমার নয়নগোচর হয় নাই। ৩২। হে 
পুরারে ! হে সংসারভয়হারিন্‌! অনন্তবিস্ম়রসের জন্মভূমির ম্যায় শতসংখ্যক 
পুরী কি ত্রিভুবনে বিদ্কম/ন নাই ? কিন্তু আপনার পুরী বারাঁণসীর একাংশের 
সহিত তুলনা করিতে গেলে, তাহার! সকলেই তৃণের স্য।য় হেয় হইয়! যা!য়। ৩৩। 
কাশীবিরহজাত তীব্র স্বর আমাকে যে প্রকার পীড়। প্রদান করিতেছে ; আপনাকে 
কখনই তাদৃশ পীড়িত করিতেছে না, হে প্রিয়! আমার এই তীব্রতাপ শাস্তির 
ছইটামাত্র উপায় দেখিতে পাইতেছি, এক সেই হৃদয়হারিণী বারাণসীপুরী, অথব 
শামার জন্মভূমি সেই হিমাঁলয়। ৩৪। হে প্রভেো! নমস্ত সম্তাপের একমাত্র 
বিনাশকারিণী সর্ববশীন্তিপ্রদায়িনী কাশীভূমিকে লাভ করিয়! পূর্বেবে আমার জন্ম- 
ইমিবিরহজাত ভীব্রসস্তাপও শাস্ত হইয়াছিল; কিন্ত এখানে কাশী পরিত্যাগ 
করিয়া মামার ছুইটী বিরহ যন্ত্রণা এককালেই সমুপন্থিত হুইয়াছে। ৩৫। 
এ সংসারে অন্য কুত্রাপিও কোন ব্যক্তি, কোন কালে মুক্তিসম্পদের সাক্ষাৎকার 
লা করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু সর্ববন্থপ্রদায়িনী কাশী, সাক্ষাৎ মুত্তিমতী- 
৪৫ 
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, মুক্তিলক্ষমীরূপে দেদীপাযমানা রহিয়াছেন। ৩৬। অন্ত যত স্থান আছে; কুত্রাপিও 
ইন্দ্িয়াঞ্চল্যবিরহিত ব্রহ্মনমাধানরূপসমাধি প্রভৃতি, অনন্ত যজ্ঞ অথব৷ ব্রক্ষমজ্ঞানেও 
তাদৃশ নখ ও মুক্তিলাভ হয় না; মেপ্রকার কাশীতে কেবল শরীরগাত্র পরিত্য।গে 
অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারা যাঁয়। ৩৭। বারাণলীপুরীতে .সম্পদ্ৃবিহীন 
অতি দরিদ্র ব্যক্তিও যে অস্থলভ স্থখভোগে সমর্থ হয়, স্বর্গে অথব৷ অতি হৃন্দর 
রসাতলে অবস্থিত জীবগণেরও তাদৃশ হৃখের সম্ভাবনা নাই, ক্ষণভঙ্কুর হুঃখবনূল 
মর্ত্যভূমিতে স্খবিষয়িনণী কথাও হইতে পারে না।৩৮। হে ত্রিশুলিন্‌। 
মোক্ষলক্ষমীকর্তৃক সর্ববদ! নিষেবিত আপনার পবিত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্রের কথ! কোন 
মনুষ্য যদি একবারও স্মরণ করে তাহ! হুইলে সে তৎক্ষণাৎ ষড়ঙগযোগের ফলভোগ 
করিতে নমর্থ হয়। ৩৯। হে শিব! বারাণসীতে প্রবেশপুর্ববক ক্ষণকাল যে জীৰ 
আপনাতে মনঃস্থির করিতে পারে ; তাহার যাঁদৃশী শরীরবিষয়িণী সিদ্ধি লাভ হইয়া 
থাকে, অন্থাত্র সম্যক্‌ প্রকারে ষড়ঙ্গযোগের অনুষ্ঠান করিলেও জীবনিবহের তাদৃশ 
শরীরসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহ! নিঃসংশয়। ৪০। কাশীতে বুন্ধিবৈভববিবর্জিত 
তির্য্যক্জন্ম লাভ করাও শ্রেষ্ঠ, কিন্ত বারাণসীদর্শনরূপমহাপুণ্যের অনুষ্ঠানহীন 
অতএব নিক্ষল মনুষ্যজন্মও শ্রেষ্ঠ নহে, কারণ এবন্থিধ মনুষাজ্ম জলবুদ্দের 
হ্যায় ক্ষণিক ও নিতান্ত নিক্ষল। ৪১। সেই নেত্রদ্বয়ই সার্থক ; যাহ! কাশীদর্শনে 
সমর্থ হইয়াছে, সেই শরীরই কৃতার্থ; যাহ! কাশীতে নিবান করিতে পারিয়াছে, 
যে মন কাশীকে আশ্রয় করিয়াছে ; সেই মনই সার্থক এবং যে মুখ ক।শীর সান্মুখয 
লাভ করিতে পারিয়াছে সেই মুখই সার্থক। ৪২। মণিকর্ণিকাভূমিকে প্রণাম 
করিবার কালে মনুষ্যের ললাটদেশনংলগ্ন কাশীর সেই পবিত্র রজঃই শ্রেষ্ঠ, কারণ 
এ শশিপ্রতার তুল্য সমুজ্ঘ্বল রজঃ দেবগণেরও বন্মাননীয়, পবিত্র রজ ও তমো- 
গুণের বিনাশকারী। ৪৩। যে মণিকর্ণিকায় দেহত্যাগ কালে শ্রবণেক্জ্িয়। পরম- 
্রহ্মস্বরূপ রসায়নের একমাত্র আধারস্বরূপ হইয়! থাকে, সেই মণিকর্ণিকার সহিত 
দেবলোক, সত্যলোক, ব। নাগলোকও সাদৃশ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৪৪। 
সেই মণিকর্ণিকাস্থলী মহাতেজোরাশির আধারভূতা, কারণ সেইস্থলে গমন 
করিলেই জীবগণের তমোরাশি ম্ুদুরে পলায়ন করে। অনস্তজন্মের তপন্যার 
স্বারা অর্জিত সেই মণিকর্ণিকাকে সূর্যা, অগ্নি বা ইন্দ্র রশ্মিসমূহও পরাভব করিতে 
সমর্থ হয় ন। ৪৫। আমার বোধ হয় যেন, সেই মণিকর্ণিকাভূমি নির্ববাগপদের 
ভদ্রপীঠ অথবা মোক্ষলক্গমীর অতিমৃছূল শধ্যা কিবা আনন্দময়কন্দনিবছের জগ” 
ভূমি। ৪৬। যে মণিকর্ণিকায় দেহপাতদ্ূপ পরমমহোত্সবের অভিলাধী জীবগণ। 
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টিউনটি নিউ ভিউ লিন ভিউ রি টির 
উদ্্বলছ্যুতি তত্রস্থিত বালুকারাশির দ্বারা, অতীত মুক্ত জীবগণের সংখ্য। করিয়! 
থাকে, সেই মণিকর্ণিকার শোভা কি অনির্ববচনীয় ! ৪৭। 

স্কনন কহিলেন, হে মুনে |! জননী পার্বতী এই প্রকারে বারাণসীপুরীর বর্ণনা 
করিয়া; পুনরায় কাশীপ্রাপ্তির জন্য মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৮। 

্রীপার্ববতী কহিলেন, হে প্রমথনাঁথ ! হে সর্ববেশ ! ছে নিত্যন্বাধীনবৃত্ে ! হে 
বরপ্রদ ! হে প্রভে! ! আমি যাহাতে পুনর্ববার আনন্দবনে যাইতে সমর্থ হই তাহার 
বিধান করুন। ৪৯। স্ুধামাধুষ্যতিরন্কারিণী কাশীস্ততিবিধায়িনী মনোহারিণী এই 
বাণী শ্রবণপুর্ববক মহাদেব, অতি আনন্দে পার্নবতীকে প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ৫৪ । 

প্রীমহাদেষ কহিলেন, অয্ধি প্রিয়তমে গৌরি ! তোমার বাক্যন্থধা পান করিয়! 
আমি অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছি। এই ক্ষণেই আমি কাশীতে যাইবার 
জন্য উদ্ভোগ করিতেছি। ৫১। হেদেবি] আমার মহণড একটা ব্রত আছে যে, 
অন্যব্যক্তি কত্তৃকি উপভূত্ত কোন বস্তুই আমি উপভোগ করিব না, ইহা! তুমিই 
সম্পূর্ণরূপে অবগত আছ। ৫২। ব্রহ্মার বর প্রভাবে দিঝোদাস মহীপতি, এক্ষণেও 
ধখ্নের সহিত সেই পুরীকে পালন করিতেছে; সে ব্যক্তির অধীনে আর আমি 
কাশী যাইতে পারিতেছি ন|, অতএব এক্ষণে কাশী যাইবার জন্য কোন্‌ উপায় 
অবলম্ষিত হইতে পারে ? ৫৩। ধর্মিত্ঠ ও প্রজাপালনতত্পর সেই রাজ। দিবো- 
দাদকে কোন্‌ উপায়ে কাশী হইতে বিষুক্ত কর! যাইতে পারে ? ৫৪। অধশ্মপরায়ণ 
হইলেই কাশীনিবাসে বিদ্বলাভ করিতে হয়, কিন্ত ধণ্মপরায়ণ হইলে কাহাকেও 
কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। এক্ষণে এমত কোন্‌ ব্যক্তিকে 
কাশীতে প্রেরণ করি; যেব্যক্তি দিবোদাসকে ধর্ম হইতে শ্যঘলিত করত কাশী 
হইতে নিক্কাশিত করিতে সমর্থ হইবে | ৫৫। 

হে শ্রিয়তমে | ধর্ম্মমার্গানুস।রীগণের বলপুর্ববক বিশ্ব উৎপাদন করিলে 
শহাদিগের কিছুই হয় না; প্রত্যুত বিক্ষকর্তীকেই অনিষ্টভাগী হইতে হয়। ৫৬। 
হে প্রিয়ে শিবে! কোন ছিত্র না পাইলে আমি তাহাকে, কাশী হইতে নিক্কাশিত 
করিতে পারিতেছি না, কারণ ধার্মিকশ্রেষ্ঠগণকে আমি সর্বদাই রক্ষ/ করিয়া 
থাকি ; তাহাদিগকে বিনা দোষে কোন প্রকারেই উত্সাদন করিতে পারি না । ৫৭। 
এই সংসারে যে ব্যক্তি সর্ববপ্রকারে স্বকীয় ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে 3 তাহাকে 
জর! আক্রমণ করিতে পারে না। ম্বৃত্যু তাহার বিনাশে অসমর্থ এবং কোন প্রকার 
ব্যাধিও তাহাকে দুঃখ দিতে সমর্থ নহে। ৫৮। | 


৩৫৬ কাদীখণ্ড। [ পঞ্চচন্বারিংশ অধাঃ 





মহাদেব এই সমস্ত ব্যক্ত করিতে করিতে প্ুরোভাগে মহাকাধ্যের সাধনক্ষম 
_ অতিপ্রৌঢ যোগিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। ৫৯। হে মহামুনে ! অনন্তর দেবী 
গিরিজ।র দহিত পরামর্শ করিয়! দেবদেব হর, যোগিনীগণকে আহ্বানপূর্ববক এই 
প্রকার মাদেশ করিলেন যে, “হে যোগিনীগণ |! তোমর! সত্বর যেখানে রাঁজা 
দিবোদাস ধর্ম নুস।রে প্রজাপালন করিতেছে ; নেই বারাণপী পুরীতে গমনপূর্ববক 
যে প্রকারে সেই রাজা দিবোদাস ন্বধর্ম্ম-বিচাত হইয়া কাশী হইতে বহিষ্কত হইতে 
পারে, সেই উপায় সত্বর অবলম্বন কর, এই কাধ্য তোমাদিগের অসাধা নহে, 
কারণ তোমর| সকলেই যোগবলে মায়ারূপী। হে ষোঁগিনীগণ ! যেপ্রকারে আমি 
পুনর্বধার বারাণসীপুরীকে নবীনভাৰে নিশ্মাণপুর্ববক তাহাতে গ্রমন করিতে পারি, 
তোমর! তাহার বিধান কর”। ৬০-৬৩। 

ভগ্ববান্‌ মহেশ্বরের এবন্বিধ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়! তাহ! মন্তকে ধারণপুর্র্বক 
যোগ্রিনীগণ মহাদেবকে প্রণাম করত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । ৬৪ । 
সেই যোগিনীগণ শতি হর্সহকাঁরে পরস্পর আলাপ করিতে করিতে নভো মার্ 
অবলম্বন করত মন হইতে অধিকবেগে বারাণসী অভিমুখে গমন করিতে লাগি- 
লেন। ৬৫। পথে 'যাইতে যাইতে যোগিনীগণ এই প্রকারে আলাপ করিঠে 
ল।গিলেন যে, অগ্ভ আমর! কৃতার্থ হইলা'গ ; কারণ দেবদেব মহাদেব স্বয়ং অনুগ্রহ 
করিয়। আমার্দিগকে আনন্দকাননে প্রেরণ করিয়াছেন। ৬৬। অগ্ভ আমাদের অতি 
দুর্লভ দুইটা মহালাভ হইল; একটী মহাদেবের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ, দ্বিতীয়টা 
বারাণসীদর্শন। ৬৭। এই প্রকারে প্রমুদিতহদয় যোগিনীগণ, মন্দরাধ্রিকু& 
হইতে বহির্গত হইয়া আাকাশমার্গে অতিপ্রততর গতি অবলম্বনপুর্ববক, অচিরা দূর 
হইতে ত্রিনেত্রনগরী বারাণনী দেখিতে পাইলেন। ৬৮। 





পঞ্চচত্বারিংৎশ অধ্যায়। 
-্পীর্ক ৮৮ 
কাশীতে চতুঃষঠি যোগিনীর আগমন। 


স্কন্দ কিলেন, অনস্তর সেই যোগিনীবৃন্দ দূর হইতে নেত্র প্রসারণ করিয়া 
কাশী সন্দর্শন করত আপনাদের নেত্রের বিস্তৃততার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১। 


পঞ্চগ্বারিংশ অধ্যায় ] কাঁশীতে চতুঃঘি যোগিনীর আগমন । ৩৫৭ 


কাশীস্থ দিব্য-প্রাসাদসমুহের উপর উড্ভ্ীয়মান পতাকানিচয় সন্দর্শনে তাহাদের 
বোধ হইল যেন, উহ! দূর হইতে পাস্থগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছে এবং 
প্রাসাদস্থিত রত্বনিচয়ের স্থুবিমল জ্যোতিতে সুনীল গগনতলও নির্্মলরূপ পরিদৃষ্ট 
হইতেছে। ২-৩। অনন্তর যোগিনীগণ মায়র দ্বার স্বন্ব দেবযুত্তি তিরোহিত 
করিয়া ধূর্ত বেশ ধারণ করত কাশীতে প্রবেশ করিলেন। কেহ যোগিনীর, কেহ 
তপস্থিনীর, কেহ সৈরিন্ধীীর বেশ ধারণ করিলেন এবং কেহ ঝ মাসোপবাসব্রতিনী 
হইলেন, কেহ মালিনী সাজিলেন, কেহ ঝা নাপিতপত্বীর বেশ ধারণ করিলেন, 
কেহ সূতিকর্মে দক্ষা, কেহ বা! ভৈষজ্যনিপুণা, কেহ ঝ| ক্রয়বিক্রয়চতুরা বৈশ্যার 
বেশ ধরিলেন, কেহ ব্যালগ্রাহিনীর বেশ ধরিলেন, কেহ ধাত্রী, কেহ বাদাসী 
হইলেন, কেহ নর্তকীর বেশ ধারণ করিলেন, কেহ গায়িকা হইলেন, কেহুব 
_বেণুবাছ্ে কুশল সাজিলেন, কেহবা উৎকৃষ্ট বীণা ধারণ করিলেন, কেহ মৃদক্গ- 
বাদনভ্ঞ! হইলেন, কেহ বশীকরণ কণ্মে পটু সাজিলেন, কেহ মুক্তামালা গ্রথিকা 
হইলেন, কেহ গন্ধবিভাগবিধিজ্ঞ্া,। কেহ ব| কলাবিগ্ায় দক্ষ/ হইলেন, কেহ 
আলাপোল্লানকুশলা, কেহ বা ভিক্ষুকী সাজিলেন, কেহ রজ্জুমার্গে বংশাধিরোহণে 
নিপুণ। সাজিলেন, কেহ ছিন্নবন্ত্রধারিণী হইয়! পথিমধ্যে ঝাঁতুলের ন্যায় ব্যবহার 
করিতে লাগিলেন, কেহ বা! অপুত্রগণের পুত্রদ। হইয়। তথায় অবস্থান করিতে 
লগিলেন, কেহ গণকপত্বীরূপে লোকের হস্ত ও পদের রেখ! দেখিয়া! শুভাশুভ 
লক্ষণ বলিতে লাগিলেন, কেহ চিত্রকার্য) নিপুণ! সাজিয়। জনগণের মন হুরণ করিতে 
লাগিনেন, কেহ বশীকরণমন্ত্রজ্ত সাজিয়!-তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, কেহ 
গুটিকাপিদ্ধিদ') কেহ বা অগ্রনসিদ্ধিদ। সাজিলেন, কেহ ধাঁতুপরীক্ষায় বিদগ্ধ কেহ 
ব! পাদুক।সিদ্ধিদ| হইলেন; কেহ অগ্নিস্তম্তন, কেহ জলস্তস্তন এবং বাক্যস্তভ্তন 
শিক্ষায় নিপুণ! হইলেন, কেহ খেচরীত্, কেহ বা আবৃশ্বত্ব প্রদ।ণ কগিতে ল।গিলেন, 
কেহ আকর্ষণ বিভ্ভ। কেহ বা উচ্চাটন বিষ্ভ। প্রদান করিতে লাগিলেন, কেহুৰ! 
আপনার শরীরলাবণো যুবগণের চিত্ববিমোহিনী হইলেন, কেহ চিন্তিতার্থপ্রদা 
কেহ বা জ্যোতিষশাস্ে পণ্ডিত সাজিলেন, এইরূপ নানাবিধ বেশ 'ও ভাষার দ্বার 
বহুমুর্তি ধারণ করত যোগিনীগণ প্রত্যেক পুরবাসীর গুহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
এই ভাবে এক বশুসর পর্যান্ত ভ্রমণ কযিয়াও তাহার! দিবোদান নৃপতির বিশ্ন 
করিবার উপযোগী কোন ছিদ্র পাইলেন না, তখন ব্যর্থমনোরথ হুইয়। মকলে পরামর্শ 
করত মন্দরপর্ববতে গমন না করিয়া কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪-১৯। 
সভায় ক্রিয়াদক্ষ বলিয়! সম্মানিত কোন্‌ ব্যক্তিই বা প্রভুর কার্ধ্য সম্পাদন ন৷ 
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স্‌ 


করিয়া! প্রভুদন্নিধনে অক্ষতশরীরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? হে মুনে! 
ঘোগিনীগণ মার একটা চিন্তা! করিয়াছিলেন যে, প্রভু ব্যতিরেকেও আমরা জীবন 
ধারণ করিতে পারিব, কিন্তু কাশী ছাড়িয়! আমাদের জীবন ধারণ কঠিন। ভৃত্য, 
নিজে সাধু হইলে প্রভূ রুষ্ট হইয়! তাহার জীবিকামাত্র উচ্ছেদ করিতে পারেন 
কিন্তু কাশী করভ্রষট হইলে পুরুার্ঘচতুষ্টয় বিনষ্ট হইয়! যাইবে এই ভাবিয়া, হে 
মুনে! ফেগিনীগণ সেই দিন অবধি আজ পর্য্যন্ত কাশী পরিত্যাগ না করত ত্রিভুবন 
সঞ্চারিণী হইয়াও কাশীতেই অবস্থান করিতেছেন । ২০-২৩। ষে দুশ্মাতি একবার 
কাশীকে প্রাপ্ত হইয়! তাহ! উপেক্ষ। করে, বাস্তবিকই তাহার ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ উচ্ছেদ হয়। কোন্‌ ছুন্মতি মোক্ষনিক্ষেপকলসী শ্রীমতী কাশীকে প্রাপ্ত 
হইয়! স্থানান্তরে গমনের অভিলাষ করে? ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিমুখ হইলেও 
আমর! কাশী সন্দর্শন করিয়াছি, সেই পুণ্যবলে ঈশ্বর আমাদের প্রতিকূল হইবেন 
ইহ্াতেই, হে মুনে! আমরা উভয়েই কৃতকৃত্য হইয়াছি। ২৪-২৬। কতিপয় 
দিবসের মধ্যেই সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ ত্রিলোচনও কাঁশীতে আগমন করিবেন, যে হেতু 
কাশী ব্যতিরেকে অন্থন্থানে তাহার শ্রীতি নাই । এই কাশী ভগবান্‌ শস্ত,রই কোন 
অদ্ভুত শক্তিবিশেষ, ইহাকে কেহই দেখিতে পায় না, কেবল মহেশ্বরই ইহার 
পরমন্খ অনুভব করিতে পারেন। ২৭-২৮। যোগিনীগণ মনে মনে এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়। কোন মায়াবিশেষে আবৃত হইয়! শস্তর আনন্দ কাননেই বাস করিতে 
লাগিলেন। ২৯। 

ব্যাস কহিলেন, অগন্ত্য মুনি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়। পুনরায় ষড়াননকে 
গিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে প্রভে।! সেই যোগিনীসমুহের কি নাম, কাশীক্ষেত্রে 
তাহাদের আরাঁধনায় কি ফল প্রাপ্ত হওয়! যায় এবং কোন্‌ পর্ববদিনে কি প্রকারে 
তাহাদের পৃজ। কর! উচিত তাহা বলুন। ৩০-৩১। পার্ববতীনন্দন স্বন্দ অগন্তযের 
এই প্রশ্ন শ্রাবণ করিয়! বলিলেন যে, হে মুনে ! বলিতেছি; তুমি অবহিত হইয়৷ 
শ্রবণ কর। ৩২। 

ক্ষন্দ কহিলেন, হে খঁটোস্ডব ! আমি যোগিনীগণের নাম কীর্তন করিতেছি; 
ধাহ৷ শ্রবণে ক্ষণমধ্ো পাঁপসমুহ বিলীন হইয়! থাকে । ৩৩। গজাননা, দিংহমুখী, 
গৃণরান্থা, কাকতুণ্ডিকা, উদ্রুগ্রীবা, হয়গ্রাবা, বরাহী, শরভাননা। উলৃকিকা, শিবা- 
রাঁবা। ময়ূরী, বিকটাননা, অফ্টবক্রা, কোটরাক্ষী, কুজা, বিকটলোচনা, শুষ্বোদরী। 
লোলজিহবা, শ্বদংই্ঁ, বাঁনরাননা, রুল্ষমাক্ষী, কেকরাঙ্ষী, বৃহত্ত.গা, স্থরাপ্রিয়া। 
কপালহস্তা, রক্কাক্ষী, শুকী, শ্রেনী, কগোতিক।, পাশহত়া, দগুহস্তা) প্রচণ্ড, 6৩ 





পঞ্চত্ারিংশ অধ্যায়] কাঁশীতে চতুঃযষি যোগিনীর আগমন । ৩৫৯ 


বিক্রমা, শিশুত্বী, পাপহন্ত্রী, কালী, রুধিরপায়িনী, বসাধরা) গর্ভভক্ষা, শবহস্তা 
অন্ত্রমালিনী, স্কুলকেশী, বৃহতকুক্ষী, সর্পাস্তা, প্রেতবাহনা, ন্দশুককরা, ক্রোক্ী, স্বগ- 
শীর্ষা, বৃষাননা, ব্যাত্তাস্তা, ধূমনিংশ্বীদা, ব্যো মৈকচরণা, উদ্ধ্ৃক্‌, তাপনী, শোধণী 
দৃষ্টি, কোটরী, স্থুল নাসিকা বিছ্যুৎপ্রভা, বলাকাস্তা, মার্তজারী, কটপৃতনা, অদ্রাট- 
হাসা, কামাঙ্গী, সৃগাক্ষী, মৃগলোচন1। এই চতুষণ্টি নাম যে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্া 
জপ করে; তাহার দুষ্টবাধ। শাস্তি হয়। ষে ব্যক্তি এই সকল নাম পাঠ করে; 
ড|কিনী, শাকিনী, কুক্মাণ্ড | রাক্ষসগণ তাহাকে কোন রূপ পীড়! প্রদান করিতে 
পারে না ৩৪-৪৩। এই সমস্ত নাম, শিশুগণের শান্তিকারক, গর্ভশাস্তিকর এবং 
রণে, রাজকুলে ও বিবাদে জয় প্রদান করিয়। থাকে। যে ব্যক্তি যোগিনীগীঠের 
সেবা করে, সে অভীষ্ট দিদ্ধি লাভ করে। যোগিনীপীঠে মন্ত্রান্তর জপ করিলেও 
সিদ্ধি লাভ করিতে পারা বায়। 8৪ ৪৫ বলি, পৃজা, উপহার, ধূপ ও দীপ 
সমর্পণ করিলে যোগিনীগণ সত্তর প্রপন্ন হইয়! মনোরথ সকল পূর্ণ করিয়া! থাকেন। 
শরশুকালে বিধিপুর্ববক যোগিনীগীঠে মহাপুজ। করিয় দ্বৃতহোম করিলে মহতী সিদ্ধি 
লাভ করিতে পারা যাঁয়। ৪৬-৪৭। আশ্বিন মাপের শুরু পক্ষের শুভ প্রতিপদ 
হইতে আরম্ত করিয়া! নবমী পর্যাস্ত যোগিনীগণের পৃজ। করিলে অভীষ্ট অর্থ লাভ 
হইয়! থাকে ৷ নব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়! যোগিনী পীঠে 
রাত্রি জাগরণ করিলে মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়। থাকে । ৪৮-৪৯। মানব ভক্তি 
সহকারে প্রত্যেক নামের আদিতে প্রণব যুক্ত করিয়া, নামের অস্তে চতুর্থী বিওক্তি 
প্রয়োগ পূর্বক নিশাকালে প্রত্যেক মন্ত্রে সুক্মমাবদরী ফল প্রমাণ ঘ্বৃত যুক্ত গুগগুলুর 
দ্বার হোম করিলে মনোভীষ্ট লাভ করিয়। থাকে । ৫০-৫১। চৈত্রমাসের কৃষ্ণ. 
পক্ষের প্রতিপদে পুণ্যকৃৎ জনের ক্ষেত্রবিত্ব শাস্তির জন্য চতুঃষিযোগিনীর বাত 
করা উচিত, যে ব্যক্তি অবজ্ঞাপূর্ববক বশুসরান্তে এ দিনে চতুঃযণ্টিযোগিনীর যাত্রা না 
করে, যোগিনীগণ সেই কাশীবানির বিদ্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন, যোগিনীগণ 
মণিকর্ণিকাকে সম্মুখে রাখিয়া কাশীতে অবস্থিতি করিতেছেন, তীহার্দিগকে নমস্কার 
করিলে মানব বিস্সের দ্বার! পীড়িত হয় না । ৫২-৫৩। " 
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স্কন্দ কহিলে হে ঘটোভ্তব! যোগিনীবৃন্দ কাশীতে গমন করিলে দেবদেব 
মহেশ্বর, কাশীর বার্ত। জাঁনিবার ইচ্ছায় পুনরায় তথায় সূর্য্যকে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ১॥ 

দেবদেন কহিলেন, হে সপ্তাশ্ব |! তুমি শীত্র শুভ বার।ণলীধামে যেখানে ধর্ম 
মুণ্ডি দিবোদাম মহীপতি রাজা করিতেছেন; তথায় গমন কর। সেই নৃপতির 
অধর্থ্মে যাহাতে সেই ক্ষেত্র উচ্ছিন্ন হইয়। যায়, স্বরায় তাহ! কর, কিন্তু সেই নৃপতির 
অবমানন। করিও না। ২-৩। কারণ ষে ব্যক্তি ধর্্মমার্গনিরত, তাহার যাহা অব- 
মানন! করা যায় নিশ্চয়ই সে সমস্ত নিজেরই অবমানন! হয় এবং তাহাতে গুরুতর 
পাপ হইয়া থাকে। তোমার বুদ্ধিবলে যদি কোন প্রকারে সেই মহীপতি স্বধর্ম্চ্যত 
হন, তাহ! হইলে তুমি ছুঃদহ কিরণ জাঁলে সেই নগরীকে উত্তাপিত করিবে। 
৪-৫1 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মতমর ও অহঙ্ক।র ইহাদের কাহারও সেই 
নৃপতির উপর প্রপর নাই, স্ৃতরা স্বয়ং কালও তাহাকে জয় করিতে অসমর্থ। ৬। 
হে রবে! যে পর্য্স্ত মতি ও.মন ধর্মে স্থির থাকে সে পর্য্যস্ত বিপদকাল উপস্থিত 
হুইলে ও মানবগণের বিশ্ব কোথায় ? হে ব্রপ্ন! এ জগতে তুমি সকলেরই চেষ্টিত 
অবগত আছ; অতএব হে জগচ্চক্ুঃ! তুমি কার্ধ্যসিদ্ধির জন্ত সত্বর গমন কর। 
৭-৮। ( স্কন্দ কহিলেন ) সূর্য্য, দেবদেবের এই আজ্ঞা! গ্রহণ করিয়া, নভোমার্গ- 
গামিনী নিজের আর একটা মুগ্তি কল্পন! করিয়া দিবারাত্র ব্যাপিয়। কাশীর মভিমুখে 
গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালীন কাশীসন্দর্শনলালনায় সুর্য্যের মন অতিশয় 
ব্যাকুল হুইতে লাগিল, তাহাতে তিনি স্বয়ং সহত্রপদ হইয়!ও বনুপদত| লাভ করিতে 
ইচ্ছা করিয়/ছিলেন। ৯-১০। কাশী সন্দর্শনাভিলাষে নিরম্তরগমনশীল সেই 
সূর্য্যের "হংন” « এই নামটা সেই সময় সার্থক হইয়াছিল। ১১। অনম্তর অস্ত- 
বহিশ্চর রবি কাশীক্ষেত্রে গমন করিয়া, সেই নৃপতির স্বল্পমাত্রও অধর্্ম দেখিতে 


* সব্ধর্দী যিনি গমন করেন, ওহাকে হংস কহ! যায়) হুরধ্যোর একটী নাম হংস। 
অন্বাক। 
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পাইলেন না। তিনি এক বগুসরকাল নান। রূপে কাশীতে বান করিয়াও কিছুতেই, 
সেই ধার্মিক নৃপতির কোন প্রকার ছিদ্র পাইলেন না। ১২-১৩। কোন দিবস 
সূর্ধা অতিথির বেশ ধারণ করিয়! হুর্লভ পদার্থ প্রার্থনার অভিলাষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেন, কিন্তু মেই নৃপতির রাজ্যে কোন পদা্থই ছুর্লভ দেখিতে পাইতেন না, 
কোন দিন ষাচকের বেশ ধারণ করিতেন কোন দিন বন্দাঁত। হইতেন, কখন দীন- 
বেশে, কখন বা গণকবেশে বিচরণ করিতেন, কোন সময়ে লোক মধ্যে বেদবহিভূত 
ক্রিয়৷ প্রতিপাদন করিতেন, কোন সময়ে নাস্তিকের বেশে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্ত মাত্র 
প্রতিপন্ন করিতেন, কোন সময়ে জটাধারী হইতেন কখন ব৷ দ্িগন্বর রূপে বিচরণ 
করিতেন। কোন সময়ে বিষবিষ্যানিপুণ জাঙ্গলিক সাজিতেন, কখন সমস্ত পাষগু- 
ধর্মের ভন্তাতা কখন ঝ| ব্রঙ্মবাদী হইতেন, কোন সময়ে এন্দ্রজালিক সাজিয়া জন- 
নিচয়কে মোহিত করিতেন, কোন সময়ে দৃষ্টান্ত উল্লেখ পৃর্ববক নানাবিধ ব্রতোপদেশ 
ও কথাচ্ছলে পাতব্রতা স্্রীগণের চিন্তসাগরকে ক্ষুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন, কোন 
সময়ে কাপালিক সাজিতেন ;) কখন ঝ৷ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিতেন। কখন ব্রক্ম- 
জ্ঞানী কখন ধাতুবাদী, কখন রাজপুত্র, কখন বৈশ্বা কখন ঝা শুদ্র সাজিতেন, কথন গৃহী- 
বেশে, কথন ব্রহ্মারীবেশে কখন বা বনচরবেশে বিচরণ করিতেন, কখন যতি, কখন 
সর্ববিদ্য। নিপুণ এবং কখন ব| সর্বজ্ঞ সাঁজিয়। জনসমূহকে মোহিত করিতেন । ১৪- 
২২। গ্রহেশ্বর সূর্য্য এই প্রকার নান! রূপে কাশীক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াও কোন 
সময়েই কোন ব্যক্তির কোন রূপ ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না । তখন তিনি টিস্তা- 
শ্বিত হইয়। আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরপ্রেষ্যতাকে ধিক! বাহাতে 
কোন দিনই যশোলাভ হয় না। ২৩--২৪। 

সুর্য কহিলেন, যদি আমি এক্ষণে মন্দর পর্ববতে গমন করি; তাহ! হইলে 
মহেশ্বর সামান্য স্ৃত্যের ন্াঁয় মার উপর তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইবেন, কারণ আমি 
কাশীতে আপিয়! তাহ!র কার্ষ্যের কিছুই করিতে পারিলাম না, তাহার কোপ ও 
স্বীকার করিয়া যদি তথায় গমন করি; তাহা হইলেও তাহার সম্মুখে মু ভূৃত্যের 
সয় কি. প্রকারেই বা অবস্থান করিব ?। ২৫-২৬। ত্ভীহার সেই অপমান ও 
স্বীকার করিয়। ষদ্দি কোন রূপে তথাম গমন করি; তাহ! হইলে ভগবান্‌ ভ্রিলোচন 
যদি ক্রেধভরে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবেত আমাকে তখন বিষপানই 
করিতে হইবে, হরকোপানলে যদি পতঙ্লের ম্যায় দগ্ধ হই; তাহা! হইলে স্বয়ং 
গিধাত। ও তখন আমাকে রক্ষ/ করিতে পারিবেন না । ২৭-২৮। অতএব আমি 
এই ক্ষেত্র কখনই পরিত্যাগ করিব না ক্ষেত্র সন্গ্যাস এহণ পূর্ববক এই বারাণমীতেই 

৪৬ 
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আশ্রম নির্মাণ করিয়া! অবস্থান করি। মহাদেবের নিকট তীহার কার্য্য বৃত্তান্ত 
নিবেদন ন| করিয়া এস্ানে অবস্থান করিলে যে পাপ হইবে, কাশী অবশ্যই সে পাপ 
হইতে আমাকে শিদ্ধুতি দান করিবেন । অন্যান্য গুরু) লঘু যাব্দীয় পাপই কাশা- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই ক্ষয় হইয়া যায়। আমি কিছু বুদ্ধি পূর্বক এপাপ উপা- 
ভ্ভিত করিতেছিনা, মহাদেবই আজ্ঞা! করিয়াছেন যে স্বধন্ম রক্ষা করিবে। এই 
বিনশ্বর দেহেতে বে ব্ত্তি ধর্ম রক্ষ। করিতে পারেন, তীহার দারা ত্রেপোক্য রক্ষিত 
হয়, কাম ও অর্থের স্থরক্ষাবিধানে কি প্রয়োজন ১ যদি কামই রক্ষণীই হইবে, তাহা 
হইলে বন্ৃতর প্রাণীর স্ুখকারী সেই, কাম, কামারিকর্তক কেন ক্ষণমধ্যে অন 
প্রাপ্ত হইল? অর্থও যদি রক্ষণীয় হইত তবে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কেন বিশ্বগিত্র 
হইতে স্থীয় অর্থ রক্গ! করেন নাই? ২৯-৩৫। কিন্তু দচীচিপ্রমুখ ব্রাঙ্গাণ শ্রেষ্ঠগণ 
এবং শিবি প্রভৃতি নৃপতিগণ শরীরব্যয় করিয়াও ধণ্ম রক্চ! করিয়াছেন। কাশীর 
সেবাজনিত সেই ধর্মই আমাকে মহেশ্বরের ক্রোধ হইতে রক্ষ। করিবে ইহাতে সংশয় 
নাই । ৩৮-৩৭। ছুশ্প্রাপ্য কাশীক্ষেত্র লাভ করিয়া! কোন্‌ ব্যক্তি তাহা পবিত্যাগ 
করে? কোন মচেতন ব্যক্তি করস্থরত্ব পরিত্যাগ করিয়া কাচগ্রহণ করিতে 
অভিলাধী হয় ? ফেবাক্তি বারাণসী পরিতাগ করিয়া অন্যত্র গমনের আভিলাষ 
করে, সে ব্যক্তি অমুল্য নিধির উপর পদাঘ।ত করিয়৷ ভিক্ষার দ্বারা অর্থ অভিলাষ 
করিয়। থাকে । ৩৮-৩৯। প্রতিজন্মেই এ জগতে পুত্র» মিত্র কলত্র, ক্ষেত্র, এবং 
ধন প্রা্ড হওয়া যায়, কেবল একমাত্র কাশীই পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি 
ব্রৈলোক্যোত্বরণক্ষমা কাশী লাভ করিতে পারে; সে ব্রে"লাক্যের এ্বধ্যরাশির দ্বারা 
ও দুশ্প্রাপ্য মহান্থখ লাভ করিয়! থাকে । ৪০-৪১। মহাদেব রুষ্ট হুইয়। আমার 
তেজেরই হানি করিবেন কিন্তু মামি ক।শীতে থাকিলে মাত্মজ্ঞান জনিত বিমল তেজ 
লাভ করিতে পারিব। যে পধ্যন্ত কাশী জনিত তেজঃ প্রকাশ না পায়, তাৰ 
পর্যন্তই খন্যো তসদৃশ অন্যান্ত তেজঃ সমুহ দীপ্ডি পাইয়া থাকে । ৪২-৪৩। কাশীর 
প্রভাব ও তমঃসমুহের অপনয়নকারী সূর্য্য এই সমস্ত চিন্ত। করত আপনাকে দ্বাদশ 
রূপে বিভক্ত করিয়া কাশীতেই অবস্থিতি করিলেন। কাশীপুরেতে লোলার্ক, 
উত্তরার্ক সান্বাদিত্য, দ্রুপদ।দ্বত্য, ময়ুখাদিত্য, খখোস্কাদিত্য, বৃদ্ধা দিত্য, কেশবাদিত্য, 
বিমলাদিত্য, গন্ধাদিত্য এবং দ্বাদশাদিত্য এই দ্বাদশআদিত্য সর্ববদা পাঁপীগণ ছইতে 
+ক্ষেত্রকে রক্ষ। করিয়। থাকেন। 8৪-৪৭। কাশীদন্দর্শনে সূর্ধ্যের মন জ্তিশয় লোল 
হইয়াছিল এইজন্য কাশীতে সেই সূর্ধ্যের লোগার্ক এই নাম হুইয়াছে। দক্ষিণদিকে 
অনিসঙ্গমের নিকট লোলার্ক অবস্থিত আছেন, তিনি সর্ধবদ| কাশীবানি জনের মঙ্গল 
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করিয়! থাকেন ॥ ৪৮-৪৯ অগ্রহারণ মাসের রবিবারে ষষ্ঠী বা সপ্তমী তিথিতে লোলা- 
কের বার্ষিকী যাত্র। করিলে, মানব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মানব সম্বতুসরাবধি 
যে সমস্ত পাঁপ কর্ন করে, বণ্ঠী যুক্ত রবিবারে লে!লার্কদর্শন করিলে ততুক্ষণাণ্ড সেই 
সমস্ত পাপ হুইতে মুক্ত লাভ করে। মানব অদিসঙ্গমে স্ম(ন কৃরত তথায় বিধি 
পূর্বক পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃঞণণ হইতে মুক্ত হয়। 
লোলার্ক সঙ্গমে স্ম।ন, দান, হোম ও দেবতার্চন। প্রস্তুতি যাহা কিছু সগুকণ্ম করা 
বায়; তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কাল্পত হইয়! থাকে । ৫০-৫৩। সূর্যগ্রহণ 
কালীন লোলার্কে যাহা কিছু দানাদি ক্রিয়। কর! যায় তাহাতে কুকক্ষেত্রে সূর্য্য গ্রহণ 
কালীন দানাদি অপেক্ষা! দশগুণ অধিক পুণ্যলাভ হইয়। থাকে, মাঘমাসের শুর্ু- 
পক্ষের সপ্তমী তিথিতে গঙ্গ। ও অসির সঙ্গমন্থলে লোলার্কে নান করিলে মানব 
সগুজন্মকৃত পাপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । ৫৪-৫৫। যে 
শুচিব্যক্তি প্রতি রবিবারে লোলার্ক সন্দর্শন করে, তাহার ইহলোকে কোন প্রকার 
দুঃখ হয় না। যেবাক্তি প্রতিরবিবারে লোলার্কদর্শন ও তাহার পাদোদক সেবা 
করে; তাহার কখন কোন রূপ দুঃখ, দন্রুণ।মা, (রোগবিশেষ) ও বিচর্চিকা হয় ন! 
। ৫৬-৫৭। যেব্যক্তি বারাণসীতে বান করিয়া! ও লোলার্কের সেবা! না করে; 
দে নিরন্তর ক্ষুধা ও ব্যাধিদস্ভৃত ক্লেশনিচয়ে পীড়িত হইয়া! থাকে। লোলার্ক কাশীস্থ 
যাবধীয় তীর্থের মস্তক স্বরূপ, মেই লোলার্কের জলের দ্বার! প্লাবিত অন্যান্য তীর্থ 
নিচয় তাহার অঙ্গ সমূহ স্বরূপ । ৫৮-৫৯। পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমুদয় তীর্ঘই অদিসঙগম 
তীর্ের যোড়শকলার এককলার ও তুল্য নহে। ৬০। সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে 
যে ফল লাভ হয়; গ্গ। ও অসির সঙ্গম স্থলে স্নান করিলে মানৰ অবিকল সেই কল 
লাভ করিয়। থাকে । হে মুনে ! ইহ! অর্থবাদ ও নহে, স্তুতি বাদ ও নহে, ইহ! বার্থ 
বাক্য, সাধুগণের আদ্বরসহক।রে এই বাক্যের উপর শ্রদ্ধ। কর! উচিত ।৬১-৬২। বে 
স্থানে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ও স্বর্গতরঙ্গিণী বিষ্ভমান রহিয়াছেন, দেই স্থানে কেবল 
আত্মাভিমানী তার্কিকগণই এই সমস্ত বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া কল্পন! করিয়। থাকে। 
কুতর্কবলে দর্পিত যে সমস্ত মুঢ়ব্যক্তি কাশীর এই সমস্ত ধাক্যকে অর্থবাদ বলিয়া 
কল্পনা করে ; তাহার যুগে যুগে বিষ্টর কীট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। হেষুনে! 
ব্রলোক্যমগ্ুপ ও অপুর্বৰ মহিমায় কাশীর তুল্য নহে। ৬৩-৬৫। যাহার নাস্তিক, 
যাহার! বেদবহ্ভূতি আচরণ করে, যাহার! কেবল শিশ্সোদরপরায়ণ এবং যাহার! 
অস্ত্যজাতি, তাহাদের সম্মুখে কাশীর কথা বর্ণন করিবে না। লোলার্কের কিরণের 
ঘর! লন্তণড এরং অনিধারাকর্তৃক বিখণ্ডিত মহামলনিচয়, কাশীর দক্ষিণদিকে প্রবেশ 


৩৬৪ কাশীথণ্ড। [ সপ্তত্বারিংশ অধ্যাঁগ 





করিতে পারে না। মানব লোলার্কের মহিম! শ্রবণ করিলে ভুঃখসাগর সংসারের মধ্যে 
কোন প্রকারে হুঃখ প্রাপ্ত হয় না । ৬৬-৬৮। 





সগুচত্বারিংশ অধ্যায় । 
সিটি শা 
উত্তরার্ক বর্ণন। 


স্কনদ কহিলেন বারাণসীর উত্তরদিকে, অর্কনামক একটি কুণ্ড বর্তমান আছে 
সেই কুণ্ডে উত্তরার্কনামক সূর্য্য অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ১। দেই উত্তরার্কনামক 
মহাতেজাঃ সূর্ধা, ছুঃখসমুহকে বিদুরিত করত সাধুগণের আত্যন্তিক তৃপ্তি উত্পাদন 
পৃর্ববক সর্বদা কাশীকে রক্ষা! করিতেছেন। ২। এই সূর্য্যসম্থন্ধে যে অতীত ইতিহাস 
আছে, হে সুত্রত অগন্ত্য | তাহ। আমি কীর্তন করিতেছি তুমি অবধান তশুপর হও। 
পূর্ববকালে আব্রেয়বংশজ শুভত্রত নামক কোন ব্রাঙ্গণ কাশীতে বর্তমান 
ছিলেন, সেই শুভব্রত ষে প্রকার শুভাচারনিরত ছিলেন তীহার আতি- 
মনোহারিণী শুভব্রতানান্সমী পত্বীও তদনুরূপ ধণ্ধপরায়ণা ছিলেন। ৩--৪। 
শুভব্রতপত্বী পতির শুশ্রাষ। ও করণীয়গৃহকর্ম্ম সমুহে সর্বদাই ব্যাপৃত। থাঁকিতেন। 
সেই ব্রাহ্ষণীগর্ভে শুভব্রতের ওরসে, মুলানক্ষত্রের প্রথমপাদে ও কেন্দ্রন্থিতবৃহস্পতি- 
মিত কালে এক সর্ববলক্ষণসম্পন্ন। কন্যা জন্মগ্রহণ কিল । সেই কন্যা গুর্লপক্ষীয়- 
চন্দ্রমার স্ায় পিতৃগৃহে প্রতিদ্দিন অল্পে অল্লে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৫৬ । কাঁল- 
ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক! সেই রূপবতী ও জনকজননীর প্রিয়কারিণী কণ্য। গৃহকর্্মুনিবহে 
স(তিশয় নিপুণত| লাভ করিতে লাগিল । ৭। সেই কন্যা পিতৃমন্দিরে যেমন দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাহার জনক ও জননী সেইরূপ অতি মহান্‌ চিন্তাসাগরে 
নিমগ্ন হইতে লাগিলেন; তাহার! সর্বদাই ভাবিতেন ষে এই পরমরমণীয় সুলক্ষণ। 
নান্মী কন্াকে আমি কোথায় বিবাহ দিব এবং এই প্রকার দিব্য কন্যার যোগ্য 
পাত্রই কোথায় পাইতে পারিব। ৮-৯। কুল, বয়ঃক্রম, শীল, বিভ্তা! ও অথযুক্ত 
কোন্‌ অনুরূপ বরকে লাভ করিয়া মদীয় কন্ত। -স্থখভাগিনী হইতে 
পারিবে? ১৬। 
: এই প্রকার চিন্তায় সর্বদা আনক্তি প্রযুক্ত শুভ্রব্রত, একদিন অতিদারুণন্থরে 
আক্রান্ত ছইলেন। জীবগণের চিন্তানামক বৈদ্বর তাহ! খথধ প্রয়োগে শীত হয় 


গণচত্থারিংশ অধ্যায় | ” উত্তরার্ক বর্ণন। ৩৬৫ 








না। সেই কন্যার মুলানামক নক্ষত্রে জন্ম প্রযুক্তদোষ ও এই প্রকার দারুণ চিন্তা- 
স্বরে জভিভূত হইয়। নেই ব্রাহ্মণ, অর্থ, গুহ ও পরিবার, সকলই পরিত্যাগ পূর্বক 
পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ১১-১২। শুভ ব্রতের দেহান্ত হইলে পর সেই কন্যার জননীও 
তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয়পতির অন্ুগমন করিলেন। ১৩। 

পতিব্রত৷ স্ত্রীর ইহাই পরমধণ্ম্ম যে, পতি জীবিত হউন বা স্বৃত হউন, স্ত্রী, কোন 
শবস্থাতেও তাহা হইতে বিযুক্ত থাকিবে ন7া। অপত্য, পিতা, মাত। বা অপর কোন 
বান্ধবই স্ত্রীকে রক্ষ1! করিতে পারে না, এক মাত্র পতিচরণসেবাই পতিব্রতাস্্ীকে সকল 
প্রকার আপ্‌ হইতে রক্ষ! করিয়। থাকে । ১৪-১৫। অনন্তর শুভ ব্রতের সুলক্ষণ। 
নানী সেই কন্যা, অতি ছুঃখসহকারে ম্বৃত জনক ও জননীর গুদ্ধণদৈহিক ক্রিয়। সমা- 
পন পূর্ববক অতিশোকে কোন প্রকারে দশদিন অতিবাহিত করত অবশেষে আপনাকে 
দরিদ্র! ও অনাথা বিলোকন করিয়! মহতী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ও ভাবিতে 
লাগিলেন যে, আমি পিত। ও মাতার অভাবে একাকিনী হইয়া! এই ছুস্তর সংগার- 
সমুদ্রে কি প্রকারে পারল।ভে সমর্থ। হইব। কারণ শ্ত্রীজম্মগ্রহণে সর্বপ্রকার 
অভিভব লাভ করিতে হয়। আমার জনক ৰা জননী আমাকে কোনও পাত্রে অর্পণ 
করিয়া যান নাই, সুতরাং তাহাদিগের অদত্1 হইয়া আমি কি প্রকারে আপনার 
ইচ্ছানুসারে কোন পাত্রকে বরমাল্য অর্পণ করিব | যর্দি | কাহাকেও বিবাহ করি; 
কিন্তু সেই বিবাহিত ব্যক্তি যদি গুণবান্‌ বা! সগুকুলোব্ডব ন। হয় কিম্বা আমার মনের 
সহিত তাহার হৃদয়ের একতা ন| হয়, তাহ! হইলে সেই বিবাহিত ব্যক্তিকে লইয়! 
আমি কি করিব? এই প্রকারে সর্ববদ। মহাচিন্তানিরতা, সর্ববগুণান্নিত৷ সেই 
মুলক্ষণ প্রতিদিন বহুতর যুবজনের দ্বার! প্রর্থিত হইয়! ও নিজ হৃদয়ের মধ্যে 
কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না। ১৬--২১। 

অসময়ে পিতা ও মাতার মৃত্যুদর্শনে শোকাকুল! স্থুলক্ষণা জনক ও জননীর 
তাদৃশ বাৎসল্য স্মরণপূর্ববক সর্বদাই এইপ্রকারে সংসারের নিন্দাপৃরবক আপনাকে 
নন্দা করিতেন যে, হায় | যাহারা আমাকে জন্ম প্রদান করিলেন, আমাকে 
প্রতিপালন করিলেন, সেই আমার মাননীয় পিতা ও মাত আমাকে পরিত্যাগ 
পূর্বক কোথায় গমন করিলেন, হায়! সংসারে জীবের অনিত্যতায় ধিক্‌ থাকুক্‌। 
আমার সম্মুখে আম।র জনক ও জননীর দেহ যে প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
আমার এই বিনশ্বর দেহ এই ক্ষণেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, অতএব 
আমি এই তুচ্ছ বিষয়ভোগ উপেক্ষ! করিয়। এই বিনশ্বর দেহের বিনিময়ে অবিনশ্বর 
ধন্মুসম্প্ জঙ্ভ্বন করিটত প্রত্বন্ত হইব । জিতেন্িয়া-'ও বলত্ৃতহাদয়। সেই বাল! 


৩৬৬ কাশীখণ্ড । (সগুচস্বাকিংশ অধ্যাক 


সুলক্ষণা এই প্রকার মনে মনে নিশ্চয় করিয়া দৃঢ় ব্রহ্ষাচ্ধ্য ধারণপূর্ববক উত্তরার্ক- 
নামক সূর্য্যের নিকট অতি স্থিরমানসে উগ্র তপস্য। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২২-২৫। 
স্বলক্ষণা এইপ্রকার উগ্রতপন্থায় প্রবৃত্ত হইলে পর প্রতিদিন এক ক্ষীণকায়া 
ছাগী সেইখানে আগমনপুর্ববক স্থিরতাবে তাহার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়। থাকিত। ২৬। 
সেই ছাগী নিকট হইতে যণুকিঞ্চিত তৃণপর্ণাদি ভক্ষণ করিয়! সায়ংকালে সেই 
অর্ককুণ্ড হইতে জলপানপুর্বক, পুনরায় নিজ পালকের গৃহে গমন করিত, আবার 
প্রাতঃকালে আসিয়। সেইপ্রকার স্থুলক্ষণার নিকটে স্থিরভাবে প্রায় সমস্তদিন 
অবস্থান করিত। ২৭। এই প্রকার অবস্থায় পাঁচ কিন্বা ছয় ব₹ুসর অতীত হওয়ার 
পর একদ্িবস মহাদেব, পার্ধবতীর সহিত স্বেচ্ছাবিচরণে প্রবৃত্ত হইয়। সেইস্বানে 
উপস্থিত হইলেন। ভগবান্‌ মহেশ্বর সেইম্থানে আগমন করিয়। তপন্ঠায় কুশালী, 
স্থাণুর স্যায় নিশ্চলশরী রা উত্তরার্কের নিকট অতিউগ্রতপম্ঠানিরত| সেই স্থুলক্ষণাকে 
অবলোকন করিলেন। ২৮-২৯। অনন্তর অতিকরুণহদয়। দেবী পার্বতী মহাদ্দেবকে 
এই প্রক!র প্রার্থনা করিলেন যে, হে প্রভে|! বান্ধবহীনা এই ম্মধ্যম| স্থলক্ষণ।কে 
বরপ্রদানপূর্ববক অনুগৃহীত৷ করুন। ৩০। অনপ্তর পার্ববতীর এবন্বিধ বাক্য 
শ্রবণ করিয়। কৃপানিখি মহেশ্বর নমাধিনিমীলিতাক্গী সেই স্ুলক্ষণাকে বর- 
প্রণানেচ্ছায় কহিলেন যে দহে স্ব্রতে সথলক্ষণে ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি তুমি বর 
গ্রহণ কর, দীর্ঘ তপন্তায় তুমি বড়ই খেদ প্রাপ্ত হইয়া, তোমার কোন্‌ পদার্থে 
অভিলাষ আছে” ? ৩১-৩২। শঙ্করের এবন্প্রকার সৃখগীযুষবধিণী ও মহাসন্তাপ- 
হারিণী বাণী শ্রবণ করিয়। স্বলক্ষণ নেত্র উম্মালন করিলেন । ৩৩। নেত্র উম্মাল- 
নান্তে অগ্রভাগেই প্রত্যক্ষ বরদানোম্মুখ ত্রিলোচনকে ও তাহার বামভাগস্থ দেবা 
পার্ববভীকে অবলোকন করিয়! শ্লগণ! কৃতাঞ্জলিভাবে নমস্কার করিলেন। ৩৪। 
*এক্ণে কি বর প্রার্থন! করিব” এইপ্রকার চিন্ত। করিতে করিতে স্ুলক্ষণ! পুরে!” 
বন্তিনী সেই বরাকী ছাগীকে বিলোকন করিলেন এবং এই প্রকার চিন্ত! করিলেন 
যে, এই সংসারে আত্ম প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত কোন্‌ ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতেছে 
না ? কিন্তু যেব্যক্তিপরের উপকারের জন্য জীবন ধারণ করিয়৷ থাকে, তাহারই 
জীবন সার্থক বলিয়া গণনীয়। এই বরাকী ছাগকন্ত। আমার তপচ্চার সাক্ষিস্বরূপে 
বহুকাল সেবা করিয়াছে, অতএব আমি ইহার জন্যই জগৎ্পতির নিকট বর প্রার্থন 
ফ্রি । ৩৫-৩৭। এই প্রকার মনে মনে পরামর্শ করিয়। হুলক্ষণ! ত্রিলোচনকে 
কছিল যে «হে কৃপানিধে মহাদেব | যদি আপনি আমাকে বর প্রদান করিতে 
অভিলাখী হইয়া থাকেন) তাহা হইলে প্রথম এই. অতিহীনা ছাগশাবীরে. অনু- 





সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ] উত্তরার্ক বর্ণন। , ৩৬৭ 


গৃহীত করুন। আমার সেবাপরায়ণা এই ছাগন্থৃত| পশুস্বনিবন্ধান স্বয়ং কোনরূপে 
কোন কথা কহিতে জানে না। ৩৮-৩৯। পরোপকারশালিনী সুলক্ষণার বাণী 
শ্রবণ করিয়া প্রণতগণের পীড়াহাগী মহেশ্বর ; তাহার উপর অতিশয় পরিতুষ্ট 
হইয়। পার্ববতীকে কহিলেন যে, হে দেবি! গিরীন্দ্রজে | সাধুগণের পরোপকার- 
নিরত। বুদ্ধি এই প্রকার মহত্বযুক্তাই হয়, ইহ! তুমি দর্শন কর। সংসারের মধ্যে 
তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই সকল ধর্মের আশ্রয়ন্বরূপ, যাহারা সর্বদা সব্বিভাবে 
পরের উপকারের জন্য চেষ্ট। করিয়। খাকে। আর আর সকল বস্ত সঞ্চয় করিলে 
কোনটাও চিরকাল অবস্থথন করে না; কিন্তু হে পরিয়ে! পরোপকাররূপ মহৎ 
পুণ্য স্থচিরকাল বর্তমান থাকে । হে প্রিয়ে এই নুলক্ষণ! সর্ববপ্রকারে ধন্যা এবং 
অনুগ্রহের স্থষোগ্য। পাত্রী, হে দেবি! এইক্ষণে নৃলক্ষণাকে এবং ছাগীকে কোন্‌ 
বর প্রদান করা যাইবে তাহ! তুমি বল। ৪৬-৪৪। পার্বতী কহিলেন, হে সকল" 
্ষ্িকর্তাগণেরও কর্তৃভূত | হে সর্বজ্ঞ! হে প্রণভার্তিহারিন্। এই শুভোছাম- 
পরায়ণা শ্রলক্ষণ। আমার মখীরূপে পরিগণিতা হউক, কপুরতিলকা, গন্ধধারা, 
অশোঁকা, বিশোকা, মলয়গন্ধিনী, চন্দননিশ্বীস|, মগমদোত্তমাঃ কোকলালাপা, 
মধুরভাষিণী, গন্ভপগ্নিধি, অনুক্তজ্ঞা, দৃগঞ্চলেনি তজ্ঞা, কৃতমনোরথা, ও গানচিত্ত- 
হর! সখীগণ সর্বদা যেমন আমার অভীষ্ট সাধনে আনন্দ প্রদান করে এবং আমি 
তাহাদের যেমন ভালবাসি, এই নুলক্ষণাও তাহাদের হ্চায় জামার শ্রীতির পাত্রী 
হউক। এই স্থলক্ষণ! আবাল্য ব্রদ্মচারিণী এইকারণ এই মত্যশরীরেই সুলক্ষণা 
দিব্যভূষণ, পিব্যবস্। দিব্যগন্ধ, দিব্যম!ল্য ও দিব্যজ্ঞান দ্বার! বিভৃষিতা হইয়! সর্বদ| 
আমার নিকটে বর্তমান থাকুক, এবং এই ছাগী কাশীরাজের কন্ঠারূপে জন্ম গ্রহণ 
করিয়! এই স্থানে নানাবিধ বিষয়ভোগপুর্দবক যেন অন্তকালে অত্যুন্তম মুক্তি- 
পদবী লাভ করিতে সমর্থ। হয়। হে প্রভো| বিশ্বেশ্বর ! এই ছাগী, পৌষমামের 
রবিনারে, শীতজন্ত পীড়া! উপেক্ষ। করিয়া, সুধ্রোদয়ের পূর্বরবে এই অর্ককুণ্ডে আন 
করিয়াছে; এই পুপ্যে ও আপনার বরদানের প্রভাবে, এই ছাণগী শুভলোচন! 
রাঁজপুত্রী হইয়] জন্মগ্রহণ করুক। হে প্রভে!! অস্ত হইতে এই অর্ককুণ্ড বর্করী- 
কুণুনামে সংসারে অভিহিত হছউক। এবং এই ছাগীর প্রতিম! অদ্য হইতে সংসারে 
জনগণের পৃজনীয়। হউক। হে প্রভে।! পৌষমাসে রবিবারে কাশীফলপ্রার্থী 
ব্ক্তিগণের প্রণতভাবে এই অর্ককুণ্ডে উত্তরার্কদেবের বাত্রা অবশ্য কর্তব্য 1 ৪৫-৫৭। 
বিশ্বব্যাপী প্রভূ মহেশ্বর, পার্ববতীর কথানুসারে বরপ্রদান করিয়া অন্য 
জতর্কতভাবে.নিজ অধিষ্ঠানমঙ্গিয়ে পার্ধবতীর লহিত্ত প্রবেশ করিলেন। ৫৮1 : 


৩৬৮ কাশীথণ্ড। [ অষ্টচত্ব!রিংশ অধ্যায 


ঠঠিননিটি রিট উনি নি রিটন নি 
_ "স্কন্দ কহিলেন, হে ঘ্বিজ ! হে মহাভাগ! এই তোমার নিকট লোলার্ক ও 
উত্তরাংক্কর মাহাত্য কীর্তন কর্দিলাম, এক্ষণে সান্বাদিত্যের ইতিহাস বলতেছি 
শ্রবণ কর। ৫৯। হে অগস্তা ! লোলার্ক এবং উত্তরার্কের এই পবিত্র উপাখ্যান 
শ্রবণ করিলে, জনগণ ব্যাধিছ্বারা পীড়িত হয় ন৷ এবং দাগিদ্র্যও তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না । ৬ৎ। 


অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় । 


সাঁথাদিত্য মাহীত্য-কথন । 


স্কন্দন কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে ! শ্রবণ কর, পূর্ন পৃথিবীর ভারহরণার্থে 
দানবগণবধের নিমিস্ত অগ্নির গ্যায় অতিপ্রতাপশালী স্বয়ং ভগব।ন্‌ বাসুদেব, যদ্ুকুলে 
দেবকীর গর্ভে বন্থুদেধের গুরসে পৃথিবীতে অবভীর্ণ হইয়াছিলেন। ১-২। সূর্োর 
স্যার অচিতেজন্বী সেই ভগবান্‌ বাস্থদেবের অশীঠিলক্ষসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহাদের ন্যায় সুশীল বালক স্বর্গেও ছুর্লভ, হে কুস্তযোনে ! তাহাদের 
মধ্যে সকলেই অতি মনোহর রূপসম্পন্ন ও অভি বীর্ধযবলাম্বত ছিলেন এবং 
তীাহার। সকলেই শুভলক্ষণদম্পনন ও বনুবিধশান্ত্রতন্বজ্ঞ ছিলেন । ৩-৪। একদিন 
রক্ষার পুত্র তপোনিধি, বন্ধলকৌগীনধারী, কৃষ্ণচণ্মাম্বরশোভী, গৃহীত ব্রচ্মাদ গু, 
মুগ্তা নির্মিত কটিসুত্রধারী, বক্ষঃস্থলস্থিত তুলসীমালালঙ্ক তশরীর, গোপীচন্দ নচর্চিতদেহ, 
অতিদীর্ঘতপস্যায় কৃশান্গ, মূর্তিমান্‌ অমির ন্যায় জান্বল্যমান, অন্বরবিহারী দেবধি 
নারদ, সেই সকল বান্ুদেবতনয়গণকে বিলোকন করিতে; বিশ্বকর্মার 
কৌশলময়শিল্লের ফলম্বরূপ| ন্বর্গপুরীর লৌন্দর্ধ্যহারিণী ঘ্বারকাপুরীতে আগমন 
করিলেন। ৫-৮। 

সেই দেবর্ষিনারদকে বিলোকন করিয়! যাদবনন্দনগণ, বিনয়াননতকন্ধারে মন্তকে 
অঞ্রলিব্ধ করত অতিবিনীতভাবে নমস্কার করিলেন। ৯.। তাহাদের মধ্য 
র্ব!পেক্ষ! শরীরসৌন্দর্ষেয অতিগর্ব্বিত সাম্ব; নারদের রূপসম্পদ্‌কে উপহাস- 
পূর্বক তাহাকে নমস্কার করিলেন না। ১০। মহামুনি নারদ, জান্থের সেই 
অভিপ্রায় অবগত হইয়! মৌনভাবে ধীরে ধীরে কৃষ্ণমন্দিরে প্রবেশ করিলেন ।'১১। 


জইচতারিংশ অধ্যায়) সাশ্বাদিত্য-মাহাত্্য-কথন । ৩৬৯ 





নারদ আগমন করিতেছেন দেখিয়া, ভগবান্‌ বাসুদেব অতি আদরের সহিত, 
প্রত্যুপগমনপূর্বক তাহাকে মধুপর্ক প্রদানদ্বারা পুজা করত আসনে উপবেশন 
করাইলেন। ১২। অনন্তর নারদ, বান্থদেবের সহিত নানাবিধ বিচিত্র কথালাপ- 
পুর্ববক যখন দেখিলেন যে ভগবান্‌ নিজ্জনস্থিত হইয়াছেন, সেই সময় তাহার কর্ণে 
সাম্বের চেষ্ট| এইপ্রকার বিজ্ঞাপন করিলেন যে *ছে যশোদানন্দবর্ধন | সান্বের 
এপ্রকার চরিত্রে এবং তাহার রূপসম্পদে স্ত্রীগণের বিলক্ষণ পাতিপ্রত্যন্থলনের 
সম্তাবনীয় আভাল পাওয়া! যাইতেছে, কিন্তু প্রায় তাহ অসম্তাব্য বলাই উচিত, 
অথব| এবিষয়ে আশ্চর্ধ্যই বা কি ? কারণ স্ত্রীগণের পক্ষে অনস্তভব কি? মুদ্ধাক্ষীগণ ; 
কুল, শীল, বিদ্। ব। ধন কাহারও অপেক্ষা! রাখে না, তাহার। কামবিমোহিত হইয়। 
কেবল রূপমাত্রের অপেক্ষা করিয়া থাকে । ত্রিভবনস্থিত সকল যুবকগণের মধ্যে 
সাম্ব সর্ববাপেক্ষ। অধিক রূপবান! স্বভ।ব$ঞ্চলাক্ষা স্ত্রীগণেরও চিত্তবৃত্তি অতি- 
চঞ্চলা। হে প্রভো! আপনি নিশ্চয় ইহ! অবগত নহেন যে, আপনার প্রধান 
আটটা মহিষী ব্যতিরিক্ত আর সকল যাদবকুলনারীগণই এই সাম্বের প্রতি 
কামাসক্ত । ১৩-১৭। স্ত্রীগণের চঞ্চল স্বভাব ও দেবধি নারদের এবনম্িধ বাক্য, 
সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ এ বিষয়টা সত্য বলিয়াই মানিয়া৷ লইলেন। 3৮। যাবকালপর্য্যপ্ত 
নিজ্জনস্থানে কোন প্রণয়াকাঙক্ষীর সহিত একত্র অধিবাস ন| হয়, তাবশকাল 
পর্যন্তই স্ত্রীগণের ধৈর্য্য ও চিত্তের বিবেচনাশক্তি বিদ্ভমান থাকে । ১৯। ভগবান্‌ 
কৃষ মনে মনে এই প্রকার বিবেচনাপুর্ববক বিবেকরূপ পেতুর দ্বার ক্রোধরূপ- 
নদীর বেগকে প্রতিরোধ করিয়! নারদকে বিদায় প্রদান করিলেন। ২০। দেবধি 
নারদ গমন করিলে পর ভগবান্‌ বিশেষ আগ্রহনহকারে অনুসন্ধান করিয়াও সাদ্ছের 
কোনরূপ দোষ দেখিতে পাইলেন না। ২১। এইরূপে কিছুকাল গভ হইলে পর 
দেবষি নারদ, পুনরায় আগমন করিয়। যখন জানিতে পারিলেন যে, ভগবান্‌ 
বাসুদেব লীলাবতী যাদববধূগণের মধ্যে ক্রীড়ায় ব্যাপৃত আছেন, তখন তিনি 
বাহিরে ক্রীড়াতশুপর সাম্বকে আহ্বানপূর্ববক, তাহাকে এই কথ! বলিলেন যে: 
“হে সান্ব! তুমি এইক্ষণেই একবার কৃষ্ণসমীপে গমন কর। ২২-২৩। সাম্বও 
তৎকালে চিস্ত! করিতে লাগিলেন যে, আমি যাই কিনাষাই; কারণ স্ত্রীমগ্ল- 
বেষ্টিত নির্জনস্থিত পিতার নিকট ধাওয়া কিপ্রকারে হইতে পারে, আবার ব্রহ্মচারী 
দেবধির বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিরূপে না যাইব। এই দেবধির সমুদয় অবয়বই 
প্রজ্বলিত অঙ্গারের ম্যায় অতি প্রদীপ্তভাবে লক্ষিত হইতেছে, পুর্বেবে কোন দিন 
এই খধি উপস্থিত হন; নেই সময্ন সকল যছুকুমারগণ ইহাকে প্রণাম করিয়।ছিণ, 
৪৭ 


৩৭৩ কাশঈখণ্ু। [ অষ্ট5ত্বারিংশ অধ্যায় 


কিন্তু আমি তাহ! ন৷ করাতে একে পৃর্র্ধ হইতেই ইহার নিকট অপরাধী আছি, 
এখন যদি এই মহামুনির বাক্য শুনিয়াও আমি পিতৃমন্দিরে না যাই; ভাহ। 
হইলেই মামার এই বিশেধরূপ অপরাধদ্বঘ নিবীক্ষণ করিয়। নিশ্চয়ই আমার প্রতি 
স্বিষম গতাঠি*& আচত্ণ করিবেন। আমার প্রতি এক্ষণে পিতার সস্তান্যসান 
কোপ্‌ও শ্লীধ্য বলিয়াই জানিতে হইবে। কিন্তু এই ব্রাঙ্গণের কোপে পড়িলে 
কোনমতেই আমার উদ্ধারের সম্তাবন! নাই, কারণ শাস্ত্রে এই প্রকার শুন! গিয়। 
থাকে ষে “ব্রহ্মকোপান্মি-দগ্ধকুলে আর কখনই গস্কুরের সম্তীবন! থাকে ন!; কিন্তু 
অপরেদ কৌপরূপ অগিতে দগ্ধ হইলে ও দাবানলদগ্ধ বনের ন্যায় তাহাতে পুনর্ববার 
অস্কুরের সম্ভাবন। কর! যাইতে পারে” । এই প্রকার চিন্ত! করিতে করিতে সাম্ব; 
অবশেষে নিজ পিতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 

শঙ্কিতচেত! সান্ব, গুহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রী্ুলপরিবেষ্টিত ভগবান্‌কে 
প্রণাম করিয়া যেমন নারদাগমনবার্ত| বিজ্ঞাপন করিতে যাইবেন। ইতিমধ্যেই 
দেবধিনারদ স্বকীয় কার্ধ্যপিদ্ধির উদ্দেশে সাম্থের পশ্চাতেই সেই বাস্থদেৰের মন্দির" 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ২৪:৩০। কৃষও দেনধিকে মন্দিরমধো প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া সসন্ত্রমে গীত শেয়বন্ত্র যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে করিতে গাত্রোথান করি- 
লেন, এদিকে দেবকীসুনু ভগবান্‌ জনার্দদনকে তাদৃশ ভাবে উদ্ভিতে দেখিয়! কৃষ্ণপত্বী- 
গণ সকলেই অতি বিলজ্জিতভাবে স্বন্ব বস্ত্র পরিধান করিতে লাঁগিলেন। অনন্তর 
ভগবান্‌ বাসৃদেব, অতি সমাদরপুন্বিক মহামুনিকে হস্তে ধারণ করত স্বকীয় মহার্হ 
শধ্যায় উপবেশন করাইলেন দেখিয়। সান্বও অবনতমন্তকে সেই মন্দির হইতে 
নির্গত হইয়া স্বীয় ক্রীড়ান্থানে প্রতিগমন করিলেন। কৃষ্ণলীলায় দ্রবীভূতাবয়বা 
সেই সকল কৃষ্ণপত্বীগণের সাম্বদর্শনে তাদৃশ বিলজ্ছিত ভাব বিলোকন করিয়।, 
মহামুনি নারদ ভগবান্‌কে কহিলেন যে; হে তভগবন্! আপনি বিলোকন করুন, 
আমি পূর্বে সাম্বসন্থন্ধে ষে সকল কথ! বলিয়ছি তাহ! সত্য কিনা? এই দেখুন ন৷ 
কেন, দাম্বের এতাদৃশ লোকবিমোহন অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া এই যাদব- 
বধূগণ সকলেই জননী বিরুদ্ধ লভ্জি তাৰ শবলম্বন করিয়াছেন। ভগবান কৃষ্ণ, 
দেনধি নারদের এবন্থিধ বাক্য শ্রাবণ করিয়া সহসাই সাম্বকে আহ্বান করিয়া 
অতিকোপে শাপ প্রদান করিলেন, কিন্ত্ বাস্তর্বক এবিষয়ে সাবের কোন অপরাধ 
'দছিল ন|; কারণ ঠিনি তকালে সেইলকল কৃষ্ণপত্রীগণকে স্বীয়জ্ননী জান্ববতীর 
গ্যায়ই বিলেকন করিয়াছিলেন । ৩১-৩৬। ভগবান্‌ সাঘকে' এইপ্রকার শাপ 
প্রদান করিলেন যে, রে মাঘ! তোমার রূপ বিলোকন করিয়া এই পকল স্বীয় 
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জননীগণ যেকারণ ম্মলিতভাব প্রাপ্ত হইয়ছে, এই কারণে তোমার অসময়ে 
আগমনজন্থ ছুক্ত্ম্বের ফলে তুমি এইক্ষণেই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হও । ৩৭। এই 
প্রকার দারুণ শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবাধিভয়ে কম্পমানশরীরে লাখ, স্বীয় 
পাপশান্তির জন্য নানাপ্রকারে ভগবানের স্তুতি করিতে আরম্ত ক্রলেন। ৩৮। 
কৃষণও নিজপুত্র সাম্বকে বাস্তবিক নিরপরাধী জানিয়! তাহার কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি. 
লাভ করিবার জন্য তাহাকে কহিলেন যে, হে বস! তুমি বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণনীতে 
গমন কর, সেইম্থানে সূর্যের বিহিতরূপে উপাসন। করিয়! তুমি শাপ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারিবে, বারাণসী ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই মহাপাপ হুইতে মুক্তি লাভ 
করিতে পার! যায় না । যে কাশীতে সাক্ষা্ড বিশ্বেখ্বর ও সেই ব্বর্থজ। প্রতিনিয়ত- 
কাল শোভ। পাইতেছেন, সেই বারাণসীতে ১ মুনগণ'ও যে সকল পাপের নিষ্কৃতির 
উপায় জানেন না, সেই সকল পাপ ও অনায়ামে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কেবল মাত্র 
্বকৃত পাপ হইতেই যে, বারাণসীতে নিস্তার পাওয়। যায় তাহা নহে ; সেই কাশীতে 
বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞ| প্রভাবে জীবগণ, প্রকৃতি-কাধা পাপরূপ সংসার হইতেও মুক্তি 
লাভ করিতে পারে ও করিতেছে। পুরাকালে ভগবান্‌ পুরারি, পরিত্যক্তদেহ 
জীবগণের বিমুক্তির জগ্য কৃপাপরবশ হইয়া সেই অবিমুক্তক্ষেত্র নিন্মাণ করিয়াছেন। 
সেই স্থানে দেহত্যাগ করিতে পারিলে জীবের আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হয় না। হেসাম্ব! মহাদেবের নেই আনন্দবনেই তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিতে পারিবে, অতএব সত্বর তুমি সেই স্থানে গমন কর$ অন্য কুত্রাপি তোমার 
এই পাপ শান্তি হইবার সম্ভাবনা] নাই। ৩৯--৪৪। 

সর্বব প্রকার শুভাশুত কর্ম হইতে বিমুক্তচেষ্, কৃত্যকৃত্য নারদ ও কৃষের 
আজ গ্রহণ পূর্বক আকাশমার্গ অবলঙ্গন করত প্রস্থান করিহেন। 8৫।॥ অনস্তর 
সান্বও -বারাণসীতে আগমন করিয়া একটা কুগু নিম্্াণ পুর্ববক ভগবান্‌ সৃধ্যের 
আরাধন! করত সম্পূর্ণরূপে নিজ শাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিলেন। ৪৬। সেই 
দিন হইতে সাধকর্তৃক আরাধিত, বারাণসীন্ সাখাদিত্য নামক সূর্ধ্যবিগ্রহ, সমস্ত 
উক্তগণকে বাধাৰিপান্তরহিত সর্ব প্রকার সম্পদ্‌ প্রদান কারয়। আফসিতেছেন। 8৭। 
রবিবারে অরুণোদয়কালে সাথকুণ্ডে ন্নানান্তে ভক্তিভাবে সাঘাদিত্যের পৃজ| করিলে 
মনুষ্য কখনও ব্যাধিদ্বারা অভিভূত হয় না। ৮। সাখদিত্যের সেবা! করিলে নারী 
কখনও বৈধব্য প্রাপ্ত হয় না। এবং ইহার উপাসনার প্রভাবে বন্ধ্যা স্ত্রীও বিশুদ্ধ 
ও রূুপগুণনমদ্থিত পুত্র ল।ভ করিতে পারে। ৪৯। হেঘ্িজ | মাধমাসে রবিবারে 
শলনপক্ষের সপ্তমী তিথিতে একটা শুকর রবিপর্বব (সূর্যগ্রহণ ) তুল্য মহাপর্বদিন্‌ 
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শাস্ত্রে সমাখ্যাত হইয়াছে । সেই পর্ববদিবসে অরুণোদয়কালে সাম্বকুণ্ডে নান করত 
সাথাদিত্যের পৃ্গ! করিলে অতি উতকট মহারোগ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পার! 
যায় ও তাহাতে বিপুল ধর্মসম্পদৃও লাভ করা যায় । ৫০-৫১। কুরুক্ষেত্রে সৃষ্য- 
গ্রহণসময়ে পুণ্যজলাশয়ে সান করিলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, মাঘমাসে সপ্তমী তিথিতে 
কাশীক্ষেত্রে সাঘকুণ্ডে স্নান করিলেও তাদৃশ পুণ্য অর্জিত হয়। ৫২। মা'ঘমাসের 
রবিবারে সেই সাধ্কুণ্ডের বাৎসরিক যাত্রা! হইয়া থাকে ; সেই ধাত্রাদিনে বিধানানু- 
সারে সান্বকুণ্ডে স্নান করিয়! অশোক পুস্পসমুহের দ্বার৷ সাখাদিত্যের পৃজ! 
করিলে মনুষ্য কখনও কোন প্রকার শোকে অভিভূত হয় না৷ এবং ততক্ষণেই সঘ- 
সরকৃত পাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে। ৫৩-_-৫৪। 

বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে মহাত্ম! সাধ, সম্যক্‌ প্রকারে অতি শুভপ্রদ আদিত্য- 
মুর্তির উপাসন! করিয়াছিলেন । ৫৫। হে অগন্তয ! আমি তোমার নিকট ভবিষ্যৎ 
এই সূর্ধ/মুগ্তির বিষয় কীর্তন করিলাম ঃ সেই মুর্তির উপাসনা নমক্কার ও আ।টবার 
প্রদক্ষিণ করিলে, মনুষ্য নিষ্পাপ হইয়া সমগ্র কাশীবাসের ফলল।ভ করিতে পাঁরিবে। 
হে মহামতে ! সাম্বাদিত্যের মাহাত্ন্য তোমার নিকট কীর্ভন করিলাম; এই উপা- 
খ্যানটা শ্রবণ করিলে মনুষ্যকে আর যমলোক দর্শন করিতে হয় না। হে অনথ। 
এইক্ষণে আমি তোমার নিকট দ্রৌপদাদত্যের বিষয় কীন্তরন করিব; এই 
ক্রোপদাদিত্যের সম্যক্প্রকার উপ।দন! করিলে ভক্তগণ সর্বব প্রকার সিদ্ধি লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। ৫৬--৫৮। 
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ড্রৌপদাদিত্য ও ময়ুখাদিত্য-বর্ণন | 


সৃত কহিলেন, হে মুদে পারাশর্ধয ! ক্ষন্দ বখন অগন্ত্যকে এই সমস্ত কথা 
বলিয়াছেন ; তখন ভ্রপদ-নন্দিনী কোথায় ছিলেন ? ১। 

ব্যাস কহিলেন, হে সৃভ! পুরাণশান্ত্র ত্রিকালের ঘটনাকেই বর্ণন! করিয় 
থাকেন) ন্ৃতরাং এবিষয়ে তোমার সন্দেহ করা উচিত নহে, কারণ পুরাপশায্জের 
অগোচর কিছুই নাই। ২। 
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স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! শ্রবণ কর; পুরাকালে জগতের হিতকর দেবদেব 
পঞ্চাননই স্বয়ং পঞ্চরূপে বিভক্ত হইয়! পৃথিবীতে আবিভূর্তি হুইয়াছিলেন এবং 
জগদ্ধাত্রী উমাও পরমান্মন্দরীরূপে ষজ্ঞশীল নৃপতির বহিকু€ হইতে উৎপন্ন হইয়! 
ছিলেন। ৩-৪। পাঁওু নৃপতির পাঁচটা তনয়ই, সাক্ষাৎ রুদ্রের তেজ ধারণ..করত, 
দুষ্টগণকে সংহার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে শরীর পরিগ্রহ করিয়া- 
চিলেন। দুবৃত্তিব্যক্তিগণের শাসনকর্তা ও সন্ুত্ত ব্যক্তিগণের স্থিতিকারক ভগবান 
নারায়ণও সেই পঞ্চপাগুবের সাহ।ষ্য করিবার জন্য কৃষ্ণরূপে আবিভূর্তি হইয়া- 
ছিলেন । ৫*৬ ॥ প্রতাপান্িত সেই পাণুঁতনয়গণ পৃথকৃপৃথকৃরূপে যথাসময়ে 
সম্পদের উদয় ও বিপদের অনুদয় লাভ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে সেই মহাঁ- 
বারগণ, জ্াতি কর্তৃক প্রতিপার্দিত মহতী বিপত্তি প্রাপ্ত হইয়! বনবাপী হইয়াছিলেন ; 
সেই সময়ে তীহাদ্দের পত্রী ধর্মজ্ঞ! পাঞ্চালী পতিগণের বিপন্তিতে ব্যথিতা হইয় 
সূর্যের আরাধন৷ করিয়াছিলেন। ৭-৯। দ্রুপদনন্দিনীর আরাধনায় সন্তন্ট হইয়! 
ুরধ্য তাহাকে দবর্বী (হাতা) ও পিধানের সহিত অক্ষয় স্থালিকা প্রদান করিয়া- 
ছিলেন এবং প্রসন্ন হৃদয়ে সেই পবিভ্রচিন্তা ভ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন যে, «হে 
মহানভাগে | ধে পধ্যন্ত তোমার ভোজন ন! হইবে, তাবৎ যন্ত ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়! 
আগমন করিবে, তাহাদের সকলেরই এই স্থালীসম্ভুত অন্নে পরিতৃপ্তি লাভ হুইবে। 
ইহা ইচ্ছাঁধীন ভোজ্য সামগ্রী প্রদান করিবে কিন্তু তোমার আহারের পর এই 
রসবগ দ্রব্যপরিপূর্ণ স্থাপী শুন্য হইয়। যাইবে”। হে মুনে! কাশীতে সুর্যের 
নিকট পাধ্খলী এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া, তাহারই নিকট তিনি আরও একটা ৰর 
লাত করিয়াছিলেন। ১০--১৪। 

সূর্য্য কহিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে তোমার সম্মুখে অবন্থিত আমাকে 
যে ব্যক্তি আরাধন! করিবে, তাহার ক্ষুধাজনিত পীড়া বিনষ্ট হইবে। হে পতিব্রতে ! 
ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়!, আমাঁকে যে একটা বর প্রদান করিয়া- 
ছেন, ভাহাও তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৫-১৬। (বিশ্বেশ্বর কহিয়াছেন ) 
“হে রবে! যেব্যক্তি প্রথমে তোমার পুজ! করিয়। পরে* আমাকে দর্শন করিবে, 
তুমি নিজ করসমুহের দ্বার! তাহার ছঃখতিমির অপনয়ন করিও” হে ধর্মপ্রিয়ে ! 
বিশ্বেশ্বরের এই বর লাভ করিয়া, তদবধি আমি কাশীস্থ জন্তগণের পাপরাশি নাশ 
করিতেছি। যে সমস্ত মানব, এই স্থানে আমাকে ভজন। করিবে, আঁমি তাহাদের 
অভিলধিত বিষয় প্রদান করিব। ১৭-১৯। এবং বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণতাগে . দণ্ড" 
পাণির নিকটে আমার লমীপে অবস্থিত তোমার এই মু্তিকে শ্রদ্ধ। সহকারে যে'নর 
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ব নারী পুজা! করিবে, তাহাদের কদাপিও প্রিয়জনের বিরহ জনিত র্লেশ উৎপন্ন 
হইবে না এবং হেধন্মপ্রিয়ে! হে অনধে! কাশীতে তোমাকে দর্শন করিলে কাহারও 
ব্যাধজনিত, ক্ষুধাজন্য ব! তৃষ্ণাসম্তূত ক্লেশ উৎপন্ন হইবে না । ২০-২২। 

সাধুগণের সর্ব প্রকার অভিলষিত্র-বিষয়-প্রদানকারী সুর্ধ্যদেব। পাধশালীকে 
এইরূপ বর প্রদান করিয়া শপ্ত,র আরাধনায় নিষুক্ত হন এবং ভ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের 
নিকট গমন করেন। দ্রৌপদী কর্তৃক আরাধিত আদিত্যদেবের এই উপাখ্যান যে 
ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার পাপ ক্ষয় হইয়৷ যাইবে । ২৩--২৪। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোভ্ডব ! এই আমি সংক্ষেপতঃ দ্বৌপদাদিতোর মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিল।ম, এক্ষণে মবুখাদিত্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ২৫। পুরাঁকালে ভগ- 
বান্‌ সহত্ররশ্মি, ভ্রিলোকবিখ্য।ত পঞ্চনদ-তীর্ঘে গস্তীশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ ও 
ভক্তগণের মঙ্গলদায়িনী মঙ্গলাগোরী নামে ভগবতীর এক প্রতিম! প্রতিষ্ঠা করত 
স্বদারুণ তপশ্য। করিয়াছিলেন | ২৬-২৮। হে মুনে! দিব্যপরিমাঁণে লক্ষ বতসর 
ব্যাপিয়া শশিশেখর মহাদেবকে তআারাধন! করিতে করিতে শ্বভাবতই ত্রিভুবনকে 
তাপিত করিতে সক্ষম তপনদেব, তপশ্াতেজে অধিকতর তেজস্বী হইয়! উঠিলেন। 
তখন ত্রেলোক্য দহন করিতে সমর্থ সেই কিরণ সমূহে স্বগ ও মর্তের মধ্যভাগ ব্যাপ্ত 
হইয়! পড়িল। দেবগণ, পতঙগতেজে পতঙ্গের হ্যায় দগ্ধ হইয়! যাইবার ভয়ে আকাশ- 
মার্গে গমনাগমন পরিত্যাগ করিলেন। কদথ পুস্পের যেমন কেবল কলিকাগুলিই 
পরিদৃষ্ট হয় তদ্রপ চতুদ্দিকেই কেবল সূর্ধ্যের কিরণ নিচয়ই পরিদৃষ্ট হুইতে 
লাগিল। সেই সময় তেজোরাশি ও তপোরাশি সেই তপন দেবের ভয়ে ব্রিভুবন কম্পিত 
হইতে লাগিল। ২৯-৩৩। “সূর্য্যই সমস্ত জগতের আত্ম! বলিয়া বেদে কীর্তিত হইয়া 
থাকেন; তিনিই যখন আমাদিগকে তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন) তখন এ জগতে 
কে আর আমার্দিগকে রক্ষা করিবে? এই সূর্ধ্যই জগচ্চক্ষু এবং এই ভান্ষরই 
জগদাত্মা যে হেতুক প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইনিই ম্বৃতপ্রায় জগৎকে প্রবোধিত 
করিয়া থাকেন। ৩৪-৩৫। ইনিই প্রতিদিন উদ্দিত হুইয় স্বকীয় কররাণি প্রসারিত 
করত অন্ধকারকৃপে নিপত্তিত প্রাণিসমূহকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইনিই উদ্দিত 
হইলে অমর| উদয় লাভ করি এবং ইনিই অস্তমিত হইলে আমরাও অন্তমিত হইয়! 
থাকি, অতএব আমাদের উদয়ের ও অনুদয়ের একমাত্র কারণই রবি” । ৩৬-৩৭। 
*লোক সমুহ এইরূপে আক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া, বিশ্বত্রাত। বিশ্বেশ্বর, সূর্যকে বর 
প্রদান করিতে গমন করিলেন। ভগবানু শস্ত,ং ময়ুখমালীকে স্থনিষ্চল ও সমাধি- 
বিশ্বৃতাত্ব সন্দর্শন করত তাহার তপ্তায় বিস্মিত হইলেন। অনস্তর প্রণতান্তিহর 
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শরীক, প্রসন্নচিত্তে কহিলেন যে হে তেজোনিধে সূর্য ! আর তপন্তার প্রয়োজন 
নাই, বর প্রার্থনা কর। সূর্যা, ইন্ড্রিয়গণের বৃত্তি রোধ করত সমাধিতে নিমগ্ন 
ছিলেন; স্থৃতরাং মহাদেব দুই তিনবার উক্তরূপ বলিলেও সেই বাঁকা বধিরের 
গ্ঘ'য় তাহার কর্ণে স্থ'ন প্রাপ্ত হইল না । ৩৮-৪১। তখন মহাদেব তীহাকে কাষ্ঠ 
স্বরূপ জানিতে পারিয়৷ কঠোর তপস্তাজনিত সন্তাপপক্ষে অমুতব্ষী পাণিতলের দ্বার! 
টাহাকে স্পর্শ করিলেন। তখন গ্রাতঃকালে সূর্ধে(র কিরণে পল্পিনী যেমন মুকুণিত 
হয়, তদ্রপ মহাদেবের করস্পর্শে বিশ্বলোচন সূর্যযদেবও নয়ন উন্মীলন করিলেন। 
৪২-৪৩। এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন নিগুক্ক তৃণ যেমন মেঘবর্ষণে উল্লসিত হয়, তন্রপ 
মহাদেবের করস্পর্শে তিনিও বিগত তাপ হইয়া উল্লাপিত হইলেন। তখন সুর্ধা, 
সম্মুখে ত্রিলোচনকে অবলোকন করিয়া! দণ্ডব প্রণাম করত তাহাকে স্তব করিতে 
লাগিলেন। ৪৪--৪৫। 

রৰি কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগতপতে |! হে বিভেো।! হেভর্গ! হে" 
ভীম! হে ভব! হে চন্দ্রভৃষণ ! হে ভূতনাথ! হে ভবভীতিহারক! হে বাঞ্ছিত- 
প্রদ! হে চন্দ্রচুড়! হে মুড়! হেধুগ্ঘ্টে ! হেহর।| হেত্রাক্ষ! হে দক্ষয্ত্- 
বিধ্বংমন | হে শান্ত! হে শাশ্বত ! হে শিবাপতে ! হে শিব"! হে নীললোহিত | 
হে সমীহিতার্থদ ! হেত্রিলোচন |! হে বিরূপলোচন | হে ব্যোমকেশ | হে পশু- 
পশনাশন | হেবামদেব | হেশিতিক! হে শুলভৃৎ | হে চন্দ্রশেখর | হে- 
ফণীন্দ্রভৃুষণ | হে কামকৃণ্ড! হে পশুপতে ! হে মহেশ্বর ! হে ত্র্যত্ক | হে ত্রিপুর- 
সূদন | হে ঈশ্বর | হে ত্রাণকৃৎ! হে ত্রিনয়ন! হে ত্রয়ীময় | হে কালকুটদলন ! 
হে মন্তকান্তক! হেশর্ববরীরহিত | হে শর্বব ! হে সর্বগ!] হে স্বর্গমার্গ! হে- 
সখদ | হে অপবর্গদ ! হে অন্ধকান্বররিপো ! হে কপর্দভূৎ |! হে শঙ্কর! ,হে 
উগ্র! হে গ্সিরিজাপতে ! হে পতে! হেবিশ্বনাথ! হে বিধিবিধুসংস্তত ! হে- 
বে্দবেছ্ভ ! হে বিদ্তাখিলেজিত! হে বিশ্বরূপ! হেপর! হে রূপবর্জিত ! 
হেব্রক্ষন! হেজিক্ষরহিত ! হে অম্বৃতপ্রদ ! হে বাঙ্ানোবিষয়দুর! হে দৃরগ! 
আমি বারবার আপনাকে প্রণাম করিতেছি । সূর্ধ্যদেব, মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করত 
এইরূপ স্তব করিয়া! স্বষ্টান্তঃকরণে শিববামার্হাধিণী গৌরীকে স্তব করিতে আরস্ত 
করিলেন। ৪৬-৫৪। 

রবি কহিলেন, হে দেবি! ষে প্রণতি প্রবীণ ব্যক্তি, আপনার চরণা্বু্জরেণুর 
দ্বার শুভ্রীকৃত ভালস্থল বহন করে, চন্দ্রের চারুলেখ! জন্মান্তরেও সেই ব্যক্তির 
ভালদেশ শোভিত করিয়। থাকে । জে শ্রীমজলে | হে সকলমললজন্মভূমে | হে 
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সকল কল্মষতৃলবহ্ধে! হে সকলদানবদর্পহন্ত্র! আপনি এই বিশ্বকে রক্ষা! করুন। 
হে বিশ্বেশ্বরি ! মাঁপনিই বিশ্বজনের কত্রী ও পাঁলয়িত্রী এবং আপনিই প্রলয়কালে 
তাহাদিগকে সংহার করিয়া! থাকেন। আপনার নামকীর্তনরূপ গৰিত্র আতম্বিনী, 
পাতকরূপ কুলবৃক্ষনিচয়কে হরণ কবিয়। থাকে । ৫৫-৫৭। হে মাতর্ভবানি! হে 
ভব-তীব্রহ্ঃখ হারিণি ! জগতে আাপনি ভিন্ন আর কেহই শরণ্য নাই। যে সমস্ত 
ব্যক্তির উপর আপন।র শুভদৃষ্টি পাত হয়, জগতে তীহারাই ধন্য এবং তহারাই 
মাননীয় হইয়! থাকেন। প্রণতজনের মোক্ষলম্মীন্বরূপা ও কাশীপুরীতে অবস্থিত 
সহজপ্রকাশরূপিণী মাপনাকে ধাঁহারা স্মরণ করেন, বিশুদ্ধমতি ও নির্ববাণরক্ষণের 
বিচক্ষণপাত্রভৃত সেই সমস্ত বাক্তিকে স্বয়ং স্মরহর স্মরণ করিয়। থাকেন। ৫৮-৫৯। 
হে মাতঃ! আপনার বিমল চরণযুগল যাহার হৃদয়ে অবস্থান করে, তাহার সমস্ত 
ভুবনই করগত হয়। হে মঞ্জলগৌরি |.যে ব্যক্তি সতত আপনার নাম জপ করে, 
অধ্টবিধ সিদ্ধি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করে না। হে. দেবি! আপনিই বেদজননী 
ও প্রণবরূপিণী, আপনিই দ্বিজাতিগণের কামধেনুস্বরূপ। গায়ত্রী) আপনিই 
ব্যাহৃতিত্রয়, আপনিই সকল কর্ম্মসিদ্ধির জন্য দেবগণের তৃপ্তির হেতু স্বাহা; এবং 
'আপনিই পিতৃগণের 'পরিতৃপ্তিজনক ন্বধান্বরূপিণী। আপনি মহাদেবের অঙ্কে 
গোৌবীরূপে, বিধাতার ক্রোড়ে সাবিত্রীরূপে, বিষুওর অস্কে লগ্মনীরূপে এবং কাশীতে 
মোক্ষলক্ষমীরূপে শবস্থান করিতেছেন। হে মাতঃ মঙ্জলগৌরি ! আপনিই আমার 
শরণ্য। ৬০-৬২। এই মঙ্গলাষ্টক নামক মহাত্তোত্রের দ্বারা সূর্ধ্যদেব ম্মরহরের 
শরীরাদ্ধশোতিনী ভগবতীকে স্তব করিয়, দেবী এবং দেবকে বারশার প্রণাম 
করত তীহাদের সম্মুখ মৌন হইয়। রহিলেন, তখন দেবদেৰ বলিতে 
লাগিলেন । ৬৩। 

দেবদেৰ কহিলেন, হে মহামতে সূর্যা | উঠ উঠ, আমি প্রসন্ন হইয়।ছি, তুমি 
আমার নেত্রগ হইয়া! এই চরাচর পরিদর্শন কর। হে সূর্য্য! তুমি আমারই মুত্তি, 
তুমি সমস্ত তেজোরাশি, সমস্ত কন্্রবিত, সর্ববজ্ এবং সর্ববপ্রগামী হও) আর 
সমস্ত ভক্তজনের সর্ব প্রকীর ছুঃখ নিবারণ কর। তুমি আমার চতুঃযষ্রিনাম সংযুক্ত 
যে অ্টক-স্তোত্রের ছার স্তব করিয়াছ ; দেই স্তব পাঠ করিলে, মানৰ আমার 
ভক্তি লাভ করিবে এবং মঞ্লাষ্টকনামে মঙ্গলাগৌরীর ষে স্তব করিয়াছ, তাহার 
দারা মক্জলাগৌরীর স্তব করিলে মানব মঙ্গল লাভ করিবে। এই চতুংযস্তিণামাত্মাক- 
স্তোত্র ও মঙ্গলাষ্টক-স্ডেত্র অতি শ্রেষ্ঠ) পবিত্র ও সর্ববপাঁতকনাশন। মানব' 
দুরদেশে অবস্থিত হইয়াও প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যাতে .বিশুদ্ধচিত্তে এই স্তোত্র পাঠ করিলে 
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দুর্লভ কাশীলাভ করিতে পারে। "মনুষ্য, প্রতাহ এই স্তোত্রঘয় পাঠ করিলে 
তাহার দৈনন্দিন পাপ ক্ষয় হুইয়! যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহার দেহে 
কদাপিও কোন পাপ অবস্থান করিতে পাবে না। ৬৪-৭১। যে ব্যক্তি ত্রিকালীন 
এই শুভ স্তোত্রদ্বয় পাঠ করে, ক্ষণিকসৌভাগ্যপ্রদ অন্যান্য বনছুতর স্তোত্রে তাহার 
কি প্রয়োজন? কাশীতে এই স্তোত্রদ্বয় নৈঃশ্রেয়সী লক্ষ্মী প্রদান করিয়! থাকে; 
অতএব মোক্ষাভিলাষা ব্যক্তিগণ, অন্যান্য স্তোত্রনিচয় পরিত্যাগ পূর্বক সর্বপ্রকার 
প্রধত্ব সহকারে এই স্তোত্রদ্বয় পাঠ করিবেন। এই সমস্ত চর।চরই আমাদের 
ছুইজনের প্রপঞ্চ ; স্থতরাং উন্ভয়ের এই স্তোব্রদ্বয় পাঠ করিলে মানব নিশ্রপঞ্চ 
হইতে পারে। এই স্তব পাঠ করিলে মানব, পুত্রপৌত্রবতী মহতী সম্দ্ধি লাভ 
করত অন্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে । হে গ্রহরাজ ! আরও একটী কথ! শ্রবণ 
কর। তোমার দ্বার প্রতিষ্ঠিত এই গতস্তীশ্বর নামক লিঙ্গের পুজা! করিলে সর্বব- 
প্রকার সিদ্ধি লাভ হইবে । চাল্পেয়ান্ুজকান্তি গভস্তিমালার দ্বার! তুমি তক্তি- 
সহকারে আমার এই লিঙ্গ পুজ। করিয়াছ, এইজন্য এই লিঙ্গ “গতভস্তীশ্বর” ন।মে 
বিখ্যাত হইবে। মানব, পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়া গভন্তীশ্বরের পুজা করিলে, 
তাহার সমস্ত পাঁপ বিধুত হইয়। যায় এবং সে পুনরায় জননীজঠরে প্রবেশ করে 
না। এবং নারী ব| নর, চৈত্রমাসের শুক্লাতৃতীয়াতে উপবাস করভ বস্ত্র, আভরণ 
প্রস্তুতি বনুতর উপচার সমুহের দ্বারা এই মঙ্গলাগোরার পুজা! করিয়৷ নিশীথে 
নৃাগীশাদি করত জাগরণ করিধা, প্রাহঃকানে আচ্ছাদন।দির দ্বাব! দ্বাদশটা কুমারী 
পুজা করিয়া, তাহাদিগকে পরগান্নাদি ভোজন করাইয়! দক্ষিণ! প্রদান করত গন্যান্য 
ব্যক্তিগণকেও দক্ষিণ! প্রদান করিয়া! “জাত বেদস” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক 
তিলমিশ্রিত দ্বৃতের দ্বার অফ্টোত্তর-শত আনুতি প্রদান করিয়া, সংসারী ব্রাঙ্ষমণকে 
একটী গোমিথুন দরক্ষিণ। দান করত শ্রদ্ধাসহকারে দ্বিজদস্পতীকে ভূষণসমূহের 
দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া; “মঙ্গলা ও ঈশ্বর প্রীত হউন” এই মন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক 
পরমান্নাদি ভোজন করাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে পাঁরণ করে, সে কদাপি ছুর্ভাগ্য 
বা দারিদ্র্য লাভ করে না। ৭২-৮৬। এবং কখনও তাঁহার সন্ভানোচ্ছে্ বা 
ভোগোচ্ছেদ হয় না। স্ত্রী, বৈধব্যতাঁগিনী হয় ন৷ ও পুরুষ, স্ত্রীবিয়োগভাগী হয় 
না; পাপসমূহ বিলীন হইয়া যায় এবং পুণ্যরাশি লাভ হইয়া থাকে। এই মঙ্জলা- 
ব্রত করিলে বন্ধ্যাও প্রসৃত! হয় এবং এই ব্রত করিলে কখন কুরূপ হইতে হয় না। 
কুমারী, এই ব্রত করিলে রূপ ও গুণবান্‌ পতি লাভ করে; কুমারও এই ব্রচচ 
করিলে উৎকৃষ্ট স্ত্রী লাভ করিয়! থাকে । জগতে অনেক ব্রত আছে; যাহাদের 
৪৮ 
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নে বুতর অর্থ ও কামনা লাভ হইয়! থাকে, কিন্তু সে সমস্ত ব্রত কখনই 
মঙগলা-ব্রতের তুল্য নহে। কাশীবাসী ব্যক্তিগণ, সমস্ত বিক্পশান্তির জন্য চৈত্রমাদের 
শুর! তৃতীয়াতে ইহার বাঁধিকী যাত্রা করিবে। হে ছ্বামণে! আরও একটা কথ৷ 
তোমাকে বলিতেছি।. তপন্তাকালীন তোমার মধুখনিচয়ই আকাশমার্গে পরিদৃষ্ট 
হইয়াছে, তোমার শরীর পরিদৃষ্ট হয় নাই; এইজন্য তোমার নাঁম পময়ুখাদিত্য” 
হইল। তোমাকে অর্চনা করিলে মানবগণের কোন ব্যাধি হইবে না এবং 
রবিবারে তোমাকে দর্শন করিলে কখন দারিদ্র্য হইবে না। মহাদেব, মধুখা দিত্যকে 
এইরূপ ব্ুতর বর প্রদান করিয়। সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন এবং সূর্্যও 
তথায় অবস্থান করিলেন। জ্রৌপদাদ্দিত্যের উপাখ্য/নের সহিত ময়ুখাদিত্যের এই 
পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব কখন নিরয়গামী হয় না । ৮৭-৯৬। 
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স্কন্দ কহিলেন, ছে কলশোন্তৰ ! বারাণপীতে অন্তান্ত যে সকল সর্ববপাপ- 
বিনাশন আদিত্যগণ বিষ্তমান আছেন) আমি অতিশয় গ্রীতিসহকারে তাহাদের 
বিষয় কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১। তব্রিলোচনস্থানের উত্তরভাগে 
খখোক্ক নামে যে ভগবান্‌ আদিত্য বিরাজমান আছেন; তাহার উপাসনা করিলে 
সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। এইস্থনে ভগবান আদিত্যের “খখোক্ক” এই নাম 
কেন হইল তাহ! কীর্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। পুরাকালে দগ্ষ- 
প্রজাপতির কক্রু ও বিনতানামে কন্যাদ্বয় মরীচিতনয় কশ্মুপের পতী হন। হে মুনে! 
এক দিবস তাহার! ক্রীড়। করিতে করিতে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন আরম্ত 
করিলেন । ২-৪। 

ক্র কহিলেন, হে বিনতে! আকাশমগুলে তোমার গতি অপ্রতিহত। 
আঁমি তোমাকে এঁ নভোমার্গবিচরণকারীগণেরই সম্ভবতঃ জ্ঞেয় একটা বিষয় 
জিড্ঞাস! করি? তুমি বদি সেই বিষয়টা অরগত থাক তাহ! হইলে আমার নিকট 
কীর্তন কর। এই যে সবিতার রথে উচ্চৈঃশ্রুবানাষে অশ্ব আছে বলিয়। গুনা বায় 
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হে শুতে! তুমি কি বলিতে পার তাহার বর্ণ শ্বাম অথব! ধবল ? ৫-৬। হে 
বিনতে ! কোন পণবন্ধ পুর্নবক তুমি এই সূর্য্যাশ্বের ধাবল্য বা কৃষ্ণত্ববিষয়ে একটা 
নিশ্চিতপক্ষ অবলম্বন কর, আমিও সেই পণব্জধে তাহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন 
করি; কারণ এইরূপ কোন প্রকার ক্রীড়। না করিলে আর দিনও অতিবাহিত 
হয়না । হে কল্যাণি! তোমার ষে প্রকার অভিরুচি তদনুসারেই পণবন্ধ কর? 
এই প্রকার ক্রীড়। ব্যতিরেকে কাল অতিক্রম কর! বড়ই ছুঃসাধ্য ৷ ৭। 

বিনত| কহিলেন, হে ভগিশি! এ বিষয়ে আর পণ করিবার প্রয়োজন কি ? 
আ|মি বিনাপণেই বলিতে স্বীকৃত মাছি । এই বিষয়ে আমার পরাজয় হইলেই ঝ 
তোমার কি শ্রীতিলাভ হইবে অথব। আমার জয়লাভ হইলেই বা আমার কি অধিক 
কি স্থুখলাভ হইবে 1 এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়! স্লেহাভিলীষী ব্যক্তিগণের 
মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার পণ কর! উচিত নহে; কারণ এই প্রকার পণানন্তর 
একের বিজয় হইলে অন্তের নিশ্চয়ই ক্রোধ উৎপন্ন হইবে ।৮-৯। ক্র কহিলেন, 
হে ভগিনি বিন্তে ! ইহা সামান্য ক্রীড়ামাত্র, ইহাতে কোন প্রকার ক্রোথের 
কারণ বিদ্কমান নাই; ইহা ক্রীড়া-ব্যবহারমাত্র যে, ক্রীড়া করিতে হইলে কোন 
প্রকার পণের উল্লেখ করা কর্তব্য। ১০। বিনতা কহিলেন, হে ভগিনি! 
তোমার যাহাতে অভিরুচি হয়, সেই প্রকারই পণবন্ধ কর। বিনতার এবাম্বধ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। কুটিলমানল| ক্রু বলিলেন, এইস্থলে এই প্রকার পণবন্ধ করা 
গেল যে, যে এই ক্রীড়াতে পরাজয় প্রাপ্ত হইবে, সে পরাজয়কারিণীর দাসী হইয়| 
অবস্থান করিবে । এই পণে আমাদের সহ্চারিণী এই সখীগণ সাক্ষীরূপে পরি- 
গণিত হইল । ১১-১২। সর্পিণী কন্রু ও পক্ষিণী বিনতা, এই প্রকার পণে বদ্ধ 
হইলে পর কন্রু কহিলেন, আমি বলিতেছি যে সৃষ্যাশ্ব কর্ববূর বর্ণ; বিনত। 
কহিলেন, আমি বলিতেছি উচ্চৈঃশ্রব। শ্বেতবর্ণ। এই প্রকার বলিয়৷ পরস্পর 
ইহার মধ্যে কাহার কথ| সত্য ইহার পরীক্ষার্থ কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন সমুচ্চ 
স্থানে গমন করত “ইহা উভস্নকেই বিলোকন করিতে হইবে” এই প্রকার নিশ্চয় 
করিয়! তীহারা উভয়ে স্ব্থ ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিনত| স্বভবনে প্রস্থান 
করিলে পর কল্রঃ নিজ সন্তান সর্পগণকে নাহ্বান করিয়। এই প্রকার আদেশ করি- 
লেন যে, হে পুত্রগণ ! তোমর| আমার খচনানুস।রে সুরাস্থরগণ কর্তৃক মধ্যমান ও 
মন্দর পর্ববতক্ষুন্ধ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উম্খিত সূর্ধ্যাশ্থ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্থের নিকট গমন 
কর। দেখ ইহা নিশ্চয়ই আছে যে, কার্য্যমাত্রেই উপাদান কারণের গুণপ্রাপ্ত 
হয়, সুতরাং শুভ্রবর্ণ ক্গীরলমুদ্রগাত উচ্চৈঃশ্রব! নিশ্চয়ই শুজ্বর্ণ। .হে পুজগণ | 
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তোমর| তথায় গমনপুর্ববক মেই শ্বেতবর্ণ অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়! ফেল । তাহার 
পুচ্ছদেশে অবস্থান করত, তোমরা তাহার কৃষ্ণবণ কুগুলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হও। 
এই প্রকার তোম(দের বিষফুণ্কার হ্বারা সেই জঅশ্বের গাত্রে বত রোম আছে, তাহা 
সকলই কৃষ্ণবর্ণ করিয়। দাও । ১৩-১৮। অতি কুগুনিতাকার কন্তর-সম্তানগণ, 
জননীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই জননীকে আমন্ত্রণ পুর্ববক বলিতে 
আরম্ত করিল। ১৯। নাগগণ কহিল, হে জননি! আমরা সকলেই ক্রীড়ানিরত 
ছিলাম, পরে আপনার আহ্বানে “কোন প্রকার উত্তম খাছ” জননী আমাদিগকে 
দিবার জন্য ডাকিতেছেন” এই ভাবিয়। আপনার নিকট ক্রীড়। পরিত্যাগ করত 
উপস্থিত হইয়াছি। ২০। পরম্ত মিষ্টান্ন পাইবার কথ! দরে থাক্‌, আপনি বিষ 
হইতেও*অধিক কটুবাক্য বলিলেন; কারণ ইহা মন্ত্র বা ওষধে উপশমিত হয় 
না । ২১। হেজননি! আমর! যাহ! কখন ভাবি নাই বা তাবিবও না; তাহাই 
আপনার বাকাপ্রসাদে আমাদের হইতে চণিল ; অতএব ছে মাতঃ! আপনি কোন 
প্রকার খাছ্ধাদ্রব্য দিতে পারেন ত আমর! গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্ত্ত আপনার 
এবংবিধ আদেশ জামর! প্রতিপালন করিতে পরাজ্মুখ। সেই ক্রুরমতি সর্পগণ, 
এই প্রকার জননীর আদেশ প্রত্যাখ্যান করিল। ২২। 

দ্বন্দ কহিলেন, হে আগস্ত্য ! আন্যান্য যাহারাও এই প্রকার কুটিলমতি, পর- 
রন্ধ,প্রবেশী, কুরহৃদয় ও কর্ণরহিত হয়; তাহারাও এব্প্রকার জনক বা জননীর 
আজ্ঞ৷ উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহাদিগ্নকে লঙ্জ! প্রদান করিয়। থাকে | ২৩। যে সকল 
দুরহঙ্করীগণ, জনক বা জননীর বাক্য প্রতিপালন ন! করে, তাহার৷ অতি অশুভ 
লাভ করিয়া অল্প কালের মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । ২৪। স্বকীয় বাক্যের 
উলঙ্ঘনকারী ম্থতরাং অতিশয় অপরাধী নাগগণকে, সেই সময় অতিক্রুন্ধ। কদর 
এই শাপ প্রদান করিলেন যে, “অরে ! আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন পাপ্পে তোর! 
গরুড়ের তক্ষ্য হইবি ও সপিণীগণ জাতমাত্র স্বীয় সন্ততিবর্গকে ভক্ষণ করিবে”। 
২৫-২৬। জননীর এবন্প্রকার শাপানলে ভীত হইয়৷ প্রায় সকল দর্প ই পাতালে 
প্রস্থান করিল এবং কোন কোন ছুই এক জন সর্প, জননী-শাপ হইতে জীবন রক্ষা 
করিবার আশায় তদীয় বাক্য প্রতিপালনার্থ প্রবৃত্ত হইল। ২৭। তখন সেই সকল 
অবশিষ্ট মহাবুদ্ধি সর্পগণ, আকাশমার্গে, উচৈঃশ্রবার পক্ষ আশ্রয় গ্রহণপূর্ববক 
স্বীয় কুকার বিনিস্থত তীব্র বিষন্থাল! ঘ্বার৷ দেই অশ্বের অঙ্গ ক্্ববুর বর্ণ করিয়া 
ফেলিল। মাতার বাক্য প্রতিপাঁলনজন্য ধণ্রের প্রভাবে দেই সকল সর্পগণ সূর্য্যের 
প্রথ্র কিরণেও দগ্ধ হইল না । ২৮-২৯। 
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তরনন্তর কক্র বিনতার পৃষ্ঠদেশে ন্মারোহণ পূর্বক গগণমার্গ অলঙ্কত করত, 
অত্যুচ্চে আরোহণ করিয়! অনন্তরশ্মিময় দিনকরমণ্ডল অবলোকন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ৩০। এই প্রকার উর্ধে গমন করিতে করিতে সুর্ধ্যের প্রখর কিরণজালে 
তাপিতহৃদয়। কন বিনতাকে কহিলেন যে, হে বিনতে | তুমি নিরপেক্ষ ভাবে 
এখান হইতে গমন কর; কারণ তপনের তাপকারী কিরণনিবহে আমার দেহ 
শতিশয় তাপিত হইতেছে, এ প্রকারে অপেক্ষিত গতিতে আমার উপরে যাওয়! 
বড়ই ক্লেশকর হইতেছে, অথচ তুমি সাপেক্ষভাবে উদ্ধ'মুখে উপরে উঠিতেছ; হে 
বিনতে! তুমি স্বভাবে পতঙগী আর এই সহত্রশ্মিও স্বভাবত পতঙ্গ, স্বতরাং 
তোমার উদ্ধ'গমনে তাঁপজন্য কোন প্রকার বাধার সম্ভাবনা নাই। এই সূর্য্য 
আকাশরূপ সরোবরে হংসম্বরূপ, আর তুমিও হংসগামিনী) কাষেকাষেই চণ্ড- 
রশ্মির প্রাতাপাগ্নি তোমাকে পীড়িত করিতেছে না। কন্রর এবম্বিধ বাক্যে প্রতি- 
নিবৃত্ত না হইয়া, বিনত| যখন অ!রও উদ্ধে উঠিতে লাগিলেন, তখন ব্যাকুলমতি 
কক্রু পুনর্ববার কাতর ভাবে বলিতে লাখিলেন যে, হে তগিনি | আমাকে রক্ষা কর; 
রক্ষ/! কর, চল আমর! আকাশমার্গ ছাড়িয়া! নীচে অবতরণ করি। হে বিনতে ! 
আমি তোমার নিকট এত বিনয় করিতেছি তথাপি তুমি আমাকে কেন রঙ্গ। 
করিতেছ না। আমি তোমার দাপী হইয়া তোমার উচ্ছিষ্ট তক্ষণ ও তোমার 
পাদোদক পান করিয়! যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিব। এই প্রকার গদ্গদভাষিণী 
ক্র, “হে সখি | আমার উপর নিশ্চয় উল্ক! পতিত হইতেছে” এই প্রকার বলিতে 
গিয়া, ভয়ে জাড্যপ্রযুক্ত “খখোক্ক পড়িতেছে;” এই প্রকার বলিয়। ফেলিলেন 
এবং তশুক্ষণাৎ্ বিনত।র পক্ষপুটের উপরে মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। সস্ত্াম্তচিত্ত 
কন্র, সেই সময় খখোন্ধ এই কথাটা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, বলিয়! আদিত্যের 
“খখোন্ধ* এই নাঁম প্রদান করিয়! বিনতা তাহাকে বনু স্তৃতি করিলেন। অনন্তর 
[বিনতার স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়। দিবাকর কিয়কালের জন্য স্বীয় উষ্ণ কিরণের সন্কোচ 
করিয়। গমন করিতে আরম্ত করিলে পর, বিনতা ও কক্ত সুষ্্যের রথে বন্ধ সেই 
অশ্বশ্রেষ্ঠের বর্ণ বিচিত্র কৃষ্ণাভাযুক্ত ইহ! বিলেকন করিতে পাইলেন। ৩১-৪০। 
দুর হইতেই সূর্য্যাশ্ব অবলোকন করিতে পাইয়া, সত্যবাদিনী ভুবনমান্য। বিনত৷ 
তআপোপহতনেত্র কক্রকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, হে কদ্রো! হে ভদ্রে! এ 
পণে তোমারই জয় হইয়াছে, কারণ এই উচ্গৈঃশ্রবানামক স্ব, শশান্ক-কিরণের 
্ায় ধবল বর্ণ হইয়াও অস্ত আমার অনৃষ্টগুণে কৃষ্ণের ম্যায় লারক্ষিত হইতেছে। 
ছে ভগিনি উরগি| র্ব্বথ। ভাগ্যই বলবৎ; দেখ কি জাশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে জয়- 
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পরাজয় সম্বন্ধে কদাপি ক্রুর ব্যক্তি জয় লাত করে এবং অক্রুরও পরাজিত হইয়া 
থাকে। বিনয়ের আধাররূপিণী বিনতা; কক্তকে এই প্রকাঁর বলিয়া! আকাশ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করত নিজ আবাস লাভ পূর্বক যথারীতিতে কদ্রর দাসীত্ব স্বীকার করি- 
লেন। ৪১-৪৪। এই প্রকার দাসীতাবে কিয়দ্দিবদ অতিবাহনের পর কোন এক 
দিবস অস্রুপুর্ণলোচন। মলিনাকান্তি দীন! ও দীর্ঘ নিশ্বাসবতী বিনত। স্বীয় তনয় 
গরুড় কর্তৃক দৃষ্ট হইলেন । ৪৫। গরুড় কহিলেন, হে মাতঃ | প্রতিদিনই প্রাতঃ- 
কালে আপনি কোথায় গমন করিয়! থাকেন এবং কোথায়ই বা সমস্ত দিন অতি- 
বাহিত করত সায়ংকালে প্রত্যাবর্তন করেন) এবং আসিবার কালে কাস্তি, কেন এত 
মলিন হয় এবং আপনার হৃদয়ই ব কেন এরূপ দীনভ।বাপন্ন থাকে। আপনি 
ক্লীবতনয়। অথবা পতিবিমানিত। নারীর হ্যায় সর্বদাই এরূপ দীর্ঘ নিশ্বানই কেন 
পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? হে জননি! আপনি কেন এ প্রকার ছুঃখ ভোগ 
করিতেছেন ? তাহা সত্বর প্রকাশ করুন। কালের ভয় প্রদানকারী আমার ন্যায় 
সম্তান জীবিত থাকিতে আপনার অশ্রবর্ষণের কারণ কি? হে মাতঃ!| স্থুচরিত্র! 
নারীগণ কখনই দীর্ঘ অমঙ্গল ভোগ করেন না। সেই সকল পুত্রগণকে ধিক্‌ 
থাকুক; যাহার! জীর্বিত থাকিতে তাহাদের জননী দুঃখ বহন করিয়৷ থাকেন। নেই 
জননীর বদ্ধা| হওয়াই ভাল; পুত্রের! যাহার নিজ মনোরথ সফল করিতে পারে 
না। ৪৬-৫০। 

মাতৃতক্তিসমন্িত পুত্র গরুড়ের এবন্িধ তেজঃসমদ্থিত বাক্য শ্রবণ করিয়। 
বিনত৷ কহিলেন, হে বালক গরুড় ! আমি ক্রুরহৃদয়! ক্রর দাসী হইয়! কাঁলফ!গন 
করিতেছি, প্রতিদ্দিন কক্ত ও তাহার পুত্রগণকে আমি নিজ পুষ্ঠে বহন করিয়। থাকি। 
৫১-৫২। প্রতিদ্দিনই তাহ।র পুব্রগণও তাহাকে পৃষ্ঠে ধারণপূর্ববক আমি কখন মন্দর 
পর্বতে) কখনও বা মলয় পর্ববতে, কখনও ব| সমুদ্র সকলের অন্তরীপনিবহে বিচরণ 
করিয়া থাকি। ধেই সকল স্থৃছুর্ধাদ কক্রদস্তানগণ আমাকে যেখানে যেখানে 
যাইতে আজ্ঞ! প্রদান করে, আমিও দীনহৃদয়ে কাতরভাবে সেই সেই স্থানে তাহা- 
দিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়! লইয়া ধাই। ৫৩-৫৪। গরুড় কহিলেন, হে অনঘে | 
মাতঃ! আপনি কশ্পের পত্বীও দক্ষ গ্রজাপতির তনয় তথাপি আপনার এ প্রকার 
দ্বাসীত্ব করিতে হয় কেন? গরুড়ের এবন্থিধ বাক্য শ্রবণে বিনতা, সূর্য্য শ্বদর্পন 
্ছইতে নিজের পণানুযায়ি এবছিধ দাসীত্ব হওয়! বিবরণ সম্যক্‌ প্রকারে তাহার 
নিকট ব্যস্ত করিলে পর গরুড় তাহাকে কহিলেন যে, হে মাতঃ! আপনি সগ্বর 
সেই স্থানে গমন করিয়া সেই সকল ছূর্বব ্ত কক্রুপুত্রগণে ,এই-বাক্য জিজ্ঞানা 
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করিয়! মান্থন যে, এ জগতে যে পদার্থ তে।মাদের অত্যন্ত ছুর্লভ ও যাহাতে তোমা- 
দের অতিশয় রুচি হয়, তাহ! তোমর! প্রার্থন কর। আমার দাঁসীত্বের বিনিময়ে 
আমি তোমাদের তাহ প্রদান করিব, ইহাতে তোমরা! আমর দাসীত্ব মোচন করিবে 
কিনা? ৫৫-৫৮। গরুড়ের এবন্িধ বাক্য শ্রবণে বিনত! ততক্ষণা্ ক্র ও তাহার 
সম্ভতানগণের নিকট গমন করিয়া এই সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে পর, সর্গগণ 
একত্র পরামর্শ করিয়! হৃস্ট মানসে তাহাকে কহিল যে, যদি তোমার মাতৃ-দাস্য 
হইতে বিমুক্ত হইবার অভিলাষ হইয়। থাকে, তাহ! হইলে আমাদিগকে সর্গের স্থধা 
শগানিয়া দেও, তাহ! হইলে আমর! তোমার দাঁসীত্ব বিমোচন করিয়। দিব। অন্যথ!| 
যেরূপ ভাবে আঁছ তাহাই থাক। ৫৯-৬০ | বিনত| তাহাদ্দিগের বাক্যেই সম্মতি 
জ্ঞাপনান্তে কক্তকে জিজ্ঞাস! করিয়! নিজ আবাসে প্রত্যাগমন পূর্বক সংহৃষ্টমানস 
স্বীয় তনয় গরুড়কে সকল কথা বিজ্ঞাপন করিলেন । ৬১। জননীর ব্যক্য শ্রবণান্তে 
নাগান্তক গরুড়, চিন্তাব্যাকুল। স্বীয় জননীকে কহিলেন যে, মাতঃ |] আমি স্থুধা 
আনয়ন করিয়াছি বলিয়াই আপনি অবগত হউন; আপনি আম!কে আহার্য্য প্রদান 
করুন, আমি এখনই অস্ত লইয়। আমিতেছি। ৬২। গরুড়ের এই বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক রোমাঞ্চিতশরীর! ৰিনত কহিলেন, হে স্থপর্ণ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি 
সমুদ্রতীরে গমন কর, সেই স্থানে মতষ্যঘাতী বনু নিষাদগণ বর্তমান রহিয়াছে ; সেই 
সকল দুর্ববূ ্তগণকে তুমি ভক্ষণ কর। যে সকল দুর্ববত্তগণ পরকীয় প্রাণ হনন 
করিয়! নিজ প্রাণ পোষণ করে, তাহাদিগকে পর্ব প্রকারে শাসন করা কর্তব্য; 
ক|রণ তাহাদের শাসনে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পার। যায় । ৬৩-৬৫। হে স্তবপর্ণ ! 
যাহার] বু জীবের হিংস1 করে, তাহাদিগকে বিনাশ করিলে স্বর্গ লাভ হয়; কারণ 
অনন্ত হিংসাকারীর বিনাশে অনন্ত জীব, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিক্রম পাইয়৷ থাকে। 
৬৬ হেপুত্র! সেই সকল নিষাদগণের মধ্যে বদি কোন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহ! 
হইলে তীহাঁকে সর্ববতোভাবে রক্ষা! করিবে ; যেন তাহাকে ভক্ষণ করিও 
ন। ৬৭। 

গরুড় কহিলেন, হে মাঁতঃ | নিষাদগণের মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণ বাস 
করেন, তাহা হইলে তীহাকে ভক্ষণ কর! হইবে ন! আপনি ইহা! বলিলেন বটে। 
কিন্ত হে জননি! আমি কি প্রকারে নিষাদগণমধ্যবর্তী ব্রাক্ষণকে জানিতে 
পারিব। ৬৮ । ৃ 

বিনতা৷ কহিলেন, হে পুত্রক ! ধাঁহার গলদেশে য্রসূত্র, ধাঁছার উত্তরীয়-বন্ত 
সথনিপ্মীল, যিনি সর্বদাই ধৌত অধোবক্্র ধারণ করেন, ষীহার ললাটদেশ তিলক. 


৩৮৪ কাশীখণ্ড | [ পঞ্চাশত্বম অধ্যায় 


লাঞ্ছিত, যিনি হস্তদ্বয়ে কুশ ধারণ করেন, ধাহার নীবী ( কটিসূত্র) কুশময়ী ও 
মন্তরকে গ্রন্থি বদ্ধশিখা, তাঁকেই তুমি ব্রাঙ্ষণ বলিয়। জানিও | যে ব্যক্তি খক্‌, 
যজুঃ অথব! সামবেদের একটা খচ1 উচ্চারণ করেন এবং ধিনি কেবল গায়ত্রী- 
মাত্র মন্ত্রের উপাসন| করেন; অন্য কিছুই জানেন না, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়! 
জানিও ॥ ৬৯---৭১। 

গরুড় কহিলেন, হে জননি! যে ব্রাদ্ধণ সর্ববদ1 পাঁপাচার নিরত নিষাদগণের 
মধ্যে বাস করেন, তাহার ত এই সকল ব্রাঙ্গণত্বজ্ঞাপক একটাও চিহ্ন থাঁকিবার 
সম্ভাবল! নাই, অতএব হে মাতঃ! ব্রাঙ্গণত্জ্ঞাপক এমত একটা লক্ষণান্তর নির্দেশ 
করুন; যাহ! তাদৃশ ব্রাঙ্গণেও সম্ভবপর হয়। আাঁমি সেই লক্ষণ দেখিয়! ব্রাঙ্মণ 
কণ্টগত হইলেও তীহাঁকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব । ৭২-৭৩। গরুড়ের এব- 
প্রকার বাক্য শ্রবণে বিনত। কহিলেন. হে পুত্রক | যেব্যক্তি তোমার ক্টগত 
হইয়া প্রস্থলিত খদিরাঙ্গারের হ্যায় তদীয় ক দাহ করিবেন, হে বস! তীহাকে 
ব্রাঙ্মণ জানিয়া সদরে পরিত্যাগ করিবে । ব্রা্গণ জাত্যাচার বিরহিত হইলেও 
তাহাকে বিনাশ কর! উচিত নহে; কারণ ব্রাঙ্গণজাতিমাত্রকেও হিংসা করিলে 
হিংসাকারীর দেশ, বংশ, মম্পৎ ও শরীর কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৭৪-৭৫। 

শ্ীমান্‌ গ্ররুড়, জননীর এবন্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়। তীহার পাদদ্য়ে প্রণাম 
পুর্বক তাহার নিকট হইতে আশীর্বাদ গ্রহণ করত আকাশ-পথ অবলম্বনে দ্রুত- 
গতিতে প্রস্থান করিলেন।.৭৬। কিয়গুক(লের মধ্যে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় দুর হইতেই 
সেই সকল মৎস্যজীবী ণিষাদগণকে বিলোকন পূর্বক, পক্ষদ্বধয় কম্পিত করত 
তছু'খাপিত রজোরাশির দ্বারা গগণমগ্ডল ও ধরণী সমাচ্ছাদিত এবং শ্জ্তিমগুল 
অন্ধকার করিয়া সমুদ্রতীরে উপবেশন করিলেন। গরুড় উপবেশনান্তে স্বীয় মহা- 
কন্দরসনিত বদন ব্যাদ।ন করিলেন। ৭৭-৭৮। তীহার তাদৃশ পক্ষোরাপিত ধুলি- 
রাশি দ্বার! দিজ্মমগুল সমাচ্ছন্ন ও প্রচণ্ড বাত্যাবিক্ষোভিত হইয়াছে বিলোকন 
করিয়!) নিষাদগণ ব্যাকুলহৃদয়ে ইতস্ততঃ প্রস্থ(ন করিতে লাগিল। তখন সেই সকল 
নিধাদবর্গ তাহার কদেশকেই স্ববিস্তৃত পলায়ন-বর্স ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিতে আরম্ত করিলে পর, তাহাদের মধ্যে নিবাসকারী কোন আচারবিহ্থীন ব্রাঙ্গণ 
তাহার কণ্টে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশ কালে গরুড়ের ক বহ্িস্পর্শ জন্য 
খ্বাহ সদৃশ দাহব্যথাসন্কুল হইল। অনস্তর গরুড় পূর্বব প্রবিষ্ট নিষাদগণকে স্বকীয় 
উদর-গহবরে স্থান প্রদান পূর্ববক সংস্পর্শ মাত্রেই কদাহকা রী সেই ব্যক্তিকে ত্রাঙ্ষণ 
বলিয় স্ববগত হইলেন এবং তৎক্ষণেই মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়! সভয়ে তাহাকে 


পঞ্চাশহম অধ্যায়] গরুড়েশ্বর ও খখোল্কাদিত্য বর্ণন। ৩৮৫ 


উদগারণ করিয়! ফেলিলেন। ৭৯-৮১। অনন্তর সেই উদশীর্ণ মনুষ্যকে বিলোকন 
করিয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় কহিলেন, যে মদীয়কণ্টদাহকৃত! তুমি কোন্‌ জাতিতে 
পরিচিত, ইহ। সত্য করিয়া বল। সেই সময় গরুড় কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ তাহার 
নিকটে কহিলেন যে আমি ব্রাহ্মণ, নিজ জাতিমাত্রকেই উপজীবিকাম্বরূপ করিয়া 
আমি নিষাদদনিবহের মধ্যে বাস করিতেছি । ৮২৮৩ । তদনস্তর পক্ষিশ্রেষ্ঠ গুড়, 
সেই ব্রাহ্ষণকে দূরে নিক্ষেপ করত, সেই সকল মতস্যজীবিগণকে ভক্ষণ করিয়! 
প্রলয়কালীন ভীষণ বায়ুর ন্যায় তীব্রবেগে নভোমার্গ বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। 
৮৪। তশুকালে স্বকীয় তেজোরাশির দ্বারা দিগ্রমগুলাচ্ছাদনকারী; অতিতীক্ষ 
তেজঃশালী, দাবানল প্রদীপ্ত স্থবিশাল পর্বতের ন্যায় আকৃতিধারী ও শ্বর্গাভিমুখে 
ধাবমান সেই গরুড়কে বিলোকন করিয়। দেবগণ অতিশয় ভীত হুইলেন। ৮৫। 
সেই সময় সকল দেবগণই নিজ নিজ বল ও অন্ত্র সজ্জিত করত, বিচিত্র বিচিত্র বর্ম 
ধারণ পূর্ববক স্ব স্ব বাহনে ত্বরিতগতিতে আরোহণ করিয়! যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত 
হইলেন এবং দেই অচিস্ত্যচরিত্র বিশাঁলকায় পক্ষিশ্রে্ঠ গরুড়কে স্বর্গের অভিমুখে 
অত্যন্ত বেগে ধাবিত হইতে দেখিয়!, সকলেই মনে মনে এই প্রকার তর্ক করিতে 
লাগিলেন যে, এই বক্রগতি প্রদীগুপদার্থ কখনই সূর্য্য, অশ্নি.অথবা বিদ্যুৎ হইতে 
পারে না অথচ ইহা সবেগে এদিকে আগমন করিতেছে, ইহা কি ? দৈতগণের ত 
ঈদৃশ প্রভা সম্ভপর নহে; ইহা! দানবগণেরও আকৃতি হইতে পারে না। এ কোন্‌ 
ব্যক্তি, আমাদের হাংকম্পপ্রর্দ ভীতি উত্পাদন করিতেছে। ৮৬-৮৮। 

দেবগণ যখন এই প্রকার বিতর্ক করিতেছেন, সেই সময় পক্ষিরাজ মহাবল গরুড়, 
একবার স্বকীয় পক্ষদ্বধয় কম্পিত করিলেন। সেই পক্ষ কম্পন-সঞ্তরাত বায়ুবেগে 
সশন্ত্র সবাহন দেবগণ বিতাড়িত হইয়া বাতাহভ তৃণ-পত্রাির ন্যায় কোন্‌ দিকে 
বিলীন হুইয়া গেলেন তাহার কোন সন্ধান রহিল না। ৮৯-৯০। অনন্তর 
দেবগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিলে পর গরুড়, অন্বেষণ পূর্ববক যেখানে 'অন্থত আছে 
তথায় গমন পুর্ববক দেখিলেন যে, অস্ত রক্ষীগণ নানাবিধ অন্ত্র-শন্ত্রে ভূষিত 
রহিয়াছে । সেই সময় তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দেখিলেন, অমৃত-ভাণ্ডের 
উপরিভাগে একটা কর্তরীষন্ত্র বিমান রহিয়াছে। ৯১-৯২। গরুড় দেখিলেন সেই 
চক্র, মনঃ ও পবনের তুল্য বেগে ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহাতে যদি একটী মশক 
মাত্রও পতিত হয় তাহা হইলে, সেও তওক্ষণাতড খণ্ড খণ্ড হুইয়৷ যায়। অনন্তর 
পঙ্গীন্দ্র গরুড়) সেই চক্রের সমীপে উপবেশন পুর্ববক মনে মনে বিচার করিতে 
লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিব। এই চক্রকে তল্পর্শ 

৪৯ 
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করাই অশক্য বাপার, কারণ ঝাত্যাও ইঞার নিকটে যাইতে অসমর্থ; হায় ! কোন 
উপায়ই ত দেখিতেছি না, অহে!! আমার সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইঙ্জ। এই স্থলে 
বলের দ্বারা কোন ফলের সম্তাবন| নাই বা কোন প্রকার পৌরুষও কার্যকারী 
হইবে ন|। অহো! দেবগণের অম্বতরক্ষণে কি মান প্রষত্ব। যদি আমার 
দেবদেব শঙ্করে নিশ্চল ও অনন্যপর ভক্তি থাকে, তবে সেই কুপাসাগর মহেশ্বর 
আমাকে মহাবুদ্ধি ছার! যুক্ত করিবেনই । যদি স্বামী শঙ্কর হইতেও আমার মাতৃ- 
চরণে অধিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রনাদে আমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই অম্বত- 
হরণে সক্ষম! হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। সেই বিশ্বগত ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর ইহ। 
নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমার এই উদ্যম কখনই স্থার্থসম্প।দনের জন্য নহে। 
আমি কেবল জননীর দাসীতব মোন করিতে অসুতের জন্য এই প্রধত্ব করিতেছি। 
জরাভুর বা অন্য ভীষণব্যাধিসঙ্কুল পিতা, মাতা, অতি শিশু সম্ভতি ও সাধবী স্ত্রীর 
প্রতিপালনের জন্য কোন প্রকার অনদুপায় মবলম্বন করিলেও পুরুষ দৌষভাগী 
হয় না। ৯৩-১০০। এই সমস্ত চিন্ত। করিতে করিতে সেই মহাত্মার একটা উপায় 
উদ্ভাবিত হইল। তিনি স্বীয় শরীরকে পরমাণু হইতেও সুক্ষম করিলেন। তখন 
পরমাণুর সহত্র তাগের তুল্য সেই অভভুন্ধরূপ পরিগ্রহ করিয়া, স্বদেহের লঘুতা প্রযুক্ত 
নেই কর্তরী-যন্ত্রে নিন্সে প্রবেশ করত ভীত হইয়া, বক্রভাবে স্বীয় দেহ রক্ষা পূর্বধক 
সতবর মূল উৎপাটন করত অমৃত গ্রহণ করিয়! আকাশনার্গে গমন করিতে লাগিলেন। 
তখন “অম্বত হরণ করিয়! লইয়া গেল” এই বলিয়। দেবগণ চীৎকার করিতে করিতে 
বৈকুটনাথের নিকট গমন করত তাহাকে বলিলেন যে-_*হে চক্রিন্‌! আমাদিগকে 
পরাজিত করিয়া আমাদের জীবনম্বরূপ অমৃত হরণ করিয়। লইয়। যাইতেছেশ। 
হরি, দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! তাহাদিগকে অতয় প্রদান পুর্ববক ত্বরাম্থিত 
হইয়। গরুড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। পুরাকালে শুস্ত ও দেবীর 
যুদ্ধের ন্যায় চতুঃষণ্িদগু ব্যাপিয়! গরুড়ের সহিত তাহার ভীষণ যুদ্ধ হইলে; লেই 
যুদ্ধে গরুড়ের বলই ধিক প্রকাশ পাইল। তখন ভগবান্‌ বিষুর, গরুড়ের প্রতি 
প্রসন্ন হুইয়। তাহাকে কহিলেন যে, হে খগেশ্বর! হে জিতদেববৃন্দ ! তোমার 
কুশল হউক, তুমি বর প্রার্থন৷ কর। বিষুণর এই বাক্য শ্রবণ করিয়1! গরুড় হাস্য 
করত বিশ্বরূপ জনার্্দনকে বলিলেন যে, আমিই আপনর উপর প্রসন্ন হুইয়াছি, 
আপনিই আমার নিকট ছুইটা বর প্রার্থন! করুন। ১০১-১০৯। তখন বিষুঃ, সহর্ষে 
গরুড়কে কহিলেন যে, হে মহোদ।র ! আমি প্রার্থন। করিতেছি আমাকে দুইটা ৰর 
প্রদান কর। বিষু্র এই কথা শুনিয়! পক্ষিরাঁজ কহিলেন যে, বিলছ্ছে প্রয়োজন 
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নাই; আপনার প্রীর্থনীয় বরদ্ধয় কি তাহা বলুন, আমি তাহা! প্রদান করিতেছি। 
কারণ অলব্ধ পদার্থের লাভ এবং দ্যুতাদিতে বিজয় লাভ হইলে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
কোন না কোন সৎপাত্রে লাভ ব1 জয় প্রদান করিয়। থাকেন। ১১০- ১১২। 

শ্রীবিষুঃ কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র |! তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি আমার বাহন 
হও ; ইহাই আমার প্রথম বর! হে কাশ্যপ! আমার দ্বিতীয় বর কি তাহা শ্রবণ 
কর। সর্পগণকে তুমি মৃত দেখাইয়! মাত্র নিজ জননীর দাসী মোচন কর, কিন্তু 
তাহারা যাহাতে অমৃত পান করিতে ন! পায়, সত্বর তাহার বিধান কর এবং অস্ত 
দেবগণকে প্রদান কর; ইহাই আমার দ্বিতীয় বর। বিষ্ঞর এতাদৃশ প্রার্থনায় 
সম্মতি প্রদান করিয়। পক্ষিরাঙ্জ স্বর্গ হইতে নির্গত হইলেন । ১১৩--১১৫। অনস্তর 
গরুড় ক্ষণমধ্যে নাগগণের সম্মুখে অমৃতভাগড রক্ষ। করিয়া মাতার দাসীত্ব মোচন 
করিলেন। অনন্তর সর্পগণ ষখন অমৃত পান করিতে উৎ্ম্নক হইল, তখন মহামতি 
গরুড় তাহাদিগকে কহিলেন যে, হে নাগগণ! আপনাদের পবিত্র হইয়! এই স্বধা 
পাঁন করা উচিত; নতুব। স্নানাদিবজ্জিত অশুচি ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ঁ হইলে, 
দেবগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত এই স্তধ। অদৃশ্য হইর| যাইবে। অগুচি ব্যক্তি কর্তৃক 
সামান্য ভক্ষ্য দ্রব্যও স্পৃষ্ট হইলে, দেবগণ দেই ভোজ্য প্রব্যের রপ হরণ করিয়া 
লন; তাহাতে সেই দ্রব্য নীরস হইয়! থাকে । এই কথ বলিয়! গরুড় সর্পগণের 
আদেশ ক্রমে কুশাসনে অমৃতভা্ড রঙ্গ! করিয়! স্বীয় জননীর সহিত তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন। এদিকে সর্পগণ স্নান করিতে গমন .করিল ইত্যবসরে ভগবান্‌ 
বিষুব, সেই অস্ত হরণ করিয়। দেবগণকে প্রদান করিলেন। সর্পগণ স্সান করিয়! 
আসিয়! অম্থতপাত্র দেখিতে ন। পাইয়! “হায়, আমর! প্রতারিত হইলাম, অস্ত লইয়! 
গিয়াছে” এই বলিয়া আক্ষেপ কারতে লাগিল । ১১৬-১২২। এবং স্থধাস্পর্শা- 
ভিলাষে দর্ভসমুহ লেহন করিতে ল।গিল ; তাহাতে তাহাদের অমৃত পাওয়। দুরে 
খাকুক্‌, কেবল সকলের পিহব! দ্বিখণ্ড হইয়! গেল। ১২৩। যাহারা অন্যায় প্রাপ্ত 
পদার্থ ভোগ করিতে ইচ্ছ! করে, তাহাদের তাহ! পরিপাক হয় ন| অথব। তাহারা 
তাহা ভোগই করিতে পায় না, দেখ, গরুড় ন্যায়মার্গে অবস্থান করত অতি ছুর্লভ স্থধা 
লাভ করিলেন, কিন্তু সর্পগণ অন্যায়পূর্ববক তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ জদ্য তাহারা 
দেখিব! মাত্র উহা! ক্ষণমধ্যেই অদৃশ্য হইয়! গেল। ১২৪--১২৫। 

বিনতা দাঁসীহ্ব হইতে বিমুক্ত হুইয়! গরুড়কে কহিলেন যে, হে পুত্র | দাসীবৃতি 
অবলম্বন নিবন্ধন আমার যে পাতক উতুপন্ন হইয়াছে, নেই পাপ শাস্তির জন্য আমি 
কাশীভে গমন, করিব। পুনর্জম্মবিনাঁশিনী কাশী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে অবস্থিত না 
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হন, সেই পর্য্যন্তই পপ সমূহ জংস্তিত হইয়! থাকে । যে কাশীতে বিশ্বেশ্বরের অনু- 
গ্রহবলে গর্ভবাস পর্য্যস্তও বিলীন হইয়! থাকে, সেই কাশীকে স্মরণ করিবামাত্র 
পাঁপ বিনষ্ট হয়; ইহাতে আর বিচিত্রতা কি! কারণ তথায় চন্দ্রচুড় বিশ্বেশ্বর, 
তারকমন্ত্রবলে অনায়াসেই জীবগণকে ছুস্তর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়। 
থাকেন। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহবলে ধাঁহাদের নিখিল কর্্মবন্ধন ছিন্ন হইয় যায়, 
তাহার! ব্যতীত অন্য কাহারও কাশীর প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয় না। ১২৬-১৩০। 
বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে সমস্ত কণ্মবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! ধাঁহাঁদের মনোবুত্তি 
কাশীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাহারাই যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য ; অপরাপর সকলে 
মনুষ্যরূপী পশুবিশেষ। ধাঁহারা বারাণনীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারাই কালকে 
জয় করিয়াছেন, াহাদেরই পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে এবং তীহারাই আর কখন 
জননীর গর্ভে অবস্থান করেন ন1। ১৩১-১৩২। কল্যাণের ভাজন ও দেবগণেরও 
দুর্লভ মনুষ্যজন্ম, কাশীদর্শন ব্যতিরেকে ব্যর্থ অতিবাহিত কর! উচিত নহে। পরমা- 
নন্দপ্রদ অবিমুক্তক্ষেত্র দর্শন করিতে পারিলে, কাল ঝা! কলির ভয় কোথায় এবং 
অনেকবিধ কর্মের ফলভোগই বা কোথায় ? যাহারা গর্ভবাসনিবারিণী বরণ ও 
অসির সেবা না করে,' তাহারাই বারম্থার গর্ভে বান করিয়া থাকে। ১৩৩-১৩৫ 

বিনতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়। গরুড় তাহাকে প্রণাম করত কহিলেন যে, আমিও 
মহাদেব কর্তৃক অঙ্চিত কাশীপুরী দর্শন করিতে যাইব। অনন্তর পঙ্গীন্দ্র মাতৃ-আজ্ঞ। 
প্রাপ্ত হইয়া! মাতার সহিত ক্ষণমধ্যে মেক্ষনিক্ষেপভূমি বারাণনীতে গমন করিলেন। 
১৩৬-১৩৭। এবং তথায় পক্ষীন্দ্র, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিয়! এবং বিনত। খখোন্ক 
নামে আদিত্য-মুর্তি স্থাপিত করিয়! কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন । কাশীক্ষেত্ে 
শঙ্কর ও ভাস্কর উভয়েই তীহাদের তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গরুড় কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ হইতে ভগবান্‌ উমাপতি আবিভূতি হইয়া, গরুড়কে বুতর 
দুর্লভ বর প্রদান করিয়াছিলেন। (মহাদেব কহিয়াছিলেন ) হে খগেন্দ্র ! তুমি 
আমার অতিশয় ভক্ত এজন্য তুমি জ্ঞান লাভ করিবে। দেবগণও যাহ! জানিতে 
পারেন না, তুমি অনায়াসেই আমার সেই রহস্য অবগত হইবে। তোমার দ্বার! 
প্রতিঠিত এই গরুড়েশ্বর নামক শিবলিল্লকে দর্শন, স্পর্শন ও পুজা করিলে মানবগণ 
পরম জ্ঞান লাভ করিবে। হেপক্ষীন্দ্র; সম্প্রতি আর একটা তোমার হিতকর 
রাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই আমিই নেই বিঞু। তাহাতে এবং আমাতে 
তোমার যেন কোনরূপ ভেদদৃণ্তি না হয়। হে পক্ষীন্ত্র! ইহাতে তুমি দৈত্য 
ধলছারী গ্লেই বিষুঃর বাহন হইয়া সকলের পৃঁজনীয় হইবে। তগবান্‌ শন্ক, স্বীয় 
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ভক্ত গরুড়কে এইরূপ বর প্রদ্ধান করিয়! মেই লিঙ্গমধ্যেই অন্তহিত হইলেন এবং 
গরুড়ও বিষুর নিকট গমন করিলেন ও তাহার বাহন হইয়া জগতে পুর্জনীয় 
হইলেন । ১৩৮--১৪৬। 

এদিকে কাশীবাসী জনসমুহের অনেকবিধ..পাপক্ষয়কারী মহাদেবেরই মুর্ত্যস্তর 
খখোন্ক নামক আদিত্য বিনতাকে কঠোর তপস্য! করিতে দেখিয়া, তাহাকে শিবজ্ঞান- 
সমস্থিত ও পাঁপহারী বর প্রদান করিয়। «বিনতাদিত্য” নামে বিখ্যাত হইলেন। 
এইরূপে খখোল্কাদদিত্য কাশীবাসীর বিদ্বরাঁশি হরণ করিতে লাগিলেন। তাহাকে 
দর্শন করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কাশীতে পৈশঙ্গিলতীর্থে 
(পিলি-পিলাভীর্ঘে ) খখোক্কাদিত্য দর্শন করিলে মানব অভিলধিত বিষয় লাভ করে 
এবং ক্ষণমধ্যে রোগ হইতে নির্্মস্ত হইয়া থাকে । ১৪৭---১৫১। 
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অগস্থ্য কহিলেন, হে পার্ব্বতীহ্ৃদয়ানন্দ | হে সর্ববজ্ঞাজভব! হে প্রভে| | 
আমি কিছু জিজ্ঞাস! করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান 
করুন। ১। দক্ষপ্রঞাপতির কম্য!, কশ্খপপত্বী এবং গরুড়ের জননী সেই সাধবী 
বিনতা কি নিবন্ধন দাসীতব লাভ করিয়াছিলেন ? ২। 

স্থন্দ কহিলেন, হে মহামতে ! সেই তপন্ষিনী বিনতা, ষে জন্য দাসীত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন; তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে মহধি কশ্টপের ওরসে 
কত্র, শত পুত্র প্রনৰ করিয়াছিলেন এবং বিনতাও উলুক, অরুণ ও গরুড় এই 
তিনটা তনয় প্রসব করিয়াছিলেন। ৩-৪। হে মুনে! বিনতার সেই তিনটী 
তনয়ের মধ্যে কৌশিক ( উলুক ) পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন রাজ্য প্রাপ্ত 
হইলেও তাহার কোন গুণ নাই বলিয়া, সকলে মিলিয়! তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া- 
ছিল এবং «এ ব্যক্তি ত্র রাক্ষ, দিবান্ধ এবং বক্রনখ । এই জন্য সর্ববদ! সকলের অতি, 
শয় উদ্বেগজনক” । এইরূপে পক্ষিগণ তাহার নিন্দা করত অভাপিও অন্য কাহাকে 
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ও রাজাপনদে অভিষিক্ত না করিয়া, স্বেচ্ছাধীন বিচরণ করিতেছে । ৫-৭। তৎকালে 
কৌশিকের এতাদৃশ অবস্থ। দর্শন করিয়! বিনতা, পুত্রদর্শনলালসায় মধ্যম অণুটী 
ভজ করিলেন। সহত্র বশুসর পূর্ণ হইলে যাহ! প্রস্ফুটিত হইত) বিনতা ওৎস্থক্য- 
নিবন্ধন মষ্টশত বশুসরেই সেই অগ্ বিদীর্ণ করিলেন। তখন অগুষ্থ শিশুর উরুর 
উপরিভাগস্থ সমস্ত অঙ্গমাত্র নিষ্পন্ন হইয়াছিল । ৮-১০। অণু বিদীর্ণ হইবামাত্র 
অর্ধনিষ্পন্নদেহ সেই শিশু তাহা হইতে নির্গত হইয়াই, ক্রোধে যুখন্লী অরুণিত 
করিয়া মাতাকে শাপ প্রদান করিল যে, “হে জননি! আপনি সপত্বীতনয়গণকে 
তাহাদের মাতার ক্রোড়ে স্বচ্চন্দে ক্রীড়। করিতে দেখিয়া, ঈর্বাবশতঃ এই অণু দিখণ্ড 
করিয়াছেন, তাহাতেই আমার দেহের অবয়ব সমুহ পুষ্ট হইতে পারিল না; এই 
জন্য হে বিহঙগমে ! আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, মাপনি সেই সপত্বী 
পুত্রগণের দাসী হইয়! থাকিবেন৮। ১১-১৩। বিনত! পুত্রের এই শাপ-বঝাক্য শ্রবণে 
ভয়ে কম্পিত! হইয়! কহিলেন যে; হে বস অনুরো ! কিনে তোমার জননীর 
শাপ বিমোচন হইবে ;$ তাহ বল। ১৪। 

অনূয্লু কহিলেন, হে মাতঃ! আমাকে যেমন অপুষ্টাবস্থায় অণ্ড হইতে বাহির 
করিয়াছেন, তন্রপ অপুর্ণাবস্থায় এই তৃতীয় অণ্ড বিদীর্ণ করিবেন না; তাহা 
হইলে ইহাতে ষে সন্তান হইবে, সেই আপনার দাপীত্ব মোচন করিবে । এই বলিয়! 
অরুণ আকাশমার্গে উত্পতিত হইয়া, যে শ্থানে বিশ্বেশ্বর পঙ্গুজনকেও শুভগতি 
প্রদান করিয়! থাকেন; সেই আনন্দকাননে গমন করিলেন। ১৫-১৬। হে মুনে! 
এই তোমাকে বিনতার দাসীত্বের কারণ বলিলাম; এক্ষণে প্রসঙ্গাধীন অরুণদিত্যের 
উপাখ্যান ঝলিতেছি শ্রবণ কর। উরুহীন বলিয়! তাহার নাম “অনুর” এবং ক্রেগধে 
মুখস্র। অরুণবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম “অরুণ” হইয়াছিল, সেই বিনতানন্দন 
বারণসীতে তপস্যা করিয়! সুর্যের আরাধন। করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যও তাহারই 
নামে ( অরুণাদ্দিত্য নামে) বিখ্যাত হইয়াছিলেন ও তাহাকে বর প্রদান 
করিয়াছিলেন। ১৭--১৯॥ 

সূর্ধ্য কহিয়াছিলেন, হে বিনতানন্দন অনূরে! ! জগতের হিতের জন্য অন্ধকার- 
রাশি বিধ্বংদ করত তুমি আমার রথে অবস্থান কর। আর বারাগসীতে বিশ্বেশ্বরের 
উত্তরদিকে তোমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মুস্তির যাহারা আরাধন! করিবে ; তাহাদের 
ক্লুয় কোথায়? এই দ্থানে অরুণাদিত্যনামে অবস্থিত আমাকে যে সমস্ত মানব 
অর্চনা! করিবে, তাহাদের কোনরূপ হুঃখ, দারিদ্র্য বা পাপ থাকিবে না| এবং তাহার! 
কোন ব্যাধি বা উপসর্গের বার! অভিভূত হইবে না। অন্ুণাদিত্যের সেবা! করিলে 
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কেহই শোঁকাগ্রির দ্বার! দগ্ধ হইবে না। ২০-২৩। সূর্য্য এই সমস্ত বলিয়৷ অরুণকে 
স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া! লইলেন। সেই অবধি আজ পর্যাস্তও প্রাতঃকালে 
সূর্য্যের রথে অরুণ সমুদিত হইয়! খাকেন। যে ব্যক্তি প্রতিদ্দিন প্রাতঃকালে 
উত্থিত হইয়! সূর্যোর সহিত অরুণকে নমস্কার করে, তাহার দ্বংখভয় কোথায়? যে 
ব্যক্তি অরুণাদিত্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, কোন কালেই তাহার কোনরূপ ছুক্কৃত 
সঞ্চিত হইবে না। ২৪-_-২৬। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে | এক্ষণে আমি বৃদ্ধাদ্দিত্যের মাহআ্্য কীর্তন করিতেছি 
শরবণ কর ; যাহা শ্রনণকালেই মানব দুক্ধৃত হইতে মুক্তি লাভ করিয়। থাকে। 
পুর্বকালে এই বারাণসীক্ষেত্রে বুদ্ধহারীত নামে এক মহাতপন্বী, তপস্যা সিদ্ধির 
জন্য বিশালাক্ষীদেবীর দক্ষিণদিকে সূর্য্যের শুভ ও শুভলক্ষণ মুক্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়া, 
দৃঢ়তর তক্তিনহকারে সূর্য্যের আরাধন! করিয়াছিলেন ২৭-২১। তাহার তপস্থায় 
সন্তুষ্ট হুইয়। সূর্য্য তাহাকে বর প্রদান করিতে আপিয়! বলিলেন যে; «হে তপস্থিন্! 
বিলম্বে প্রয়োজন নাই, তুমি বর প্রার্থন৷ কর, আমি বর দান করিতেছি”। অনন্তর 
মেই তপন্বী কহিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রণন্ন হইয়! 
থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদ্দান করুন যে, আমি পুনরায় যুব! হই। 
আমি বৃদ্ধ, আমার তপম্যা। করিবার সামর্থ্য নাই, পুনরায় তারুণ্য লাভ করিয়! 
কঠোর তপস্ত। করিব। কারণ তপন্তাই পরমধর্ম্॥ তপম্তাই পরমধন, তপস্যাই 
পরমকাম এবং তপস্যাই পরমমুক্তি। তপস্য। ব্যতিরেকে কিছুতেই এশ্বর্ধ্যসম্পদ্‌ 
লাভ হয় না। প্রবপ্রভৃতি তপোঁবলেই মহণুপদ লাভ করিয়াছেন, অতএব 
শাপনা'র বরে আঁমি যৌৰন লাভ করিয়৷ ইহলোঁক ও পরলেকের হিতকর তপস্যা 
অনুষ্ঠান করিব। ৩০-৩৫। যাঁহা প্রাণিগণকে সকলের বিরক্তির পাত্র করিয়া 
থাকে, সেই জরাকে ধিকৃ। ইন্ড্রিয়নিচয় জরাক্রাস্ত হইলে নিজ পত্বীও অধীনত। 
স্বীকার করে না। মৃত্যু হওয়াও ভাল, কিন্তু অতিশয় হুঃখপ্রদ জরা হওয়। উচিত 
নহে; কারণ মৃত্যুজনিত ছুঃখ অল্পক্ষণই তোগ করিতে হয়, কিন্তু জরাগন্য ছুংখ 
প্রতিক্ষণই ভোগ করিতে হুইয়! থাকে । জিতেক্দ্িয় মানবগণ দীর্ঘকাল তপস্যা 
করিবার জঙ্য দীর্ঘ আয়ু দান করিবার জন্য ধন, পুত্রের জন্য, কলত্র এবং মুক্তির 
জন্য সঘ্দ্ধি প্রার্থনা করিয়! থাকেন। ৩৬-৩৮। বৃন্ধের এই সমস্ত বাঁকা শ্রবণ 
করিয়! তগবান্‌ সূর্ধয, তৎক্ষণাৎ তাহার বার্ধক্য অপনয়ন পূর্বক তাহাকে সুন্দর 
যৌবন প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই বৃদ্ধহারীত বারাণসীক্ষেত্রে স্র্যোর বর- 
প্রভাবে যৌবন লাভ করিয়া, কঠোর তপস্য। করিয়াছিলেন। ৩৯-৪০. বৃদ্ধ 
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তপন্বী হারীত কর্তৃক আরাধিত হইয়। সূর্ধ্যদেব তাহার বার্ধক্য হরণ করিয়াছিলেন, 
এই জন্য সূর্যের নাম “বৃদ্ধাদিত্য” হইয়াছে। ৪১। হে ঘটোভ্ভব!1 বারাণসীতে 
অনেক ব্যক্তি, জরা, দুর্গতি ও রোগহারী বৃদ্ধাদিত্যের আরাধন! করিয়। সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। রবিবারে বাঁরাণসীতে বৃদ্ধাদিত্যকে নমস্কার করিলে মানব অভীষফ- 
সিদ্ধিল।ভ করিয়। থাকে এবং কদাপি তাহার দুর্গতি হয় না। ৪২-৪৩। 

স্কন্ন কহিলেন, হে মুনে! অতঃপর কেশবাদিত্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর এবং 
কেশবকে প্রাপ্ত হইয়! সূর্য্য যেরূুপে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ; তাহাও 
শ্রবণ কর। কোন সময়ে সূর্য্য আকাশমার্গে সঞ্চরণ করিতে করিতে দেখিতে 
পাইলেন যে, ভগবান্‌ আদিকেশব ভক্তিভাবে মহাদেবের লিঙ্গ পুঁজ! করিতেছেন। 
৪৪-৪৫। তখন সুর্ধযদেব কৌতুহলবশতঃ আাকাশমার্গ হইতে অবতরণ করত 
আশ্চর্য্যাদ্বিত হইয়!, নিঃশব্দ ও নিশ্চলভাবে হরির সম্মুখে কিছু জিজ্ঞাস। করিবার 
অবসর প্রতীক্গ! করিয়া! রহিলেন। অনন্তর যখন দেখিলেন যে, হরি পুজ৷ 
সাঙ্গ করিয়াছেন, তখন কৃতাঞ্রলি হইয়! তাহাকে প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্‌ 
হরি, বহুমান পুরঃনর সূর্ধ্যকে স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া! নিজের নিকটে উপবেশন 
করাইলেন। ৪৬-৪৮।. সূর্য্য উপবিষ্ট হইয়! অবসর দেখিয়া! হরির অনুজ্ঞ| লাত 
করত, তাহাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৪৯। 

রবি কহিলেন, হে বিশ্বস্তর! হে জগণ্পতে ! আপনিই সমস্ত জগতের 
অন্তরা, আপনা হইতেই এই সমস্ত আবিভূত হইতেছে এবং আপনাতেই বিলয় 
প্রাপ্ত হইতেছে। হে জগনিধে! আপনিই এই সমস্ত জগতের একমাত্র পালক, 
সুতরাং আপনিই জগৎপুজায, আপনার আবার পূজনীয় কে আছেন? এই মাশ্চর্্য 
বিষয় দেখিয়া আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে নাথ! আপনি 
সংসারের তাঁপহারী হইয়াও এ কি পুজা করিতেছেন ? ৫০-৫২। ভগবান্‌ হৃধীকেশ, 
সহম্রাংশুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হস্তসঙ্কেতের দ্বার তীহাকে উচ্চম্বরে এতাদৃশ 
বাক্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করত বলিতে লাগিলেন । ৫৩। 

শ্রীবিষু কছিলেন; যিনি নীলকখ এবং উমাপতি, সর্বপ্রকার কারণের কারণ. 
ভূত সেই দেবদেব মহ।দেবই এম্থানে একমাত্র পুজনীয়। যে মুঢ়ব্যক্তি এইস্থানে 
ত্রিলোচন ব্যতিরিক্ত অন্য দেবের পুজা করে, সে ব্যক্তি লোচনশালী হইলেও 
তাহাকে লোচনবর্জিজিত বলিয়। জান! উচিত। একমান্র স্বৃত্যুপ্জয়ই পুজনীয় ; 
তিনিই জীবগণের জন্ম, স্বৃ্যু ও জর হরণ করিয়া থাকেন। ম্বৃসাঞ্জয়ের আরাধন৷ 
করিয়াই শ্বেতকেতু মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন । ৫৪-৫৬। কালেরও কালস্বয্ূপ, 
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মহাকালকে আরাধন1 করিয়াই ভূঙ্গী কালকে জয় করিয়াডিলেন। ম্বৃতাও শিলা'দ- 
তনয়কে মৃহ্যঞ্যের ভক্ত বলিয়া৯ পরিতাগ করিয়াছিলেন । ঘিনি অপ্কীশক্রমে 
এক্টাঘাত্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া! ত্রিপুরাস্থবকে পরাজত কিয়া ছলেন₹ সঙ্ক 
ভূতশাথের অচ্চন! করিলে জগতে কোন্‌ বাক্তি পুজ্যহম বপ্য়া। পরিগণিত না 
হন 1 ৫৭-৫৮। ত্রিভুবনবিজয়ী ও সমস্তের কারণ ত্রিনয়নের আারাধনাই পরম 
পুরুষার্থপ্রাপ্তির সাধন। হেসূর্ধ্য! সমস্তের সারভূত ম্মরহরকে কে ন! আরাধনা 
করিয়। থাকে 1 যাহার অক্ষিপন্মন সঙ্কুচিত হইলে সমস্ত জগৎ সঙ্কুচিত হয় এবং 
্নৃহার অক্ষিপক্মম বিকম্বর হইলে সমস্ত জগ বিকসিত হয়; সেই তগবান্‌ উমাপতি 
কাহার না পুঙ্গনীয়? মহাদেবের লিঙ্গ পুজা করিয়! মানব অবিলম্বে পুরুষার্থ 
চতুষ্টঘ়কে লাভ করিয়! থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৫৯-৬১। এইস্বানে 
শিবলিঙ্গ পুজ। করিয়া শতজম্মাজ্দ্বিত পাপপুগ্ত হইতে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ কর! 
যায়। এইম্থানে শিবলিল পূজ। করিলে, পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্যন্ত 
কোন ফল প্রাপ্ত না হওয়। যায়? হে সহজ্ররশ্মে! আমি একমাত্র শিবলিঙঈ 
পূজা করিয়াই ত্রিভুনের এরধ্যসম্পন্তি লাভ করিয়াছি; ইহ! তোমাকে বারবার 
মতা বলিতেছি। ৬২-৬৪। মহাদেপের লিজপুক্জাই পরমযেো'গ, পরমতপস্য। এবং 
পরমজ্ান। যে সমস্ত ব্যক্তি এইস্থানে একবারও মহাদেবের লি পৃজা করিয়াছে, 
দুঃখভাজন সংসারে তাহাদের আর ছুঃখভয় কোথায় ? ৬৫*৬৬। হে দিবাকব | 
যাহার! সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শিবলিঙ্গের শরণাগত হয়, পাপন্মুহ তাহাদ্দিগকে 
মার পীড়! প্রাদান করিতে পারে না। হে ভান্কর | মহেশ্বর যাহাদিগের সংসার- 
বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছ। করেন, তাহাদেরই শিবলিঙ্গ পূজায় মতি হইয়! থাকে। 
৬৭-৬৮। শিবলিঙ্গের আরাধন! ভিন্ন ত্রিভুবনে অপর কোন পুণ্য নাই। শিবলিঙের 
সানজল মন্তকে ধারণ করিলে, সমস্ত তীর্ঘে অভিষেক করা হয়। অতএব থে 
অর্ক! তুমিও পরমতেজোময় সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্যা মহেশ্বরের লিঙ্গ পূজা 
কর। ৬৯-৭৪। সূর্ধা, বিষু্র এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্ফটিকময় শিবলিজ 
প্রতিষ্ঠা করত তদবধি আজ পর্য্যন্ত সেই লিঙ্গের পুর্জী করিয়া থাকেন। সেই 
সময়ে সূর্য্য, আদিকেশবকে গুরু করিয়া, মগ্ভাপিও তাহার উত্তরদিকে অপস্থান 
করতেছেন। ৭১-৭২। এই শিমিত্ত ভক্তগণের অভ্ঞানাপহারী সেই সূর্য্য কাশীতে 
“কেশবাদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ভক্তজনকর্তৃক আরাধিত হইয়া, 
তাহাদের মনোভিলধিত ফল প্রদ্ধান করিয়া থাকেন। ৭৩। বারাণসীভে কেশবা- 
দিত্যের আরাধন! করিয়! মানব উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে; যেজ্ঞানে 
ডিন 
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সে নির্ব্বাণপদভাগী হয়। কাশীতে পাদে।দক-তীর্থে স্থান প্রভৃতি সমস্ত উদকক্রিয়া 
করিয়! কেশবাদিত্যকে দর্শন করিলে জন্মাবধি সঞ্চিত পাঁপসমুহ হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ হইয়! থাকে । ৭৪-৭৫ | হে আগ্তয! রবিবারে রথসপ্তমী ( অচলাসপ্তমী) 
হইলে, এঁ্দিনে উষাকালে মৌন হুইয়! আদিকেশবের নিকট পাদোদক-তীর্থে স্নান 
করিয়! কেশবাদিত্য পুজ! করিলে তৎক্ষণাৎ সপ্তজম্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হওয় 
যায়। ৭৬-৭৭। সপ্ত জন্মে জম্ম(বধি আমি যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, মাকরীসগুমী 
আমার সেই সমস্ত পপ, রোগ এবং শোক মপনয়ন করুন। এই জন্মে যেপাপ 
করিয়াছি, জন্মান্তরে যে সমস্ত পাপ করিয়ছি, মন, বাক্য ও শরীরের দ্বার| যে 
পাপ করিয়াছি এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ষেসমস্ত পাপ আমার আছে, হে সপ্ত- 
সপ্তিকে মাকরিসগ্তমী ক্াননিবন্ধন আমার এই সপ্তব্য।ধিযুক্ত সপ্তবিধ পাপ অপনয়ন 
করুন”। এই তিনটা মন্ত্র প।ঠপুর্ববক মানব পদোদক-তীর্ঘে নান করিয়া কেশবা- 
দিত্যকে দর্শন করিলে তঙ্ক্ষণাৎ্ড নিম্প।প হইয়া! থাঁকে । ৭৮-৮১। মানব শ্রদ্ধা- 
সহকারে কেশবাদিত্যের মাহাত্মা শ্রবণ করিলে কখন গাপের দ্বারা লিপ্ত হয় ন! 
এবং শিবতক্তি লাভ করিয়া থাকে । ৮২। 

শ্কন্দন কহিলেন, "হে মুনে! অতঃপর বারাণসীতে হরিকেশবনে অবস্থিত 
বিমলাদিত্যের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শরণ কর। পুরাকাঁলে পর্রবতপ্রদেশে বিমল- 
নামে একজন ক্ষত্রিয় বাস করিতেন। তিশি সতপথাবলম্বী হইলেও পূর্ববজন্মার্ভিত 
কর্মমফলে কুষ্ঠরো গ্রস্ত হইয়া, দারা; গৃহ, বনু প্রভৃতি পরিত্যাগ করত বারাণসীতে 
গমনপুর্ববক সূর্ধের আরাধন। কগিয়াছিলেন। ৮৩-৮৫। তিনি নিয়ত, করবীর, 
জপা, বন্ধুক, কিংশুক, রক্তোত্পল, অশোক প্রভৃতি শুভ পুষ্পনিচয়, পাটল! এবং 
চম্পক পুষ্পের বিচিত্র মাল্যদমুহ। কুন্কুম, অগুরু ও কপূর মিশ্রিত রক্তচন্দন, 
হাহাদের গন্ধে আকাশতল ব্যাণ্ড হইয়াছিল; এতাদৃশ দেববিমোহন ধৃপনিচয়, 
কর্পুরদীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, দ্বৃত, পায়স, বিধি-শনুসারে অর্ধ্যদান ও সুর্যের স্তোত্র 
পাঠ প্রভৃতির দ্বরায় সূর্যের আরাধনা করিতেন। তাহার এতাদৃশ আরাধনায় 
সন্তুষ্ট হইয়। সূর্য তাহাকে বরপ্রদান করিতে মআাসিলেন এবং কহিলেন যে; হে 
অমলচেষ্টিত বিমল! তুমি কি বর প্রার্থনা কর, তাহা! বল এবং তোমার এই 
ফু্ঠরোগ অপগত হউক ; তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। সূর্ধ্ের এই বাক্য শ্রুবগ 
একরিয়। আনন্দে রোমাঞ্চিত-দেহ বিমল ভূমিতে দণ্ুবগ প্রণত হইয়া, ধাঁরে ধারে 
সূর্যকে বলিতে লাগিলেন যে, হে জগচ্চক্ষুঃ | হে অমেয়াতন্! হে মহাধ্বান্ত- 
বিধুনন | যদি লাপনি আমার প্রতি প্রনম্ন হইয়া, আমাকে বর প্রদান করিতে 


একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় | অকুণাঁদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য প্রভৃতি বর্ণন। ৩৯৫ 


ইচছ!| করিয়! থাকেন; তাহা হইলে এই বর এদান করুন যে, যাহার! আপনার 
তক্ত, তাহাদের কুলে যেন কুষ্ঠ বা শন্ত কোন রোগ ন| হয় এবং আপনার ভক্তগণ 
যেন দরিদ্র কিন্বা সম্তাপযুক্ত ন! হয়। ৮৬-৯৪। 

সূর্য্য কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। 
আমি তোমাকে আরও একটী বরপ্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। হে মহামতে ! 
তুমি কাশীক্ষেত্রে এই যে মু্তির পুজ! করিয়াছ, আমি কোন কালেই এই মুস্তির 
দানিধ্য পরিত্যাগ করিব ন| এবং এই মুর্তি তোমারই নামে জগতে “বিমলাদিত্য” 
নামে বিখ্যাত হইবে এবং সর্ববদ! ভক্তগণের মভীষ্ট বর প্রদান করিয়া, তাহাদের 
দর্ববপ্রকার ব্যাধিবিন।শিনী ও সর্ধবিধ পাপক্ষয়কারিণী হইবে । ৯৫-৯৭। সূর্য্য 
এইরূপ বর প্রদান করিয়া, সেই মুস্তিমধ্যেই মন্তহিত হইলেন এবং বিমলও নির্মল" 
দেহ হইয়! স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। এইরূপে বারাণলীতে শুভপ্রদ্দ বিমলাদিত্য 
গাবিভূত হইয়াছিলেন। বিমলাদিত্যের দর্শনমাত্রেই কুষ্টারোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। 
যেব্যক্তি এই বিমলাদিত্যের উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে নিষ্পাপ হইয়৷ বিগুদ্ধিতা 
লাভ করে এবং তাহার মনোমলদসমুহ বিদুরিত হয় । ৯৮-১০০। 

স্কন্দ কহিলেন, সেই কাশীক্ষেত্রে গঙ্গাদিত্যনামে আরগ একটা আদিত্য-মুগ্তি 
বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণত।গে অবস্থিত মাছেন ; তাহাকে দর্শন করিবামাত্র মানব 
শুদ্ধিলাভ করিয়া! থাকে । গঙ্গাদেবী যখন ভগীরথকে অগ্রে করিয়া আগমম 
করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গঙাাকে স্তব করিবার জন্য সূর্য্য সেইস্থানে অবস্থিত 
করিয়াছিলেন এবং অগ্ঠাপিও তিনি গঙ্গা গণের বরপ্রদ।ত। হইয়া, গজাকে 
সম্মুখে করিয়া দিবানিশি সেই স্থ।নে থাকিয়! গঙ্গার স্তব করিতেছেন। বারাণসীতে 
গঙ্গার্দিত্যের আরাধনা করিলে মানব কখন হছুর্গতি বা রোগ ভোগ করে 
গস ১৩০১-১০৪। ' 

ক্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ! যাহ! শ্রবণ করিলে কখন যমলোক দর্শন করিতে 
হয় না; যমাদিত্যের সেই উত্পত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। হেমুনে! যমেশ্বরের 
পশ্চিম এবং বীরেশ্বরের পুর্ববর্দিকে অবস্থিত যমাদিত্যকে দর্শন করিলে মানৰ কখন 
বমলোক দর্শন করে ন1। ১০৫-১০৬। চতুর্দাশীযুক্ত মঙ্গলবারে যমতীর্থে স্নান 
করিয়! যমেশ্বরকে-দর্শন করিলে, মানব সন্বরই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হুইয়। 
খাকে। ১০৭। পুরাকালে ধর্মরাজ যম, যম-তীর্ঘে সান করিয়া বছতর তপ্ত 
করত ভক্জগণের সিদ্ধিপ্রদ “যমেশ্বর” নামে শিবলিঙ্গ এবং ষমার্দিত্য মামে আদিত্য" 
মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হে কুস্তল! বম কর্তৃক স্থাপিত হওয়ার .জন্ত সেই 





৩৯৬ কাশীখণ্ড। [ ঘিপঞ্চাশত্রদ অধ্যায় 








আদিতা “যম।দিতা” নামে বিখ্যাত হুইয়াছেন। তিনি ভক্তগণের যম-যন্ত্রণ। হরণ 
করিয়া! থাকেন। যম-হীরর্থ স্নান করিয়া, ষমকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ষমেশ্বর ও যমার্দিত্য 
দর্শন করিলে, যমলোক দর্শন করিতে হয় ন|। ১০৮-১১০ | ভরণীনক্ষত্র ও 
চতুর্দশীযুক্ত মজলবানরে যমতীর্থে তর্পণ ও পিগুদান করিলে পিতৃগণের নিকট 
অনৃণী হওয়া যায়। মঙ্গলবার ভরণীনক্ষত্রযুক্ত চতুর্দশী যোগ হইলে নরকণ্ছ 
পিভৃগণ এইরূপ ইচ্ছ। করিয়৷ থাকেন যে, “কাশীতে আমাদের কুলোশুপন্ন কোন 
মহামতি কি ষম-তীর্থে স্ু।ন করিয়া, আমাদের উদ্ধারের জন্যা তিলের দ্বার! তর্পণ 
করিবে? এই যোগকালীন কাশীক্ষেত্রে যম-তীর্ঘে যদি আমর! শ্রাদ্ধভাগী হই, 
তবে গয়াগণন এবং ভূরি দক্ষিণ শ্রাদ্ধেই বা প্রয়োজন কি” ? ১১১-১১৪। ষম- 
তীর্থে শ্রচ্ধ করিয়া ষমেশ্বরকে দর্শন এবং ষমাদিত্যকে নমস্কার করিলে, পিতৃগণের 
খণ হইতে যুক্ত হওয়া যায় । ১১৫। 

স্কন্দ কহিলেন, হে অগন্ত্য! এই তোগাকে পাপনাশন দ্বাদশ আদিত্যের 
বিবরণ কীর্তন করিলাম; এই সমস্ত শ্রবণ করিলে মানব কখন নিরয়গামী হয় 
না। হেমুনে। কাশীক্ষেত্রে সূর্ধ্যদেবের ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুহাকার্ক 
প্রভৃতি আরও অনেক আদিত্য আছেন। ১১৬-১১৭। ছ্বাদশ।দিত্যসুচক এই 
অধ্য।য়নিচয় শ্রবণ করিলে ব! অন্যকে শ্রবণ করাইলে মানৰ কখন ছুর্গতি গ্রস্ত 
হয় না। ১১৮। 


দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । 
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স্কনদ কহিলেন, হে মুনে | সুর্য্যদেব ভ্রিলোকমোহিনী কাশীতে গমন কারলে 
পরে, মন্দর পর্ববতশ্থিত ভগবান মহেশ্বর পুনরায় চিস্ত। করিতে লাগিলেন যে, 
যোগিনীগণও অভ্ভাপি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। সুর্য্যকে পাঠাইলাম, তিনিও আঙ্জ 
পর্য্যন্ত প্রভ্যাগমন করিলেন না! ; নাশ্চর্যোর বিষয় যে, আমার পক্ষেও কাশীতে 
ধামন ছুর্ঘট হুইয়। উঠিয়াছে। কাশী, আমার চি্তকেও চঞ্চল করিয়াছে অন্যাগ্ত 
দেবগণের .চিগ্ত তাহার জদ্য চঞ্চল ছইবে, ইহ! আর িচিত্র কি? ১*৩। আমি 
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ব্রিভূবনবিজয়ী কন্দর্পকে নেত্রাগ্রির দ্বার দগ্ধ করিয়াছি, কিন্ত কি আশ্চর্য্য | 
কাশীবাসনা আমাকেও নিরন্তর তাপিত করিতেছে । কাশীর সংবাদ জানিবার জগ্া 
কাহ!কেই বা এস্থান হইতে প্রেরণ করি; চতুরাননের শ্যায় আর কেই বা কাশীর 
তত্ব জানিতে নিপুণ হইবে ? ৪-৫। মহাদেব এই চিন্তা! করিয়া, ব্রক্ষাকে আহবান 
করত বন্ুমাঁন প্লুরঃসর তাহাকে নিজ সমীপে উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন 
যে, “হে কমলসম্ভব! বহুদিন হইতে যোগিনীগণকে এবং তশপরে ভাক্করকেও 
প্রেরণ করিয়।ছি, কিন্ত মাজ পর্যন্তও তাহারা কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন 
না; অথচ হে লোকেশ ! চঞ্চলনয়ন1] নারী যেমন প্রীকৃত জনের চিশ্তকে উতৎকন্টিত 
করিয়! .থাকে, তন্রপ সেই কাশীও আমার চিন্তকে ব্য/কুলিত করিতেছে। ৬-৮। 
শবল্প ও অন্বচ্ছ জলশালী ক্ষুদ্র সরোবরে নক্র যেমন শ্রীতি লাভ করে না, তদ্জপ 
সুন্দর কন্দরশালী মন্দর পর্ববতেও আমার চিন্ত প্রসন্ন হইতেছে না। কাশীবিরহ- 
জনিত সম্তাপ আমাকে যেরূপ ব্যথ! প্রদান করিতেছে; পূর্বেবে হুলাহল ভক্ষণ 
করিয়াও আমি তাদৃশ সন্তাপ উপভোগ কার নাই। অহো! শীতরশ্মি চক্্রম! 
ামার মস্তকে অবস্থিত হইয়াও স্বীয় স্ুধময় কিরণ বর্ষণের ছ্।র। আমার কাশী- 
বিরহজনিত সন্তাপকে শীতল করিতে পারেন নাই । ৯-১১। , হে বিষে! হে মার্য্য- 
ধর্ধ্য | হে মহামতে | তুমি দত্বর এস্থান হইতে কাশীতে গমন কর এবং আমার 
হিতের জন্য বত্বু কর। ১২। হে ব্রঙ্গন্! তুমি আমার কাশীত্যাগের হেতু অবগত 
আছ। মুঢ় ব্যক্তিও কাশী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ! করে না। যাহার! কাশীর 
মহিমা! অবগত আছে, তাহাদের ত কথাই নাই। হে ব্রক্মান! আমি নিজমায়াবলে 
আজই কাশীতে কেন গমন কি নাঃ কিন্তু স্বধণ্মস্থ দিবোদাসকে আমি উল্লঙ্ঘন 
করিতে পারিতেছি ন]। ১৩-১৪। হেবিধে! যখন সমস্ত কার্যেরই তুমি বিধান 
করত, তখন “এই এই প্রকার করিতে হইবে” ইহা তোমাকে বল! নিরর্ঘকমাত্র। 
তুমি নির্বিবিষ্বে গমন কর, তোমার কাশীষাত্র। শুভ ফল প্রসব করুক" । মহাদেবের 
এই আজ মস্তকে ধারণ করিয়া ব্রহ্ম! আনন্দে বারাপদীতে গমন করিলেন। ১৫- 
১৬। ব্রক্ম! সত্বর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া, আপনাকে কৃতকৃত্য ঝেধ করিলেন 
এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, আঙ্জ কাশীতে আপিয়। আমার হংনযানের ফল লাভ 
হইল) কারণ কাশী আদিতে পদে পদে বিশ্ব উপস্থিত হইয়া! থাকে । ১৭-১৮। 
'দ্বশি” ধাতব, আমার নেত্র প্রাপ্ত হুইয়। অস্ত সার্থকতা লাভ কারিল, যে হেতুক 
স্বয়ং স্থরতরঙ্গিণী স্বীয় পবিত্র সলিলের দ্বার নিরন্তর ধাছাকে সেচন করিয়া 
ঘাকেন এবং বথায়. বৃক্ষরাশি হইতে জীবগণ পর্যন্ত সকলেই জানন্দময় সেই 
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আনন্দবাটিকা, স্পষ্টই আমার দৃষ্টিপথের পথিক হইতেছে । ১৯-২৪। অন্য স্থানে 
সঞ্জাত ফলনিচয়ও কাশীতে প্রবেশমাত্রেই আনন্দময় হুইয়। থাকে । কাশী সর্বদাই 
আননাভূমি এবং কাশীতে মহেশ্বর সর্বদাই আনন্দ প্রদান করিয়। থাকেন; এই 
নিবন্ধনই কাশীতে জীবগণ আনন্দরূপ হইয়| থাকে। যে চরণ বিশ্বনাথের নগরীতে 
বিচরণ করে ) কৃতি ব্যক্তির সেই চরণই জগতে বিচরণ করিতে জানে । যেকর্ণ 
একবারও কাশীর নাম শ্রবণ করিয়াছে, শ্রতিমান্‌ ব্যক্তির সেই বহুশ্রুত কর্ণই 
এ জগতে শ্রবণ করিতে জানে । যে মন সমস্ত প্রমাণভূমি কাশীর চিন্তা! করে ; 
এ জগতে মনম্থিগণের সেই মনই মমস্ত মনন করিয়া থাকে । ধুর্জটার এই 
পরমধাম, যে বুদ্ধির বিষয় হইয়াছে ; বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির সেই বুদ্ধিই এ জগতে সমস্ত 
বিষয় নিশ্চয় করিয়! থাকে । ২১২৫1 বায়ুকর্তক আনীত হইয়া কাশীক্ষেত্রে 
নিপতিত তৃণ এবং ধান্যও ভাল, কিন্তু কাশীদর্শনহীন মানবগণও কিছুই নহে। 
আমার পরাদ্ধদ্বয় পরিমিত আয়ু মাজ সফলতা লাভ করিল; যে আয়ুর সব্বা নিবন্ধন 
আজ আমি দুগ্প্রাপ্য কাশীপুরী প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৬২৭1 অহে!! আমার কি 
ধর্মসম্পত্তি | অহো! আাঁমার কি ভাগ্যগৌরব , যাহার বলে আজ আমি স্থৃচির- 
চিন্তিত কাশীকে দর্শন করিলাম । আজ আমার তপোবুক্ষ, শিবভক্তি-বারি পিক্ত 
হইয়া, বৃহত্তর মনোরথ ফল প্রদব করিল। আমি অনেক প্রকার স্থণ্তি করিয়াছি, 
কিন্তু এই কাশীর সৃষ্টি অন্থাবিধ, ইহ! স্বয়ং মহাদেব নিশ্মাণ করিয়াছেন। ২৮ ৩০। 
্রঙ্ষা, বারাণসীপুরীদর্শনে এইরূপ হ্ৃষ্টচিত্ত হইয়া বুদ্ধ ব্রাক্মণের বেশে দিবেদান 
বৃপতির নিকট গমন করিলেন এবং জলার্ড অক্ষতযুক্ত হস্তে রাজাকে আশীর্বাদ 
করিলেন। অনন্তর দিবোদাঁস, ব্রক্মাকে প্রণাম করিয়। আসন প্রদ।ন করিলে, 
তিনি তদুপরি উপবেশন করিলেন। ৩১-৩২। এইরূপে দিবোদাস নৃপতি কর্তৃক 
অভ্যুত্থান ও আসনাদির দ্বারা সম্মানিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া, ব্রাক্মণবেশধানী ব্রঙ্মা। 
স্বীয় আগমনের কারণ বলিতে আরস্ত করিলেন । ৩৩। 
্রাঙ্মণ কহিলেন, হে ভূপাল! আমি বহুকাল অবধি তোমার এই রাজ্যে বাস 
করিতেছি। তুমি আমাকে জান ন| কিন্তু হে শক্রবিজগ্নিন! আমি তোমাকে সবি- 
শেষ অবগত আছি। আমি অসংখ্য ভূপালগণকে দর্শন করিয়াছি ; ষাহার! বহুতর 
গ্রামে বিজয় লাভ করিয়াছেন, বুতর দক্ষিণা সহকারে নানাবিধ যজ্দের অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন ধাঁহারা জিতেক্দ্রিয বিজিতবড় বর্গ, হুপীল, দত্বশালী, বিদ্তাপারদর্শী, 
যাজনীতিবিচক্ষণ, দয়া-দাক্ষিণ্যনিপুণ, সত্যন্ব্রতপরায়ণ ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, 
গাভীষের্য জিতসাগর, জিতক্রোধবেগ, শুর, নৌম্য ও সৌন্দর্যের, আকর।. হে 
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রাঙর্ষে! এবন্বিধ গুণশ।লী ও বশোধন নৃপতিগণমধ্যে ছুই তিন ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত 
তোমার ম্যায় সদৃগুণখালী নৃপতি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই । ৩৪-৩৯। হে 
নৃপতে ! তুমি যেমন প্র! সমুহকে নিজ কুটুম্বরূপে জ্ঞান করিয়া থাক, ব্রাঙ্গাণ- 
গণকে দেবত| বলিয়া সম্মান কর এবং তুমি যেমন মহাতপঃসহয়; তক্জরপ অন্য 
কোন নৃপতিই নহেন। তুমি ধন্য, মান্য এবং সদৃগুণ সমুহের দ্বার সাধুগণের 
পুজনীয়, হে দিবোদাস ! দেবগণও তোমার ভয়ে বিমার্গগামী হন না। ৪৬-৪১। 
হে নৃপ! আমর! স্পৃহাহীন ব্রাঙ্ষণ, তোমাকে স্তব করায় আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই; কিন্তু তোমার গুণ সমুহ আমাদিগ্রকে স্বতঃই স্তব করাইতেছে। যাহা 
হউক্‌ এই সমস্ত প্রসঙ্গ এখন থাকুক, সম্প্রতি আমি যে জন্য আগমন করিয়াছি 
তাহারই প্রস্তাব করিতেছি । হেরাজন্!| আমি যন করিতে ইচ্ছা! করিতেছি, 
তাহাতে তোমার সাহাধ্য প্রার্থনা করি। ৪২-৪৩। হে রাজন! এই পৃথিবী তোমার 
স্থিতিতেই রাজন্বহী হইয়াছে এবং সর্বব প্রকার সমৃদ্ধিতে পুর্ণ রহিয়াছে। হ্থে 
মহারাজ! আমিও তোমার রাজ্যে স্যায়সাহায্যে মহাধন অজ্জন করত বিলক্ষণ 
স্বখে কালাতিপাত করিতেছি। 8৪ । হেনৃপ! তোমার এই রাজধানী বার।ণসী, 
এই কর্ম্মভূমির মধ্যে সকল পুরী হইতে শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! কারণ তোমার 
এই রাজধানীতে যে কোন কর্ম করা যায়, প্রলয়কালেও তজ্জন্ শদৃষ্টের ক্ষয় হয় 
না। 8৫। স্তনীতিম্বরূপ সন্মার্গগামী জনগণ এই কাশীতে ন্যায় দ্বারা উপাজ্জিত 
স্বীয় ধন সৎপাত্রে পরিত্যাগ করিবে, কারণ এই প্রকার না করিলে অন্তে কখনও 
শুভ ফল পাইবার সস্ত/বনা নাই। ৪৬। হে তৃপতে ! ত্বদীয় রাজধানী এই কাশী- 
পুরীর প্রকৃষ্টরূপ মাহাত্ম্য সর্ববান প্রদাতা মহেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই অবগত 
নহেন। ৪৭। হে মহারাজ ! আমি বিবেচনা করিতেছি এসংসারে তুমিই যথার্থ 
ধন্যতর, কারণ তুমি নিজ পূর্ববজন্ম।্ভিত অনন্ত সুকৃতের প্রভাবে ইহজন্মে বিশ্বনাথের 
দ্বিতীয় মুর্তির ন্যায় এই কাশীনগরীকে প্রতিপালন করিতেছ। ৪৮। এই কাশী 
ত্রিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! এবং ইহা বেদত্রয়ের সারম্বরূপে গণনীয়া। হে রাজন্! 
মহধিগণ ইহাও নিশ্চয় করিয়াছেন যে) এই কাশী ত্রিবর্গ হইইতেও উত্কৃষ্ট-মোক্ষরূপ 
সারপদার্থদায়িনী স্বতরাং সংসারে ইহার ম্যায় আর কোন স্থানই নাই। ৪৯। হে 
রাজন! বিশ্বেশ্বরের নিতান্ত অনুগ্রহেই তুমি এই কাশীপুরীকে প্রতিপালন করি- 
তেছ, কারণ এই কাশীতে একজন ব্যক্তিকেও প্রতিপালন করিতে পারিলে ত্রিলোক 
রক্গগ করার ফল লাভ করিতে পারা যায়। ৫০। হে অন! আমি তোমাকে 
অধ্য একটী হিতকর বাকা বলিতেছি, ঘি তোমার ইহ! রুচঢিকর হয় তবে তাহার 


৪০০ . কালীথণ্ড। '  [ দ্বিগঞ্চাশত্বম অধ্যায় 
অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য। হে ন্বপ! সেই সর্ববভূতেশ্বর মহাদেবকে সর্ববপ্রীকার 
কর্দোর দ্বারা তোম।র প্রসন্ন করা কর্তণ্য। ৫.1 হে ভৃপতে! সেই ত্রিজগদীশ্বর 
মচাদেবকে তুমি কখন সাধারণ জান করিও না। কারণ সেই দেৰ মহেশ্বর, নিজ- 
ক্রীড়ার জন্যই ব্রঙ্ষা, বিষুঃ, ই্দ্র, চন্দ্র ও অর্ক প্রভৃতি দেবগণকে নিম্ীণ করিয়াছেন। 
' ৫২। হে মহারাজ! ভাবিশুভপ্রার্থ বিপ্রগণের ইহাই কর্তব্য যে, রাজাকে পময় 
ক্রমে সদ্বিষয় শিক্ষ। প্রদান কর! ; এই জন্তই আমি তোমার এই সকল হিভজনক 
বাক্য কীর্ভন করিলাম, অথবা আমার ম্যায় সামান্য ব্যক্তির এই সকল চিন্তাতে কি 
ফল ? ৫৩। বিপ্র, এই কথ! বলিয়! মৌন অবলম্বন করিলে পর, নৃপোত্তম দিবোদাদ 
তাহাকে কহিন্তে লাগিলেন যে, «হে দ্বিজোত্তম ! আপনি যাহা যাহা কহিয়াছেন 
আমি সে সকলই নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি । হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ | আমাকে আপ- 
নার দাস বলিয়। অবগত হউউন। আপনি যজ্ঞ কণ্তে প্রবুন্ত হইয়াছেন, আপনার 
যঙ্ঞ-কর্ণ্মে ষে কোন পদার্থের প্রয়োজন হইবে তত্সমস্তই মদীয় কোধাগাঁর হইতে 
লইয়া যান। ৫৪-৫৫। হে ব্রহ্গন্! আমার সগ্ডাঙ্গ-রাজ্যমধ্যে যাহা কিছু আছে, 
তৎ সমুদয়েরই আপনি প্রভৃ। আপনি একাগ্রচিত্তে যজ্ঞ করুন এবং আপনার 
বাঞ্টিত বিষয় সিদ্ধ বলিয়া অবগত হউন। হে দ্বিজ! আমিষেরাজ্য পালন 
করিতেছি, ইহাতে আমার স্বপ্পমাত্রও স্বার্থ নাই। আমি পুত্র, কলব্র ও নিঙ্ঞদেহের 
দ্বার! সততই পরোপকারের জন্য যত্রবান আছি । ৫৬-৫৭। রাজগণের পক্ষে 
বিবিধ যঙ্ঞানুষ্ঠান ও তীর্থসেঝ। প্রভৃতি হইতে প্রঞ্জাপালনই পরমধন্্ম বলিয়া! মনীধি- 
গণ কীর্তন করিয়! থাকেন। প্রজাগণের সন্তাপজনিত অনল, বজ্জানল হইতেও 
কঠোর; কারণ বজ্রামি ছুই বাতিন জনকে দগ্ধ করে কিন্তু প্রজাসন্তাপজনিত 
অনল রাজ্য, কুল ও শরীরকে দগ্ধ করিয়া থাকে । ৫৮--৫৯। 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমি যখন অবভূথ-ন্নান করিতে ইচ্ছ। করি, তখন বিপ্রপাদ- 
ধৌত জলের দ্বারাই স্নান করিয়। থাকি । আম।র খন হোম করিতে অভিলাষ হয়, 
তখন আমি ব্রাঙ্মণমুখেই হবন করিয়া থাকি এবং হে মহামতে ! সেই হবনকেই 
আমি যজ্ঞক্রিয়! সমূহ অগেক্ষ। অধিক বোধ করিয়| থাকি । ৬০-৬১। কোন যাচক 
আদিয়৷ আমার নিকট উপস্থিত হউক, এমন কি সে আমার শরীর পর্যান্ত যাক্গরা 
করুক, বছুদিন হইতে আমার অন্তঃকরণে, এই অভিলাষ রহিয়াছে, বন্ৃকাল পরে 
* আজ আমার সেই মনোরথ,. পরিপূর্ণ হইয়াছে; কারণ হে দ্বিজোতম| আপনি 
কিছু প্রার্ঘন। করিবার জন্য আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন, অতএব হে বিপ্র! 
আপনি বিপুল দক্ষিণ। প্রদান সহকারে একাগ্রচিত্ে বুতর যন্ধের অনুষ্ঠান করুন 
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এবং মস্ত বিষয়েই আমার ছার! আপনার সাহায্য কৃত হইয়াছে ইহ! অবগত হউন। 
৬২-৬৪। মহামতি ও ধন্মশীল নৃপতি দিবোদাসের এই পমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
ব্রেগ! সন্তুষ্ট-চিন্তে যজ্ঞসন্তার আহবণ করিতে লগিলেন। ৬৫। ব্রঙ্গা, রাজধি 
দিবোদাসের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়!, কাশীতে দশটী অশ্বমেধ-যজ্ঞব করেন। তণুকালে 
তাহার যজ্ীয় হোম ধুূমরাশির ছ্বর। ব্যাপ্ত হইয়া গগণতল যে নীলিমা ধারণ করিয়া- 
ছিল, অস্ভাপি তাহ! পরিত্যাগ কবে নাই | ৬৬ ৬৭। বারাণসীতে ষে স্থানে ব্রহ্ষা 
অশ্বমেধ-যজ্ভঞ করেনঃ সেইস্থান তদবধি দশাশ্বমেধ নামে শুভপ্রদ তীর্থ বলিয় 
পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে । ৬৮। হে কলশোন্তব! পুরাকালে সেই তীর্থ 
রুদ্রপরোবর নামে বিধ্যাত ছিল এবং ব্রহ্মার যজ্ভাবধি উহা দশাশ্বমেধ 
ন/মে বিখ্যাত হইয়াছে অনন্তর তগীরথের সহিত স্থরধুনী সেই স্থানে আগমন 
করিয়াছেন; তাহাতে সেই তীর্থ অতীব পুণযজনক ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ৬৯-৭০। 
ব্রঙ্গা ও যন্ঞান্তে সেই স্থানে “্দশাশ্বমেধেশ্বর” নামে শিবলিজ প্রতিষ্ঠা 
করিয়। সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন; তদবধি তিনি কাশী পরিত্যাগ করিয়। 
অগ্ভাপি কোন স্থানেই গমন করেন নাই। ব্রঙ্গা, ধন্মশীল সেই দিবোদাস 
নৃপতির কোন অপরাধই পান নাই। স্থতরাং মহাদেবের নিকট গমন করিয়া 
কি বলিবেন ইহ! ভানিয়। এবং কাশীক্ষেত্রের মহিম! জানিতে পারিয়া, বিশ্বেশ্বরকে 
ধ্যান করত প্ব্রন্গেশখ্বর৮ নামে আর একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত করত তথায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং ভাবিলেন যে, এই কাশী নিশ্চয়ই বিশ্বেশ্বরের 
পরাতনু; ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে মহেশ্বর কখনই আমার উপর কুপিত 
হবেন না। বহুজন্মনঞ্চিত কর্মমনির্ী লকারিণী কাশীকে প্রাণ্ড হইয়া, কোন ব্যক্তিই 
ঝ| তাহ! পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ। করিয়! থকে ? বিনি বিশ্বসন্তাপ হরণ করিয়! 
থাকেন, সেই বিশ্বপতি মহাদেবের তনুও কাশীবিরহানলে সন্তপ্ত হইতেছে, ইহা 
সম্তাবিতই বটে। সর্বপ্রকার প1পবিনাশিনী কাঁশীকে প্রাপ্ত হইয়| যে ব্যক্তি তাহ। 
পরিত্যাগ করে, মহানথখে পরাত্মুখ সেই ব্যক্তিকে নৃপগু বলিয়া জান! উচিত। ৭১- 
৭৭। যে ব্যক্তি সংসার ছুর্গতি হইতে বিমুক্ত হইয়! নির্ববাপলক্গষমী লাভ করিতে 
বাসন! করে, সে মহাদেবের অনুগ্রহে যর্দি কাশী প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার কখনই 
সেই ক্ষেত্র ত্যাগ কর! উচিত নহে। যেছুশ্মতি ব্যক্তি কাশী পরিত্যাগ করিয়া 
মন্ত্র গমন করে, চতুর্বর্গকল তাহার হস্ততলচ্যুত হইয়! যায়। ৭৮-৭৯ | জগতে 
এমত ছুর্বব,দ্ধি ব্যক্তি কে আছে, যে পাপবিনাশিশী, পুণ্যজননী ও মোক্ষন্বখপ্রদ। 
কাশীকে প্রাপ্ত হইয়।, তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ? নিমেষাঞ্ধনাত্র কাল কাশী-. 
৫১ 
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দেবা করিলে যে হৃখ লাভ হইয়! থাকে, সতালোকে বা বিহুলোকেও দে ই 
কোথায়? হেয়ুনে! ব্রশ্থা, বাঁরাণনীর এই সমস্ত গুণরাশির বিষয় বিবেচনা 
করিয়া, মন্দর পর্বতে প্রতিগমন করিলেন ন!। ৮০»-৮২। 
স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরূণনন্দন | কাশীক্ষেত্রস্থ সর্ববতীর্থশিরোম ণিভৃত 
দশাশ্বমেধের মাহাতযু ভোমাকে বলিতেছি। ৮৩। তীর্থশ্রেষ্ঠ দশাশ্বমেধে সান, 
দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপুজা, স্ধ্যোপাসনা, তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ প্রসূতি যে 
সমস্ত সগুকম্মন করা যায়, তৎসমুগায়ই অক্ষয় ফল প্রান করিয়া! থাকে । ৮৪-৮৫। 
দশাশ্বমেধে স্নান করত দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে, মানব সমস্ত পাতক হইতে 
মুক্ত হইয়া! থাকে । জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিধিতে দশাশ্বমেধে স্নান 
করিলে আজন্মকৃত পাপ হুইতে শিষ্কৃতি লাভ কর! যাঁয়। ৮৬-৮৭। 'জ্যৈষ্ঠগাণের 
গুরুাঘিতীয়াতে রুদ্রসরোবরে সান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মদ্বয়-কৃতপাঁপ বিনষ্ট হুইয়। 
থাকে। এইরূপ এঁ পক্ষের দশমী তিথি পর্য্স্ত যে ব্যক্তি যথাক্রমে তথায় সরান 
করে, সে তিথিসংখ্য।পরিমিত জন্মপঞ্চিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লীত করিয়! থাকে। 
৮৮-৮৯। দশজন্মার্জিত পাপসংহারিণী দশহরা তিথিতে যেবাক্তি দশ।শ্বমেধ-তীর্থে 
স্নান করে, তাহাকে যম-যস্তরণ। ভোগ করিতে হয় না। দশহর। তিথিতে দশা শ্বমেধে- 
শ্বরকে দর্শন করিলে, দশজম্মর্জিত পাপ হইছে বিমুক্তি লাভ কর! যায় ইচ্ান্ে 
কোন সন্দেহ নাই। ৯০-৯১। যে ব্যক্তি দশহর দিনে, দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া 
ভক্তিপূর্ববক দশাশ্বমেধেশ্বরের পুজ! করে, তাহাকে আর গর্ডে প্রবেশ করিতে হয় 
ন!। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ ব্য।পিয়! যে ব্যক্তি প্রতিদিন রুদ্রদরো বরের বার্ষিক যাঁর! 
করে, সে কখন বিঙ্গের ছার! অভিভূত হয় না। ৯২-৯৩। দশটা অশ্বমেধ-যভ্েের 
অন্তে অবভৃথ ম্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, দশহর! তিখিতে দশাশ্বমেধে স্নান 
করিলে নিশ্চন্নই সেই ফল প্রাপ্তি হইয়। থাকে । গলার পশ্চিমতটে অবস্থিত দশ- 
হরেশ্বরকে নমস্কার করিলে মানব কখন দুর্দশা গ্রস্ত হয় না। ৯৪-৯৫। কাশীতে যে 
স্থানকে অন্তগর্হের দক্ষিণদ্বার কহ! যায়, সেই স্থানে অবস্থিত ক্রঙ্গোশ্বরকে দর্শন 
করিলে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়! থাকে । ৯৬। এইরূপে মহাবুদ্ধি ব্র্ষা, বিশ্বেশ্বরের 
আগমন পথ্যস্ত কাশীতে ব্রাঙ্ষণবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিবোদ|স 
নৃপতিও, ক্লৃতষজ্ঞ ও বৃদ্ধব্রাঙ্গাণ-বেশধারী ব্রক্ষার জন্য একটা ব্রহ্মাশাল! নির্মাণ 
ক্ঈ্রাইয়া দিলেন। ব্রদ্জা সেই স্থানে বেদধবনিতে গগণতল নিনাদিত করত অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । ৯৭-৯৯। হে দ্বিজ! তোমার নিকট আমি এই মহাপাপ 
বিনাশন দশাশমেধ-ভীর্৫ঘের মহণ্ডর মহ্হিম। কীর্তন করিলীম। মানব অন্ধ। সহকারে 
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সির 
এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে ব শ্রবণ করাইলে ব্রক্মলোকে গমন করিয়া 
থাকে । ১০০১৬১। 


০ 


ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । 


ক "৮ ০০ সপোন চারার 


বারাণনী-বর্ণন ও কাঁশীতে গণ প্রেরণ । 


মগন্তয কহিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম ! আপনি ব্রহ্মার এই ষে উপাখ্যান কহিলেন? 
ইহা অতি অপূর্ন্ব। ব্রদ্ধ! কাশীতে অবস্থান করিলে, পরে মহাদেব পুনরায় কি 
করিয়াছিলেন, তাহা! বলুন। ১। 

শুন্দে কহিলেন, হে মহ।ভাগ শগস্থ্য | বণ কর; ব্রশ্ধা কাশীতে মবসশ্থিতি 
করিলে, পরে মহাদেব গতিশয় টদ্দিগ্রচিত্তে চিন্ত। করিতে লানিলেন যে, সেই কাশী- 
পুরী যেমন সাধারণের চিত্তকে বশীভূত করিতে সম্থা, তাদৃশ অন্য কোন স্থান 
প্রায়শঃ আমার নেত্রগোচর হয় নাই। বযেব্যক্তি ৬থায় গমন করে, সেই সেই- 
স্থানে অবস্থিত হইয়। যায়। যোগিনীগণ কাশীতে গমন করিয়া আর আমার সহিত 
মিলিত হইলেন না। সহত্রকরও, কাশীতে গমন কিয়! অকিঞ্িগুকরত| লাভ 
করিলেন। বিধি) বিধানদন্দ, হইয়াও আমার কার্য্যবিধানক্ষম হইলেন না। মহেশ্বর 
এইরূপ চিন্ত। করিয়া, গণনমুহকে কাশীতে প্রেরণ করিবার জন্য আহ্বান করত 
কহিলেন যে, “তোমরা শীত বারাণসাপু পাতে গমন কর। তথায় যাইয়। যোগিনীগণ 
কি করিতেছেন, সূর্য্য কি করিতেছেন এবং বিধিই বা কি করিতেছেন? তাহ! 
অবগত হও*। ২-৭। মহেশ্বর এইরূপ আদেশ করিয়া, নামোচ্চারণ করত গণ- 
সমুহকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । (মহার্দেব কহিলেন) হে শঙ্কুকণ্ণ ! হে মহাকাল! 
হে ঘণ্টাকর্ণ | হে মহোদর! হে সোম! হে নন্দিন! হে নন্দিষেণ! হে কাল! হে 
পিঙ্গল! হেকুকুট! হেকুখোদর! হেমধুরাক্ষ! হেবাগ! হে গোকর্ণ | হে 
তারক! হছে তিলপর্ণ! হেস্থুলকণ | হে দৃমি5গু | হে প্রভাময় ! হেম্থুকেশ! 
হে বিন্দতে | হে ছাগ | হে কপদ্দিন্! হে পিলপাক্ষ | হে বীরভদ্র! ছে কিরাত | 
হে চতুৃম্ম,খ | হে নিকুত্ত ! হে পঞ্চাক্ষ! হে ভারভূত!| হেত্রযক্ষ। হে ক্ষেমক! 
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হে লাঙ্গলিন! হে বিরাধ | হে স্মুখ! হে আফাঢ়! ক্ষন্দ.ও হেরম্ব যেমন আমার 
সন্তান, তোমরাও আমার তন্রপ। আমার নিকট যেমন নৈগমেয়, শাখ ও বিশাখ 
এবং নন্দী ও ভূজী, তোমরাও সকল তজ্রপই । তোমরা সকলে বিগ্কমান থ|কিতেও 
আমি কাশীর, দিবোদাস নৃপতির, ষেগিনীগণের, সুর্য্যের বা বিধির কোন সংবাদই 
জানিতে পারিতেছি না, অতএব তোমাদের মধ্যে কালেরও ভীতি প্রদ শঙ্কুকর্ণ ও 
মহাকাল এই ছুই জন বারাণপীর সংবাদ জানিবার জন্য গমন কর এবং সন্বর তথ| 
হইতে প্রত্যাগমন করিও | ৮-১৫। মহেশ্বরের এই আজ্ঞ। ব্বীকার করিয়া, শঙ্কুকণ 
ও মহাকাল বারাণসীতে গমন করিলেন এবং এই জগতে বিচক্ষণ ব্যক্তিও যেমন 
ধন্দ্রজালিক মায়। দর্শনে ক্ষণমধ্যে মোহিত হন, তজ্মপ তাহারাও কাশীদর্শন করিয়! 
মহাদেবের বাক্য বিস্মৃত হইয়া! ক্ষণমধ্যে মোহিত হইম়! পড়িলেন এবং “অহে!! 
মোহের কি মাহাত্না ! অহো ! ভাগ্যের কি বিপর্যয় ! যাহাতে নির্ববাণরাশি কাশীকে 
গ্রাপ্ত হুইয়ও অগ্ঞানী ব্যক্তিগণ অগ্াত্র গমন করিয়। থাকে। মহাশীবাদ-ভূমি 
কাশীকে লাভ করিয়া যাহার তাহ! পরিত্যাগ করে, মুক্তি তাহাদের করতলগত 
হইয়াও ভ্রষ্ট হইয়। যায়। যে স্থানে উষ্ণ জলের দ্বার! স্থান ও সমস্ত অবভৃথ-ন্নান 
হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়। পরিগণিত হইয়! থাকে, কে সেই কাশীকে পরিত্যাগ করে £ 
ষে স্থানে শিবলিঙ্গের মস্তকে একটা পুষ্পদানে দশটা স্থবর্ণ-পুষ্পদানের পুণা হইয়! 
থাকে, কে সেই কাশীকে পরিত/।গ করে $ যে স্থানে শিবলিজ্ের সম্মুখে একবার 
মাত্র দণ্ডবহ প্রণাম করিলে তাহার নিকট এন্দ্র-প তুচ্ছ বলিয়! প্রতীত হয়, দেই 
কাশীকে কে পরিত্যাগ কণ্য়। থাকে ? ১৬-২২। যেস্থানে একটীমাত্র ত্রাঞ্গপকে 
ইচ্ছাধীন ভোজন করাইলে, বাজপেয়-ষজ্ভ্র হইতেও ধিক পুণ্য লাভ হয়, সেই 
কাশীকে কে পরিত্যাগ করিয়! থাকে ? যে স্থানে বিধি মনুসারে ব্রাহ্মণকে একটা 
মাত্র গো-দান করিলে অযুত গো-দনের পুণ্য লাভ হয়। কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্ক্তি নেই 
কাশীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? যে স্থানে একটা মাত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিলে 
অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠ। কর! হয়, সেই কাশীকে কে পরিত্যাগ করিয়! থাকে ?” । 
২৩-২৫। মনে এইরূপ 'নিশ্চয় করিয়। ছুই জনে ছুইটা পুণ্যদ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, অগ্ভাপিও তাহার! কাশী পরিত্যাগ করিতে 
পীরেন নাই। শক্কুকর্ণ নামক গণকর্তৃক প্রতিতিত পশঙ্কুকর্ণ” নামক লিঙ্গকে দর্শন 
ক্করিলে আর কখনই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। বিশ্বেশ্বরের নৈধ তাকে 
অবশ্থিত শঙ্কুকর্ণেশ্বরকে দর্শন করিলে মানবকে আর এই ঘোর সংসার-সাগরে প্রবেশ 
করিতে. য়. না। ২৬-২৮। এবং যে ব্যক্তি মহাকাল নামক গণকর্তৃক প্রতিতিত 
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“সহাকালেশ্বর” নামক শিবলিজের পুজা, প্রণতি ও স্ত্রতি করে, তাহার সার 
কালভয় কোথায় ১ ২৯। 

স্বকন্দ কহিলেন, শঙ্কুকর্ণ ও মহাকালের কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনের বুতর 
বিলন্দ হইলে, সর্ববজ্ঞনাথ মহেশ্বর তাহাদের অবস্থ! জানিতে পারিয়৷ অপর ছুইজন 
গণকে কাশীভে প্রেরণ করিবার জন্য কহিলেন যে, *্হে মহামতে ঘণ্টাকর্ণ এবং 
মহোদর ! তোমর! এ দিকে আইস এবং কাশীর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সত্বর তথায় 
গমন কর৮। ৩০-৩১। হে অগ্ন্ত্য! মহেশ্বরের এই আদেশে সেই গণদ্বয়ও 
কাশীতে যাইয়া, সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অগ্ভাপি তাহার! 
কাশী তাগ করিয়! কোন স্থানে গমন করেন নাই। ঘণ্টাকর্ণ নামক গণশ্রেষ্ঠ 
তথায় নিধিপূরব্বক *্ঘণ্ট কর্ণেশ্বর” নামে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও সেই লিঙ্কে 
স্নান করাইবার জন্য একটী কুগু নির্মাণ করত লিঙ্গের ধ্যাননিরত হইয়া, কাশীতেই 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৩২-৩৪। মহোদর নামক গণও তাহার পূর্বদিকে 
“মন্োদরেশ্বর” নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করত শিবধ্যানপরায়ণ হইয়। অগ্যাঁপি সেই 
স্থানেই অবস্থান করিতেছেন । হেকুম্তজ! বাঁরাণসীতে মহোদরেশ্বরকে দর্শন 
করিলে আর কোনকালে জননীর উদরগুহায় প্রবেশ করিতে হয় না। ৩৫-৩৬। 
ঘণ্টাকর্ণ-হুদে স্নান ও বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব যে স্থানেই মৃত হউক ন| 
কেন, তাহার কাশীম্বত্যুর ফল লাভ হইয়া থাকে । ঘণ্টা কর্ণ-তীর্থে বিধিপুর্ববক 
শ্রাদ্ধ করিলে ছুর্গতিগ্রস্ত পুর্ববপুরুষগণকেও উদ্ধার করিতে পারা বায়। ৩৭-৩৮। 
অগ্ভাপিও যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে নিমগ্ন হইয়া, ক্ষণক!ল ধ্যানস্থ হইতে পারে, সে 
বশ্বেশ্বরের মহাপুজার ঘণ্টারধবনি শ্রবণ করিয়া! থাকে। পিতৃগণ বশিয়! থাকেন 
ষে, “আামাদের বংশে কি এমত কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবে, যে ঘণ্টা কর্ণ- 
হ্রদের বিমল জলে আমাদের তিলোদক প্রান করিবে”। হে ঘটোন্ভব! ধহার! 
ঘণ্টাকর্-তীর্ঘে পিতৃগণকে অর্পিত করিয়াছেন, তীহাদ্ের বংশোৎপন্ন বন্তর 
মুনিগণ কাশীতে ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদে উদ্কক্রিয়। করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া" 
ছেন। ৩৯-৪১ । 

স্কন্দ কহিলেন, ঘণ্টাকর্ণ এবং মহোদর নামক গণঘ্বয় কাশীতে গমন করিয়া 
আর প্রত্যাগত হুইল ন। দেখিয়া, প্মরহর অতিশয় বিস্মিত হুইয়॥ বারম্বার ম্তক 
আন্দোলন করত পুনঃ পুনঃ অল্প হাস্য পূর্বক মনে মনে বলিতে লাখিলেন যে, 
হেকাশি| তুমি মহামোহনবিষ্ঠা ইহা! আমি জানি। ৪২-৪৩। পুরাবিদ্গণ 
তোমাকে মহামোহ্হারিণী বলিয়! প্রশংসা! করিয়! থাকেন, কিন্তু তুমি যে মহাযোহন: 
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ভূমি ইহা! তীহার| জানেন না। আমি যাহাঁকে প্রেরণ করিব, হে কাশি! তুমি 
মোহনোৌবধিরপে তাহাকেই মোহিত করিবে, ইহা আমি সম্যক্কূপে অবগত 
আছি; তথাপি আমার যাবদায় পরিজন আছে, আমি তাহাদ্দের সকলকেই প্রেরণ 
করিব। এ জগতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বীয় সাধ্যায়ন্ত কন্মে কখন উদ্ভমহীন হন 
নাঁ। বিচক্ষণ ব্যক্তির কোন কার্য্যেই উদ্ভমহীন হওয়। উচিত নহে; বিধাতা! 
প্রতিকূল থাকিলেও সতত উদ্ম নিবন্ধন অনুকুল হইয়। থাকেন। গমনে কৃতোপ্তম 
চন্দ্র এবং সুষ্ধ্য, রানু কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াও গগনাঙ্গনে অদ্ভাপি স্ব স্ব গতি পরিত্যাগ 
করেন ন। ৪৪-৪৮|। বিধাতা, প্রতিকূলতা নিবন্ধন একদিকে বারখার কার্ষ্যের 
ব্যাধাত করিয়া! থাকেন, কিন্তু অতিশয় উদ্যমে তিনিই আবার অনুকূল হইয়! 
কার্ধ্যসিদ্ধি করিয়া থাকেন। ৪৯। দৈব, পূর্ববসঞ্চিত কর্ষ্রতিন্ন আর কিছুই নহে; 
সেই দৈবকে নিরাকরণ করিবার জন্য বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির স্বয়ং ষত্ব কর! উচিত। 
পাত্রনিহিত ভোজ্য কখন দৈববলে স্বয়ং মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয় না; হস্ত ও মুখের 
উদ্ভমাধীনই তাঁছ। জঠরে প্রবেশ করিয়! থাকে | ৫০-৫১। “উদ্ধম, দৈবকেও জয় 
করে*। মহেশ্বর, এইরূপ দিদ্ধান্ত করিয়া, সোমনন্দী, নন্দিষেণ, কাল, পিল ও 
কুন্ধুট ন'মক আরও পুঁচজন মহাবেগশালী গণকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। 
কাশীতে ম্বৃত জীবগণ যেমন সংগারে প্রতাবৃত্ত হয় না, তদ্রপ সেই পাঁচজন গণও 
অগ্তাপি ক।শী হইতে প্রত্যাবুন্ত হন নাই। তাহার! মহাদেবের সন্তোষের কামনায় 
নিজ নিজ নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বিশ্ব-নিশ্মীণ-ভূমি কাশীতেই অবস্থান 
করিতেছেন। ৫২-৫৪। মানব ভক্তিমহকারে আনন্দবনে সোমনন্দীশ্বরকে দর্শন 
করিলে সোঁমলেকে পরম আনন্দ লাভ করিয়া! থাকে। তাহারই উত্তরভাগে 
আবস্থিত নন্দিষেণেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব মানন্দসেন। প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষণকাল- 
মধ্যে মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে । ৫৫-৫৬। গঞঙ্জার পশ্টিমোত্তর-ভাগে অবস্থিত 
“কালেশ্বর” নামক মহালিঙ্গকে প্রণাম করিলে কখনও কালপাশে বদ্ধ হইতে 
হয় না। কালেশ্বরের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত পিগলেশ্বরের পুজা! করিলে 
পিজলেশ্বরের হ্বরূপ জ্ঞান হয় ; তাহাতে সাধক তন্ময়ত। লাভ করিয়া থাকে । ৫৭- 
৫৮। যাহারা কুঞ্চুটা গাকৃতি কুবুটেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্‌ হয়, তাহাদিগকে আর 
গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় ন। | ৫৯। 

॥ স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! সোমনন্দী প্রসূতি পাঁচটা গণই আনন্দকানন 
প্রাপ্ত হইয়। তথায় অবস্থিত হইলে মহেম্বর বলিতে লাগিলেন যে, “সম্যক্প্রকারে 
বিবেচনা! করিয়া, দেখা যাইতেছে যে, এইরূপে আমারই কার্য সিদ্ধি হইতেছে, 


ধিপঞ্চাশতম অধ্যায়] বাঁরাঁণসী বর্ণন কাশীতে গণ প্রেরণ । ৪৩৭ 





এই উদ্দেশে আমার পরিজন সমুহ যাইয়া কাশীতে অবস্থান করুক। ৬৭-৬১। মায়! 
ও বীর্যযপ্রধান প্রমথগণ, বারাণদীতে প্রবিষ্ট হইলে আমারই তথায় প্রবেশ করা 
হইপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। যেষেআমার শাতীয় আছে, আমি ক্রমে ক্রমে 
তাগদের সতলকেই তথায় প্রেরণ করিব; সকলে তথায় গমন করিলে পরে 
আমিও যাইব” । ৬২-৬৩। দেবদেব মহেশ্বর,। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কুঞ্োদর, 
ময়ুর। বাণ এবং গোকর্ণনামে আরও চারিটা গণকে তথায় প্রেরণ করিলেন। 
তাহার! মায়াবল শাশ্রয় করিয়|, যথাকালে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করত বনুত্তর 
উপায়ের দ্বারা নরপতি দিবোদাসের ভ্রান্তি উত্পাদনের চেষ্টা করিলেন। অবশেষে 
সর্ঘথ তদ্বিষয়ে অসমর্থ হইয়!, কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং “সহজ 
অপরাধ সন্তেও কোন্‌ কন্্ম করিলে ভগব|ন্‌ মহেশ্বর পারতুষ্ট হন” ইহা! চিন্ত 
করিয়া শিবলিঙেরই আরাধন! করিতে লাগিলেন । ৬৪-৬৭। এবং ভাবিলেন বে, 
এই কাশীক্ষেত্রে বিধিপূর্বক একমাত্র শিবলিঙ্গের আরাধন।৷ করিলে, ভগনবান্‌ 
ব্রিনয়ন শত অপরাধ মার্জন! করিয়! মুক্তি প্রদান করিয়! থাকেন। একবারমাত্র 
বিধিপুর্ববক শিবলিঙ্গের পুক্স! করিলে মহেশ্বর যেমন পরিতুষ্ট হন, বুর যক্তর, 
দান, তপস্যা ও ব্রতের ছার! তাহাকে তাদৃশ পরিতুষ্ট করিতে পারা যায় ন]। 
যিনি লিঙ্গার্চনের বিধিপমুহ অবগত আছেন এবং সর্বদা লিঙ্গার্চনে রত থাঁকেন, 
সেই মানব দ্বিনয়ন হইলেও তাহাকে সাক্ষাৎ ত্রিনয়ন বলিয়া জানা উচিত । ২৮- 
৭০। মাঁনবগণ একবারমাত্র শিবলিঙ্গ পুষ্গা করিয়া যে ফল লাভ করেঃ শত শত 
গো-দান ব1 স্থবর্ণনানেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়। যায় না। ৭১। মনুষ্যগণ। 
প্রাহ শিবলিঙ্গ পৃ] করিয়া যে ফল লাভ করিয়। থাকে, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ- 
সমুহর দ্বারায়ও সে ফল লাভ হয় না। যেৰ্যক্তি বিধিপূর্বক শিবলিঙ্গের সান 
করাইয়া, তিনবার সেই জল পান করে, শীত্বই তাহার ত্রিবিধ পাপ বিনষ্ট হইয়| 
যায়। ৭২-৭৩। লিঙ্গন্রপন গুলের হবার! যে ব্যক্তি স্বীয় মন্তকে অভিষেক করে; 
সেই পাপহীন ব্যক্তির গঙ্গান্নানের ফল লাভ হইয়! থাকে। সম্চিত শিবলিঙ্গ 
দর্শন করিয়া বে ব্যক্তি একবারও তীহাকে প্রণাম করে, সে ব্যক্তি এ জগতে 
পুনরায় দেহ ধারণ করিবে কি না, তদ্িষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৭৪-৭৫। 
যে বাক্তি, ভক্তিসহুকারে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করত বিশুদ্ধ হইয়া স্বর্গভাগী হইয়। থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
গণসমুহ, মনে মনে এই সমস্ত বিচার 'করিয়া॥ মহাদেবের কোপশান্তির জন্ত স্ব স্ব 
নামে মহাপাতকবিনান পিঙ্গসমুহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ৭৬:৭৭। লোলার্কের 


৪০৮ কাশীথণ্ড। [ রিপঞ্চাশতষ অধ্যায় 





সমিকটে “কুণ্ডোদরেশ্বর” নামক শিনলিজকে দর্শন করিলে মানব সমস্ত পাতক 
হইতে নিম্মুক্তি হইয়া! শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। কুণ্চোদরেশ্বর লিঙ্গের 
পশ্চিমে অদি-সন্নিকটে অবস্থিত ময়ুরেশ্বরের পুজ| করিলে পুনরায় গর্ভে প্রবেশ 
করিতে হয় না । ৭৮-৭৯। মযুরেশ্বরের পশ্চিমদিকে ““বাণেশ্বর” নামক মহতলিন 
প্রতিষ্ঠিত আছেন ; তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সমস্ত পাঁতক হইতে মুক্ত হওয়া 
বায়। ন্তগ্ছের পশ্চিমদ্বারে অবস্থিত «“গোকর্ণেশ্বর” নামক মহ।লিঙ্গের পৃজ। 
করিলে, কাশীতে কোন প্রক্কার বিশ্বের দ্বার! অভিভূত হইতে হয় না। ৮*-৮১। 
এবং যে ব্যক্তি গোকর্ণেশ্বরের ভক্ত, যে কোন স্থানে তাহার স্বত্যু উপস্থিত হইলে ; 
তগক।লে তাহার জ্ঞানজ্রংশ হয় ন|। ৮২। 

স্বন্দ কহিলেন, এই চারিটা গণেরও প্ররন্াগমন বিলম্ব দেখিয়। গণেশ্বর 
ত্রিলোচন সেই কাশীরই মহত্তর মিম! বর্ণন করিতে লাঁগিলেন। ৮৩। ( মহেশ্বর 
কহিলেন ) যাহার প্রভাবে এই অখিল বিশ্ব ভ্রমণ করিতেছে, বিশ্বৈমোহিনী কাশী 
নিশ্চয়ই মুর্তিমতী সেই বৈষ্ণবী মায়।। সকলেই সহোদর, দারা, অপত্য, ক্ষেত্র, 
গৃহ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া, নিধন পর্যন্ত অঙ্গীকার করত কাশীর উপাসনা! করিয়া 
থাকে। ৮৪-৮৫ ৷ যে কাশীতে মৃত্যু হইতে স্বল্পমাত্রও ভয় নাই; গণপমুহ তথায় 
অবশ্থিত হইয়া, কেন আমাকে ভয় করিবে? যথায় মরণই মঙ্গল, বিভূতিই 
অঙসভূষণ এবং কৌপীনই বন; সেই কাশীর মহিত কাহার তুলনা হইতে 
পারে ? যথায় নির্ব্বাণরমণী, মৃহ্ঃশষ্যাশায়ী দরিদ্র, ধণী, ব্রাঙ্গণ ব। চণ্ডালকেও 
সমভাবে বরণ করিয়! থাকেন। ৮৬-৮৮। ইন্দ্রার্দি দেবগণও, যে কাশীতে মৃত, 
স্থতরাং নির্ববাণপদভাগী জীবগণের, কোটি অংশের একাংশেরও তুল্য নহেন। 
যে কাশীতে ত্যক্তদেহ জীবকে ব্রন্মা-বিষু প্রভৃতি দ্রেবগণ, মন্তকবন্ধাঞ্লি 
হুইয়। অতি যত্ব সহকারে প্রণাম করিয়। থাকেন। ৮৯-৯০। যে কাশীতে 
জীব, শব হইয়াও শুচিত। লাভ করিয়া থাকে এবং এইজন্যই সামি স্বয়ং 
সেই শবের কর্ণম্পর্শ করিয়৷ থাকি। যে পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি দুই তিনবার «কাশী 
কাশী” এই বাক্য উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পবিভ্র-পদার্থ হইতেও অধিক 
পবিত্র হইয়া! থাকে । ৯১-৯২ । যে ব্যক্তি হৃদয়ে কাশীকে ধ্যান করে 
এবং যে ব্যক্তি কাশীর সেবা! করে, নেই সেই ব্যক্তি কর্তৃকই আমি 
* সর্ববদ। ধ্যাত এবং দেবিত হইয়। থাকি। যে ব্যক্তি অনম্যচিত্ে কাশীর 
স্ব! করে, আমি যত্ব সহকারে সর্বদা তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
থাকি । ৯২-৯৪। যে ব্যক্তি স্বয়ং কাশীবাস করিতে অশক্ত হইয়া, অর্থের সাহায্য 
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কবত অন্য এক ব্যক্তিকেও কাশীতে বাস করায়, সে বাক্তিও নিশ্চয়ই কাশীবাসের 
ফল লাভ করিয়া! থাকে। যে সমস্ত ধীরগণ ম্বৃতাক।ল পধ্যন্ত দু়তর বিশ্বাস সহকারে 
কাশীতে বাস করিয়। থাকেন, তাহারাই জীবন্মুক্ত এবং তাহারাই বন্দনীয় ও 
পৃনীয়। ৯৫-৯৬। মহেশ্বর এইরূপে বারাণসীর গুণসমুহ কীর্তন করিয়া অস্যান্থ 
কতকগুলি গ্রণকে আহবান করত শ্রীতিসহকারে তাহাদিগকে কাশীতে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন । ৯৭। (মহাদেব কহিলেন ) হে জতিলচ্ছমানস তারক ! তুমি এদিকে 
আইস এবং যথায় ধর্ধমুর্তি দ্িবোদাস রাজ্য করিতেছেন, সেই শ্রেষ্ঠ পুরীতে গমন 
কর। ৯৮। হে তিলপর্ণ! হে স্কুলকর্ণ! হে দৃমিচণ্ড | হে প্রভাময় ! হে সুকেশ। 
হে বিন্দতে ! হে ছাগ! হে কপার্দন! হে পিঙ্গলাক্ষ ! হে বীরভদ্র ! হে কিরাত ! 
হে চতৃর্দমখ | হে নিকুস্ত ! হে পঞ্চাক্ষ ! হে ভারভৃত | হে ত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক! 
হে লাঙ্গলিন্! হেবিরাধ! হে স্বমুখ ! এবং হে আফাঢ়! তোমর!| সকলে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ভবে কাশীতে গমন কর। (স্কন্দ কহিলেন ) মহেশ্বরের আঙ্ঞাক্রমে মহা 
ভাগ স্বামিভক্ত দৃঢব্রত ও কার্্যকুশল এই সমস্ত গণ কাশীক্ষেত্রে গমন পূর্বক 
বন্ুতর মায়! বিস্তর করত বহুরূপ ধারণ করিয়া, অনিমিষনয়নে দিবোদাস নৃপতির 
ছিদ্রান্থেণ করত অবস্থ(ন করিতে লাগিলেন । ৯৯-১০২। শনন্তর কোন প্রকারেই 
সেই নৃপতির কোনরূপ ছিদ্র ন পাইয়া স্ব স্ব প্র ১ষ্ঠ! মলিন হইল দেখিয়া, “আঃ ! 
ইহ। কি হইল৮ এই কথ! বলিয়া আপনাদিগকে নিন্দা কগিতে লাগিলেন । ১০৩ । 
গণসমূহ কহিতে লাগিলেন; মামরা! এই স্থানে আদিয়। এক ব্যক্তিকেও বশীভূত 
করিতে পারিলাগ না, অতএব প্রভুক্তক বারম্থার সম্মানিত আমাদিগকে ধিকৃ। 
ভগবান্‌ ত্রিলোচন, বহুতর সম্মান, বহুতর দানও অত্যন্ত সৌহার্দের দ্বারা আমাদিগের 
প্রতি বহুতর কৃপ। প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অবশেষে আমর! তাহার কার্য্য- 
বঞ্চক হইলাম ; অতএব আমাদিগকে ধিক! ১০৪-১০৫। হায়! প্রভুর কার্যে 
অনবধান বশতঃ অতঃপর আমাদিগকে নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকাঁরময় লোকে বাস 
করিতে হইবে । যাহার! প্রভুর কার্য্য সম্পাদন না করিয়, অক্ষতেন্দ্রিয়বৃত্তি থাকিয়া 
জীবন ধারণ করে, তাহাদের পদে পদে ছুর্গতি লাভ হইয়! থাকে। ১০৬-১*৭। যে 
সমস্ত ভৃত্য, প্রভুর নিকট বহুতর সম্মানন1 লাভ করিয়। তাহার কাধে অধহেলা করে, 
তাহাদের মনোরথ সমুহ নিষ্কল হইয়া থাকে। যাহারা প্রভূর কার্ধ্য নিষ্পন্ন ন 
করিয়! নির্লজ্জ হইয়। প্রভুর সম্মুখে মুখ প্রদর্শন করায়, এই পৃথিবী তাহাদের দ্বারাই 
ভারবততী হইয়া থাকেন। : যাহার স্ব'মিকার্ধ্য অবহেল! করে, তাহাদের ঘ্ারা পৃথি- 
বীর যত ভার হয়; পর্বত, সমুদ্র ও বৃহ বৃহত বৃক্ষের দ্বার! পৃথিবীর তাদুশ ভার 
৫২ 
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হয় না। ১০৮-১১০। অহো ! আমরা অনিদ্দিত পৌরাণিকী-গাথা শ্রবণ করিয়াছি, 
সেই জন্যই আমর! স্থিরচিন্তে এই বারাণসীতেই অবস্থিতি করিব। গুনিয়াছি যে, 
ফাহাদের কোনরূপ পুণ্য সঞ্চয় নাই, যাহাদের ধন ও মায়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছে ও যাহারা 
সমস্ত উপায়বিহীন, বাঁরাণপীপুরীই তাহ।দের একমাত্র গঠি । ১১১-১১২। যাহার! 
পাঁপভারে খিন্ন হইয়া সর্ববদ! মনুতাপ করিয়া থাকে, উদ্দতগতি সেই সমস্ত ব্যক্তির 
বারাণসীপুরীই একমাত্র গতি। যাহার! স্ব মি্রুহ, যাহার! কৃতস্ব যাহারা বিশ্বাসঘাতক ; 
বারাণসীপুরী ব্যতিরেকে তাহাদের আর অন্য কোন গতি নাই। প্রমথগণ এইরূপ 
পৌরাণিক গাথার উপর নির্ভর করিয়! দিবোদাস নৃপতি কর্তৃক অবিজ্ঞাতম্বরূপ 
থাকিয়। কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ১১৩-১১৫। সেই নৃপতি দিঝো- 
দাস, বুদ্ধিমান হইয়াও মহাদেবের মহিমাবলে বিবিধাকারে বারণসীতে অবস্থিত 
দেবগণকে জানিতে পারিলেন ন!, ইহাতে বিচিত্রত। কিছুই নাই; কারণ যখন 
চিত্রগ্ুণ্ডও বারাণসীস্থিত জীবগণকে জানিতে পারেন না, তখন অন্যান্থ মর্ত্যবাসীর 
তাহাদিগকে জানিবার সম্ভাবনা কোথায় ? ধন্মরাজও, অবচ্ছিন্ন-গ্রভাব অপরিচ্ছিন্ন- 
তেজ ও কৃতলিঙ্গ প্রৃতিষ্ঠ জীবগণের অন্ত প্রাপ্ত হন না। ১১৬-১১৮। হে মহামুনে 
ঘটোস্তভব! এইরূপে সেই প্রমথগণ কাশীতেই অবস্থান করত শিবলিঙ্গের আরাধনা 
করিতে লাগিলেন এবং অগ্যাপিও সেই নখ প্রা! কাশীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। হেমুনে! তারক নামক গণশ্রেষ্ঠ, মানবগণের জ্ঞানপ্রদ “তারকেশ্বর” 
নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়! অগ্ভাপি তাহারই পুজায় নিরত আছেন। ১১৯ 
১২০। যে সমস্ত মানব তারকেশ্বরের ভক্ত হয়, তাহারা অনায়াসেই তারকজ্ঞান 
লাভ করিয়৷ থাকে । তিলপর্ণ নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তিলপ্রমাণ পতিলপর্ণেশ্বর” 
নামক মহালিজ দর্শন করিলে পাপ হুইতে মুক্ত হওয়। যায় । ১২১-১২২। মানব 
*স্ুলকর্পেশ্বর” নামক শিবলিজের পুজ| করিলে কখন “ছুর্গতিগ্রস্ত হয় না এবং 
উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করিয়! থাঁকে। স্থুলকর্ণেশ্বরের পশ্চিমে প্রভাময় প্দৃমিচণ্ডেশ্বর” 
নামক শিবলিঙগের জরাধন! করিলে কখন পাপের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না । 
১২৩-১২৪। পপ্রভাময়েশ্বর” নামক শিবলিজ দর্শন করিয়। অস্থাস্থানে মৃত হইলেও 
জীব, প্রভাময় যানে আরোহণ করত শিবলোকে গমন করিয়। থাকে। হুরিকেশ- 
বনে পম্থকেশেশ্বর” নামক শিবলিঙ্গ র পৃর্জ। করিলে, মানব নার পুনঃ পুনঃ যাটুকৌশিক- 
পদেহ ধারণ করে না। ১২৫-১২৬। ভীমচণ্তীর নিকটে ৭বিন্দতীম্বর” নামক শিব- 
পুজ| করিলে, মানব প্রচণ্ড পাপ হইতে মুস্ত হইয়া, শীশ্ঘত মোক্ষ লাভ 
করিয়া থাকে । পিত্রীশ্থবর নামক শিবলিজের লঙ্গিকটে “্ছাগেম্বর” নামক 
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মহাঁলিঙগগকে দর্শন করিয়া কেহই আর পশুর ন্যায় প্রাকৃত পাপে লিপ্ত 
হয় না। ১২৭--১২৮ ॥ 


চভুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। 
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প্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তযোনে! আমি অতঃপর কপন্দীশ নামক শিবলিজের 
মাহাত্যু কীর্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। ১। পুরাক।লে মহাদেবের মত্যস্ত 
প্রিয় অনুচর কপদ্ৰীশ নামক গণশ্রেষ্ঠ, গিত্রীশ নামক শিবলিঙ্গের উত্তরভাগে একটা 
লিঙ্গ স্থাপন করিয়!, বিমলোদক নামক একটা কুণ্ড খনন করেন) সেই কুণ্ডের 
জলম্পর্শমাত্রেই মানব বিমল চিন্ত লাভ করিয়া থাকে। হে কলশসম্তব! এই 
সম্বন্ধে ত্রেতাযুগের এক পবিত্র ও শ্রবণকালে পাপবিনাশক্ষম এক ইতিহাস আছে, 
আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২--৪। 

পূর্বের পাশুপতশ্রেষ্ট বাল্সীকি নামক এক মুনি, কপন্দীশ নামক লিজের অর্্ন! 
করত স্থৃহুশ্চর তপস্ঠার আচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। হেমন্তকাল অগ্রহায়ণ মাসে, 
একদিন সেই মুনি মধ্য।হুক।লে সেই মহাতীর্থ বিমলোদক-কুণ্ডে মান করত, কপ- 
দাশ লিঙ্গের দক্ষিণভাগে মাধ্যাহ্িক-ক্রিয়া সমাপনান্তে পদতল হইতে মস্তক পর্য্যস্ত 
শস্মের দ্বার| সমস্ত শরীর লিপু করিয়া মন্তকে উত্তমরূপে পাংশুস্যাস পূর্বক 
মধ্যাহ্ুকালীন সন্ধ্যাপ্মরণানম্তর পথণাক্ষর-মন্ত্র জপ কারিতে করিতে অনন্য-পর-চিত্তে 
মহাদেবের ধ্যান করিতে ল/গিলেন। ৫৮। অনন্তর মনোনুরূপ জপাস্তে বামাবর্তে 
মেই মহেশ্বরলিঙকে শাস্তীয় প্রমাণানুসারে প্রদক্ষিণ করত, “হুড়ুং হুড়ং হুড়,ং 
এই প্রকার সপ্রসব শব্বত্রয় উচ্চারণ করিয়া, ষড়জ প্রস্ভৃতি স্বরভেদ-সমস্থিত ভগ্- 
ব্গুণ গান পুর্ববক বিপুল আনন্দে হস্ততালের সহিত নৃত্য ও চারণগণের নিয়মানু- 
সারে বিচিত্র মণ্ডলাকার নৃত্যবিশেষ প্রভৃতির দ্বারা দেই লিঙ্কের অর্টনান্তে 
সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বাঙ্মীকি, ক্ষণকাল সেই সরোবর-তীরে উপবেশন করিলেন। ৯-১১। 
ক্ষণকাল সেই স্থানে উপবেশন করার পরই তিনি স্বীয় সম্ঘুখভ।গে এক বিকটদর্শন 
গাক্ষসগুত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই রাক্ষসের কপোলন্র শুনব শঞ্খের ম্যায় কঠোর 


৪১২ কাঈখণ্ড । [ চতুঃপঞ্চাশতদ অধ্যায 


টিটি 6888-42-7০ 
দর্শন এবং নেত্রদ্রয় পিঙলগলবর্ণ 'ও গাঁট়নিমগ্ন ; তাহার কেশাগ্র রুক্ষ ও বিদীর্ণপ্রায় 
এবং কায়। অভীব লম্বমান। সেই ভয়ঙ্করাকৃতি রাক্ষসের স্রাণদ্য় অতি বিস্তৃত ও 
গদ্য অতি শুদ্ধ এবং তাহার শরীর সর্ববস্থলের উন্নত ও অনন্ত মাংদপিণ্ডের দ্বারা 
ব্যাপ্ত। তাহার অতি বিশাল মন্তকে কেশনিচয় সরলভাবে উদ্ধগামী; তাহার 
কর্ণদ্ধয় অতি বিস্তৃত ও শ্মশ্রঃনিকর গাঢ় পিগলাভা প্রযুক্ত অতিশয় ভয়দায়ক। সেই 
নরান্তক মুক্তির অতিবিলম্থিনী জিহব। লক্‌ লক্‌ করিতেছিল ও কৃকাটিক। অতি বিকৃত 
ছিল। তাহার অস্থি জক্র সংমহান অতিস্থুল ও ক্ষন্ধঘ্বয় অতি দীর্ঘ এবং দৃশ্যত 
বড়ই ভয়জনক। তাহার বাহুমুলদ্বয় ঘোর গভীর, ভুজদয় হুম্বাকার, হস্তাঙ্থুলি সকল 
অতি বিরলাকৃতি ও নখাবলি অতি নিম্ন ও গভীর। সেই রাক্ষসের ক্রোড় শুক 
পাংশুল ও উন্নন্ধ এবং তদীয় উদর্বক্‌ পৃষ্টের সহিত সংলগ্ন ভাবে আবশ্থিত। তদীয় 
নিতগ্বদ্ধয় প্রলম্বমান ও উরুথয় অতি দীর্ঘ মাংদরহিত এবং জানুদ্বয়ের অস্থি ও পঞ্জর 
বিষম স্ুল। তাঁহার শরীর, অস্থিচর্্মা বশেষ ও শিরাজাল দ্বা! আবৃত এবং জঙঘাদ্বয় 
অতি দীর্ঘ ও স্থুল গুল্ফাস্থি প্রযুক্ত অতি ভীষণাকার। দীর্ঘবক্র কৃশান্ুলি অতি 
বিস্তৃতপাদ তদীয় শরীর, দীর্ঘ ও লম্বমান শিরাসমুস্টের অবস্থানে বড়ই ভীমদর্শন। 
১২-২০। সর্ববপ্রাণিভ।তিদায়ক মুস্তিমান্‌ তয়ানকরসের ন্যায় দাবানল দগ্ধ-ব্রেমনদৃশ 
ক্ষুধাকাতর অভিলোমশ ভীষণ।কার চঞ্চলনেত্র হৃত্কম্পকারী সেই বিকট রাক্ষলকে 
বিলোকন করিয়া, অতিদীনানন বৃদ্ধ তাপন বাল্সীকি, বিহিতধৈর্ধ্য লহকারে তাহাকে 
জিজ্ঞাদ। করিলেন যে, অহে! তুমি কে? কোথা হইতে আমিতেছ ? 
তোমার এব্প্রকার অবস্থাই বৰ কেন হইয়াছে) হে রাক্ষম! আমি অনুগ্রং 
বুদ্ধিতেই তোমাকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞাদ! করিতেছি, তুমি নির্ভয়ে এই সকল 
কথার উত্তর প্রধান কর। আমাদিগের ন্যায় জিতেন্দ্িয় তাপদগণের তোমার 
ম্যায় নিকৃউট ব্যক্তি হইতে ঈষৎও ভয়ের সম্ভাবনা নাই, ইহ! নিশ্চয় 
জানিও। কারণ আমরা শিব-নামসহত্র পাঠ করিয়। থাকি এবং সেই 
শিবনাম-সহজ্র পাঠের ফলে আমাদিগের শরীর নর্ববদ। তাদৃশ জনের অভেগ্ণ 
বন্ধ দার! আচ্ছাদিত রহিয়াছে । ২১-২৪। কৃপালু তাপন বাল্মীকির এবন্থিধ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, সেই রাক্ষম কৃতাগ্ুলি ভাবে শ্রীতি পুর্ববক তীহাকে এই প্রকার 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিল যে, হে ভগবন্‌ তাপসোত্ুম| আপনার ষন্তপি বাস্তবিক 
' আমার গ্রতি অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট নিজ বৃত্তান্ত কীর্তন 
করিতেছি, আপনি কিয়শুকাল ধৈর্ধ্যসহকারে তাহ! শ্রবণ" করুন। ২৫-২৬। হে 
আপস! গ্লোগাবরীতটে প্রতিষ্ঠান নামক এক জনপদ বিদ্বমান আছে। আমি পূর্ব" 
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জন্মে সেই দেশে বাস করিতাম এবং তীর্থে প্রতিগ্রহ করিতে আমার সবিশেধ 
আসক্তি ছিল। সেই তীর্থে প্রতিগ্রহরূপ পাপকন্ম্ের ফলে আমি এতাদৃশ গতি 
পাত করিয়াছি । এই অবস্থাতে জল ও বুক্ষবিবর্জ্জিত ভয়ানক মরুস্থলে বাস করিয়। 
আমাকে অনেক কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে । সেই সময় আমি সর্বদাই 
কুধা, ভূষা, শীত ও গ্রীক্মকে যে কি ক্রেশে সহা করিয়াছি তাহা বর্ণনার অতীত। 
সেই অনাবৃত ভূভাগে প্রবল বায়ুপ্রণোদিত বর্ষাকাণীন মহাঁমেঘ, যখন অবিরতধারে 
বারিবর্ষণ করিত; সেই সময় আমকে অনাবৃত মন্তকে অনাচ্ছার্দিত শরীরে সেই 
দুরন্ত বৃযুধ্যৎপাঁত নিরালম্বনভাবে সহা করিতে হুইয়াছে। যাহার! পর্ববদিনে কিছু 
দান করে ন! ও তীর্থে প্রতিগ্রহ করে, তাহারা সকলেই মহাদুঃখদায়িনী এই পিশাচ- 
যোনি গ্রহণ করিয়া স্বীয় কন্মোচিত ফলভোগ করিয়। থাকে । ২৭-৩১। সেই 
মরুভূমিতে এই প্রকারে বহুকাল অতিবাহিত হইলে পর এক দিবস দেখিলাম, এক 
জন ব্রাহ্মণতনয় সেইখানে উপস্থিত হইয়াছে । সেই ব্রাহ্মণতনয়, সূর্য্যোদয়-কাল 
ল[ভ করিয়! ও সন্ধ্যা-বন্দন। করিত না! এবং মুত্র ও পুরীধত্যাঁগান্তে শৌচ যা আচমন 
করিত না । ৩২-৩৩। মুক্তকচ্ছ, শৌচরহিত এবং সন্ধ্য।কর্ধ্মাবি বজ্জিত সেই ব্রাঙ্মণ- 
তনয়কে বিলোকন করিয়া, আমি ভোগ-বাঁসনায় তাহার শরীরে প্রবেশ করিলাম । 
হে তাপস! আমার মন্দভাগ্য প্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ কোন বণিকের সহিত অর্থ- 
লোভে এই বারাণসী পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে । এইক্ষণে সে বারাণসীর অন্তঃ- 
পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। হে মুনিন্তম! সে, যে সময়ে অন্তঃপুরীতে 
প্রবেশ করিল, আমাকে সেইক্ষণেই তাহার শরীরের যাঁবদীয় পাপের পহিত 
এই বাহিরে অবস্থান করিতে হইতেছে । হে তপোনিধে | মাদৃশ পিশাচযোনি- 
গণের ও সকল প্রকার পাতকগণের, মহাদেবের আজ্জ! প্রভাবে বারানসীপুরীর 
মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমত। নাই । ৩৪-৩৭। আজ পর্য্যন্ত তাহার সেই পাপগণ 
তাহার বহিটির্গমের আশ! প্রযুক্ত এই বারাণসীর প্রীস্ত-সীমাতেই অবস্থান 
করিতেছে। প্রমথগণের ভয়ে ইহাদের বারাণসীতে প্রবেশ করিবার সাহস হইতেছে 
ন। দ্অগ্য, কল্য না পরশ্থ সেই ব্রাঙ্ষাণ, নিশ্চয় বারাগসী হইতে নিত হইবে” 
এই আশায় আমর! সকলে আজ পর্যাস্ত এই আশাপাশ নিয়ক্মিতাবন্থায় অবস্থান 
করিতেছি। হে তপোধন। অন্ভও নে নির্গত হইতেছে না, আমাঙ্গের আশাও অন্তা- 
বধি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে না। এই প্রকার আশ।বন্ধ হুইয়া আমর! নিরা- 
ধারভাবে বর্তমান আজ পর্ধ্যস্ত রহিয়াছি। হে তপন্থিন্‌! কিন্ত অগ্য' এক বিচিত্র ব্যাপার 
উপস্থিত হুইয়াছে, তাহ! বলিতেছি শ্রবণ করুন। কারণ এই ব্যাপারটাকে ভাবি 
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কল্যাণের একমাত্র কারণ বলিয়! আমার বোধ হইতেছে । আমি প্রতিদিনই ক্ষুধায় 
কাতর হইয়, আহারলাভের প্রত্যাশায় এখান হইতে প্রয়াগ পর্য্যস্ত গমন করিয়। 
থাকি; কিন্তী কোথায় কিছুই খাগ্যত্রব্য লাভ করিতে পারি না। সকল দেশে 
প্রতি কাননেই কফলশালী বৃক্ষনিকর বিদ্ভমান আছে। প্রতি ভূমিতে পদে পদে 
স্বচ্ছ জলপরিপূর্ণ জলাশয় সমূহও বর্তমান আছে এবং সকল প্রাণিগপের স্থলভ নান! 
প্রকার ভক্ষ্য ও পেয় দ্রবা এই স্থানের মধ্যে পর্য্যাগুভাবে পাওয়! যায় বটে ; কিন্তু 
আমাদের এমতই ছুরদৃষ্ট যে, এই সকল ভ্রব্যনিচয় আমাদের নয়নগোচর হইবা- 
মাত্রই অতিদুরে সরিয়! ষায়। হেমুনে! অন্ত দৈববলে আমি একজন কার্পটিককে 
দেখিতে পাইয়া, ক্ষুধায় পরিপীড়িত হইয়! তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। ্বল- 
পূর্বক ইহাকে ধরিয়৷ ভক্ষণ করিব” এই ভাবিয়া, ত্বরা সহকারে আমি যেমন 
তাহাকে ধরিতে যাইব, অমনি তাহার মুখপক্ম হইতে সকল প্রকার বিসষ্বহারিণী শিব- 
নামময়ী বাণী নির্গত হইল । ৩৮-৪৭। সেই শিবন।ম ল্রণের প্রপ।দে আমার পাপ 
মন্দীভূত হইল, তখন অনায়াসেই এই বারাণসীপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হইলাম। অনন্তর সেই কার্পটিকের সহিত আমি এই অন্তগুহের সীমায় উপস্থিত 
হইয়াছি। এক্ষণে সেই কার্পটিক অন্তঃপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আমি এই 
স্থানে হাবস্থান করিতেছি । ৪৮৫০ । হে যুনে! আপন।কে বিলোকন করিয়! 
আমি নিজ আত্মাকে বড়ই গৌরঝান্বিত জান করিতেছি। হে কৃপালে।! আপনি 
আমাকে এই ম্ুদ্দারুণ পিশাচযো(ন হইতে রক্ষ! করুন। ৫১। 

এবম্প্রকার প্রেতবাক্ শ্রবণ করিয়া পরম কৃপাবান্‌ তপোধন বাশ্মীকি মনে 
মনে এই প্রকার চিন্ত। করতে লাগিলেন যে, “হায় ! স্বার্থান্ধ উদ্ভমকারী মনুষ্য- 
গণকে ধিক্‌ থাকুক । পশু পক্ষী ও মৃগাদিগণও আপন আপন উদর ভরণ করিয়া 
থাকে॥। এ জগতে যেব্যক্তি পরের জন্য উদ্ভম করিয়। থাকে নেই ধন্য, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। ৫২-৫৩। আমার শরণাপন্ন পাপাতুর এই পিশাচকে আমি অগ্থ 
নিজ অর্জিত তপম্যার বলে প্রেতযোনি হইতে মুক্তি প্রদ্ধান করিব; ইহাতে কোন 
সংশয় নাই”। ৫৪। এই' প্রকার বিবেচনা করিয়! সাধুশ্রেষ্ঠ দেই বাল্ীকি 
পিশাচকে কহিলেন, অরে পিশাচ | তুমি স্বীয় পাপক্ষয়ের জন্য এই বিমলোদক- 
তীর্ঘে স্নান করা "হে পিশাচ! এই তীর্থের গ্রভাবে মহাদেব কপন্দীশ, ক্ষণ* 
কালের মধ্যে তোমার পাপ সকলকে বিনষ্ট কারিবেন। ৫4-৫৬। মুনির এবিধ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই. পিশ।চ, প্রীতাত্ব। হইয়| প্রদন্নচিত্ত সেই মুনিকে প্রণাম- 
পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কিল যে; হে সত্তম | এই জলাশয়ে পান্বীয় "গ্রহণ করিধার 


চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়] পিশী6মোচন মাহীজ্য-কীর্তন। ৪১৫ 





সামর্থযও আমার নাই, সান করাত স্থুদুরপরাহত; কারণ জলদেবতাগণ এই 
জলাশয়কে মাঘৃশ ছুষ্টষোনি হইতে রক্ষ। করিতেছেন হেমুনে! ইহার জল পান 
করাত দুরের কথ ইহার জলস্পর্শ করি এ সামর্থযও আমার নাই। প্রেতের 
এবশ্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মুনি অস্তঃকরণে বড়ই শ্রীতি লাভ করিলেন। 
৫৭ ৫৯। অনস্তর জগছুদ্ধারণক্ষম মুনি, দেই পিশাচকে কহিলেন যে, অরে 
পিশাচ! তুমি এই বিভূতি গ্রহণ কর এবং ইহা নিজ ললাটে ধারণ কর। 
হে প্রেত! এই সিভূতির মাহাত্যে, কুত্তাপি কোন ব্যক্তি, কোন মহাপাতকীরও 
কোণপ্রকার বিস্ব করিতে সমর্থ হয় নাঁ। বিভূতি দ্বার ধবলীকৃত ভাপস্থল বিলোকন 
কারলে ষমকিস্করগণ পাশুপতান্ক্রের ভয়ে পাগীর নিকট হইতেও স্থৃদুরে পলায়ন 
কথিয়া থাকে । পথিক্গণ পথমধ্যবস্তী অস্থিধবজের দ্বার! শঙ্কিত লাশয়কে বিলোকন 
করিরা, দহ্থযভয়ে যেমন দুর হইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করে; সেই জীবগণের 
ললাট বিভৃঠির দ্বার! চিহ্িত দেখিলে মকিস্করগণও দর হইতে তাহাকে পরিত্যাগ 
করে। শিবমন্ত্রের দ্বারা পবিত্রিত নিভূতির গন্ধ পর্য্যন্ত আস্রাণ করিলে, আত্বাণ- 
কারী মনুজশ্রেষ্ঠের নিকট, হিংআ্র জন্তরগণ উপস্থিত হইতে পারে না। শিবমন্ত্র 
পবিত্রিহ ভন্ম, ষে ব্যক্তি ভক্তিনহকারে লললাট, বক্গঃস্থল ও বাছ্‌মুলে ধারণ করে, 
হিংআ্র জন্তগণও তাহাকে হিংস| করিতে সমর্থ হয় ন। ৬০-৬৫। এই ভন্ম, 
ধারণকারী জীবকে মর্বপ্রকার প্রাণি হইতে সর্ববদ1 রক্ষা করিয়া থাকে ও এশবর্যয 
প্রদান করিয়া! থকে বলিয়া, ইহাকে “বিভূতি” বল! যায় । ৬৬। ইহ! ধারণ- 
কারাকে উদ্ভািত করে ও তাহার শত্রকে তিরস্কার করিয়! থাকে বলিয়া, ইহার 
নাম “ভন্ম” ক] যায়। পাংস্থ (পাপ) ক্ষয় করে বলিয়া, ইহাকে “পাংহ্থ” 
কহ! যাঁয়। পাপ সকল ক্ষারিত করে বলিয়া, ইহাকে “ক্ষার” বলা যায়। পঞ্চিতগণ 
ইহার নামসকলের এই প্রকারই ব্যাখ্য। করিয়৷ থাকেন। ৬৭। এই বলিয়া সেই 
মুনি, তন্মাধার হুইতে বিভূতি গ্রহণ করত তাহ! প্রেত-করে সমর্পণ করিলেন, 
পিশাচও তাহা! লইয়। অতি আদরের সহিত নিজ ললাটে ধারণ করিল। ৬৮। 
অনন্তর জলদেবতাঁগণ, সেই বিভূতিধারী পিশাচকে জলাবগাহনে প্রবৃত্ত হইতে 
দেখিয়া, বারণ করিলেন না । ৬৯। দেই জলাশয়ে স্নান ও তদীয় জলপান করিয়! 
পিশাচ যেমন সেই জলাশয় হইতে নির্গত হইবে, সেই সময়ই তাহার পিশাচ-যোনি 
যুক্ত হইল ও সে দিব্য-দেহ লাভ করিল। ৭০। তদনন্তর দিব্য মাল্য, অন্বর ও 
হাদি ধারণ করও দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ববক স্বর্গীয় পথে গমন করিতে করিতে . 
দিব্যুর্তিধর সেই পিশাচ, সেই তগস্বীকে প্রণাম করিয়া অতি উন্নতম্বরে এই 


৪১৬ কাশীথণ্ড। [ চতুঃপঞ্চাশতষ অধ্যায় 





কথ! বলিতে লাগিল যে, £িহে অনঘ! হে ভগবন্‌! আপনি সেই কদর্যয-ষোনি 
হইতে আমাকে বিমুক্ত করিলেন, এই দেখুন আপনার অনুগ্রহকলে এই তীর্থবারি- 
স্পর্শে আমি এই দিব্যদেহ ধারণ করিতে পারিয়াছি। অগ্ভ হইতে এই তীর্থের 
এপিশাচমোচন” নাম হইল। হেমুনে! ইহাতে স্বানমাত্রেই আমার ম্যায় সকল 
পিশাচই পিশাচত্ব হইতে বিমুক্তি লাভ করিবে। এই পিশাচমোচন-তীর্থে যে 
সকল মানবগণ, সান, সন্ধা ও তর্পণ পুর্ববক পিতৃগণের উদ্দেশে পিণু প্রদান 
করিবে, দৈবাহ যদি তাহার পিতৃগণের মধ্যে কেহ পিশাচ-যোনিতে অবস্থান করে, 
তাহা! হইলে সে ব্যক্তিও অনায়াদে স্বীয় পিশাচত্ব পরিত্যাগান্তে পরমগতি লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে । হে তপোনিধে! অস্ধ শুক্র! চতুর্দশী ; অগ্রহায়ণ মাসের 
শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে এই তীর্থে ন্ানাদি করিলে, আমার ন্যায় অন্তান্ত ব্যক্তিরও 
পিশাচত্ব খণণ্ডত হইবে। এই দিনে পিশচমোচন-তীর্ঘে যাহার৷ সাংবগুদরিক 
যাঁত্র! করিবে, তাহার! সকলেই তীর্থ-প্রতিগ্রহজন্য পাঁপ হইতে দর্ববথ| বিমুক্তি লাভ 
করিবে। পিশাচমোচন-তীর্থে স্মানান্তে “কপদ্রীণ” নামক শিবলিলের অর্চনা 
করিয়া কিছু অন্নার্দি দান করিলে মানবের অন্য কোন স্থানেই ভয় লাভ করিতে 
হয় না। অগ্রহায়ণ মীসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে কপ্দীশ্বরের নিকট এই তীর্থে 
স্নান করিয়া, পূরে যদি মানবের কোন জঘন্য স্থানেও মৃত্যু হয়, তথাপিও তাহার 
কখন পিশাচ-যে।নি লাভ হইবার সম্তাবন। নাই । ৭১-৮০। এই সকল কথা 
বলিয়। সেই মহাভাগ দির্যপুরুষ, বারম্থার সেই তপোধনকে নমস্কার করিতে 
করিতে দিব্যপথের পথিক হইল । তপোধন বাল্সীকিও সেই মহাশ্চ্ধ্য বিলোকনান্তে 
অভীব শ্রদ্ধাসহকারে পূর্বের স্যায় কগদ্দীশলিঙ্গের মর্চন। করিতে লাগিলেন এবং 
স্বীয় আয়ুক্ষাল পুণ হইলে পর কপদ্াঁশ মহাদেবের প্রসাদদে পরম নির্ববাগ-পদবী 
লাভ করিতে সমর্থ হইলেন । ৮১-৮২। হে মহামুনে! সেইদিন হইতেই এই 
সর্ববপাঁপবিনাশকর তীর্থ জগতে “পিশীচমোচন” এই পরম খ্যাতি লাভ 
করিয়াছে। এই পিশাচমোচন-তীর্ঘে কোন শিবভতস্ত োগীকে ভোজন করাইলে, 
সম্যক্‌ প্রকারে কোটিসংখ্যক তাদৃশ যোগীকে ভোজন করাইবার ফল লাভ কর! 
যা়। ৮৩-৮৪। বে ব্যক্তি প্রযত্বচিত্তে এই পরম পবিত্র অধ্যায়টা শ্রাবণ করিবে, 
সে কখনই কোন প্রকার ভূত, প্রেত ব পিশাচাদি কর্তৃক অভিভূত হইবে ন।৮৫। 
“বালগ্রহাদি কর্তৃক অভিভূত বালকদিগের ছুরন্ত ব্যাধি-প্রশমনকারী এই পবিত্র 
পিশাচমোচন উপাখ্যানটা, বালকদিগের হিতের ইচ্ছায় প্রবত্বের সহিত পাঠ কর! 
কর্তব্য। ৮৬। হে কলশোত্তব! দেশাস্তরে যাত্র! করিবার পুর্বে মানব, বদি 


পঞ্চপঞ্চাপত্তম অধ্যায়] কাঁশী-বর্ণন ও গণেশ প্রেষণ। ৪১৭ 


ররর ররর 
এই পবিত্র উপাখ্য।নটা . শ্রবণ করিয়! স্বীয় গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তাহ! হইলে 
বিদেশে কোনপ্রকার চৌর, ব্যাত্ব ঝ| পিশাচ।দি হিংত্র জীব, তাহাকে কোন প্রকার 
ক্লেশ দিতে সমর্থ হয় ন|। ৮৭। 


পঞ্চপঞ্চাশভ্তম অধ্যায়। 
াাচীর্ট ৮ 
কাশী-বর্ণন ও গণেশ প্রেষণ। 


স্বন্দ কহিলেন, হে কুস্তযোনে ! অন্যান্ত যে সমস্ত গণ সেই কাশীক্ষেত্রে 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, তীহাদিগের বিষয়ও বলিতেছি; শ্রবণ কর। 
কপন্দীশ্বরের উত্তরদিকে পিঙ্গল নামক গণ, “£পিজলে শ্বর+ নামে শিবলিজ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন; মেই লিঙ্গকে দর্শন করিবামাত্র পাঁপসমুহ ক্ষয় হইয়! ঘায়। 
বীরভদ্রেশ্বর নামক গণ, “বীরভদ্রেশ্বর” নামে শিবলিঙ্গ ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
তিনি অগ্তাঁপিও মহাপ্রীতি সহকারে নিশ্চলতাবে সেই লিঙ্গের আরাধন। করিয়! 
থাকেন; সেই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই বীরপিদ্ধি হইয়! থাকে । ১-৪। অবিমুক্তেশ্বরের 
পশ্চাভাগে অবস্থিত বীরভদ্রেশ্বরের পূজ! করিলে, মানব কদাপিও রণে পরাজিত 
হয় না। হেমুনে ! বীরভদ্র, স্বয়ং বীরমুত্তি ধারণ করিয়া অবিমুক্তক্ষেত্রনিবামী 
জীবগণের বিদ্রনিচয়্ সংহার করিয়। থাকেন। ৫-৬। বীরভত্রপত্বী ভত্ত্রকালী- 
দেবীর সহিত যে ব্যক্তি বীরভদ্রেশ্বরের পুজ! করে, সে কাশীবামের সম্পূর্ণ ফল 
লাভ করিয়। থাকে । কেদারেশ্বরের দক্ষিণদিকে কিরাত নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
“কিরাতেশ্বর”” নামে শিবলিঙজ আছেন; তিনি ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিয়া 
থাকেন। ৭-৮। চতুম্ঘুখ নামক গণ, বৃদ্ধকালেশ্বরের নিকট প্চতুন্মুখেশ্বর”* নামে 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিয়া, অগ্ভাপিও নিশ্চলভাবে তাহার আরাধনায় নিযুক্ত 
রহিয়াছেন। সেই চতুন্মুখেশ্বরের ভক্তগণ স্বর্গে সর্বববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া, 
সথরনিচয় কর্তৃক চতুরাননের ম্যায় পুজিত হইয়। থাকেন। ৯-১০। কুবেরেশ্বরের 
নিকটে নিকুস্ত নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিকুস্তেশ্বরকে দর্শন করিয়! গ্রামাস্তরে 
গমন করিলে, তথায় কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং অস্ভে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। 
১১। বিশ্বনাথের দক্ষিণভাগে “পথমক্ষেশ” নামক মহালিজের পু! করিলে, 

৫৩ 
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মানব জাতিয্মর হইয়া থাকে । ভারভ়ূত নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও অন্তগূহের 
উত্তরদ্বারে অবস্থিত “'ভারভূতেশ্বর” নামক শিঝলিজের পুজ। করিলে, শিবপুরে 
বাঁদ করা যায়। ১২-১৩। কাশীক্ষেত্রে যাহার! ভারভূতেশ্বরকে দর্শন ন! করে, 
তাহার! ফলহান বৃক্ষসমূহের ন্যায় কেবল পূিবীর ভারমাত্র। ১৪। হেকুমস্তজ। 
ভ্রিলোচনেশ্বরের পুরোভাগে ত্র্াক্ষনামক গণ, এত্র!ক্ষেশ্বর” নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া) অগ্ভাপি তাহার পুজা করিতেছেন। ১৫। সেই শিবলিন্ষের ভক্তগণ, 
দেহাবসানে ত্রিনয়ন হুইয়! থাকে) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষেমক নামক 
গণাধিপ, কাশীতে স্বয়ং মুর্তিধর হইয়! অগ্যাঁপি নিশ্চলভাবে সর্বধগত বিশ্বনাথের 
চিন্তায় নিমগ্ন আছেন । ১৬-১৭। বারাণসীতে যে ব্যক্তি “ক্ষেমক” নামক 
গণশ্রেষ্ঠের পূজা করে, তাহার বিদ্ব সমুহ বিলীন হইয়া যায় এবং পদে পদ্দে মন্জল 
হুইয়। থাকে। ১৮। কোন ব্যক্তি দেশাস্তরে গমন করিলে তাহার আগমন 
কামনায়, ক্ষেমক নামক গণের পুজা কর! উচিত; তাহাতে সে ব্যক্তি সন্থর 
কুশলের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইয়! থাকে। লাঙ্গলী নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্বেশ্বরের উন্তরভাগে লাঙ্গলীশ্বরকে দর্শন করিলে মানব কখন রোগ ভোগ করে 
না এবং একবারমাত্র' লাঙ্গলীশ্বরের পুজ। করিলে, পাঁচটা লাঙ্গল দানের অবিকল 
স্ধবসম্পুকর ফল লাভ হইয়া থাকে । ১৯-২১। বিরাধ নামক গণকর্তৃকি প্রতি- 
ঠিত বিরাধেশ্বরের আরাধনা করিলে সর্ববাপরাধযুক্ত বাক্তিও কোনস্থানে অপরাধী 
হয় না। কাশীবাসিগণ কতৃক দিন দিন যে অপরাধ কৃত হয়, বিরাধেশ্বরের পৃ! 
করিলে সেই অপরাধ বিনষ্ট হইয়! থাকে । ২২-২৩। দণ্ুপাঁণির নৈধ/তদিকে 
বিরোধেশ্বরকে যত্তু সহকারে গ্রণতি করিলে, মানব সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্তিলাত 
করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৪। স্থুমুখ নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “্মুখেশ্বর” 
নামক মহালিঙগকে দর্শন করিলে, মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হই থাকে। 
পিলিপিল! তীর্থে সান করিয়। স্থৃমুখেশ্বরকে দর্শন করিলে, ধণ্মরাজকে সতত মুমুখ 
ভিন্ন কখন দুম দর্শন করিতে হয় না। মানব, তক্তিসহকারে আবাটী পৃণিমাতে 
আষাটী নামক গণকর্তৃক ' প্রতিষ্ঠিত «“আধাটীশ্বর” নামক শিবলিজ দর্শন করিলে 
সর্বব প্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ২৫-২৭। আধাট়ী পুণিমাতে 
ভারভৃতেশ্বরের উত্তরদিকে অবস্থিত আধাটীশ্বরকে দর্শন করিলে, কোনরূপ পাপের 

* ত্বারা পরিতপ্ত হইতে হয় না এবং আধাঢ় মাসের শুক্লাচতুর্দশী অথবা পুিম। 
তিথিতে আধযাটীম্বরের সাম্বৎসরিক যাত্রা করিলে, মানব নিষ্পাপ হুইয়৷ 
থাকে। ২৮-২৯। 


পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়] কাশী-বর্ণন ও গণেশ প্রেষণ। ৪১৯ 


স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এই গণ সমুহও বারাণসীতে গমন করিয়া, বিশ্বেশ্বরের 
পরিতু্টির জন্য স্ব স্ব নামে শিবপ্রতিষ্ঠা করত তথায় অবস্থিত হইলে, বিশ্বনাথ 
কাশীর সংবাদ জানিবার অন্য ব্যাকুল হুইয়!, পুনরায় চিন্ত। করিতে লাগিলেন 
যে--“কোন্‌ হিতৈষী ব্যক্তিকেই ঝ প্রেরণ করিয়া! আমি সখী হইৰ 1 যোগিনী- 
গণ, সূর্ধয, ব্রহ্মা এবং শস্কুকর্ণ প্রভৃতি গণনিচয় বারাণসী হুইতে সিদ্ধুগামিনী নদীর 
ম্যায় আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না । ৩০-৩২। যাহার! কাশীতে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা 
নিশ্চয়ই আমার উদরে প্রবেশ কারয়। থাকে, এই জন্যই প্রদীপ্ড অনল হইতে ঘুত 
যেমন পুনরায় বহিণির্গত হয় না তঙ্রপ তাহারাও আর কাশী হইতে বিনির্গত 
হয় না। ৩৩। শিবলঙ্গ-পুজানশিরত যে সমস্ত? মহাআগণ কাশীতে বাস করিয়। 
থকেন, তাহারা আমার জঙ্গম (গতিশীল ) লিজ; তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
কাশীতে স্থাবর ও জঙ্গমরূপ যাহা কিছু চেতন ও অচেতন আছে, লে সমস্তই 
আমার লিঙ্গ ; ছূর্বব,ন্ধি ব্যক্তিগণই তাহাদের প্রতি দ্রোহ প্রকাশ করিয়৷ থাকে । 
৩৪-৩৫। াহাঁদের মুখে সর্ববদ! “ঝারাণসী” এই চারিটী অক্ষর উচ্চারিত হুইয়! 
থাকে এবং ষাহাদের কর্ণে সতত বিশ্বেশ্বরসন্ন্ধিনী কথ! প্রবেশ করিয়। থাকে, সেই 
সমস্ত মহাত্মাই কাশীর শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ; আমার স্ায় তাহাদিগের9 পুজ। করা উচিত। 
৩৬। বাহাদের মুখ হইতে “বারাণসী”১ “কাশী” পরুদ্রাবাস+' এই সমস্ত শব্দ 
ম্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাহাদের উপর যমের আধিপত্য থাকে না। খাঁহার। আনন্দ- 
কাননে থাকিয়। মনে মনে অন্য কোন নিরানন্দ স্থানে গমনের অভিলাষ করে, 
তাহার! কাশীতে থাকিয়াও নিরানন্দ ভোগ করে। মৃত্যু আজ ঝা বুকাল পরে 
২ইবে, সন্দেহ নাই অতএব যাহার! কলি এবং কালকে ভয় করে, তাহাদের কখন 
কাশী পরিত্যাগ কর! উচিত নহে। ৩৭-৩৯। অবশ্যস্তাবী ভাঝনিচয় পদে পদেই 
উপস্থিত হুইয়! থাকে ; তথাপি লোকে কোন্‌ বুদ্ধিতে লক্মমীর আবাদভূমি কাশী 
পরিত্যাগ করিয়| থাকে ? ৪০ । কাশীতে থাকিয়া যদি পদেপর্দে ব্ুতর বিপত্তি 
সহ করিতে হয়, তাহাও সহন কর! উচিত; কিন্তু অন্থাত্র নিষ্বণ্টক রাজ্য পাইলেও 
কাশী পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইবার অভিলাষও কর উচিত নহে। জগতে 
এশর্ধযভোগজনিত ম্থখ জতি অল্পক্ষণের জগ্তই প্রাপ্ত হওয়। যায়; কাশীতে ইহকাল 
ও পরকালে নিরন্তর স্থখ ভোগ হইয়! থাকে। স্বয়ং বিশ্বনাথ আমি, মুক্তি- 
দায়িনী কাশী এবং নুধাতরঙ্গিণী গঙ্গা, এই তিনজন কি ন৷ প্রদান করিয়া থাকি? 
। ৪১-৪৩। পঞ্চক্রোশ পরিমিত এই পুরী আমার তনু, ইহা অপরিমিত এশ্বধ্যের 
মাধার এবং ভক্তগণের  নির্বাণের কারণ। সতত যাতার।ত করিয়া যাহারা 


আআ 
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শা শীট 
ংসাঁরভারে নিগীড়িত হইতেছে, নিশ্চয়ই আমার কাশীপুরী সেই সমস্ত জীবগণের 
একমীত্র বিশ্রীম-স্থান । 8৪.:8। সংসার-পথগামী জীবগণের পক্ষে আমার এই 
কাঁমী মনোরথরূপ ফলনিচয়ে পরিপূর্ণ ও কল্পলতা সমুহের ম্পস্থরূপ । এই কাশী 
নিরববাণরাজচক্রবর্তী বিশ্বেশের, শুলোচ্চদণ্ডে নিহিত, সর্বপ্রকার সম্তাগহারী 
বিচিত্র ছত্রম্বরূপ । ৪৬ ৪৭। যে সমস্ত পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ নিরন্তর স্ুখপ্রাপ্তির 
জন্য অনায়াসে নির্ববাণ-লক্ষমীর কামন। করেন, তাহাদের কখনও কাশী পরিত্যাগ 
করা উচিত নহে। আমার আনন্দবনে ধাঁহারা নিরন্তব বনবাসী হইয়! থাকেন, 
তাহারা নুস্বাদু মোক্ষ-ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৪৮ 8৯। মমত। ও মোহরহিত 
আমাকেও যিনি মোহিত করিতেছেন, বিশ্ববিমোহিনী সেই কাশীকে কে না স্মরণ 
করিয়া থাকে ? ৫০। ধাহার “কাশী” “কাশী” এই মধুর নামও পরম আনন্দ 
প্রদান করিয়! থাকে, কোন্‌ পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি সেই কাশীর নাম জপ ন! করিয়া 
থাকেন? ধাঁহার! নিরন্তর ক।শীনাম-মধ! পান করিয়। থাকেন, তাহাদের পৃথিনী- 
ময়ই বতুর্নিচয় সুন্দর ধামস্বরূপ হইয়া থাকে । যাহারা কাশীনাম জপ করে, 
তাহারাই সর্ববাত্বরূগী ও মমতারহিত গাঁমার আত্ীয়স্থানীয় । ৫১-৫৩। বারাণসীর 
এই সমস্ত মহিম। জানিতে পারিয়াই যোগিনীগণ, সূষ্ধ্য ব্রহ্ম। ও মামার গণসমুহ 
সেই স্থানেই শবস্থান করিতেছেন ; তথা হইতে না আসিবার আার কোন কারণ 
নাই। অন্যথ সেই যোগিনীগণ, নেই সূর্য্য, সেই বিধাত| এবং আমারই পেই 
গণসমুহ আগাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন তথায় অবশ্থিতি করিবেন 1 ৫৪-৫৫। 
তীহার। তথায় অ।ছেন ভালই হইয়াছে, কারণ তীহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও ত 
রাজামধ্যে কালে ভেদ উত্পপন্ন করিতে পারিবে । এবং আমারই মুস্তযস্তর তাহার। 
যখন তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, তখন যাহাতে মামার তথায় গমন হয়, তভ্ভান্য 
তাহার! অবশ্বই ষত্ব করিবেন। আমার আর আর যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ পরিজন আছেন, 
আমি তীহাদ্িগকেও তথায় প্রেরণ করি, তপরে নিজে গমন করিব” । ৫৬-৫৮। 
মহেশ্বর এইরূপ নিশ্চয় করিয়। গণেশকে শাহবান করত কহিলেন যে, “হে পুত্র! 
তুমি এন্ান হইতে কাঁশীতে গমন কর এবং তথায় গণদমুহের সহিত অবস্থান করত 
নিধিবন্ষে আমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য যন কর এবং দিবোদাস নৃপতির বিশ্ব আচরণ 
কর” । ৫৯-৬০। মহেশ্বরের এতাদৃশ লাজ্ঞ। গ্রহণ করিয়া শ্থিভিজঞ গণাধীশ 
মহাদেবের কার্যযনিদ্ধির জন্য সত্থর কাশীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬১। 


দরজার 
চে ০ শর্ট 


বটপঞ্চাশতম অধ্যায় ] গণেশ-মায়া কথন । ৪২১ 


কারা 





ষট পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। 
গণেশ-মায়া কথন | 


স্কন্দ কহিলেন, অনন্থর মহাদেবের আজ্ঞ! মস্তকে ধারণ করত, তাহার কাশী- 
গমনের উপায় চিন্ত। করিতে করিতে, গণপতি, মন্দরপর্ববত হইতে প্রস্থ'ন 
করিলেন। ১। তিনি ব্রক্ষণমুত্তি পরিগ্রহ করত; স্থন্দর মাঙগলিক গণকর্তৃক 
স্তুত হইয়া, সত্বরই বারাণসীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি বৃদ্ধ নক্ষত্রপাঠকের 
( গণকের ) বেশ ধারণ পূর্বক প্রতি শন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করত মকলের ভাগ্য- 
গণণ! দ্বারা পৌরজনগণের প্রীতি উৎপাদন করত বারাণসীতে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। ২-৩। গণপতি, রাত্রিক।লে নিজেই পুরবানী জনগণকে বিচিত্র বিচিত্র 
বপ্ন প্রদর্শন করাইয়া, প্রাতঃকালে তাহার গুহে গমন করত সেই সকল স্ব প্রদর্শিত 
স্বপ্নের বলাধল এই প্রকারে কীর্তন করিতেন যে, অহে গৃহস্থগণ | অদ্য রাত্রিতে 
বপ্নাবস্থায় ষে সকল বিষয় অবলোকন করিয়াছ, আঁম .তোমাদের কৌতুকোৎ- 
পণ্ডতির নিমিত্ত তাহাই কীর্তন করিতেছি। কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া 
তিনি এই প্রকার কহিলেন যে, অহে ! বিগত রাত্রিতে চতুর্থ প্রহরের সময় তুমি 
পপ দেখিয়াছ যে, “তুমি এক অতি গভার মহাহদে প্রায় মগ্ন হইতে হইতে 
কোনপ্রকারে তটে উপস্থিত হইয়াছ এবং সর্ববদ| সেই হ্রদের বারি নিবহের সম্পর্কে 
গতি পিচ্ছিল ও কুত্রাপি পঙ্কময় তট-ভূমিতে অনেকবার তুমি, সেই ন্বপ্রাবস্থায় 
মগ্ন হইয়াছ ও বনুরেশে পুনর্ববার কথপ্িও উঠিতে পারিয়াছ” অহে!! তোমার 
এই ছুঃস্বপ্ের পরিণাম বড়ই ভয়প্রদদ। ৪-৭। অপর কাহাকেও ব| তিনি এইরূপ 
বলিতেন যে, “অহে। অন্ত ন্বপ্নযোগে তুমি কাষায়বসনধারী যে মুণিশ্মুড 
পুরুষ বিলোকন করিয়াছ, সেই দর্শনে তোমার বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবন! 
আছে”। ৮। কাহাকেও কহিলেন, «তুমি রাত্রিতে স্বপ্না বস্থায় সূর্য্য গ্রহণ দর্শন 
করিয়াছ ও তদনন্তর ইন্দ্রধনুদ্বয় অবলোকন করিয়া» এই কল দর্শন তোমার 
পক্ষে শুভকর নহে। ৯। অন্যান্য স্বপ্ন বিলোকনকারী লোকগণকে আহ্বান 
করিয়া, প্রত্যেককে এই প্রকার পৃথক্‌ পৃথকৃভাবে বলিতে লাগিলেন যে, “অহ্ে ! 
তুমি স্বপ্নাবস্থায় দেখিয়াছ যেন, পশ্চিমদিকে সূর্ধয উদ্দিত হইয়া, নবীন চন্দ্রমাঁকে 
ব্লপূর্বক আকাশ হুইতে ভূতলে পাঁতিত করিয়াছেন” ইহ! নিতান্ত রাজোর 
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ভীতিসূচক। অপরকে বলিলেন যে, “কল্য রাত্রিতে স্বপ্নীকাঁলে তুমি দেখিয়া 
যেন, ছুইটী কেঠ পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ করিতেছে” ইহাও বড় শুভলক্ষণ নহে; 
ইহ! নিশ্চয় রা্রভঙগের সূচক জানিও, “অহো| ! মহাঁমতে গৃহস্থ | তুমি রাত্রিতে 
স্বপ্নে দেখিয়াছ যে, তোমার কেশ ও দশন বিশীর্ণ হইয়। গিয়াছে ও তোমাকে 
কোন ব্যক্তি দক্ষিণর্দিকে বলপুর্ববক আকর্ষণ করিয়। লইয়! যাইতেছে” ইহা! তোমার 
পক্ষে বিশেষরূপ হানিজনক, ইহাতে সন্দেহ নাই। “অহে1! তুমি ষে রাত্রি- 
শেষে দেখিয়াছ, তোমার কুটুন্বের প্রাসাদের উন্নত ধবজ ভগ্ন হইয়! পড়িয়াছে” ইহা 
রাক্যক্ষয়ের চিহ্ৃম্বরূপ এবং ইহা! দ্বার! বিশেষরূপ উৎপাতের সম্ভাবনা আছে। 
“আহে! তুমি যে রাত্রশেষে বিলোকন করিয়াছ যে, এই নগরী ক্ষীরসমুদ্রের 
লহরীমালায় প্লাবিত হইয়| গিয়াছে” ইহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, 
তিন অথবা চারি পক্ষের মধ্যে এই পুরবাপীগণের অতিশয় বিপগ্পাত হইবে। 
“আহে! তুমি নিশাকালে স্বপ্নাবস্থায় বিলোকন করিয়াছ যেন, একটা লক্ষার 
ম্যায় হন্দরী মহিল!1, মুক্তকেশ ও বিবসন। হইয়৷ ভ্রমণ করিতেছে” ইহার ফল বড়ই 
বিষম। “অহে! তুমি দেখিয়াছ যে, দেঝালয়ের শৃঙ্গস্থিত কলশ ভূমিতে পতিত 
হইয়াছে” ইহ। কতিপয় দিনের মধেই রাজ্যতজের সুচনাকারী। “হে মহামতে ! 
তুমি যে স্বপ্রযোগে বিলোকন করিয়াছ, যেন বানরগণযুক্ত এক রথে আরোহণ 
করিয়া, তুমি দক্ষিণদিকে প্রস্থ'ন করিতেছ” আহে! ইহার ফল যে বিপৎ হইবে ) 
তাহা হইতে যদি আত্মরক্ষা! করিতে চাহ, তবে এই ক্ষণেই এই নগরী পরিত্যাগ 
কর। প্গহে।! পুরবা(সন্‌! তুমি রাত্রিতে স্বপ্রাবস্থায় বিলেকন করিয়াছ যে, এই 
নগরী রে।রুদ্ভমান মৃগযুথের দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়াছে” ইহার ফল বড়ই 
বিষম; এক মাসের মধ্যে তোমাদের এই রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে । অহ! 
এই যে আতায়ী (চিল), যুক ( বক) ও গৃষ্র প্রস্তুতি পক্ষীগণ সর্ববদাই উপরি- 
ভাগে বিচরণ করিতেছে, ইহার! এই পুরবাসী লোকসমুহের ভবিষ্যৎ মহাঅমজলের 
সুচনা! করিয়! দিতেছে; ইহ! তোমরা স্থির জানিও। আমি দিব্য-নেত্রে তোমাদের 
এই সকল অশুভ ফল বিলোকন করিতেছি । ১০-১৯। গণপতি, এই প্রকারে 
নানাবিধ স্বপ্ন ও উত্পাতসমুহ ইতস্ততঃ পুরবাসিগণের নিকট কীর্তন করত, তাহাদের 
ভয় উত্পাদন করিয়া! অনেককেই সেই নগরী হইতে উচ্চা্টিত করিলেন। ২০। 
তিনি নগরমধ্যে উপবেশন করিয়! গ্রহগণ-সঞ্চার প্রদর্শন করিতে করিতে, কখনও 
বা ০কান কোন লোককে কহিলেন যে, "অহ! | দেখ তোমার একই রাশিতে 
সূর্য, শুক্র ও মঙ্গল অবস্থান করিতেছে” হহ! তোমার পক্ষে শুভজনক 
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নহে। ২১। কাহাঁকেও ঝ| দেখাইতেন যে, «এই দেখ আকাশে ধূমকেতু সপ্তধি- 
মণ্ডল ভে করিয়। পশ্চিমদ্িকে প্রস্থান করিয়াছে” ইহ। রাজ্যবিনাশের একটা অন্য- 
তম লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ২২। কাহাকেও দেখাইতেন যে, “অহে | বিলোকন 
কর, বক্রুপথশ্থিত শনি মন্দগ্রহের পহিত যুক্ত হইয়া অতিচার প্রাপ্ত হইয়াছে” ইহা 
বড়ই অশুতভজনক। ২৩। “অহে! কল্য ষে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে আমার 
হৃদয়, ভাবি অমঙগলাশস্কায় এখনও কম্পিত হইতেছে”! ২৪। এই ষে একটী 
উহ্ধা, নির্থাতের সহিত উত্তরদিক্‌ হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া বিলীন হইয়াছে ; ইহাতে 
এক বিশিষ্ট উৎপাত হইবার সপ্তাবনা। এই মহাবায়ুব বেগে যে, চত্বরস্থিত মহাঁ- 
মুলশালী চৈত্যবৃক্ষ সমু্ুপাটিত হইয়াছে ; ইহাতে মহোশুপাঁতের সন্তাবন। । এই 
সুর্য্যদয়সময়ে প্রত্যহই যে, একটী শুক্ষ বৃক্ষের উপরিভাগে কাক বসিয়া বিসদৃশ 
ভাবে শব্দ করিতেছে, আমার বিবেচনায় ইহ। বড়ই অমঙ্গলজনক। এইযে 
বিপনির মধ্যে অস্বেষণকারীগণের সম্মুখ হইতে দুইটী অরণ্যচারী মৃগ প্রবেশ 
করিয়াছে, ইহাতে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা । এই যে শরতকালেই আম্বৃক্ষে 
মুকুল পরিদৃষ্ট হইয়াছে ; ইহাতে পুরবানীগণের মহাঁকাল-ভয়ের সন্তাবন! 
দেখিতেছি। ২৫--২৯। ৃ 

এই প্রকার ভয় উৎপাঁদন করত, সেই কপট দ্বিজরূগী গণেশ, অনেক পৌর- 
বাঁণীগণকে কাশী পরিত্যাগ করাইলেন। ৩০। এই প্রকারে বাহিরে লোকগণের 
হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিয়া, পরে নিজ মায়াপ্রভাবে নৃপতির অন্তঃপুরমধ্যে 
প্রবেশ পু্র্বক; স্ত্রীগণের দৃষ্টঅর্থ সকল ব্যাখ্যান করত তাহাদের হৃদয়ে নিতান্ত 
বিশ্বাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ৩১। অন্তঃপুরমধ্যে তিনি কোন স্ত্রীকে 
এইরূপ কহিতেন যে, “হয়ি হৃলক্ষণে ! তোমার একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে 
বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্য মশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে, বাহ্- 
সেতুর উপর হুইতে পতিত হইয়! পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে” । ৩২। কাহাকে দেখিয়। 
কহিতেন যে, “এই কন্তার গর্ভ হইয়াছে, ইহার একটা কন্যা হইবে, এই নারীটা 
পূর্বের দুর্ভাগা ছিল কিন্তু এক্ষণে স্থুভগ! হইয়াছে” । ৩৩। কখনও ঝ| রাজাস্তঃপুর- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন রাজ্ীকে কহিতেন যে, এই রাজ্জীটা সকল রাজ্জীগণের 
মধ্যে নৃপতির সর্ববাপেক্ষ! প্রিয়তম! ; রাজা, স্বীয় বক্ষঃস্থল হইতে মুক্তামাল! 
উন্মোচন করিয়া ইহাকে প্রদান 'করিয়াছেন। পাঁচ বাসাত দ্দিন অতীত হইয়াছে, 
রাজ। প্রসন্ন হুইয়! ইঙ্বাকে শ্ত্রীধনরূপে দুইখানি সম্দ্ধিশালী গ্রাম প্রদান করিতে 
আদেশ করিয়াছেন । ৩৪--*৩৫। 
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এই সকল সতাবিষয় কীর্তন দ্বার! সেই কপটা ত্রাঙ্গণ রাজ্জীগণের মধ্যে মহা 
সম্মান লাভ করিলেন। সেই সকণ রাজ্ভ্রীগণও তাহার অসাক্ষাতে, রাক্ষার নিকটে 
তাহার বহুবিধ গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন । ৩৬। রাজ্ছীগণ প্রায়ই রাজার নিকট 
এই প্রকার কহিত যে, হে মহারাজ! এই গণক ব্রাহ্মণ যেমন সকল কর্মেই বিচক্ষণ, 
তদ্রপ সুশীল, স্থুরূপ, সহ্য ও মিতভাষী, লোভহীন, উদারচেতা, সাচার, জিতেক্দিয়, 
স্বল্পলাভ তুষ্ট, প্রতিগ্রহপরাজ্ুখ, ক্রোধহীন, প্রসন্নবদন, অনসুয়ক, অবঞ্চক, কৃতজ্ঞ, 
গ্রীতিম্থমুখ, নিন্দাপরাজুখ, পুণ্যোপদেষ্টা, পবিভ্রাত্মা, সর্ববপ্রকার ব্রতপরায়ণ, শুচি, 
শুচিন্নভাব, বেদ ও ধর্ম্মশান্ত্রে বিচক্ষণ, ধীর, নান প্রকার পবিত্র ইতিহাপবেত্বা, 
সর্ববদশ্শী, সর্ববপ্রিয়, কলা-কলাপকুশল, জ্যোতিঃশান্রবিদ্বত্তম, ক্ষমাপর, কুলীন, 
অকুপণ, ভোক্ত] ও নির্্ল-মানস ; এই প্রকার অনন্তঞগ্জণশালী কোন ব্যক্তি গার 
মাম।দের নয়নগোচর হর নাই ।৩৭-৪২। এই প্রকার অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণী স্্রীগণও 
সকলে মিলিত হইয়! সেই ব্রাঙ্গণের ন।নাবিধ গুণের প্রশংস। দ্বার কাল অতি- 
বাহিত করিতে লাগিল। ৪৩। একদিবস দিবোদাস নৃপতির লীলাবতী নানী সর্বব- 
শরেঠ। মহিষী, অবসর বুঝিয়া রাজ। দিবোদাসকে সবিনয়ে এই প্রকার নিবেদন 
করিলেন যে, হে রাজন্| গুণবৃদ্ধ নামে অতিবিচক্ষণ একজন বৃদ্ধ গণক, এই 
নগরীতে বর্তমান আছেন ; সেই মুর্তিমান্‌ পরমত্রক্ম-নিধিম্বরূপ ব্রাঙ্ষণকে আপনার 
বিলোৌকন কর কর্তব্য । ৪৪-৪৫। রাঁজ্ী লীগাবতীর এবনম্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
রাজ! দিবোদাস, একদিবদ তীহাকে অন্তঃপুরে আনিতে আজ্ঞা দিলে পর, রাজ্জী 
ততুক্ষণেই নিজ সখী বিচক্ষণাকে প্রেরণ করিয়া সেই জাজ্জ্বল্যমান ব্রহ্মতেজ;ন্যরূগ 
্রাঙ্মণকে অন্তঃপুরমধ্যে আনয়ন করাইলেন। ৪৬। আগত প্রায় সেই ত্রান্মণরূপী 
গণপতিকে দূর হইতেই বিলোকন করিয় রাঞ্জ, “যেখানে আকৃতি সেইখানেই গুণ 
থাকে” এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিলেন ও হৃদয়ে নিতান্ত হর্য লাভ করিলেন। 
৪৭। অনন্তর নরপতি, দুই তিন পাদ অগ্রনর হইয়া! তাহাকে অভিবাদন করিলে 
পর, তিনি চাঁরিবেদোক্ত চারিটী আশীর্বাদ বাক্য ত্বারা নৃপতি দ্রিবোদাসকে অভি- 
নন্দিত করিলেন । ৪৮।' ততপরে রাজ! প্রণাম পুর্ববক সাদরে আদন প্রদান 
করিলে পর, তিনি আন গ্রহণ করিলেন দেখিয়া, রাঁজ। তীহার কুশল-প্রশ্ন করিলেন 
এবং তিনিও রাজার কুশল-প্রশ্ম করিলেন। এই প্রকার রাজ। ও ব্রাহ্মণ পরম্পরে 
+ জিজ্ঞাসিত স্বীয় স্বীয় কুশল সন্ধন্ধীয় উত্তর প্রদান করিয়! পরস্পর অতীব সন্তোষ- 
লাভ করিলেন। ৪৯-৫৬ । অনস্তর নানাবিধ বাক্যের অবসানে রাজ! দিবোদাস 
বন্ছমান পুরঃসর তাহার পুঁজ! পূর্বক, তাহাকে বিদায়- প্রদান করিলে পর, তিনি 
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টিউটর িসিল 
মানন্দিত হৃদয়ে স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । ৫১। এ দিকে ব্রাহ্মণ নিজ 
আশ্রমে প্রস্থান করিলে পর, নরপতি দিবোদাপ, রাজ্জী লীলাবত্তীর নিকট এই 
প্রকারে বনুমানের সহিত সেই ব্রাঙ্ষণের গুণ বর্ণন। করিতে লাগিলেন যে, অয়ি 
গুণপ্রিয়ে মহাপ্রাজ্ঞে মহাদেবি লীলাবতি ! তুমি এই বিপ্রের ষে প্রকার গুণবর্ণনা 
করিয়াছিলে, আমি দেখিতেছি এই ব্যক্তিতে তাহা! হইতেও অধিক গুণ বর্তমান 
রহিয়াছে । এই ব্রাঙ্গণ অতীত ও বর্তমান বিষয় সকলই অবগত আছেন। আমি 
ইচ্ছ। করিয়াছি কঙ্য প্রাতঃকালে ইহাকে আহ্বান করিয়! কিছু ভবিষ্যৎ বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিব । ৫২-৫৪। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে রাজ। মহাবিভবদস্তারসমূহ 
প্রেরণ দ্বার! তাহাকে প্রসম্ম করত, নিজগৃহে আনয়ন করত ভক্তিপুর্বিক নানাবিধ 
বন্থাদি প্রদান দ্বারা বুতর সগুকার পূর্বক একান্তে উপবেশন করাইয়া, তাহার নিজ 
হর্গিত বিষয় জি্ভাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৫৫--৫৬। 

রাজ! কহিলেন, হে মহাত্মন! এ সংসারে আপনিই ব্রাক্মণগণের অদ্বিতীয়, 
আপনায় বুদ্ধি ষে প্রকার তন্বদর্শিনী, অপর কাহারও এ প্রকার নহে; ইহা! আমার 
হৃদয় অদ্রান্তরূপে বলিয়া দিতেছে। শান্ত, দাস্ত, তপোনিধি ও মহাপ্রাজ্ঞমুত্তি 
আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আর্পনি তাহা যখার্ঘস্বরূপে 
আমার নিকটে কহিবেন, ইহাই আমার আশ|॥ হে মহাত্বন! আমি এই পরথিনীকে 
শাসন করিয়াছি, অন্য কোন মহীপতিই এরূপে পৃথিবী শাসন করিতে সক্ষম হুন 
নাই। আমার যে প্রকার এঁশরর্ষা, আমি তদনুরূপ অনেক দিব্ভোগও উপভোগ 
করিয়াছি। দিবারাত্র নিরলসভাবে বলপুর্ণবক হুষ্টগণকে দমন করিয়া আমি দকল 
প্রজাকে নিজ ওরস-পুত্রের ন্যায় বা তাহ! হইতেও অধিক ভাবিয়! প্রতিপালন 
করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ-পাদপক্পস সেবা হইতে অধিক পুণ্য কিছু আছে কি না, 
তাহা জানি না; অথবা হে ব্রক্ষন্! এ সকল স্বয়ং নিজকীত্তি প্রকাশ 
করিয়। কি ফল হইবে ? হে মহাপ্রাজ্ঞ ; কিছুদিন হইতে আমার মন সর্ববপ্রকার 
কর্মেই বিরক্তভাব ধারণ করিয়াছে । হে জার্ধ্য ! আমার উত্তরকালে কি মছলকর, 
তাহা বিবেচনা করিয়া, আমায় কি করিতে হইবে তাহ। উপদেশ করুন। ৫৭-৬২। 
ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজন! নৃপগণের যদি কোন স্বল্পতর কার্য উপস্থিত হয়, সাধা- 
রণের নমক্ষে তাহাও কীর্তন করা উচিত নহে; কিন্তু নৃপতি বদি একান্ত আগ্রহ 
সহকারে তাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহ হইলে সুধী ব্যক্তিগণের তবিষয়ে পরামর্শ 
প্রদান কর! অবশ্ট উচিত। হেনৃপ। রাজা যদি কোন সাগান্ত বিষয়ও নিজ 
ম্ত্রীকে সাধারণ মমক্ষে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে জপমানাশক্কায় মন্ত্রীর সেই 
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স্থলে প্রত্যুত্তর কর! কর্তব্য নহে। আপনি ভাল কন্ম করিয়াছেন, এ প্রকার 
নির্জনে পরামর্শ জিজ্ঞান। আপনার পক্ষেই শোভা পায়। আপনি আমকে যে 
বিষয় জিজ্ঞাস। করিলেন, আমি ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি; এ বিষেয় আপনি 
কোন প্রকার সংশয় করিবেন না। হে মহারাজ ! আমি আপনার মনোবিরক্তির 
কারণ অবগত আছি ; হে মহাবুদ্ধে রাজন্‌ ! আমি যথার্থ বাক্য বলিতেছি আপনি 
শ্রবণ করুন । হে দ্িবোদাস নরপতে ! আপনি বিক্রমী ও শর, আর সর্ববদ| জাপ- 
নাঁর শুভাদৃষ্ট বিভ্তমান রহিয়াছে। পুণ্য, যশ ও বুদ্ধি ছার! সম্পন্ন হইয়! আপনি 
যেমন শোভা 'পাইতেছেন, আমার বিবেচনায় স্বর্গে ব্রিদশেশ্বর ইন্দ্রও এ প্রকার 
শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না । আমি বিবেচন! করি যে, আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, 
প্রসাদে আপনি স্তধাঁকর, তেজোরাশিতে আপনি স্থ্ধ্য, প্রতাপে আপনি অগ্নি, বলে 
আপনি বায়, আঁপনি শ্রীসমর্পণে কুবের, শ/সনে মাপনি রুদ্র, রণাঙ্গণে আপনি নীতি, 
ছুষ্টগণের শাসনকারী আাপনি পাশধারী বরুণ, নিয়মসমুহে আপনি সাক্ষাৎ যম, 
ধরশ্বর্ধ্যে আপনি মহেন্দ্র, ক্ষমাতে আপনি পৃথিবী, মর্যাদায় আপনি, সমুত্র, মহস্বে 
আপনি হিমালয়, রাজনীতিতে আপনি ভার্গব ও রাঁজ্যে আপনি সাক্ষাৎ মনুর লদৃশ। 
হে রাজন্। আপনি মেঘের গ্যায় সকলের সন্তাপ হরণ করিয়! থাকেন, গঙগানামের ন্যায় 
আপনি পবিত্র আপনি সকল জন্তুগণকেই কাশীর হ্যায় স্থগতি প্রদান করিতেছেন সংহার- 
কালে আপনি রুদ্রের স্বরূপ, পালনে আপনি সাক্ষাৎ বিষুস্বরূপ) বিধির ন্যায় আপনি 
লোকের বিধানকর্ত/ আপনার মুখাম্বুজে সাক্ষাৎ সরম্বতী বান করিতেছেন, আপ- 
নার পাণিপন্ধে কমল বান করিতেছেন, আপনার ক্রোধে হলাহল বিদ্তমান, আপনার 
বাক্যই মৃত, আপনার ভুজঘ্বয়ই অশ্থিনীকুমারঘয় । হে ভূপতে! আপনার আর 
অধিক কি বর্ণনা করিব? আপনি একাকীই সর্ববদেবস্বরূপ। আপনার ভবিষ্যৎ 
যাহ! শুভ, তাহ! আমি সম্পূর্ণরূপেই জ্ঞাত আছি। হে ভূপ! আজ হইতে আগামী 
অঙ্টাদশ দিবসে, উত্তরদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া! উপদেশ 
প্রদান করিবেন। হে রাজন! সেই ত্রাঙ্ষণ আপনাকে যাহা! উপদেশ করিবেন, 
আপনি অবিচারিতভাবে তাহ প্রতিপালন করিবেন; হে মহামতে ! তাহা হইলে 
আপনার হৃদয়স্থিত সকল বিষয় সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬৩-৭৭। 
বিজশ্রেষ্ঠ, এই প্রকার রাজাকে উপদেশ প্রদান পূর্ববক, রাজাকে জিজ্ঞাপানস্তর 
* তীয় অনুজ গ্রহণ করত সন্তুষ্চিত্তে নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন; রাজ! 
দিবোদাসও অভিশয় বিল্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন। ৭৮। অনন্তর গণেশ আত্মাকে 
কতকৃত্যজ্ঞানে সেই কাশীতে নানাপ্রকার মুর্তি ধারণ করত বাস করিতে লাগি 
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লেন। ৭৯। হে কুস্তযোনে! দ্বিঝোদাস নৃপতির রাজ্যেরও প্রা্কালে যেখানে গণপতির 
নিঙ্গ নিকেতন ছিল, এক্ষণে ব্রান্ধণরূপী গণপতি, নিজ অবস্থান দ্বারা সেই স্থানই 
শোভিত করিতে লাগিলেন। ৮০। 

অনন্তর গণপতির কথানুগারে বিষু, উত্তরদিকৃ হইতে আগমন করিয়া স্বীয় 
আদেশামুসারে দিবোদাস নৃপতিকে কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিলে পর, বিশ্বকণ্মী 
শাগমন করিয়! সেই কাশীকে নবীন করিয়া নিপ্মীণ করিলেন। অনন্তর দেবদেব 
মহাদেব ঘখন কাশীতে আগমন করেন, সেই সময় তিনি স্বয়ং গণপতিকে গুতি 
করিয়াছিলেন । ৮১--৮৩। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন ! ভগবান্‌ দেবদেব, কি কি প্রকার গণপতির 
স্তুতি করিয়াছিলেন এবং গণপ'তিই বা কিরূপে মাপনার বন্তমুণ্তি প্রকটন করেন? 
সেই গণনায়ক, কোন্‌ কোন্‌ নাম দ্বারা বিখ্যাত হইয়! কাশী পুরীতে ' অবস্থান 
করিতেছেন; এই দকল বিষয় আপনি সংক্ষেপে আমার নিকট কীর্তন করুন। 
৮৪-৮৫। অগস্ত্যের এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাঙ্ডিকেয়, অতি মনোহারিণী ও 
মঙজজলদায়িনী গণপতিবিষয়িনী-কথা, ষথাবৃত্ত কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৮৬। 


জাত এনে 





সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যার | 


ঢুন্চিবিনায়ক-প্রাহুর্তাব। 


স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিসত্তম | অনন্তর বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বরী উম| ও আমাকে 
সঙ্গে লইয়া, বাঁরাণসীপুরীতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তীহার গমনকালীন নন্দা 
ও ভূক্গী জগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং মহাশাখ, বিশাধ, নৈগমেয়, 
একাদশরদ্র ও দেবধিগণ ও তীহার অনুগামী হইলেন । ' সনকাদি খষিগণ তাঁর 
স্তব করিতে লাগিলেন; সমস্ত আয়তনের অধীশ্বর দিক্পালগণ তাহাকে অভিনিন্দিত 
করিতে লাগিলেন । তীর্থসমূহ মুণ্তিম/ন্‌ হইয়! তাহাকে স্ব স্ব পবিত্র জল প্রদান 
করিল) কিন্নরনিচয় মজলময় গীত গান করিতে লাগিল। জপ্পরাগণ নানাপ্রকার 
নৃত্য করত তাঁহার পুঁজ! করিতে লাগিল। আকাশমার্গে অনাহত বাভনিচয়, চতু- 
দিকে তাহাকে অনুমোদিত করিতে লাগিল। খঁধিগণের বেদধবনিতে দিআ্.খসকল 





৪২৮ কাশীখণ্ড। [ সপ্তপঞ্চাশত্বম অধ্যার 


৫১০০০১১০ 
বধিরীকৃত .হইয়! উঠিল। চারণসমুহ তীহার স্তব করিতে লাগিল; চতুগ্ছিকে 
বিগাননিচয় তাহাকে বেঠিত করিয়৷ চলিল। ন্বর্গবধূগণ, মুষ্টিতে লাজ গ্রহণ করত, 
তাহার উপর তাহ! বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তজ্জনিত আনন্দে মহেশ্বরের শরীর 
কণ্টকিত হইতে লাগিল। বিস্তাধরীগণ তাহাকে মাল্যনিচয় প্রদান করিতে লাগি- 
লেন। বক্ষ, গুহাক, সিদ্ধ এবং খেচরগণ তীহার যশোগান করিতে লাগিলেন ; 
মুগ ও পক্ষীগণ পুরোবস্তী হইয়! কাশীপ্রবেশের শুভচিহ্ন জ্ঞাপন করিতে লাগিল। 
্রন্নঘটবদন কিন্নর ও কিন্নরীগণ তাহার গুণ গান করিতে লাগিল। বিষু, মহালক্ষমী, 
্রন্মা, বিশ্বকর্মা ও গণেশ্বর তাঁহার আগমন মহোতসব করিতে লাগিলেন এবং নাগ- 
কন্যাগণ তাহার আরতি করিতে লাগিলেন। . মহেশ্বর এই সমস্ত লোক সমভি- 
ব্যাহারে বারাণনীতে প্রবেশ করত দেবগণের সমক্ষে বৃষেন্্র হইতে অবরোহণ 
করিয়া, গণেশকে মালিজগন করত বলিতে লাগিলেন ষে, ষে বারাগদী আমার ছারা 
অতীব ছুল্প্রাপ্য ছিল; আমি যে, মেই শুভ! বারাণনীকে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহ 
কেবল এই বালকের প্রসাদমাত্র। ১-১২। ব্রিভুবন মধ্যে যে কাধ্য পিতারও 
অনাধা, সেই কার্ধ্য পুত্র অনায়াসেই সিদ্ধ করিয়! থাকে ; আমাতেই ইহার দৃষ্টান্ত 
দেখ। যাইতেছে । এই' বাঁলক গজানন নিজবুদ্ধিবলে, যাহাতে আমি কাশীতে আগ- 
মন করিতে পারি, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছে । আমিই বথার্থ পুত্রবান্। এই 
বালক স্বীয় পুরুষকারবলে অনায়াসেই অ|মার বহুদিনসঞ্চিত মনোরথ পরিপুর্ণ 
করিয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক সংস্তত তগবান্‌ ত্রিপুরারি, এইরূপ বলিয়া 
আনন্দে সুস্পষ্ট বাণীর দ্বারা গজাননের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ১৩---১৭। 

শরীক কহিলেন, হে বিস্বকারিগণের শ্রেষ্ঠ ! হে ভক্তগণের বিশ্বের সংহারক| 
হে বিক্পরহিত | হে বিক্পশমন | হে মহাবিদ্্ৈকবিদ্বকৃ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে 
সমস্তগণের ঝধীশ্বর | তুমিই গণসমুহের অগ্রণী । হে গণ-প্রণতপাদ।জ। | হে গণনা” 
তীত সদগুণ! হে সর্বগ! হে সর্বেবশ! হে সমস্ত বুদ্ধির একমাত্র নিলয়। 
হে সর্ববমায়। প্রপঞ্চশ্চ ! হে সর্ববকর্্মাগ্র পুজিত ! হে সর্ববমজল- 
মাঙ্জল্য ! ছে সর্ধবমজল | তুমি জয়যুক্ত হও। হে অমঙ্গীলোপশমন ! হে 
মহামঙ্গলহেতুক ! হে স্ৃণ্টিকারিগণের বন্দনীয় ! হে সৃষ্টিকৃতানত! হে সংহতি" 
কৃতস্তত্য ! হে সৎকর্্মসিদ্ধিদ | তুমি জয়যুক্ত হও | হে দিদ্ধবন্দ্যপদাস্তোজ | হে 

* পিন্ধিবিধায়ক ! ছে সমস্ত পিদ্ধির একমাত্র নিলয় | হে মহাসিক্ধিসর্থদ্ধির সূচক | 
হে অশেষগুণ ! হে নির্্ঘাণগুণাভীত | তুমিই গুণাগ্রণী; তুমি জয়যুক্ত হও । 
হে গরিপূর্ণচরিত্র। হে পরমার্ধরপ। হে গুপবজ্জিত। ছে বলসমুহের অধীন্বর | 


স্তপঞাশতম অধ্যার]  ঢুণ্চি-বিনাঁয়ক-প্রাহুর্ভাব। ৪২৯ 


হে বলারাতি-বলপ্রদ! হে বলাকোজ্বলদণ্ডাগ্র! হেবাল! হে অবালপরাক্রম ! 
হে অনন্ত মহিমার আধার! হে ধরাধরবিদারণ | হে দশানগ্র-প্রোত-দিও নাগ | 
হে নাগ বিভৃষণ ! তুমি জয়যুক্ত হও । হছে করুণাময়! হে দিব্যমুর্তে | যাছায়। 
তোমাকে প্রণতি করে, তাহার! সর্বপ্রকার পাপযুস্ত হইলেও মুক্তি লাভ করিয়! 
থাকে ; এবং ইহলোকে তুমি তাহাদের বিদ্বদমূহ বিনাশ করত, অস্তে তাহাদিগকে 
স্বর্গ ও অপবর্গ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া! থাক। হে বিদ্বরাজ ! ক্ষিতিতলে ক্ষণকালের 
জন্যও তুমি বাহাদের প্রতি কপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তাহাদের পাপ সমুহ ক্ষয় 
হইয়া যায় এবং কমলা, সেই শ্রেষ্ঠ মানবগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া থাকেন। 
হে প্রণত জনের বিস্ব-বিঘাত-কুশল ! হে দাক্ষায়ণী-হুদয়-পন্থজতিগরেশা | যাহার! 
তোমার স্তব করে, তাহারা এ জগতে প্রতিষ্ঠ। লাভ করে; ইহা! কিছুই বিচিত্র নহে। 
কিন্ত ইহাই মাশ্চর্ধ্য যে, তাহারাই এই স্বীনে গণাধিপতি হইয়া থাকে | ১৮২৮। 
যাহার সতত তোম।র চরণ-পন্কজের ধ্যান করে, তাহার! এ জগতে পুত্র, প্রোত্র, 
ধন, ধাম্য ও বন্ুতর সম্পদ্‌ ভোগ করিয়৷ খাকে। যাহার! তোমার চরণকমলের 
অনুরাগী ; তাহারা বন্ৃভৃত্য পরিবেষিত হইয়!। ভূপালগণভোগ্য বিমলা-কমলাকে 
লাভ করিয়! থাকে। হে পরমকারণ ! তুমি কারণ সমুক্থেরও কারণ, বেদবিম্‌- 
গণের তুমিই একমাত্র বেছ্ভ ; হে মুলবাক্যের অবিষয় | হে চরাচর-দিবমুর্তে | 
এ জগতে তুমিই একমাত্র অস্বেষণীয়। ২৯-৩*। হে চরাচর-সূত্রধার | বেদ 
চতুষয় এবং ব্রহ্ষাদি দেবগণও তোমাকে বধার্থরপে জানিতে পারেন ন|। 
একমাত্র তুমিই এই নিখিল বিশ্বের সি, স্থিতি ও সংহার করিতেছ। হে 
মনোবিষয়! তোমাকে আর কি বলিয়! স্তব করির? তোমার ক্রোধ-দৃষ্টি 
রূপ বাণ সমুহের ছার! নিহত ত্রিপুর, অন্ধক এবং জলন্ধর প্রভৃতি দৈত্যগণকে 
শামি বিনাশ করিয়! থাকি, নতুবা কাহার এমত শক্তি আছে যে, সে তোমা 
ব্যতিরেকে স্বশ্লমাত্রও দিদ্ধিপ্র্ন কার্ধ্য সাধন করিতে সমর্থ হয় ? ৩১-৩২। “গ্ঢুণ্ডি” 
এই ধাতু জগতে অন্বেষণার্থকরূপেই প্রথিত আছে) সমস্ত বিষয়ই তোমার 
অন্বেষিত (.বিদিত ), এইজগ্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। হে'বিনায়ক | হে ঢুণ্িরাজ | 
তোমার সন্তষ ব্যতিরেকে কোন্‌ ব্যক্তি কাশীতে প্রবেশ করিতে পারে? হে 
টুণ্টে | কাশীবাসী যে জন প্রথমে তোমার পাদপল্পে প্রণাম রুরিয়, তৎপরে 
আমাকে প্রণতি করে, আমি অস্তকালে সেই ব্যক্তিরই কর্ণে কি উপদেশ 
প্রদান করিল্প! থাকি; যাহাতে তাহাকে আর পুনরায় সংসারে জগ্গ গ্রহণ করিতে 
ন| হয়। ৩৩-৩৪। €ছ ঢুণ্চে। প্রথমতঃ ধুলিধৃসরিত-গদে লবগ্তর মণিকর্ণিকায় জান 
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করত দেব, খবি, মানব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, জ্ঞানোদ-ভীর্থজলে স্নান- 
পূর্বক তক্তিসহকারে স্থগন্ধ মোদক, উৎকৃষ্ট ধূপ, দীপ ও মাল্য এবং স্থগন্ধ 
বুল অনুলেপনের দ্বার! কাশীনগরীর ফলদানদক্ষ তোমাকে প্রীত করিয়া, তদনস্তর 
আমার স্তব করিলে, কোন্‌ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ না করে ? ৩৫-৩৬। হে ঢুণ্চে! 
তগুপরে ক্রমবর্্জিত হইয়াও কাণীস্থ অন্যান্য তীর্থ সমুহের যাত্র। করিয়া, তোমার 
করুণাকটাক্ষবলে মানব স্বকীয় হিতবিঘাতী উপসর্গ সমূহকে দূরীকৃত করিয়।, এই 
কাশীতে অবিকল ফললা'ত করিয়া থাকে । 5৭। হে ঢুণ্িবিনায়ক ! কাশীতে 
ষে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রীতঃকালে তোমাকে প্রণাম করে, তাহার বিদ্বসমূহ বিনষ্ট 
হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তির ইহকালে এ জগতের কোন বস্তু বা পরকালেও কোন 
পদার্থ দুষ্প্রাপ্য থাকে ন। যে ব্যক্তি তোমার নাম জপ করে, অণিম৷ প্রভৃতি 
অফ্টবিধ নিদ্ধি প্রতিক্ষণ সেই ব্যক্তিকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং সেই 
ব্যক্তি এ জগতে বনুতর দেবভোগ্য পদার্থ ভোগ করিয়া, অন্তিমে মোক্ষলঙ্না 
লাভ করিয়! থাকে । ৩৮ ৩৯। হে সর্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ ঢুণ্টিরাজ | দুরে 
অবস্থিত হইয়াও যে ব্যক্তি নিরন্তর তোমার পাদপীঠের চিন্তা করে; 
সে ব্যক্তিও অবিকল: কাশীবাসের ফল লাত করিয়৷ থাকে; আমার বাক্য 
কখন অন্যথা ঝা ব্যর্থ নহে। হে মহাভাগ! এই ক্ষেত্রের বিদ্বপমূহ বিনাশ 
করিবার জন্য তুমি নানারূপে এস্থানে অবস্থান করিতেছঃ তাহা আমি জানি। 
হে অনথ্ব ! যে ষে স্থানে তোমার যে যে রূপ আছে, আমি তাহ! বলিতেছি, এই 
দেবগণ শ্রবণ করুন । ৪০-৪২। প্রথমতঃ আমার অল্প দক্ষিণে তুমি চুণ্িরাজরূগে 
বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে অন্বেষণ করত তাহাদিগকে সমস্ত অভিলধিত পদার্থ 
প্রদান করিতেছ। হে গণেশ! মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে যে সমস্ত ব্যক্তি) 
স্বগন্ধ মোদকসমুহ এবং বিবিধপ্রকার গন্ধ ও মাল্যাদির দ্বার তোমাকে পৃজ। করে, 
হে পুত্র! আমি তাহছাদিগকেই এই স্থানে আপনার গ্রণ করিয়া থাকি । ৪৩-৪৪। 
হেঢুপ্ডে! প্রত্যেক চতুর্থীতে যে সমস্ত গাঢ়মতি ব্যক্তিগণ তোমাকে পুজ। করেন, 
তীহারাই এজগতে যথার্থ কৃতী এবং হে গজানন! সেই সমস্ত মহাত্বারাই সমস্ত 
আপনের মস্তকে বামপদের আঘাত করিয়া সম্যক্‌প্রকারে গজাননত্ব লাভ করিয়া 
থাকেন। হে ঢুণ্ে| মাঁথ মাসের শুরুপক্ষের চতুর্থী তিথিতে নক্তব্রত করিয়া 
যে সমস্ত ব্যক্তি তোমার অর্চনা করে, তীহার! দেবগণেরও পুজনীয় হইয়। 
থাকেন। ৪৫-৪৬। মাধ মাসের শুক্লাচতুর্থীতে তোমার বাধিকী যাত্রা করিয়া, 
শুর্ুতিলের ছার! লাড়, ্রত্তত করত জতপীল ব্যক্তি তাহ! ভোজন্‌ করিবে। হে 
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ঢণ্ে! যাহার! কাশীক্ষেত্রে দিদ্ধি অভিলাষ করে, তাহাদের, তোমার প্রাতির 
উদ্দেশে যত্ব সহকারে উক্ত চতুর্থীতে সর্বপ্রকার বিশ্বহারিণী তোম।র বাধিকী যাত্র। 
মবশ্য করা উচিত। ৪৭-৪৮। যে ব্যক্তি নানাবিধ নৈবেছ্ভ ও তিলের লাড়,র 
দ্বারা তোঁমার সেই বাধিকী যাত্র। না করিবে, সে আমার আজ্ঞাক্রমে বহুতর বিদ্ব- 
সন্কুল হইয়! অবশ্য নিধন প্রাপ্ত হইবে । যে মন্ত্রজ্ত বাক্তি, সেই চতুর্থীতে তিল” 
মিশ্রিত ঘ্বৃতের দ্বারা হোম করিবেন, তাহার মন্ত্র অনায়াসেই সিদ্ধ হইবে। ৪৯-৫০ । 
হেগজানন | তোমার সম্মুখে যে ব্যক্তি, তোমার বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র জপ করিবে, 
হে ঢণ্টে ! সেই মন্ত্র অবশ্যুই সাধককে বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করিবে। ৫১। 

" ঈশ্বর কহিলেন, সদ্দ্ধিপালী যে জন, মহ্কৃত এই স্তব পাঠ করিবে, বিশ্বরাশি 
কখনই তাহাকে পীড়। প্রদান করিবে না । যে ব্যক্তি, ঢুণ্টিরাজগণেশের সঙ্মিকটে 
ঢুণ্টিরাজের এই স্তোত্র পাঁঠ করিবে, পর্ববপ্রকার পিদ্ধি সর্ববদ! তাহার সান্নিধ্য- 
ভজন| করিয়া থাকেন। ৫২-৫৩। মানব, নিয়তচিত্তে এই স্ব পাঠ করিলে, 
কখন মানপিক পাপের দ্বারাও অভিভূত হয় না। ঢুণ্টিরাজের স্তব পাঠ করিলে 
মানব পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, সুন্দর অশ্ব, সুন্দর গৃহ, ধন ও ধান্য প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । ৫৪-৫৫। ীহার! মুক্তির অভিল।ষ করেন, তাহার্দের সতত যত সহকারে 
সর্ববসম্পতকর নামক মছুক্ত এই স্তোত্র পাঠ করা উচিত। কোন কার্ষো গমন 
করিবার সময় যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, সিদ্ধিনিচয় তাহার অগ্রে অগ্রে 
গমন করিয়! থাকেন । ৫৬-৫৭। এই ক্ষেত্ররক্ষার নিগিত্ত ঢুণ্টিরাঁজ যে যে স্থানে 
অবস্থিতি করিয়াছেন, তাহাও বলিতেছি ; এই দেবগণ শ্রবণ করুন। কাশীতে 
গঙ্গ| ও অসিদঙগমের নিকট “অর্কবিনায়ক”* আছেন; তাহাকে দর্শন করিলে 
মানবের সর্বপ্রকার তাপ শাস্তি হইয়। যায়। ৫৮-৫৯। কাশীর দক্ষিণভাগে 
“ছুর্গ” নামে গণেশ আছেন, তিনি সর্বপ্রকার হুর্গতি নাশ করিয়! থাকেন; মানব- 
গণের যত্ব সহকারে তাহার পুজ! কর! উচিত। ৬৯। ভীমচণ্রীশ্বরের নিকটে 
ক্ষেত্রের নৈখ তদিকে “ভীমচগ্তীবিনায়ক” অবস্থান করিতেছেন; হন্থীকে দর্শন 
করিলে মহাভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। ৬১। ক্ষেত্রের পশ্চিম- 
ভাগে “দেহলীবিনায়ক*” অবস্থিতি করিতেছেন ; ইনি স্বকীয় ভক্তগণের সর্বপ্রকার 
বিশ্ব দুর করিয়। থাকেন, ইহা নিঃসংশয় জানিও। ৬২। ক্ষেত্রের বায়ুদিকে 
“উদ্দশাখ্য” নামক গণপতি বর্তমান আছেন; ইনি ভক্ষের অতি ভীষণ বিশ্ব- 
সমূহকে বিনাশ করিয়! থাকেন । ৬৩। কাশীর উত্তরদিকে সর্বদাই *“পাশপাণি” 
নামক গ্লপপতি বিরাজমান আছেন; ইনি ভ্তিপুর্ণ কাশীনিব।লিগণের অনিষ্ট কারী- 
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গণকে সর্ববপ্রকারে বিনাশ করিয়! থাকেন। ৬৪। গঙ্গা! ও বরণার পবিত্র সজম- 
স্থলে রম্যাকৃতি পখবরববিনায়ক* অবস্থ'ন করিতেছেন ; ইনি ভক্তগণের সর্বপ্রকার 
বিশিষ্রূপ বিক্বরাশিকেও দূর করিয়! থাকেন। ৬৫। কাশীর পুর্ণবভাগে ও যম- 
তীর্ঘের পশ্চিমাঁংশে সাঁধকগণের সত্থর সিদ্ধিপ্রদানকারী পরমসিত্ধ *সিক্ধিবিনায়ক* 
বিরাজমান রহিয়াছেন। ৬৬। বাঁরাণপীর বাহ্াাবরণস্থিত এই আটটা বিনায়ক 
অভ্তক্তগণকে কাশী হইতে বিতাঁড়িত করিয়া থাকেন এবং তক্তগণের সর্বপ্রকার 
সিদ্ধি প্রদান করেন। ৬৭। 

বারাণসীর দ্বিতীয় আবরণে অবস্থিতি করত যে সকল বিনায়কগণ 
ক্ষেত্র-রক্ষা। করিতেছেন, আমি এইক্ষণে তীহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি; 
শ্রবণ কর | ৬৮। 

জাহ্নবীর পশ্চিমকূলে অর্কবিনায়কের উত্তরভাগে “্লক্ষোদর” নামক গণপতি 
বিদ্ভমান আছেন; ইনি ভক্তগণের বিস্বকর্দম প্রক্ষালিত করিয়! থাকেন। ৬৯। 
তীহার পশ্চিমদ্িকে এবং ছুর্গবিনায়কের উত্তরাংশে “কৃটদন্ত* নামক গণাধিপ, 
অতি উতকট বিদ্বসমুহের বিনাশ করত এই পবিত্র ক্ষেত্রগি সর্ববদ! রক্ষা! করিতে- 
ছেন। ৭০1 ভীমচগ্ডগণপতির কিবিংৎ ঈশানকোণে ক্ষেত্রের রক্ষাকারী “শাল- 
কটঙ্কট” নামক গণপতিকে তক্তগণ ভক্তির সহিত পুজা করিবে। ৭১। দেহলী- 
বিনায়কের পূর্বদিকে “কুশ্মাগাখ্য” বিনায়ককে মঙোছপাত সমুহের বিনাশার্থে 
সর্বদা! তক্তির সহিত পৃজ্জ! কর! কর্তব্য । ৭২। উদ্দপ্তাখ্য গণপতির আগ্নেয়দিকে 
মহাপ্রসিদ্ধ «মুগুবিনায়ক” অবস্থান করিতেছেন ; ইহাকে অতি ভক্তির সহিত 
পুজ! করা উচিত। ৭৩। সেই মুগুবিনায়কের দেহ পাতাল পর্য্যন্ত ব্যাপী; তাহার 
মুগ্ুমাত্তই কাশীতে দেখা যায়, এইজস্যই কাশীক্ষেত্রে তাহাকে লোকে মুগডবিনায়ক 
বলিয়৷ থাকে । ৭৪।॥ পাশপাঁণিনামক গণপতির দক্ষিণভাগে *বিকটদ্বিজ* নামক 
গণেশের ভক্তি সহকারে অর্চন| করিলে মানৰ গাণপত্য-পদ লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। ৭৫। খর্বাখ্য বিনায়কের নৈথতভাগে পরাজপুত্র” নামৰ বিনায়ক বিরাজ- 
মান আছেন; ইহ্ীর অর্চনা করিলে রাজ্য রাজাও স্বকীয় রাজ্য লাভ করিতে 
সমর্থ হয়। ৭৬। গলার পশ্চিমতটে রাজপুত্র গণেশের দক্ষিণভাগে “প্রপব' 
নামক গণপতিকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলে মানব স্বর্গ লাভ করিতে পারে। 
৭৭। বারাণসীর ছ্বিভীয় আবরণে এই আটটী বিনায়ক, কাশীবাপিগণের, বিশন- 
রাঁশিকে অপহত করিয়। থাকেন। ৭৮1 

, অবিমুক্তক্ষেত্রের তৃতীয় আবরণে ক্ষেত্ররক্ষাকারী যে পক । গণপতি।' পর্ববদা 
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বাদ করিতেছেন; আমি এইক্ষণে তাহাদের নাম কীর্তন করিতেছি, তুমি 
অবধানপর হও । ৭৯। 

উত্তরবাহিনী জঙহ্ছ,তনয়ার পবিত্র রমণীয় তটে লম্মোদর নামক গণেশের উত্তর- 
দিকে “বিক্রতুণ্ত* নামক গণপতি, সর্বদাই কাশীবাসিগণের সর্বপ্রকার বিস্ব- 
রাখিকে হরণ কধিতেছেন। ৮০। কুট নামক গণপতির উত্তরদিকে “এক- 
দন্তক” নামক গণপতি, সর্বদাই বিক্পরাশি হইতে আনন্দকানন রক্ষা! করিতে- 
ছেন। ৮১। শালকটক্কট বিনায়কের ঈশানভাগে ““ত্রিমুখ” নামক গণপতি বিরাজ- 
মান আছেন; ইহার মুখ, বানর, সিংহ ও হত্তীর হ্যায়। ৮২। কুশ্ম।ত নামক 
গণেশের পুর্ববদিগ্ভাগে “পঞ্চান্ট” নামক গণপতি বিরাজমান আছেন; ইহার 
রথে সিংহ যোজিত আছে ও ইনি সর্ববদ! নানাপ্রকার বিশ্ব হইতে কাশীপুরীকে 
রক্ষা করিয়া থাকেন। ৮৩। মুগুবিনায়কের অগ্নিদিগভাগে “হেরম্ব” নামক 
গণাধিপ বিরাজমান; ইনি জননার ম্যায় কাশীবাসিগণের সর্বপ্রকার অভীষ্ট পুরণ 
করিতেছেন। ৮৪। বিকট দন্ত নামক গণাধিপের দক্ষিণদিগ ভাগে সর্বববিস্ষ- 
বিনশক ““বিস্পরাজ” নামক গণপতিকে বুদ্ধিমান মনুষ্যের সর্বদাই পুজ। কর! 
উচিত। ৮৫। রাজপুত্র নামক বিনাকের নৈখত দিগভাগে অবস্থিত ““বরদ” 
নামক গণপতি ভক্তি সহকারে অর্চিত হইয়া, ভক্তগণের অভীষ্ট বরপ্রদান করিয়। 
থাকেন। ৮৬। প্রণব বিনায়কের দক্ষিণভাগে “মোদকপ্রিয়” নামক গণপাতিকে 
গার পশ্চিমতটে পিশঙ্গিল তীর্থে পৃ্জ! করিলে অভীষ্ট লাভ কর! যায়। ৮৭। 

বারাণসীর চতুর্থ আবরণে ভক্তগণের বি্ববিনাশকারী যে আটটা বিনায়ক 
ব্িমান রহিয়াছেন, পবিভ্রচিত্ত ব্যক্তিগণের সর্বদাই তাহাদিগকে দর্শন কর! 
উচিত। ৮৮। 

বক্রতু্ড নামক গণপতির উত্তরদিকে জঙ্ছ,তনয়ার পশ্চিমতীরে অবস্থিত 
'অভয়দ* নামক বিনায়ক বিরাজমান রহিয়াছেন ; ইনি কাশীবাশীগণের ভয় বিনাশ 
করিয়া! থাকেন। ৮৯। একদশন নামক বিনায়কের উত্তরদিকে “সিংহ তু" নামক 
গণপতি অবস্থিতি করত বারাণসীবাপিগণের বিজ্বর্ূপ মন্তইস্তীগণকে বিনাশ করিতে- 
ছেন। ৯*। ত্রিতুগুবিনায়কের ঈশানদিগ্ভাগে অবস্থিত “কৃণিতাক্ষ* নামক গণপতি 
স্ববদ! ছুষ্টগণের বিষম দৃষ্টিপাত হইতে পরম পবিত্র মহাশ্মশানকে রক্ষ। করিতে- 
ছেন। ৯১। পঞ্চান্ত বিনায়কের পূর্নবদ্দিগভাগে অবস্থিত “ক্ষিপপ্রসাদ্ন* নামক 
গণপতি, সর্বদা পুরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত শাছেন; ইহার পৃজ। করিলে ভক্তগণের 
অভিলাষ অচিরেই পূর্ণত! লাভ করিয়। থাকে ।৯২। হেরম্ববিনায়কের বন্ছিদিগ ভাগে 
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ভক্তগণের সাক্ষাশুচিন্থামণিস্বরূপ “চিন্তামণিবিনায়ক” বিভভমান রহিয়াছেন ; ইনি 
চিন্তামাত্রেই ভক্তগণের অভিলাষ পুরণ করিয়া থাকেন । ৯৩। বিশ্বরাজ বিনায়কের 
দক্ষিণ দিগৃভাগে প্দন্তহস্ত” নামক গণপতি বিস্তমান আছেন; ইনি বারাণসীর 
ফ্রোহকারী মনুষ্যগণের ভাগ্যে অনন্ত বিদ্বসহত্্ নির্দেশ করিয়। থাকেন। ৯৪। 
বরদনামক গণেশের নৈষ তদিকে রাক্ষসগণ বেছিত *পিচিগিল” নামক গণাঁধিপ, 
দিবারাত্রি পুরীকে রক্ষ। করিতেছেন। ৯৫। পিলপিলাতীর্থে মোদকপ্রিয় বিনায়- 
কের দক্ষিণভাগে “উদ্দগুমুণ” নামক গণপতি দৃষ্ট হইয়া, ভক্তগণের কোন্‌ অভি- 
লাষটা পূরণ না করিয়! থাকেন? ৯৬। 

বারাণসীর পঞ্চম আবরণে যে আটটা বিনায়ক, সর্ববদ| সাবধানে কাশীক্ষেত্রের 
রক্ষ। করিতেছেন; এইক্ষণে আমি তাহাদের নাম কীর্তন করিতেছি। ৯৭। স্বর্গ 
তরঙ্গিণীর পশ্চিমতীরে অভয়প্র্দ নামক বিনায়কের উত্তরদিকে অবস্থিত “শ্ুলদন্ত” 
নামক গণপতি, ভক্ত মহাত্স(গণের অতি মহতী সিদ্ধি পরম্পর! নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। ৯৮। সিংহতুণ্ড বিনায়কের উত্তরভাগে অবস্থিত “কলিপ্রিয়'” নামক 
গণপতি, কাশীবাসিগণের ফ্রোহকারীগণকে সর্বদা পরস্পর তীব্র কলহে ব্যাপৃত 
করিয়! থাকেন। ৯৯। : কুণিতাক্ষ বিনায়কের ঈশানদিগভাগে “চতুর্দান্ত'” নামক 
গণপতি বিরাজমান আছেন; তীহার দর্শন করিলেই মানবগণের বিস্বরাশি নিজেই 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১০০। দ্বিতুগ্ড নামক গণনায়ক, ইন্দ্রের প্রগাদে অগ্র ও পৃষ্ঠভাগে 
সমানরূপে শ্রীকে ধারণ করিয়। আছেন; তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণ সর্ববতো- 
মুখী প্লাত করিয়। থাকে । ১০১। চিস্তামণিবিনায়কের অগ্নিকোণে “জ্যেষ্ঠ” 
নামে গণাধ্যক্ষ অবস্থিত আছেন; আমার পুত্রগণের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ । জ্যেষ্ঠত। 
লাভ করিবার জন্য ত্যৈষ্ঠ মাসের শুক্র চতুর্দশী তিথিতে তাহার পৃজ! কর! উচিত। 
দস্তহত্তের দক্ষিণদিকে “গজবিনায়ক” অবস্থিত আছেন ; ভক্তিপূর্ববক তাহার পৃজ। 
করিলে গজসম্পদূ লাভ হইয়। থাকে । ১০২-১০৪। পিচিথ্ডিল নামক গণপতির 
দক্ষিণভাগে কালবিনায়ক অবস্থিত আছেন ; তাহার সেবা করিলে মানবগণের কাল- 
ভয় থাকে না। উদ্দগুমুণ্ড নামক গণপতির দক্ষিণদিকে অবস্থিত নাঁগেশবিনায়ককে 
দর্শন করিলে, নাগলোক প্রাপ্তি হইয়৷ থাকে । ১০৫-১০৬। এক্ষণে যষ্ঠাবরণশ্থিত 
বিশ্মাঝনায়কগণ কথিত হইতেছেন; তাহাদের লাম শ্রবণম।ত্রেই মানবগণের সিদ্ধিলাভ 
হইয়/ খাকে। পূর্বদিকে “মণিকর্ণ” নামে গণপূতি অবস্থান করিতেছেন ; তিনি 
বিশ্ব দম্বুহের বিনাশ করিয়। থাকেন। বহ্চকোণে “'আশাবিনায়ক” অবস্থিত 
আছেন; তিনি তক্তগণের আশ। পুর্ণ করিয়। থাকেন। দক্ষিণদিকে “নৃত্রিগণেশ?! 
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অবস্থিত আছেন ; তিনি স্ৃপ্টিসংহারের সুচনা করিয়! থাকেন। নৈর্ধ তদিকে “যক্ষ- 
বিশ্মেশ+ নামক বিনায়ক অবস্থান করিতেছেন; তিনি সর্বপ্রকার বিশ্ব হরণ করিয়া 
থাকেন। পশ্চিমদিকে “গজকর্ণ” নামক গণপতি অবস্থান করিতেছেন ; তিনি 
সকলের মঙ্গল করিয়া! থাকেন। বায়ুকোণে “চিত্রঘণ্ট” নামক গণপতি অবস্থান 
করত এই প্ুরীকে পালন করিতেছেন। উত্তরদিকে “শ্ুলজঙ্ঘ” নামক গণপতি 
অবস্থিত আছেন; তিনি শান্তিশীল মানবগণের পাপ শমন করিয়! থাকেন। ঈশান. 
কোণে “মঙ্গলবিনায়ক'' অবস্থান করত আমার পুরী রক্ষা! করিতেছেন । ১০৭-১১১ | 
ঘম-ভীর্থের উত্তরদিকে ““মিত্রবিনায়ক” অবশ্যিত আছেন। সপ্তমাবরণে ষে সমস্ত 
বিনায়ক আছেন, এক্সণে তাহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি । মোদ প্রভৃতি পাঁচটা 
গণপতি, ষষ্ঠ জ্ঞানবিনায়ক এবং সপ্তম দ্বারবিদ্বেশ ; ইহারা মহাদ্বারের পুরোভাগে 
বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। অষ্টম অবিমুক্তবিনায়ক, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে 
প্রণতচিত্ত ব্যক্তিগণের সব্বপ্রকার ক্লেশকর কণ্মনিচয়কে হরণ করত অবস্থিত 
আছেন। ১১২-১১৪। যেব্যক্তি এই ষট্পধশাশৎ গণপতির নাম স্মরণ করে, সে 
দূরদেশে অবস্থিত হইলেও মৃত্যুকালে জ্ঞান লাভ করিয়। থাকে । ১১৫। যে 
পুণ্যাত্ম ব্যক্তি ষট্পঞ্চাশৎ গণপতির নাম কীর্তুনের সহিত ঢ.ণ্টিরাজের পবিত্র স্তোক্র 
পাঠ করিবে, তাহার পদে পদে পিন্ধিলাভ হইবে । যে কোন স্থানে এই গণেশ্বর 
সমূহকে স্মরণ করিলে, উতকট বিপহ সমুদ্র মধ্যে নিপতিত মনুষ্য রক্ষ৷ পাইয়। 
থাকে। ১১৬-১১৭। যে ব্যক্তি এই পবিত্র স্তোত্র ও এই সমস্ত গণপতির নাম 
শ্রবণ করে, সে বাক্তি কোন কালেই বিদ্ষের দার! আক্রান্ত হয় ন| এবং সমস্ত পাঁপ 
হইতে মুক্তি লাভ করে। ব্যবহারদক্* দেবদেব মহেশ্বর, এই সমস্ত বলিয়। মহানন্দ- 
চিন্তে ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া, তাহাদিগকে বাঞ্ছিত-অর্থ প্রদান 
পূর্বক সকলেরই যথাযোগ্য সগ্ুকার করত বিশ্বকর্্মার দ্বারা বিনিশ্মিত রাজভবনে 
প্রবেশ করিলেন। ১১৮-১২০। | 

স্কন্দ কহিলেন, দেবদেব ভগবান্‌ মহেশ্বর কর্তৃক গণপতি এইরূপে সংস্তত 
হইয়াছিলেন এবং সেই বিশ্বরাজ কাশীতে এই সমস্ত নানা মুত্তি পরিগ্রহ করিয়া 
ছিলেন। হেকুস্তজ | ঢ,ল্চিরাজের এই সমস্ত নাম জপ করিলে মনুষ্য নিজ 
বাঙ্ছিত-বিষয় প্রাপ্ত হইয় থাকে । ১২১-১২২। ঢ.ণ্চিরাজ গণপতির আরও অনেক 
মুর্তি'ভেদ আছে, সেই সমস্ত মুর্তি ভক্তগণ কর্তৃক ভক্তি পহুকারে জচ্চিত হইয়া 
থাকে। ভগীরথগণপতি, হরিশ্চন্দ্রবিনায়কঃ কপর্দবিনায়ক এবং বিগ্ষবিনার়ক 
প্রভৃতি বহুতর মুর্তি ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিতিত হইয়াছে ? তীছাদিগেরও অর্চনা! 
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করিলে মানবগণের সর্ব প্রকার সম্পদ্‌ লাভ হইয়। থাকে । মানব ভক্তি সহকারে 
এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, সমস্ত বিশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইয়। বাঞ্চিত-পদ লাভ 
করিয়। থাকে । ১২৩-১২৬। 


অষ্টপর্ধশাশত্ম অধ্যায় । 


নি 


বিষুমায়। ও দিবোদাস নৃপতির নির্বাণ প্রাপ্তি খন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে ধড়ানন! যখন অবিমুক্তক্ষেত্রে গণপতি এইপ্রকারে 
বছতর বিলম্ব করিতেছিলেন, তণ্কালে দেবদেৰ মহাদেব, মন্দর পর্বতে কি কর্মের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন ? ১। 

ক্ষন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য ! আমি কাশীসম্বন্ষিনী অতি শুভময়ী কথ কীর্তন 
করিতেছি; এই কথা শ্রবণ করিলে জীবগণ সর্ধব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ 
করিতে পারে ; তুমি শবহিতচিত্তে ইহা শ্রবণ কর কর। ২। ক্ষেত্রত্রেষ্ঠ বারাণনী 
পুরীতে গণপতির অত্যন্ত বিলগ্ব হইতেছে দেখিয়া, পূর্বে মহেশ্বর, নিকটস্থিত 
ভগবান্‌ বিষুর প্রতি আগ্রহ সহকারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত বনুমান পূর্ববক তীহাকে 
কাশীষাত্রাসম্বন্ধে অনেক কথ উপদেশ করিয়া, অবসানে ইহাও কহিলেন যে, “হে 
বিফো ! দেখিও, যেমন অন্যান্য ব্যক্তি কাশ্মীতে প্রস্থ(ন করিয়| যে প্রকার আচরণ 
করিয়াছে, তুমি ষেন তাহ! করিও না/। ৩--৪। 

শীবিষুঃ কহিলেন, হে মহেশ্বর ! প্রাণিগণের কর্তব্য ইহাই যে, তাহারা যেন 
নিজ বুদ্ধির বলাবল বুবিয়! কন্মে প্রবৃত্ত হয়; ততপরে তাহাদের কার্য্যসিত্ধি, সে 
কেবল আপনার কৃপার উপরেই নির্ভর করে। প্র।গণিগণের কি সাধ্য যে, তাহার 
আপনার কৃপ। ব্যতিরেকে কোন্‌ কম্মের পিদ্ধি লাভ করিতে পারে ? কর্ণ্মও 
অচেতন, প্রাণিগণও স্বতন্ত্র নহে ; হে প্রভেো! আপনি সেই কর্ধনিবহের সাক্ষী 
এবং প্রাণিগণেরও প্রবর্তক; কিন্তু হে মহেশ্বর! বাহারা আপনার শ্রীচরণের 
একধীত্র ভক্ত, তাহাদের সেই গ্রকারই কর্ম্ম-বিষয়িণী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; ঝহ! 
দেখিয়া! আপনি পশ্চাৎ বলিয়া থাকেন যে, এ ব্যক্তি সম্যক অনুষ্ঠানই করিয়াছে। 
এ জগতে ঝল্প'বা অধিক নাহ! কিছু কর্ম আছে, তাহা কেবল হে গিরিশ | আপনার 
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পদানুল্ররণ পূর্বক অনুষ্ঠিত হইলেই ন্ুসিদ্ধ হইয়! থাকে । হে প্রভে!! যেকার্য্য 
আপনার পদশ্মরণ পূর্বক অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা স্ববুদ্ধি পূর্বক প্রযুক্ত ও সুন্দর 
সিদ্ধি লাভ করিলেও সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ 'নাই। হে 
ভগবন্‌! আপনার প্রেরণাতেই আমি অগ্ভ এই কার্ষোট উদ্ভত হইতেছি। আপনার 
চরণের প্রতি আমাদের একান্ত ভক্তির প্রপাদেই ব| সিদ্ধিলাভ করিবে, ইহাই 
আমাদের শ্থিরবিশ্বাস। হে শিব! নিজের বুদ্ধিবল ও পৌরুষের দ্বার! যে কার্য 
নিতান্ত 'অসাধা, আপনার পদস্মরণ পূর্বক সেই কাধ্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, 
তাহ! সম্যক্‌ প্রকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। হেবিভে।! হেভব!| যাহার! আপন'কে 
প্রদক্ষিণ করিয়া কার্য্যার্থ গমন করিয়া থাকে, তাহাদের কার্ধা সকল সিদ্ধিযুক্ত হইয়| 
মাপনার ভয়েতেই তাহাদের সম্মুখে আপিয়া থাকে । হে মহাদেব আপনার এ 
কার্ধ্যটী পিদ্ধই হইয়াছে জানিবেন; কিন্ত এক্ষণে কাশীপ্রবেশের নিমিত্ত একটা 
শুত সময় চিন্তনীয়। অথব! অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্তির জন্য শুভাশুত, চিন্তা করায় 
কি আবশ্বক ? যখনই কাশীতে উপস্থিত হওয়া যায়, সেই সময়ই অতি 
শুভ । ৫--১৪। 

এই প্রকার কীর্তন করিয়। লক্ষ্মীর সহিত বিষু, মহা'দেরকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
ও প্রদক্ষিণপূর্ববক মন্দরপর্ববত হইতে, বারাণসীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ১৫। 
তদনন্তর বিষুব, বাঁরাণসীপুরীকে দুর হইতেই বিলোকন করিয়া স্বকীয় “পুণগুরীক- 
নেত্র” এই নামের সার্থকত| সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন। ১৬। তৎপরে 
তিনি কাশীর উত্তরভাগে পরমপবিত্র গঙ্গ! ও বরণার সঙ্গমস্থলে, চ্ছমানসে 
হন্ত-পাদ প্রক্ষালন করিয়া সবস্ত্রে স্নান করিলেন। যে দিন প্রথমেই কাশী আগিয়া 
তগবান্‌ বিষুট এইন্থানে প।দদ্বয় ক্ষালিত করেন, সেইদিন হইতে এই সজম-তীর্থের 
«“প1দোদক” নাম বিখ্যাত হইয়াছে । ১৭-১৮। যে জনগণ এই পাদোদক-তীর্থে 
সটান করিবে, তাহাদের সপ্ত্ন্মার্জিত পাপ সেইক্ষণেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে। সেই 
পাদ্দোদক-তীর্ঘে মনুষ্য, তিলোদক প্রদান পূর্বক শ্রাদ্ধ করিলে, নিজ বংশীয় 
একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। €যব্যন্তি এই পাদদোদক- 
ীর্থে সান বা! ইহার জলপান কিন্ব! ইহার জলঘবার! পিতৃলোকের তর্পণ করিবে ; 
নরক, কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পাঁরিবে না। বিষুঃপাদোদক-তীর্থের জল 
একবারমাত্র পান করিলে, প্রাণিগণ আর কখনও জন্মাস্তর পরিগ্রহ পূর্বক জননীর 
স্তম্ক পান করে না। সচক্র শালগ্রামশিলাকে স্নান করাইয়া, মেই জলের সহিত 
এই বিষুঃ-পাদদোদকের জল পান করিলে, মনুষ্য নির্ব্বাণপদবী লাভ করিতে সসথ 
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হয়। যে ব্যক্তি বিষু-পাদ্োনক-তীর্ঘের জল পাঁন করিয়াছে, বুকালের পুরাতন 
অনল্প ফলপ্রদ সবধাতেই বা তাহার কি প্রয়োজন? কাশীতে বিষুঃ-পার্দদক- 
তীর্থের জল যে ব্যত্তির জঠরে প্রবেশ ন। করে, জলবুদ্ধ দসন্নিত সেই ব্যক্তির 
জীবন বিফল। ১৯-২৬। 

লঙক্গমীদেবী ও গরুড়ের সহিত ভগবান্‌ গরুড়ধ্বজ, সেই তীর্থে নিত্যক্রিয়াদি 
সমাপন করত নিজের সেই সর্ববব্যাপিনী মুত্তি সংহার করত, এক প্রস্তরময় সর্বব- 
সিদ্ধি প্রা মুগ্তি নির্মাণ করিয়া, সর্ববপ্রথমেই নিজে তাঁহাকে পুজা করিলেন। ২৭- 
২৮। সেই পরমেশ্বর-সন্বন্থিনী শিলাময়ী আদিকেশবনাম্ী শ্রীমুর্তির উপাসনা 
করিলে মাঁনবগণ, বৈকুণ্টকেও নিজের গৃহাঙ্গণের ম্যায় অনায়াসলভ্য জ্ঞান করিয়া 
থাকে। ২৯। কাশীর সীমাপ্রদেশে শ্বেতদ্বীপ নামক যে স্থান আছে, আদিকেশব- 
মুর্তির সেবকগণ সেই শ্বেতদ্বীপে বান করিয়!, বাস্তব শ্বেতদ্বীপবাসের স্থুখভোগ 
করিতে সমর্থ হয়।৩০। সেই আদিকেশবের সম্মুখে ক্ষীরান্ধি নামক অপর 
একটী ভীর্থ বিদ্বান আছে; সেই তীর্থে যেব্যক্তি উদকক্রিয়৷ সম্পাদন করে, 
সে ক্ষীরান্ধিতটে বান করিতে সমর্থ হয়। ৩১। সেই স্থানে মনুষ্য, শ্রাদ্ধ করিয়া 
শাস্ট্রোক্ত ভূষণসমুহে লম়লঙ্কৃত পয়স্থিনা গাভী প্রদান করিলে, নিজ পিতৃগণকে 
ক্ীরান্ধির তটে বাস করাইতে সমর্থ হয়। ৩২। যে পবিভ্রাত্ব। মনুষ্য, সেই 
ক্টারাব্ি-তীর্থে তক্তি সহকারে একটামাত্র ধেনু প্রদান করিতে পারে, তাহার 
ংশোন্ডব একশত এক সংখ্যক পূর্ববপুরুষগণ, পায়স-কর্দমময় ক্ষীরোদসমুদ্রের 
তীরে বাস করিতে সমর্থ হয়। ৩৩। বযেব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সেই তার্থে বুতর 
দক্ষিণার সহিত অনেক পয়স্থিনা ধেমু দান করিতে সমর্থ হয় তাহার পিতৃপুরুষগণ, 
প্রত্যেকেই অনন্ত স্থখময় শষ্য।দি ভোগ্য দ্রব্যের সহিত অনন্তকাল সরান 
তটে বস করিতে পারে। ৩৪। 

ক্ষীরোদের দক্ষিণভাগে শঙ্খ-তীর্থনামে এক অত্যুত্তম তীর্থ আছে; তাহাতে 
স্নানাস্তে পিতৃগণের তর্পণ করিলে মনুষ্য বিষুলোকেও সণ্মানভাগী হইয়! থাকে। 
৩৫। তাহার দক্ষিপদিকে পিতৃগণের অতিহুর্লভ চক্রতীর্থ বর্তমান রহিয়াছে ; 
সেইখানে শ্রাদ্ধ-বিধান করিলে, মনুজ, পিতৃখণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়! থাকে | ৩৬। 
তাহারই নিকটে সকল প্রকার ব্যাধিবিনাশকারী গদাতীর্থ বিদ্তমান রহিয়াছে; 
দেই ভীর্থে ন্ানাদি করিলে পিভৃগণকে উদ্ধার করিতে পারা যায় ও পাপনিবহ 
হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাত করিতে পারা যায়। ৩৭। তাহাঁরই অগ্রভাগে 
পল্পতীর্৭ঘ । সেইখানে যে নরশ্রেক্ঠ সান করিয়া! পিতৃগণের তর্পন করে, সে ব্যর্তি 


অগঞ্চাশগম অধ্যায়) বিঞ্ুমায়া। ৪৩৯ 


কখনও দরিদ্র হয় ন1। ৩৮। সেই স্থানেই ত্রিভৃবনবিশ্রুত মহালক্মমী-তীর্থ 
বিগ্ভমান আছে। সেই তীর্থে ভ্রেলোক্যের হর্ষদায়িনা মহালন্ষনী সাক্ষাণ্ড বত্তমান 
আছেন; সেই মহালন্ষমী-তীর্থে স্ানান্তে বিহিত রত্ব-কাঞ্চনাি "ও পট্রবস্ 
সকল ব্রাহ্ষণগণকে প্রদান করিলে মনুষ্য কখনও লক্ষী কর্তৃক বিযুক্ত হয় 
ন]। ৩৯-৪০ । 

মহালক্সনী-তীর্থে পূর্বেবাক্ত প্রকার দানাদি করিলে পরঃ মানব যেখানে যে কুলে 
উত্পন্ন হইবে, তথায়ই সর্ব প্রকার সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে এবং এই তীর্থের 
গৌরবে তাহার পিতৃপুরুষগণ সববদ! সম্পন্ন হইবেন। ৪১1 সেই স্থানে 
মহালক্ষীর একটা ত্রিভূবনবি শর্ত! মুদ্তি বিভ্ভমান আছে। সেই মুর্তিকে ভক্তির 
সহিত প্রণাম করিলে, মনুষ্য কখনও রোগভোগ করে ন। ৪২। ভাদ্রমাসের 
কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া, সেই মহালন্সমীর পুজা করিতে পারিলে, 
ব্রতানুষ্ঠায়ী মনুষ্য সর্বপ্রকার ব্রতের ফল লা করিতে সমর্থ হয়। ৪৩। তাহারই 
নিকটে গরুড়কেশবের সন্নিধানে একটী গরুড়-তীর্থ বর্তমান আছে; সেই তীর্থে 
তক্তি সহকারে স্নান করিলে পর, মনুষ্য আর সংসাররূপ সর্পকে বিলোকন করে 
না। 8৪। তাহার অগ্রভাগে মহাপাতকনাশন নারদ-তীথ আছে; সেই তীথে 
নারদ, ব্রঙ্গবিষ্োপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 8৫। পেই নারদ-তীর্ধে সম্যক্প্রকার 
বিধি অনুসারে সান করিলে; মানব, কেশবের নিকট হইতে ব্রহ্মবি। প্রাপ্ত হয় 
বলিয়া, তাহার নিকটস্থিত বিষুর-বি গ্রহকে নারদকেশব বল! যায়। মনুষ্য ভক্তি- 
নহকারে দেব নারদকেশবের অগ্চনা করিলে, আর কখনও তাহাকে জননীর জ্ঠর 
বিলোকন করিতে হয় না। ৪৬-৪৭। তাহার অগ্রভাগে গ্রহলাদ-তীর্ঘঃ এই তীর্থে 
প্রন্থাদকেশবের মুর্তি বিরাজমান আছে। এই প্রহ্লাদ-তীথে স্বানান্তে শ্রান্ধাি 
করিলে, মনুষ্য বিষুজলোকেও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪৮। প্রহ্াদ- 
তীর্থের সম্নিধানে আম্বরীষ নামক মহাতীর্থ বিভামান আছে ; সেই তীর্থে উদকক্রিয়া 
করিলে, মানৰ সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৪৯। আদি- 
কেশবের পূর্ববভাগে বর্তমান আদিত্যকেশব, ভক্তিসহফারে পুজনীয়। সেই 
আদিত্যকেশবের দর্শনমাত্রেই মানব, মহাপাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে বমর্থ 
হয়। ৫০। তাহার পার্েই দত্তাত্রেয়েশ্বর-তীর্থ; সেই ভীর্থের উপরেই আদি- 
গদাধরমুর্তি। দত্তাত্রেয়েশ্বর-ভীর্ঘে পিতৃগণের তর্পণ করিলে, মানব জ্ঞানযোগ 
লাভ করিতে পারে। ৫১। ভূগুকেশবের পূর্ববভাগে ভার্গব নামক পরমতীর্ঘ; 
নেই ভার্গব-তীর্থে স্নান করিলে, মানব ত্াগ্গবের ম্যায় স্ুবুদ্ধি লা করিতে সক্ষম 
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হয়। ৫২। সেই স্থানেই ঝামনকেশবের পূর্ববভাগে বামন-তীর্ঘ বিস্তমান রহিয়াছে; 
সেই বাঁমনকেশবকে পুজ! করিলে, মনুষ্য বামনদেবের নিকটে বাস করিতে সমর্থ 
হয়। ৫৩। নরনারায়ণমুর্তির পুরোভাগে নরনারায়ণ নামক তীর্থ বিদ্যমান আছে ) 
সেই তীর্থে সান করিলে, মনুষা সাক্ষাৎ নারায়ণস্বর্ূপ হয়। ৫৪8 তাহার 
পুবাভাগে পাঁপনাশন যজ্জঞবারাহ নামক তীর্থ; সেই তীর্থে মত্জন করিলে রাক্জসুয়- 
যঙ্গের ফল লাভ হয়। ৫৫। সেই স্থানে বিদারনারসিংহ নামক নির্মল তীর্থ 
অ।ছে; তাহাতে স্নান করিলে শহজন্মার্জিত পাঁপ বিদীর্ণ হইয়া যায়। গ্োোগী- 
গোবিন্দের সম্মুখে গোপীগোবিদ্দ নামক তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করত বিষুর 
পু্জ! করিলে বিষুর প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। ৫৬:৫৭। গোপীগোবিন্দের দক্ষিণ- 
ভাগে লক্ষমীনৃপিংহ নামক তীর্থ মাছে; তাহাতে স্নান করিলে কখনও লন্গমীহীন 
হইতে হয় না। লঙ্গমীনৃসিংহ-তীর্থের সম্মুখে শেষমাধবের সন্নিকটে শেষতীর্থ 
বিগ্ভমান আছে; তাহার জলে পিতৃগণের তর্পণ করিলে তাহাদের তৃপ্তির সীমা 
থাকে না । ৫৮-৫৯। শেষতীর্থের দক্ষিণভাগে স্ুনিশ্মল শখ্খমাধব-তীর্থ আছে; 
পাপাত্ু। ব্যক্তিও তাহাতে ম্নান করিলে নিম্মীল হইয়! থাকে। শখ্খমাধব-তীর্থের 
সম্মুখে হয়গ্রাৰ নামক-পরম পবিত্র তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করত হয়গ্রীব 
নামক কেশবের পুজ। করিয়া তাহার সন্নিকটে পিগুপ্রদান করিলে, মানব পূর্বব- 
পুরুষগণের সহিত হয়গ্রীবম্বন্ধি গ্রীনাভ করিয়। মুক্ত হইয়। থাকে । ৬০-৬২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোভ্ভৰ! আমি প্রসঙ্গাধীন এই কয়টামাত্র তীর্থের 
নাম কীর্তন করিলাম; কাশীতে একতিলমাত্র ভূমিতেও বহুতর তীর্থ অবস্থিত 
আছে। আমি যে সমস্ত তীর্থ কীর্তন করিলাম, তাহাদের নামমাত্র শ্রবণ করিলেও 
মানব নিষ্পাপ হইয়| থাকে। এক্ষণে শখ্চক্রগদাধর বৈকুগ্টনাথ কাশীতে বাহ! 
করিয়াছিলেন, সেই প্রকৃত বিষয় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৩-৬৫। 
অনন্তর ভগবান্‌ কেশব, সেই কৈশবীমুর্তিমধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া, মহেশ্বরের কাধে 
কৃতসঙ্কল্প হইয়। অংশাংশে তথ! হইতে নির্গত হইলেন । ৬৬। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন ! ভগবান্‌ চক্রপাণি কি নিবন্ধন অংশাংশে 
নির্গত হইলেন এবং বারাণসীপুরী প্রাপ্ত হইয়। তিনি কোথায়ই বা গমন 
করিলেন ? ৬৭। 
'* ক্ষন্দ কহিলেন, হে মুনে! বিষুঃ সমস্তাংশে কেন তথ। হইতে নির্গত হইলেন 
না, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রাপ্ত ব্যজি, পুণ্যরাশিবলে বারাণসী- 
পুরী প্রাঞ্ড হইয়া, মহালাভ হইলেও কদাপি তাহ! পরিত্যাগ করিবেন না । এইজন্ 
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ভগবান্‌ মুরারি কাশীতে স্বীয় প্রতিকৃতি প্রচিষ্ঠ। করিয়া, স্বক্লাংশে তথ! হইতে নিগত 
হইলেন । ৬৮-৭০ । 

কাশীর কিঞ্িঃ উত্তরভাগে গমন করিয়। দেবনারায়ণ, নিজের অবস্থিতির 
নিমিত্ত ধন্মক্ষেত্র নামক একটি স্ন্দর স্থান নির্মাণ করিলেন। ৭১। অনন্তর 
তগবান্‌ শ্রীপতি, ভ্রেলোক্যমেহন অতিম্ুন্দর সৌগত--( বৌদ্ধ) রূপ ধারণ 
করিলেন। ৭২। লক্গমীদেবীও সেই সময়ে পরম মনোহর পরিব্রাজিকারূপ ধারণ 
করিলেন; তশগুকালে মহালন্মীর সেই রূপ বিলোকন করিয়। সমস্ত লোকই 
সবিশ্ময়ে চিত্রার্পিত পুক্লিকার সাদৃশ্য বহন করিয়ছিল। ৭৩। বিশ্বের জননী 
জগত্রক্ষাকারিণী হস্তাগর বিশ্স্তপুস্তকা লক্গষমীদেবীর পশ্চাতে গরুড়, শিষ্যের রূপ 
ধারণ করিয়া, লোকবিমোহন মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ পূর্বক গমন করিতে লাগি" 
লেন। ৭৪।॥ গরুড়, নিজহস্তেও একখানি পুস্তক ধারণ করত সর্ববপদার্েই 
অত্ত্যুৎকট বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া বাহাাকারে গুরুসেবাপর অত্যন্তুত মহাপ্রাজ্রের 
লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে করিতে তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৭৫। 
এবং গমন করিতে করিতে তিনি, ধন্ম ও অর্থশাস্ত্রে কুশল, জ্ঞান. বিজ্ঞ।নশালী, 
শোভন স্বরেও সুস্পষ্ট অক্ষর সকল উচ্চারণ করত ধীরভাবে ব্যাখ্যাকারী, স্তস্তন, 
উচ্চাটন, মারণ মাকর্ষণঃ বশীকরণ প্রভৃতি কম্পন নিবহের জ্ঞাঁতা, ব্যাখ্যাসময়ে 
অতিমনোহর স্বরোচ্চারণে পশুপক্ষীগৃণেরও গাত্র রোমাঞ্চকারী, গীতধবনি শ্রবণ 
আকৃষ্ট হৃদয় মৃগযুখ কর্তৃক উপাশ্যমান, মহামোদভরাক্রান্ত পবনেরও চাঞ্চল্যহারী, 
ুষ্পবর্ষণচ্ছলে বৃক্ষগণ কর্তৃকও পুজ্যমা'ন, পুণ্যকীর্তি নামধারী স্বীয় আচার্যবেশধারী 
ভগবান্‌ জনার্দনকে প্রসন্নচিত্তে নংসারমোচক মহানুষ।য়ী বৌদ্ধধন্র্নের পরম রহস্য 
সকলের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। 

গরুড়ের তাশুকালিক ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়!, সেই পুণ্যকীর্তিনামক 
বৌদ্ধ পরিরব্রাঞ্ক-রূপধারী ভগবান্‌ বিনয়কীর্তি নামক বিনয়ভূষণ সেই শিষাকে 
সম্বোধন করিয়! স্বীয় ধণ্ঘ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭৬-৮১। পুণ্যকীর্তি 
কহিলেন, হে বিনয়কীর্তে মহামতে | তুমি সনাতন ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন 
করিলে, আমি অশেব প্রকারে সেই সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি 
শ্রবণ কর।৮২। এই সংসার অনাদি, ইহার কর্ত' কেহই নাই এই সংসার 
আপনিই প্রাহুর্ভাব প্রাপ্ত হয় এবং আপনিই বিলীন হয়। ৮৩। ব্রঙ্গাদি স্তম্ব 
পর্যান্ত ঘত শরীরপর্য্যবসায়ি জগৎ বর্তমান আছে; এক অদ্বিতীয় আংত্মাই সে 
সকলের ঈশ্বর) ইহা হইতে অন্য কোন ম্বতন্ত্র অধ্টার অস্তিত্ব নাই ।৮৪। যে 
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প্রকারে আমাদের পুণ্যকীত্তি প্রভৃতি নাম তোমার জ্ঞাত আছে; সেই বিশিষ্ট 
দেহীগণের ও ব্রঙ্গা, বিধুঃ রুদ্র প্রভৃতি এক একটী নাম বিশেষ মাত্র, বাস্তবিক 
ইহারা কেহই আমাদের হইতে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর নহে। ৮৫। আমাদের 
এই দেহ যেমন কাঁলবশে বিলীন হইয়া যাইবে, সেই ব্রঙ্মািদেবগণ হুইভে 
মশক পর্য্যন্ত সকল প্রাণিগণেরই দেহ স্ স্ব নিদ্দিষ্ট কালানুদারে বিলয় প্রাপ্ত 
হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই জানিবে। ৮৬। বিচার পূর্বক দেখিলে এই 
জীবগণের দেহে পরস্পর কোন প্রকার ন্যুনাধিক্য নাই, কারণ সকল শরীকরই 
আহ।র, নিদ্র। ও তয় সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে ।৮৭। সকল দেহাই স্বানুরূপ 
পরিমিত লাহার প্রাপ্ত হইয়া সমানভাবে তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়। থাকে, তাহাতে দেহ- 
ভেদে কিছুমাত্রও ইতর বিশেষ থাকে না। ৮৮। অতিশয় তৃষ্তার সময় সুন্দর 
পানীয় প্রাপ্ত হইয়া, আমরা যে প্রকার তৃষ্ণাক্ষয় জন্য আনন্দ লাভ করি, সেইরূপ 
সকল জীবই তৃষ্খার সময় জল পাইলে সমান স্বখই অনুভব কিয়! থাকে; 
তাহাদের স্থখ হইতে আমাদের ম্থখ অনুমাত্র পার্থক্য বহন করে না। 
৮৯। ব্ুূপলাবণাবতী অনন্ত নারী সংসারে বিদ্ামান থাঁকিলেও স্থরত সময়ে পুরুষের 
একই নার উপযোগিনই হইয়! থাকে । ৯*। জগতে অনস্তকোটা আরোহণোপ- 
ধোগী সুন্দর অশ্ব বিদ্তমান থাকিলেও আরোহণসময়ে পুরুষের একটা মাত্র অশ্বই 
প্রয়োজনসাধক হয়; সেইরূপ এই জগতে আত্মার ব্ছুতর আাশ্রয়যোগ্য ভূতাদি 
বর্তমান থাকিলে, যে সময় যাদ্শ দেহ তাহার অবচ্ছেদক হয়, তর্দেহানুরূপ 
বিষয়ের ভোগই দেই আত্মার প্রিয় হইয়া থাকে । ৯১। নিদ্রাকালে পর্যযস্কশায়ীর 
যে পরিমাণে স্থখতভোগ হইয়। থাকে, সেই সময়ে ভূমিশায়ী জীবেরও তৎপরিমাণেই 
স্থখ প্রাপ্তি হয়। ৯২। আমাদের যেমন মরণ ভয় হয়) সেই প্রকার ব্রহ্ম! হইতে 
কীট পর্য্যন্ত নকল দেহধারীরই ম্বৃত্যু হইতে ভয় উৎপন্ন হইয়া! থাকে) ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। ৯৩। এই প্রকারে সঘ,দ্ধিনিষ্পন্ন বিচারে ইহাই স্থির হুইতেছে যে, 
সকল প্রকার প্রাণীই লমান, স্থতরাং এক্ষণে ইহ! বুঝিয়। এই প্রকারই করা উচিত, 
যাহাতে কোন প্রকার প্রাণীর হিংসা! না হয়। ৯৪। জীবগণের প্রতি দয়া হইতে 
অধিক কোন ধণ্মই এই জগতীতলে বিষ্যমং'ন নাই; এই কারণে মনুষ্যগণের 
স্নবদ সর্বব প্রকার প্রাণীর প্রতি দয়া কর! উচিত। ৯৫। একটী জীবকে রক্ষা 
করিলে ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ একটা প্রাণীকে 
বিনম্ট করিলে সংসার-বিনাশের পাতকভাগী হইতে হয়; এই সকল কারণে 
বুদ্ধিমান্‌ মন্তধা, জীবগণকে রক্ষা! করিবে, কিন্তু কখনও বিনফ করিবে না। ন৬। 
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পুর্ববতন পণ্ডিতগণ কহিয়! গ্রিয়াছেন যে “অহিংসাই পরমধর্ম্ম৮ এই কারণে যে 
পুরুষগণ নরক হইতে ভীত, তাহার! কখনও প্রাণিহিংস| করিবেন না। ৯৭। 
সচরাচর ত্রেলোক্যে হিংসাসদৃশ গুরুতর পাপ বিদ্কমান নাই। হিংসাকারী ভীষণ 
নরকে গমন করে; অহিংসক ব্যক্তি ন্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৮। ধর্মশাস্ত্রে 
নানাবিধ দান কীত্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই অতি তুচ্ছ ফলবিশিষট দাননিবনে 
কি প্রয়েজন 1? কারণ সেই সকল দানের মধ্যে এমত কেহই নাই; যাহা অভয়- 
দানের সদৃশ অক্ষয় ফল প্রদানে সমর্থ হয়। ৯৯। পরমধিগণ এই সংসারে নানাবিধ 
বিচার করিয় স্থির করিয়াছেন যে, ইহলোকে ও পরলোকে স্থুখের একমাত্র কারণ 
চারি প্রকার দানই হইতে পারে, সেই চারিপ্রকার দানের নাম করিতেছি, শ্রবণ 
কর। ভীত ব্যক্তিকে অভয় দান) পীড়িত প্রাণীগণকে গওঁধধ দান, বিষ্ভাথিগণকে 
বিগ্ভাদান ও ক্ষুধাতুর জীবকে অন্নদান। ১০০-১০১। মণি মন্ত্র ও ওষধের প্রভাব 
অচিন্তনীয়, এই কারণে নন! প্রকার প্রয়োজনদিদ্ধির জন্য এই সকল বিষয় শিক্ষা 
করা উচিত; এই সকল উপায়ের দ্বারা বু অর্থ উপাজ্জন করিয়া, কর্ম্েন্টিয়, 
জ্কানেক্দ্িয়, মনঃ ও বুদ্ধির নিরন্তর পৃজ| করিবে $ নিরর্থক ইন্দ্রাদিদেবের উপাসনায় 
কি প্রয়োজন ? ১০২-১০৩। বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চ কর্দেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়। মনঃ 
ও বৃদ্ধি এই দ্বাদশ প্রকার আয়তন কীত্ডিত হইয়। থাকে । ১০৪। এই স্থলেই 
জীবগণের স্বর্গ ও নরকের ভোগ হইয়া থাকে? স্থখ স্বর্গ এবং ছুঃখই নরক। ১০৫। 
স্থখভোগ করিতে করিতে দেহবিসঞ্জনের নামই পরমমোক্ষ ; ইহা ভিন্ন অন্য কোন 
প্রকার মোক্ষ জামর! স্বীকার করি ন|। ১০৬। বাসনার সহিত পঞ্চবিধ ক্লেশের 
সমুচ্ছেদ হইলে পর, প্রকাশমান বিজ্ঞানের নামই বথার্থ মোক্ষ; তত্বজ্ঞানীগণ, 
এই প্রকার নিশ্চয় করিয়! থাকেন। ১০৭। “পমন্ত ভূতগণকে হিংনা করিবে না” 
বেদবাদ্িগণ এই প্রামাণিক শ্রুতিই কীর্তন করিয়া থাকেন। হিংসার প্রবর্তিক। 
কোন শ্রতিই প্র।মাণিকী নহে। “অগ্নিষোমীয় পশু হত্যা করিবে” ইত্যাদি যে 
সমস্ত শ্রুতি আছে, তাহা কেবল অসাধু ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি উত্পাদনের জন্য; 
বিজ্ঞাত! ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করেম না) যেহেতুক তাহাতে 
পশুহিংল। বিহিত হইয়াছে । ১০৮-১০৯। বৃক্ষচ্ছেদ এবং পশুহিংসা করত, 
রুধিরময় কর্দম করিয়া এবং অনলে ধৃত ও তিল দগ্ধকরিয়া লোকে-্ঘগের 
অভিলাষ করে, ইহ! অতি আশ্চধ্যের বিষয় | পুণ্যকীর্তি, এই প্রকারে ধর্ম্মতন্ত 
কীর্তন করিতেছেন; পরম্পরায় ইহ। শ্রবণ করিয়! পুরবাসীগণ তাহার নিকট 
আগমন করিতে লাগিল এবং সমস্ত বিদ্ধায় নিপুণ' সেই বিজ্ঞানকো মুদী. কর্তৃক 
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টিটিিটিিিউিনিউিা টিটি উিনউনির বররন 
আকর্ষণীবিষ্ভাবলে সমাকৃষ্ট হইয়া পুরস্্রীশণও তথায় আগমন করিতে লাগিল। 
ডখন বিজ্ঞঞানকৌ মুদী তাহাদের সম্মুখে ছুষ্টার্থপ্রতায়কর ও দেহসৌখ্যসাধন ঝোদ্ধধর্ম 
সমূহ কীর্তন করিতে লাগিলেন। ১১০-১১৩। বি্ঞানকৌমুদী কহিলেন, "শ্রুতি 
বলিয়া! থাকেন যে, মানন্দই তরঙ্গের রূপ” ইহা! যথার্থই স্বীকার কর! উচিত) 
লোকে নিরর্থক নানান কল্পন| করিয়। থাকে । যে পর্যযস্ত এই শরীর স্বচ্ছ থাকে, 
যে পর্যান্ত ইন্দ্রিয় সমুহ বিকল নহয় এবং যে পর্য্যন্ত জর! দুরে অবস্থান করে, 
সে পর্যান্ত কেবল সুখেরই চেষ্ট| কর! উচিত। বৃদ্ধাবস্থায় শরীর অন্রস্থ ও ইক্দ্রিয়- 
নিচয় বিকল হইলে আর শ্বখের সম্তাবন| কোথায়? এইজন্য জরা আক্রমণের 
পূর্বে, স্থখাভিলাষা ব্যক্তিগণের শরার পর্য্যন্ত অধিগণকে প্রদান কর! উচিত। 
১১৪-১১৬। ষে বাক্তির দ্বারা যাচকগণের মনোবৃত্তি. পরিতৃপ্ত না হয়, সেই 
ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করিয়! পৃথিবীকে ভারগ্রস্ত করিয়! থাকে; নতুব! সমুদ্র, পর্বত 
ও বৃক্ষা্দির দ্বারা পৃথিবী ভারবতী হন না। এই দেহ স্বল্প দিনেই বিনষ্ট হইয়! 
যাইবে, এবং সঞ্চিত অর্থও ক্ষয় হইয়। যাইবে, এই সমস্ত বিবেচনা করত বিজ্ঞাত। 
পুরুষ কেবল দেহের স্ৃখ-সাধন করিবেন। ১১৭-১১৮। অন্তিমে এই দেহ, কুকুর, 
কাক এবং কমিগণের ভোজ্য হইবে বা ভস্মে পরিণত হইবে, ইহাই বেদেতে 
কীর্তত হইতেছে এবং ইস্থাই ধথার্থ। লোকে নিরর্থক জাতিভেদ কল্পনা করিয়া 
থাকে ; সকলেই যখন মনুষ্য, তখন ইহাদের মধো কোন্‌ ব্যক্তি অধম এবং কোন্‌ 
ব্যক্তিই ৰ৷ উত্তম? ১১৯-১২০। বৃদ্ধপুরুষগণ এই প্রকার বলিয়৷ গিয়াছেন যে, 
এই সুত্র ব্রচ্মা! হইতে প্রাহুভূতি হইয়াছে ; সেই ব্রহ্মার দক্ষ ও মরীচি নামক ছুই 
পুত্র হয়, তন্মধ্যে মরীচিপুত্র কাশ্াপ, স্থলোচন। প্রভৃতি ভ্রয়োদশটা দক্ষকন্যাকে 
ধন্মমার্গে বিবাহ করিয়াছলেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়। দেখ, পুর্বে নিজ 
সপিণ্ডের কন্তা। বিবাহ করিতে কোন বাধ! ছিল না, কিন্তু এইক্ষণে মনুষ্যগণের 
বুদ্ধি ও পরাক্রম কি অল্প! করণ তাহার! কতিপয় প্রবঞ্চকের কথায় প্রতারিত 
হইয়া, কেবল দ্রেমে বিচার করিয়া থাকে, *অমুক কন্যাকে বিবাহ করা উচিত, 
অমুক কন্তার সহিত বিবাহ উচিত নহে” | বৃদ্ধ পুরুষগণ কল্পনা করিয়াছেন যে, 
এই চাতুর্ববর্য যথাক্রমে ত্রচ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পারদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
কিন্ত বাস্তবিক ইহ! কি প্রকারে সম্তাবিত হইতে পারে? কারণ, এক ব্যক্তির 
একই শরীর হইতে যর্দি সকলেই উৎপন্ন হুইল, তবে তাহাদ্দিগের মধ্যে কেন 
পরস্পর জাঠিভেদ হইবে । এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই নিশ্চয় 
হইব যেখ এই বর্ণাবর্ণবিবেক কখনই ঘুক্তিমুক্ত নহে ; হৃতরাং সকল মনুতাকেই 
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তুল্যজ্ঞান করিবে, কোন ব্যক্তিতেই ইতর বিশেষ জ্ঞান করিবে না। ১২১-১২৬। 
বি্ানকৌমুদীর এবম্থিধ বাণী শ্রাবণ করিয়! .পুরাজনাগণ পতিশুশ্রীধণবিষয়িণী 
উত্তম! মতি পরিত্যাগ করিল। এদিকে পুরুষগণও সেই ভিক্ষুকের সম্প্রদায় হইতে, 
নান! প্রকার আকর্ষণী, বশীকরণী প্রভৃতি নিগ্তাশিক্ষা করত অনেক পৌঁরক্ত্রীতে 
আসক্ত হইয়! তাহাদিগের সতীত্ব 'ও নিক্গের ধণ্ম লোপ করিতে লাগিল। ১২৭-' 
১২৮। এইরূপ তাহার উপদেশে, অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ ও কুমারগণ সকলেই 
ধর্মবিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১২৯। সেই পারিব্রাজিকারপধারিণী 
লক্ষী, বন্ধ! স্ত্রীগণেরও বন্ধ্যাত্ব হরণ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপায় 
নিবহের দ্বার। অসৌভাগ্যবতী স্ত্রীনিবহেরও সৌভাগ্য প্রদান করিতে আরম্ত করি- 
লেন। কাহাকেও তিনি নয়নের দিব্য অগ্রন, কাহাকেও বা ওষধ প্রদান করিয়া, 
পুরবাসিগণের বিপদ দুর করিতে লাগিলেন। ১৩০-১৩১। বিজ্ঞানকৌমুদী, 
বশীকরণ মন্ত্রের ঘারা অনেক পৌরবধূগণকে শিষা করিলেন এবং দেই সকল শিষ্য 
পৌরবধূগণ, কেহ মন্ত্র জপ করিতে লাগিল, কেহ ব৷ নানাবিধ যন্ত্র লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইল। ১৩২। কেহব! কুণুস্থিত অগ্নিতে নানাবিধ দ্রব্যের ছ।র! হুবন 
করিতে লাগিল। এই প্রকার যখন সকল পুরঝপিগণ নিজ ধর্ম হইতে পরাস্মুখ 
হইতে লাগিল, সেই কালে অধশ্ম অতিশর উল্ল!স প্রাপ্ত হইল। ১৩৩। এইরূপে 
বারাণসীতে অধশ্ম গ্রবেশ করিলে পর, মনুজগণের অণিমাদি সিদ্ধি ও নানাপ্রকার 
কৃষি সকল নিক্ষল হইতে লাগিল। এবং ক্রমে ক্রমে সেই রাজ। দিবোদ।সেরও 
সমর্থ্য লুপ্ত হইতে লাগিল। ১৩৪। এদিকে ০,ণ্চিরাজ-গণেশ দুরে অবস্থিত 
হইয়াই রাজ! রিপুগ্রয় দিবোদানের চিত্তকে রাজ্যব্যাপার হুইতে বিরত" করিয়! 
দিলেন। রাজ! দিবোদাসও গণকরূপধারী গণপতির কথানুসারে অষ্টাদশ দিনা বধি 
গণনা করিত; এই প্রকার চিন্ত! করিতে লাগিলেন বে, “হার | অষ্টাদশ দিন 
উপস্থিত হইলে, কোন্‌ সময় আমার শুভাবৃষ্টের প্রভাবে, সেই ব্রাঙ্গণ' উপস্থিত 
হইবেন ও আমাকে উপদেশ দান করিবেন ? ১৩৫-১৩৬। এই প্রকার চিস্তাকুল' 
অবস্থায় অফ্টাদশ দিন উপস্থিত হুইলে, সূর্ধ্যবেব যখন দধ্যগগনগত হইয়! প্রথর 
করজালে সংদার তাঁপিত করিতে লাগিলেন, সেই সময় একজন ব্রাঙ্ষণশ্রেষ্ঠ, 
রাজ! দিবোদাসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ১৩৭। সেই পুণ্যকীর্তিরূপধারী 
জনার্দনই পূর্বোক্ত ব্রাখপরূপ ধারণ করিয়। ধর্ক্ষেত্র হইতে সেই স্থানে উপশ্থিত 
হইয়াছিলেন।.১৩৮। সেই ক্রাঞ্গণের দুই পার্থে দুই তিন জন পবিত্রব্যক্তি, 
“জয় জীব” এই সকল জাশীর্ববাদ-বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল, এবং তার দেই 
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পাঁবকের হ্যায় দীপ্তিমান্‌ ছিল। ১৩৯। দ্বর হইতে সেই সমাগত বিপ্রকে 
বিলোকন করিয়া উত্কণ্টিতচিত্তে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 
*নিশ্চয়ই: এই জন "আমার উপদেষ্ট| সেই ব্রাঙ্গণ হইবেন” । ১৪০। অনন্তর 
রাজ! দিবোদাস, প্রত্যাতিগমন পুর্বিক পুনঃ পুনঃ তীহাকে প্রণাম করত, 
স্বস্তিবাচন দ্বারা অন্তঃপুরে ইয়া গেলেন। ১৪১। তশুপরে বিগত শ্রম, 
ুস্থচিত্ত, প্রোল্লাসিবদনারবিন্দ, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে মধুপর্কবিধান দ্বারা পৃ 
করত নানাবিধ স্থরস খাছ দ্রব্য সমর্পণ পূর্বক, অতিথিক্রিয়! সমাপন করিয়া 
রাজ! দিবোদাস, তদীয় চিত্তের স্ুস্থত| পরিজ্ঞানানস্তর জিভ্ভাম! করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। ১৪২-১৪৩। 

রাজ! কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! আমি রাজ্যভার বহন করিয়! এইক্ষণে বড়ই 
খেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই রাজ্যবিষয়ক খেদ বাস্তবিক অপমার বিষম বিরক্তির কারণ 
হইয়! উঠিয়াছে। আমি কি করিব, কোথায় যাই এবং কি প্রকারেই নির্ববতি 
লাভ করিব? হেদির! এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আমার দ্ুইপক্ষ অতি- 
বাহিত হইয়া গিয়াছে। হে দ্বিজোনুম!| বিপক্ষরহিত, অসীম স্থখসমৃদ্ধিসম্পয় 
বিরূপাক্ষের এশ্বর্্যের তুল্য রাজ্য আমি বিলক্ষণরূপে ভোগ করিয়াছি। আমি 
নিজের সামর্থ্যেই পর্জজন্য, অগ্নি ও বায়ুব সমতা লাভ করিয়াছি এবং নিজ ওরস- 
পুত্রের শ্থায় প্রজাগণকে সম!ক্রূপে প্রতিপালন করিয়াছি; প্রতিদিনই অনন্ত 
ত্রাহ্মণগণকে আমি বিশেষরূপে তৃপ্ত করিয়াছি; কিন্তু হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! আমি একটা 
মাত্র অপরাধ এই করিয়াছি ষে, নিজবলদর্পে সকল দেবগণকে তৃণের ন্ায় জ্ঞান 
করিয়। আধিতেছি ; কিন্তু আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞ করিয়৷ বলিতেছি ষে, 
ইহা! কেবল প্রজার জন্তই আমি করিয়াছি অল্পমাত্রও নিওস্বার্থে লিপ্ত হইয়৷ আমার 
বারা এ কার্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। এইক্ষণে আমার অতি শুতাদৃষ্ট প্রযুক্ত আপনি 
এখানে উপস্থিত হইয়াছেন অতএব আপনাকে অমি গুরুত্বে বরণ করিলাম, আপনি 
জামার সহায় থাকিলে আমি যম হইতেও শঙ্ক। পরিহার পৃর্ধক অনন্ত কাল পর্য্যন্ত 
এইরূপে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হইব। আমার রাজ্যে কোথায়ও অকাল সৃত্যু 
নাই এবং কুত্রাপিও জরা, ব্যাধি ব! দারিদ্র্য হইতেও কোন প্রকার ভয় নাই। 
আমার রাজ্যশাননকালে কোন ব্যক্তিই ধশ্মপথ হইতে স্মলিত হয় নাই এবং আমার 
কাজে দকল জনই ধর্দ্োদয় লান্ত করত অনন্ত হ্ুখভোগ করিতেছে। আমার 
প্রজাগণ সকলেই সদ্িগ্তাব্যদনী ও সম্মার্গগতি চতুর। অথব! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! 
কল্লাস্ত পর্ধ্যস্ত আম্বঃ থাকিলেই বা কি-এমন অধিক ফল লব্ধ হইবে 1? আমার দিকট 
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এই সকল ভোগ্য বস্ত নিচয়ের ভোগ, চর্বিত চর্ববণের হ্যায় প্রকাশ পাইতেছে; 
ছে দ্বিজপুজব! এই পিষ্পেষণ তুল্য বহুদিনভুক্ত রাজ্যে আমার কি ফল? 
আমাকে আপনি এমত উপদেশ প্রদান করুন; যাহার প্রভাৰে আমার আর ষেন 
গর্ভবাস-যন্ত্রণ। ভোগ করিতে না হয়। অথবা আমি যখন আপনাকে লাভ করিতে 
মমর্থ হইয়াছি তখন এই বিষয় চিন্ত। করিংতছি কেন? আপনি অগ্ক আমাকে 
য।হাই ঝলিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত মাছি। আপনার দর্শনমাত্রেই অন্য জন- 
গণরও মকল মনোরথ সফল হইয়। থাকে এবং আমারও এক প্রকার সফল. প্রায়ই 
হইয়াছে। আমি বিলক্ষণ অবগত আহি যে, জগতে এমত কোন্‌ বাক্তি উৎপন্ন 
হইধাঁছেন ॥ যিনি দেবতার সহিত বিরোধ করিয়। প্রণষ্ট ন। হইয়ছেন ? দেব 
বিরোধী ত্রিপুর নামক অন্থরগণ, ধণন্মের সহিত প্রজাপালন করিত এবং শিবতক্তি 
পবায়ণও ছিল, তাহাদের শিজধন্মে প্রবৃত্তি এবং সামর্থযও বিশ্ষেরূপ ছিল? কিন্তু 
মান্চর্য্যের বিষয় দেববিখোধের অণ্ডভকারিতায় দেবদেব মহাদেব, পৃথিণীকে রথ, 
হিমাচলকে ধনু, বেদচতুষ্টয়কে অশ্ব, বাস্থৃকিকে মৌববাঁ, বিরিঞ্চিকে সারধি, বিষুকে 
বাণ, চন্দ্র ও সৃধ্যকে রথচক্র, প্রণবকে প্রভোদ, তার ও গ্রহগণকে রথকীল, 
ন্থমেরুকে ধ্বজদ€্, কল্লুতরুকে পতাকা, নাগগণকে যোত্র, 'ছন্দ ও বেদাজগণকে 
রথচক্র-রক্ষক, কালাগ্নি রুদ্র্যাখ্যকে ভল্ল ও বায়ুকে পুথন্বরূপ করিয়। একটী মাত্র 
বাণের দ্বার অধলীলাক্রমে তাহাদিগকে ভন্মসাৎ করিয়াছিলেন। দেববিরোধী 
বলি যজ্ঞকারীগণের শ্রেষ্ঠ হইলেও ভগবান্‌ নারায়ণ, কপট বামনমৃত্তি পরিগ্রহ 
করিয়া তাহাকে ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণচ্ছলে পাহালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রবল 
পরাক্রমশালী বৃত্রান্নরও ইন্দ্রকর্তৃক হত হন। দেবগণ নিজের কার্য সাধনার্ধে এবং 
পূর্বকালে কুশরূপ অস্ত্রের দ্বার! বিজিত যুদ্ধকারী হরির সহিত তাহার বৈরস্মরণ 
পুর্বিক প্রতিশোধ বাসনায় দধাঁচি নামক ্রাগ্ষণশ্রেষ্ঠকে বিনাশ করেন; পুরাকালে 
হরি মহাদেবভক্ত বাণাস্থুরের সহ্বা যুদ্ধে চ্ছেদন করেন; কিন্তু বাস্তবিক সাধুং 
শীল বাণাম্্বরের দেবদ্েষ ভিন্ন আর কোন অপরাধই ছিল না। এই সকল কারণে 
কোন প্রাণীরই দেবগণের সহিত বিরোধ করা উচিত*্নহে, ইহাতে কদাচিৎ ও 
মঙলের সম্ভাবনা নাই। কিন্ত্রী আপনি ইহা জানিবেন, আমি কখন অসন্ম্গ অব- 
লম্বন করি নাই ; এই কারণে আমি দেখগণ হইতে ঈধন্মাত্রও ভীতির অস্তাবন! 
রাখি না। সামান্য প্রা।ণীবর্গই বহুবিধ যজ্ঞ করিয়! ইন্দ্রারদ-দেবসারূপ্য লাভ 
কবিয়াছে মাত্র, আমার ইন্দড্রার্দি দেবগণ হইতে অধিক যজ্ঞ করায় তদপেক্ষা বন্ুতর 
সামধ্য বিস্তমান আছে। অখবা আনার দেবগণ হইতে আধিক্যই হউক ঝ| ন্যুনাই 
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হউক, এট সকল বিচারে আমার এইক্ষণে কোন ফল নাই; আমি আপনার দর্শ 
নেই পরমন্থখদায়িনী ইন্দ্রিয়গণের উপরতি প্রাপ্ত হইয়াছি, অহএব হে প্রভো | 
এক্ষণে আপনি আমাকে সেই কর্ম্ানির্মলযোগ্য উপদেশ প্রদান করুন? যাহার 
প্রদাদে আমি পরম ন্ুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব। ১৪৪,-১৭০। 
স্কন্দ কহিলেন, গণেশের আবেশ প্রভাবে রাজার মুখ হই?ত নির্গত এই সকল 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাঙ্গণবেশধারী নারায়ণ উত্তর করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ১৭১। 
শ্রীবিষু কহিলেন, হে নৃপচূড়ামণে ! হে অনঘ! হে রাজন্‌ দিবোদাস | 
তোমাকে আমি অনন্ত সাধুবাদ প্রদান করিতেছি, কারণ আমি যাহা উপদেশ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি তাহা পুর্ব হইতেই নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছ। পূর্বব 
হইতেই তুমি নির্ববতি লাভ করিয়া, এক্ষণে কেবল আমার সম্মান বৃদ্ধির জন্যই 
আমার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে প্ররত্ত হইয়াছ। হে মহার'জ! স্ৃতপশ্থা- 
রূপ স্বচ্ছ ঝরি নিবহের দ্বারা তোমার ইন্দ্রিয়পন্ক পূর্ন হইতেই প্রক্ষালিত হইয়াছে । 
হে ভূপতে | তুমি যাহ। বলিয়াছ তাগ সকলই যথার্থ, কারণ হে মহামতে | আমি 
স্বয়ং তোমার শক্তি ৪ বিরক্তি উভয়ই অবগত আছি। হেরাজন্! তোমার 
স্ট/য় মস্ কোন রাজাই পৃথিবীতে প্রাদুভূতি হইবেন নাঁ। রাজ্য কি প্রকারে 
ভোগ করিতে হয় ইহ! একমাত্র তুমিই অবগত আছ। হে রাজন! এইক্ষণে 
তোমার যে মোক্ষে মতি হইয়াছে ইহ। বড়ই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। দেবগণের সহিত 
বিরোধ করিয়। তুমি তাহাদের কোন প্রকার অপকার কর নাই; হে নৃপ।! 
তোমার রাজ্যে কিঞ্চিম্মাত্রও অধর্ণ্ম প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। তুমি ণিজ 
প্রজাগণকে সর্বদা ধর্মপথে প্রবর্তিত করিয়াছ, হে স্বধষ্মরজ্ঞ ! সেই প্রবৃত্তিতে 
প্রজাগণ যে সকল কণ্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত দেবগণই তৃপ্তি লাভ 
করিয়াছেন। কিন্তু হে নৃপ! তুমি যে বিশ্বনাথকে কাশী হইতে দুর করিয়াছ; 
ইহাই তোমার একটা দৌষ আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। হে রাজশ্রেষ্ঠ ! 
এই অপরাধটাকে আমি অতি মহান্‌ বলিয়াই জানিতেছি; এইক্ষণে এই অপরাধ 
নিবন্ধন মহাপাপের শান্তির জন্য আমি তোমাকে একটা মহত্তর উপায় নির্দেশ 
করিয়! দিতেছি। দ্বেহীর শরীরে যতসংখ্যক রোম বিষ্যমান আছে, তাবগুসংখ্যক 
ক্টঈপরাধও একটামাত্র শিবলিঙ্গ প্র তষ্ঠায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই বারাণসীপুরাতে 
১ভক্তি সহকারে যে ব্যক্তি একটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়। থাকে, সেই ব্যাক্তি আত্মার 
সহিত জগ প্রতিষ্ঠার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। কদাচিৎ রয্লাকরস্থিত রত্ব- 
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নিবহেরও গণনা সস্তাবিত হইতে পারে, কিন্তু কাশীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পুণা- 
রাশিকে কখনও গণিয়! শেষ কর! যায় না। এই কারণে তুমি সর্ববপ্রকার প্রযত্বের 
সহিত একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর; সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার ফলে তোমার কুতকৃড্যত| 
লাঁভ হইবে। এই কথা বলিয়। ব্রাঙ্গণ, ্ষণকাল নিশ্চলমানসে ধ্যান করত, হস্তের 
দ্বা। রাজা দিবোদাসকে স্পর্শপুর্বক পুনর্ববার বলিতে প্রবৃন্ত হুইলেন। 
১৭২--১৮৪। 

শ্রীবিষুঃ কহিলেন, হে প্রাজ্ঞপত্তম ভূমিপতে |! আমি জ্ঞানচক্ষুর দ্বা আর 
একটা বিষয় অবলোকন করিয়া তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত- 
চিত্তে শ্রবণ কর।-১৮৫। হে রাজন | তুমি ধন্য; তুমি কৃত-কৃত্য এবং তুমি মহাত্মা- 
গণেরও মাননীয় হইলে; এজগতে প্রাতঃকালে তোমার নাম কীর্তন করিলে জীব" 
গণ শুতফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে। হেদিবোদাস! তোমার আসক্তি" 
প্রযুক্ত আমরাও অগ্ভ ধন্যতর হইলাম। জগতে তাহারাই ধন্যতম ; যাঙ্গার! সর্ব্বদ। 
তোমার নাম কীর্তন করিবে। 

বিপ্ররূপধারী নারায়ণ, মুহুমুঃ মস্তকান্দৌলনপুর্ববক মন্দমন্দ হাম্ত করিতে 
করিতে রোমাঞ্চিত-শরীরে আনন্দ-নির্ভয়মানসে এই সকল বাক্যই পুনঃপুনঃ উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন যে, হো! রাজ! দিবোদাসের কি ভাগ্যোদয়, ইহার অন্ত" 
করণের কি প্রশংসনীয় নির্মশলতা, কারণ নিখিল সংসারের একমাত্র ধোয় সেই 
ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর, সর্বদাই ইহাকে ধ্যান করিতেছেন। অহো ! ইহার উত্তরকালীন 
ফল কি বিশ্ময়জনক ! যেহেতু আগরা যে বিষয় হইতে অতিদুরে বিষ্ভমান আছি, 
সেই সকল ঈপ্লিত বিষয়, ইহার অতিশয় আয়ত্ত রহিয়াছে । এই প্রকার আলো- 
চনার পর রাজার বহুবিধ গুপকীর্তনান্তে সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, সমাধিতে যে সকল বিষয় 
বিলোকন করিয়াছিলেন, তাহ! প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬-১৯১। 

ব্রাঙ্মণ কহিলেন, হে রাজন | ত্বদীয় মনোরথরূপ মহাবৃক্ষটী অগ্ভ সফল হুইল, 
দেখ এই শরীরেই তুমি পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে রাজন! ভগবান্‌ 
বিশ্বেশ্বর যেমত সর্ববদ! তোমাকে চিন্ত|! করিয়! থাকেন, তৎপাদধ্যান-নিরত মাদৃশ 
ব্রা্মণগণকেও তিনি সে প্রকারে প্ররণ করেন না। হে নৃপতে! অগ্ভ হইতে 
সগ্তুম দিবসে, কৃতলিঙ্গ প্রতি্ঠ তোমাকে লইয়! যাইবার জন্য এক দিব্য শাস্তব বিমান 
উপস্থিত হইবে। হেরাঞ্জন! কোন্‌ মহাপুণ্যের ফলে তোমার এ প্রকার ফল- 
লাভ হুইল, ইহা! তুমিই জান। কিন্তু আমর! বিবেচনা! করিতেছি যে, একমাত্র 
কাশীবাদের ফলেই তোমার এই প্রশস্ত ফল লাভ হুইতেছে। এই বারাণনীতে 
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অরাস্থত একটা মাত্র জনকেও যে ব্যক্তি প্রতিপালন করে, সেই ব্যক্তিও 
জন্মান্তরে এই প্রকার গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৯২-১৯৬। এই প্রকার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান্‌ রাজধি দিযোদাস, শ্রীতি সহকারে দেই সশিষ্য 
ব্রাঙ্মণকে যথাভিলধিত বস্ত্র প্রদান করিলেন। তশুপরে প্রসন্নচিত্ত সেই বিপ্র- 
শরেষ্ঠকে মুহুমু'ছঃ প্রণাম পূর্ববক রাজা দিবোদাস, হৃষটান্তঃকরণে বলিতে লাগলেন 
যে, হে ভগনন্! আপনি আমাকে রক্ষ/ করিলেন । ১৯৭-১৯৮। পরিপুর্ণমনোরথ 
প্রহষটচেত। ব্রাঙ্মণও রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় অভীষ্টতম দেশে প্রত্যাবর্ভন 
করিলেন। ১৯৯। মায়! দ্বিজবেশধারী হরি, রাজপুরী হইতে নির্গত হইয়! চারি- 
দিকেই গরম রমণীয় বারাণলীপুরীর অনির্ববচনীয়ত। বিলোকন করিতে করিতে এই 
প্রকার ভাবিতে লাগিলেন যে, “মামিও এই ক্ষেত্রে এক পরম পবিত্র স্থানে অব- 
স্থান করিয়া, নিজ তক্তগণকে বিশ্বেশ্বর-কৃপায় পরম পবিত্রধামে লইয়া যাইব” এই 
প্রকার চিন্ত| করিয়। ভগবান্‌ হরি, নিকটে পাঞ্চন্দ হুদ বিলোকন করত সেই তীর্থে 
বিধিন্ান পুর্ববক তাহার তীরেই সত্বর ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রাজা দিবোদাসের বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য গরুড়কে 
মহাদেবের নিকট প্রেরণ-করিলেন। ২০০-২০৩। রাজেন্দ্র দিবোদাসও দ্বিবরের 
বনুতর প্রশংস| করত, আমাত্যগণবেষ্তরিত মগ্ুলেশ্বর সমুহ, কোষ, অশ্ব ও হস্তী 
প্রভৃতি অধাক্ষনিচয়, সর্ববজ্যেষ্ঠ পুত্র সমরগ্রয়ের সহিত পঞ্চশত পুত্র, পুরোহিত, 
প্রতিহারী, খত্বিকৃসমুহ, গণকত্রাহ্মণগণ, সামশ্তুনিচয়, রাজপুত্রগণ, পাঁচকগণ, 
চিকিৎমক্সমুহ, নানাবিধ কারের জন্য সমাগত নৈদেশিকগণ, স্ত্রীগণের সহিত শ্বীয় 
মহ্ষী, বৃদ্ধ গোপালগণ এবং বালকগণ ও বিশিষ্ট প্রজাসমুহকে আহ্বান 
করিয়। আনন্দিত-চিত্তে করজোড়ে সেই ব্রাহ্মণের কথানুসারে আর সপুদিন মাত্র 
স্বীয় জীবন আছে, ইহা ব্যক্ত করিলেন। প্রকৃতিবর্গ নৃপতির এই বাক্য শুনিয়া 
অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং তাহাদের বদন বিষ হইয়া গেল, ইত্যবসরে 
মহাবুদ্ধি নৃপতি দিবোদাস রাজকুমার সমরপ্রয়কে রাজভবনে লইয়া গিয়া, তাঁহার 
সহিত পরামর্শ করত সপরিজনে কাশী হইতে পূর্বদিকে গ্োমতীতীরে গমন করিলেন 
এবং তথায় সমরগ্য়কে রাজ্যে অভিষিস্ত করিয়া, পুর ও জনপদ্দনিবাসী ব্যস্তি- 
গণকে প্রসন্ন করত পুণ্যদেছে পুনরায় কাশীতে গমন করিলেন। ২০৪-২১৪। 
সেঁই মেধাবী নৃপতি রিপুঞ্জয়, কাশীতে গাগমন করি গঙ্গার পশ্চিমতটে প্রাসাদ 
নির্মাণ করাইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রগণকে মধিত করিয়! ঘাবদীয় অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেনঃ সেই লমুদয় অর্থের দ্বারা একটী শিবালয় প্রপ্তঠত করাইলেন। 
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িিডিিদিনিটিডিউ টিউটর র5595859িরিিির িরবে রর 
ভূপালের যাবদীয় সম্পত্তি সেইন্ছলে বিনিযোজিত হইয়াছিল বলিয়া, সেই শুভ 
স্থান “ভূপাল শ্রী নামে তাহার পর হইতে বিখ্যাত হইয়াছে । রিপুগ্রয় নৃপতি, 
তথায় *দিবোদাসের” নামে শিবণিল্স প্রতিষ্ঠ। করিয়৷ আপনাকে কৃত-কৃত্য বোধ 
করিলেন । ২১১-২১৪। 

অনন্তর একদিবস নৃপতি, বিধিপূর্ববক সেই লিঙ্গের পৃূজ। করত নমস্কার করিয়া 
তুষ্িপ্রদ দেবের স্তব পাঠ সমাপন করিয়াছেন; এমত সময়ে গগনাঙ্গণ হইতে 
একখানি দিব্য বান বেগে তথায় আিয়া উপস্থিত হইল। সেই বান, শুল ও 
খটাগপাঁণি পার্ষদ সমূহে পরিপূর্ণ । ২১৫-২১৬। সেই সমস্ত শিব-পার্ধদের ললাটস্থ 
নেত্রসমূহ হইতে আদিত্য ও অনল অপেক্ষ। অধিক তেজঃ বিনির্গত হইতেছে। 
তাহাদের মস্তকে জটাভার, বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিশালী তাহাদের অঙগনিচয়ের 
প্রভায় গগন-প্রাঙ্ণ দীপ্তিমান্‌ হইয়াছে । বিভূতি ও সর্পফণাস্থিত রত্বনিচয়ের 
জেোতিতে তাহাদের শরীর জ্যোতিথ্ময় হইয়াছে । সতত প্রকাশভয়ে ভীত 
তমোরাশি, তাহাদের গ্রাবানিচয়কে আশ্রয় করিয়াছে ( অর্থাৎ তাহার্দের ক্টদেশ 
নীলবর্ণ)। শত শত রুদ্র-কন্তাগণ সেই যানের চতুপ্দিকে দণ্ডায়মান হুইয়! চামর- 
বাজন করিতেছে। অনন্তর পারিষদ্গণ, হষ্টচিত্তে দেব্য-মাল্য-গন্ধ-ছুকুল ও 
দিব্য অলঙ্কার দ্বার নৃপতিকে ভূষিত করিলেন; তখন সেই নৃপতির ভালদেশ 
তৃতীয় লোচনের দ্বারা বিভূষিত হইল, ক্টদেশে নীলিম! প্রকাশিত হইল, সমস্ত 
শরীর স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র আভ। বিস্তার করিতে লাগিল, মস্তকে জটাভার লম্থিত 
হইল, ভুজচতুষ্টয় শরীরের শোত। সম্বদ্ধন কিল এবং তাহাতে সর্প সমুহ 
অলঙ্কারের স্থান অধিক।র করিল, এবং ললাটে অর্ধচন্দ্র সমুদিত হুইয়া, সেই 
নৃপঠিকে অপুর্বব শোভায় বিভূষিত করিল। শিব-পারিষদগণ, তাহাকে সেই 
যানে আরোহণ করাইয়! স্বর্গপ্রদেশে লইয়। গেলেন। ২১৭-২২২। তদবধি সেই 
তীর্থ “ভূপালশ্র” নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই তীর্থে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, বথাশক্তি 
দান, ভক্তি সহকারে দিবোদাসেশ্বরের দর্শন ও তীহার পুজা এবং সেই নৃপতির 
আখ্যায়িক! শ্রবণ করিলে, মানব আর জননীগর্ভে প্রবেশ করে না । ১২৩-১২৪। 
দিবোদান নৃপতির এই পবিত্র আখ্যান পাঠ করিলে ঝ| অগ্যের দ্বারা পাঠ করাইলেও 
মানব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়! থাকে। যে ব্যক্তি দিবোদান-নৃপতির এই 
শুভ আখ্যান শ্রবণ করিয়া! সমরমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার কখন শত্রু হইতে 
কোনরূপ ভীতি উৎপন্ন হয় না! দিবোদাস নৃপতির এই পবিত্র কথা, মহান্‌ 
উৎপাত সমূহকে নিবারণ করিয়া থাকে; এই জন্থ সর্বপ্রকার, হিশ্স.সম্মছের 
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উপশান্তির নিমিত্ত বত্রপহকারে ইহ1 পাঠ কর! উচিত। যেস্থানে দিবোদাস 
নৃপতির পবিত্র ও সর্বপাপবিনাশিনী কথার প্রদঙ্গ হয়, তথায় অনাবুষ্ি কিনা 
অকালমৃত্যুজন্য কোন ভয় উপস্থিত হয় ন7া। এই মাখ্যান পাঠ করিলে বিষু্র 
সায় শিবভক্তগণেরও মনোরখনিচয় পরিপূর্ণ হইয়! থাকে । ২২৫-২২৯। 
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-_ লী 
পঞ্চনদোৎপত্তি কথন | 


অগন্ত্য কহিলেন, হে সর্বজ্ঞ হৃদয়ানন্দ ! হে গৌরীচুন্ধি তমুর্ধজ | হে তারকা- 
স্তক | হে বড়বন্ত, | হে সর্ববজ্ঞাননিধে ! আপনি ত্রাণকর্তা। আপনিই লোক- 
সমুহের হিতকারী। আপনিই সর্বব প্রকার কন্দর্পকে জয় করত “কুমার” নামের 
সার্থকত| করিয়া জগতে মহত্ব বিস্তার করিয়াছেন; অতএব হে মহাত্মন্‌! সর্ববভত্ত- 
তনয়! আপনাকে নমস্কার । ১-২। কামের অধীন হইয়। মহারদেবকে অদ্নারীশ্বর 
মুত্তি পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া, ধিনি কুমার হইয়াও কন্দর্পকে পরাজিত করিয়াছেন, 
সেই আপনাকে নমস্কার। হেক্কন্দ! আপনি বলিলেন যে, তগবান্‌ বিষুঃ 
মায়াবলে ব্রাঙ্ষণমুর্তি ধারণ করিয়! কাশীতে অতি পবিত্র পঞ্চনদ-ভীর্থঘে অবশ্থিতি 
করিয়াছিলেন; তূর্লোক, ভূবর্লোক ও স্বর্লোকের মধো কাশীই পরম পবিত্র তীর্থ, 
সেই ক।শীতেও ভগবান্‌ বিষু, পঞ্চনদকে পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া জানিয়াছিলেন। 
হে বন্মুখ | সেই পঞ্চনদ-তীর্থ কোথ। হইতে সম্ভৃত হইয়াছিল ? কি নিবন্ধনই ব 
তাহ! সমস্ত তীর্থ হইতে পরম পবির 1 এবং সমস্ত জগতের অন্তরাত্মা, সমস্ত 
জগতের কর্তা, পাতা ও হর্তা, নীরূপ অথচ রূপবান্‌, শব্যস্ত অথচ পূর্ণব্যক্ত, 
নিরাকার অথচ সাকার, প্রপঞ্চরহিত অথচ প্রপঞ্চস্বরূপ, অলম্মা অথচ অনেক 
জন্মশালী, নামরহিত অথচ স্ফটনামধারী, নিরালম্ঘ অথচ নিখিল পদার্থের আলম্বন, 
নিডগ অথচ গুণাশ্রয়, ইন্দ্রিরশূন্য অথচ ইন্জ্রিয়েম্বর, পাদহীন অথচ সর্ববত্রগ, 
সেই স্গরবান্‌ সর্বব্যাপী জনার্দন। শ্বকীয় রূপের উপসংহার করত, সর্ববাত্মভাবে 
পলেই পঞ্চমদ নামক তীর্থে অবস্থান করিতেছেন ? হে যড়ানন | আপনি মহাদেষের 
মুখ হইতে এ বিষয়ে যাহ! শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা! আমার নিকট যথাবধরূপে 
কীর্তন করান ।' ৩-১১। - 
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স্কম্দ কহিলেন, হে অগন্তয ! ভগবান্‌ মহেশ্বরকে নমস্কার পুববিক সর্ববপাপ- 
বিনাশ্রিনী ও সর্বপ্রকার মঙগলদায়িনী পঞ্চনদ-তীর্ঘবিষয়িণী কথ! তোমার নিকট 
কীর্তন করিতেছি, তুমি 'অবহিত-চিন্তে শ্রবণ কর। ষেপ্রকারে এই পঞ্চন্দ- 
তীর্থ কাশীতে বিখ্যাঁতি লাভ করিয়াছে ও ইহার নাগ গ্রহণ করিলে পাপ সকলই 
বা কেন বিদুরিত হয়, তাহাই এই কথাতে বর্ণিত হইতেছে । তীর্থরাজ প্রয়।গ, 
সাক্ষাৎ এই পরম পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে স্বয়ং অবস্থান করিয়। থাকেন; জগতে 
যত তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহার সকলেই ভীর্থরাজ প্রয়াগের বলেই নিজ- 
তেজোত্বারা অবগাহনাদিকারী জীবগণের পাঁপলমুহ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; 
কারণ সকল তীর্থগণই প্রতিবত্ুসর মাঘমাসে মকরমস্থ রবিতে, তীর্থরাজ প্রয়াগে 
গাগমন পূর্বক নিজ নিজ বর্ষপঞ্চিত মালিন্য পরিহার করত বিশুদ্বত্ব প্রাপ্ত হয়; 
তীর্থরাঙ্জ প্রয়াগও সেই ভীর্থগণ-পরিত্যক্ত মলসমুহকে পঞ্চনদ্র-তীর্থের বলেই হুরণ 
করিতে ১সমর্থ হয়। তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ, একবর্ষ ব্যাপিয়! জীবগণপ-প্রক্ষিগ্ 
যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়! থাকে, কার্তিকমাসে পঞ্চনদ-তীথে একবার মাত্র 
মজ্জন করিয়া সেই সকল পাপ হইতে সে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ১৯-১৭। 
হে মিত্রাবরূণনন্দন অগন্তা | যেরূপে এই পঞ্চনদ-তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, 
আমি তাহা কীর্তন করিতেছি তুমি অবধানপর হুও। পূর্ববকালে ভূগুবংশে 
মু্তমান দ্বিতীয় বেদের হ্যায় নর্ববজ্ঞানের মাধার, বেদশির। নামক একজন মহাত্! 
ব্রাহ্মণ প্রাদ্ুভৃত হুন। সেই বেদশির। নামক মহধি,.স্বায় উগ্র তপস্যা কালেই 
ক্কোন একদিন রূপলাবণ্যবতী শুচিনানী মপ্দরশ্রেষ্ঠকে দেখিতে পাইলেন, সেই 
পরমরূপবতী শুচিকে বিলোকন করিয়াই মুনির হাদয় চঞ্চল হইল; এবং অতর্কিত 
ভাবে তাহার রেতঃ '্ঘলিত হইল। খাষি বেদশিরার এবন্বিধ ভাব বিলোকন করত 
শাপতয়ে অতি কম্পিতাঙ্গী শুচি, দুর হইতেই নমস্কার পুর্ববক তাহাকে কহিল ষে, 
হে মহোগ্রতপোনিধে! এস্থানে আমি স্বল্পমাত্রও অপরাধ করি নাই, তথাপি 
আমার, অভ্ঞাতসারে বর্দ কোন অপরাধ হুইয়] থাকে, আপনি তাহ। ক্ষণ! করিবেন, 
হেক্ষমাধার! তগস্বীগণ সাক্ষাৎ ক্ষমান্বরপ। হেনত্ম| মুনিগণের মানস, 
গল্পগর্ভ হইতেও ন্থুকোমল, কিন্তু স্ত্রীগণের হৃদয় ন্বভাবতঃই কঠোর হইয়া 
থাকে। ১৮-২৪। অপ্লরা গুচির এই প্রকার বিনয়সম্পন্ন বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 
যুনি বেশিরা, বিবেকরূপ সেতুর দ্বারা ক্রোধনদীর বেগ প্রতিরোধ করত, প্রাসন্ন- 
চিত্তে কহিলেন যে, হে শুচে! তোমার *শুচি* এই নামটী যখাথই বটে; এস্থলে 
সামার বা তোমার অল্পমাত্রও ঘোষ বিদ্তমান নাই। হেল্রুন্দরি। স্ত্রী পমিম্বরূপাঁ 
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ও পুরুষ নবনীততুল্য ; এই সকল কথ! মুঢ়বুদ্ধিগণই বপিয়! থাকে, বাস্তবিক 
বিচার পূর্বক দেখিলে এই বাক্যের বিষম ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই দেখ, 
নবনীত অগ্নির সংস্পর্শলাতেই ন্মেহরূপ ধারণ করিয়। থাকে, কিন্তু পুরুষগণ দূর 
হইতেই স্ত্রীরূপ বিলোকন করিয়াই স্সেহযুক্ত হইয়! থাকে; সেষাহা হউক, 
হে শুচি-হৃদয়স্থিতে শুচে ! তুমি ভীত হইও না, তুমি অতর্কিত অবস্থাতেই এস্থানে 
অ(সিয়াছ, আমিও তাদৃশভাবে প্রশ্থলিত হুইয়াছি। অকামপ্রযুক্ত রেতঃখ্খলনে 
তাপমগণের তাদৃশ হানি হয়না; যেমত মে।হকারী শক্রবিষয়ক ক্রোধ হইতে 
হানি হয়, অতি ক্লেশের দ্বার যে তপস্ত। অঞ্জন কর! যায়, তাহাও কোপ- 
বেগে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ইহাতে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন আকাশে মেঘসম্পর্কে সূর্য্য 
ও চন্দ্রের প্রকাশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার। অনর্থকারী কোপ হইতে 
সদর্থসিদ্ধির সম্তাবনা কোথায়? আর খলজনের বুঙ্গিতে সাধুগণের বৃদ্ধিই কি 
প্রকারে সস্ত/বিত হইতে পারে ? ক্রোধ যে সময় হৃদয়কে আক্রমণ করে, সে 
সময় কামের উৎপত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? চন্দ্রমা, রাহুক্তক গ্রস্ত 
হইলে কৌমুদীর অস্তিত্ব কি প্রকারে সন্তবে? যখন ক্রোধরূপ দাবানল প্রত্বলিত 
হয়, সেই সময় শান্তি-তরুর স্থিতি কিরূপে সস্ত/বিত হইতে পারে ? ইহা কি কেহ 
' কখনও দেখিতে পারিয়াঁছ যে, দিংহের সকাশে করিশাবক হ্থুস্থচিত্তে বিচরণ 
করিতেছে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করত পঞ্চিতগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষের অদ্বিতীয় প্রতিরোধক ক্রোধকে সর্বপ্রকার প্রযত্বের সহিত পরিহার 
করিবেন। এক্ষণে হে কল্যাণি! তোমাকে একটী কথা বলিতেছি তাহাতে 
অবধানপর| হও এবং এই বাক্যের অনুপারে তোমার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
ইহ! তৃমি নিশ্চয়ই জান যে, আমাদের বীর্যয অমোঘ; এই কারণে আমার আদেশে 
তুমি এই বীর্য্য গ্রহণ কর, তোমার দর্শনে শ্থলিত এই বীর্য, তোমার জঠরে ধৃত 
হইলে পর যথাকালে তোমার একটা মহাঁপবিত্র! কন্যারত্ব প্রস্ৃত। হইবে। ২৫-৩৭। 
খবির এই প্রকার বাক্য শ্রবে সেই অগ্লর! যেন পুনজীবন লাভ করিয়। «ইহ! 
জ্বামার প্রতি আপনার মহান্‌ অনুগ্রহ” এই কথা বলিতে বলিতে প্রসন্নচিত্তে সেই 
মুনির "্থলিত বীর্য্য জঠরে ধারণ করিল । ৩৮ । অনন্তর নিদ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত 
হইলে সেই দিব্যাজন! শুটি, অতীব নয়নানন্দদায়িনী রূপসম্পদের নিধিস্বরূপ। 
একটা কন্যারত্ব প্রসব করিল। ৩৯। প্রসবানন্তর সেই কন্তারত্বকে খধি বেদ- 
শিরার আশ্রমেই রাখিয়। অগ্দরঃশ্রেষ্ঠ। শুচি, নিজ শভিলবিত স্থানে প্রতিগমন 
হারিল। ৪৪। | 
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খাধি বেদশিরা, আশ্রমস্থিত হিণীর স্তন্য দুগ্ধের ঘারা সেই হবিণীক্ষণ। কন্যাকে 
পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখাক'লে মুনি সেই কন্যার “ধুগপাপা” 
এই সার্থক নামকরণ করিলেন ; বাস্তবিকও সেই কন্ার নাম স্মরণ করিবাগাত্রই 
সর্ববিধ পাপ দুরে পলায়ন করে। ৪১-৫২। ক্রমে তিনি সেই সর্ববলক্ষণসম্পন্ন! 
সর্ববাঙ্গন্রন্দরী কন্যার প্রতি এতই ন্িগ্ধহদয় হইলেন যে, ক্ষণমাত্রও তাহাকে নিজ 
অঙ্গদেশ হইতে অবভারিত করিতেন না । ৪8%। রাত্রিতে বর্ধমান! চান্দ্রমসী-কলা 
বিলে।কনে ক্ষীরসমুদ্র যেরূপ স্ফীত-হাদয় হয়ঃ মেইরূপ সেই পরম রমণীয় উপচীয়- 
মানালী কন্যারত্বকে বিলোকন করিয়া, সেই মুনির হৃদয় ও অপরিমিত আনন্দে 
স্কীত হইতে লাগিল। 8৪1 অনন্তর ধৃতপাপ! যখন অফ্টমবর্ধীয়। হইয়।ছেন, সেই 
সময় কোন দিন মুনীশ্বর বেদশিরা, “এই কন্তারত্বটা কোন যোগ্য পাত্রে অর্পণ 
করি” এই প্রকার চিন্ত| করিতে করিতে অবশেষ ধৃনপাপাকেই জিভস্কাসা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 8৫। 

বেদশিরা কহিলেন, অয়ি মহাভাগে পুত্রি ধুতপাপে ! আমি কোন্‌ বরের সহিত 
তোমার বিবাহ দিব ? তুমি নিজেই স্থীয় অভিলধিত বরের নাম কর। ৪৬। অতি 
সেহার্দ্রহাদয় জনকের এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করত বিনতবদন। ধূতপাপ এই প্রকারে 
প্রত্যুত্তর করিতে উদ্ধত হইলেন। ৪৭। ধূতপাপ| কহিলেন, হে পিতঃ| যদি 
সুন্দর বরে আমাকে প্রদ্দান করিতে আপনার বাস্তবিক ইচ্ছ! হইয়া থাঁকে, তবে 
আমি বাহার কথা বলিতেছি তাহার সহিতই আমার বিবাহ দিন। ৪৮। হে তাত! 
আমি যে কথ! বলিব তাহা! আপনারও বিলক্ষণ রুচিকর হুইবে, অতএব আপনি 
মবহিত হৃদয়ে মামার বাক্য শ্রবণ করুন। হে পিতঃ! যিনি সকল পদার্থ হইতে 
পবিত্র, সকলে ষাঁহ।কে নমস্কার করে, সকল লোকেই ধীঁহাকে প্রার্থনা করে, ষাহার 
প্রসাদেই সকলে স্থখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়, কোন কালেই ধাঁহার বিনাশ নাই, 
যিনি সর্বদাই বর্তমান আছেন, বর্তমান ও ভবিষ্যগুকালে যে ব্যক্তি, সকল প্রকার 
বিপদ হইতে এই ধরিত্রীকে রক্ষা করিয়া থাকেন, ধাঁহার কৃপায় সকল প্রকার মনো- 
রথই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়, ধাঁহার সন্নিধানে থাকিলে প্রতিদিনই সৌভাগ্য 
বৃদ্ধি পাইয়! থাকে, নিরন্তর ধাহার। সেব। করিলে জীবের আর কোন ভয় থাকে না, 
বাহার নাম গ্রহণমাত্রেই সকল বাধ! দুর হয়, ষাহাকে অবলম্বন করিয়া চতুর্দশ ভূবন 
অবস্থিতি করিতেছে, এই প্রক।রে অনন্ত গুণের একমাত্রই যিনি আশ্রয়ভূত ; সেই 
বরকেই আমি নিজের পতিরূপে প্রার্থনা করি। আপনি নিজের ও আমার জন্ুপম 
খের জন্য সেই বরের হস্তে জামাকে প্রদান করুন।' ৪৯---৫৪। 
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কন্যার 'এবন্সিধ বাক্য শ্রবণ করিয়! পিতা৷ বেদশিরা, বিপুল আনন্দ লাভ করত 
মনে মনে এই একার চিন্তা করিতে লাগিলেন ষে, “অহো ! আমি ধন্য, আমার 
পূর্নপুরুষগণও ধন্য, কারণ তাহাদের কুলে ধৃহপাপা জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; ইহার 
ধুতপাপ। এই নামটা সার্থক বটে, তাগতে আমার কোন সন্দেহ নাই; নহিলে 
ইহার এ প্রকার ধ্রুব মতি হইবে কেন ? কিন্তু এইক্ষণে দেখ! উচিত যে, এই সকল 
গুণগণ নিশ্চিত কোন পুরুষ বর্তমান আছেনঃ যিনি বাস্তবিক এই সকল গুণে 
সমলক্ক ত, পুণ্যাতিশয় ব্যতিরেকে তাহাকে লাভ করিতে পাঁরে এরূপ সামর্থ কাহার 
আছে ?” এই প্রকারে সমাহিত হৃদয়ে ধ্যান করত মুনশ্রেষ্ঠ বেদশিরা, জ্ঞানচক্ষে 
কন্যার অভিলধিত বর বিলোকন করিয়া সেই ধন্। স্বভাষিণী কন্য।কে সন্বোধন- 
পূর্ববক এই প্রকার প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৫-৫৮।॥ পিতা কহিলেন, 
অয়ি বিচক্ষণে | তুমি যে সকল গুণ কীর্তন করিলে, এই সকল গুণের আধার বর 
একজন বিষ্ভমান আছেন বটে ইহা স্থিরনিশ্চয়, কিন্তু সেই স্ুভগাকৃতি বর, অনায়া স* 
লভ্য নহেন; সুতীথরূপ কোন বিপণিতে গিয়! স্থবতপোরূপ পণ দ্বার সেই বররূপ 
পণ্য ভ্রব্গিকে ক্রয় করিতে হইবে। ৫৯-৬০। তুমি যাদৃশ বরের প্রার্থনা 
করিতেছ; অনন্ত অর্থ, উৎকৃষ্ট কুল, বেদণান্ত্রাধায়ন, এশ্বর্ষা, বল, স্থন্দর শরীর, 
অপ্রতিহত বুদ্ধি ব অপরিমিত পরাক্রম দ্বারা তাহাকে লাত করা যায় না কেবল 
মনঃশুদ্ধি ও মহ! তপস্া|যুক্ত দান, দম ও দয়াযুক্ত ইন্দ্িয়জয়ের দ্বারাই সেই মহা- 
পুরুষকে লাভ করিতে পার! যায়, ইহ! ভিন্ন এ জগতে এমন কোন উপায়ই বর্তমান 
নাই; যাহা দ্বারা তাদৃশ লোকোত্তর পতি লাভ করিতে পার। যায়। ৬১-৬৩। 
এবন্বিধ বাক্য শ্রবণান্তে কন্ঠ! ধৃতপাপা, পিহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করত বিহিত 
নিশ্চয় সহকারে তপহ্থার নিমিনত তদীয় অনুতত্। যান্র। করিলেন। ৬৪। 

ক্ষন্দ কহিলেন, হে কুম্তযোনে! ধুতপাপা, পিতার অনুজ্ঞ| গ্রহণ করত সেই 
পরম পবিত্র অবিমুক্তক্ষেত্রে তপন্িগণের অতি দুঃসাধ্য তপস্যা! করিতে মারন্ত 
করিলেন। অহে।! দেই কোমলাঙ্গী বাঁলিকাই ব! কৌঁথায় ? আর কঠোর-শরীর 
সাধ্য অতি ছুশ্চর সেই তপহ্যাই বা কোথায়? হে অগন্ত্য! সেই বালিকার 
চিত্তের ধৈর্য্য কি অলৌকিক | তাঁহ! বিবেচন! করিয়! দেখ । ৬৫.৬৬। বখন প্রবল- 
বেগে বাত্য। বহিত ও তাহার সহিত মুকুমুছঃ বিদ্যুৎ প্রভ। প্রদীপিত অগণিত ধরাধর, 
'অবিরত সম্পাতে বারিবর্ষণ করিত, দেই ভয়ঙ্কর সময়ে একাকিনী সেই বালিকা, 
অনগ্যহদয়ে সমাধিপর অবস্থায় কত নিশাধাপন করিতেন তাহার ইয়ত্ত। কে 
করিবে ?* অতি ভয়জনক মেঘধ্বনি শ্রবণে ও দিগন্তব্যাপিনী সৌদামিনীর দুর 
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প্রতিঘাতী ভীতিকর বিকাশ দর্শনে এবং নিরবচ্ছিন্নধার| বর্ষার ভীম আঘাতে, সেই 
বালিকার হৃদয় অণুমাত্রও বিচলিত হইত না। অতি অন্ধকার রাত্রিতে মধ্যে 
মধ্যে বিকাশমানা সৌদামিনী, যেন তাহার তপন্তা-স্থ্ধ্য পরীক্ষা! করিবার জন্যই 
গগণমার্গে গভায়াত করিত। প্রচণ্ড নিদাকালে অনল সদৃশ সূর্য্যাতপের মধ্যবর্তিনী 
ধৃতপাপা যেন পঞ্চাগ্রির মধ্যে অবস্থান করিয়! তপস্যা করিতেন; সেই সময় তীব্র 
তৃষ্ণ! উপস্থিত হইলে তিনি স্বল্লমাত্রও জল পান করিতেন না। হেমন্তকালের দীর্ঘ 
রাত্রিদমূহেও তিনি রোমাঞ্চ-কণ্টকিত-কম্পমান শরীরে অবিকম্পিত হৃদয়ে তপস্যায় 
নিরত থাকিতেন। শিশিরসময়ে রাত্রিকাঁলে সরোবর মধ্যে সর্ববাজ নিমগ্ন করিয়া 
মুখমাত্র নির্গত করত ধে সময় একাগ্রচিত্তে তিনি তপস্তাঁনিরতা থাকিতেন ; 
তগুকাঁলে তাহাকে বিলোকন করিয়! সারসগণ, মনে মনে ভাবিত, এই সরোবর মধ্যে 
এ নূতন পল্সিনী কোথ| হইতে আদিল। যে বসস্তকাল উপাগত হইলে অতি 
ধৈ্য্যশালী ব্যক্তিগণেরও চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে; সেই :উম্মাদকর কালে 
ধৃতপাপার চিত্ত সম্পূর্ণভাবে বিষয় হইতে পরাগ্মখত| অবলম্বন করিতে সমর্থ হইল । 
বসম্তকালে একাকিনী তরুণবয়স্ক! ধূতপাঁপ!ঃ তপোবনে অবস্থান সময়েও কোকিল- 
কুলের মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিয়াও স্বকীয় হৃদয়কে চঞ্চল হইতে দিতেন না। 
শরতুকালে . তপোনিরত। ধূতপাপা, বিকশিত বন্ধুজীৰ কুস্থমনিকরে অধররাঁগ 
ও কলহংসকুলে নিজ কমনীয় গতি, গচ্ছিত দ্রব্স্বরূপে বিশ্তাম করত 
একা গ্রহদয়ে দেই অভীষ্ট পুরুষের ধ্যাননিরত। থাকিতেন। ক্রমে তপস্থিনী 
ধুতপাপ| সর্বপ্রকার ভোগসম্পর্ক পরিত্যাগ পুর্বিক ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির উদ্বোধ 
পরিহার করিবার জন্য সর্পগণের বুত্তি-€ বায়ু-আহার ) মাত্র অবলম্বন করিলেন। 
শাণপ্রস্তরে ঘর্ষণ ছার! ক্ষীণ হইলেও মণি যেরূপ পূর্ব হইতে অধিক উল্্বলত 
ধারণ করে; সেই তপংকৃশ তদীয় শরীরও দিন দিন অধিকতর অনির্ববচনীয় 
দিব্যকাস্ত্ি পরিপোষণ করিতে লাগিল । ৬৭-৭৮। 

এবস্প্রকার দুশ্চর তপন্যানিরতা বিশুদ্ধহৃদয়া সেই বালাকে বিলোকন করিয়৷ 
বিধাতা, দয়াপ্রুহাদয়ে নিকটে আগমন করত কহিলেন যে, অয়ি স্ৃগ্রজ্ডে | আমি 
প্রনন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা] কর। ৭৯। প্রসননহৃদয়! ধূতপাপা) হুংসবানো- 
গরিশ্থিত চতুরাননকে বিলোকন করিয়া করথয়ে অঞ্জলি বন্ধ করত এই প্রকারে 
পত্র প্রদানে প্রবৃতা হইলেন। ৮০। 

ধৃতপাপা কহিলেন, হে বরপ্রদ পিতামহ ! যদি আমাকে অভীষ্ট বর প্রদানা্ঘ 
দাপনার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন? যাহাতে জামি 

৮ 
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যাবদীয় পদার্থ হইতে অধিক পবিত্রত| লাভ করিতে পারি । ৮১। বিধাতা, পবিত্র 
হৃদয় ধুতপাপার এবন্িধ অতি বিশুদ্ধ অভিপ্রায় অবগত হইয়! পরিতুষ্ট হৃদয়ে 
তাহাকে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮২। বিধাতা কহিলেন, 
অয়ি ধুতপাপে! এ সংসারে যত কিছু পবিত্র বস্ত্র আছে; আমার বর 
প্রভাবে তুমি সেই সকল বন্ত হইতে সমধিক পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হও । 
৮৩। হে কন্যকে | এই সংসারে, স্বর্গে, মর্থ্যে ও অন্তরীক্ষে উত্তরোত্তর পবিত্র 
সার্দত্রিকোটা তীর্থ বিছ্ভমান আছে, সেই সকল তীর্থই তোমার শরীরস্থ প্রত্যেক 
লোমে আমার আজ্ঞায় অন্ত হইতে অবস্থিতি করিবে। অন্ত হইতে তুমি 
সংসারে সকল বস্তু হইতে অধিক পাবনী বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ৮৪-৮৫। এই 
প্রকার বর প্রদানান্তে ব্র্গা অন্তহিত হইলে পর, বিগতকল্মষ! সেই বাল! ধূতপাপা, 
নিজ পিতার কুটীরে প্রতিগমন করিলেন । ৮৬। 

অনস্তর এক দিবস ধৃতপাঁপা স্বীয় পিতার কুটার-প্রাঙ্গণে ক্রীড়। করিতেছেন 
দেখিয়া, তদীয় তপম্যায় আকৃষ্ট হইয়| ধর্ম তাহাকে বিবাহার্থে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। ধর্ম কহিলেন, অয়ি বিপুলনিতন্বে বিশ।লাক্ষি! হে কৃশোদরি! 
অয়ি শুতাননে ভদ্র! আমি তোমার রূপ-সম্পত্তি বিলোকনে হৃতহৃদয় হইয়াছি। 
তুমি আমার বাসন! চরিতার্থ কর, অয়ি স্থলোচনে | তোমার লাভাশায় কাম 
আমাকে অতিশয় পীড়া প্রদান করিতেছে, আমি একমাত্র তোমারই দাঁস, ইহা 
জানিয়। আমার প্রার্থনা পুরণ কর। 

অভ্ঞাতনাম! পরপুরুষ কর্তৃক নির্জনে বারম্বার এইরূপ নির্লজ্জভাঁবে প্রািত 
হইয় স্থুলোচন! ধূতপাপ! উত্তর করিলেন যে, অয়ি ছুন্মতে! আমি স্বাধীনা নহি, 
আমাকে পাত্রে দান করিতে একমাত্র প্রভূত আমার পিতার আছে, অতএব তুমি 
গিয়। তাহার নিকট প্রার্থনা কর। চিরদিন হইতে ইহা শুন! যাইতেছে যে, কন্ঠাদান 
করিবার সামর্থ্য একমাত্র পিতারই মাছে । ৮৭-৯০। ধৃতপাপার এবন্থিধ বাক্য 
শ্রবণে ধর্ম, বিগতধৈর্ধ্য হইয়াও সেই ধৈর্যযশালিনী কন্যার নিকট নির্ববন্ধাতিশয় 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অবশ্টন্তাবী গুরুতর অর্থের সামর্ধ্যেই ধর্দ্েরও 
তৎকালে এতাদৃশ মতি হইয়াছিল। ৯১। 

ধন্ম কহিলেন, হে সুন্দরি! আমি তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে 
' পারিব না, অয়ি হুভগে ! গান্ধবর্ব-বিবাহ ছার! তুমি মদীয় মনোরথ সফল কর; ইহাই 
আমার প্রীর্ঘন। ৯২। পিতার কম্ঘাদানজন্ত পুণ্যদানে অতিশয় আগ্রহপর! কুমারী 
ধৃতপাপ পুনর্ববার ত্রাহ্মণরূপী সেই ধর্মকে কহিলেন যে, অহে জড়মতে | তৃণি 
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আমার পিতার নিকট যাইতে হয় যাঁও,নহিলে আমার নিকট আর এবদ্থিধ বাক্য ব্যয় 
কদ!চিৎ করিও না। ধূতপাপার এই প্রকার নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়াও কামা- 
তুর ধণ্ম্ম অতি নির্ববন্ধ সহকারে পুনর্বব।র প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯৩-৯৪। 
ধর্মের বারহ্বার এই প্রকার অবিনয় বাক্য শ্রবণে নিজ তপোবলের প্রভাবে বালা 
ধৃতপাপা, তাহাকে এইরূপ শাপ প্রদ্দান করিলেন যে £_-অরে জড়মতে ! তুমি 
নিতান্তই জড়স্বভাব, অতএব এই জাড্যদোষপ্রযুস্ত তুমি অন্ত হইতে জলাধার 
নদরূপে পরিণত হও । ৯৫। এই প্রকার শাপ শ্রবণে ধশ্মও অতি ক্রোধ সহকারে 
ধৃতপাঁপাকে শাপ প্রদান করিলেন যে £--অয়ি কঠোরহদয়ে ছুপ্মতে | তুমিও 
অন্য হইতে শিলারূপে পরিণত। হও । ৯৬। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে ! পরস্পরের এবন্থিধ শাপ-প্রভাবে ধর্ম, সেই অবি- 
মুক্ত মহাক্ষেত্রে প্ধন্্মনদ” নামে বিখ্যাত নদরূপে পরিণত হইলেন । ৯৭। এদিকে 
্স্ত! ধুতপাপাও পিতার নিকট গমন পুর্ববক নিজ শাপের বিষয় উল্লেপ করিলে 
পর, খষি বেদশিরা, ধ্যানযোগে সকল তন্ব অবগত হইয়৷ কন্যাকে কহিলেন যে, 
অয়ি পুত্রি! তুমি তীতা হইও না, আমি তোমার শুভোদয় করিতেছি, কিন্তু 
সেই ধর্মের শাপও অন্যথ| হইবার নহে। অতএব তুমি অন্য কোন প্রস্তর না হইয়া 
চন্দ্রকান্ত-শিলারূপে পরিণত হও। চন্দ্র উদ্দিত হইলে তোমার শরীর দ্রবীভূত 
হইয়া জলরূপে পরিণত হইবে, অনন্তর তুমি নদীরূপ ধারণ করিয়া জগতে 
“ধুতপাপ।” এই নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে। ৯৮-১*০। অয়ি কন্যাকে! তুমি 
যাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছ, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম, তোমার শাপপ্রভাবে নদরূপে 
পরিণত হইয়াছেন ; তথাপি তিনিই তোমার তর্তা হইবেন, কারণ তুমি যাদুশ 
গুণসম্পন্ন ভর্তা প্রার্থন। করিয়াছিলে, তাদৃশ নিখিল গুণের একমাত্র আধার তিনি 
ভিন্ন আর কেহই বিগ্ভমান নাই। ১০১। পুত্রি! আমার তপোবলে তোমাদিগের 
উভয়েরই প্রাকৃত ও দ্রবময় এই দ্বিবিধ রূপ হইবে । ১০২। এই প্রকারে 
চন্দ্কান্ত-শিলারপে পরিণত কন্তা ধূতপাপাকে আশ্বাস প্রদানপুর্ববক, পরম 
বুদ্ধিমান্‌ খষি বেদশিরা, তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন। ১০৩। ছে মুনে | 
সেই দিন হুইতে ধর্শা, কাশীক্ষেত্রে পরম পবিত্র সর্ববপাপহারী ধধ্মনদ নামে বিখ্যাত 
হ্দরূপ ধারণ করত অবস্থিতি করিতেছেন। এবং খধিতনয়া ধূতপাপাও নদীরূপ 
' ধারণ পুর্ববক নিজতটস্মিত বৃক্ষগণের সদৃশ মানবগণের অশেষবিধ পাপরাশি হরণ 
করিতেছেন। ১৯৪-১০৫। সেই ধুতপাপার সহিত মিলিত ধর্ম্মনদ্ নামক তীর্থে 
গঙ্গ। আসিবার অতি পুর্ববকীলে ভগবান জাদিত্য, অতি উগ্রতপন্তাচর্ণ করিয়া" 


৪৬৬ কাশীখণ্ড । [ একোনযষ্টিতম অধ্যা 





ছিলেন। ১০৬। যে সময় সেই পবিত্র তীর্থে ভগবান আদিত্যদেব গতস্তীম্্র 
মহাদেবের নিকট মঙগলাগোরীর ধ্যানপর হুইয়! উগ্র তপস্ত! করিতে প্রবৃত্ত হন ; 
সেই নময় সেই মধুখাদিত্যের তপঃসঞ্জাত স্ুবিষহখেদ প্রযুক্ত শরীরনির্গত কিরণ. 
রাশি হইতে মহান্‌ স্বেদরাশি প্রাদুভূতি হয়। তদনস্তর সেই কিরণরাশি-প্রাহুভৃতি 
শ্বেদনিবহ কিরণানাম্বী এক পরম পবিত্র নদীরূপে প্রবাহিত হইল । ১০৭-১০৯। 
পূর্বকথিত ধূতপাঁপ! নাম্মী নদীর সহিত মিলিত সেই কিরণানাম্বী নদীতে ননানমাত্রেই 
জীবগণের মহাপাপরূপ নিবিড় অন্ধকারনিকর বিধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ১১০। যাবদীয় 
তীর্থম্বরূপ। যে ধৃতপাপ। সকল প্রকার পাপদুর করিতে সমর্থ, তাহার সহিত 
প্রথমে ধর্ম্মনদ মিলিত হয়েন; তদনন্তর ধাঁহার নামমাত্র প্ররণেই মহামোহ বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, সেই কিরণানান্গী তরঙগিণী তথায় মিলিত হয়েন। এইরূপে সেই পরম 
পবিত্র মজলময় ধর্ম্মনদ-হুদে সর্ববপাপহারিণী মঙ্গলদ্রবন্বরূপা! ধৃতপাপা ও কিরণ! 
আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। তৎুপরে বথাকালে দিলীপপুত্র ভগীরথের আনীত 
ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী এই নদীত্রয় আসিয়। সম্মিলিত হুইয়াছেন। এই 
পবিত্র ধন্মনৰ নামক হুদে ধৃতপাঁপা, কিরণা, পুণ্যতোয়া। সরম্বতী, গঙ্গ! ও যমুন। এই 
পাঁচটা নদী আমিয়। এই প্রকারে মিলিত হুইয়াছেন ইহা! পুরাণে কীর্তিত হইয়! 
থাকে । ১১১--১১৫। 

এই নকল কারণ প্রযুক্ত এই তীর্থের “পঞ্চনদ” এই নামটা ত্রিভূবনে বিখ্যাত 
হইয়াছে । এই পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিলে জীবের আর পাঞ্চভৌতিক দেহ গ্রহণ 
করিতে হয় ন1। মহাপাপবিধবংসকারী এই পঞ্চনদীর সঙ্গমে স্নানমাত্রে জীব, 
ব্রন্মাগুমণ্ডপ ভেদ করিয়। সেই পরম পুরুযার্থ মোক্ষ প্রার্তির যোগ্যত। লাভ করিতে 
পারে। এই কাশীক্ষেত্রে প্রতিপদেই পরম পবিত্র জলাধার সকল বর্তমান আছে 
বটে, কিন্তু তাহার! কেহই এই পঞ্চনদ-তীর্থের কোটিভাগের একভাগ বলিয়াও 
গণ্য হইতে পারে না৷ । প্রয়াগতীর্ঘে মাঘমাস ব্যাপিয়া নিত্য আ্ান করিলে যে 
ফল লাভ হয়, কাশীতে পঞ্চনদ-তীর্ঘে একবার মাত্র স্নান করিলে মনুষ্য সেই ফল 
লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। পঞ্চনদ-তীর্থে স্বানানস্তর 
গিতৃতর্পণ করত তগবান্‌ বিন্দুমাধবকে দর্শন করিতে পারিলে মনুষ্য আর কখনও 
গর্ভবাল-যন্ত্রণা ভোগ করে না। ১১৬-১২। পবিত্র পঞ্চনদ-ভীর্ঘে তর্পণকালে 
পপিতৃগণের উদ্দেশে যে কয়টা তিল প্রদান কর! যায়, প্রদাতার পিতৃলোক, তাবৎ 
বর্ষ ব্যাপিয়। নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি লাভ করিয়া! থাকেন। এই পবিত্র মঙ্জলময় পঞ্চনদ- 
তীর্থে শ্রদ্ধা, সহকারে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রান্ধকর্তার পিতৃ-পিতামহগণ নানাযোনিগত 
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হইলেও অবিলম্বেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। যমলোকে প্রতিদিবস 
শ্রান্দেবের সন্নিধানে পিতৃগণ, কাশীস্থ পঞ্চনদ-তীর্ঘের উদ্দেশে এই গাথাটী গান 
করিয়া থাকেন ষে £--«আমাদের বংশে এমত সন্তান কবে জন্মগ্রহণ করিবে ; 
যে ব্যক্তি পঞ্চনদ্ব-ভীর্ঘের মছিম। অবগত হইয়। শ্রাদ্ধবিধানানুসারে আমাদের শ্রাদ্ধ 
করিবে, হায়! সেই শ্রান্ধের অখগুনীয় প্রভাবে কোন্‌ দিব আমরা মোক্ষ লাভ 
করিতে সমর্থ হইব৮। ১২১-১২৫। সেই পঞ্চনদ-তীর্থে যকিঞ্িৎ ধন প্রদানে যে 
পুণ্য অর্জজত হয়, কল্লান্তেও তাহার ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। একবর্যকাল প্রতিদিন 
পঞ্চনদ-ভীর্থে সান করিয়া! যথাবিধনে মঙ্জলাগৌরীর অর্চন! করিলে বন্ধযাস্ত্রীও 
পুত্রলাভ করিতে পাঁরে। বিশুদ্ধ বগ্রদ্ধারা পরিশোধিত পাঞ্চনদ সলিল দ্বারা 
স্বীয় ইদেবতাঁকে স্নান করাইলে ভক্ত মানব, মহাফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
অফ্টোত্তর শতসংখ্যক কলসপুর্ণ পথণম্ৃতরাশির ফলের সহিত একবিন্দু পাঞ্চনদ 
সলিলের ফলের তুলন! করিলে, পাঞ্চনদ-বিন্দুপ্রদ ফলই আধিক্য লাভ করিয়া 
থাকে। পঞ্চগব্য-পানে যাদৃশী শুদ্ধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, শ্রদ্ধানহুকারে এক বিন্দু 
পঞ্চনদ-তীর্ঘের সলিল পান করিলে সেই শুদ্ধি লন্ধ হইয়! থাকে। রাজসূয়্ ও 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভূথ আনে যে ফল হয়, পঞ্চনদ-তীর্ঘের জলে স্নান করিলে 
তদপেক্ষ। শতগুণ অধিক ফল লাভ করিতে পারা যায়। রাজসুয় ও অশ্বমেধ-য, 
স্বগমাত্রেরই পাধন হইয়া! থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মমুহূর্তদ্বয়কাল ব্যাপিয়! পঞ্চনদ-তীর্থে 
মজ্জন করিলে মনুষ্য মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হয়। ১২৬-১৩২। মহাত্মা গণ 
পঞ্চনদ-তীর্থের সলিল দ্বার! অভিধিক্ত হুইয়। যে পরিমাণে আনন্দ লাভ করিয়া 
থাকেন, স্বর্গ-নাআ্াজ্যের অভিষেকেও তাহাদের তাবশ পরিমাণে আনন্দ বোধ 
হয় না। ১৩৩। অন্যত্র বাদ করিয়! দাসপ্রায় ভূপতি কোটার উপর অপ্রতিহত 
প্রভৃতা অপেক্ষা বারাণসীতে পঞ্চনদন্সায়ী মনুষ্যগণের দাসত্ব স্বীকারও সজ্জনগণের 
ইট । ১৩৪। হে অগন্ত্য। ইহা নিশ্চয় জানিও, কার্তিকম।সে যে ব্যক্তি পাপহারি 
পঞ্নদ-তীর্থে সান করে নাই, সেই হতভাগ্য অস্ভাপি গর্ডে বান করিতেছে ও 
তবিষ্যগুকালেও তাহার গর্ভবাস-বন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি, নাই। ১৩৫। সভ্যযুগে 
ধর্্মনদ-ভীর্থ, ত্রেতাধুগে ধূতপাপক-তীর্ঘ, দ্বাপরে বিন্দুতীর্থ ও কলিতে পঞ্চনদ নামে 
এই তীর্থ বিখ্যাত হুইয়াছে। সত্যকালে শতবর্ষ তপন্য। করিলে যে ফল লাভ 
করিতে পার৷ বায়, কার্তিক মাসে পঞ্চনদ-ভীর্ঘে একবারমাত্র স্নান করিলে সেই 
ফলভাগী হইতে পার! বায়। অন্থাত্র যাবজ্দীবন ইঞ্টাপুর্তগ্রভৃতি ধর্মম-কণ্মী করিলে 
যে ফললাভ করা বায়, কার্তিক মাসে একবার ধর্মানদে, স্থান করিলে মনা €সই 
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ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৩৬-১৩৮। জগতে ধূতপাপ-তীর্থের সমান অন্য 
কোন তীর্থ বিদ্যমান নাই, কারণ এই ভীর্থে একবারমাত্র স্নান করিতে পারিলে 
তিন জন্মের অর্জিত পাপ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পার! ষায়। বিন্দু- 
তার্থে একরন্তিকা পরিমাণ কাঞ্চন প্রদান করিলে মনুষ্য কখনও দারিদ্র্য ভোগ 
করে ন/ এবং কোন কালেও স্বর্ণ বিবর্জিত হয় না। ১৩৯ ১৪০ । এই বিন্দু- 
তীর্ঘে গো, ভূমি, তিল, স্থৃবর্ণ, অশ্ব, বন্ত্র, অঙ্গ, মাল! ও বিভূষণ প্রভৃতি যাঁহ! কিছু 
প্রদান কর! যায় তাহার ফল অক্ষয় হইয়! থাকে। ১৪১।॥ এই পরম পবিত্র 
ধর্্মনদ-তীর্থে প্রদীপ্ত আগ্নতে যথাবিধানে একটা মাত্র আনুতি প্রদানে শ্রদ্ধাঝান্‌ 
মনুষ্য কোটা হোমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৪২। ধন, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষের মঙগলময় আবাসভূত পঞ্চনদ-তীর্থের, অনস্ত মহিম| কোন ব্যক্তিই বর্ণন 
করিতে সমর্থ হয়েন না। ১৪৩। এই পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থের ইতিহাস ভক্তি 
সহকারে শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে মনুষ্য সর্বপ্রকার পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করত অন্তে বৈকুষ্ধামে সম্মান লাত করিতে সক্ষম হইয়। 


থকে । ১৪৪। 


'ষফিতম অধ্যায় । 
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বিন্দুমাধব-প্রাছুর্ভাব কখন। 


খ্বন্দ কহিলেন, হে মিত্রীবরুণ-নন্দন ! এই পঞ্চনদের উৎপত্তি বিবরণ কথিত 
হইল, এক্ষণে মাধবের আবির্ভাৰ বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি ; শ্রদ্ধাসহকারে মাধবের 
এই উতুপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিলে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ক্ষণমধ্যে পাপদমুহ হইতে 
মুক্তি লাভ করে, আর কদাপিও শ্রীহীন হয় না এবং সতত ধর্মযুক্ত হইয়। 
থাকে । ১-২। গরুড়বাহন ভগবান উপেন্দ্র মন্দরপর্ববত হইতে চন্দ্রশেখরের 
জীত্। গ্রহণ করিয়। ক্ষণমধ্যে বারাণসী পুরীতে আগমন করত স্বীয় মায়াবলে 
দিবোদাস নৃপতিকে কাশী হইতে দূর করিয়া, পাদোদক-তীর্থে কেশবঙ্গরূপে 
অবস্থান পুর্ব্বক উত্তমরূপে কাশীগ অনুপম মহিমা বিচার করত পঞ্চনদ-ভীর্ঘ দর্শন 
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করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ৩-৫। অনন্তর পুগুরীকাক্ষ ভগবান্‌ মাধব, 
প্রসন্নচিন্তে বলিতে লাগিলেন যে, “বৈকুষ্টের গুণনিচয় অগণনীয় হইলেও আমি 
তাহ! গণন। করিয়াছি; কাশীতে এই পঞ্চনদ্ব-তীর্থে যে সমস্ত গুণ বিরাক্মান 
রহিয়াছে, ক্ষীরসমুদ্রে সেই সমস্ত নিশ্মীল গুণ কোথায় ? কাঁশীতে পাপনাশন এই 
পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে যাদৃশ গুণগরিম। পর্যবেক্ষণ করিতেছি, শ্বেতদ্বীপেও তাদৃশ 
গুণগরিম।র সামগ্রা কোথায়? এই পঞ্চনদ-তীর্থের জলম্পর্শে আমার যাদৃশ 
হর্ষ উৎপন্ন হইতেছে, কৌমুদ্রীর স্পর্শও আমার তাদৃশ সৃখকর হয় না। ৬-৯। 
এই পঞ্চনদ-তীর্থম্পর্শে আমার যাদৃশ স্ৃখোদয় হইতেছে, ক্ষীরার্িতনয়। লক্গমী 
আমার অঙ্গম্পৃষ্টা হইয়াও আমাকে তাদৃশ স্থখ প্রদান করিতে পারেন না৮। 
লক্মনীপতি ভগবান্‌ বিষ, এইরূপে পঞ্চনদ-ভীর্থের মহিম| খ্যাপন করত কানীর 
বিবরণ জানাইব'ব্র জন্য গরুড়কে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করিয়া, দিবোদাস 
নৃপতির গুণরাশি ও পঞ্চনদ-তীর্থের মহিম! বর্ন করিতে করিতে প্রসন্নচিত্তে 
স্বখাসনে সমুপবিষ্ট হইয়। তপঃ পরায়ণ ক্ষীণশরীর একজন তপোধনকে দেখিতে 
পাইলেন। ১০-১৩। সেই খাধি, পুগুরীকাক্ষ ভগবান্‌ অচ্যুতের নিকট আগমন 
করত দেখিলেন যে; ভগবান বনমালায় বিভূষিত হইয়!* কমলাসনে বিরাজমান 
রহিয়াছেন। তাহার হস্ত চতুষ্টয়ে, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পল্প শোভ। পাইতেছে, 
কৌস্তত মণির প্রভায় তীহার বক্ষ-স্থলি উদ্ভাসিত রহিয়াছে, নীলপত্সের ন্যায় 
তাহার অঙ্গের প্রভা, পীতবর্ণ কৌশেয়-বস্ত্র' পরিধানে অপূর্ববভাব ধারণ করিয়াছে, 
তাহাতে তাহার আকৃতি অতি ন্নিগ্ধ মধুরভাব ধারণ করিয়াছে, নাভিহদে পল্প 
বিরাঁজমান রহিয়াছে, তীহার ওষ্ঠযুগ, স্থন্দর পাঁটল পুম্পের শোভ। বিস্তার 
করিতেছে, তাহার দশননিচয় দাঁড়িম-বীজ তুল্য এবং কিরীটস্থ রত্বনিচয়ের প্রভায় 
গগনমার্গ দীপ্তিমান, হইয়াছে । তখন অগ্নিবিন্দু নামক সেই খাষি। নহর্ষে ক্ষিতিতে 
মস্তক রাখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র ধাহার পদবন্দন। করেন, সনকার্দি খষিগণ নিরন্তর 
যাহার স্তব করিয়া থাকেন, নারদ প্রভৃতি দেবধষিগণ সতত ধাঁহার মহিম! গান 
করেন, প্রহলাদ গ্রস্ভৃতি ভক্তগণের পবিত্র ভক্তিতে ধাঁহার হৃদয় পরম আনন্দিত, 
যিনি শাঙ্গ ধনুঃ ধারণ.করিয়] দানবনিচয়কে দণ্ডিত করিয়াছেন, ধিনি মধুকৈটভের 
হস্ত! ও কংসের বিনাশকারক, উপনিষদ নমুহে পরিশীত যে কৈবল্য পরক্রন্মকে 
বেদনিচয়ও জানিতে অসমর্থ এনং ব্রঙ্জাদি দেবগণও ধাঁহাকে নয়নগোচর করিতে 
পারেন না, ভক্তগণের ভক্তিনিবন্ধন পুরুষমুণ্ডিতে পরিণত অচ্যুতরূপী সেই পরম- 
মাকে প্রণাম পুর্ববক মন্তকবন্ধাঞ্জলি হইয়া, পরম ভক্তিসহকারে সার্কেয়োদি 


৪৬৪ কাশীখণ্ড । [ বরিতম অধ্যার 


খধষিগণ কর্তৃক নিষেবিত সেই পঞ্চনদ-তীথ সমীপে শিলাতলে সমাসীন বলি-বিধবংসী” 
সেই মচাতের স্তব করিতে লাগিলেন। ১৪-২৪। 

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে পুণগুরীকাক্ষ | বাহা ও আত্যন্তরিক শৌচ প্রদানকারী 
আপনাকে নমক্কার, আপনি সহশ্রশীর্ষ। পুরুষ, আপনি সহজ্লোচন ও সহজ্্রপাদ, 
আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ২৫-২৬। হে জিষ্াদিন্রবন্দিত! হে 
বিষ! | সর্বপ্রকার ছন্ব বিনিবারক স্বীয় পাদপত্মে আসক্ত হৃদয় বাচস্পতির 
বাকানিচয়ও ধীহাঁকে স্তব করিতে জানে না, এ জগতে কোন জন সেই আপনার 
স্তব করিতে সমর্থ হয়? তথাপি আমি ষে আপনার স্তব করিতেছি, ইহার প্রতি 
বলবতী ভক্তিরই কারণতা । যে ভগবান ব্রন্মাদি দেবগণেরও অগোচর, বাক্যাতীত 
সেই ঈশ্বর কিরূপে আমার স্তবের বিষয় হইবেন ? বাক্য ধাহাকে বোধ করায় না, 
মন ধাঁহাকে মনন করিতে অসমর্থ, বাঁক্যও মনের শতীত, পেই ভগবানকে স্তব 
করিতে কে সমর্থ হয়? যড়ঙগপদ-ক্রমসহিত-বেদনিচয় ধাহার নিঃশ্বাস প্রসূত, কোন্‌ 
বাক্তি সেই দেবের মহান্‌ মহিম! অবগত হইতে পারে ? ২৭-৩০। সনকাদি খষিগণ 
মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্িয়নিচয় সংযত করত হৃদাকাশে চিন্তা করিয়াও ধাঁহাকে বথার্থরূপে 
জানিতে পারেন না, আবাল-ব্রঙ্গচারি নারদ প্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠগণ নিরন্তর চরিত্র 
গান করিয়াও ধাহাকে সমাক্‌ অবগত হইতে পারেন না, হে চরাচর ! হে চরাচর- 
ভিন্ন! সেই সৃক্মরূপ, সুন্মন; অব্যয়, এক, আছ, ব্রহ্মার্দি দেবগণের অগোচর, 
অঞ্জেয়, অনন্তশক্তি, নিত্য, নিরাময়, অমুর্ত এবং অনিন্ত্যমুত্তি আপনাকে কে 
জানিতে পারে ? ৩১-৩৩। হে মুরারে! আপনার এক একটী নাম পাপি- 
গণের জন্মার্ডজিত-পাঁপনিচয়কে হরণ করে এবং তাহাদিগকে মহাষজ্ঞের মহাপদাঢ্য 
ফল প্রদান করিয়! থাকে। মুকুন্দ, মধুসূদন, মাধব, নারায়ণ, নরকার্ণবতারণ। 
দামোদর, মধুহ।, চতুভূ্জ বিশ্বস্তর, বিরজঃ এবং জনার্দন প্রভৃতি আপনার নাম 
যাহারা জপ করে, তাহাদের ইহজ্জগতে পুনরায় জন্ম ও কৃতান্ত ভীতি কোথায়? 
হে ত্রিবিক্রম | মেঘমালা র ম্যায় কুচির বর্ণ ও পঙ্থজলোচন আপনাকে যাহার! 
হৃদয়ে চিন্তা করে, হে সৌদামিনী-বিলদিতাংগশুকবীতমুর্কে ! তাহারাও আপনার 
অচিন্ত্যরূপ-কান্তিকে স্পর্শ করিয়া! থাকে । ৩৪-৩৬। হে শ্রীবগুসলাঞ্চন | হে হরে! 
হে অচ্যুত! হে কৈটভারে! হে গোবিন্দ! হে গরুড়রথ! হে কেশব! হে 
চঞ্জীণে | হে লক্ষমীপতে | হে দনুজসুদন | হে শাঙ্গপাণে! আপনার ভক্ত- 
জনের কুত্রাপিও ভয় উপস্থিত হয় না। হে ভগবন্! যাহার সৌরভে ম্বগমদের 
দিব্গ্ন্ধ বিদুরিত হয়, সেই তুলসী-প্রসুন নিচয়ের দ্বার! বাহার! আপনার পুঁজ! করে, 
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স্র্গে সমস্ত দেবগণ মন্দার-মালাসমুহের দ্বার! অতি বিমলম্বভাব সেই সমস্ত ব্যক্তিকে 
অঙ্চন। করিয়! থাকেন। ৩৭-৩৮। হে অজনেত্র! যাহাদের মুখে আপনার 
কামপ্রদ নাম, যাহাদের কর্ণযুগলে আপনার মধুরাক্ষর কথ! এবং যাঁহাদের চিত্ত 
ভিত্তিচে আপনার রূপ বিরাজমান থকে, হে নীরূপ ! সেই সমস্ত পবিত্র ব্যক্তির 
পক্ষে ব্রহ্মপদও ছুষ্রাপ্য নহে। হে শেষশায়িন! হে শ্রপতে! এ জগতে 
যাহারা সতত আপনাকে ভজন করে, হে স্বর্গাপবর্গ-স্থখসম্ততিদীনদক্ষ | স্বর্গে 
পিতৃপতি, ইন্দ্র এবং কুবের প্রভৃতি দ্েবগণ সর্বদাই সেই সমস্ত ব্যক্তির পুজা 
করিয়া থাকেন। হে পঙ্জপাণে! যে সমস্ত ব্যক্তি সতত আপনার স্তব করে, 
স্বর্গে সিদ্ধ, অপ্লর! ও অমরগণ, সতত সেই সমস্ত ব্যক্তির স্তুতি করিয়৷ থাকেন। 
হে অখিলসিদ্ধিদ ! হে কমলায়তাক্ষ | আপনি ব্যতিরেকে আর কে রমণীয় নির্ববাণ- 
সম্পদ প্রদান করিয়। থাকে ? ৩৯-৪১। হে লীলাবিগ্রধারিন্‌! হে ব্রদ্ষার্চিত 
পাপঞ্ম! আপনিই সময়ে এই সমস্ত বিশ্বের স্থজন, পালন ও সংহার করিতেছেন, 
হে পরম ! আপনিই বিশ্ব, আপনিই বিশ্বপতি এবং আপনিই বিশ্বের বীজ, অতএব 
আমি সতত আপনাকে প্রণাম করি। হে দমুজেন্দ্র-রিপো ! আপনিই স্তবকর্তী, 
আপনিই স্তত্য, আপনিই সমস্ত, যেহেতু আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই, হে 
বিষ! আপন! ভিন্ন আমি কিছুই জানি না, হে ভবারে ! আপনি সতত আমার 
মংসারজনিত তৃষ্/ অপনয়ন করুন। ৪২-৪৩। (স্কন্দ কহিলেন) মহাতপা 
অগ্নিবিন্দু এইরূপে হৃধীকেশের স্তব করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন বরপ্রদ 
বিষুঃ বরপ্রদ্ানে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৪। 

শ্রীবিষু কহিলেন, হে তপোনিধে মহাপ্রাজ্ঞ অগ্নিবিন্দো ! আমি প্রীত হইয়াছি; 
তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই । ৪৫। 

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে বৈকুষ্টেশ! হে জগণ্ুপতে | হে কমলাকান্ত | 
আপনি বদি প্রনন্ন হইয়! থকেন, তাহ! হইলে আমি যাহা প্রার্থনা করি, তাহ! 
আমাকে প্রদান করুন। ৪৬। (ক্ন্দ কহিলেন) অগ্মনিবিন্কু এই কথা বলিলে 
ভগবান্‌ বিষুঃ, ভ্র-ভলীর দ্বার তাহাকে তাহার প্রার্থনীয় বর প্রার্থন! করিতে অনুমতি 
করিলেন। তখন সেই তাপস প্রণাম করিয়! হষ্টান্তঃকরণে কেশবের নিকট 
প্রাথন। করিলেন, “হে ভগবন্! আপনি পর্ববব্যাপী হইলেও সমস্ত জীবগণের 
বিশেষতঃ মোক্ষাভিলাবী ব্যক্তিগণের হিতের জন্য এই পঞ্চনদ-তীর্থে অবস্থান করুন, 
এবং আপনার পঙ্দকমলে আমার অচল! ভক্তি প্রদান করুন। লন্মীপতি কোনরূপ 
বিচার না করিয়! আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি তাহার নিকট অন্য কোন 
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৪৬৬ কাঁশীখণ্ড । [ষষ্টিতদ অধ্যায় 


বর প্রার্থনা! করি ন1”। লক্গষমীপতি মধুসূদন, অগ্নিবিন্দুর এই বরপ্রীর্থন! শ্রবথ 
করত, প্রসন্ন হইয়! পরোপকারের জন্য “তাহাই হউক” ইহা বলিয়! পুনরায় বলিতে 
ল।গিলেন। ৪৭---৫০। 

শ্রীবিঞ্র কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দো ! যাহাদ্র কাশীতে ভক্তি 
আছে, সেই সমস্ত বাক্তিকে মুক্তিমার্গ উপদেশ করত আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে 
অবস্থান করিব। হেমুনে! আমি আরও প্রসন্ন হইয়াছি তুমি আরও বর 
প্রার্থন৷ কর, আমি চাহ প্রদ্ধান করিতেছি; হে অগ্নিবিন্দো ! তুমি আমার অতিশয় 
ভক্ত, সর্ববদ|! আমাতে তোমার দৃঢ় ভক্তি থাকুক। হে তপোনিধে ! পূর্বব হইতেই 
আমার এ স্থানে থাকিবার বসন! ছিল, তাহার উপর আবার তুমি প্রার্থনা করিতেছ, 
অতএব আমি নিশ্চয়ই মর্ধবদা এই স্থানে অবশ্থিতি করিব। ৫১-৫২। জড়বুদ্ধি 
ব্যক্তিও কাশীলাভে যদি জ্ঞানবান হইতে পারে তাহ হইলে সে কি তাহ 
পরিত্যাগ কবে? মুল্য মাণিক ত্যাগ করিয়। কোন্‌ ব্যক্তি কাচের অভিলাষ 
করিয়। থাকে ? এই স্থানে স্বল্পমাত্র শ্রমে কেণল শরীরমাত্র ব্যয় করিয়! যাদৃশ 
মুক্তিলাভ কর! যায়, তাদৃশ মুক্তি আর কোথায় পাওয়া যায়? প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ, 
এই স্থানে জরাজীর্ণ*পার্থিব-দেহ বিনিময় করিয়! ঘড়ি ধ বিকাররহিত (কবল্য কি 
গ্রহণ করিবেন না 1? কাশীতে শরীরমাত্র ত্যাগ করিলেই যেমন মোক্ষ লাভ হয়, 
অন্থত্র বুতর তপস্যা, দান ব1 বহুদক্ষিণ-যজ্দের ঘারাও তাহ! লাভ করা যায় না। 
সমাধিতে সংযত-চিত্ত যোগিগণও এক জন্মে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন 
না, কিন্তু কাশীতে দেহপাত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করিয়! থাকে। 
কাশীতে দেহপাতই মহাদান; ইহাই মহাতপঃ এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ ব্রত। ৫৪-৫৯। 
যে ব্যক্তি কাশীকে প্রাপ্ত হইয়! তাহ! ত্যাগ না করেন; এ জগতে তিনিই বিঘান্‌, 
তিনিই জিতেন্দ্রিয়, তিনিই পুণ্যবান এবং তিনিই ধন্য । হে মুনে! এইকাশীষে 
পর্য্যন্ত থাকিবেন, আমিও তদবধি এই স্থানে অবস্থান করিব; মহাদেবের ত্রিশুলো- 
পরি অবশ্থিত। এই কাশীর প্রলয়কালেও বিনাশ নাই । ৬০-৬১। (স্কন্দ কহিলেন) 
মহামুনি অগ্নিবিন্দু, বিষুর এই সমস্ত বাণী শ্রবণ করিয়। আনন্দে পুলকিত হইয়া 
বলিলেন, আগি অন্য বর প্রার্থন করিতেছি, হে রমাপতে ! এই পঞ্চনদ তীর্থে 
আপনি আমার নামে অবস্থিত হইয়! সর্ববদ! ভক্ত বা অভক্ত জনগণকে মুক্তি উপদেশ 
করুন। আর যাহারা এই পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়৷ দেশাস্তরে যাইয়াও মৃত 
হইবে, আপনার তাহাদিগকেও মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। এবং যে সমস্ত 
মাঁনব পঞ্চনব-তীর্থে দ্বান করিয়া, আপনার অর্চনা করিবে; আপনাতে 'অচলা এবং 


বটিতম অধ্যায় ] বিন্দুমাঁধব-প্রাঁছুর্ভীব কথন। ৪৬৭ 


অন্যেতে চঞ্চলারূপিণী হইলেও লঙ্গমী যেন, দেই সমস্ত মানবকে কখন পরিত্যাগ 
ন| করেন। ৬২--৬৫। 

শ্রীবিঞুঃ কহিলেন, হে মুনে! অগিবিন্দো ! তুমি যাহ। প্রার্থনা করিলে তাহাই 
হইবে ; তোমার নামের অধ্ধীংশ সংযুক্ত করিয়া, আমার ভ্রেলোক্যবি শ্রুত প্বিন্দু- 
মাধব” এই নাম কাশীতে বিখ্যাত হইবে। এই পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্ঘে যে সমস্ত 
পুণ্যশীল মানবগণ আমার পৃজ1 করিবে, তাহাদের সংসার-তীতি কোথায় ? এই 
পঞ্চনদ-তীর্থে যাহারা আমাকে হৃদয়ে চিস্ত। করিবে, বস্ত্র ও নির্বব।ণরূপিণী লক্গ্মী 
সতত তাহাদের পার্থে অবস্থান করিবেন । ৬৬-৬৯। যাহার! পঞ্চনদ-তার্থে আগমন 
করিয়! ধনের ছ।র! ব্রাহ্ষণগণকে পরিতৃপ্ত না করে॥ শীত্রই বিপছ্ধমান সেই সমস্ত 
মানবগণের ধনরাশি ক্রন্দন করিয়া থাকে । এই জগতে তাহার! ধন্য এবং তাহারাই 
কৃতকৃত্য ; যাহারা আমার এই স্থানে আগমন করিয়! আমার উদ্দেশে ধনরাশি 
অর্পন করিয়া থাকে । হে মুনিশ্রেষ্ঠ অমিবিন্দো ! সর্বপ্রকার পাতক বিনাশন এই 
তীর্থ তোমার নামে “বিন্দুতীর্থ” বলিয়া! বিখ্যাত হইবে । ৭০-৭। যেব্যক্তি 
রহ্মচ্য্যব্রহপরায়ণ হইয়! কাণ্তিক মাসে সূর্ধ্যেদয়ের প্রাকালে এই বিন্দুতীর্থে আন 
করিবে, তাহার জার বমঞ্জনত ভীতি কোথায়? মানব মোহপ্রযুক্ত সহস্র প্রকার 
পাপ করিয়াও কার্তিক মাঁসে বদি এই ধর্দমনদে সন করে), তাহ! হইলে ক্ষণকাল 
মধ্যে নিষ্পাপ হইয়া থাকে | ৭৩-৭৪। যদধধি এই দেহ স্থশ্থ থাকে এবং ইন্দ্রিয়, 
সমুহ বিকল ন! হয়, তাবৎ ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান কর! উচিত, কারণ ব্রতের আনম 
ঠানই দেহের ফল । এই অপবিত্র দেহ একতক্ত ব্রত, নক্ত ব্রত, অধাচিত ব্রত 
এবং উপবাসের ঘ্ৰারা বিশুদ্ধ করা উচিত। ৭৫-৭৬। ব্রতধারণ করিলে অপবিত্র 
দেহ পবিভ্রত। লাভ করে, এই জন্য প্রবত্রপহকারে কৃচ্ছ,চান্দ্রয়ণ প্রস্ভৃতি ব্র5 
সমুহের অনুষ্ঠান করা উচিত। ব্রতাচরণে দেহগুদ্ধি হইলে, সেই দেহে ধর্ম 
নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়| থাকেন; এবং যেখানে ধর্ম) সেইখানেই অথ, কাম 
ও নির্বাণ অবস্থান করেন। অতএব চতুর্ববর্গ ফলাভিলাধী মানবগণের সতত 
ধশ্মসান্লিধ্যকারক ব্রতসমুহের অনুষ্ঠান করা উচিত।'৭৭-৭৯। ধদিচি মানব 
সর্বদা ব্রতানুষ্ঠান করিতে অলমর্থ হয়) তাহ! হইলেও তাহাদ্দের যত্ব সহকারে 
টাতুর্াস্য-ত্রত করা উচিত। চাতুর্মান্ত-ব্রতশীল ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিবে 
ও ব্রহ্মাচধ্য অবলম্বন করিবে, কিছুমাত্র আহার করিবে ন| অব! এক তত্তাদি 
নিয়ম গ্রহণ করিবে, প্রত্যহ স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করিবে, পুরাণশান্ত্র শ্রবণ 
ও তনুকুলে আচরণ করিবে, অখণ্ড দীপ প্রদান ও অতীত দেবভার পুঁজ! করিবে, 





৪৬৮ কাশীখণ্ড।, [ বষ্টিতদ অধ্যা 
ধর্্মবুদ্ধির জন্য বুতর অঙ্কুর ও বীজযুক্ত প্রদেশে গমনাগমন যত্বৃপূর্ববক পরিত্যাগ 
করিবে। ৮০ ৮৩। চাতুর্মাস্য-ব্রতশীল ব্যক্তি কখন সম্ভতাধণের অযোগ্য ব্যক্তি- 
গণের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। সর্বদা মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিবে, অথব৷ 
সত্য বাক্যমাত্র ব্যবহার করিবে। সর্বদা পবিভ্র থাকিবে, অব্রতী ব্যক্তিকে স্পর্শ 
করিবে ন! এনং নিম্পাব, ( ধান্াবিশেষ ) মসূর ও কোদ্রৰ (রাজশিম্বী ) পরিবর্জন 
করিবে। প্রত্যহ যত্বু মহকারে দন্ত, কেশ ও বস্থার্দি শোধন করিবে। ব্রভশীল 
ব্যক্তি কখনও হৃদয়ে কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। ঘ্বাদশমাস ব্রতশীল 
ব্যক্তির যে ফল লাভ হয়, চাতুণ্মান্য-ব্রতধারী ব্যক্তিগণেরও অবিকল সেই ফল 
লাভ হইয়া থাকে । ৮৪-৮৭। চারিমাসও যাহার ব্রতানুষ্ঠঠনের সামর্থ্য নাই) 
সে ব্যক্তি কেবল কার্তিক মাসে ব্রত অবলম্বন করিবে, তাহাঁতেই তাহার সম্বসর- 
ব্রতের ফল লাভ হইবে। যে সমস্ত মুট ব্যক্তির, কার্তিক মাপ বিনা-ব্রতে অতি 
বাহিত হয়, শুকরম্বরূপ সেই সমস্ত পাপিগণের পুণ্যের লেশমাত্রও নাই। পুণ্যবান্‌ 
নর কার্তিক মাসে স্বীয় সামর্থ্যানুসারে কৃচ্ছ,) অতিকৃচ্ছ, ঝ প্রাজাপত্য-ব্রত অবলম্বন 
করিবে । ৮৮-৯০। কিন্যা একান্তর-ব্রত, ত্রিরাত্র-ত্রত, পঞ্চরাত্রত্রত, সপুরাত্র- 
ব্রত, পক্ষ-ত্রত বা মানোপে।ষণ-ব্রত অবলম্বন করিবে; ব্রতশীল ব্যক্তি যেন 
বিন৷ ব্রতে কার্তিক মান অতিবাহিত ন| করে। কার্তিক মাসে ব্রতী ব্যক্তি শাক, 
গয়ঃ ফল ব| ষবান আহার করিবে। ব্রতশীল ব্যক্তি কার্তিক মাসে নিত্য ও 
নৈমিত্তিক স্টন করিবে এবং মহাব্রতের ফলকামনায় ব্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন করিবে। 
৯১-৯৪। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়! বিশুদ্ধ-চিন্তে কার্তিক মাস অতি- 
বাহিত করে, তাহার সম্বতসর-ব্রক্ষচর্যের ফল লাভ হইয়া থাকে। যেব্যক্তি শাক 
বা পয়ঃ আহার করিয়। কার্তিক মাস অতিবাহিত করে, তাহার অখণ্ড শরগুকাল 
ব্যাপিয়া তদাহ।রের ফল লাভ হইয়া থাকে । কাক মাসে পত্রে ভোজন করিবে, 
যত্ব পূর্বক কাংস্পাত্র বর্জন করিবে। যে ব্রতশীল ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে ভোজন 
করে, তাহার ব্রতের ফল লাভ হয় না। কাংস্যের নিয়মে দ্বৃতপুর্ণ কাংস্যপাত্র 
দন করিবে। কার্তিক মাসে মধু সেবন করিবে না, তাহ! দেবন করিলে অতি 
হীনগতি লাভ হয়; কার্তিকে মধুত্যাগ করিয়! ঘ্বৃত ও শর্করাযুক্ত পায়স 
প্রদান করিবে। কার্তিক মাসে কৈলমর্দন ও তৈলাহার পরিত্য।'গ করিবে । ৯৫- 
১০৪। হে অনধ! কার্তিক মাসে তৈল মর্দন করিয়া স্নান করিলে নারকী হইতে 
হয়। কাঁর্তিকে তৈল ত্যাগ করিয়া কাঞ্চনের সহিত গ্রোণপরিমিত তিল দান 
করিষে। “কার্তিক মাঁসে মৎস্য ভোজন করিলে তৈমী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে 


ধষ্টিতম অধায় ] বিন্দুমাধব-প্রাহুর্ভাব কথন। ৪৬৯ 


হয় এবং মাংস ভোজন করিলে পুয় ও শোণিতে কৃমি হইয়! থাকিতে হয়। যে 
সমস্ত নৃপতিগণ নিয়ত মাংস আহার করিয়! থাকেন; তাহারাও কার্তিক মাসে 
তাহ! পরিত্যাগ করিবেন। কার্তিক মাসে মত্সা ও মাংস ত্যাগ করিয়া ব্রত 
অবলম্বন করিলে, মতস্য-মাংস-ভক্ষণ-জনিত-পাপ বিদুরিত হইয়| থাকে। কার্তিকে 
মতদ্য মাংসের নিয়ম করিয়া মাঁধকলাই ও স্তুবর্ণের সহিত দশটা কুক্বাণ্ড দ্বান 
করিবে। ১০১-১০৪। যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে মৌন হইয়া ভোজন করে, 
সে অমৃত ভোজন করিয়।৷ থাকে ; কার্তিকে মৌনব্রতী ব্যক্তি স্বর্ণ ও তিলের 
সহিত সুন্দর ঘণ্ট। প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে লবণ পরিত্যাগ 
করিবে; তাহার সমস্ত রস পরিত্যাগের ফল লাভ হইবে; উক্ত ব্রত করিয়৷ 
ত্রাঙ্মণকে গো প্রদ্দান করিবে। ব্রতী ব্যক্তি কার্তিকে ভূমিশষ্য। নিয়ম করিলে 
তাহাকে আর ভূমিস্পর্শ করিতে হয় না; উক্ত ব্রত করিয়া উত্কৃষ্ট শয্যার সহিত 
পর্যযহ্ক দান করিবে। ঘেব্যক্তি কার্তিক মাসে অখণ্ড ঘ্বৃতের প্রদীপ প্রদান করে, 
সে ব্যক্তি মোহাদ্ধকাঁরে নিপতিত হইয়ও দুগতি গ্রস্ত হয় না। ১০৫-১০৮। 
কার্তিক মাসে যে ব্যক্তি রজনীতে দীপকৌমুদী করে, সে ব্যক্তি কখন তামিজ্র ও 
অন্ধতামিত্র নামক নরক দর্শন করে না। কার্তিক মাসে দীপ প্রদান করিলে 
পাপান্ধকার হইতে নিম্মুক্ত হইয়!, ক্রোধান্ধকারিত মুখ, ভাক্করতনয় যমকে দর্শন 
করতে হয় না। যেব্যক্তি আমার সম্মুখে উজ্দ্বলবর্তিক প্রদীপ প্রদান করে, 
সে চরাচর ত্রিভুবন উদ্ভোতময় দর্শন করিয়া থাকে । ১০৯-১১১। কার্তিক মাসে 
ষে ব্যক্তি পঞ্চম্ততপুর্ণ কলশের দ্বার! মামায় স্নান করায়, সেই পুণ্যৰান্‌ ক্ষী রপমুদ্র- 
তটে এককল্প পরিমিত কাল বাস করে। কার্তিক মাসে প্রতি রজনীতে আমার 
সম্মুখে ভক্তিপূর্ববক প্রদীপের জ্যোশুম্বা বিস্তার করিলে, জঠরান্ধকারে প্রবেশ 
করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে আমার সম্মুখে ঘ্বৃতের প্রদীপ প্রন্থালিত 
করে, মহামৃত্যুভয় সমুপস্থিত হইলেও তাহার বুদ্ধিত্রংশ হয় না। ১১২-১১৪। 
কার্তিক মাসে যাহার! বিদ্দতীর্থে স্নান করিয়! ভক্তি সহকারে আমার যাত্রা করে, 
মুক্তি তাহাদের দুরে অবস্থান করেন ন|। হে দামোধর | হে দনুজেন্্রনিসূদন | 
কার্তিক মাসে ব্রত অবলম্বন করিয়া, আমি বিধিপুর্বক সন করত আপনাকে 
অর্ধ্যপ্রদান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। হেকৃষ্ণখ! কার্তিক মাসে পাপ 
শোষণ নৈমিত্তিক সান আমার প্রদত্ত অর্ধ্য আপনি রাধিকার সহিত গ্রহণ করুন।” 
এই মন্ত্রধয় পাঠ করিয়। যেব্যক্তি শব্খপাত্রে স্বর্ণ, রত্ব, পুষ্প ও জল ঘটিত 
অর্থয আমাকে প্রদান করে? স্থন্দর পর্ববদিনে শোভনপাত্রে সক্ষল্প করিয়। স্বর্ণপুণ 
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পৃথিবী দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহার সেই পুণ্য লাভ হইয়! থাকে । ১১৫ 
১১৯। আমার উত্থানৈকাদশীতে বিন্দুতীর্থে সান করিয়া! রাত্রিকালে জাগরণ 
করত, সম্মুখে বছতর দীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া শক্তি অনুসারে আমাকে অলঙ্কারে 
ভূষিত করত, পুর্ণিমা-তিথি পর্য্যন্ত নৃত্যগীত প্রভৃতি উত্সব ও পুরাণশাস্ত্র শ্রাবগাদির 
বার! মহামহোত্সব করিলে, এবং তাহ।তে আমার প্রীতির উদ্দেশে বছুতর অন্ন 
প্রদান করিলে, মানব মহাপাতকযুক্ত হইলেও তাহাকে আর প্রম্দার উদ্দরে 
প্রবেশ করিতে হয় না| ১২০-১২২। যেব্যক্তি বিন্দুচীর্থে সান করিয়া বিন্দু- 
মাধব নামে আমাকে অর্চচন| করে, সে নির্বাণ লাভ করিয়া থাকে । হে মুনে! 
সত্যযুগে আমি আদিমাধৰ নামে পুজনীয়, ত্রেতায় আমি অনন্তমাধব নামে পরি- 
স্টাত হইয়া, সাধকগণের সর্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া! থাকি; দ্বাপরধুগে 
আমি শ্রীমাধব নাঁমে আরাধিত হইয়।, ভক্তের পরমার্থনার্থ চরিতার্থ করিয়া! থাকি, 
এবং কলিতে এই স্থানে আমি বিন্দুমাধব নামে পূজিত হইয়া, ভক্তের কলিজনিত 
মল 'অপনয়ন করি। কলিকালে কল্মবদম্পন্ন মানবগণ আামারই মায়াতে বিমোহিত, 
হ্বতরাং ভেদবুদ্ধিপরায়ণ হইয়৷ আমাকে জানিতে পারে না। যাহারা আমার 
প্রতি ভক্তিসম্পয্প হইয়! মহেশ্বরের প্রতি দ্ধ প্রকাশ করে, তাহারা আমারই 
বিছেষ্টা; সেই সমস্ত পাপিগণ পিশাচ-পদ লভ করিয়া থাকে । এবং তাহার! 
পিশাচ-যোনি লাভ করিয়াও কালউৈরবের শ।সনে ত্রিশ হাজার বশুমর দুঃখ- 
সাগরে বাস করিয়া, পরিণামে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে মোক্ষ লাভ করিয়। থাকে। 
১২৩-১২৯। অতএব পরমাত্মন্বরূপ বিশ্বনাথে দ্বেষবুদ্ধি কর! উচিত নহে; বিশ্ব- 
মাথে যাহানদের দ্বেষবুদ্ধি আছে, তাহাদের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে সমস্ত 
অধম মানবগণ মনে মনেও মহেশ্বরের দ্বেষ করে, তাহার! অন্য স্থানে মৃত হইয়। 
অন্ধতামিআ্র নামক নরকে বাস করিয়া থাকে । ১৩০-১৩১। যাহার! শিবনিন্দা- 
গরায়ণ, আর যাহার! পাশুপতনিন্দক, তাহারাই আমার বিদ্বেষ্টা; তাহাদের 
নরকে বাস করিতে হয়। যাহার! বিশ্বেশ্বরের নিন্দক, তাহারা যথাক্রমে অফী- 
বিংশতিকোটি নরকে এক এক কল্লা বাদ করিয়! থাকে। ১৩২-১৩৩। হে মুনে! 
বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াই আমি এই স্থানে মুক্তিপ্রদানে সমর্থ হইয়াছি। 
অতএব যাহারা আমার ভক্ত হইবে, তাহাদের নিরস্তর বিশেষ ভক্তিসহুকারে 
শবিশ্বেশ্বরের সেব! করা উচিত। হে মুনে ! এই বারাণসীকে পাশুপত-ভূমি বলিয়! 
জানিবে, এইজন্যই এইস্বানে মোকঙ্ষার্থী জীবগণের পশুপতি-সেবা করা উচিত। 
১৩৪-৯৩৫ |: কার্তিক মাসে স্বয়ং মহেশ্বর ও দেবত। :দফল আত্মীরবর্গের সহিত 
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এই পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়। থাকেন। সমস্ত বেদ ও যজ্জনিচয়ের সহিত ক্রঙ্গা, 
্ঙ্গাণী প্রভৃতি মাতৃগণ এবং নদী সমুছের সহিত সপ্তসমুদ্ন, কার্তিক মাসে এই 
ধূতপাঁপ-তীর্থে সান করিয়া! থাকেন। ত্রিভুবন মধ্যে যাৰদীয় সচেতন দেহধারা 
আছে, তাহার! সকলেই কার্তিক মাসে এই ধূশ্পাপ-তীর্থে সান করিতে আগমন 
করিয়া থাকে । ১৩৬৬-১৩৮। যাহারা কার্তিক মাসে পঞ্নদ তীর্থে স্নান না করে, 
তাহাদের জম্ম কেবল জলবুদ্ধদের ন্যায় বৃথা । হে মহাযুনে আঁগ্রবিন্দে! | এই 
আনন্দকানন অতি পবিত্র স্থান, আর এই পঞ্চন্দ-তীর্থ ততোধিক পবিত্র এবং 
আমার সন্নিধি তাহ! হইতেও পবিত্র জানিবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহার ছারাই 
তুমি সর্ববতীথশ্রেষ্ঠ পঞ্চনদের মহিম! অবগত হও; যাহ! শ্রবণ করিয়া সমস্ত 
পাঁতক হইতে মুক্ত হইয়! পরম বিজ্ঞান লাত করিতে পারা যায়। (ম্কন্দ কহিলেন) 
সেই মহামুনি অগ্রিবিন্দু, বিষুর মুখনির্গত এই সমস্ত বাকা শ্রবণ করিয়, বিন্দু- 
মাধবকে পুনরায় প্রণাম করিয়। জিজ্ভান! করিলেন । ১৩১-১৪৩। 

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে ভগবন্‌ বিন্দুমাধব |! হে জনার্দন! কাশীতে 
আপনার কত প্রক!র মুর্তি আছে এবং ভবিষ্যতেই বা আর কত যুত্তি হইবে? 
ভদ্ভগগণ যাহা পুজ। করিয়া কৃতকৃত্য হইবে, তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছ! 
করিতেছি, হে অচ্যুত ! তাহা আমাকে বল্গুন। ১৪৪--১৪৫। 
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অগন্ত্য কহিলেন; হে ষড়ানন ! পাপনাশন বিন্দুমার্ধবের উপাখ্যান ও পঞ্চনদের 
মাহাত্যুও শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অগ্নিবিন্দু, দৈত্যনিসুদন মাঁধবকে যাহ! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ভগবান্‌ মধুরিপু, তাহার কি উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা আমাকে 
বলুন। ১---২। . 

ক্ষল্দ কহিলেন, হে মহর্ষে অগন্তা ! মাধব, অগ্নিবিন্ধু ঘুনিকে যাছ! বলিয়া 
ছিলেন, আমি সেই কথা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৩।. 
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বিন্দুমাধব কহিলেন, হে মহাপ্রীজ্ঞ অগ্নিবিন্দো! প্রথমতঃ আমি পাদদোদক- 
তীর্থে মাঁদিকেশবরূপে অবস্থান করত ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করিতেছি; 
অমৃতক্ষেত্র অবিমুক্তধামে আ'দিকেশবরূপী মামাকে যাহার। অঙ্চনা করে, তাহার৷ 
সমস্ত দুঃখবিরহিত হইয়। নিশ্চয়ই অন্কে মোক্ষ লাভ করিয়! থাকে । ৪-৫। আদি- 
কেশব, সঙ্গমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা] করত, সর্ববদা সাধকগণের ভোগ ও 
মোক্ষ প্রদানে নিরত আছেন ; তীহাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই শিবলিজদর্শন করিলে 
মনবগণের পাঁপ বিনষ্ট হইয়া! থাকে । পাদোদক-তীর্থের দক্ষিণদিকে শ্বেতদ্বীপ 
নামক মহাতীর্ঘ বিরাজমান রহিয়াছে ; তথায় আমি জ্ঞানকেশব নামে অবস্থিত হইয়া 
মানবগ্রণকে জ্ঞান প্রধান করিয়া থাকি | ৬-৭। জ্্াীনকেশবের সন্গিধানে শ্বেতঘীপ 
নামক তীর্থে সান করত জ্ঞানকেশবের পুজ। করিলে মনুষ্য কখন জ্ঞানভ্রষ্ট হয় না । 
তাক্ষর্ণ-তীর্থে আমি তাক্ষাকেশব নামে অবস্থিত আছি; তথায় যে সমস্ত মানবশ্রেষ্ঠ 
ভক্তিসহকারে আমার পুজা করে, তাহার! গরুড়ের ন্যায় সতত আমার প্রিয় হুইয়! 
থাকে। সেই স্থানেই নারদতীর্ঘে আমি নারদকেশব নামে অবস্থিতি করিতেছি, 
যাহার! নারদতীর্থে স্নান করিয়া তথায় আমার পুজা করে, আমি তাহাদিগকে ব্রহ্গ- 
বিষ্ভ/ উপদেশ করিয়। থাকি । ৮-১০। সেই স্থানেই প্রহ্বাদ-তীর্থে আমি প্রন্াদ- 
কেশব নামে অবস্থিত আছি; ভক্তগণ, মহাভক্তি-সমৃদ্ধির জন্য তথায় আমার 
অর্চনা করিবে । সেই স্থানেই অন্বরীষ-তীর্ঘে আমি আদিত্যকেশব নামে অবস্থান 
করত ক্ষণমধ্যে ভক্তগণের পাতকনিচয় ধ্বংস করিয়া থাকি । ১১-১২। দত্তাত্রেয়ে- 
শ্ব7র নামক মহাদেবের দক্ষিণে আমি গদাধর নামে অবস্থান করতঃ তক্তগণের 
ংসার-মল হরণ করিয়। থাকি । সেই স্থানেই ভার্গব-তীর্ঘে আমি ভূগুকেশব নামে 
অবশ্থিতি করিয়! কাশীবাসী মানবগণের মনোরথনিচয় পুর্ণ করিয়। থাকি। ১৩-১৪। 
মনোভিলধিতগ্রদ ও শুভ বামন নামক মহাতীর্থে বামনকেশব নামে অবস্থান করি- 
তেছি, শুভাভিলাষী ব্যক্তিগণ তথায় আমার পুজা করিবে। নরনারায়ণ-তীর্থে 
আমি নরনারায়ণ রূপে বিরাজিত আছি, যে সমস্ত ভক্তগণ তথায় আমার পুজ। 
করে, তাহার! নর নারায়ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয় থাকে। যজ্ঞবরাহ নামক তীর্থে 
আমি যজ্ঞবরাহ নামে অবস্থিত আছি, যাহার! সমস্ত যজ্জের ফল কামনা করে, 
তাহার! তথায় আমার পুজা করিবে। ১৫-১৭। বিদারনরদিংহ নামক তীর্থে আমি 
বিদারনরমিংহ নামে অবস্থান করত কাশীর বিত্ব বিদারণ করিয়া থ|কি; তীর্থের 
উপদ্রব নিবারণের জন্ত মানবগ্ণ তথায় আমার পুৃজ! করিবে। গোপীগোবিন্দ- 
তীথে আমি গোপীগোবিন্দ নামে অবস্থিত আছি, তথায় ভক্তিষহকারে আমার পুজ। 
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করিলে মনুষাকে আর আমার মায়ায় মুগ্ধ হইতে হয় ন1। হেমুনে! লল্লী- 
নৃাসংহ নামক পবিব্র-তীর্থে আমি লক্মীনৃসিংহ নামে অরবাস্থত থাকিয়া সতত ভক্ত- 
গণকে মোক্ষ-লঙ্গমী প্রদান করিয়। থাকি । পাপহারী শেষতীর্থে আমি শেষমাধব 
নামে অবস্থান করত ভক্তগণের অশেষ প্রকার বিশেষ অভিলাষ নিচয় পু করিয়! 
থাকি। ১৮-২১। ষে ব্যক্তি শখখমাধব-তীর্থে স্নান করিয়। শঙ্খমাধব নামে অবস্থিত 
আমাকে শখ্থোদকের ছার! সান করায়; সে শখনিধির পতিত্ব লাভ করিয়! থাকে। 
হয়গ্রাব নামক মহাতীর্থে হয়গ্রাবকেশব নামে অনশ্থিত। আমাকে প্রণাম করিলে 
নিশ্চয়ই বিষুুর সেই পরম-পদ প্রাপ্ত হওয়! যায়। ২২-২৩। বৃদ্ধকালেশ্বর মহা- 
দেবের পশ্চিমে আমি ভীক্ষকেশব নামে অবস্থিত আছি, তথায় ভক্তি সহকারে 
আমার সেবা করিলে মামি ভক্তগণের ভীষণ উপসর্গ সমূহ হরণ করিয়। থাকি। 
লোলার্কের উত্তরতাগে আমি নির্বাণকেশব নামে অবস্থিত হইয়া, ভক্তগণের 
নির্ববাণ সুচন! করত তাহাদের চিত্তের লোলত! অপনয়ন করিয়া থাকি। ২৪-২৫। 
কাশীক্ষেত্রে পুজনীয় ত্রিপুরাহথন্দরী দেবীর দক্ষিণদ্দিকে ব্রিভৃবনকেশব নামে বিখ্যাত 
আমাকে যে ব্যক্তি অর্চনা করে, সে পুনরায় গর্ভে প্রবেশ করে না। জ্ঞানবাপীর 
পুরোতাগে আমি জ্ঞানমাধব নামে অবস্থান করিতেছি, ভক্তি সহকারে তথায় আমার 
পুজ। করিলে নিত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়। যায় । ২৬-২৭। বিশালাক্ষী দেবীর সন্নিকটে 
আমি শ্বেতমাধব নামে অবস্থিত আছি, তথায় থে ব্যক্তি ভক্তির সহিত আমার পুজা 
করে, তাহাকে আমি শ্েতদ্বীপেশ্বররূপে পরিণত করিয়৷ থাকি । ২৮। প্রয়াগ- 
তীর্থে বিধিপুর্ববক স্নান করিয়া যে ব্যক্তি, দশাশ্বমেধের উত্তরদিকে প্রয়াগমাধৰ 
নামে অবস্থিত আমাকে দর্শন করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মাঘ মাসে 
প্রয়াগ-তীর্থে গমন করিলে মানবগণের যে ফল লাভ হয়, এই কাশীঙ্গেত্রে আমার 
সম্মুখস্থিত প্রয়াগ-ভীর্ঘে স্নান করিলে তাহাদের, তাহার দশগুণ ফল লাভ হইয়া 
থাকে। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে স্নানকারী জনের যে পুণ্য লাভ হয়, কাশীতে 
আমার সঙ্গিধিস্থ প্রয়াগ-তীর্থে দান করিলে দশগুণে সেই পুণ্য লাভ হইয়! থাকে। 
২৯-৩১। কুরুক্ষেত্রে সূর্যাগ্রহণকালীন বহুতর দান-গ্রদান কর্তার যে ফল হয়, 
কাশীতে এই স্থানে তাহার দশগুণ ফল লাভ করা ষায়। যেস্থানে গঙ্গ! উত্তর- 
বাহিনী এবং যমুন! পূর্বববাহিনী, সেই সঙ্গমস্থান প্রাপ্ত হইয়া মানব ব্রদ্ষাহত্যা হইতে 
মুক্ত হইয়! থাকে । ৩২-৬৩। যে ব্যক্তি মহাফল কামনা! করে, সে কাশীতে প্রয়াগ- 
তীর্থে কেশ মুগডন ও ভক্তি সহকারে পিগুদান এবং বহুতর দান করিবে; প্রজ্জা- 
পতিক্ষেত্রে ষে সমস্ত গুণ আছে, মহ্ক্ষেত্র অবিযুক্তধ।মে সেই সমস্ত গুণ অসথ্য- 
৬৩ 
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রূপে বিরাজমান রহিয়াছে। প্রয়াগ-তীর্থে ভক্তগণের কামপ্রদ প্রয়াগেশ্বর নামক 
মহালিঙগ বিরাজম।ন আছেন; তাহার সানিধ্যনিবন্ধন সেই তীর্থও কামপ্রদ বলিয়! 
কীত্তিত হইয়া থাকে | ৩৪-৩৬। কাশীতে মাঘ মাসে সুধ্য মকররাশিস্থ হইলে ষে 
সমস্ত ব্যক্তি অরুণোদয়কালে প্রয়াগ-তীর্থে কান না করে, তাহাদের মুক্তির সম্তাবন! 
কোথায়? মাঘ মাসে সংবত হইয়। যাহার! কাশীস্থ প্রয়াগ-তীর্থে সান করে, 
নিশ্চয়ই তাহাঁদের দশটী অশ্বরমেধ-যজ্ঞজনিত ফল লাভ হইয়া থাকে । যাহারা ম।ঘ 
মাসে. প্রয়াগ-তীর্ঘে স্নান করিয়া প্রত্যহ ভক্তিপুর্বক প্রয়াগমাধৰ ও কামপ্রদ 
প্রয়াগেশ্বর মহাপিঙ্জের পুজা করে, তাহারা এই জগতে ধন-ধান্য-স্থতাদিসম্পন্ন 
হুইয়। মনোরম বিষয় সমুহ ভোগে পরম আনন্দ লাভ করত অন্তে মোক্ষ লাভ 
করিয়! থাকে । ৩৭-৪০। পূর্ব» পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উদ্ধ এবং অধঃপ্রদেশে 
যাবদীয় তীর্থ আছেন, তাহারা সকলেই মাথ মাসে প্রয়াগ-তীর্ঘে আগমন করিয়া 
থকেন। হেমুনে! কিন্তু কাশীস্থ তীর্থনিচয় কোন স্থানে গমন করেন না; যদিও 
যান, তাহ! হইলেও তদ্দণ্ডেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়। থাকেন। কান্তিক মাসে অনুত্বম 
ভীর্ঘত্রয় প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমার সন্নিকটে মহাঁপাপপ্রশমন ও মহাশ্রেয়ো- 
বিধায়ী এই পঞ্চনদ-তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। সমস্ত তীর্ঘই মান করিবার 
জন্য প্রত্যহ মধ্যাহৃকালে মুক্তি প্রদ! মণিকরিকাতে গমন করিয়া থাকেন। ৪১-৪৫। 
হে মুনে | ভীর্ঘত্রয়ের শ্রেষ্ঠত। ও কালবিশেষে তাহাদের প্রাধান্রূপ কাধীর এই পরম 
রহমত তোমাকে বলিলম, আরও একটা গোপনীয় বিষয় বলিতেছি; যে সে স্থানে 
তাহ! বল! উচিত নহে, বিশেষতঃ অভক্তজনের নিকট তাহ! সতত গোপন রাঁখিবে 
কিন্তু ভক্তজনের নিকট তাহা গোপন করিবে না । ৪৬-৪৭। কাশীতে সমস্ত তীর্থ- 
গণই স্বস্ম তেজে আপন আপন প্রীধান্ত রক্ষ।/ করিয়। মহাপাতক নিচয় ধ্বংস 
করিয়া থাকেন ; তথাপি বারাণসীর পরম রহস্য এই যে, এক মণিকর্ণিকাই সর্ববা- 
পেক্ষ! শ্রেষ্ঠ । একমাত্র মণিকর্ণিকাঁর বলেই তীর্থ নিচয় পাঁপনাশ করিবার অন্য 
গর্জন করিয়া থাকেন। কাশীস্থ তীর্থ নিচয় পাপিগণের বস্ুতর মহাপাতক ধ্বংস 
করিয়। প্রায়শ্চিত্ত করিবার অভিলাষে পর্ব বা অপর্ববদিনে ও মধ্যাহ্ছকালে মণিকর্ণি- 
কাঁয় গমন করেন এবং তাহার! প্রত্যহ নিয়ম সহকারে মণিকর্ণিকায় সান করিয়| 
নিশ্মলত। লাভ করিয়া থাকেন। ৪৮-৫২। ভগবান বিশ্বেশ্বরও প্রতিদিন মধ্যাহঃ- 
কালে উমার সহিত মণিকণিকায় সান করিয়া থাকেন। হেমুনে! আমিও প্রত্যহ 
মধ্যাহ্নকালে বৈকুণ হইতে আগমন করিয়! লক্ষ্মীর সহিত পরম আনন্দে মণিকর্ণি- 
কার স্থান কৰিয়। থাকি। আমি যে, একবার মাত্র আমার নামগ্রহণকারীর পাপ 
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নিচয় হরণ করত *হরি” এই নাম সার্ক করিতেছি, তাহা! কেবল মণিকর্িকারই 
বলে। সত্যলোক হইতেও প্রতিদ্দিন হংসবাঁহন পিতামহ মাধ্যাহ্কিক-বিধির অন্ু- 
ষ্ঠানের জন্য মণিকর্ণিকাঁয় আগমন করিয়। থাকেন। ৫৩-৫৬। স্বর্গ হইতেও ইন্দ্রাদি 
লোকপাঁলগণ এবং মরীচি প্রভৃতি মহধিগণ মধ্য/হকালীন ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্থ 
মণিকর্ণিকায় আগমন করিয়৷ থাকেন। নাঁগলোক হইতেও শেষ ও বান্থকি প্রভৃতি 
নাগনিচয় মধ্যাহকালে সন করিবার জন্য মর্ণিকর্ণিকায় আগমন করেন। ৫৭-৫৮। 
অধিক কি বলিব! সমস্ত চরাচরমধ্যে যাব্দায় পচেতন সন্ব আছে, তৎুসমুদয়ই 
মধ্যাহ্নকালে মণিকণিকার বিমল জলে স্নান করিয়! থাকে । হে ব্প্র! ধা! 
অস্মদাদিরও অসথ্যেয়; মণিকর্ণিকার সেই মহৎ গুণরাশি কে বর্ন করিতে পারে? 
মেই সমস্ত তপোধনই অরণ্যে বিয়া যথার্থ তপঃ সঞ্চয় করিয়া থাকেন ; যাহারা 
পরিণামে মুক্তিধম মণিকর্ণিক1 লাভ করেন, সেই সমস্ত মহাত্মাগণই যথার্থ ববিধ 
দন করিয়াছেন; যাহার! অন্তিমকালে এই মণিকণিক! লাভ করেন। নিশ্চয়ই 
সেই সমস্ত বাক্তি যথাবিধি ব্রতসমুহের উদ্যাপন করিয়াছেন ; যাহার! অস্তিমকালে 
মণিকর্নিকার এই পবিত্র ভূমিকে নিজের কোমল শধ্যারূপে পরিণত করিয়া 
থাকেন। ৫৯-৬৩। (সেই সমস্ত ব্যক্তিই এ জগতে ধন্য এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিই 
যথার্থ বসমুহে দীক্ষিত; যাহার! পুণার্জিত লক্গণী ত্যাগ করিয়া অন্তিমে মণি- 
কর্ণিক! সন্দর্শন করেন এবং দেই সমস্ত মনুষাই ইন্টাপুর্ত প্রভৃতি নানাবিধ ধর্্মা- 
নুষ্ঠান করিয়াছে 7 যাহার! বৃদ্ধ বয়সে মণিকর্ণিক লাভ করে। ৬৪-৬৫। প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় সতত বত্বের সহিত রত্ব, ছুকৃল, কাঞ্চন, গজ এবং অশ্ব দান 
করিবে। হেমুনে! মণিকর্ণিকায় মানব স্বল্লমাত্রও পুণয।ড্জিত দ্রব্য দান করিলে, 
তাহ! অক্ষয় হইয়া থাকে । মণিকর্ণিকায় ষে ব্যক্তি একবারও বথোক্তরূপ প্রাণা- 
যাম করে, তাহার উৎকৃষ্ট ষড়ঙগযোগের ফল লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি তথায় এক- 
বারও গায়ত্রী জপ করে, তাহার অযুত গায়ত্রী জপের ফল লাভ হইয়! থাকে । ৬৬৯ 
৬৯। মণিকর্ণিকায় বপিয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যদি একেবারও আহুতি প্রদান করে, 
তাহা! হইলে সে ব্যক্তি অবিকল যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের ফললাভ করিয়! থাকে । 
(স্কন্দ কহিলেন ) মহাতপা! অগ্নিবিন্দু, বিষুর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতি* 
শয় ভক্তি সহকারে পুনরায় মাধবকে প্রণাম করত জিজ্ঞাস! করিলেন । ৭০-৭১। 

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে বিষণ! | এই মণিকর্ণিকার পরিমাঁণ কতদুর, আপনি 
তাহা বলুন। আপনার অপেক্ষ। তত্ববেশ্ত আর কেহই নাই । ৭২। 

শ্রীবিঘুঃ কছিলেন, গঙ্গাকেশব, হরিশ্চন্দ্র-ম গুপ, গঙ্গার মধাস্থল এবং স্বর্থারের, 
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মধ্যস্থিত স্থান মণিকর্ণিক! ; ইহা তোমাকে মণিকর্ণিকার স্কুল পরিমাণ বলিলম। 
এক্ষণে সুগ্ষম পরিমাণ বলিতেছি। হরিশ্চন্দ্র-তীর্ণের অগ্রে হুরিশ্চন্দ্র বিনায়ক 
আছেন, আঁর সেই স্থলেই মণিকর্ণিহদের উত্তরে সীগাবিনায়ক আছেন, মাঁনব ভক্তি” 
সহকারে মোদক ও নান! প্রকার উপচারের দ্বারা সেই সীম! বিনায়কের পৃজ। 
করিলে মণিকর্ণিকা লাভ করিতে পারে। হরিশ্চন্দ্র-মহাতীর্থে পিতৃগণের তর্পণ 
করিলে তাহারা শত বগনর পরিতৃপ্ত থাকেন এবং বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। 
মানব, শ্রদ্ধা সহকারে হরিশ্চন্দ্র-মহাতীর্থে স্নান করিয়। হরিশ্চন্দ্রেশ্বরকে 
প্রণতি করিলে কখন সত্য হইতে বিষুক্ত হয় না। তঙুপরে পর্ববতেশ্বরের 
সন্নিকটে পর্বনততীর্থ আছেন, তিনি মহাপাতকনাশন এবং মহামেরুর অধিষ্ঠান- 
ভূমি। সেই তীর্থে স্নান করিয়া পর্ববতেশ্বরের পৃজ! করত শক্তি অনুসারে কিঞ্িৎ, 
দান করিলে মানব মেরুশিখরে বাস করিয়া, দিব্য ভোগ নিচয় উপভোগ করিয়! 
থাকে । পর্ববতেশ্বরের দক্ষিণ দিকে কম্বলাশ্বতর নামে তীর্থ আছেন, সেই তীর্থের 
পশ্চিমাংশে কম্থলাশ্বতরেশ্বর নামে শিবলিল আছেন, যে ব্যক্তি সেই তীর্থে সান 
করিয়! সেই পবিত্র লিঙ্গের পূজ। করে, যে কেহ তাহার বংশে জন্ম গ্রহণ করিবে; 
তাহার! গীতজ্ঞ এবং শ্রীমান্‌ হইবে। সেই স্থলে সংসারনিবারিণী চক্রপুক্ষরিণী 
আছেন, তথায় স্নান করিলে মানব মার গহন সংসার-চক্রে প্রবেশ করে না। 
চক্রপুক্ষরিণীতীর্থ আমারই শ্রেষ্ঠ আবাস ভূমি । ৭৩-৮৩। পরার্ধ-সংখ্যা-পরিমিত 
বৎসর আমি দেই তীর্ধে উৎ্কট তপন্ত! করিয়াছিলাম এবং তথায় পরাত্ম। বিশ্বেশ্বর 
আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই স্থানেই আমি অবিনাশি ও মহত্তর এশ্বরয লাভ 
করিয়াছি এবং সেই চক্রপুক্ষরিণী মণিকর্ণিক! বলিয়! বিখ্যাত] হইয়াছে। সেই স্থলে 
মণিকর্ণিক! দ্রবরূপ পরিত্যাগ করিয়া ললনারূপে আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া- 
ছিলেন । ৮৪-৮৬1 ভক্তগরণের শুভপ্রদ মণিকর্ণিকার সেই রূপ আমি বর্ণনা 
করিতেছি; ছয় মাপ কাল ব্রসন্ধ্ ব্যাপিয়। যাহ! ধ্যান করিলে মানষ মণিকর্ণি- 
কাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে। সেই ললন! প্চতুভু জা” তিনি বিশালনেত্রা, 
এবং তাহার ভালদেশে তৃতীয় বিলোচন স্ফুরিত হইতেছে, তিনি সর্ববদা করপুট সন্ন্ধ 
করিয়। পশ্চিমাভিমুখী হইয়া আছেন, দক্ষিণ করে ইন্দীবর-মাল্য ধারণ করিয়াছেন, 
এক হস্তে বর প্রদান করিতেছেন, এবং বাম হস্তে পবিত্র মাতুলুঙগ ফল শোভা পাই- 
তৈছে; তিনি সতত ঘদশবাধিকী এবং কুমারীরূপিণী | ৮৭-৯৪। শুদ্ধন্ফটিকের 
স্যায় তাহার দেহ-কাস্তি। তাহার কেশসমুহ মিগ্ধ ও সুনীল বর্ণ তাহার ওষ্ঠাধরের 
নিকট: প্রবাল "ও মাণিকেযর রমণীয়তাও পরাজিত হয়, তাহ।র মস্তকে আবদ্ধ কেশ- 
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কলাপমধ্যে প্রক্ষটিত কেতকী-পুষ্প শোত। পাইতেছে, তাহার সমস্ত অঙ্গে মুক্তার 
আভরণ, তিনি শুভ্রবর্ণ বসন পরিধান করিয়া আছেন এবং উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যময়ী 
পঙ্কজ-মাল! তাহার হৃদয়ে লম্বিত রহিয়।ছে |” মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ এইরূপে নিরস্তর 
নির্বাণ-লক্ষমীর নিলয় শ্রীমতি মণিকর্ণিকাকে ধ্যান করিবে । তক্তগণের পক্ষে কল্প- 
বৃক্ষতুল্য মণিকর্ণিকাঁর মন্ত্র ও বলিতেছি; যাঁহ! জপ করিলে মানবগণের অফ্টবিধ 
পিদ্ধিলাভ হইয়। থাকে । ৯১-৯৪। প্রথমতঃ প্রণব, তণুপরে যথাক্রমে সরস্বতী- 
বীজ, ভূবনেশ্বরী বীজ, লন্মমী বীজ; এবং কাম বীজ উচ্চারণ করিবে, তাহাতে “মণি- 
কর্ণিকায়ৈ নমঃ” ইহ! এবং অন্তে প্রণব ষেগ করিবে। স্থরদ্রমের তুল্য দমস্ত সখ" 
সম্ততিপ্রদ এই মন্ত্র জপ করিলে সাত্বিক ব্যক্তিগণ পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। 
৯৫-৯৬। মণিকর্ণিকার দ্বিতীয় মন্ত্র এই--প্রথমত প্রণব উচ্চারণ করিয়া, মং মণি- 
কর্ণিকাকে নমঃ ইহার অন্তেও প্রণব উচ্চারণ করিবে। যে সমস্ত পুরুষ মুক্তির 
অভিলাষ করেন, তাহার! “অনি” এই মন্ত্র জপ করিবেন । এবং পবিত্র হইয়। 
্রন্ধাসহক|রে শর্কর! ও মধুর সহিত ঘ্ৃতাপ্ন ত পল্সনিচয়ের দ্বার! জপ সংখ্যার দশাংশ 
হে!ম করিবেন । ৯৭-৯৯। তিনলক্ষ বার এই মন্ত্র জপ করিয়! মানব যর্দি দেশা- 
স্তরেও স্থত হয়, তাহা হইলেও এই মন্ত্রের প্রভাববলে সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিষ়। 
খাকে। যত্বের সহিত পূর্বেবাক্ত ধ্যানের অনুরূপ মণিকর্ণিকার নবরত্ব সমস্থিত 
স্বর্ণের প্রতিমা প্রস্তুত করাইয়া পুজ| করিবে । ১০০-১০১। মোক্ষাভিলাধী 
ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রতিম! নিম্মাণ করাইয়া গৃহে রাখিয়া, তাহ! প্রত্যহ পৃ! করিবে, 
অথবা যত্বমহকারে প্রতিম| পূজ। করিয়! মণিকর্ণিকায় নিক্ষেপ করিবে । সংসার- 
ভীরু বাক্তি কাশী হইতে স্থানান্তরে স্থিত হইলেও এই উত্রুষ্ট উপায়ের অনুষ্ঠান 
করিবে। ১৬২-১০৩। মানব মণিকর্ণকায় সান করিয়। মণিকর্ণিকেশ্বরকে দর্শন 
করিলে, তাহাকে আর জননীর জঠরে বাদ করিতে হয় না। অন্তগৃহের পূর্ববন্ধারে, 
পূর্বেবে আমিই মণিকর্ণিকেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি . 
সেই স্থানে তাহার অর্চনা! করিবে । ১০৪-১০৫। মণিকর্ণিকার পশ্চিমে পাশুপত- 
তীর্থ আছেন, তথায় উদ্নক-ক্রিয়া করত মানব পশুপতীশ্বরকে দর্শন করিবে। সেই 
স্থানে ভগবান্‌ পিনাকী আমার ও ব্রঙ্গ। প্রভৃতি দেবগণেরও মায়াপাশ বিমোচন 
পাশুপত-যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন। অগ্ভাপিও জীবগণের পাশমোচনের জন্য 
তগববান্‌ পশুপতি স্বয়ং লিঙগরূপ ধারণ করত তথায় বিরাজমান রহিয়ছেন। ১০৬- 
১০৮। ' চৈত্র মাসের শুরু পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মানব বিশুন্ধ-চিত্তে প্রবণ 
নছকারে তথায় ধার! করিবে এবং রাত্রিতে জাগরণ করিবে, সেই দিন উপঘান 
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করিয়া পশুপতাশ্বরের পুঁজ! করত পরদিন অগাবহ্যায় পারণ কারলে মানব আর 
পশুপাশে আবদ্ধ হয় না । ১০৯-১১০। পাশুপত-তীর্থের পর রুদ্্রাবাঁদ-তীর্, মানব 
তথায় সন করিয়া রুদ্রাবাসেশ্বর মহাদেবের পুজ! করিবে। মণিকর্ণিকেশ্বরের 
দক্ষিণদিকে অবস্থিত কুদ্রাবাসেশ্বর মহাদেবের পুজ। করিলে মানব রুদ্রাবাসে বাদ 
করে, তাহার সন্দেহ নাই। ১১১-১১২। রুদ্রাবাস-তীর্থের দক্ষিণে বিশ্বতীর্থ আছেন, 
তথায় যাবদীয় তীর্থ নিচয় অধিষ্ঠিত আছেন, তথায় স্নান করিয়া ম।নব, ভক্তিপূর্ববক 
বিশ্বনাথকে দর্শন করিবে, তশুপরে ভক্তিলহকারে বিশ্বাগৌরীর পৃজ। করিবে, তাহাতে 
সে ব্যক্তি বিশ্বময় হইয়| বিশ্বের পৃজনীয় হইবে। এ তীর্থের পর মুক্তি তীর্থ আছেন, 
তথায় স্নান করিয়। মোগ্ষেশ্বর মহাদেবের পু! করিলে মানব নিঃসংশয় মোক্ষ লাভ 
করিয়! থাকে । ১১৩-১১৫ | অবিমুক্তেশ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত মোক্ষেশ্বরকে 
দর্শন করিলে মনুষ্কে আর সংসারে গতায়াত করিতে হয় না। মুক্তিভীর্থের 
অল্লদুরেই অবিমুক্তেশ্বর-ভীর্ঘ, তথায় সান করিয়া অবিমুক্তেশ্বর মহাদেবের অর্চন! 
করিলে মানব সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করিয়। থাকে । ১১৬-১১৭। সেই 
তীর্থের পরেই তারক তীর্থ, যে স্থানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মৃত ব্যক্তির কর্ণে অমৃতম্বরূপ 
তারকত্রদ্দম উপদেশ করিয়া থাকেন। সেই তীর্থে স্নান করিয়া তারকেম্বর মহা- 
দেবকেদর্শন করিলে মানব নিঞ্জে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়। স্বায় পিতৃগণকেও 
তারণ করিয়! থাকে। শারক-তীর্ঘের নিকটেই ক্বন্দতীর্থ আছেন, তথায় সান 
করিয়! মানব ষড়াননকে দর্শন করিলে, তাহাকে আর ষাঁট কৌশিক-শরীর পরিগ্রহ 
করিতে হয় না । ১১৮-১২০ ! তারকেশ্বরের পূর্বদিকে অবস্থিত ষড়াননকে দর্শন 
করিলে, মানব কৌমার-শরীর পরিগ্রহ পুর্ববক ষড়ানন-লোকে বান করিয়। থাঁকে। 
তশপরে পবিত্র ঢুণ্ডিতীর্ঘ, তথায় স্নান করিয়া ঢণ্িরা্-গণেশের স্তুতি করিলে, মানব 
বিস্বরাশির ভ্বারা অভিভূত হয় না। ঢুণ্টিতীর্থের দক্ষিণে অনুপম ভবানী তা 

বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় স্নান করিয়। ভবাঁনীকে পুজ। করত বন্ত্র, রত্ন, ভূষণ, 
নানা প্রকার নৈবেগ্, পুষ্প, ধূপ ও প্রদীপ নিচয়ের দ্বার! ভবানী ও মহেশ্বরের পুজা 
করিবে, কাশীতে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালহকারে ভবানী ও শঙ্করের পুজা করে, তাহার 
দ্বারা সচরাচর ব্রিভুবন পৃজিত হইয়! থাকে । ১২১-১২৫। চৈত্র মাসের শুরু 
পক্ষের অষ্টমী তিথিতে ন্ুধীব্যক্তি ভবানীর মহাঁধাত্রা করিবেন এবং একশত 
"আটবার দেবীকে প্রদক্ষিণ করিবেন, তাহার পর্বধত, সমুদ্র, আশ্রম ও কাঁননের 
সহিত সপ্ডতীপ। বন্থমতী প্রদক্ষিণ কর! হইবে। মানবগণ তুষ্টি সহকারে প্রত্যহ 
তথায় জাটথার প্রদক্ষিণ করিবে এবং ঘত্ব সহকারে সতত ভবানী ও শঙ্করকে 
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প্রণাম করিবে। ১২৬-১২৮। ভবানী সতত ভক্তগণের কামন! পুর্ণ করেন এবং 
কাশীতে বাস করিতে দেন, এই জন্য কাশীবানীগণ সতত তীহার পুক্তা করিবেন। 
তবানী সতত কাশীবাসি জনগণের মল বিধান করিয়া থাকেন, এই জন্য কাশীবাপি 
ব্যক্তিগণ সর্ববদ! তাহার সেবা করিবেন। মোক্ষাভিলাষা ভিক্ষুক সতত ভিঙ্ষ। 
করিবেন, ষে হেতুক ভবগেহিনী ভবানী স্বয়ং ভিক্ষা! প্রদান করিয়! থাকেন। 
১২৯-_-১৩১। এই কাঁশীতে বিশ্বেশ্বর লয়ং গৃহস্থ, তাহার বামাদ্ধত1গিনী ভবানী 
কাশীবাসিজননিচয়কে মোক্ষ ভিক্ষা! প্রদান করিয়া থাকেন। কাশীবাঁসি- 
জনগণের যাহ! কিছু ছুপ্প্রাপ্য থাকে, ভবানী তীহাদের দ্বারা পুজিত| হইয়! সেই 
পদার্থ তাহাদের সুলভ করিয়া দেন। ১৩২-১৩৩। চৈত্র মাসের মহাষ্উমীতে 
মানব ব্রতী থাকিয়া! রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং প্রীতঃকালে ভবানীর পুজ। 
করিবে, তাহাতে সে ব্যক্তি বাঞ্জিত ফল প্রাণ্ড হইবে। শুক্রেশ্বরের পশ্চিমদিকে 
অবস্থিত! ভবানীকে যে বাক্তি দর্শন করে, তাহার মনোরথপমুহ সিদ্ধ হইয়া থাকে, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। জর্ববদা কাশীতে বাস ও উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে সরান 
করিবে এবং সতত ভবানী ও শঙ্করের সেব। করিবে, তাহাতে ভোগ ও মোক্ষ 
উভয়ই লা হুইবে। ১৩৪-১৩৬। কাশীবাসী ব্যক্তিগণ স্থখলাভের জন্য গমন, 
অবস্থান, জাগরণ ও শয়ন প্রভৃতি সমস্ত সময়েই বক্ষ্যমাঁণ এই মন্ত্র জপ করিবেন। 
“হে মাহর্ভবানি! আমি যেন আপনার চরণ-রজঃ হই, হে মাতর্ভবানি ! আমি 
যেন আপনার সেবকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, হে মাতর্ভবানি! আমি যেন এ সংসারে 
পুনরায় উৎপন্ন না হই এবং নিয়ত আপনার সেবায় নিরত থাকি” ১৪৭- ১৩৮। 
ভবানী-তীর্থের সন্নিকটেই ঈশান-তীর্থ আছেন, যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া 
ঈশানেশ্বরের পুজা করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সেই স্থানেই 
মতত মানবগণের জ্ঞান প্রদ জ্ঞানতীর্থ বিরাজমান আছেন; সেই তীর্থে নান করিয়া 
জ্ঞানবাপী-সমীপস্থ জ্ঞানেশ্বর মহাদেবের যাহার! পুজা করে, মৃত্যুকালেও তাহাদের 
জ্ঞানভ্রংশ হয় না। ১৩৯-১৪১। সেই স্থানেই পরম সম্দ্ধি-প্রকাশক শৈলাদি- 
তীর্থ আছেন, তথায় শ্রদ্ধা্দি ও শক্তি অনুসারে দান করিয়া, ক্্জনবাপীর উত্তরে 
অবস্থিত শৈলাদীশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে, মানব মহেশ্বরের অনুচর হইব! 
থকে, তাহার কোন সন্দেহ নাই । ১৪২-১৪৩। নন্দি-তার্থের দক্ষিণেই বিষুঃ-তীর্থ, 
ইহা আমার পরম স্থান; মানব তথায় গিগু প্রদান করিলে পিতৃগণের নিকট 
অনৃণী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষু্-তীর্থে সান করিয়! বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণপার্ে 
অবস্থিত আমাকে দর্শন করে, সে বিষুগলোকে গমন করিয়া থাকে । ১৪৪-১৪৫।, 
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বে বাক্তি শয়ন এবং উত্থান-একদশীতে উপবাস করিয়া! আমার মুর্তির সন্নিধানে 
থাকিয়! রাত্রিজাগরণ করত পরদিন প্রাতঃকালে ভক্তির সহিত আমার পুজা পূর্বক 
দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া গো, স্বর্ণ ও ভূমি প্রদান করে, তাহাকে আর 
এ জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিস্তশঠ্যরহিত হুইয়| বিষু্-ভীর্থে যে 
বুদ্ধিমান্‌ নর ব্রতোদ্যাপন করেন, তিনিই আমার আঁজ্ঞায় সম্পূর্ণ ব্রতফল প্রাপ্ত 
হইয়। থাকেন। ১৪৬-১৪৮। আমারই তীর্থের উত্তরদিকে শুভ পৈতামহ-তীর্থ 
বিরাজ করিতেছেন, তথ।য় শ্রান্ধবিধি অনুসাঁরে পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, ব্রহ্ম- 
নালের উপরে অবস্থিত পিতামহেশ্বর মহাঁদেবের ভক্তিসহকারে পৃঁজ। করিলে 
মানব ব্রক্মলোক প্রাপ্ত হুইয়! থাকে । ১৪৯-১৫০। ব্রহ্ষ-ভীর্থের সন্নিধানে যাহ! 
কিছু শুভ বা অশুভ কর্ম করা যায়, তাহ। অক্ষয় হইয়া থাকে, এই জন্য সেই 
স্বানে কেবল শুতকর্্মই কর! উচিত। হেমুনিসত্বম! এই স্থানে হবল্লমান্রও 
শুভ বা অশুভকণ্্ম করিলে প্রলয়কালেও তাহার বিনষ্ট হয় না । ১৫১-১৫২।॥ এই 
স্থান পৃথিবীর নাভিভূত বলিয়। এই তীর্থকে নাতি-ভীর্থ বলা যায়; এই স্থান কেবল 
পৃথিবীর কেন, ত্রক্মা .গোলকেরও ইহা নাভিস্থানীয়। ইহাঁকেই মণিকপণিকেরী 
নাতি কহ। যায়; সমস্ত ব্রহ্মা গোলক ইহাতে উদ্দিত ও লীন হইয়! থাকে । ১৫৩- 
১৫৪। ব্রচ্মনাল-তীর্ঘ অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়! ত্রিভুবনে বিখ্যাত, সেই তীর্থপঙ্গমে 
স্নান করিলে মানব কোটিজন্মার্জিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! থাকে। 
ব্েহ্গনালে যাহাদের অস্থ্িমাত্রও নিপতিত হয়, তাহার কখনই ব্রহ্ধা গুমগুপমধ্যে 
আর প্রবেশ করে ন|। ১৫৫-১৫৬। ব্রহ্মনালের দক্ষিণে ভগীরথ-তীর্থ, মানব 
তথায় স্নান করিয়া ব্রক্মহত্যা হইতে সম্যক্‌ প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া! থাকে। 
বারের সম্সিকটে ভগীরখীর্বর মহাদেব দর্শন করিলে ব্রক্মহত্যার পুরশ্চরণ 
হইয়! থাকে । যাহার পূর্ববপুরুষগণ অশুভ গতি লাত করিয়াছে, সে ব্যক্তি যত্বু- 
পূর্বক ভগীরথ-তীর্ঘে সেই পিতৃগণকে তর্পিত করিবে। তথায় বিধিপূর্ব্কক 
শ্রাদ্ধ করিয়! ত্রাঙ্ষণগণকে ভোজন করাইলে, পিতৃগণ ব্রক্মালোকে গমন করিয়া 
থাকেন। ১৫৭-১৬০। 'ভগীরথ-তীর্থের দ্ক্ষিণভাগে খুরকর্তরি নামক তীর্থ 
আছেন; গোলেোক হইতে গো-সমুহ তথায় আগমন করিয়। খুরের দ্বারা সেই ভূমি 
খনন করিয়াছিলেন, এই জন্য এ তীর্থের প্খুরকর্তৃরি* এই নাঁম হইয়াছে, সেই 
তীথে স্নান করত পিতৃগ্নণের পিগু প্রদান ও তর্পণ করিয়। খুরকর্তরীশ্বর মহাদেব 
দর্শন করিলে মানব গো-লোকে গমন করিয়! থাকে । আর সেই মহেশ্বরের পুজা 
করিলে কখন গে!ধন হইতে বিচ্যুত হয় না। ১৬১-১৬৩। খুরকর্তরি-তীর্থের 
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দক্ষিণে মার্কগু-তীর্থ; পাপহারি সেই শ্রেষ্ঠ ভীর্থে শ্রান্ধাদি করিয়া মার্কগেয়েশ্বর 
মহাদেবকে দর্শন . করিলে মানব দীর্ঘাযুঃ, ব্রহ্মতেজোবৃদ্ধি এবং বিমল কীর্তি 
লাভ করিয়৷ থাকে । তঙুপর বসিষ্ঠনীর্থ, মহাপাতকনাশন সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে 
পিতৃগণকে তর্পিত করত বসিষ্টেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে মানব ব্রিজম্মার্জিিত 
পাপ হুইতে মুক্ত হয় এবং ব্রঙ্মতেজঃসমস্থিত হইয়। বসিঠলোকে বাস করিয়। 
থাকে। ১৬৪-১৬৭। সেই স্থানে স্ত্রীগণের নৌভাগ্যবদ্ধন অক্ুদ্ধতী-তীর্থ আছে, 
গতিব্রতা নারীগণ অবশ্বু সেই তীথে স্নান করিবেন; সেই তীর্থে স্নান করিলে, 
অরুন্ধতীর মহিমাঁবলে স্ত্রীগণের ব্যভিচারজনিত দোষ ক্ষণমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে। মার্কণ্ডেয়েশ্বরের পূর্বদিকে অবস্থিত বসিষ্টেম্বরের পুজা করিলে মানৰ 
নিষ্পাগী ও মহাপুণ্যশীল হইয়। থাকে । ১৬৮-১৭০ | সেই স্থলে বসিষ্ঠ ও অরন্ধ- 
তীর মুর্তি পুজা করিলে স্ত্রীলোক কখন বৈধব্য ভোগ করে ন! এবং পুরুষ কখন 
সত্রীবিয়ৌগভাগী হয় না । ১৭১। বসিষ্ঠ-তীর্থের দক্ষিণদিকে নর্শদা-তীর্ঘ আছেন, 
সেই উৎকৃষ্ট তীরে মানব শ্রাদ্ধাদি করিয়! নর্শ্মদেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করত 
মহাদান প্রদ্ধান করিলে কখন লক্ষমীহীন হয় না। তগুপরে ত্রিসন্ধোশ্বর মহাদেবের 
পূর্বভাগে ত্রিসম্ধা নামক তীর্থ) মানব সেই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক স্নান করত সন্ধ্যা 
করিলে, সন্ধ্যাকালাতিপাতজনিত পাপে অভিভূত হয় না । ব্রান্ষণ, শ্রদ্ধাসহকারে 
ত্রিকালীন তথায় সন্ধ্য। করিয়। ত্রিসন্ধ্যেশখ্বর মহেশ্বরকে দর্শন করিলে বেদত্রয়- 
পাঠজন্ত ফল লাভ করিয়। থাকে । ১৭২-১৭৫। তণুপরে যোগিনী-তীর্থ। মানব 
তথায় স্নান করিয়! যোগিনী-দর্শন করিলে যোগসিদ্ধি' লাভ' করে। সেই স্থানে 
মহাপাপনাশন অগস্ত্য-তীর্থ আছেন? যত্বপূর্বক সেই তীথে সান করিয়া 
অগ্নস্ত্যেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করণ অগস্ত্য-কুণ্ডে পিতৃগণকে তর্পিত করিয়া অগস্ত্যের 
সহিত লোপামুদ্রাকে প্রণতি করিলে, মানব সর্ববপাপবিনিম্মুক্তি এবং সর্ববরেশ- 
বিবর্জিত হইয়| পর্ববপুরুষগণের সহিত শিবলোকে গমন করিয়! থাকে। ১৭৬-১৭৯। 
অগস্ত্য-তীর্থের দক্ষিণে অতিপাবন ও সর্বপাতকনাশন গঙ্গাকেশব নামক তীর্থ 
আছে, হে মুনে। তথায় সেই তীর্থের নামেই ামাঁর *এক মুর্তি আছে; মনুষ্য 
শ্রদ্ধ। সহকারে সেই মুর্তির পূজ| করিলে, আমার লোকে বাস করিয়া থাকে। ১৮*- 
১৮১। সেই তীথে” ষথাশক্তি দান করিয়! পিভৃগণের পিগু-প্রদ্ধান করিলে, 
পিভৃগণের শতবগুসরব্যাপিনী তৃষ্ডি হয়। মণিকর্ণিকার এই মহুতপরিমাগ কীর্তন 
করিলাম। সর্বববিস্ববিনাশন লীমাবিনায়কের দক্ষিণ এবং বৈরোচনেশ্বরের পূর্বব- 
দিকে জামি রৈকুণ্টমাধব নামে অবস্থিত আছি, তথায় মানব ভক্তিমহ্কারে আমার 
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পুজ| করিলে বৈকুণে পুজার ফল-লাভ করিয়া থাকে । হেমুনে! বীরেশ্বরের 
পশ্চিমদিকে অমি বীরমাধব নামে অবস্থিত আছি, মানব ব্রতী হইয়া তথায় আমার 
পুজ| করিলে যমযাতনা ভোগ করে ন1। ১৮২-১৮৫। কালভৈরবের নিকটে 
আমি কালমাধব নামে গবস্থিত আছি, তথায় ষে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে আমার 
পুজা করে, কলি ও কাল তাহার কিছুই করিতে পারে না। অগ্রহায়ণ মাসের 
গুর্লৈকাঁদশী তিথিতে, মানব উপবাদ করত তথায় রাত্রিঙ্গাগরণ করিলে কখনও 
যমকে সন্দর্শন করে না । ১৮৬-১৮৭। পুলন্ত্যেশ্বর মহাদেবের দক্ষিণে আমি 
নির্বাণ*নরসিংহ নামে অবস্থিত আছি, শক্তজন সেই যুর্তিকে প্রণাম করিলেও 
নির্ববাঁণ লাভ করিয়া থাকে । ১৮৮। হে মুনে! ওকষ্কারেশ্বর মহাদেবের পূর্ববাংশে 
আমি মহাবলনৃপিংহনামে অবশ্ৰিত আছি, যে ব্যক্তি তথ।য় আমার পুজা করে, সে 
কখন মহাপরাক্রমশালী যমদুতগণকে সন্দর্শন করে না। চগুভৈরৰ মহাদেবের 
পূর্বভাগে আমি প্রচণ্ডনরদিংহ নামে অবস্থিত আছি, মানব মহাপাপ করিয়াও 
তথায় আমার পৃজ| করিলে নিষ্পাপ হইয়া থাকে । ১৮৯-১৯০। দেহলী'বিনায়কের 
পূর্বদিকে আমি গিরিনৃদিংহ নামে অবস্থিত থাকিয়া ভক্তগণের পাপ বিনাশ করিয়া 
থাকি। পিতামহেশ্বর মহেশ্বরের পশ্চান্ডাগে আমি মহাভয়হর-নরমিংহন।মে 
অবস্থিত আছি, হে মহামুনে ! তথায় থাকিয়া! আমি তক্তগণের ভয় হরণ করিয়। 
থাকি। কলশেশ্বর মহাদেবের পশ্চিমে আমি অত্যুগ্র-নরণিংহ নামে আবস্থিত 
আছি, তথায় মানব শ্রদ্ধাপৃর্বক আমার পুজ। করিলে আমি তাহার অতি উতৎ্কট 
পাপরাশিও ধ্বংস করিয়া থাকি। ১৯১-১৯৩। জ্বালামুখীর সন্নিকটে আমি 
স্বালামালী-নৃদিংহ নামে অবস্থান করিতেছি, তথায় মানব আনার পুজ! করিলে, 
আমি তাহার পাঁপরূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করিয়৷ থাকি । যে কঙ্কালভৈরব অবস্থিত 
থাঁকিয়! দক্ষত| সহকারে কাশী রক্ষা করিতেছেন; তথায় আমি কোলাহল-নৃসিংহ 
নামে অবস্থান করিতেছি; আঁমার নাম উচ্চারণমাত্রেই পাপনিচয় কোলাহল করে 
বলিয়!, তথায় আমার “কোলাহল-নৃসিংহ” এই নাম হইয়াছে; মানব ভক্তি- 
সহকারে তথায় আমার পুজ। করিলে কখন উপসর্গের দ্বার| বিভ্রুত হয় না । ১৯৪- 
১৯৬। নীলকণেশ্বর মহাদেবের পশ্চাতে সামি বিটঙ্ক-নরণিংহ নামে অবস্থিত 
আছি, মানব শ্রদ্ধাসহকারে তথায় আমার পৃজ। করিলে নির্ভয়তা লাভ করিয়। 
শ্বাকে। অনন্তেশ্বর মহাদেবের নিকট আমি অনন্তবামন নামে অবস্থিত আছি; 
তথায় যে ব্যাক্ত ভক্তি-সহকারে আমার পূজ। করে, তাহার পাতকরাশি অনস্ত 
হইলেও আমি তাহ। হরণ করিয়। থাকি। ভক্তগণের দধিভক্তপ্রদ. হইয়। আমি 


একঘট্টিতম অধ্যায় ] বিন্দুমাধবাবি9্ভাঁব। 8৮৩ 


দধিমাঁধব নামে অবস্থিত আছি, আমার সেই নাম স্মরণ করিলেও মানব কখন 
দরিদ্র হয় না। ত্রিলোচনের উত্তরে আমি ত্রিবিক্রম নামে অবস্থিত আছি; মানব 
ভক্তি সহকারে আমার পূজ। করিলে আমি তাহাকে ধন-প্রদান ও তাহার পাপ 
হরণ করিয়! থাকি। ১৯৭-২০০। বলিভদ্রেম্বর মহাদেবের পূর্বদিকে আমি 
বলিবামন নামে আবস্থিত আছি; সেই স্থানে বলি আমাকে পৃজ! করিয়াছিল, 
ভক্তগণ তথায় আমার পুজ| করিলে, আমি তাহার্দের বলবদ্ধন করিয়। থাকি। আমি 
তাত্ত্বীপ হইতে কাশীতে আগমন করিয়। ভবতীর্থের দক্ষিণে তাআঅবরাহ নামে 
অবস্থিতি করত ভক্তগণের বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করিতেছি। হেমুনে! প্রয়াগেশ্বর 
মহাদেবের সন্নিকটে অমি ধরণিবরাহ নামে অবস্থান করতেছি; মানব তথায় বরাহু- 
তীর্থে স্নান করিয়া বরাহরূপী আম।কে দর্শন করত বনুভাবে আমার পৃজ1 করিলে আর 
যোনিসঙ্কটে প্রবেশ করে ন। এবং স্বল্লমাত্রও অন্ন দান করিলে ধরাদানের ফল লাভ 
করিয়! থাকে । ২০১-২০৪। মানব মহাকলুষদাগরে নিপতিত হইয়াও আমার 
তক্তিরূপ উড়,প প্রাপ্ত হইয়! প্রলয়কালেও নিমগ্ন হয়না । আমি বরাহেশ্বর 
মহাদেবের নিকটে কোকাঁবরাহ নামে অবস্থান করিতেছি ; মানব তথায় আমার 
পূজা করিলে বাঞ্থিত ফল প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । ২০৫-২০৬। আমার পঞ্চশত 
নারায়ণমুর্তি,র একশত জলশবরীমুর্তি, ত্রিংশৎ কম£মুর্তি, বিংশতি মতন্যামুর্তি, 
মস্টৌোত্তরশত গোপালমুর্তি, সহত্ম প্রকার বুদ্ধমুর্তি, ত্রিংশৎ পরশুরামমুর্তি এবং 
একোত্তর শত রানমুর্তি বিরাজমান আছে, আর মুক্তিমণ্ডপমধ্যে আমি বিঞ্ুুরূপে 
অবস্থান করিতেছি, হে মুনে ! বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়! স্বয়ং তথায় আমাকে স্থাপিত 
করিয়াছেন। ২০৭-২০৯। আর আমার ছয়নিযুত গণ, নারায়ণরূপে চক্র ও গদা 
ধারণ করিয়! চতুর্দিকে এই ক্ষেত্র রক্ষা! করিতেছে। ( ক্কন্দ কহিলেন) অগ্নিবিন্দু 
এই সমস্ত শ্রবণ করত আনন্দে পুলকিত হইয়। পুনরায় ৰিষুটকে বলিলেন যে, 
“হে প্রভো ! আপনার ভক্তগণের হিতের জন্য এবং আমার সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য 
আপনার মুর্তি কত প্রকার এবং কিরূপেই ঝ| সেই সমস্ত মুর্তি পরিজ্ঞাত 
হইতে পারা যায়, তাহা বলুন।” তপোনিধি অগ্নিবিন্দুর এই বাক্য শ্রৰণ 
করিয়! 'ভগবান্‌ বিষু, যথাক্রমে স্বীয় কেশবার্দি মুর্তিভেদ কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। ২১০-২১৪। - 
শ্রীবিষুঃ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ অগ্নিবিন্দে। | আমি তোমাকে বলিতেছি, 
আবণ কর। সৃষ্টিক্রমে, আস্ত দক্ষিণ হস্ত হইতে শঙ্খ, চক্র, গদ| ও পল্মবিভূষিত: 
যে ঘুর্তি, তাহা আমার কৈশবীমুর্তি বলিয়। জানিবে ) সেই মুর্তি মনুষ্যকর্তৃক 
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পুজিত। হইয়! চিন্তিত অর্থ প্রদান করিয়া থাকে । যে মুর্তিতে আন্ত দক্ষিণ হস্ত 
হইতে যথাক্রমে শখ, পল্প, গদ| এবং চক্র বিরাজিত আছে, তাহ! আমার মধুসৃদন- 
মুর্তি; সেই মুর্তির পুজ! করিলে মানবের শক্রনিচয় নষ্ট হইয়! থাকে । ২১৫-২১৭। 
ষে মুর্তিতে আন্ত দক্ষিণ হস্ত হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্প, চক্র এবং গদ। শোভিত 
হয়, তাহ! আমার সক্কর্ষণমুর্তি; সেই মুর্তির পৃজ। করিলে মনুষ্যকে আর কখন 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যেমুর্তিতে আনা দক্ষিণ হস্ত হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, 
গদা, চক্র ও পল্প বিরাজিত আছে; তাহ! আমার দামোদরমুত্তি ) নেই মুণ্তি পুজিত 
হইয়া, ভক্তজনকে বহুতর বিত্ত, পুত্র, গোধন ও ধান্ত প্রদান করিয়। থাকে । শখ্খ, 
চক্র, পল্প এবং গদাবিভূষিত যে মুর্তি, তাহ! আমার বামনমুত্তি; সেই মুগ্ডি গৃহে 
রক্ষিত হইলেও মনুষ্য লক্গনীবান্‌ হইয়! থাকে । ২১৮-২২০। পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, গদা, 
পল্প ও বিভিত্রমুন্তি হুদর্শন-চক্রন্থশোভিত যে মুগ্তি, তাহা আমার প্রদ্যনতমুত্তি; 
মানব সেই মুগ্তির পুঁজ! করিলে বহুতর ধন প্রাপ্ত হইয়! থাকে। স্্রিক্রমে উর্দ 
বামকর হইতে শঙ্াদি তূষাঁভেদে বিষু প্রভৃতি ছয়টা মুপ্তি আছে; ষাহাদের নাম 
স্মরণমাত্রেই পাঁপরাশি বিলীন হইয়! বাঁয়। শখ, চক্র, গদা ও পক্সভূষিত মুস্তি 
বিষুমুন্তি; মানবগণ লক্ষনীলাভের জন্য সেই মুগ্তির পুজা করিবে। শঙ্খ, পন্স, 
গদা ও চতক্রযুক্ত যে মুপ্তি তাহ! আমার মাধবমুণ্তি ; মানব সেই মুত্তির পূজ! করিলে 
পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়! থাকে | ২২১-২২৩। শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাবিভূষিত যে 
মু্তি তাহ! আমার অনিরুদ্ধ মুপ্তি; মানবগণ সিদ্ধিলাভের জন্য আমার সেই মুগ্তির 
পুজা করিবে। শঙ্খ, গদা, চক্র ও পল্পবিশিষ্ট যে মুর্তি তাহা আমার পুরুযোত্তম- 
মুত্তি। শব্ধ, চক্র, পল্প ও গদাবিভূষিত যে মুপ্তি তাহা আমার অধোক্ষজ 
মুক্তি; এই ঘুর্তিতে পুজিত হইয়! আমি ভক্তের ভবভয় হুরণ করিয়! থাকি। 
শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্রভূষিত যে মুর্তি তাহ! আমার জনার্দিনমূর্তি । ২২৪-২২৫। 
অধে! বামকর হইতে শঙ্খাদি ধারণ ক্রমে আমার গোবিন্দ প্রভৃতি ছয়টা মুর্তি 
আছে; তন্মধ্যে গোবিন্দ, হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদ। ও পঞ্প ধারণ করিয়! 
আছেন। ব্রিবিক্রমমুর্তি, শঙ্খ, পঞ্প, গদ। ও চক্র ধারণ করিয়া আছেন; যাহার 
এরশ্র্য্য অভিলাষ করে, তাহারা আমার দেই মূর্তির পূজা করিবে। শ্রীধরমুধি 
যথাক্রমে শঙ্খ, পন্প, চক্র এবং গদা-ধারণ করিয়া আছেন। হাষীকেশমুর্ধির হস্তে 
শিন্ঘ। গদা। চক্র এবং পল্প বিরাজিত আছে। নৃসিংহমুর্তির হস্তে শঙ্খ, চক্র; পল্প 
এবং গদ1] আছে। অচ্যুতমুত্তির হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, গদা। পল্প ও চক্র বিরাজ 
করিতেছে ।' দক্ষিপাধঃকর হইতে বথাক্রমে শহ্খাদিভেদে আমার বান্থদেব প্রস্ভৃতি 


একবটিতম অধ্যায় ] : বিন্দুমাধবাবিরাঁব। ৪৮৫ 


চয়টী মুত্তি আছে। ২২৬২২৯। বান্ুদেবমুত্িতে আমি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং 
পল্প ধারণ করিয়া আছি। নারায়ণযুত্তিকে মানবগণ সতত শখ, পল্প, গদা ও 
চক্রধারীরূপে ধ্যান করিবে। হেমুনে! পল্পনাভকে শঙ্খ, পলা, চক্র ও গদাধারী 
বলিয়া জানিবে। উপেক্দ্রকে সতত শখ, গদা। চক্র এবং পক্সধারী বলিয়! জানিবে। 
হরিমুত্তির হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, পল্মস এবং গদ। শোভ। পাইয়া থাকে ; মাঁনবগশ 
সেই মুণ্তির পুঁজ! করিলে তাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হয়। কৃষমমুস্তির হস্তে যথাক্রমে 
শঙ্খ, গদা, পদ্ম এবং চক্র বিরাজিত আছে । হে মহামুনে! আমার নিজ মুষ্তির 
এই সমস্ত ভেদ কীর্তন করিলাম, যাহ! জানিলে মানব নিশ্চয়ই ভক্তি ও মুক্তি 
লাভ করিয়! থাকে । ২৩০-২৩৩। (স্কন্দ কহিলেন ) ভগবান গোবিন্দ অগ্নিবিন্দু 
মুনিকে এই সমস্ত বলিতেছেন ইত্যবসরে যিনি পক্ষবিক্ষেপের দ্বার! বিপক্ষপক্ষকে 
বিক্ষিপ্ত করেন, সেই পক্ষীন্দ্র গরুড তথায় আসিয়া উপন্থিত হইলেন এবং 
ভগবান্কে প্রণতি করিয়! উল্লান সহকারে মহেশ্বরের সত্বর আগমনবার্ত! কহিলেন। 
হৃধীকেশ এই বার্তা শ্রবণ করিয়।, উল্লাসে “মহেশ্বর কোথায় 1৮” এই কথা উচ্চারণ 
করিলেন, তখন গরুড় উত্তর করিলেন । ২৩৪-_-২৩৫। 

গরুড় কহিলেন, “এই মহাবৃধতকেতন আগমন করিতেছেন, দর্শন করুন ; 
বাহার ধজন্থ রত্বনিচয়ের কিরণে এই গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।” (ক্ষন্দ 
কহিলেন ) অনস্তর পুগুরীকলোচন বিষুঃ ভগবান্‌ ব্রিলোচনের লোকনিচয়ের 
লোচনস্থ্টিকে সফল করিতে সক্ষম বৃষতধবজ রথ দেখিতে পাইলেন; কো্িমার্ভণ 
কিরণের ন্যায় ছ্যুতিশালী সেই বুষভধ্বজের ছুযুতিতে দিগানন সমূহ প্রভ্ভোতিত 
হইয়াছে, চতুর্দিকে বিমানিগণের বিমাননিচয়ে বেষ্তিত হইয়া! সেই বৃষভধ্বজ-রথ 
গগনাঙ্গন ব্যাপ্ত করিয়ছে ; রথস্থ মহাবাগ্ভ নিচয়ের নিনাদ-নিবহে কন্দরসমুহ 
প্রতিধবনিত হইতেছে । বিদ্ভাধরীগণ কর্তৃক পরিক্ষিণ্ত পুম্পাঞ্রলিরাশিতে হৃগন্থি- 
বুধভধবজ-রথের স্থুসৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্খচক্র- 
গদাধর মুক্তিগ্রদ বিষুঃ, দূর হইতে প্রণতি করত আনন্দে পুলকিত হইয়া, অভ্যুত্থান 
করিবার ইচ্ছ! করিলেন এবং অগ্নিবিন্দুকে কহিলেন £-.৭দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তুমি 
এই স্থুদর্শন-চক্র স্পর্শ কর” অগ্নিবিন্দু ইহ! শুনিয়৷ স্থদর্শন-স্পর্শ করিবামাত্র 
হরির পরম অনুগ্রহে স্থদর্শনত্ব লাভ করিলেন ( শোভন ভগ্ন লাভ করি 
লেন )। ২৩৬--২৪২। 

স্কন্দ কহিলেন) হে কলসজ ! অনন্তর সেই মুনি, বিন্দুমাধবের সেবা-নিবন্ধন 
জ্যোতির্য় রূপ-ধারণ করিয়। জ্যোতির আকর কৌদ্তভ-শোভিত ৰপুতে বিলীন 
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হইলেন। হে কলসোভ্ডব! বিন্দুমাধবের চরণ-কমলে যাহাদের মানস ভ্রমর-বৃত্তি- 
পরিগ্রহ করে, তাহার! অগ্নিবিন্দুর সমানরূপত| লাভ করিয়! থাকে।২৪৩-২৪৪। কাশীতে 
সঙত বাঁস করিবে, সতত বিন্দুমাধবকে দর্শন করিবে এবং এই উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই জগতের গতিকে জয় করিতে পারিবে । পঞ্চনদের উৎপত্তি 
অতি পবিত্র, বিন্দুমাধবের কথাও অতি পবিত্র, এই সমস্ত এবং পুণ্য-বারাণসীতে 
বাস, পুণ্যশীল ব্যক্তিগণেরই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। ১৪৫-২৪৬। বিন্দুমাধবের 
সম্মুখে যে ব্যক্তি অগ্নিবিন্ুকৃত স্তোত্র পাঠ করিবে, সে সর্বপ্রকার এশ্বর্ধ্য ভোগ 
করিয়া, অন্তে মোক্ষলক্ষীর অধিপতি হইবে। শ্রাদ্ধনময়ে যখন ব্রাপ্ষণগণ ভোজন 
করিবেন, তখন তীহাদের পরম তৃপ্তির জন্য এই উতুকৃষ্ট উপাখ্যান পাঠ করিবে। 
পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্ঘে পর্ববদ্িনে বিশেষ যত্র-সহকারে এই উপাখ্যান পাঠ করা 
উচিত, তাহাতে পুণালক্ষী বৃদ্ধি হইয়া! থাকে । ২৪৭-২৪৯। যত্ব-সহকারে বিন্দু- 
মাধবের উৎপত্তি-বিবরণ পাঠ করিবে এবং ভক্তি ও মুক্তিলাঁভের জন্য পরম 
ভক্তি সহকারে ইহ! শ্রবণ করিবে । হরিবাসরে রাত্রিজাগরণ করিয়! এই পবিত্র 
উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব বৈকুণে বসতিলাভ করিতে পারে । ২৫০-২৫১। 








আত 0 


ধিষফিতম অধ্যায় । 


স্প্প বপ 


মন্দরপর্ববত হইতে বিশবেশ্বরের কাশীতে আগমন ও 
বৃষভধ্বজ মাহাত্ম্য কথন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে ক্কন্দ! আপনি যে বিন্দুমাধবাখ্যান কীর্তন করিলেন, তাহা 
অতীব আশ্চর্যজনক ; আপনার মুখোচ্চারিত কথা শ্রবণ করিয়৷ আমি তৃপ্তি লাভ 
করিতে পারিতেছি না, যতই শুনিতেছি উত্তরোত্তর শ্রবণেচ্ছ। ততই বৃদ্ধিলাভ করি- 
তেছি। এক্ষণে আপনার নিকট আমি ভগবান মহেশ্বরের কাশীমাগমসন্বন্ধিনী কথা 
শ্রবণ করিতে অভিলাধী হুইয়াছি; হে ষড়ানন! মহেশ্বর গরুড়ের নিকট দিবোদামের 
তাশকালিক ব্যবহার ও বিষুমায়াপ্রপঞ্চ শ্রবণ করত গরুড়ধ্বজকে কি কহিলেন ? 
মন্গরপর্বব্ত হইতে মহাদেবের লহিত কাহারাই বা কাশীতে জাগমন করেন ? 


ঘিষষ্টিতম অধায় ] মন্দরপর্বত হইতে বিশ্বেশ্বরের কাশীতে আগমন । ৪৮৭ 


লজ্জরাব্যাকুলনেত্র প্রজাপতি, কি প্রকারেই ঝ প্রথমে মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন ? ভগবান মহেশ্বরই ঝ| ব্রক্গাকে তণুকালে কি কহিলেন ? মহার্দেবের 
স।ক্ষাতে ভগবান্‌ আদিত্য, কি প্রকার বাক্যে নিজদোষের ক্ষমা প্রাথনা করিলেন ? 
যোগিনীগণই বা কি কহিলেন এবং লভ্জিত গণসমুহই ব! কি বলিলেন? হে 
কার্তিকেয় ! এই নকল বিষয় আমার নিকট কীর্তন করুন। ১--৫। 

কলসসম্ভব খধি অগস্ত্যের এই প্রকার প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া, পরণেশ্বরতনয় 
তগবান্‌ ষড়ানন, ভণ্তিভরে প্রণতনিদ্ধিদ মহ(দেব ও ভবানীকে নমস্কার করত 
প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬। 

কার্তিকের কহিলেন, হে মুনে! আমি সর্ববপাঙকনাশিনী নিখিলবিস্মবিধ্বংসিনী 
ও সর্ববমজলদায়িনী কথা কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৭। 
অনস্তর অন্ুররিপু ভগবান্‌ নারায়ণ, মহাদেবের আশমনবৃন্তান্ত অবগত হইয়া, পক্ষি- 
শ্রেষ্ঠ এবং মহেশ্বরের আগমনবার্তাহারী গরুড়কে আনন্দ-সহকারে বিহিত পারি- 
তোষিক প্রদান করিলেন। ৮। এবং ত্রহ্মাকে অগ্রগামী করিয়! বারাণসীর সীমা- 
পর্য্যন্ত ভগবান্‌ মহেশ্বরের প্রত্যুগমন করিলেন। তশুপরে যে।গিনীগণ কর্তৃক অনু- 
গম্যমান ভগবান্‌ বিষু, সূর্য, গণসমুহ ও গণপতির সহিত মিলিত হইয়। কিয্নহকা'ল 
তথায় গ্রতীক্ষান্তরই দূর হইতেই দেবদেব-বুষধবজকে বিলোকন করত সত্বর নিজ- 
বাহন গরুড় হইতে অবতরণ পূর্ববক প্রণাম করিলেন। ৯-১১। বৃদ্ধ পিতামহও 
স্বীয় স্কন্ধদেশ অতিশয় বিনত করিয়া, প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়। 
স্বয়ং মহাদেবই নভ্রভাবে অতিবিনয় সহকারে তাহাকে নিবারণ করিলেন। ১২। 
অনন্তর ভগবান্‌ ব্রহ্মা পাঁণিদ্বয় উত্তোলন দ্বারা! স্বস্তিবাঁচন পুর্ববক জলার্র অক্ষত- 
নিবহ প্রদর্শন করত রুদ্দ্রেসুক্তের ঘ্বার। অভিমন্ত্রণ কগিলেন। ১৩। গণপতি সত্বর 
বিনতভাবে মহেশ্বরের পাঁদঘয়ে মস্তক বিলুন্তিত করিতে লাগিলেন, তখন দেবদেব 
মহেশ্বরও হ্র্ষ-সহকারে তাহাকে উত্তোলন-পুর্ববক তীয় মস্তকাস্রাণ করিলেন। 
এবং আলিঙন-পূর্ববক নিজ আসনেই উপবেশন করাইলেন। তদন্তর নন্দ প্রভৃতি 
ভক্তিতরে মহাঁদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ১৪-১৫*। তদন্তর যোগিনীগণও 
প্রণামপূর্ববক অতিবিশুদ্বন্বরে মজলগান করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্‌ দিনকরও 
তাহাকে বিশিষ্ট-ভক্তি সহকারে নমস্কার করিলেন। ১৬। অনন্তর ভগব।ন্‌ শশাঙ্ক- 
শেখর, বনুমানপুরঃসর গরুড়ধ্বজকে নিজ সিংহাসনের নিকটেই বামভাগে উপ- 
বেশন করাইলেন। ১৭। তগুপর নিজের দক্ষিণভাগে আসন প্রদান পূর্বক, ব্রহ্মাকে 
উপবেশন করাইয়া! ভগবান্‌ মহেশ্বর, শ্রীতিললিত দৃথ্টিপ।তার! প্রণত, গণলমুহের 
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প্রীতি উৎপাদন করত শিরশ্চালন দ্বারা, নিকটস্থিত যোগিনীগণকে বিশিষ্টরূপে 
সম্ম(নিত করিলেন এবং করচালন দ্বার! “উপবেশন কর” এই আজ্ঞ। প্রদান করত 
ূর্ধ্যদেবকে বিশেষ সন্তষট করিলেন। ১৮-১৯। তদনস্তর ভগবান্‌ ব্রহ্মা, করদয়ে 
অধ্চলি-বদ্ধ করত অতি বিনীতভাবে প্রসন্নব্দন মহেশ্বরকে লন্বোধন পুর্ববক 
বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২০। 

ব্র্ম/ কহিলেন, হে ভগবন্ দেবদেবেশ গিরিজাপতে ! আমি বারা- 
ণসীতে আগমনপুর্ববক পুনর্বার যে আপনার নিকট গমন করি নাই, 
আমার এই গুরু অপরাধটা আপনি ক্ষমা করুন। ২১। হে চন্দ্রবিভূষণ। 
কোন্‌ স্থবিরব্যক্তি, কোন কার্য্যে সামর্থ্যবান্‌ হুইয়াও প্রসম ক্রমে কাশীতে উপস্থিত 
হইয় পুনর্ববার তাহ! পরিত্যাগ করিয়! বাইতে পারে ? ২২। আরও আমি স্বরূপতঃ 
্রগ্গণত্বপ্রযুক্ত অপকার করিতেই সমর্থ নহি, অথব। অপকার করিতে সমর্থ হইস্ুলই 
বা কোন্‌ ব্যক্তিই সহসা! সেই মহাপুণ্যশীল রাজার অপকার করিতে পারে ? ২৩। 
যগ্ভপি নকল কার্য্যেই আমার প্রভৃত। আছে কিন্তু আমি তথাপি এই প্রকারই আজ্ঞ! 
করিয়! থাকি যে, ধর্্মশীল ব্যক্তির প্রতি কাহারও বিন! দোষে কোন প্রকার অপকার 
প্রয়োগ কর! উচিত 'নহে। ২৪। জগতে এমন কোন্‌ ব্যক্তিই ব আছেন যে, 
তাদৃশ পুণ্যকর্মে অনলদ কাশীপালক দিবোদাসের উপর অল্পমাত্রও বিরুদ্ধবুদধি 
করিতে পারেন। ২৫। অতি বিশুদ্ধজ্ঞানাম্পদ শ্রীকঞ্, ব্রহ্মার এবম্থিধ বাক্য 
শ্রবণ পূর্ববক, হে ব্রহ্মন! পআমি সকলই অবগত আছি” এই বলিয়া হাসিতে 
হাঁসিতে তদীয় বাক্যের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬। 

মহেশ্বর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রথম হইতেই তুমি নির্দোষ আছ, তাহার উপর 
আবার এই কাশীক্ষেত্রে দশগী অশ্বমেধ করিয়াছ, হে প্রজাপতে ! ইহার উপরও 
আবার তুমি এক পরম-বিহিত আচরণ করিয়াছ; কারণ তুমি আমার লিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছ। অতএব ভাবিয়। দেখ, এই সকল বিহিত কম্মঘ করিয়াও তোমার 
হৃদয়ে কেন এত নিজ অপরাধ-সন্ত।বন। হইতেছে ; ইহ। কি অপ্রকৃত ? বে ব্যক্তি; 
যে কোন স্থানেও আমার 'একটা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করে, সে সকল প্রকার অপরাধের 
আধার হইলে সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ হয়, সহজ অপরাধ থাকিলেও যে ব্যক্তি 
ত্রাঙ্মাণকে অপরাধী বলিয়। জ্ঞান করে, কতিপয় দিনের মধ্োেই তাহার এঁশর্ধ্য বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। ২৭-৩০। মহাদেব এই প্রক।র হৃদয়হারী প্রত্যুত্তর করিলেন দেখিয়া 
ফেগিনীগণের প্রধান প্রমথগণ চারিদিকে পরস্পর, পরস্পরের আনন বিলোকন 
পূর্বক হাদয় অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করিলেন। ৩১। অনন্তর চরাচরবিজ্ঞাতা 
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ূর্য্দেবও সমুচিত অবসর বিলোকন করত, প্রসঙ্নবদন পার্ববতীপতিকে বিজ্ঞাপন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩২। 

সূর্যদেব কহিলেন, হে প্রভে!! আমি মন্দরপর্ববত হইতে আগমন করত, 
যথাশক্তি নানাবিধ ছজ্সবেশ-ধারণ করিয়ও সেই স্বধর্ম্ররক্ষক দিবোদাস নৃপতির 
রাজাচাতিজনক কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হই নাই; অনন্তর আপনার এখানে 
আগখন নিশ্চয়ই হইবে ইহ! বিবেচন! করত তদবধি এই কাশীতেই অবস্থান করি- 
তেছি; হে প্রভো ! আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করত নানাৰিধ মুন্তিতে নিজ 
আতা! বিভক্ত করিয়া, আপনার আরাধনাতেই দিনযাপন করিতেছি । হে মহেশখর | 
আপনার প্রতি ভক্তিরূপ বারিদ্বার| সিক্ত ও ভবদীয় ধ্যানপুশ্পিত মদীয় এই মনো- 
রথ-্পাদপ, অন্ত ভবদীয় চরণদর্শনে সফলত! লাভ করিল । ৩৩-৩৬। ভাস্করের 
এই প্রকার সবিনয় বাক্য শ্রবণান্তে রবিলোচন ভগবান্‌ চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন 
যে, “হে দিবাকর! তোমারও কোন অপরাধ নাই ; তুমি যে দিবোদাস নৃপতির 
স্থরপ্রবেশরহিত এই রাজ্যে অবস্থিতি করিতে পারিয়াছ, ইহাতেই আমার কার্ধ্য 
তোমাকর্তৃক নুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অবগত হও” | ৩৭-৩৮। এই 
প্রক।রে সূর্ধ্যদেবকে আশ্বস্ত করিয়া! কৃপানিধি দেবদেব, ্রীড়াবনতস্কন্ধ স্বীয়গণনিক- 
রকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, লজ্জাতিশয়বিনতন্ন্ধা যোগিনীগণকে কৃপাদৃষ্তিপাত 
ঘার| বিহিতরূপে সাস্ত্বন! প্রদান করিলেন । ৩৯-৪০ | 

অনন্তর ভগবান্‌ ত্রিলোচন, হরির প্রতি স্বীয় নেত্রত্রিতয় ব্যাপারিত করিলেন, 
তখন মহামন! হরিও সর্বজ্ঞ মহেশ্বরের সম্মুখে নিজের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন না। ৪১। গরুড়ের নিকটে পূর্বেবই গণপতি ও হরির কার্য্যকুশলত 
অবগত হইয়া, মহাদেব তীহাদের উপর মনে অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, এক্ষণে তিনি 
বাক্যের দ্বার আর তাহাদিগকে কোন বিষয় অবগত করাইলেন না। ৪২। এই 
সময়ে গোলোকধাম হইতে সুনন্দা, স্রমনা, স্থশীলা, স্থরভি ও কপিলানামে মহা- 
পাপধবংসিনী পঞ্চধেনু তথায় উপস্থিত হইলেন। মহেশ্বরের বাৎসল্যময় দৃষ্টিপাত 
এ সকল ন্বর্গায় ধেনুর উধঃ হইতে অবিরতধারে ছুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল । ৪৩. 
8৪। অনন্তর তাহাদিগের পয়োধর হইতে এরূপ তীব্রভাবে সম্ভতধারে দুগ্ধ ক্ষরিত 
হইতে ল।গিল যে, তাহাতে ক্ষণকালমধ্যে একটি স্ববুহত শ্রুদ উৎপন্ন হইল। ৪৫। 
শিবপার্ধদগণ দেখিতে লাগিলেন যে, নেই হুদ এত বিস্তৃতি লা করিল যে, তাহা 
থিতীয় ছুগ্ধপমুদ্রব প্রতীয়মান হুঃতে লাগিল। অনন্তর তাহাতে দেবেশ্বর 
মহাদেবের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত একটী পরম পবিত্র ভীর্থমধ্যে পরিগণিত হইল। 

৬২ 


৪৯৩ কাশীখণ্ড। [ দবিষ্টিতম অধ্যায় 


অনন্তর মহেশ্বর সেই হদের “কা'পিল-তীর্ঘ* এই আখ্য! প্রদান করিলে পর, তাহার 
আঁজ্ঞায় সকল দেবগণ পেই কাঁপিলতীর্থে মান করিলেন। ৪৬-৪৭। অনন্তর সেই 
তীর্থমধা হইতে দিব্যপিতামহগণ প্রাহুভূতি হইলেন, তখন দ্বেবগণ তীহাদিগকে 
দেখিয়! অতিশয় হর্য সহকারে তর্পণ করিতে লাগিলেন। ৪8৮। অনম্তর অগ্নিঘাত্ত 
আজ্যপ, বর্ঠিষদ 'ও সোমপাদি পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি-লাভ করিয়। মহাদেবকে 
বিজ্ঞাপন করিলেন যে; হে দেবদেব! জগগপতে ! হে ভক্তগণের অভয়প্রদ ! 
এই তীর্ঘে আপনার সন্নিধনে আমর! অক্ষয় তৃপ্তি-ল।ভ করিয়াছি, অতএব হে 
শন্তে। | আপনি প্রসন্ন-হৃদয়ে আমাদিগকে বর প্রদান ককুন। 

দিবাপিতৃগণের এই বাক্য শ্রবণপুর্ববক সকল দেবগণের সমক্ষে ভগবান্‌ 
বৃষভণ্ধবজ, সকল পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকর এইবাক্য বলিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ৪৯--৫২। 

শ্রীদেবদেব কহিলেন, হে মহাবাহে! বিষ্ো ! হে পিতামহ ! শ্রবণ কর, 
কপিলার ছুগ্ধপূর্ণ এই কাপিল-তীর্থে শ্রদ্ধাপুর্ববক শ্রাদ্ধবিধি অনুমারে যাহারা পিগু- 
প্রদান করিবে, মদাঁজ্ঞায় তাহাদের পিতৃপুরুষগণ পরম তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারিবেন। আমি পিভৃগণের পরম তৃপ্তিকর মার একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, 
অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। অমাঁবস্থা।যুক্ত সোমবাসরে এই কাপিল-তীর্থে শ্রাদ্ধ 
করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়। প্রলয়কাল উপশ্থিত হইলে সমুদ্রের জলও ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই কাপিল-তীর্ধে অমাবস্গামিলিত সোমবারে কৃতশ্রাঙ্ধের ফল 
কোন কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ষদ্দি অমানস্যাযুক্ত সোমবারে এই কাপিল- 
তীর্থে শ্রাদ্ধ করিতে পার! যায়, তাহা হইলে গয়। ব। পুষ্ষরে শ্রাদ্ধ করিবার আর কি 
প্রয়োঞ্জন আছে? হে গ্রদাধর! হে পিতামহ! তোমাদের যেখানে সাক্ষাৎ 
অবস্থিতি ও আনি যেখানে স্বমুর্তিতে বিরাজমান, তথায় ফক্তুনদীর যে আবির্ভাব 
হইবে ইহাতে মার সংশয় কি আছে? স্বর্গে, মন্তরীক্ষে ও ভূমিতে চতুর্দিকে যত 
তীর্থ বর্তমান আছে, তাহার! সকলেই অগানস্থাযুক্ত লোমরারে এই কাপিল-ভীর্থে 
অধিষ্টিত হইবে। কুরুক্ষেত্রে, নৈমিষারণ্যে ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সূর্য্য গ্রহণকালে 
শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল হয়, এই কাপিল-তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ফল লাভ করিতে 
পারা যায়। হে দ্িব্যপিতামহগণ ! এই তীর্থের যে সকল নাম, আমি তাহা কীর্তন 
করিতেছি; এই সকল নামোচ্চারণে তোমর! অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে। 
এই পুঙ্ষরিণীর প্রথম নাম মধুক্রবা, দ্বিতায় কৃতাকশ্যা, তৃতীয় ক্ষীরনীরধি, চতুর্থ 
বৃধভধ্বজ-তীর্থ, পঞ্চম পৈতামহ-তীর্থ, ষ্ঠ গদাধর-তীর্ঘ, সপ্তম পিতৃ-ভীর্থ অফ্টম 


ছিষষ্টিতম অধায় | মন্দরপর্ধবত হইতে বিশ্বেশ্বরের কাশীতে আগমন | ৪৯১ 


কাপিলধারা, নবম স্থধাখনি, দশম শিবগয়া । হে পিতাঁমহগণ | শ্রাদ্ধ বা তর্পণাদি 
না করিয়া এই দশটা নামমাত্রের উচ্চারণ করিলেই তোমাদের মহাতৃপ্তি লাভ 
হইবে। অমাবম্য! তিথিতে এই তীর্ঘে যাহার! পিতৃ-তৃপ্তিকামী হইয়া, শ্রাদ্ধানম্তর 
ত্রাঙ্মাণভোজন করাইবে, তাহাদের কৃতশ্রাদ্ধ অনন্ত কফল-প্র।ন করিবে । এই 
জীর্থে পিতৃশ্রান্ধে যাহার! শুভময়ী কপিলা-গাতী প্রদান করিবে, তাহাদের পিতৃগণ 
সেই দানের প্রভাবে অনন্তপিবল ক্ষীরসমুদ্রের তটে বাস করিতে সমর্থ হইবে। 
এই কাপিল তীর্থে যাহার! বুষোুসর্গ করিবে, নিশ্চয় জানিবে তাহারা! নিজ পিতৃ- 
পুরুষগণকে অশ্বমেধীয় ঘ্বৃতের দ্বারা তর্পিত করিতে সমর্থ হইবে । হে পিতামহগণ | 
অমাবস্থাযুত্ত সোমবারে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে গয্লাশ্রাদ্ধ হইতে অস্টগুণ অধিক 
ফল লাভ হইয়! থাকে । যাহাদের গর্ডেই ম্বৃতা হইয়াছে বা যাহারা দন্ত-নির্গত 
হইবার পৃর্ব্রেই মৃত হইয়াছে, এই কাপিল-তীর্থে শ্রান্ধে তাহাদের নিশ্চয়ই পরম 
তৃপ্তিলাভ হুইবে। উপনয়ন বা বিবাহের পুর্বে যাহার! ম্বৃত হইয়াছে, তাহাদের 
উদ্দেশে এইস্থানে পিগুপ্রদান হইলে, তাহারা অক্ষয় তৃপ্তি লাত করিতে সমর্থ 
হয়। যাহার! অগ্মিদাহে ম্বৃত ব| যাহাদের শবের অগ্নিক্রিয়। হয় নাই, সেই সকল 
প্রেতগণও এই তীর্থে পিগুলাভ করত পরম তৃপ্তিলাভ করে। যাহাদের ওর 
দেহিক ক্রিয়! হয় নাই ব৷ বাহার! যোড়শশ্রাদ্ধবিবর্জজিত, এই তীর্থে শ্রাঙ্ধ করিলে 
তাহারাও অক্ষয় তৃত্তিলাভ করিয়! থাকে। যাহারা অপুত্রক অবস্থায় মৃত বা 
যাহার্দিগের উদকদানের পাত্র কেহই নাই, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারা অক্ষয় 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। চোর, বিদ্যুৎ বা জলাদিতে বাহাদিগের অপধাত 
মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদেরও এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পরম তৃপ্তিলভ হয়। যে 
সকল পাপ!চ!রিগণের আত্মঘাত মৃত্যু হইয়াছে, তাহার কাপিল-ভীর্থের শ্রাদ্ধ 
তৃপ্চিলাভ করিতে সমর্থ হয়। পিতৃগোত্রে বা মাতৃগোত্রে অঙ্ঞাতনাম যত পুরুষ 
মৃত হইয়! থাকে, কাপিলধারা-শ্রাদ্ধের দ্বারা তাহার! সকলেই অক্ষয়! তৃথ্ডিলাভ 
করিতে পারে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের মধ্যে মৃত যে কোন ব্যক্তির 
পাঁমগ্রহণ পূর্বক এইস্থানে পিগুপ্রদান করিলে, দে শরক্ষয় তৃ্তিলাভ করিতে 
পারে। যাহার তিষ্যগৃুষোনি ল।ত করিয়! মৃত হইয়াছে বা যাহার।৷ পিশাত্ব লাভ 
করিয়াছে, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারা পরম গতিলাভ করিতে সক্ষম হয়। 
এই মনুষ্যলোকে যে সকল পিতৃগণ মর্ত্যযোনি পরিগ্রহ পূর্বক স্বীয় কর্মের 
অবশ্থস্তাবি দুঃখফলভোগ করিতেছে, তাহারাও কাপিলধার-তীর্থে শ্রাদ্ধের ফলে 
গিবাজদ্ম লাত করিতে সমর্থহয়। যে লকল পিতৃগণ স্বীয় পুধাফলে . দেবলোকে 
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বাঁস করিতেছে, তাহার1ও এই শ্রান্ধের ফলে অবিলম্মেই ব্রগ্ধলোক প্রাপ্ত হুইবে। 
এই তীর্থ সত্যযুগে ক্ষীরময়, ভ্রেশতে মধুময়, দ্বাপরে দ্বৃতময় ও কলিতে জলময় 
হইবে ; যদ্ভপিও এই তীর্থ বারাণসীর সীমার বহির্গত, তথাপি আমার সন্নিধি- 
প্রযুক্ত ইহ! বারাণসী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়! গণনীয় হইবে । ৫৩-৮৪। 

হে পিতামহগণ ! কাশীস্থিত ব্যক্তিগণ যে কারণে এই শ্বানেই প্রথমে আমার 
ধ্বজ বিলোকন করিয়াছে, এইজন্য আমি এই স্থানে বুষভধ্বজরূপে অবস্থ।ন 
করিব। ৮৫। হে পিতামহগণ! তোমাদিগের তুগ্টির জন্য শামি এই স্থানে 
পিতামহ, গদাঁধর, সূর্য্য ও স্বীয় পার্ষদগণের সহিত সর্ববদ। অবস্থান করিব। ৮৬। 

মহাদেব ষে কালে পিতৃগণকে এই প্রকার বরপ্রর্দান করিতেছেন, সেই সময় 
নন্দিকেশ্বর, নিকটে আগমনপূর্ধক প্রণাম করিয়। বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ৮৭। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে প্রভো ! আপনার বিজয়োদয় হুউক, 
অধ্টসিংহ ও অস্ট বুষতযুক্ত পরম রমণীয় সেই রথ সজ্জিত হইয়াছে ; হে প্রভে!! 
যে রথে অষ্টহস্তা ও অষ্ট-নম্ব বিরাজগান, যাহার অশ্বপ্রেরণীরজ্জুর্ূপে মনঃ 
ব্যবস্থিত আছে, গঙ্গ! ও যমুন| যাহার দগুদ্বয়রূপে বিরাজ মনা, যাহার প্রতিচক্রের 
অধিষ্ঠাত্রীদেবতা পবন, যাহার সায়ং ও প্রাতন্ময়-চক্র, পবিত্র ভোৌর্মগুলই যাহার, 
ছত্র, যাহার কীল সকল তারাবলীময়, আহেয়গণ যাহার উপনায়ক, শ্রতিই যাহার 
মা্গদর্শিনী, প্মৃতিই যাহার গুপ্তি, (বরূথ ) যেযানের মুখ সাক্ষাৎ দক্ষিণা, যভঙ- 
নিকর যাহার অভিরক্ষক, প্রণব বাহার আনন, গায়ত্রী যাহার পার্দপীঠ, সাঙ্গ- 
ব্যান্ৃতিগণ যাহার সোপানাধলি, সূর্য ও চন্দ্র সতত যাহার ছ্বাররক্ষা করিতেছেন, 
জগ্নিই যাহার মকরাকার তু, যাহার বরূথভূমি কৌমুদীময়ী, মহামেরু যাহার 
ধ্জদণ্ড, সৃর্য্যের প্রভ| ঘাহার পতাকা, স্বয়ং বাগ্দেবতা যাহাতে লোলচামর 
ধারণ করিয়া! রহিয়াছেন; সেই মহারথ আপনার বিজয়যাত্রার অপেক্ষ 
করিতেছে । 

স্কন্দ কছিলেন, নন্দিকেম্বর এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে পর, দেবদেব 
পিনাকপাণি, বিষুঃর হুস্তধারণ পূর্বক উত্থান করিলেন; তগুকালে অষ্ট দ্বেব- 
মাডৃগণ তাহার ম্জল-আরতি করিতে লাগিলেন। ৮৮-৯৬। তাহার উত্থানকালে 
চ/রণগণের মঙ্গলময় গীতধ্বনির সহিত তাড্যমান দেববাভ-নিবহের ধীর-গম্ভীরধবনি 
''আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যদেশ পরিপুরিত করিল। ৯৭। সেই দিত্গুলব্যাপক 
সমুচ্চ দেববাস্তধ্বনিতেই আহুত হুইয় ত্রিলোকবানি-নিখিলব্যক্তিগণ চারিদিক 
হইতে কাশী 'অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। ৯৮। সেই সময়ে ব্রয়ন্ত্রিশৎকোটী 


ছিষষ্টিভম অধ্যায় ] মন্দরপর্ব্বত হইতে বিশ্বেশবরের কাশীতে আগমন । ৪৯৩ 


দেবতা, বিংশতিসহত্রকোটা গণ, নবকোটা চাসুণ্ডা, এককোটী ভৈরবী, মদীয় 
অমুচর অফ্টকোটা ষড়ানন মহাবল শিখিবাহন কুমার নিব, দীপগ্ত-পরশুপাণি 
বিপ্লবিনাশকারা ও গজানন, সগুকোটা সংখ্যক পিচিগিল নামক মহাবেগশাণী 
গণনিবহ, বড়শীতিসহত্র ব্রহ্মবাদি মুনিসমূহ ও তাবুসংখ্যক গৃহমেধি-খষিগণ, 
পাতালহলবাসী তিনকোটী নাগ, শান্ত শিবভক্ত দানব ও দৈত্য প্রত্যেকে ছুইকোটাী, 
অস্ট অযুত গন্ধবর্ব, যক্ষ ও রাক্ষন অফ্টকোটী, ছুইলক্ষ দশসহল্স বি্ভাধরনিকর, 
ষ্টিসহত্র দিব্য-অপ্লরোগণ, অষ্টলক্ষ গে-মাতৃগণ, ছয়অযুত গরুড়বংশীয় পক্ষিগণ, 
নানারত্ব-নিবহের সহিত সপুসাগর, তিগ্ন্নসহত্্র নদীগণ, অফ্টসহআ পর্ববত, 
তিনশত বনস্পতি এবং অষ্ট দিকৃহস্তী অতি হর্ষ সহকারে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
৯৯-১০৭। এই সকল লোক-নিবহে পরিবেষ্টিত শ্রীক্, অতি হৃষ্টচিত্তে প্রাগুক্ত 
রথে আরোহণ করত অতি রমণীয় কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন ; প্রবেশকালে 
তগবান্‌ ত্রিপুরারি, পার্ববতীর সহিত অতি সন্তষ্টহৃদয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ পুর্ববক 
সেই ত্রিলোকরমণীয় অদ্বিতীয় পুরীকে বিলোকন করিতে লাগিলেন । ১০৮-১০৯। 

স্কন্দ কহিলেন, কোটী জন্মের পাপবিনাশক্ষম এই পবিত্র ইতিছাসটা পাঠ 
করিলে ব| করাইলে মনুষ্য শিবদাযুজ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। ১১০। বিশেষতঃ 
শ্রা্ধকালে এই পবিত্র আখ্য।নটা পাঠ করিলে সেই শ্রান্ধে পিতৃগণ অক্ষম তৃপ্তি" 
লাভ করিতে পারেন। ১১১। অপুত্র ব্যক্তি ষদি ভক্তি-সহকারে একবর্ষকাল 
ব্যাপিয়৷ নিত্য এই বুধভধবগমাহাত্ন্যটী পাঠ করে, তাহ! হইলে অচিরেই সে 
পুত্রলাভ করিতে পারে । ১১২। বিশ্বেশ্বরের কাশীপ্রবেশবিষয়িণী যে কথা আমি 
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, ইহা হুইতে লোক সকল যে পরমানন লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ১১৩। এই পবিত্র আখ্যানটা 
পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি নূতন গুহে প্রবেশ করিবে, সে নকলপ্রকার সৌভাগ্যভাগী 
হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১১৪। এই উত্তম আখ্যানটা ভ্রিলোক- 
বাসীরই আনন্দজনক, কারণ ইহা! শ্রবণ করিবামাত্রই বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হয়েন। ১১৫। 
এই আখ্যানটাতে মহাদেবের হুর্লভ কাশীলাভ বর্ণিত হইয়াছে, এই কারণে হূর্লস- 
পদ্বার্থলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের সর্ববদাই ইহাকে পাঠ করা উচিত। ১১৬। 





৪৯৪ কাশীখণ্ড | [ ত্রিবষ্টিতন অধ্যায় 


ব্রিষফিতম অধ্যায় 
”্স্- 
জৈগীষব্য-সংবাঁদ ও জ্ঞেষ্ঠেশাখ্যান কথন । 


অগন্ত্য কহিলেন, হে তারকরিপো। ! বহুমনোরথলব্ধ-নয়নানন্দদায়িনী কাশী- 
পুরীকে বিলোকন করিয়! পরে ভগবান্‌ মহেশ্বর কি করিলেন তাহ এইক্ষণে আপনি 
কীর্তন করুন। ১। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে লোপামুদ্র/পতে কুস্তযোনে! ভগব।ন্‌ চন্দ্রচুড় কাশী- 
বিলোকন পুর্ববক কি করিলেন, সেই সকল বিষয় আমি তোমার নিকট কীর্তন 
করিতেছি। ২। 

অনন্তর ভক্তবত্নল সর্বজ্ঞ প্রভূ মহেশ্বরঃ বারাণনীতে প্রবেশপুর্রবক প্রথমেই 
গুহামধ্যন্থিত জৈগীষব্য নামক খধিকে বিলোকন করিলেন। ৩। বুষভবাহন 
মছেশ্বর ভগবতী গিরিজার সহিত যে দিন কাশী ছাড়িয়া মন্দর-পর্ববতে গমন করেন 
সেই দিন হইতে মহাকৃতী জৈগীষব্য এই মহানিয়ম গ্রহণ করেন যে--যে দিন 
আমি আবার ভগবান্‌ মহেশ্বরের পাদপল্ম বিলোকন করিব, সেই দিনই আমি 
জলকণ| পান করিব, ইহার পুর্বেব আমি সকল দিনই উপবাস করিয়! থাঁফিব।” 
কোন অনির্ববচনীয় কারণে অথবা মহেশ্বরের অনুগ্রহে যোগী জৈগীষব্য পানাহার 
ত্যাগ করিয়াও সেই গুহামধ্যে তাদৃশ জীবদবস্থায় স্থিতি করিতেন। জৈগীষব্যের 
এই সকল ব্যাপার মহেশ্বর প্রমথনাথই জানিতেন, আর কোন ব্যক্তিই ইহ! অনগত 
ছিল না, এই কারণে বিশ্বেশ্বর সর্ব প্রথমেই তাহার নিকটে গমন করিলেন। 
জ্যৈষ্ঠমাস সোমবাসর শুর-চতুর্দ শীতিধিযুক্ঞ অনুরাধানক্ষত্রে মহাদেব, জৈগীষব্যের 
গুহায় প্রবেশ করেন, এই কারণে সেই পর্ববদিনে সকল মনুষ্যেরই সেইন্থানে 
যাত্রা! কর! উচিত। সেই দিবস হইতে কাশীর মধ্যে সেই পুণ্যস্থানটা সকল স্থান 
হইতে *জ্যেষ্ঠ৮ বলিয়! কীত্তিত হইয়1! থাকে ; সেই স্থানে ততকালে জ্যেষ্টেশ্বর 
নামক লিজ আপনি প্রীভুভূতি হইলেন। ৪-১০ ৷ সেই জো্টেশ্বর-লিজের দর্শন- 
মাত্রে মনুষ্যগণের শতজন্মার্ডিত পাপ, সুধ্যোদয়ে অন্ধকাররাশির শ্যায বিনাশপ্রাপ্ত 
হুয়। ১১। মনুষা জ্যেষ্ঠবাপীতে নান করিয়া পিতৃগণের তর্পশান্তে জ্যে্তেশ্বর- 
লিঙ্গের দর্শন করিলে পুনরায় আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না। ১২। স্সেই 
জোর্ঠেম্বযের, সমীপে সর্ববসিদ্ধিপ্রদদায়িনী জো্ঠাপৌনী স্বয়ং প্রাহৃভূতি। হয়েন। ১৩। 


অিবরিতম অধ্যায়] জৈগীধব্য-সংবাদ ও জোষ্েশাখ্যান কখন। ৪৯৫ 


জ্োষ্ঠমাসের শুরক্লাষ্টমী তিথিতে জ্যেষ্ঠাগৌরীর সমীপে মহোৎসব করিবে ও সর্বব- 
সম্পত-সিদ্ধির অণ্য রাত্রিতে জাগরণ করিবে । ১৪। অতিশয় ছুর্ভাগ্যবতী স্ত্রী, 
যদি জ্যেষ্ঠবাগীভে সরান করিয়া ভক্তিভরে জ্যেষ্টাগৌরীকে প্রণাম করে, তাহা 
হইলে সত্বরই সৌভাগ্য-লাভ করিতে পারে। ১৫। সেই স্থানে মহাদেব, সর্বব- 
প্রথমেই কিয়কাল নিবাস করিয়ছিলেন বলিয়া, সেই দিন হইতে তথায় নিবাসেশ- 
নামে এক পরমপবিত্র লিঙ্গ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। নিবাসেশ্বর লিঙ্গের 
অনুকম্পায় ভক্তের গৃহে নিত্য গ্রতিপদেই সর্ববসম্পঙ্ড বিরাজমান থাকে । ১৬১৭। 
জ্যেষ্েশ্বরের সমীপে মধু ও ঘ্বৃতাদির দ্বারা যথখ।বিধানে শ্রাদ্ধ কগিলে শ্রান্ধকর্তীর 
পিতৃলোক পরম তৃপ্তিলাত করিতে দমর্থ হয়েন। ১৮। কাশীতে জ্যেষ্ঠ-ভীর্থে 
মনুষ্য, শ্বকীয় সামধ্যমনুসারে দান করিয়! আস্তে উৎকৃষ্ট স্বর্গাদিভোগপুর্ববক 
পরমনির্ববাণ-পদ্বী লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৯। মজলেপ্ন, ব্যক্তিগণের কাশীতে 
সরব প্রথমে জ্যোষ্টেশ্বরের পুজ। করিতে হয়, তণ্ুপরে জ্যেষ্ঠাগৌরীর অর্চন| কর! 
কর্তব্য । ২০। 

অনন্তর নন্দিকে আহবানপূর্ববক ভগবান্‌ কৃপানিধি বিশ্বেশ্বর, সকল দেবগণের 
সমঞ্ষে এই প্রকার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২১। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে নন্দিকেশ ! এই পরম রমণীয় গুহার মধ্যে তুমি প্রবেশ 
কর, ইহার অভ্যন্তরে আমার পরভক্ত জৈগীষব্য-তপোধন ঝস করিতেছেন। ২২। 
অমি যেদিন পরম রমণীয় মন্দর-পর্ববতে প্রস্থান করি, সেই্দিন হইতেই মুনি 
জৈগীষব্য, পানাহার পরিত্যাগকরত মহানিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন। হন্থার 
ত্বক্। অস্থি ও স্নীয়ুদকল শু হইয়াছে। আমার দর্শনার্থে দৃঢ়ব্রতপরায়ণ ফেই 
মন্তক্ত জৈগীষব্যকে তুমি এই স্থানে লইয়। আইস । ২৩২৪। এই অস্থতময় লীলা- 
কমলটা গ্রহণ করত ইহার দ্বার! তুমি জৈগীষব্যের গাত্রসকল স্পর্শ কর। ২৬। 

ত্দনন্তর মহাদেব-প্রদত্ত সেই লীলাকমল গ্রহণপর্ববক নন্দিকেশ্বর দেবদেবকে 
প্রণাম করিয়া, সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৬। তগুপরে নন্দী, ধারণা- 
দুমানস তপোবহ্নিপরি শুক্ক-শরীর জৈগীববাকে বিলোকন করত লেই লীলাঁকমল 
দ্বার! তদীয় অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ২৭। গ্রীদ্মান্তে বৃষ্টির জল পাইলে কোটরস্থিত 
তেক যেমন উল্লামিত হয় তন্্রপ সেই লীলাকমলম্পর্শগাত্রেই যোগী জৈগীবব্য, 
অনির্ববচনীয় উল্লান প্রাপ্ত হইলেন। ২৮। অনন্তর নন্দী স্বর সেই মুনিশ্রে্কে 
আনয়ন করিয়া, দেবদেব মহেশ্বরের পাদপল্স সংস্পর্শপুর্বিক প্রণাম করিলেন। ২৯। 
অনন্তর গিরিজালিঙ্গিতবামার্ধ ভগবান্‌ শশিশেখরকে সম্থুখে বিলোকন করিয়। খি 
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জৈগীষব্য অতি সম্ত্রমসহকারে প্রণাম করিলেন। ৩০। অনন্তর মুনিশেষ্ঠ জৈগীবব্য 
দগুনদৃভাবে ভূমিতে শরীর বিলুন্তিত করিয়া! প্রণামকরত পরম ভক্তি-সহকারে 
বঙ্ষ্যমাণ প্রকারে স্তন করিতে আরম্ত করিলেন। ৩১। 

জৈশীষব্য কহিলেন, শান্ত শুভ! সর্ববন্ত শিবকে নমস্কার করি, জগনানন্দ ক্ষন্দ 
ও পরমানন্দহেতুভূত মহেশ্বরকে নমস্কার করি । ৩২। হে প্রভে।! রূপহীন অথচ 
সরূপ ও নানারূপধর আপনাকে নমক্কার, হে বিধি-বিষুস্তত ! হে বিরূপাক্ষ ! 
হে বিধে! আপনাকে নমস্কার হে শ্াবর-জঙগমরূপিন্! আপনাকে নমস্কার, হে 
সর্ববাত্মন ! হে পরমাত্মন! আপনাকে নণক্কার, হে ত্রেশোকাকমনীয় | হে কামান- 
দাহকারিন্! হে শেষবিশেষ | হে শেষবলয়ধারিন! আপন।কে নমন্ধার ৷ ৩৩-৩৫। 
হে শরীক! হে বিষক্! হে নারায়ণার্চি তপাদপল্প ! হে অপ্রতিহতশক্তে ! 
আপনাকে নমস্কার। হে শক্ত্যর্ধশরীর! হেবিদেহ! হে স্ুদেহিন! আপনাকে 
প্রণাম করিবামাত্রেই দেহিগণের আর দেহযন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না, অতএব 
হে বিচিত্রমহিমন্! আপনাকে নমন্কীর। হে কাল! হে মহাকাল | হে কালকুট- 
বিষতক্ষক | হে সর্পভূষণভূষিত | হে সর্পধভে্তাপবীতধারিন্! হে খণ্ডুপরশো 
হে খণ্ডেন্দুধারিন্‌ | হে খণ্ডিতাশেষদুঃখ ! হে খড়গখেউটকধারিন্‌! হে গীববাণগীত | 
হে নাথ! হে গঙ্গাকলোশমালিন্! হে গৌরীশ! হে গিরীণ! হে 
গিরিশ! হে গুহাশায়িন! হে চন্দ্রা্ধভুষাধারিন্‌! হে চন্দ্র-সূর্ধ্যাগিনেত্র | হে 
স্ববনমন ! হে দিগন্বর! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমক্কার। ৩৬-৪১। 
হে জগদীশ | হে জীর্ণ! হে জরাজন্মহর! হে জীব! হে পাগহারিন্‌! 
আপনাকে নমস্কার। 8২। হে ডমরুপাণে ! হে ধনুর্ধারিন1! হে ত্রিনেত্র! 
হে জগন্লেত্র! আপনাকে নমস্কার, নমক্কার, নমস্কার । হে ত্রিশুলব্যগ্রহস্ত ! 
হে গঙ্গাধর! হে ত্রিলোকাধিনাথ | হে ত্রিবেদপঠিত! হে ত্রয়ীময়! 
হে তুষ্ট! হে ভক্ততুন্তিপ্রদ! হে দীক্ষিত! হে দেবদেব! আপনাকে 
অসংখ্য প্রণিপাত করি. ৪৩-৪৫। হে অশেষপাপবিদ্রাবিন | হে দীর্ঘদর্শিন্‌ ! 
হেদুর! হেছুল্ভ।| হে দোষদলনকারিন্‌! হে চন্দ্রকলাধারিন। হে দোষাগম- 
পরিহারিন! হে ধূর্জ্বটে | হে ধূত্তরকুহ্থমপ্রিয়! আপনাকে নমক্কার। ৪৬-৪৭। 
সহে ধীর! হেধর্ম। হেধর্মপাল!| হে নীলগ্রীব! হে নীললোহিত ! আপনাকে 
নমস্কার। ৪৮। হে স্সনামম্মরণকারিগণের সর্বৈবশ্বর্ালম্পাদক। হে প্রমথনাথ। 
হে পিনাকপাণে! আপনাকে নমস্কার। ৪৯। হে পশুপাশমোক্ষকারিন | হে 
গশুপতে | হে নামোচ্চারণকারিগণের প।পহারিন! আপনাকে নমস্কার । ৫৫। 


জিযা্টতম অধ্যায়] জৈশীষব্য-সংবাঁদ ও জ্যেন্েশাধ্যান কখন। ৪৯৭ 


হে পরাশুপর ! হে পার! হে পরাপরপার | হে অপারচরিত্র ! হে স্ুুপবিত্রকীর্তন ! 
আপনাকে নমস্কার। ৫১। হেবামদেব! হে বামাদ্ধধারিন্! হে বৃষগামিন্‌ | হে 
ভর্গ! হে ভীম! হে ভীতঠিহর! আপনাকে নমস্বার। ৫২। হে ভব! হে 
তবন/শ ! হে ভূতপতে ! হে মহাদেব! হে মহঃপতে ! আপনাকে নমস্কার । ৫৩। 
হে মৃড়ানীপতে | হে সৃত্যুপ্তয়াপতে ! হে যজ্জঞারে! হে যক্ষরাজপতে ! আপনাকে 
নমস্কার। ৫৪। হেযাযসক! হেযজ্ঞ! হে বজ্ঞকলদায়িন্] হেরুদ্র! হে 
কুদ্রপতে ! হে কত্রদ্র! হেরম! আপনাকে নমস্কার । ৫৫। হে শুলিন! হে 
শাশ্বতেশ। হে শ্মশানাবনিচারিন! হে শিবাপ্রিয়; হে সর্ব! হে সর্ববজ্ঞ। 
আপনাকে নমস্কার । ৫৬। হে হর! হেক্ষান্তিরপ| হে ক্ষেত্রজ্ঞ! হে ক্ষমাকর! 
হে ক্ষেম! হে ক্ষিতিহারিন। হে ক্ষীরগৌর । আপনাকে নমস্কার । ৫৭। হে অন্ধক- 
রিপো! হে আগ্ভন্তরহিত! হে ইড়াধার! হে ঈশ! হে উপেক্দ্রেন্দ্রস্তত! 
আ।পনাকে নমস্কার। ৫৮। হে উমাকান্ত! হে উগ্র! হে উর্ধারেতঃ! হে একরপ! 
হে এক! হে মহদৈশ্র্ধ্যরূপিন।! আপনাকে নমস্কার। ৫৯।॥ হে অনম্তকারিন্‌! 
হে অন্বিকাপতে ! অ।পনাকে নমন্কার। হে প্রভে!! আপনি প্রণব ও বষট্কার, 
হে জগদীশ! আপনি ভূঃ, ভূবঃ ও ম্বংস্বরূপ । হে উমাপতে ! এ সংসারে দৃশ্যা- 
দৃশ্য যাহা! ক্ছুি আছে, আপনিই সেই সকলের স্বরূপ! হে প্রভো! আপনার 
স্তঠির উপযোগী জ্ঞান আমার নাই। হে সর্বস্বরপ! আপনিই আপনার স্ত্তি 
করিতে পারেন । ৬০-৩১। হে মহেশ্বর! আপনি বাচ্য, বাচক ও ৰাক্যস্বরূপ, 
শামি আপন! হইতে ভিন্ন কোন পদ৫থকে সত্য বলিয়। জানি না, ও কাহারও স্ততি 
করি না। হে দেব] আপনার চরণে কোটী কোটাবার নমস্ক'র। ৬২। হে প্রভে। ! 
হে গৌরাশ! আমি আপন! হইতে ভিন্ন কাহাকেও নমস্কার করি না। হে শিব! 
আমি অন্য কাহার নাম পর্য্যন্তও গ্রহণ করি না, আমি অন্যের নাম গ্রহণে 
মুক, অন্তের কথ] শ্রবণে বধির, অন্যের অনুগমনে পঙ্গু ও অন্তের দর্শনে অন্ধ হইয়া 
থাকি; হে ভবানীশ! আপনিই অদ্বিতীয় সতপদার্থ ও অদ্বিতীয় সংসার-অফ্ট । 
৬৩-৬৪। হে প্রভো! আপনিই জগৎপাত!। ও জগত্প্রলকারী। যাহার৷ অফ্টা, 
পাতা! ও বিনাশকর্তীর ভেদ কল্লন। করে, তাহার! মুর্খ; অতএব হে মহেশ্বর ! 
আমি বারম্বার এই সংপার-সাগরে মগ্র হইয়াছি ও এখনও ঘোর নিমগ্ন আছি, 
আপনি আমাকে উদ্ধার ককন। (ক্ষন্দ কহিলেন) মহামুনি জৈগীষব্য এই- 
প্রকারে মহেশ্বরের স্তুতি করিয়। তাহার সম্মুখে তুষ্ণান্তাৰ অবলম্বনকরত বৃক্ষের হ্যায় 
দিষ্চিলভাবে অবস্থিত রহিলেন। * 
ভও 
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ভগবান্‌ চন্দ্রশেখর, জৈগীষব্য মুনির এবন্থিধ স্তুতি শ্রুবগপুর্ণবক প্রসন্ন্ৃদয়ে 
তীহাক বললেন যে, ঠে মুনে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি ভুমি বরপ্রার্থনা কর। 
৬?-৬৭। জৈগীষব্য কহিলেন, হে দূরপদপ্রদ! হে দেবেশ! হে ভগবন্‌ ভবানী- 
পঠে! আপনি যদি আমার প্রত প্রসন্ন হইয়। থাকেন, তমে আমাকে বর প্রদান 
করুন, "যেন মামি কদাপিও আাপনার চরণান্ুক্গ হইতে দুবস্থিত না হই; হে নাথ! 
আর একটী বর আমি প্রার্থন! করিতেছি, আপনি অনিচারিতভাবে তাহা প্রদান 
করুন, হে ভগবন্। ইহাই মামার দ্বিহাষ বর যে, পআমি যে শিবশিজ্গটা প্রঠিষ্ঠ। 
করিয়াছি, আপনি সর্দনদাই ইহ'তে অধিষ্ঠান করিবেন । ৬৮-৬৯। ঈশ্বর কহিলেন, 
হে মহাভাগ ৈগীবব্য। তুমি স্বীয় অভীপ্নিত যে বর প্রার্থনা করিলে, তাহ! 
সম্যক্প্রকারে সফল হইল, আমি তোমাকে অন্য বর প্রদান করিতেছি যে, «আমি 
তোমাকে পরম নির্ববাণনাধক যোগশাস্ত্র প্রদান করিলাম, ইহার প্রসাদ তুমি অন্ধ 
হইতে সকল যোগিগণের মধ্যে ষোগাচার্য্য-পদৰী লাঁত কর। হে তপোধন। তুমি 
আমার অনুকম্পায় নিখিল যোগশান্ত্রের রহশ্য অবগত হইবে ও তাহার ফলে পরম 
নির্ঘবাণ-লাভে সমর্থ হইবে। নন্দী, ভূঙ্গী ও সোমনন্দী যেমন আমার ভক্ত বলিয়! 
পরিচিত, অস্ত হইতে তুমিও সেই প্রকার মন্তক্ত বলিয়৷ পরিকীত্তিত হুইবে। 
তোমার জর! ও মরণ হইবে না। হে তপোধন! এ সংসারে পাপক্ষয়-নাধন ও 
শ্রেয়ংসাধন অনেক ব্রত, অনস্ত নিয়ম, নান! প্রকার তপন্যা ও বহুবিধ দান শাস্ত্রে 
কীর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তৃমি যে নিয়মটা প্রতিপালন করিয়াছ, ইহার তুল্য 
উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই । হে জেগীষব্য | আমার বিলোকনান্তে ভক্ষণূপ যে মহাঁ- 
নিয়ম তুমি করিয়াছ, ইহাই পরম নিয়ম। হে মুনে! আমাকে ন] দেখিয়! ভক্ষণ 
করা আর পাঁপভক্ষণ কর! এক বলিয়াই জানিবে। পত্র-পুষ্প-ফল দ্বার! আমার 
পৃঙ্জন ন| করিয়! যে ব্যক্তি ভক্ষণ করিবে) সেই মুড় একবিংশতি-জন্মপধ্যন্ত রেতঃ 
ভক্ষণ করিবে, ইহা নিশ্চঘ জানিবে। তুমি যে মহান্‌ নিয়মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, 
যত কিছু যম, নিয়ম বর্ধমান আছে শাহ! ত্বদীয় নিয়ানুষ্ঠানের যষোড়শাংশ বলিয়াও 
পরিগণিত হয় না। ৭০:৭৮ হে গ্ৈগীষব্য | এই মকল কারণে তুমি সর্ববদাই 
আমার চরণসমীপে বান করিবে এবং বাসের ফলে পরম-নি বাণ লম্গমী লাভ করিতে 
পারিবে। ৭৯। কাশীতে এই যে জৈগীধবোশ্বর নামক মদীয় লিঙ্গ, ইহাকে অনেক 
'পুণ্যে লাভ করিতে পারা যায়; যে ব্যক্তি চিনবর্ষ ব্যাপিয়! প্রতিদিন এই লিণ্র 
সেবা করিবে, সে যোগপিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ।৮০। এই জৈগীধবা- 
গুহাতে ছয়মাসকাল যোগাভ্যানপরায়ণ হইলে মানব আমার 'অনু গ্রহে বাঞিত সিবি- 
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লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৮১। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গটী ভক্তগণের সর্বদাই 
প্রধত্ের সহিত পৃ! করা উচিত। তোমার এই গুহা। বিলোঁকন করিয়৷ পরে এই 
লিঙ্গের দর্শন কর! উচিত। ৮২। এই জোষ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে বর্তমান এই জৈগীষব্- 
শ্ররের দর্শন, স্পর্শন ও পু! করিলে মানব সর্বব প্রকার পাঁপ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে সক্ষম হয়।৮৩। এই জোগ্ঠেশ্বরক্ষেত্রে যে কয়টা শিবতক্ত যোগীকে 
চোজন করান যায়, তাহ'দের প্রত্যেক সংখ্যা কোটা সংখ্যায় পরিণত হইয়া, তৎ- 
পরিমিত যোগগণকে ভোজন করাইবার ফল প্রদান করিয়। থাকে । ৮৪। এই 
জৈগীষব্যেশ্বর নামক লিঙ্গকে সর্বদাই গোপন করিয়। রাঁখিবে, বিশেষতঃ কলিকালে 
পাপাত্াগণের কাছে কদাচিৎও ইহাকে প্রকাশ কর] উচিত নহে। ৮৫। হে 
তপোধন জৈগীষব্য ! তোমার প্রতিঠিত এই শিবলিঙে আমি সর্বদা সন্নিহিত 
থাকিব এবং ইহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই ভক্ত সাঁধককে দম্যকৃপ্রকারে যোগসিদ্ধি 
প্রদান করিব। ৮৬। হে মহাভাগ ছৈগীষব্য! আমি তোমাকে আরও একটা 
রমণীয় বর প্রদান করিতেছি, শ্রনণ কর। তুমি ইতিপূর্বে আমার যে স্তোত্রটা পাঠ 
করিয়াছ, ইহা পরম-যে।গসিদ্ধিকর, ইহ! পাঠ করিলে মহাপাঁপসমুহ নষ্ট হয়, মহাঁ- 
পুণানিকর অন্ভিত হয়, মহাভীতিনিবহ প্রশমিত হয় এবং আমর প্রতি ভক্তিবৃদ্ধি 
পাইয়! থাকে । এই £্োরজপকারী পুরুষগণের কোন ক্রিয়াই অসাধ্য থাকে না। 
এই সকল কারশে শিবভক্ত সাধকগণের প্রযত্ুসহকারে সর্বদা এই স্তোত্রটী পাঠ 
কর। উচিত। ৮৭--৮৯। ূ 

বিকশিতন্ত্রে ম্মরারি ভগবান মহেশ্বর, এই প্রকার বর প্রদান করিয়াই 
প্ুরোভাগে উপগত একত্রীভূত ক্ষেত্রবাসী ব্রাঙ্ষণগণকে দেখিতে লাগি" 
লেন। ৯৬ । 

ক্ষন্দ কহিলেন, এই অতুলনীয় আখ্যানটী প্রযত্রসহকারে শ্রবণ করিলে প্রার্জ 
ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে ও কখনও কোন গ্রকার ব্যাধি হইতে ব্রেশপ্রাপ্ড 
হয় না। ৯১। 
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চতুঃষফিতম অধ্যায় । 


স্পা” ০০ 
বারাণশীক্ষেত্ররহম্য কথন। 


অগন্তা কহিলেন, হে ষড়ানন | ত্রা্ষণগণ মহেশ্বরকে দর্শন করিয়। কি 
বলিলেন তাহা এবং মহাপবিত্র ও মহাদেবের অতিপ্রিয় জোষ্ঠস্থানে কোন্‌ কোন্‌ 
শিবলিঙ্গ আছেন, আর তথায় কিকি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহা বর্ণন! 
করুন। ১-২। 
ক্কন্দ কহিলেন, হে অগস্তা | তুমিযাহ1 জিজ্ঞাস! করিতেছ, আমি তাহারই 
উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন দেবদেব মহেশ্বর ব্রঞ্ধার অনুরোধে 
কাশীত্যাগকরত মন্দর-পর্ববতে গমন করেন, তখন নিষ্পাপী ব্রাঙ্গণগণ নিরাশ্রয় 
হুইয়| ক্ষেত্রসম্ন্যান অবলম্বনকরত মহাক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ হইতে নিরত হইলেন এবং 
দণ্ডের অগ্রভাগ দ্বার স্ভুমি খনন করিয়া যাহ! কিছু কন্দ-মুলাদি পাইতেন, তাহার 
দ্বারাই জীবিকানির্ববাহ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তাহার! খনন করিয়! 
দ্বখাত নামে একটা রমণীয় পুষ্ষরিণী নির্মাণ করিয়! তাহার চত্ুঃপার্থে বহুতর 
শিবলিঙ্গ স্থাপিত করত যত্বসহকারে মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া কঠোর 
তপস্ত। করিতে লাগিলেন । ৩-৬। তাহার! সতত বিস্তৃতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণপূর্্ব ক 
মহেশ্বরের পৃজায় নিরত থাকিয়! শতরুদ্রী পাঠকরত কাল অতিবাহিত করি" 
তেন। ৭। হেমুনে! তপশ্যায় কূশদেহ সেই ব্রাক্ষণগণ, দেবদেবের পুনরাগমন- 
বার্তা শ্রবণ করিয়। আনন্দে অতিশয় ন্সি্ধ হইলেন। অতি তপংশালী পঞ্চসহন্র 
ব্রাহ্মণগণ, দণ্ডখাত-মহাতীর্থ হইতে দেবদেবকে দর্শন করিবার জন্য আগমন 
করিলেন। ৮-৯। মন্দাকিনী-তীর্ঘ হইতে পাশুপতত্রতাবলশ্বী শিবমাব্রপরায়ণ 
অযুতসংখাক ব্রক্ষণগণ আগমন করিলেন । হংস-তীর্থ হইতে ত্রিশতাধিক আযুত- 
সংখ্যক, দুর্ববান!-ভীর্থ হইতে দ্বিশতাধিক সহজ, মত্স্ঠোদরী তার্থ হইতে ছয়সহত্র, 
_কপালমোচন-তীর্থ হইতে সপ্তশত, খপমোচন-তীর্থ হইতে দ্বিশতাধিক সহত্র, 
' বৈশরনী-ভীর্থ হইতে পঞ্চসহত্র, পৃথুরাজ কর্তৃক পরিখনিত পু ক-তীর্ঘ হইতে 
ভ্রয়োদশশত, মেনকা-কুণ্ড হইতে ছুইশত, উর্বিশী-কুণ্ হইতে দ্বিখতাধিক সহত্র, 
এরাব-কুখ হইতে তিনশত, গন্ধর-কুড হইতে লণ্থশত, অপ্পরঃকুণ্ড হইতে 
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দুইশ চ, বুষেশ-তীর্ঘ হইতে নবহ্যধিকতিনশত, যক্ষিণীকু্ড হইতে ত্রিশতাধিক সহজ, 
লক্ষমী-তীর্ঘথ হইতে যোঁড়শাধিকএকশত, পিশাচ-মোচন-তীর্ঘ হইতে সপগুসহত্র, 
পিতৃকুণ্ড হইতে এক শতেরও কিছু অধিক, গ্ব-তীর্থ হইতে ছয়শত এবং মানস- 
সরোবর হইতে পঞ্চশত, বাহ্ৃকি-হদ হইতে দশপহতআ্র এবং জানকী-কুণ্ড হইতে 
অফ্টশত ব্রাঙ্ষণগণ আগমনকরত পরমানন্দদায়ী মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত 
হইলেন॥ এবং গোতম-কুণ্ড হইতে নবাধিক একশত, ছুর্গতিসংহরণ-তীর্থ হইতে 
একাদশশত ব্রাঙ্ষণগণ দেবদেব উমাঁপতিকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। ১০- 
১৯। হে ঘটোন্তব! অসীসঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়৷ সঙ্গমেশ্বর-মহা দেব পর্য্যস্ত 
গঙ্গাতীরবন্তী স্থানে যাবতীয় ব্রাঙ্মণগণ বাস করিতেন, তীহার! সকলেই দেবদেবকে 
দেখিতে আদিলেন। গঙ্গাতীরবানী এই সমস্ত ব্রা্গণগণের সংখা! অফ্টীদশ- 
সহত্র-পঞ্চশত-পঞ্চপথগাশত। ব্রাঙ্গণগণ সাউঁ-দুর্বাক্ষতহস্তে পুষ্প। কল, সুগন্ধ, 
ম।ল্য প্রভৃতি লইয়! মুখে জয় উচ্চারণকরত মহেশ্বরকে বারম্বার প্রগতি -করিয়! 
মঙ্গলসৃক্তের ছার! স্তব করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর, সেই সমস্ত ব্রাহ্গণগণকে 
অভয় প্রদান করিয়া সহর্ষে তাহাদের কুশল গিভস্ঞামা! করিলেন। তখন সেই 
ব্রাঙ্গণগণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন যে, হে নাথ। ন্সাপনার ক্ষেত্রে আমরা 
বাস করিতেছি, তাহাতেই সতত আমাদের কুশলঃ বিশেষতঃ আজ আপনাকে 
সাক্ষাৎ নয়নগোচর করিয়া আমর! আরও কুশললাভ করিয়াছি; শ্রুতিনিচয়ও 
বথার্থরূপে ষাঁহার তত্ব জানিতে পারেন না, আপনিই তিনি; যাহার। আপনার 
ক্ষেত্রপরাজ্মুখ, তাহারাই সতত অকুশলে থাকে এবং চতুর্দশ প্রকার লোকও সতত 
তাহাদের প্রতি পরাধ্মুখ থাকে । হে নাগভূষণ! যাহাদের হৃদয়ে সর্বদা কাশী 
জ।গরুক থাকেন, তাহাদিগকে কখন সংসারশ্দর্প-বিষে জর্জরিত করিতে পারে 
ন]। ২০-৩০। বণনদ্বয়াত্মক “কাশী” এই মন্ত্র গর্ভরক্ষণ-মণি বলিয়া! বিখ্যাত। 
সতত ইহা যাহার কে অবস্থিত থাকে, তাহার অ।র অমঙ্গল কোথায় ? যে ব্যক্তি 
সতত “কাশী” এই বর্ণনয়াক্মক অস্ত পান করে, সেব্যক্তি ষড়বিধ বিকারময়ী 
অবস্থ! পরিত্যাগ করিয়া অমর হইয়। থাকে। ফে"ব্যক্তি “কাশী* এই ছুইটী 
অমবতময় বর্ণ শ্রবণ করে, সে আর গর্ভজনিত কথ! শ্রবণ করে না। ৩১-৩৩। 
কাশীর ধুলি ও বায়ু বিক্ষিপ্ত হইয়! যাহার মন্তকে পতিত হয়, হে চন্দ্রশেখর | 
সেই ব্যক্তির মস্তকদেশও চন্দ্রকলায় অস্বিত হইয়! থাকে। প্রাসঙ্গাধীনও যাহার 
নেত্রপথে আনন্দমকানন নিপতিত হয়, তাহারাও আর জগতে জন্গগ্রহণ বা পিতৃ- 
কানন লন্দর্থন. করে না। গন, অবস্থান, স্বপন এবং জাগ্রতসনয়েও যে ব্যক্তি 





৫৬২ কাঁশীখণ্ড | [ চতুঃযা্টিভম অধ্যা 





*কালী” এই মন্ত্র জপ করে, সে নির্ভয় হইয়। থাকে । ৩৪-৩৬। যে বাক্তি «কাশী* 
এই বীজাক্ষর্বয়কে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহার কর্ণ্মবীজসমুহ নিব্বাজ হইয়। 
থাকে । যেব্ক্তি সতত «কাশী, কাশী, কাশী” এই কথ! উচ্চারণ করে, সে 
আন্বাস্থানে অবস্থিত হইলেও মুক্তি তাহার অগ্রে প্রকাশিতা থাকেন। এই কাশী 
ক্ষেমযু্তি, হে ভব! আপনিও ক্ষেমযুর্তি এবং ত্রিপথগাও ক্ষেমমুর্তি, এই তিন 
হইতে অঠিরিক্ত কোন ক্ষেমমুর্তি কুত্রাপিও নাই৮। ৩৭-৩৯। গিরিজাপতি 
ভগবান্‌ মহেশ্বর, ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্রতক্তি-সশহ্বিত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন যে, হে ব্রাঙ্গণ- 
শ্রেষ্ঠগণ! যেহেতু আপনার্দের আমার এই পবিত্র ক্ষেত্রে ঈদৃশী ভক্তি দেখি- 
তেছি, অতএব আপনারা ধন্য | বুঝিলাম, আপনার! এই ক্ষেত্রের সেবা করিয়া 
সহ্থময়, নীরজন্ক, বিগতমোহ ও সংসারপারগামী হইয়াছেন। ৪০-৪২। যাহারা 
বারাণশীর ভক্ত, তাহারাই যথার্থ আমার ভক্ত, তাগরাই এ জগতে জীবম্মুক 
এবং মোক্ষলন্মী তাহাদ্েরই উপর কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। যাহার! কাশীস্থ 
সামান্থ জন্তুর সহিহও বিরোধ করে, তাহারা আমার ও সমস্ত জগতের সহিতই 
নিরোধ করিয়া থাকে 1.৪৩-৪৪। যে ব্যক্তি বারাণশীর প্রশংস! শ্রবণ করিয়। 
তাহা অনুমোদন করে, সে ব্যক্তিকর্তৃক অখিণ ব্রক্ষাণডই অমমোদিত হইয়! থাকে। 
যে সমস্ত মানব এই আনন্দকাননে বাস করে, তাহারা কল্মষহীন হইয়। আমর 
অস্তঃকরণে বান করিয়। থাকে । যাহারা এই তীর্থে বান করিয়া আমাতে ভক্তি 
ও আমার চিত ধারণ করে, আমি তাহাদিগকেই মোক্ষে।পদেশ করিয়া থাকি। 
৪৫-৪৭। যাহারা আমার ক্ষেত্রে বাদ করিয়। আমাতে ভক্তি ও আমার চিহ্্‌ 
ধারণ না করে, আমি তাহাদিগকে মোক্ষোপদেশ করি না। যাহাদের চিত্তে 
নির্ববাণনগরী কাশী প্রকাশ পান, তাহার! নৈঃশ্রেয়সী লক্ষমীতে আবৃত হইয়। আমার 
সম্মুখে প্রকাশ পাইয়। থাকে। যে সমস্ত স্বর্গাভিলাধী ব্যক্তিগণের কাশীতে রুচি 
নাই; তাহারা পতিত; তাহার সন্দেহ নাই। ৪৮-৫০। হে ঘিজগণ! যাহার! 
কাশীর অভিলাষ করে, আমার অনুগ্রহে ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ, দাসবৎ 
তাহাদ্দের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। এই আনন্দ-কাননে আমি প্রদীপ্ত দাবানলরূপে 
অবস্থিত হইয়া! জীবগণের কর্ম্মবীজসমুহকে দঞ্জ করত উহার অস্কুরোগপাদিকাশক্তি 
খিনফট করিয়া থাকি। প্রীবত্বপূর্ববক লতত কাশীতে বাঁস করিবে, সতত আমার 
অর্চন! করিবে, তাহাতেই কলি ও কাঁলকে জয়.করিয়! মুক্ি-ললনায় রতি করিতে 
পারিবে । যে হূ্বযদ্ধি, কাশীতে লাদিয়াও আমার ' সহ! না করে, কৈবল্য-লক্ষবী 
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তাহার হস্তগত হইয়াও পুনরায় ভ্রষ্ট হইয়। যান। হে ব্রাক্মাণগণ! আমার ভক্ত 
ও আামার চিহুধারী কাশীবাপী আপনার! ধন্য! যেহেতু কাশী বা আমি 
আপনাদের চিন্তবৃত্তির দূরে অবস্থিত নহি। ₹১-৫৫। আমি জাপনার্দিগকে বর 
প্রদান করিতেছি, আপনারা যথারুচি বরপ্রার্থণ] করুন; ফেভেতু ক্ষেত্রু- 
সন্নাসকারী আপনারাই আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র। (ক্ষন্দ কহিলেন) ব্রাঙ্ষণগণ, 
মহেশ্বরের মুখরূপ ক্ষীর-সমুত্র হইতে উৎপন্ন এই সমস্ত বাকারূপ ম্ুধ! 
পানকরত পরিতৃপ্ত হইয়! মহেশ্বরের নিকট বর-প্রার্থনা করিতে লাগি" 
লেন। ৫৬-৫৭। 

ব্রহ্ষণগণ কহিলেন, হে উনাপতে ! হে মহেশান ! হে সর্বজ্ঞ! আমরা এই 
বর প্রার্থনা করিতেছি যে, সংগার-তাপহারী আপনি আর কখন কাশী পরিশ্যাগ 
করিবেন না। আর এই ব্রান্ষণগণের বাক্যে কাশীতে কখন কাহারও কোন 
প্রকার মোক্ষ প্রতিবন্ধক শাপ সফল ন! হউক এবং আপনার চরণকমলযুগলে সতত 
আমার্দের অচল! ভক্তি থাকুক এবং দেহপাতপর্যযন্ত সর্বদা আমাদের কাশীবাম 
হটক। হেঈশ! এই বরই আমাদিগকে প্রদান করুন, হহা ভিন্ন আমাদের 
"অন্য কোন বর প্রার্থনীয় নহে। হে অন্ধকধ্বংসিন! আ্ঞাপনি অবধান করুন, 
আমর আরও একটী বরপ্ৰার্থন] করিতেছি £_-মআপনার অনুপশ্থিতিতে আমর 
তক্তিনহকারে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ ষে সমস্ত লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠ। করিয়ান্ধি, সেই 
সমস্ত লিঙ্গে আপনার সান্নিধ্য হউক। ৫৮-৬২। (স্বন্দ কহিলেন) ক্রাগ্গণগণের 
এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে গিরিশ বলিলেন যে, আপনারা যাহ। প্রার্থন! করিলেন, 
তাহাই হইবে এবং তিনি মারও বলিলেন যে, আপনার! জ্ঞানবান্‌ হইবেন। অনন্তর 
মহেশ্বর পুনরায় কহিলেন যে, হে দ্বিজগণ! আম জাপনাদের হিত-উপদেশ 
করিতেছি, আপনার! অবশ্থ তদমুরূপ আচরণ করিবেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি" 
গণ সতত উত্তরবাহিনীর পেবা করিবে, প্রবত্বসহকারে লিঙ্গপুজ! করিবে এবং 
সতত দম, দান ও দয়াশীল হইবে। ৬৩-৬৫। মহেশ্বর আরও বশিয়াছিলেন যে, 
ক।শীবাদী ব্যক্তিগণ সতত পরোপকারে মঠি রাখিবে এবং কখন উদ্বেগজনক বাক্য 
ব্যবহার করিবে না, বিজিগীষু হুইয়। মনের দ্বারাও কখন পাপ করিবে না) কারণ 
এস্বলে শুভ ব| অশুভ যাহ! কিছু কণ্ম করা যায়ঃ তাহ! ক্ষয় হুইয়৷ থাকে। 
অন্যস্থানে যে পাপ করা যায়, তাহ! বিনষ্ট হইয়া থুকেঃ; বারাণসীতে বে পাপ 
করা যায়, তাহ! অস্তগৃ হে (বিলয়-গ্রাপ্ত হইয়! থাক? অন্তগূহে পাপ করিলে 
পিশাচষেন প্রাণ্ত হইয়! নরকভোগ করিতে হয়, কিন্তু পিশাচনরকঞ্রাপক নেই 
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পাপ যদি অন্তগৃহের বাহিরে করা যায়, তাহ! হইলে তাহ! অন্তগুহে বিনষ্ট হয়া 
থাকে । কোটিক্ল্লেও কাশীতে কৃত-পাপ বিলীন হয় না, কিন্তু সেই পাপিগণ 
রুদ্রাপশাচ হয় ত্রিশসহত্ বগুদর এইস্থানে অবস্থিতি করিয়! থাকে । ৬৬-৭০। 
মে বাক্তি কাশীতে খান করিয়৷ সতত পাপকন্ম্ে রত থাকে, সে ত্রিশসহত্র বগুপর 
এইস্থগে বাসকরত পিশাচত্ব-ভোগ করিয়া পুনরায় গ্ঞানলাঁভ করিয়া থাঁকে 
অনন্তর সেই জ্ঞানবলে উৎকৃষ্ট মোক্ষলাঁত করে। হে দিজশ্রেষ্ঠগণ! যাহার 
এইস্থানে কেবল ছুষ্ষপ্্ করিয়! স্থানান্তরে যাইয়। মৃত হয় তাহাদের যে গতি- 
ল।ভ হয় তাহ! বলিতেছ্ি, আপনার! শ্রবণ করুন। ৭১-৭৩। যাম নামক আমার 
কতকগুলি গণ আছে, তাহার! অতিশয় কঠোর ও বিকৃতযুণ্তি; যাহার! কাশীতে 
দুক্কুত করে, আমার সেই গণসমুহ প্রথমতঃ তাহাদিগকে মুষাতে (ম্বণ গলাইবার 
পাত্রবিশেষ ) ধমিত করিয়া জল প্রায় ও ছুরানদ প্রাচী দিকে লইয়! গিয়া, বর্ষাকালে 
সেই ছুরাচারগণকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করে; তথায় জলৌকানিচয়, মশকসমুহ 
ও জলোন্তৰ দন্দশুকনিঃয় দেই পাপাজ্সাগণকে দিবানিশি দংশন করে। অনন্তর 
হিমঞ্চ ছুঁতে আমার সেই গণদমুহ তাহাদিগকে হিমালয়ে লইয়। যাঁয়, তথায় তাহারা 
ভোজ্য ও বস্ত্রবিহীন হঞ্ছয়। নিরন্তর ক্লেণতোগ করে। ৭৪-৭৭। অনন্তর গ্রীক্ষ- 
কাল সমাগত হইলে আমার গণপমূহ তাহাদিগকে জল ও বৃক্ষবর্ডিজিত মকভূমিতে 
লইয়। যায়, তথায় তাহারা তাত্র দিবাকর-তাপে তাপিত হইয়। পিপাসায় অতি 
কাতর হইয়া! থাকে। এইরূপে আমার গণলমুহ সেই পাপিগণকে বহুকাল 
নানাপ্রকার যাঠনায় ক্লিউ করিয়! অবশেষে কাশীতে আনয়নকরত কাল- 
ভৈরবের নিকট সমস্ত খ্ষিয় নিব্দেন করে। কালরাঞ্জও তাহাদিগকে দেখিয়া 
তাহাদের দুক্ধহসমুহ ল্মরণ করাইয়। বিবস্ত্র, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আকুল শুক্ষদেশে 
সেই সমস্ত পাপাত্।'গণকে অন্যান্য রুদ্র-পিশাচগণের সহিত সংযোজিত করেন। 
তখন সেই রুদ্র-পিশাচগণ সতত ভৈরবের অনুচর হইয়! ক্ষুধা ও তৃষ্ণাজনিত বিষম 
ক্লেশহোগ করিয়। থাকে । ৭৮৮২। এইসময়ে তাহারা কখন কখন রুধির- 
মিশ্রিত আহার প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে ত্রিশসহআ্ম বশসর তাহার! অতি দুঃখিত" 
ভাবে শ্মশানস্তস্তের চতুর্দিকে ক্টপাশে আনদ্ধ থাকে। পিপাসায় ক৯ শু 
হইলেও তাহাবা একবিন্দু জল-স্পর্শ করিতে পায় না। অনন্তর কান্তভৈরবের 
দর্শন নিবন্ধন কালক্রমে তাহ।র। শিষ্পাপ হইয়া এই কাশীক্ষেত্রেই দেহপরি গ্রহ 
করিয়৷ আমার আভ্ঞায় মুক্তিলাভ করিয়! থাকে । ৮৩-৮৫ | অতএব এই ক্ষেত্রে 
কদপিও বাক), মন ব| ক্রিয়ার দ্বার! কোনরূপ পাপাচরণ করিবে না! এবং মহালা 
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কামনায় সতত পবিত্রপথে অবস্থিতি করিবে; অনিমুক্ত-ক্ষেত্রে পাপী ব্যক্তিও স্বৃত 
হইলে নরকে গমন ন| করিয়। আমার অনুগ্রহবলে শ্রেষ্ঠ গতিলাভ করিয় 
থাকে । ৮৬'৮৭। এই ক্ষেত্রে আমার তক্তজন ব্রভাবলম্বন পুর্ববক যদি অনশন 
করে, তাহ! হইলে শতকোটি কল্পেও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। মানবগণের 
এই পাপবন্ছুল দেহ অঅনিত্য জাঁনিয়া সতত সংসারভয়মোচক অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের 
সেবা কর! উচিত। কলিযুগে সর্বপ্রকার পাপবিনাশিনী বারাণসীপুরী ভিন্ন 
জীবগণের অন্ত কোন প্রীয়শ্চন্ত আমি দেখিতেছি না। ৮৮-৯০। জল্মাস্তর- 
সহস্র ষে পাপ অর্জ্জিত হইয়াছে, কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র জীবের সেই 
সমস্ত পাপ-ক্ষয় হইয়া যায়। যোগীব্যক্তি সহত্রজন্ম যোগাভ্যাস করিয় 
ষে পরম ফল-প্রাপ্ত হয়, এই স্থলে স্বৃত্যু হইলেই জীৰ সেই পরমফল মোক্ষ 
লাভ করিয়! থাকে। তির্ধ্যগযোনিগত যে সমস্ত জীব এই কাশীতে অবস্থিতি করে, 
তাহারাও কালক্রমে নিধন প্রাপ্ত হইয়! উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়। থাকে । ৯১-৯৩। 
যে সমস্ত মুঢ় ব্যক্তি অভ্ঞানাবৃত হইয়! অবিমুক্তের সেবা! ন। করে, তাহারা বারম্থার 
বিষ্টা, মুত্র ও রেতের মধ্যে বাস করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয়! 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করে, শতকোটি কল্পেও তাহার পুনর্জন্ম হয় না। গ্রহ, নক্ষত্র ও 
তার! প্রভৃতির ও কালক্রমে নিশ্চয়ই পতন হইয়! থাকে, কিন্তু অবিমুক্ত ক্ষেত্রে 
মৃতব্যক্ির আর পতন হয় না। ৯৪-৯৬। যেব্যক্তি ব্রঙ্গহত্য। করিয়াও পরে 
ংযতচিত্ত হইয়! কাশীতে প্রাণত্যাগ করে, সেও মুক্তি লাভ করিয়। থাকে, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। যে সমস্ত পতিত্রত৷ স্ত্রীগণ আমাতে ভক্তিযুক্ত। হইয়! অবিমুক্তক্ষেত্রে 
সুত| হন, হে বিপ্রগণ | তীাহার1ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়। থাকেন। ৯৭-৯৮। 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই স্থানে প্রাণনির্গম দময়ে আমি স্বয়ং জীবগণকে তারকত্রক্ম 
উপদেশ করিয়া থাকি, তাহাতে তাহারা তন্ময়ত। লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি 
আমার ভক্ত হুইয়। আমাঁতে মন ও সমস্ত ক্রিয়াফল অর্পণ করে, সে ব্যক্তি এম্থানে 
যাদৃশ মোক্ষ লাভ করে, তাদৃশ মোক্ষ আর কুত্রাপি লাভ হয় না। ৯৯-১০৪। 
মানব, মৃতাকে অবশ্বাস্তাবী এবং গতিকে অন্থুখরূপিণী ও "আগন্তক সমস্ত বিষয়কে 
চঞ্চল জানিয়। কাশীকে আশ্রয় করিবে। যাহার! মন, বাক এবং শরীরের 
দ্বার ক্কাশীকে আশ্রয় করিয়াছে, নির্ববাগলক্ষমী সেই সমস্ত বিশুদ্ধমতি জীবগণকে 
আশ্রয় করিয়! থাকেন। ১০১-১০২। ধে ব্যক্তি ম্যায়োপার্জ্জিত ধনের দ্বারা 
কাশীস্থ এক ব্যক্তিকেও পরিতুষ্ট করে, তাহার, আমার সহিত ব্রিভুবন শ্রীত করার 
কল-লাভ হুইয়৷ থাকে । হে ব্রাঙ্মাণগণ ! যে পুণ্যাত্ব। ব্যক্তি, পুরুষা ধচতুফটয়শ্থিতির 
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জন্য নির্ববাণনগরীস্থ মনুষ্যকে জ্রীত করে, আমি সতত তাহাকে শ্রীত করিয়! থাকি। 
রাজধি দিবোদাসও ধর্্মতঃ কাশীপালন করিয়া; যে স্থান হইতে পুনরাগমন করিতে 
হয় না, মামার সেই পদ লাভ সশরীরে করিয়াছে । ১০৩-১০৫। এই স্থানে 
যোগ জ্ঞান ও মুক্তি একজম্মেই লাভ কর! যায়, এই জন্য এই অবিমুক্তক্ষেত্রে 
আগমন করিয়া আর অগ তপোবনে গমন কৰিনে না! মোক্ষকে অত্যন্থ- দুর্লভ 
এবং সংসারকে অতি ভীষণ জানিয়! প্রস্তরের ছার! পাদদ্বয় ভগ্ন করিয়ও এই স্থানে 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিবে। ছূর্বব,দ্ধি জীবগণ ষখন অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া 
গমন করে, তখন ভূতনিচয় পরস্পর করতাড়নপূর্ববক হাস্য করিতে থাকে । ১০৬- 
১০৮। অনুত্তম সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণপীকে লাভ করিয়া অন্য স্থ!নে যাইতে কোন্‌ 
ভজীবেরই ব মতি হইয়! থাকে ? মানবগণ স্থানাস্তরে মহাদান-প্রদান করিয়! ষে 
ফল লাভ করে, অবিমুক্তক্ষেত্রে বিংশতি বরাটিক! (কড়ি) প্রদান করিলেই সেই 
ফল প্রাপ্ত হওয়। যায় । ১০৯-১১০। একজন শিবলিঙ্গের অচ্চন করে, আর এক- 
জন তপন্যা করে,'এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শিবলিজ পৃজ! করে, সেই ব্যক্তিই 
শ্রে্ঠ। যেব্যক্তি তী।ন্তরে কোটি সংখ্যক গোদান করে, তদপেক্ষায় ষে ব্যক্তি 
একদিন কাশীতে বাস-করে, সেই শ্রেষ্ঠ । ১১১-১১২। শন্তস্থানে কোটি সংখ্যক 
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল হয়, বাঁরাণপীতে একটা মাত্র ব্রাঙ্মণকে ভোজন 
করাইলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র সৃষ্য গ্রহণকালীন তুলাপুরুষ 
দান, কাশীতে একমুষ্টি ভিক্ষাদানের সমন । এই স্থানে আমার পরমজেযাতি অনন্ত 
লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়! সপ্তবিধ লোক অতিক্রম করত পাতাল পর্য্যন্ত অবস্থিত 
আছে। ১১-১১৫। যে সমস্ত ব্যক্তি পৃথিবীতলে জবস্থিত আমার অবিমুক্ত- 
লিঙ্গকে স্মরণ করে, তাহারাও মহ পাতক হুইতে বিমুক্তি লাভ করিয়। থাকে। 
এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন, স্পর্শন এবং পুজা করে, সে তারকজ্ঞান লাভ 
করিয়া আর সংসারে আগমন করে না। যে ব্যক্তি এই স্থানে আমার পুজ। করিয়া 
যে কোন স্থানে স্বৃত হয়, সে ব্যক্তি জন্মাস্তরেও আমাকে প্রাপ্ত হুইয়া মুক্তি লাভ 
করিয়া থাকে। ১১৬-১১৮। (স্কন্দ কহিলেন ) ভগবান্‌ মহেশ্বর, ব্রাক্ষণগণের 
নিকট কাশীর এই সমস্ত মাহাত্মা খাপন করিয়। তাহাদের সম্মুখেই সেই স্থানে 
অন্তহিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণগণও সাক্ষাত ব্রিনয়নকে প্রত্যক্ষ করিয়! অত্যন্ত 
হৃষ্টীস্তঃকরণে আপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন। ১১৯-১২০। তীহাঁরা 
আশ্রমে যাইয়! সর্বজ্ঞ ও কৃপানিধি মহেশ্বরের বাক্যার্থ নিশ্চয় করত অন্তান্ত কার্ধয 
পরিত্যাগ করিয়। কেবল শিবলিক্জ পুজা করিতৈ লাগিলেন। ১২১। 


পঞ্ষষটিতম অধ্যায়] পরাশরেশ্বরাদি কন্দুকেশ ব্যাপ্বেশ্বর লিঙ্গ কথন। ৫০৭ 


স্কন্দ কহিলেন, মানব শ্রদ্ধা'সহকারে এই উৎকৃষ্ট আখ্যানপাঠ করিলে বা 
অন্যের দ্বারা পাঠ করাইলে পাপ হইতে নির্ঘমক্ত হইয়! শিবলোকে গমন করিয়। 
থাকে। ১২২। 





পঞ্চযফিতম অধ্যায়। 
সহি টি 


পরাশরেশ্বরাদি লিঙ্গ এবং কন্দুকেশ ও ব্যাক্ত্রেখবর লিঙ্গ কথন। 


স্কন্দ কহিলেন, হেকুস্তজ ! জোয্টেশ্বরের চতুর্দিকে পঞ্চমহআ্র শিবলিঙ্গ আছেন, 
তাহার! মুনিগণকে বন্তুতর সিদ্ধি-প্রদান করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠেস্বরের উত্তরে পরা- 
পরেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে নির্মল জ্ঞান লাভ হইয়! থাকে । ১-২। 
সেই স্থানেই ঢুমাগুবেশ্বর নামে দিদ্ধিপ্রদ শিবলিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে 
মানৰ কখন দুর্ববদ্ধগ্রস্ত হয় না। সেই ন্থলেই শঙ্করেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন, 
তিনি ভক্তগণের সতত মঙ্গল করিয় থাকেন । তথায়ই ভূৃগুনারায়ণ আছেন, তিনি 
ভক্তগণকে সিদ্ধি প্রদান করিয়। থাকেন। সেই স্থানেই অতিনিদ্ধিপ্রদ জাবালীশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ আছেন, তীহাকে দর্শন করিলে জীব কখন হছুর্গতি-গ্রস্ত হয় না। 
৩-৫। সেই স্থানেই স্থমস্তমুনি কর্তৃক প্রতিষিত আনিত্যমুর্তি আছেন, তাহাকে দর্শন 
করিবামাত্র কুষ্ঠব্যাধি শান্তি হয়। সেই স্থানেই অতি ভীষণরূপিণী ভীষণ! নামে 
ভৈরবী আছেন, ভক্তি সহকারে তাহার অচ্চন| করিলে, তিনি ক্ষেত্রতয় নিবারণ 
করিয়! থাকেন। ৬-৭। সেই স্থলেই উপজন্ধনি কর্তৃক প্রতিঠিত শিবলিঙ্গ আছেন, 
ভক্তি পূর্ববক তাঁহার সেব৷ করিলে, মানব ছয়মাসেই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়! থাকে। 
সেই স্থানেই ভারঘাজেশ্বর ও মান্রীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন, 
স্থকৃতী বাক্তি সেই উভয় লিজ্গকে অবশ্য দর্শন করিবে ।*৮-৯। হে কলপোন্ডব! 
সেই স্থানেই অরুীরণি কর্তৃক প্রতিঠিত শিবলিঙ্গ আছেন, সেই লিঙ্গের সেব| করিলে, 
সর্বপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই স্থানেই বাজসনেয় নামে মতি মনোহর 
শিবলিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণ বাজপেয়-যজ্ধের ফল লাভ করিয়া 
থাকে। ১০-১১। মেই স্থানেই শুভ.কণে শ্বর, কাত্যায়নেশ্বর, বামঘেবেশ্বর, 
উতধ্যেশ্বর, হারীতেশ্বর, গালবেশ্বর, কুীশ্বর, কৌধুমেশ্বর, অগ্নিবরণেশ্বর, নৈপ্রবশ্বরে 


৫৯৮ কাশীখগু । [ পঞ্চযষ্টিতষ অধ্যায় 








বুসেশ্বর, পর্ণাদেশ্বর, সক্ত,প্রস্থেশ্বর, কণাদেশ্বর, মার্কগেয়েশ্বর, বাভ্রবেয়েশ্বর, শিল- 
বৃত্বীশ্বর, চ্যবনেশ্বর, শালস্কায়নকেশ্বর, কলিন্দমেশ্বর; অক্রোধনেশ্বর, কপোতবৃত্তীশ্বর, 
কঙ্গেশ্বর, কুন্ুলেশ্বর, কঠেশ্বর, কহোলেশ্বর, মতঙ্গেশ্বর, মরুতেশ্বর, মাগধেয়েশ্বর, 
জাডুক্ণেশ্বর, জন্বুকেশ্বর জাতুধীশ্বর, জলেশ্বর, জালেশ্বর এবং জালকেশ্বর প্রভৃতি 
পঞ্চসহত্র শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। হে কুম্তজ | অতি পবিত্র জোস্টস্থানে এই 
সমস্ত শিবলিঙের স্মরণ, দর্শন, স্পর্শন, অন্চনা, গ্রণতি ও স্তুতি করিলে মানবের 
কখন পাপোশুপত্তি হয় না। ১২--২১। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে |! একদা সেই জ্যেষ্টস্থানে এক অপূর্বৰ ঘটনা হুইয়া- 
ছিল, আমি তাহ! বণন করিতেছি ; সেই পাপ বিনাশন-বৃত্তাস্ত শ্রবণ কর। কোন 
সময়ে মহেশ্বর, সেই জ্যেষ্ঠস্থানে স্বেচ্ছা ক্রমে বিহাঁর করিতেছিলেন এবং জগম্মাত। 
শিবা, কৌতুকবশতঃ তথায় কন্দুকক্রীড়া করিতেছিলেন। ক্রীড়াকালীন পার্বতী উদ্ধ 
ও অধোগমনে স্বীয় অঙ্গনিচয়ের বিশেষ লব্ঘুত| দর্শন করাইতেছিলেন। তাহার 
নিশ্বসগন্ধে আকুল হইয়! ভ্রমরনিচয় তাহার নেত্রের চতুঃপার্থে চঞ্চলতাবে তীহার 
নেত্রকে আকুলিত করিয়াছিল, কেশবন্ধন হইতে স্থগন্ধি মাল্য পরিদ্রষ্ট হইয়া 
ভূমিতল আচ্ছাদিত করিয়াছিল, ঘর্মযুক্ত কপোলপত্রালী হইতে অন্ুকণ! বিগলিত 
হইয়! তাহাকে অতিশয় উজ্্বল করিয়াছিল, চঞ্চল ও অতি সৃন্ষম কঞ্চ ক ও পরিধান 
বস্ত্র অভ্যন্তর দিয়! তীহা'র দেহপ্রভা নির্গত হইতেছিল, উদ্ধগামী কন্দুকের 
বারস্বার পতন নিবন্ধন তীহার করপক্কজ রক্তবর্ণ হইয়াছিল, তীহার দৃষ্টি বারম্থার 
কন্দুকের অনুগমন করিতেছে, তজ্জন্ত জ-লত! সতত নৃত্য করিতেছে । ভগবতী 
এই অবস্থায় ক্রীড়। করিতেছেন, এমত সময়ে অন্তরীক্ষচর দুই জন দ্য, উপশ্থিত- 
মৃত্যু কর্তৃক কটাক্ষিত হইয়াই যেন মনোহর মুন্তি সেই দেবীকে দেখিতে পাইল। 
সেই দস্থাঘয়ের মধ্যে একের নাম বিদল ও অপরের নাম উত্পল; তাহার! 
উভয়েই বিধাতার বর লাভে দর্পিত এবং নিজ বান্থবলে ত্রিভূবনস্থ পুরুষ নিচয়কে 
তৃণের তুল্য বৌধ করে। ২২-২৯; তাহার! দেবীকে দর্শন করিয়াই কামশরে পীড়িত 
হইয়৷ তাহাকে হরণ করিবার অভিলাষে শাম্বরী-মায়। অবলম্বন করত আকাশমার্গ 
হইতে সত্বর অবতরণ করিল এবং পার্ষদ-মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া অতি চঞ্চল-চিত্তে 
দেবীর নিকট আগমন করিতে লাগিল। ৩৩-৩১। সর্বজ্ঞ মহাদেব, সেই হূর্ববৃপ্ত 
্য়ের দুষ্টচেষ্টা পরিজ্ঞাত হইয়! লোচনোদ্ভুত চাঞ্চল্যনিরন্ধন ছুর্গারিঘাঁতিনী হুর্গার 
প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। তখন সর্ববজ্ঞার্ধশরীরিণী ভগবতী, মহেশ্বরের ঈলিত 
জানিতে পারিয়া সেই হস্ত্থিত কন্দুকের দ্বারাই এককালীন সেই অনুরদ্বয়কে 


পঞ্ষ্টিতদ অধ্যায়] পরাঁশরেশ্বরাদি কন্দুকেশ ব্যাত্ত্রেশ্বর লিঙ্গ কখন । ৫৯ 


আঘাত করিলেন। দৈত্যদ্বয় মহাবলসম্পন্ন হুইয়াও দেবীর সেই কন্দুকঘাতে আহত 
হইয়!, উপর হইতে ঘুরিতে থুরিতে অনিলাহত পরিপকু তালফল এবং বজ্রাহত 
মহাগিরির শূঙ্গঘয়ের ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইল। ৩২-৩৫। তখন দেবী কর্তৃক 
নিক্ষিও সেই কন্দ্নুক, অকার্ধযকরণোগ্ভত সেই ছুষ্টন্বয়কে নিহত করিয়া শিবলিজ- 
রূপে পরিণত হইল। এবং তদবধি জোষ্টেশ্বরের সন্নিকটে সর্ববদুষ্টনিবারণ সেই 
শিবলিজ কন্দুকেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। যে ব্যক্তি হর্ষসহকারে কন্দুকেশ্বরের 
উৎ্পত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিবে এবং ভক্তি সহকারে তাহার পৃজ! করিবে, তাহার 
আর ছুঃখভয় কোথায় 1 ৩৬-৩৮। যে সমস্ত মানব কন্দুকেশ্বরের ভক্ত হয়, 
তাহার! নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ভয়নাশিনা ভবানী সতত তাহাদের কল্যাণ-বিধান 
করিয়! থাকেন। মুড়ানী সতত সেই শিবলিঙ্গের পুজ। করিয়া থাকেন এবং 
তথায়ই তিনি সন্নিহিত! থাকিয়! ভক্তগ্রণকে সর্বব প্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া 
থাকেন। ৩৯-৪০। কানীতে যাহার! কন্দুকেশ্বর মহালিঙ্গের পুজ। না করে, 
তবানী ও শঙ্কর কিরূপে তাহাদিগের অভীক্টপ্রদাতা হইবেন ? মানব যত্ব- 
সহকারে সর্বব প্রকার উপব্রবের নিবারক সেই কন্দুকেশ্বরকে দর্শন করিবে । যেমন 
সর্য্যোদয়ে তমোরাশি বিলয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ কন্দ্ুকেশ্বরের নামমাত্র শ্রবণ করিলে 
পাপরাশি ক্ষয়প্রাণ্ত হয় । ৪১-৪৩। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাতাগ | জো্টেশ্বরের সন্নিকটে আরও একটী পরম 
আশ্চর্য্য ঘটন! ঘটিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ কর। দেব, খধি ও পিতৃগণের তৃপ্ডিপ্রদ 
দেবখাত-তীর্ঘে যে সময়ে ব্রহ্ষণগণ নিক্কামভাবে পরম তপস্থায় নিযুক্ত ছিলেন, 
সেই সময়ে প্রহলাদের মাতুল ছুন্দুতি-নিহ্রাদনাম! একজন দুষ্ট দৈত্য, কি প্রকারে 
দেবগণকে পরাজিত করিতে পার! যায়, তাহার উপায় চিন্তা! করিতেছিল। ৪৪-৪৬। 
“দেবগণের সামর্থ্য কি, তাহারা কি আহার করে, এবং তাহাদের আধারই ব 
কি?” বারম্বার এই সমস্ত বিচার করিয়! সেই দৈত্য নিশ্চয় করিল যে, *ব্রাক্গণ 
গণই সমস্তের কারণ” এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, ব্রাঙ্মণগণকে হনন করিতে উদ্যত 
হইল ও ভাবিল যে, প্দেবগণ যজ্ভঞভোজী, যভভ্তসমুহও বেদাধীন, সেই বেদও 
্রান্মণগণেরই অধীন, অতএব ব্রাহ্ষণগণই নিশ্চয় দেবতাদের বল। নিশ্চয়ই 
সমস্ত বেদ ব্রাগ্ষণাধার এবং ইন্দ্রাদি দেবগণেরও ব্রাঙ্ষণগণই বল, ইহার কোন 
সন্দেহ নাই। ৪৭-৫০। ব্রাঙ্গণগণ যদ্দি বিনষ্ট হয়, তাহ! হইলে বেদ আপনিই 
নষ্ট হইয়! বাইবে ; বেদ নষ্ট হইলেই যজজঞনিচয় বিলীন হইবে, যজ্ঞনাশ হইলেই 
দেবগণের আহার.হরণ করা হবে, তখন দেবগণ অনাহারে ছূর্বল হইলে 
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অনায়াসেই তাহাদিগকে জয় করা ধাইবে; তখন আমিই ত্রিতুবনের একমাত্র 
অধিপতি হইব এবং যাবদীয় এখর্ষায আহরণ করিয়া নিষ্ষণ্টক রাজ্যে সুখে বাস 
করিব”। হে মুনে! সেই ছূর্ববদ্ধ দানব এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আাঁবার ভাবিতে 
লাগিল যে, «কোন্‌ স্থানে ব্র্ধতেঞ্ঃসম্পর বেদপাঠী ও তপোঁৰলসমস্থিত বহুতর 
ব্রঙ্মণগণ আছে; বারাণমীতেই বহুতর ব্রাহ্মণ আছে দেখিতেছি, অগ্রে তাহ।- 
দিগকেই বিনষ্ট করি, তশুপরে তীর্থান্তরে গমন করিব। ৫১-৫৬। ষেষে তীর্থে 
যে যে আশ্রমে ত্রাঙ্ষণগণ আছে, আমি সেই সেই তীর্ঘে গমন করিয়া তাহাদিগকে 
ভক্ষণ করিব”। ছুন্দুভিনিত্রাদ কাশীতে আসিয়াও স্বীয় কুলানুরূপ এই প্রকার 
নিশ্চয় করিয়! ব্রাহ্মণগণকে বধ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের! যখন সমিৎকুশ! 
হরণের জন্য অরণামধ্যে গমন করেন, সেই ছুর্বৃত্ত সেই স্থানেই তাহাদিগকে 
ভঞ্ষণ করে এবং কেহ জানিতে ন পারে এইজন্য প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে । বনমধ্যে 
বনচরবেশ, জলমধ্যে জলচরবেশ ধারণ করিয়! অদৃশ্টরূপে দেবগণেরও অগোচর 
হইয়া, দিবাতে ধ্যাননিষ্ঠ সাজিয়! মুনিগণের মধাস্থিত থাকিয়া, পর্ণকুটারের প্রবেশ 
ও নির্গমদ্বার অবগত হইয়া, রাত্রকালে ব্যাত্ররূপে বহুতর ব্রাঙ্ষণগণকে ভক্ষণ 
করিতে লাগিল । ৫৭-১২। ছুষ্ট দানব ভোজনকালে অতিশুদ্ধভাবে ব্রাঙ্ষণগণের 
অস্থি পর্য্যস্তও ভক্ষণ করিতে লাগিল; এইরূপে সেই ছুষ্ট কর্তৃক বহুতর ব্রাহ্মণ 
নিহত হইল। একদ! শিবর।ত্রিতে একজন ভক্ত ব্রাক্ষণ নিজ কুটীরে দেবদেবের 
পুজা! করিয়া! ধ্যানে অবস্থিত আছেন, এমত সময়ে বলদর্পিত সেই দুন্দুতিনিহ্রাদ 
ব্যাপ্ররূপ ধারণ করিয়। সেই ব্রাঙ্ষণকে ভক্ষণ করিতে আগমন করিল। ' কিন্তু 
ধ্যানাবস্থিত ও মহেশ্বরসাক্ষা্কারে দৃঢ়চিত্ত এবং আন্্রমন্ত্রে সংরক্ষিত সেই ভক্ত 
ব্রাঙ্মণকে আক্রমথ করিতে পারিল ন1। ৬৩-৬৬। তখন সর্ববগত মহেশ্বর, সেই 
দুষ্ট দৈত্যের আশয় জানিতে পারিয়া তাহাকে বধ করিবার ইচই। করিলেন। 
সেই ব্যস্ররূপী দৈত্য যেমন ব্রক্গণকে গ্রহণ করিতে যাইবে, সেই সময়েই জগতের 
রক্ষামণি ও ভম্তরক্ষণে দক্ষবুদ্ধি ভগবান্‌ মহেশ্বর সেই স্থানে আবিভূত হইলেন। 
সেই ভক্ত কর্তৃক প্রপুজিত লিজমধ্য হইতে আব রুদ্রকে আগমন করিতে 
দেখিয়া, দৈত্য দেই মুর্তিতেই ভূধর সদৃশ বদ্ধিত হুইল। এবং অবজ্ঞ। লহকারে 
যেমন সর্ববজ্ঞের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তত্ক্ষণাৎই মহেশ্বর তাহাকে ধরিয়া কক্ষা- 
ইন্ত্রমধ্যে নিপীড়িত করিলেন এবং তাহার মন্তকে মুষ্িপ্রহার করিলেন; তখন সেই 
বাগ্রূপী দৈত্য কঙ্গানিশ্পেষণে অতিশয় গীড়িত হুইয় গগনতল ব্যাপ্ত ' করত 
বিকট শব্ধ করিতে লাগিল। সহস| সেই শন্মে.বিকম্পিত.চিত্ত হই! তপেধনগধ 
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সেই রাত্রিতেই শবানুসরণ করিয়! তথায় আগমন করিলেন এবং তথায় মহেশ্বরকে 
দেখিতে পাইলেন ও তাহার কক্ষমধ্যে নিংহকে নিম্পেষিত দর্শন করিলেন ; 
তখন তীহার! প্রণাম করিয়! জয়বাক্যে মহেশ্বরের স্ব করিতে লাগিলেন। 
( তপোধনগণ কহিলেন ) হে জগন্জাতঃ! আপনিই এই দারুণ বিপদের পরিত্রাণ 
কর্তা, হে ঈশ! হে জগদ্‌ঞ্ারা! আপনি অনুগ্রহ করিয়। এই স্থানেই অবস্থান 
করুন্, হে মহাদেব! মাপনি এইরূপেই বব্যাপ্রেশ্বর” এই নামে অবস্থিত হইয়। 
সর্বদা এই জ্যেষ্টন্থানের রক্ষ! বিধান করুন। এবং এই তীর্থবাসি আমাদিগকে ও 
অন্যান্য উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন । ৬৭-৭৬। তপোধনগণের এই বাকা শ্রবণ 
করিয়! চন্দ্রবিভূষণ দেবদেব মহাদেব তথাস্ত বলিয়। আবার বলিতে ল।গিলেন যে, 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ | যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপহকারে এই স্থানে এইরূপে আমাকে দর্শন 
করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহার উপসর্গসমুহকে নিবারণ করিব। যেমাঁনব এই 
লিঙ্গের পুজ করিয়! স্থানান্তরে গমন করিবে, পথে তাহায় চৌর ও ব্যাপ্তরার্দিজনিত 
কোন ভয় থাকিবে না। ৭৭-৭৯। আমার এই চরিত্র শ্রবণ করিয়া এবং হৃদয়ে 
এই লিঙ্গুকে স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি সংগ্রামে প্রবেশ করিবে, সে নিশ্চয়ই 
জয়লাভ করিবে । মহেশ্বর এই কথ! বলিয়! সেই লিঙ্গমধ্যে লীন হুইলেন, 
এবং সেই ব্রাঙ্গণগণও বিল্নিত হইয়। প্রাতঃকালে আপন আপন আশ্রমে গমন 
করিলেন। ৮০-৮১। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে কুম্তযোনে ! তদবধি জ্যেষ্টেশ্বরের উত্তরদিকে ব্যাপ্রেশ্বর 
নামে সেই শিবলিজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে সর্বব- 
প্রকার ভীতি বিনষ্ট হয়। যাহার! বাপ্রেশ্বরের ভক্ত, অতিক্রুর যমকিস্করগণও 
তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকে এবং বলিয়! থাকে ষে, “হে জীব! তুমি বিজয়ী 
হও৮”। এই অধ্যায়ে বণিত পরাশরেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গের উতপত্তি-বিবরণ শ্রবণ 
করিলে মানব মহাপাঁতকরূপ কর্দমে লিগ হয় না; কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি এবং 
ব্যাবেশ্বরের আবির্ভাব-বৃতাস্ত শ্রবণ করিলে মানব কখন বিপদগ্রস্ত হয় ন!। 
ব্যাপ্রেখবরের পশ্চিমে উটজেশ্বর নামক শিবলিলগ আছেন, তিনি ভক্তগণকে 
রক্ষ। করিবার জন্য আবিভূত হুইয়াছিলেন, তাহার পৃজ। করিলে নির্ভয় হওয়া 
যায়। ৮২---৮৬। 
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স্পা নি সস 
শৈলেশবর-লিঙ্গ কখন । 


স্কন্দ কহিলেন, হে বাতাপিভাপন অগন্ত্য ! জ্যোষ্টেশ্বরের চারিদিকে অন্য ষে 
সকল লিঙ্গ বর্তমান আছ্ছেন, অমি এইক্ষণে তীহাদের বিষয় কীর্তন করিতেছি, তুমি 
অবধানপর হও।১। জ্যেষ্টেশ্বরের দক্ষিণভাগে অগ্দরাগণের মঙজলময় লি 
বর্তমান আছেন। তাঁহারই সমীপে একটী অপ্নরাগণের কৃপ বিগ্ভমান আছে; 
এঁ কূপটীর নাম সৌভ!গ্যোদক। ২। এই কূপের জলে স্ানপুর্রবক অপ্দরেশ- 
লিল্পের দর্শন করিলে পুরুষ বা নারী কখনও দৌর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। ৩। সেই 
স্থানেই কুক্ধুটেশ নামক একটা লিঙ্গ বর্তমান আছেন তীহার পূজ! করিলে পুরুষগণ 
বনু কুটুম্ব-লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪। জ্োষ্ঠবাপীহটে শুভকর পিতামহেশ-লিজ 
বর্তমান আছেন, সেই লেঙ্গসমীপে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক পরম তৃপ্ডিলাভ করিয় 
থাকেন। ৫। পিতামহেশ্বরের নৈখতভাগে বর্তমান গদাধরেশ্বর-লিক্সের বত্ব- 
সহকারে অর্চন। করিলে পিতৃলোঁক পরম তৃপ্তিভাজন হন। ৬। হে মুনে! জ্যেষ্ঠে- 
শ্বরের দক্ষিণদিকে বাস্থকীশ্বরকে পরম প্রধত্ব-সহকারে পুজা করিতে হয় এবং তত্রন্থ 
বাস্থুকি-কুণ্ডে শ।নদানাদি ক্রিয়! করিলে বাস্থৃকির প্রভাবে মনুষ্যগণের সর্পভীতি দর 
হয়। ৭৮। নাগপঞ্চমী-তিথিতে বাস্থকি-কুণ্ডে যে ব্যক্তি স্নান করিয়াছে তাহার 
আর সর্পবিষের ভয় থাকে ন!। ৯। বর্যাকালে নাগপঞ্চমী-তিথিতে সেই বাস্থৃকি- 
কুণ্ডে বাত্র। করিলে নাগগণ তাহার নিখিলবংশের প্রতি প্রসন্ন হইয়। থাকেন। ১০। 
সেই কুণ্ডের পশ্চিমভাগে ভক্তগণের সর্ববসিদ্ধিপ্রদ তক্ষকেম্বর-লিঙ্গ বর্তমান আছেন, 
সর্ববদ! ভক্তি ও প্রষত্ব সহকারে তীহার পুজ। কর! উচিত। ১১। হে মুনে| 
তাহারই উত্তরভাগে তক্ষক-কুড, তাহাতে স্নান করিয়া তর্পণদি করিলে মনুষা 
কখনও সর্গগণ হইতে পরিভব প্রাপ্ত হয় না। ১২। সেই কুগ্ডের উত্তরভাগে ভক্ত- 
গণের ভয়বিদ্রাবণ ক্ষেত্ররক্ষাকর কপালীনাম্নী ভৈরব বর্তমান আছেন। ১৩। সেই 
'কপালীভৈরবের মহাক্ষেত্র সাধকগণের সিদ্ধি প্রদ, সেই স্তানে অবস্থান করত সাধন 
করিলে ছয় মাসেই মহাবিষা। পিদ্ধি করিতে পাঁর ষায়। ১৪। সেইন্থানে ভক্তগণের 
বিশ্বশান্তিপ্রদা মহামুণ্ডানান্ধী চণ্ডী বিভ্ভমান আছেন; স্বকীয় অভীষ সিদ্ধির জন্ত 
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বলি, হোম প্রভৃতির দ্বার! ডীহার পুজা! কর! উচিত। ১৫। মহাফটমী-ভিথিতে যে 
নরশ্রেষ্ঠ, মহামুগ্ডায় যাত্রা করে, সেই ব্যক্তি স্বাভিলাষানুরূপ বশঃ, পুত্র, পৌত্র ও 
সম্পত্তি লাভ করিতে দমর্থ হয়। ১৬। মহামুগ্ডার পশ্চিমতাগে চতুঃসাগরবাপী, 
তাহাতে সান করিলে চতুঃসমুদ্রন্'নের ফল লাভ করিতে পার! যায়। ১৭। সেই 
চতুঃসাগর ন।মে ক্ষেত্র অতিশয় প্রপিদ্ধ; সাগরচতুষ্টয় সেই স্থানে স্ব স্ব নামে 
চারিটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন । ১৮। বাপীর চারিদিকে বর্তমান সেই চারিটী 
লিঙ্গের পুজ! করিলে প।পরাশি হইতে মুক্তিলাভ কর! যায়; চতুঃসাগরব।গীর উত্তর 
দিকে মহাদেব-বাহন বুষভ কর্তৃক তক্তিনহকারে প্রতিষ্ঠিত বৃযভেশ্বর নামক লিজ 
বর্তমান আছেন, তাহার দর্শনমাত্রেই পুরুষগণের ছয়মাসেই মুক্তিলাভ হুইয়। থাকে । 
১৯-২০। বুষভেম্বরের উত্তরদিকে গন্ধর্বশ্বর-লিঙগ ও গন্ধরবকুণ্ড বিষ্তমান আছে, 
সেই গন্ধবর্বকুণ্ে স্নান পুর্ববক গন্ধর্বেবশ্থরের দর্শনান্তে স্বীয় শক্তি অনুসারে দান- 
করত পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে মানব পরকালে গন্ধর্বগণের সহিত মিলিত হইয়া, 
পরম আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হয় । ২১--২২। 

গন্ধর্ষেবশ্বরের পূর্ববভাগে ককেটিকনামক নাগ ও তাহারই কৃত কক্ষটিকবাপী 
ও ক্রটকেশ্বর-লিঙ্গ বিদ্কামান আছেন। কক্্ষেটকবাপীতে স্থান করত ককে- 
টকেশ্বর-লিঙ্গের অর্চনান্তে মানব যদি ভক্তিসহকারে কর্কোটকনাগের আরাধনা 
করে, তাহা হইলে অন্তে সে ব্যক্তি নাগলোকেও পৃজাভাজন হয়। ২৩-২৪। 
ককে1টক-বাপীতে উদকক্রিয়! করত যাহারা ককেণটকনাগকে বিলোকন করিয়াছে, 
তাহাদের শরীরে কোন প্রকার বিষও সংক্রামিত হইতে পারে না। ২৫। ককো- 
টকেশ্বরের পশ্চিমদিকে খুন্ধুমারীশ্বর-লিঙগ বর্তমান আছেন, সেই লিঙ্গের পৃজ! 
করিলে মানবের আর শক্রজন্য ভয় থাকে না। ২৬। তাহাঁর উত্তরদিকে বর্তমান 
চতুর্ববর্গফলপ্রদ পুরুরবেশ্বর-লিঙ্গকে প্রযত্বসহকারে বিলোকন করা উচিত। ২৭। 
তাহার পূর্ববভাগে স্থপ্রতীকনামা! দ্রিগগঞ্জ কর্তৃক অর্চিত, ঘশঃ ও বলবর্ধনকা রী 
প্রাভীকেশ্বর নামে লিঙ্গ বর্তমান আছেন। ২৮। তাহাঁরই পূর্ববভাগে হপ্রতীক 
নামে মহণড সরোবর শোভ| পাইতেছে, সেই সরোবরে “স্নানাস্তে স্ুপ্রতীকেশ্বরের 
দর্শন করিলে মানব দিকৃপ্তিত্ব লাভ করিতে পারে। ২৯। সেই স্থানে বিজয় 
তৈরবীনান্ী এক মহাতৈরবী কাশীর উত্তরদ্ার রক্ষার জগ্য অবস্থান করিতেছেন, 
স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত মানবগণ তাহার পুজ! করিবে। ৩৪। বরণার তটে বিজ্ব- 
বিনাশকারী হুগুন ও মুগুন নাগক গণন্ব্ন অবস্থান করত ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন ) 
ক্ষেত্রে নিরিরিক্কে বাস করিবার জন্ত সেই গণথয়ের দর্শন কর! উচিত" এবং গেই 

৬৫ 
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স্বরনে বর্তমান ভূগ্ডনেশ ও মুণ্ডনেশ ন।মক শিনলিঙলদ্বয়ের পৃজ্জ। করিলে মানব স্খ- 
5 তি এ উজ | 
স%'” কাংলে * হে উন্বলারে নগন্য ! পুরর্বিকাংল ববণাতটে যে উত্তম বাপার 
হইয।্ুণে, সামি তদ্বিষয়িণী কথা বলিতেছি, তুমি অণহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৩৩। 
পুর্নকালে কোন দিণ ঠিমালয়-মঠিষী পতি ব্রত! মেন! ভিমালয়কে অতিশয় প্রফুল্প- 
হৃদয় বিলোকন করিয়া, মনে মনে উমাকে স্মণণ পৃ্নিক দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করত 
কহিতে লাগিলেন। মেশা কহিলেন, হে মার্ধ্পুত্র গিরীশ্বর! উমার বিবাহদিন 
হইতে অস্াবধি কোন বার্তাও পাওয়া গেল না। সেই রূষভবাহন ভস্ম-সপভৃষণ 
শ্মশানবাসী দিস জামাত! দেব-মহেশ্ববই যে কোথায় আছেন, তাহ।রও কোন 
মক্ষান পাওয় যাইতেছে না। ব্রাঙ্গী প্রভৃতি যে অস্টমাতৃগণকে বিলোকন করিয়া- 
ছিলাম, তাহার! পরম-রূপশালিনী ও গুণবতী, আমার বোধ হয় তীহারাই নিজরূপ 
ও গুণে মহাদেবকে মোহিত করত ব|লিক1 উমার একমাত্র কষ্টের কারণ 
হইয়াছেন; আথব| হে বিতে।! সেই শুলী জামাতা একাকী অদ্বিতীয় ও সর্ববদ। 
অসলগ ; তিনিত কাহারও সঙ্গ করেন না, কে তাহার সন্ধান দিতে পারিবে অতএব 
আপনি বিশেষ যত্ব সহকারে একবার উমার অনুসন্ধান করুন। ৩৪-৩৮। অপত্য- 
বংসল-হিমাঁলয় প্রিয়তম! মেনকার এবন্বিধ বাক্য শ্রবণে পার্ববতীর স্মরণে শোক- 
ভরে অবসন্নকখ হইয়া সাশ্ুনয়নে এব্প্রকরে উত্তর করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ৩৯। 
গিরিরাজ কহিলেন, অন্মি প্রিয়তমে মেনকে ! গৌরী যে দিন আমার ভবন 
হইতে বহির্গত| হইয়াছেন, লেই দিন হইতে কমলা ও আগার গৃহ নিশ্চয় পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। ৪০। অয়ি প্রিয়ে মেনকে ! উমার শব্বরূপ-মম্বৃতপানকারি মদীয় 
এই শ্রবণযুগ্গল, উমার গমনদিন হইতেই অন্য বাহ্য-শব্দগ্রহণ করিতে বিরত 
হুইয়াছে।.৪১। মদীয় জীবনের আলম্বনভূত। উমা) যে দিন হইতে আঁমার নয়ন- 
পথের দুরবর্তিনী হইয়াছেন, সেই দিন হইতে ইন্দু-জ্যো তুস্মাও আমার শরীরে তাপ 
প্রদান করিতে নারস্ত করিয়াছে । ৪২। এই কথা বলিয়া! গিরিরাজ, শুভলগ্র-্বল 
বিলোকন পূর্ণবক বিবিধ রতুনিবহ ও বিচিত্র প্রকারের নানাবিধ যন্ত্রাদি গ্রহণ করত 
গৌরীর সন্ধানাথে প্রস্থান করিলেন। অগন্তা কহিলেন, হে ষড়ানন ! আমি জিজ্ঞানা 
করিতেছি গিরিরাজ হিমালয়, যে নকল রত্ব গ্রহণ করিয়! প্রস্থান করিতেছিলেন, সেই 
সকল রত্বের কি কি নাম 1? কত সংখ্যা ? আপনি অনুগ্রহপূর্ববক এই প্রশ্ের উতর 
প্রত্ধান করুন। ৪৩-৪৫। ক্ষন্দ কহিলেন, গিরিরাজ €ষ রত্ধ বত পরিমাগে- গ্রহণ 
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করিয়াছিলেন তাহ! কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর; একশত পল, ভুইকোটি সংখ্যক 
মৌক্তিক, জলঙ্গাত অতি শুভ্রবর্ণ হীরকও তাবৎ সংখাক। ৪৬। ছয়কোণবিশিষট 
অতিতেজোময় বিমল-রশ্মি বিদুরমণিগণের পরিমাণ ছুইলক্ষ একশত্ত পল | ৪৭ | 
পঞ্চকোটিপল শতপরিমিত পল্পরাগ, নবলক্ষ গুণিত পল পরিমিত পুষ্পরাগমণি। 
৪৮। একলক্ষগুণিত শহপলপরিমিত গোমেদরত্ব ; অর্ধ কোটি গুণিত' শতপল 
পরিমিত ইন্দ্রনীলমণি। ৪৯ | নৰকোটি গুণিত শতপল পরিমিত বিশুদ্ধ 
বিদ্রমরত্ব এবং অষ্টাঙ্গাভরণের ও বিচিত্র বিচিত্র-কোমল বন্ত্রসমুহের সংখ্যা 
গণিয়াই শেষ কর! যায় না। ৫০-৫১। বনুতর চাঁমর,' অনেকানেক সাগন্ধ- 
বিশিষ্ট দ্রব্য, অনন্ত স্বর্ণ ও অসংখ্য দাস দাসী, আরও এই প্রকারের অনন্ত 
বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করত ভূধরপতি হিমালয় প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যথাসময়ে 
তিনি বরণাতীরে উপস্থিত হইয়া, বারাগসীপুরীকে দেখিতে পাইলেন। ৫২-৫৩। 
হিমালয় দুর হইতে দেখিতে লাগিলেন, সেই কাশীপুরীতে অনেকানেক ভূমি সকল 
নানাবিধ রত্বনিচয় ছার! খচিত রহিয়াছে এবং প্রাসাদনিবহস্থিত নানাবিধ মাঁণিক্য- 
নিকরের অপরিলীম-জো।ভিতে গগণমগুল গুদ্দীপিত হইতেছে, তথায় সৌধাগ্রনিহিত 
(বৰিধ ন্বর্ণকলশের অমল জ্যোতিতে দিত্বখ নকল ন্সালোকিত হইতেছে। 
প্রাসাদাগ্রলম্বমান বৈজয়ন্তীনিকরে বোধ হইতেছে, যেন কাশীপুরী ব্রিদিবস্থলীকে 
জয় করিতে উদ্ভত হইতেছেন। সেই বারাণলীকে দেখিয়া হিমালয় বিবেচনা 
করিলেন যে, ইহ! নিশ্চয় অষ্টমহাপিদ্ধির একমাত্র নিলয় । এই কাশী, সর্ববফল- 
শালী উদ্ভাননিকর দ্বারা স্বর্গের নন্দনকাননকে বিজয় করিতেছেন। ৫৪-৫৬। এই 
একার কাশীপুরীর বর্ণনাতীত-সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়। ভূধরপতি হিমালয় বড়ই 
লজ্জিত হইলেন এবং মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, অহে! ! প্রাসাদ, 
রথ্যা প্রাকার, গৃহ, গোপুর কপাট ও তটপমুহে পিহিত মণিমাণিক্য ও অন্যান্য রপ্প- 
নিঝহের উদ্ধীপ্রশ্থত রমণীয় রশ্মিমুহের জ্যোতিনিকরে এই পুরী যেমন শোভ। 
পাইতেছেঃস্বর্গ ও ভূমগুলের মধ্যে এমন কোথাও নাই। আমি বিবেচন। করি, কুবের- 
পুরীও ঈদৃশ রত্বনিবহের আম্পরদ নহে। ৫৭-৬০। আমি সম্ভাবন! করি বৈকুষ্ঠেও 
এই প্রকার সমৃদ্ধি নাই, অন্থত্র থাকিবার সন্ভাবন| কি 1 গিরিরাজ মনে মনে এই 
প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাহার নিকটে একজন কার্পটিক (কাধায়বন্তর- 
ধারী সংশুত্রজাতীয় ) উপস্থিত হইল, তখন গিরিরাজ বহুমান পুরঃসর , তাহাকে 
আহ্বান করিয়া! জিজ্ঞান] করিতে লাগিলেন। ৬১-৬২। গিরিরার্জ কহিলেন, 
অহে কার্পটিকশ্রেষ্ঠ ! .এদ এই আসনে উপবেশন কর, অহে গথিকশ তোমাদের 








৫১৬ কাশীখণ্ড। [যট্ধিতম অধ্যায 


টঠিটিিিিরিডিরাালিরী নর 65685 ইউনি রীনাটি রানির 
এই পুরীর বৃত্বান্ত আমার নিকট কীর্তন কর, সম্প্রতি এই পুরীর অধিষ্ঠাতা কে ? 
এবং তাহার আচার-ব্যবহারই বা কি প্রকার ? এ সকল বিষয় যদি তোমার বিদিত 
থাকে, তবে তাহ! আমার নিকট প্রকাশ কর। ৬৩--৬৪। 

হে যুনে! দেই কার্পটিক, গিরিরাঁজের এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়। উত্তর 
প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল । ৬৫। 

কার্পটিক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহ! গিজ্ঞাস1! করিলেন আমি যথা- 
সম্ভব তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি; সম্প্রতি এই পুরীর পূর্ববনৃপতি দিবোদাস 
স্বর্গে গমন করিয়াছেন; পাঁচ ব ছয়দিন মাত্র অতাত হইয়াছে, হিমালয় স্থুত।পতি 
জগন্লাথমহাদেব সুন্দর মন্দরপর্ববত পরিত্যাগ পূর্বক এই পুরীতে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন। হে মানদ | যিনি জগতের অধিষ্ঠাতা, ধাঁহার সর্ববত্রই গতি, ধিনি 
সর্ববন্রষ্টা, ধিনি সর্ববদ, সেই সর্ব মহেশ্বর এই বারাণসীপুরীর অধিষ্ঠাত। ; আপনি 
যে ইহা জানেন ন ইহাত বড়ই বিষ্ময়কর । হে রাজন! আমার বিবেচনায় 
আপনি গ্রস্তরাত্বা! অথব! প্রস্তর হইতেও কণ্ঠিন, কারণ কাশীর অধিষ্ঠাত গিরিজাপতি 
বিশ্বেশ্বরকে আপনি জানেন ন|। স্বভাব-কঠিনাত্ম! হিমালয়পর্বতও আপন! 
হইতে অনেকাংশে কোমল, কারণ তিনি প্রাণাধিকতনয়। পার্ববতীকে প্রদান করিয়। 
মহেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। সহজ কঠিন হইলেও গৌরীগুরু হিমবান্‌ 
উমারূপ-মালা ছারা মহাদেবের পুজ। করিয়া সংসারে বিশ্বগুরুরও গুরুম্বরূপ হুইয়া- 
ছেন। হেনৃপেন্দ্র! সেই বেদবেন্ত মহেশ্বরের চে্িত কোন্‌ ব্যক্তির জ্ঞানগোচর 
হইতে পরে ? তবে আমর! ঈষৎ এইমাত্র জানি যে, পরিদৃশ্যমান নিখিল জগ, 
তীহারই চেষ্টিত। হে রাজেন্দ্র! আমি এই পুরীর অধিষ্ঠাতার নাম কীর্তন 
করিলাম, এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসানুস।রে দেই অধিষ্ঠাতার অপুর্ব চেষ্িতের বিষয় 
কীর্তন করিতেছে, শ্রবণ করুন| ৬৬-৭৩। সেই গিরিজাপতি মহেশ্বর এক্ষণে কাশী- 
লাভে পরমানন্দিত-চিত্তে শুভজ্যেষ্েশ্বরী স্থানে অবস্থান করিতেছেন । ৭৪। 

স্কন্দ কহিলেন; সেই পথিক, যখনই পার্ববততীর কোমল নামরূপ অম্বত-ময় 
অক্ষর উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখনই গিরিরাজ অপার আনন্দ-সমুক্দে মগ্ন হইতে 
লাগিলেন।*৭৫। হে কুস্তপন্তব!] এই জগতীতলে বে ব্যক্তি উমানামরূণ 
অমৃত পান করিয়াছে, তাহার আর জননীর স্তম্পান করিতে হয় না। ৭৬। “উম!” 
এই অক্ষররূপ মন্ত্রকে যে ব্যক্তি দিবারাত্র স্মরণ করে, সে ব্যক্তি বদ্দি পাপকারীও 
হয় তথাপি চিত্রগুণ্ডের স্থৃতিপথে সে কখনও উদ্দিত হয় না। ৭৭। হর্যসহকারে 
হিমালয় মেই কাপ্পটিক-কথিত বাক্যলকল পুনঃপুন$ শ্রবগ করিতে লাগিলেন 


যটযটিতম অধ্যায় ] শৈলেশর-লিঙ্গ কথন । ৫১৭ 


কার্পটিক কহিল, হে রাজন! ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরের নিমিত্ত বিশ্বকণ্ী যে অপূর্বব 
প্রাসাদ নিণ্মাণ করিতেছেন, মেই প্রকার প্রাসার্দের কথাও কখন আমাদের 
কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই । সেই প্রাসাদ সুধ্যরশ্মি হইতেও অধিক তেজোময়, 
মণিমাণিক্য-রত্বুনিবহের শলাকাসমুছের দ্বারা তাহার প্রাকার সকল নিশ্মিত 
হইয়াছে, সেই প্রাসাদে একশত দ্বাদশটী অতি প্রভাময় রত্বাদি নির্মিত স্তত্ত 
সকলকে দেখিয়৷ বোধ হয়, যেন চতুর্দশভুবনকে ধারণ করিবার জন্য বিশ্বকর্মা 
প্রত্যেকের নিমিত্ত মাট আটটী করিয়! তাবগুসংখ্যক স্তম্ত নিশ্মাণ করিয়াছেন। 
চতুর্দদশভূবনে যতকিছু শোভ1 আছে, তাহার শতকোটা গুণ হইতেও অধিক শোভা 
এই প্রাসাদে বিশ্বকল্মা কর্তৃক সাধিত হইয়াছে । চন্দ্রকান্তমণিনির্দিত স্তস্তাধার 
শিলাসমুহের প্রভানিচয়, বিচিত্র রত্বনির্শিত স্তম্তনিবহের বিমল জ্যোতিতে আক্রান্ত 
হইয়। তথায় এক অনির্ববচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। সেই প্রাসাদে 
ইন্দ্রনীল ও পল্সরাগমণিনির্দ্মিত স্থশোভিত পুস্তলিকাসমূহ, রত্রময়প্রদীপের বিমল 
আলোকে চারিদিক উক্জ্বলিত করিতেছে । সেই প্রাসাদে শোভাময় স্ফটিকমধ্য- 
নিহিত পল্পকার শিলার মধ্যস্থলে অনেক রত্বনিবহের বিচিত্র বিশ্যাস, অনির্ববচমীয় 
কান্তি সম্পাদন করিতেছে । সেই সকল নানাবিধ রত্বৃচিত্র, নীল, গীত, লোহিত, 
শ্বেত প্রভৃতি বর্ণনিবহে রঞ্জিত চিত্রকর-বিহিত মু্তির ন্যায় অপরূপ শোভা বিস্তার 
করিতেছে । জলের স্যায় পিচ্ছিল মাণিক্যনিচয় নিণ্মিত স্তত্তশ্রেণীকে বিলোকন 
করিয়া, প্রাাদসঞ্চারী মানবের মনে হয় যেন, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে মোক্ষলন্মী 
নিজ করনিকর বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই প্রাসাদে মহাদেবের গণ সকল, 
সপ্তসমুদ্র হইতে বুতর রত্ব আনয়ন করিয়। পর্বধতশিখরের স্থা।য় সজ্জিত করিয়া 
রাখিয়াছে। সেই প্রাসাদের অন্যদিকে গণসমুহ কর্তৃক আনীত নাগলোকের 
কোধগৃহের রত্বমিবহ পর্ববতাকারে শোভা পাইতেছে। সেই প্রাসাদে শিবভক্ত 
রাবণ, সয়ং রাক্ষদগণের দ্বার! হুমেরুশৃক্গ হইতে অপরিমিত সুবর্ণ আনয়ন করাইয়া 
শিখরাকারে সজ্জিত করিয়! রাখিয়াছেন। হে নৃপ! দ্বীপান্তরস্থিত ভক্তগণও 
মহাদেবের প্রাসাদ নিশ্মাণ হইতেছে শুনিয়া! স্বীয় সামধ্যানুসারে সেই প্রাসাদে 
রত্ব-মাণিক্যনিকর সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই প্রাসাদে স্বম্নং চিন্তামণি, বিশ্ব- 
করার সাহায্য করিবার জন্য তীহার চিন্তামাত্রেই অগণিত বিচিত্র-মণিনিকর 
প্রধান করিডেছেন। সেই প্রাসার্দে ভক্তগণ সর্ববদ। বিচিত্র কল্পক্রমের স্যার 
অনন্ত ও বিচিত্র বর্ণের পতাকা সকল প্রদান করিতেছে । তথায় দধি, ক্ষীর, ইচ্ষু, 
€ দ্বৃতনমুদ্র প্রতিদিন পঞ্চান্বত কলশনিবহ ছার! মহেশ্বরের সান-ক্রিয়া লম্পাঙজ 
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করিতেছে। তথায় স্বর্গীয় কামধেনু প্রতিদিনই ভক্তিহকারে স্বয়ং শ্রত মধুধারা 
দ্বার লিজরূপী বিশ্েশ্বরকে নান করাইয়! থাকেন। তথায় মলয়াচল স্বয়ং গন্ধসার- 
রসের দার! মহেশ্বরের অঞ্জলেপ প্রদান করিয়া থাকেন ও কপ্ূরনিবহের দ্বারা 
তাহার দেব! করিতেছেন। এই প্রকার ষাঁহার প্রাসাদে প্রতিদিন এই সকল 
ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে ; হে কঠিনাশয়! আপনি সেই উমাকান্রকে জানেন 
না? ইহাতে মামার বড়ই ল্জ্মিয় উত্পন্ন হইতেছে । ৭৮-৯৭। 

(স্কন্দ কহিলেন ) হে কুন্তসম্তভব! অদ্রিরাজ বাস্তবিকই স্বীয় জামাতার এই 
প্রকার অসাধারণ সমৃদ্ধি বিলেকন করিয়। মনে মনে স্বীয় রত্বনিবহের চিন্তা! 
করত অতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন। ৯৮। অনন্তর তিনি সেই কার্পটিককে 
যথেষ্ট পারিতো'ধিক রা বিদায় করিয়। তাহার প্রস্থানের পর উৎফুল্লনেত্র হইয়। 
মনে মনে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন যে, “অহ! ! ইহ! ঝড়ই মঙ্গলকর হইল; 
কার্পটিকের নিকট হইতে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে বাস্তবিক আমি বড়ই স্তখী 
ইইয়াছি, আমার জামাত! জগদীশ্বর মহাদেবের সম্পত্তির বিষয় যে প্রকার শুন 
যাইতেছে ও দেখা যাইতেছে, তাঁহার কাছে আমার কন্যার জন্য মণ্কর্তৃক আনীত 
এই"রভ্ুনিবহ অতি তুচ্ছ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম 
যে, আমার জামাত| বিবাহকাঁগে যেমন সর্নবকর্্মপরাধ্থুখ বুদ্ধ বলদমাত্র সম্বল, 
অজ্ঞাতনামা ও অভ্ঞাঁতবংশ ছিলেন; লোকে যেমন সেই সময়ে তাহার বাসস্থান 
খুঁজিয়! পাইত না, বাহার স্বভ।ব ও আচার কাহারও বিদিত ছিল না, নামমাত্রেই 
যাহাকে লোকে জীশ্বর কহিত, এশ্বর্ধ প্রতিপাঁদক কোন চিহ্কই ধাঁহার বিদ্ভমান ছিল 
না, তিনি এখনও সেই প্রকার আছেন কিন্তু এক্সণে দেখিতেছি আমার বিবেচনার 
সকলি বিপরীত ঘটিতেছে। আমার দেই জামাতা এই স্থানে দরিদ্র ব্যক্তিকেও 
নির্ন্বাণ-সম্পত্তি প্রদ্দান করিতেছেন, সেই হুমুখ, সকল লোকের কর্ম সকল লফল 
করিতেছেন ? তিনি বেদবেগ্ত, তিনি সর্বজ্ঞ, এই অখিল সংসার তাহার লীলাস্থষট। 
বীহাকে কেহই জানে না, ধিনি বেদবেন্ভ, অহ! ! সেই মহাপুরুষই আমার 
জামাত; ধাহাকে আমি অনভিগ্জ বলিয়! জানিতাম, তিনিই দেখিতেছি সর্ববজ্ঞ। 
ভাবিয়াছিলাম বীহার নিশ্চিত কোন একটী নাম লোকে জানে না, এখন দেখিতে 
. পাই। যতপ্রকার পদার্থ জগতে বর্তমান আছে, সেই সকলেরু নামই নিশ্চিত তাহার 
মাম; আমার সেই জামাত সকল দেশেই বিষ্কমান আছেন, তিনিই সকলের সিদ্ধি 
প্রদ। জমি স্থুলবুদ্ধিতে পূর্বে তীহাকে বৃত্তিপরাধুখ, দেশরহিত ও আচাহীন 
বলিয়! জানিরাছিলাম। শ্রুতি ও স্মৃতি যাহার প্রসারে জ্দাচার শিক্ষা পাইয়াছে, 
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হায়! তাহাকেই আমি আচাররহিত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। হায়! আমার সেই 
জামাত সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনিই সকল লোকের এরশ্র্াসূুচক ! তিনিই অর্ববাচীন, 
পরাঁচীন ও পরাত্পর ! আমি কেবল পর্ববশ্গণের রাজা, আর আমার উমাপতি 
বিশ্বনাথ। আমার সম্পত্তির পরিমাণ আছে, কিন্তু আমার জামাতার অগ্রমেয় 
সম্পত্তি, আমার আনীত এই সকল ধন অতি তুচ্ছ; সৃতরাং এক্ষণে ইহ! লইয়। 
আমার জামাতৃদর্শন উচিত নহে। ৯৯-১১৪। এক্ষণে ইহীর দর্শন না করিয়া 
পুনরায় কোন দিন আসিয়! দর্শন করিব।” এই প্রকার মনে মনে বিচার করিয়। 
গিরীশ্বর, নিজ অনুচর পার্ববতীয়গণকে আহবান করত আদেশ করিলেন যে “অহ ! 
তোমরা সকলেই অতি বলবান্, তোমরা আমার এই আদ্দেশটী প্রতিপালন কর, 
দেখ সূর্য্যোদয়ের মধ্যে তোমরা! সকলে সত্বরভাবে এইখানে একটী শিবালয় নির্মাণ 
কর। তোমাদের কর্তৃক শিবালয় নির্মিত হইলে আমি তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। 
করত আত্মাকে কৃতার্থ করিব, তাহাতে ইহকালে ও পরকালে আমার শুভ 
হইবে। এই কাশীতে আগমন করিয়। ষে ব্যক্তি শিবালয় প্রৃতিষ্ঠঠ করিয়৷ থাকে, 
সে ত্রৈলোক্যদানের ফললাভ করিতে পারে ও বিধিপুর্ববক-কৃত সকল প্রকার 
দাঁনের ফল তাঁহার হুইয়! থাকে; কাশীতে শিবালয় প্রতিষ্ঠকারী মানব, সথায- 
সহকারে উপার্জিজিত বিত্ুদানের সম্যক ফললাভ করিতে পারে। 

এই কাশীতে যে ব্যক্তি প্রশস্ত শিব!লয় নিশ্মাণ করিতে পারে, লক্গমী তাহাকে 
কখনও পরিত্যাগ করেন ন|) সেই ব্যক্তি সকল প্রকার তপস্যার ফললাভ 
করিতে পারে । এই আনন্দকানন কাশীতে আগমন করিয়! যে ব্যক্তি শিবালয় 
নিম্মণ করিতে পারিয়াছে সে নিশ্চয়ই অশেষ প্রকার বিধিসম্পন্ন মহাধজ্জঞের 
ফললাভ করিয়াছে । 

অনুচরবর্গ, গিরিরাজের এবন্িধ আদেশ শ্রবণ করিয়! যামিনী প্রভাত হইবঝর 
পুর্বেবেই এক রমণীয় শিবমন্দির নির্মাণ করিল। গিরিরাজ হিমালয়, সেই মন্দির- 
মধ্যে চন্দ্রকান্তমণিনির্শিত একটা শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন; সেই লিঙ্গের বিস্তৃত 
রশ্মিজালে সেই মন্দির ঝলসিত হইতে লাগিল। সেই শিবালয়ে তিনি, সকল 
পর্বত হইতে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক বিচিত্রাক্ষরশালিনী এক প্রশস্তি লিখাইয়! 
রাখিলেন। ১১৫-১২৫। তাদনন্তর অরুণোদয়কালে পঞ্চন্দ-হরদে আন করিয়! 
কালরাজকে অর্চন! ও নমস্কার কুরত সেই স্থানেই নিজ রত্বরাশি পরিত্যাগপুরবক 
নিজ পার্ববতীয়গণসমুহের সছিত গিরিরাজ হিমালয়, ত্বরিতগতিতে নিজালয়ে প্রশ্থান 
করিলেন। ১২৬-১২৭। অনন্তুর প্রাতঃ$কালে হৃগুন-মুঙন নামক গণন্বয় বরণার 
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রমণীয় তটে বিচিত্র, পরম স্থন্দর ও অদৃষটপূর্বব শিবালয় বিলোকন করত বিস্ময় ও 
আনন্দ-সহকারে মহাদেবের নিকট এই বার্তা নিবেদন করিতে আগমন করিলেন। 
ততপরে তথায় উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, পার্বতী মহাদেবকে প্রাতঃকালীন দর্পণ 
দর্শন করাইতেছেন ; তখন সেই গণথয় দণ্ডবন্াবে নমস্কার করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে 
আাঁজ্ঞ। প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাদেব, জ-সংজ্ঞা্ধার। বলিবার 
আঙ্ঞ। প্রদান করিলে পর সেই গণদ্ধয় কহিতে লাগিলেন যে, *অয়ি প্রজে। 
দেবদেব! আমর! বিশেষ কিছুই অগ্রে জানিতে পারি নাই, কিন্ত অস্ত প্রাতঃকালে 
উঠিয়! দেখিলাম যে, বরণাঁতটে কোন ভক্ত একটা স্ত্ররম্য ভবদীয় মন্দির নির্মাণ 
করিয়াছেন কিন্তু প্রভে। | সায়ংকালে কল্য আমর! ইহার কিছুই দেখি নাই ?” 

সর্বববৃত্তান্তের বিজ্ঞাতা হইয়াও মহাদেব, অবিদিতের ন্যায় সেই গণদ্বয়ের 
নিকট হইতে এই আশ্চর্য্য বার্ত। শ্রাবণ পুর্ববক ঈষৎ হাম্য সহকারে পার্ববতীকে 
কহিলেন যে, “ময়ি গিরিরাজকম্যকে ! চল আমর! সেই রমণীয় প্রাসাদ বিলোকন 
করি” । ১২৮--১৩৩। 

হে মুনে] এই কথা বলিয়। মহেশ্বর গিরিজার সহিত এক মহাস্যন্দনে আঁরো- 
হণ পুর্ববক, সেই প্রানাদবিলোকনার্ধে উদ্কহ্িত-হ্ৃদয়ে নিজ আলয় হইতে নির্গত 
হইলেন। ১৩৪। অনন্তর বরণার তটে উপস্থিত হইয়। ভগবান্‌ মহেশ্বর, এককাত্রির 
মধ্যে নির্দ্দিত সেই অপূর্বব প্রাসাদ বিলোকন করিলেন। ১৩৫।॥ তগুপরে রথ 
হইতে অবতরণ করত মহেশ্বর মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়া, তোজোনিকরে জাদ্তল্য 
মান মোক্ষলন্মীর অস্কুরম্বরূপ নয়নগ্রীতিজনক ও পুনর্জন্মবিধবংসকারি সেই চন্দ্র- 
কান্ত-শিল(সয় লিঙ্গকে দর্শন করিলেন । ১৩৬-১৩৭। «কোন্‌ ব্যক্তি এই লিঙ্গ 
স্থাপিত করিল ?” এই কথ যেমন জিড্ঞাঁপ। করিবেন এই উদ্ভোগ করিতেছেন 
এমন সময় মন্দিরকর্তার নামদম্বলিত দেই প্রশত্তিপত্র দেখিতে পাইলেন। তখন 
ঈষৎ পাঠপুর্ববক, অবশিষ্টার্থ অবগত হইয়। কাণরিপু মহেশ্বর হাস্য সহকারে 
পার্বতীকে কহিলেন, জয়ি পার্বতি! তোমার পিতার অলোকসামান্ত কৃতি 
বিলোকন কর । ১৩৮-১৬৯। মহেশ্বরকথিত এবন্িধবাণী শ্রবণ করত ভগবতী 
পার্ববতী; সর্ববশরীরে হর্ষভরে কদন্বকুম্থমের ম্যায় রে।মাঞ্চাঙ্কুর ধারণ করিয়া 
মহাদেবের পাদদ্বয়ে বিশিষ্ট বিনয়সহকারে প্রণামপুরর্ধক তীহ!কে বিজ্ঞাপন করিলেন 
যে, হে নাথ। আমার এই অভিলাধটী আপনার পূরণ করিতে হুইবে, হে প্রভে |! 
এই আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমধ্যে আপনি সর্বদা অধিষ্ঠান করুন। এবং এই 
শৈলেশ্বর-দহেশ্বরের যে সকল ব্যক্তি ভক্ত হইবে, আপনি আগার প্রার্থনায় 
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তাহাদের যেন বিপুলসম্ৃদ্ধি প্রদান করেন। ১৪০-১৪২। «তোমার যাহা বাসন। 
তাহা সফল হউক” এই কথ! পার্ববতীকে বলিয়। মহেশ্বর আরও বলিতে লাগিলেন 
যে, বরণাতে আন করিয়! বাহার! শৈলেশ্বরের অর্চনা করিবে এবং বিধিসহকারে 
পিতৃগণের তর্পণ ও শক্তি অনুসারে দানাদি করিবে, তাহাদের এ সংসারে আর 
ফিরিয়৷ আসিতে হয় না । হে শুভে | অগ্য হইতে সর্বদাই এই শৈলেশ্বরলিঙ্গে 
মামি অধিষ্ঠান করিব এবং এই লিঙ্গের অচ্চক ব্যক্তিকে আমি পরম-মুক্তি-প্রান 
করিব। এই বরণার শুভতটে প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বর-লিঙগকে বাহার! দর্শন করিবে, 
সেই সকল কাশীনিবাসী ব্যক্তিগণ কখনও ছুঃখঞ্জন্য অভিভব প্রাপ্ত হইবে 
ন|। ১৪৩--১৪৬। 

হে ঘটোন্ডব! তৎ্পরে পার্ববতীও প্রসন্নচিত্তে তথায় এই বরপ্রদ্ধান করি- 
লেন যে, “যাহার! এই শৈলেশ্বর-লিজ্ের ভক্ত তাহারা আমার পুত্রন্বরূপ হইবে, 
ইহাতে সন্দেহ নাই” । ১৪৭। ন্বন্দ কহিলেন, হে মহামুনে অগন্ত্য ! এই শৈলেশ্বর 
লিঙ্গের ইতিহাস তোঁদার নিকট আমি কীর্তন করিলাম, এইক্ষণে রত্বেশ্বর-লিঙ্গের 
ইতিবৃত্ত তোমার নিকটে কীর্তন করিতেছি, অবধানপর হও । শ্রদ্ধাসহুকারে 
শেলেশ্বর-লিঙ্গের এই আখ্যানটী যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সৈ পাপরূপ কঞ্চুক 
হইতে মুক্তিলাভকরত অস্তে শিবলোক প্রাপ্ত হইবে। ১৪৮-:১৪৯। 
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হী 
রত্বশবর-লিঙ্গ কথন । 


অগন্ত্য কইলেন, হে বড়ানন | এক্ষণে রক্ষেশ্বরের ' বিষয় আপনি কীর্তন 
করুন। কাশীতে যে রত্রময়-লিঙ্গ বর্তমান আছেন, সেই লিঙ্গের মহিমাই ঝা কি ? 
এবং কোন্‌ ব্যক্তিই ইহার প্রতিষ্ঠা করিফাছেন ; হে গৌরীহৃদয়নন্দন | আপনি 

বিস্তারিতরূপে এই সকল বিষয় কীর্তন করুন। ১.-২। 
স্কন্দ কহিলেন, যে রত্বেশ্বরের নাম শ্রবণ করিলে জন্মব্রয়সঞ্চিত পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পার! যায়, সেই বত্বেশ্বর-লিঙ্গের বিষয় আমি বলিতেছি শ্রবণ 
৫ ূ 
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কর। এই রত্বেশ্বরের মাহাত্ম্য ও উৎপত্তির বিষয়ও তোমার নিকট বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করিতেছি । ৩--৪। 

হে কলসোড্ডব! কালভৈরবের উত্তরভাগে গিরিক়াজ হিমালয়, যে সকল 
রত্ুরাশি নিক্ষেপ করিয়। গমন করেন, তৎুসমুদয়ই নেই স্থকৃতাত্াা গিরিরাজ 
হিমালয়ের পুণ্যপ্রভাবে ইন্দ্রধনুর স্যায় প্রভাশালী এক সর্ববরতুময় লিঙ্গরূপে পরিণত 
হইল। ৫-৬। হেমুনে! সেই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই মনুষ্য পরম জ্ঞানরত্ব লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। এদিকে শৈলেশ্বর-লিজ দর্শন করিয়া মহাদেব ও পার্বতী, 
যেখানে সেই রত্ব-লিঙ্গের প্রভাঙালে আকাশমগুল প্রদীপিত হইতেছিল, তথায় 
উপস্থিত হইলেন। ৭-৮। অনন্তর সেই স্থানে সর্ধরত্বসমুস্তব সেই লিঙ্গটাকে 
দেখিতে পাইয়। পার্বতী মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা! করিলেন যে, হে সর্ববভক্তাভয়প্রদ ! 
দেবদেব | জগণুপতে ! এই সপ্ুপাতালপর্যাস্তগামী মুলশ।লি রত্বময়-লিঙটী কোথায় 
হইতে প্রাদ্ভূত হইলেন? হে প্রভে!! এই লিঙ্গের জ্যোতিশিখানিবহের ছার! 
আকাশ ও দিগ্াগুল ব্যাপিয়। উদ্জ্বলিত করিতেছে, হে ভবান্তক!| এই লিঙ্গের 
কি নাম ? এবং ইহার প্রভাবই ঝা কি? হে মহেশ্বর! ইহার দর্শনমাত্রেই আমার 
হৃদয় পরমানন্দ লাত' করিতেছে, আপনি অনুগ্রহপুর্ববক এই সকল বিষয় কীর্তন 
করুন। ৯--১২। 

দেবদেব কহিলেন, অয়ি জপর্ণে ! পার্ববতি ! তুমি যাহ! জিজ্ঞাসা করিলে 
আমি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অনঘে! এই 
লিঙ্গের নাম রত্বেশ্বর, ইহা আমারই স্বরূপ; হে উমে! বাঁরাণসীস্থিত রত্বেশ্বরের 
প্রভাব অনন্ত; হে ভামিনি! তোমার পিত। গিরিরাজ হিমালয়, তোমার জন্য 
যে রত্ুসমুহ আনয়ন করেন, সেই সকল পুণ্যোপার্্িত রত্বরাশি এই স্থানে রক্ষা 
করিয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। হে অনঘে! তোমার অথবা আমার জন্য 
শ্রদ্ধা! সহকারে যে সকল দ্রব্য কাশীতে আনীত হয়, তাহার পরিণাম এই প্রকারই 
অলৌকিক হইয়। থাকে । এই কাশীক্ষেত্রে বত লিঙ্গ আঁছেন, সেই সকল লিঙ্গের 
মধ্যে এই লিঙ্গটী রত্ুভৃত এই কারণে ইহার নাম রত্বেশ্বর ; এই রত্বেশ্বরের দেব! 
করিলে লোকে অনায়াসেই নির্ববাণরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে পার্ববতি! 
তোমার পিতৃপরিত্যক্ত এই রাশীকৃত ন্ৃবর্ণের ঘারা ইহার একটা প্রাসাদ নিগ্্াণ 
করাইয়। দেহ; শিবলিন্সের প্রাসাদ-নিগ্্মাণ করিলে বা তত্প্রাসাদের জীর্ণ 

ংস্কার করিয়। দিলে, মনুষ্য অনায়াসেই শিবলিজ্জ স্থাপনের ফল-লাভ করিতে 

পারে। ১৩--২০। 
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হে মুনে ! অনন্তর “আপনি যাহ! বলিতেছেন তাহাই হৌক” এই কথা বলিয়৷ 
তগবতী গিরিবালা, সোমনন্দি প্রভৃতি অসংখ্য গণসমুহকে প্রাসাদ নিম্মাণ করিতে 
আজ্ঞ| করিলেন। ২১।ট্ট তশ্পরে তাহারা ভগবতীর আজ্ঞাক্রমে যামমাত্র 
কালের মধ্যেই সুমেরুশৃজের ন্যায় অতি বিচিত্র ও উজ্দ্বল এবং নান! কৌতুককর 
চিন্রবিশিষ্ট এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়। দিল। ২২। সেই অল্পকল মধ্যে নির্টিত 
বিচিত্র প্রাসাদ বিলোকন করিয়! হৃষ্টব্দন। দেবী পার্বৰভী, সেই গণ-সকলকে বন্ু- 
মানের সহিত যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ২৩। হে মহামুনে ! অনম্তর 
দেবী পার্কতী প্রণিপাত পুর্ববক মহাদেবের নিকট সেই রত্রেশ্বর-লিঙ্গের মহিমার 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৪। 
দেবদেব কহিলেন, হে দেবি | শ্রবণ কর, এই রত্তেশ্বর-লিঙগ অনাদিসিদ্ধ ও 
পরম শুভপ্রদ; ইনি এক্ষণে তোমার পিতা হিমালয়ের সমধিক পুণ্যগৌরবেই 
আবিভূতি হইয়াছেন মাগ্র। এই বারাণসীক্ষেত্রে পরম গুহাতম এই রত্বেশ্বর-লিঙ্গ 
তক্তগণের অভিলাষ স্মৃতিমাত্রেই গরদ্দান করিয়া! থাকেন। কলিকালে কলুষমতি 
মনুষ্যগণের নিকট এই রত্বেশ্বর-লিজের বিবয় প্রযত্র-সহকারে গোপন করা উচিত। 
গৃহস্থের গৃহমধ্যে সলোপিত রত্ব ষেমন অপরে জ্ঞাত হয় ন| তৃদ্রপ মদীয় বারাণসী- 
ক্ষেত্রে র্ুভৃত এই লিঙ্গটার বিষয়ও সাধারণের অজ্ঞাত। যাহার! একবাপ রত্বে- 
শ্বরের অর্চনা! করিবে, ব্রঙ্গাগুস্থিত যাবতীয় শিখলিজচ্চনের ফল, তাহারা অনায়া- 
সেই লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে গৌরি! বাহার গ্রসঙ্ন- 
চিত্তে রত্রেখবর লিঙ্গের অঙ্চন। করে, তাহার! নিশ্চয়ই সপ্তঘীপের অধিপতিত্ব লাভে 
সমর্থ হয়। মানব একবার-মাত্র রত্বেশ্বরের অর্চনা করিয়৷ ভ্রেলোক্যস্থিত যাবতীয় 
বত্বের অধিকারী হইতে পারে। যাহারা নিষ্ষামভাবে এই রত্বেশ্থরের পৃজ! করিবে, 
তাহার| দেহান্তে আমার গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া সর্ববদ| মুসাক্ষাৎকার লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে। এককোটি রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে যে ফললাভ হয়, হে দেবি! 
রত্েশ্বর-লিল্গের অর্চন! করিণে, মানৰ লেই ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। অনাদি- 
ংসিদ্ধ এই রত্রেশ্বর-লিঙ্গের সম্বন্ধে একটা মহাশ্চধ্যকর 'প্রাচীন ও লর্ববপাপহারি 
ইতিহাস আছে, আমি তাহ! কীণ্তন করিতেছি । ২৫-৩৩। পুরাকালে এই স্থানে 
গাটাযবিষয়ে স্থপগ্ত। কলাবতী নাম্মী এক নর্তকী ঝাস করিত; কোন সময়ে 
ফান্তন মাসের শিবরান্রিতে কলাবভী জ!গরণ করিয়! পরম রমণীয় নৃত্য ও গীত করে 
এবং নানাপ্রকার বাস্ভনিপুগভ। প্রযুক্ত স্বয়ংই বিবিধ প্রকারে বাস্তবাদন করে; এই 
প্রকার সঙগীতের ছার! রত্বেশ্বর-লিঙের শ্বীতি উৎপাদনান্ডে প্রভাতকালে *নটা কলা- 
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বতী, নিজ অভীফট-দেশে প্রস্থান করে। অনন্তর বথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়৷ 
সেই নর্তকীশ্রেষ্ঠা কলাবতী পুনরায় গন্ধবরবরাজ বন্ৃভূতির কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ 
করিঞ। ৩৪-৩৭। শিবরাত্রিতে রত্রেশ্বরের নিকট জাগরণ করিয়া নৃত্যগীত ও 
বাগ্ করিয়৷ যে পুণ্য অর্জিত হয়, তাহারই সামর্ধ্যে সেই নর্তকী ইঈদৃশ লৌভাগ্যময় 
জন্ম-লাঁত করিয়! পুনরায় বিবিধ কলা-কুশলত। ও মধুরবাদিত এবং অতি রমণীয় 
রূপ-সম্পৎ্ প্রভৃতি লাভ করিয়! রত্বাবলীনামে সেই গন্ধর্বলোকে বিখ্যাতা হইল। 
গন্ধর্বববিদ্যা নিপুণ। গুণরূপ রত্বনিবহের আকরন্বরূপ| সেই রত্বাবলীকে দেখিয়। পিতা 
বন্ুভৃতি অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইতে লাগিলেন। রমণীয় ও চাতুর্য্যভাজন তাহার 
তিনটা সখী ছিল; তাহাদের নাম শশিলেখা, অনঙ্গলেখা ও চিত্রলেখা। সেই 
সখীত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া রত্বাবলী পরম যত্বসহুকারে বাগ্দেবীর উপাসন! করায় 
তিনি প্রসম। হইয়! তাহাদের সকলকেই সর্বপ্রকার কলাবিষয়ে স্বয়ং উপদেশ 
প্রধান করেন। হে গৌরি! কলাক্রমে জন্মান্তরীয় সংস্কার-বশতঃ সেই গন্র্বব 
রাজকন্যা! রত্াবলী, রত্বেশ্বর-লিঙ্গের পরিতোধার্থে পরম পবিত্র নিয়ম ধারণ করিল 
তাঁহার এই নিয়ম হইল যে, “কাশীস্থিত রত্েশ্বর নিত্য দর্শন করিয়া পরে অন্য 
কাহার সহিত বাক্যালাপ কর!” অয়ি পার্ববতি ! গন্ধর্ববরাজপুত্রী রত্বাবলী এই 
প্রকার নিয়ম-গ্রহণ করিয়! প্রতিদিনই সেই সখীত্রয়ের সহিত আগমন পুর্ববক রত্ে- 
শ্বর দর্শন করিয়! বাইত। ৩৮-৪৫। কোন দিন সেই রত্বাবলী মদীয় লিঙ্গ এই 
রত্বেশ্বরকে পরম রমণীয় গীত সমুহের দ্বারা বিশিষ্ট ভক্তি সহকারে সন্তোষ করিতে 
আরম্ত করিল; এদিকে সেই সখীত্রয়ও রত্রেশ্বর-লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিতে গ্রমন করিল। 
হে উমে! রত্বাবলীর সেই গীতে আমি পরম তুষি-লাভ করিয়াছিলাম, এই কারণে 
সেই অবসরে আমি আবিত্ত হইয়! রত্বাবলীকে এই বর-প্রদান করিলাম যে, “অয়ি 
গন্ধবকম্যাকে ! অস্ধ রাত্রিকালে তুমি যাহার সহিত রতিপরায়ণা হইবে সেই 
ব্যক্তিই তোমার ভর্তা হইবেন; তাহার নাম ও তোমার নামে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য 
বর্তম।ন থাকিবে।” লিঙ্গরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত মদীয় বাণীস্বরূপ স্ধাপান করিয়। 
রত্বাবলী অতীব লজ্জিত। হইল, অথচ অন্তঃকরূণে অপার আনন্দ' লাভ করিল। 
অনন্তর আকাশমার্গ অবলগ্নপূর্বক নি পিতার গুছে গমন করিয়! বাল! রত্বাবলী 
আনন্দের সহিত নিজ সখীগণের সমক্ষে মশুপ্রদত্ত বরের বিষয় বর্ণন করিল । তাহার 
4 সেই বাক্য শ্রুৰণ করিয়া! সখীগণ আনন্দ, মহকারে এই প্রকারে তাহাকে অভিনন্দিত 
করিল যে, "দেখ সখি | বড়ই আনন্দের বিষয়! ও বড়ই বিদ্ময়কর | রনেস্বরের 
পুজার ফলে অন্ত তোমার নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইবে । দেখ সখি । ধিনি তোমার 
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ভাবীপতি, তিনি যদ্ভপি অগ্য রাত্রিতে বাস্তবিক আগমন করেন, তাহ! হইলে সেই 
চোরকে অন্ধ প্রবত্ব-দহকারে বাহুলতাপাশ দ্বার ভাল করিয়া বন্ধন করিবে, যেন 
তিনি কিছুতেই ন! পলাইতে পারেন ; এইরূপ করিতে পারিলে রত্েশ্বরের প্রসাদে 
লব্ধ তোমার সেই প্রিয়তম পতিকে প্রাতঃকালে আমর! অনায়াসেই প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিব। দেখ আমর! সকলেই একসঙ্গে হৃষ্টচিত্তে তথায় গমন করিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত পুণ্যাধিক্য প্রযুক্ত তুমিই রত্বেশ্বর-লিঙগকে সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছ। 
অহে!! প্রাণিগণের ভাগ্যের কি বৈচিত্র্য | পুণের কি অপরূপ ক্ষমত|! একত্রে 
থাকিলেও পুণ্যবান্‌ জীবই নিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়! থাকে । অহ! ! দৈবপ্রাধাস্ত- 
বাদীগণ বলিয়! থাকেন যে, “এক দৈবই ফলপ্রদান করে; উদ্যম বা অন্য কোন- 
প্রকার বল, ফলপ্রদানে সমর্থ নহে” এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে অণুমাত্রও 
মিথ্যা নাই। তোমার এবং আমাদের উদ্ভোগও একই প্রকার; কিন্তু তোমার 
পুরোগামি দৈব যেমন সফল হইল; আমাদের তাহ! হইতেছে না। হে সখি! 
প্রসঙ্গক্রমে লোকব্যবহারমাত্রই তোমার নিকট কীর্তন করিল।ম, কিন্তু তুমি 
নিশ্চয় জানিও তোমার মনোরথসিদ্বিকেই আমরা নিজ মনোরথসিদ্ধি 
বলিয়। জানি; তোমার এই প্রকার বরলাভে আমাদের বড়ই তৃপ্তিলাত 
হইয়ছে। ৪৬--৫৮। 

এই প্রকার বাক্যালাপ করিতে করিতে তাহারা অনায়াসেই বহুতর পথ 
অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিল। ৫৯। অনন্তর প্রাতঃকলেই 
সেই সখীত্রয় উপস্থিত হইয়! মৌনবতী রত্বাবলীকে দেখিয়! নিঃসন্দিগ্কভাবে অন্ুতব 
করিতে পারিল যে, রতু।বলী রাত্রিতে কোন পুরুষকর্তৃক উপভ্ুক্ত। হইয়াছে। ৬০। 
অনন্তর রত্বাবলী তথায় তাহাদিগকে কোন কথ ন! বলিয়াই সত্বরে তাহাদের মহিত 
বারাণসীতে আগমনপুর্ববক রপ্ধেশ্বর-লিজের দর্শনাদিকরত পূর্ববৃহীত নিয়ম- 
রক্ষানস্তর, সখীগণকর্তৃক পূর্ববরাত্রির বৃ্তান্ত-বর্ণন করিতে নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া 
তাহাদিগকে কহিতে লাগিল । ৬১--৬২। 

রত্বাবলী কহিল, হে দখীগণ ! ভগবান্‌ রত্রেশখরের' অচ্চনান্তে তোমরা সেই 
সকল কথা বলিয়। নিজ নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলে পর, আমি রত্বেশ্বরের সেই 
বচনাম্থত স্মরণ করিতে করিতে বিলক্ষণরূপে চন্দনাদি ঘারা অঙসংস্কারপূর্ববক নিজ 
শয়নমন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অভীপ্দিত প্রিয়তমের দর্শনলালসায় দনিদ্রা 
যাইব না” এইরূপ শ্থির করত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু অবশ্যন্তাবা 
অর্থের গৌরবপ্রযুক্ত ষেন কোন অদৃষ্টের বলেই আমি অনিচ্ছাসতেই স্বপ্নদশার 
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বশগত হইলাম, হে দখীগণ | সেই সময় প্রিয়তমের রমন্ীয় অঙ্গস্পর্শ এবং 
তন্দ্রা, এই দুই পদার্থই আমার চৈতন্য অপহরণ করিল। তাহার পর আমি কে 
ব। কোথায়, সেই ব্যক্তিই বকে? এই সকলড্ঞান আমার লুপ্ত লইল। কিন্তু 
যখন বোধ হইল সেই ব্যক্তি গুহ হইতে নির্গত হইতেছেন, তখন তীহাকে ধরিয়! 
রাখিবার জন্য আমি হস্ত-গ্রসারণ করিলাম; এমত সময়ে আমার এই করকঙ্কণই 
বৈরাচরণ করিল; কারণ দেই কম্কণের শবে আমার সেই স্তখন্বপ্রময়ী নিদ্্। 
অপগত হইল। হায়! সখীগণ! স্ুখসন্তানরূপ অমৃতময়-হ্রুদে ক্ষণকাঁল নিমগ্ন 
হইয়াই আমি স্বীয় দুরদৃষ্টের প্রভাবে আমার সেই প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহবহ্তি- 
জ্বালাতে পতিত হইয়! বিষম হুঃখ অন্ুতব করিতেদ্ি। হে সখীগণ ! তিনি কোন্‌ 
কুলে জাত, কোথায় তাহার বাস ব| তাহার নামই ঝাকি? এসকল বিষয় 
আমি কিছুই জানিতে পারি নাই কিন্তু এক্ষণে তাহার বিরহানলে পতিত হুইয়! 
আমি বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতেছি । তাহার পুনঃসজমের আশায় আমার 
হনয় বড়ই উক্ত রহিয়াছে ; হে সখীগণ! ইহ! নিশ্চয় জানিও তীহারই 
সঙ্গমাশা, নির্গমেগ্ছু মদীয় প্রাণকে ধারণ করিতে সমর্থ; অয়ি সখীগণ ! রজনীতে 
পরিভুক্ত সেই হৃ্য়চোরের দর্শনলাভ কর! এক্ষণে তোমাদের অধীন, এক্ষণে 
যাহাতে আমি পুনরায় তাহাকে দেখিতে পাই, তোমরা! তাহার উপায় কর। 
হে আলিগণ | প্রমুগ্ধ প্লেহময় নিজ সখীজনকে কেই বা মিথ্য। বলিয়। থাকে 2 
প্রিয় সবীগণ ! যদি তাহার দেখ। পাই) তৰে এ জীবন দেহে থাকিবে, নহিলে 
জার বহুক্ষণ তাহার আদর্শন-ছুঃখভোগ করিবার জন্য এ প্রাণ আর এ হতদেছে 
অবস্থান করিতেছে না। হে সখ[গণ | বিরহের দশমী অবস্থা এইক্ষণে নিজ 
স।মণ্য প্রকাশ করিতে প্রস্তত হইয়াছে; তাহার বিয়োগদুঃখ আমি আর কোন- 
প্রকারেই সহ্থ করিতে পারিতেছি ন। 

নিতান্ত কামশরগীড়িতা রত্বাবলীর এই প্রকার বাঁক্য-শ্রবণে সেই সখীগণের 
হাদয় অনিষীশঙ্কায় কম্পিত হইল ; তখন তাহার! পরস্পর মুখাবলোকনকরত প্রতুা- 
স্তর করিতে প্রবৃত্ত হইল 1 ৬৩-৭৫। সখীগণ কহিল, সখি রত বলি | যাহার নাম, 
বাসস্থান ও কুলপর্য্যস্তও আমর! জানিতে পারিল।ম না তাহাকে কিপ্রকারে পাওয়। 
যাইবে, ইহাতে কি উপায় করিব, আমর! তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারতেছি 
" না। ৭৬। সখীগণের সংশয়াকুলিত এই প্রকার বাক্য শ্রবণে নিরাশহ্যদয়! 
রত্বাৰলী “অগ্নি সখীগণ | আমি তাহাকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারিব, তাহার 
উপায় করিতে তোমরা” ইহ। অর্ধেক বলিতে ন! বলিতেই মুচ্ছগত| হইল। ৭৭। 
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“কুন্তিতশক্তি হইতেছ* এই কথ বলাই রত্বাবলীর উদ্দেশ ছিল, কিন্ত মুচ্ছণগম- 
প্রযুক্ত অবশিষ্ট বাক্য তাহার মুখ হইতে নির্গত হইতে পারিল না। ৭৮। অনপ্ডর 
সখীগণ স্বর! সহকারে রত্বাবলীর মোহ অপনীত করিবার জন্য নানাপ্রকার 
শীতলোপচারনিবহের দ্বারা তাহার শুশ্াষ। করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সকল 
শীতোপচার দ্বারা তাহার মোহ যখন কোনরূপেই অপগত হইল না, তখন কোন 
সখী ত্বরিতভাবে রর্েস্বরের পাদোদক আনয়নপূর্ববক তদীয় দেহে সিঞ্চন করিল, 
অনন্তর তাহার মুচ্ছ! বিগত হইল। তশুপরে রদ্বাবলী স্ৃপ্তোখিতার স্যার ঝটিতি 
ভূমি-পরিত্যাগ করিয়া বারম্ধার “শিব-শিব-শিব” এই বাক্য উচ্চারণ করিতে 
ল(গিল | ৭৯-৮১। ক্কন্দ কহিলেন, হে অগস্তা | শ্রদ্ধাবান্‌ ভক্তগ্ণের অতি 
মহান্‌ উপসর্গ উপশ্থিত হইলেও শিবের চরণোদক ব্যতিরেকে অন্য কোন গওঁধধ 
বিদ্বামান নাই। যে সকল দুঃসাধ্য ব্য।ধি, বাসা ও অন্তঃশরীর ব্য।পিয়। অবস্থান 
করে, শ্রন্ধাপূর্বক মহেশ্বরের চরণোদক-পান করিলে তাহার! শাম্তত!ব ধারণ 
করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সর্বদ। মহেশ্বরের পাদোদক পান করিয়! 
থাকে, বাস ও আত্যন্তরিক শৌচবিশিষ্ট সেই মহাপুরুষ কোনকালে কোনপ্রকার 
দুর্গতি ভোগ করে না; হে কললোস্তব! এবিষয়ে কোন প্রকারেই অন্যথা 
হয় না। ৮২-৮৪। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই ব্রিবিধ তাপই 
ভগবান্‌ মহেশ্বরের চরণোদক পান করিলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হেমুনে! সমুচিত 
জ্নশালিনী গন্ধবর্বরাজতনয়া, মুচ্ার অপগমে বিশিষ্ট চৈতন্য লাত করিয়া, 
স্সেহ ও ধৈর্যযসহকারে বলিতে আরম্ভ করিল। ৮৫-৮৬। রত্বাবলী কহিল, হে 
শশিলেখে ! অয়ি অনঙ্গলেখে |! অয়ি চিত্রলেখে! আমার অভিলিত প্র।প্ডিতে 
তোমাদের এ সামর্থ্য কুন্ঠিত হইল কেন? তোমাদের বহ্প্রষত্তে শিক্ষিত সেই 
সকল কল। কি এক্ষণে লোপ পাইল? হে সখীগণ! আমার প্রি়তমপ্রাপ্ডি- 
বিষয়ে রত্বেশ্বরের কৃপায় আমি একটী স্থন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, এক্ষণে 
তোমর! বত্তের সহিত তাহার অনুষ্ঠান কর। হে শশিলেখে! তুমি স্বর্গীয় নিখিল 
যুবকবৃন্দের মুর্তি চিত্রিত কর, অয়ি অনঙগলেখে |. তুমি পৃথিবীস্থিত সকল 
মনোহরাক্কঁতি যুবকগণের প্রতিমূর্তি লিখ, আর হে চিত্রজ্জে চিত্রলেখে ! তুমিও 
পাতালতলবাসী যাবতীয় যুবকগণের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত কর। তোমর! এমত সকল 
যুবকগণের চিত্র লিখিও; ধাঁহাদ্দের অচিরোপগত তারুণ্যই শরীরের সর্ববাতরণ- 
শোভা-সম্পাদন করিতেছে। ৮৭-৯*। রদ্বাবলীর এবন্থিধ বাক্যশ্রুবণে সখীগণ 
ভূয়োভূয়ঃ তদীয় চাতুর্ষ্ের প্রশংসা! করত যথাক্রমে তদীয় আদেশানুসারে 
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নবযৌবনভূষিত ব্রিলোকনিবাদী স্থন্দর যুবকগণের প্রতিমূর্তি অস্কিত করিল। 
অনন্তর শুভেক্ষণ৷ রতাবলী ন্বর্লোকস্থ বাব যুবকগণের প্রতিমুত্তি অবলোকন 
করিয়। কাহারও উপর নিজ প্রেমপরিচায়ক নয়ন-চাঞ্চল্য পরিহার করিল 
না। অনন্তর মর্ত্যলোকবাণী নিখিল মুনি ও রাজগণের নবযৌবনসম্পন্ন 
কুমারগণকেও বিলোকন করিয়। কাহারও প্রঠি প্রণয়চিহপ্রকটিত করিল 
না। অনন্তর উত্ন্ৃকচিত্তে দীর্ঘ নয়নদ্ধয় আরও প্রসারিত করিয়। রসাতলনিবাপী 
যুবকগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; কিন্তু নিশ্চিতরূপে কোন নাগযুবার 
প্রতি অনুরাগপরায়ণ! হইতে পারিল না। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, 
তাহার যে হৃদয়, সুধাকার করম্পর্শেও তীব্র তাপ অনুভব করিতেছিল, সেই 
হৃদয় নাগলোকের যুবকগণের চিত্রাবলোকনে যেন কিছু প্রত্যাশ্বাস প্রাপ্ত হইল। 
ইহা বড়ই বিস্ময়কর হইল যে, তৎকালে চিত্রগত সেই সকল নাগযুবকগ্ণকে বিলো- 
কন করিয়াই যেন, সেই কুমারী রতাবলী ঈষশ ভুক্ততোগার ম্যায় লঙ্জানভ্্ী কুতবদন| 
হইল। অনন্তর যত্বু-সহকারে সখীগণের সহিত শেষবংশজাত অশেষ যুবকগণকে 
বিলোকন করিয়! রতুাবলী পুর্ণমনোরথ হইল না) তখন ক্রমান্বয়ে তক্ষককুলঙ্ঞাত, 
বাস্থকিগোত্র-সম্তূত, কুলার, অনন্ত, ককেট ও ভদ্র প্রভৃতি!নাগকুলোতপন্ন যুবকগণকে 
বিলোকনপূর্ববক শব্খচুড়বংশঞ্জাত কোন নাগশ্রেষ্ঠকে বিলোকন করিবামাত্র 
রত্ববলীর অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সন্ধিস্থলে বিপুল পুলক আবিভূ্ত হইল ও পরম লজ্জায় 
অবনতভাব ধারণ করিল। মহাচতুরা চিত্রলেখা তদীয় তাদৃশ লজ্ছাতিশয় 
অবলোকন করিয়! ক্ণকালের মধ্যেই রতাবলীর কৌমার-হর বরকে উত্তমরূপে 
চিনিতে পারিল। অনস্তর পরিহাসরসিকা চিত্রলেখা, স্বীয় পটাঞ্চলনিক্ষেপ ছারা 
চিত্রপটে যে স্থানে সেই যুবা আলিখিত ছিলেন সেই স্থানটী আবৃত করিলে 
পর, মৌনাবলম্বিনী রতীবলী অধরপল্লবের বিস্ফুরণ'সহকারে কুটিলনেত্র 
প্রান্তভাগের দ্বারা চিত্রলেখার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। অনন্তর 
শশিলেখার কটাক্ষে বিদিতভাব৷ অনন্তলেখা, পট-মধ্যে নিক্ষিপ্ত চিত্রলেখার 
বপ্তাঞ্চল অপসারিত করিবামাত্র গন্ধব্বরাজতনয়! রত্বাবলী বিক্ষারিত-নয়নে 
শঙ্খচুড়নাগবংশজাত রতুচুড় নামক নাগযুবাকে আগ্রহ-দহকারে বিলোকন 
করিতে লাগিল। সেই রতুচুড়ের প্রতিমু্তি দর্শন-ক্ষণেই রত্বাবলীর দৃষ্টি 
স্লানন্দাশ্রু-নিবহে পরিপূর্ণ হইল; গণুস্থল মুছমুু উপণীয়ম্ট্ন শ্বেদবিন্দু-নিবছে 
অপরূপ শ্রীধারণ করিল এবং রোমাঞ্চাঞ্চিতগাত্রলতিকা বারম্বার কম্পিত হইতে 
লাগিল। এইরূপ হুইবার কিয়গুকাল পরেই ভাহার নয়নঘয় আপন! হইতেই মুকুলিত 
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হইল ও চিত্রার্পিতের স্যায় শরীর-ক্রিয়৷ রহিত প্রায় হইল। ৯১-১০৮। তণগুপরে 
চিত্রলেখ নিকটে আগমন করিয়। কুস্থমশরগীড়িতা৷ রত্বাবলীকে এই প্রকার আশ্বাম 
প্রদান করিল যে, অয়ি রতাবলি | তুমি আর উতকন্ঠিত হইও না তোমার মনোরথ 
সফলই হইয়াছে, তোমার হদয়েশ্বরের নাম, ধাম ও কুল সকলই আমার বিদিত 
আছে; হে সথি। বিষপ্জ হইও না, রত্বেশ্বরের প্রসাদে তুমি এই প্রকার হৃদয়- 
রঞ্রনকে লাভ করিতে পারিয়াছ। ১০৯-১১০। » জহো ! অনুরূপ বরপ্রদানে 
রত্রেশ্বর তোমার প্রতি বড়ই অনুকম্প। প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষ্রে গাত্রোখান কর, 
চল গৃহে যাই, সেই ভগবান্‌ রত্বেশ্বরই আমাদের সর্ববাভীষ্ট সাধন করিবেন । ১১১। 
এইরূপ কথোপকথনের পর রত্বাবলী সখীগণের সহিত আকাশমার্গ অবলম্বন পূর্ববক 
নিজ ভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল ইত্যবসরে দৈববশে সেই শ্বানে আগত 
পাভাঁলবাসী ন্বাহু ন।মক দানব, তাহাদিগকে বিলোকন করিয়া বলপুর্ববক ধারণ 
করত বিকট-দশন-সিংহ, হরিণীকে ধারণ করিয়া যেমন নিজ আবাদে লইয়! যায়, 
তদ্রুপ তাহাদিগকে নিজবাসস্থানে লইয়| ধাইল। ১১২-১১৩। বিকটবদন লোহিত- 
নয়ন ভীমাকৃতি সেই দানবকে বিলোকন করিয়া! গন্ধর্বতনয়াগণ অতিশয় কম্পাম্থিত- 
শরীরে হা মাতঃ! হা! পিতঃ! আমাদিগকে রক্ষ। কর, হা বিধে | ভা'মাদ্দিগকে 
অসহায়! পাইয়! ছুরাত্মা এই দানব ধাহ। করিতে প্রবৃত্ত হইয়।ছে, তাহ। ভুমি নিবারণ 
কর, হা দৈব! আমর! বড়ই দুর্ভাগা, হায়! আমর! কি অনুষ্ঠান করিয়াছি যে, 
তাহার ফলে এই ভীষণ অবস্থায় উপনীত হইলাম, হায়! আমর! ত পূর্বের কখনও 
পাপের নাম পর্য্যস্তও হৃদয়ে স্মরণ করি নাই। আমর! বাল্যক্রীড়া, রত্বেশ্বর-পুঁজন 
এবং পিত। ও মাতার আদেশানুষায়ি-চেষ্ট। ব্যতিরেকে অন্য কোন কণ্মই জানি ন1। 
হে প্রভে। রত্বেখ্বর ! হে সর্ববব্যাপিন্‌।! আপনার একমাত্র শরণাগত। দীন! ও অনাথ! 
এই বালাপকলকে আপনি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে ? ১১৪-১১৮। 

রত্বাথলী ও তাহার সখখীগণ এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে এমন 
সময় মহামন। রত্ুচুড় নামক নাগরাজ তাহাদের সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। 
অনন্তর রত্ুচুড় চিন্ত! করিতে লাগিলেন যে, “এই পাতাললোকে কর্ম্মবন্ধনভেদ্কারি 
মদীশ্বর রত্বেশ্বরের নাম কোন ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে করিতে গ্রহণ করিতেছে”। 
এমন সময়ে আবার তাহাদের মুখোচ্চারিত সেই আর্তরৰ শ্রবণ করিয়! রত্বেশ্বর সন্ত্রম- 
সহকারে অস্ত্-গ্রহণপুর্ববক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহ হইতে নির্গমনমাত্রে 
রতুচুড়, রসাসব-পান ও মহামাংস-তক্ষণে অতি দুশ্চেউ সেই ছুরন্ত দানবকে 
বিলোকন করত গালি দিতে লাগিলেন যে, “জরে পাপাত্মন্‌ শিষ্টকন্যাঁপহারিন্‌। 

৬৭ 


৫৩৩ কাশীখণ্ড। [ সপ্তবিতদ অধার 


চে 


আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্‌ এক্ষণে কোথায় গিয়। আত্মরক্ষা করিবি? আমি 
গীড়িতগণের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার বাগাঘাতে দেহ-পরিত্যাগপূ বর্বক 
বমরাজের গৃহে অতিথ্য-লাভ কর। মার তুই কিজানিসনাযে, প্রলয়কালেও 
যাহার! রত্রেশ্বরের নাম গ্রহণ করে, তাহাদের, ঠোঁদের ম্যায় ছুরাতআাগণ হইতে কোন 
ভয় থাকে না। আর রত্বেশ্বরের নামগ্রহণ-দার! যাহার! মহাবিপত্তি হইতে আত্মাকে 
রক্ষ/ করিয়ছে, অন্যভয়ের কথ! দুরে থাকুক তাহ!দের কখনও ব্যাধি ব কলিকাল 
জন্য ভয়ের সম্ভবনা থাকে না। ১১৯-১২৬। অন্তরের প্রতি এই প্রকার উপালস্ত 
করিয়! রদ্ধচুড় ব্যাশত্রভীতা মৃবগীর স্ায় কম্পিতাঙগী সেই গন্ধর্বতনয়গণকে কহিলেন 
যে, অয়ি ললনাগণ | তোমাদের কোন ভয় নাই। ১২৭। এই প্রকারে আশ্বাস 
প্রদান পূর্বক ভূজগরাঞ্জতনয় রত্রচ্ড়। আকর্ণ মৌবর্বা আকর্ষণ করিয়! কোদণ 
হইতে নিশিত শর পরিত্যাগ করিলেন। চরণতাড়িত ভূজঙ্গের ন্যায় অতি ক্রুদ্ধ 
হইয়া সেই দনুজরাজ, রত্চুড়কে লক্ষ্য করত কালদণ্ডের ম্যায় ভীমদর্শন মুষল 
নিক্ষেপ করিল। যাহাদের হৃদয়ে রত্রেশ্বর-লিজ সর্ববদ! প্রকাশ পাইয়! থাকেন, 
তাহাদের নিকট কালদণ্ু তৃণাপ্দিনিশ্মিত দণ্ডের ন্যায় অকিপ্চিৎকরত। প্রাপ্ত হয়। 
তখন মহাত্মা রত্বচুড় পথিমধ্যেই নিজ বাণনিকর দ্বারা সেই মুষল-চ্ছেদ করিলেন, 
অনস্তর যে বাণ-প্রহারে নিঃসন্দিগ্চভাবে ইহার প্রাণ-বিনাশ হইতে পারে, সেই 
প্রকার কাল/নলসদৃশ বাণ তৃণীর হইতে নিষ্কাশিত করত রত্ুচুড় তাহার ব্ক্ষঃশ্থল 
লক্ষ্যপূর্ববক পরিত্যাগ কুরিলেন? তৎপরে সেই বাণ পাপা্ম। দনুজের হৃদয় 
বিদারণ-পূর্ববক পুনর্ববার স্বয্ংই তৃণমধ্যে প্রত্যাগত হইল। ইহাতে বোধ হুইল 
যেন দেই বাণ স্থবাহুদনুজের হৃদয়স্থিত দৌরাত্মের প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়। 
তাহাই দিগজনাগণের নিকট কীর্তন করিবার জন্যই যেন তাহা ভেদ করিয়া 
পুনঃ প্রত্যাবৃ্ত হইল । ১২৮-১৩৩। যাহার! অন্যায়োপাজ্জিত দ্রব্যের দ্বারা স্থখ- 
ভোগ করিতে ইচ্ছ! করে, তাহাদের সেই সকল দ্রব্য প্রাণের সহিত এই প্রকারে 
বিনাশ হুইয়! থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩৪। মহাঁবলী নাগরাঁজ রতৃচুড়, 
এইরূপে দাঁনবকে বিনাশ করত সেই কন্যাগণকে দ্িত্কাস। করিলেন যে, তোমরা 
কে? তোমার্দের পিতারই বা! কি নাম ? এই দুরাতা। দানব) তোমাদিগকে কোন্‌ 
স্থানে দেখিতে পাইল এবং সেই রত্তেশ্বর-লিঙের দর্শনই বা তোমর! কোথায় করিলে? 
ষে রত্বেশ্বরের নামোচ্চারণ গাত্রেই তোমাদের পরম বিপত্তি দুর হইয়াছে, 
এই লকল বিষয় স্পষ্ট করিয়! আমার নিকটে প্রকাশ কর। ১৩৫-১৩৮। রত্বচুড়ের 
এবসপ্রকার বাক্য-শ্রবণে সেই রত্বাবলীপ্রমুখ বালিকাগণ পরস্পর মুখাবলোকন" 
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টিটি টিিিউিডি 
পূর্বক পরস্পরেই মন্দমন্দভাবে বলিতে লাগিল যে “এই যুবাকে বোধ হইতেছে যেন 
আমারা পূর্বেবে কোন স্থানে দর্শন করিয়াছি। ইনি কে? অহে! দৈব ! কৃপাপুর্ববক 
কোথ| হইতে এই সচ্ছট স্থলে আমাদের এই অকারণ-স্থহৃৎকে প্রেরণ করিলে ! 
ইনি নিজ প্রাণ পর্যাস্ত পণ করিয়! ছুরাত্মা! দানবের হস্ত হইতে আমাদের উদ্ধ।র-সাধন 
করিয়াছেন, ইহার অবলোকন মাত্রেই আমার্দের স্বভাবচঞ্চল ইন্ড্িয়-সকল যেন 
নুধা-সমুদ্রে মজ্জন করত মিষ্পন্দতাঁব ধারণ করিয়াছে । যেমন ইহীকে দেখিয়! 
হইতেছে, অন্য কোন স্থলে অতিরমণীয় বস্তু দর্শন করিয়াও আমাদের নেত্র এই 
প্রকার নিশ্চলভাব ধারণ করে না। অম্বতের ন্যায় মাধুর্য্যময় ইহার বাণী-শ্রুবণ 
করিয়। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় অন্য শব্ধ-গ্রহণ করিতে পরাস্মুখ হইতেছে এবং 
মামার্দিগের হৃদয়-মণির অপহারী এই পুরুষকে বিলোকন করিয়া অবধি 
মাম।দের স্বভাবচঞ্চল চরণ যেন পঙ্ুত্ব লাভ করিয়াছে । ১৩৯-১৪৪। এই যুব! 
কে? ইহ! স্থির করিতে ন! পারিয়! তাহার! মনে মনে এই প্রকার চিস্তা করিতে 
লাগিল। যগ্তপিও পূর্বে চিত্রপটমধ্যে সেই রতুচুড়কে তাহ।র! উত্তমরূপে নিরীক্ষণ 
করিয়াছিল, তথাপি সেই অতিভীষণাকার দ্ানব-বিলোকনে সম্পন্ন ভীতি হইতে 
তাহাদের নেত্র, তৎকাঁলে অন্ধপ্রায় হওয়াতে তাহারা এইক্গণে রত্ুচড়কে ভাল 
করিয়। চিনিতে পারিল না । ১৪৫-১৪৬। রত্রাবলীর সখীগণ, রত্রচুড়কে প্রত্যুত্তর 
প্রদান করিল যে, “হে মহাত্মন্! আপনি স্সেহনির্ভর-হৃদয়ে আমাদিগকে যাহ 
জিজ্ঞাস করিতেছেন তাহার সম্যক্‌ প্রকার উত্তর প্রন করিতেছি, আপনি অবধাঁন- 
পর হউন। ইনি গন্ধব্বরাজ বন্থুভৃতির তনয়া, ইহার নাম রত্বাবলী, অনেক 
গুণরত্ব সর্ববদ1 ইহার বাহা ও আন্তর মহনীয়তার পারচয় দিয় থাকে। আমরা 
ইনার সহচরী, সর্ববদ! ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়। থাকি । আমর! বাল্যকাল 
হইতেই পিতার আজ্ঞানুসারে কাশীস্থিত রত্তেশ্বর-লিঙ্ের অর্চনা করিতে প্রতিদিন 
তথায় গমন করি, অনন্তর যথাকালে ভগবান্‌ রত্রেশ্বর প্রপনন হইয়া রত্বাবলীকে এই 
বর প্রদান করিলেন যে, হে কুমারিকে | অগ্য ব্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোাঁর 
কৌমার-হরণ করিবেন, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন এবং তীহার নামের সহিত 
তোমার নামের বছলপরিমাঁণে সাদৃশ্য থাকিবে ।” তৎপরে রাত্রিযোগে স্বপ্রাবস্থায় 
স্বীয় ভাবী পতি যুবাকে দেখিয়া নিপ্রাত্যাগানন্তর সেই প্রিয়তমের বিরহ-বহ্থিতাপে 
তাপিত| হুইয়া, অতিশয় ছুঃখ অনুভব করিতেছেন দেখিয়া, আমর! নিজ কলা- 
কৌশল দ্বার চিত্রে অঙ্কিত করিয়! দেই যুবার প্রতিকৃতি এই রত্বাবলীকে 
দেখাইলাম ; বাহার নাম, গ্রাম ব। কুলের বিষয় পূর্বে কিছুই জান! ছিল না, সেই 
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চিঠিটিউিি টানি টির ভিত রানির টিনিভিটাি নি 
হৃদয়েশ্বরকে আমাদের চিত্রপটে অস্থিত দেখিয়! রত্বাবলী যেন পুনর্ববার জীবন 
প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্‌ রত্বেশ্বরকে নমস্কীর করিয়! ইহার সহিত আমর! 
গগনমার্গ অবলম্বনপূর্ববক নিজগৃহে গমন করিতেছিলাম, এই সময়ে ছুরাত! এই 
অনুর অতকিতভাবে আগমন করত আমাদিগকে লইয়। এইন্ছলে আগমন করে, 
ইঠার পরে যাহ! যাহা হয়, আপনি তাহ। সকলই অবগত আছেন। হে সাধো। 
আপনার সমক্ষে আমরা নিজ পরিচয় প্রদান করিলাম, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ 
করুন। হে মহাত্ন্‌ কৃপানিধে! আপনি কে? যখন আমর! সেই ছুষ্ট দানৰকে 
বিলোকন করিয়াছি, সেই সময় হইতে আমাদের নেত্র যেন বিদ্যুৎ্সম্পর্কে গতপ্রভ 
হইয়াছে, আমর! দিগৃভ্রান্ত! হইয়াছি;ঃ আমর! কে? কোথায় আছি? জাপনি 
কে কি হইয়াছে ও অতঃপর কি হইবে? তাহ! যেন কিছুই নির্ণয় করিতে 
পারিতেছি ন। ১৪৭-১৫.: | পবিভ্র-বুদ্ধি ও পুণ্যশ্বভাব নাগরাজতনয় রতুচুড়, 
রত্বাবলীর সখীমুখ হইতে এই সকল বৃত্তান্ত-শ্রুবণপূর্্বক ভয়ত্রস্ত। সেই বালিকা - 
গণকে বিহিতভাবে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, *তোমর! আমার 
সঙ্গে আইস, আমি তোমাদের রত্বেশ্বর দেখাইতেছি” এই বলিয়া রত্বচুড় তাহাদিগকে 
এই রমণীয় ক্রীড়া-বাপীতটে লইয়া গেলেন। সেই ক্রীড়া-বাগীর সোপান সকল 
বিচিত্র মণিনিবহের দ্বার! নির্মিত, হংস ও চক্রবাকের রমণীয় শবে সর্বদা তাহ! 
পরিপুরিত, তাহার জল অতি শীতল ও পরম স্থাছ্বু, তত্রন্থ জলচর পক্ষিগণের 
নিনাদ শুনিলে মনে হয় যেন নেই বাগী, তৃষাতুর ব্যক্তিগণের স্বাগত-প্রশ্ন 
করিতেছে । ১৬০১৬২। অনন্তর রত্ুচুড়ের আদেশক্রমে তাহারা সেই বাপীজলে 
সবন্ত্র নিমগ্ন হইল, পুনর্ববার উল্মজ্জন করত তীরে উঠিয়া যাহ! দেখিল, তাহাতে 
তাহাদের অতিশয় বিস্ময় হইল) তাহার! দেখিল ষে কাশীতে কালরাজের নিকট 
রত্বেশ্বরে তাহার! উপস্থিত হইয়াছে, অনস্তর তাহার! বিন্ময়সহকারে পরস্পর 
বলিতে লাগিল যে, “ইহা! কি আমরা স্বপ্ন দেখিলাম অথবা ইহা! কি বাস্তাৰিক 
সত্য ? কিম্বা ভগবান্‌ রত্বেশ্বরের ইহা বিচিত্র লীল! ? আমরাই কি ভ্রাস্তিপাগরে 
পতিত হইলাম ? ইহাই.ব| কিসে হইবে, গন্ধবর্বজাতির ত ভ্রম হয় না, তবে কি 
আমর! গন্ধরববকন্য। নহি । নাঁমরাত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হইতেছে 
যেন ইহ! সকলই কোন এন্দ্রজালিক-মাঁয়া। এই আমাদের সম্মুখে উত্তরবাহিনী 
গজ, এই শখখচূড়বাপী ও ইহার পারে ওই শঙ্ঘচুড়ের আলয়' দেখ! ধাইতেছে। 
এই বারাণসীস্থ শখখচুড়েশ্বর মহাদেবের দর্শনে কালসর্পজজ ভয় নষ্ট হয়। বেখানে 
স্নান করিলে মনুষ্যের আর মর্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয় লা), এই 'লেই 
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পুগ্যতোয়! মন্দাকিনী-বাপী আমাদের দৃষ্তিগোচর হুইতেছে। ১৬৩-১৭০। ত্রিপুর- 
বিঙ্জয়েচ্ছু মহেশ্বর স্বয়ং বাহার স্ভতি করিয়াছিলেন; মন্দাকিনীর ন্ন্দরতটে 
এই সেই আশাপুরী দেবী বর্তমান! রহিয়াছেন। ১৭১। অগ্ভাপিও এই আশাপুরী 
দেবীর পৃজ! করিলে মানবগণের আশ! পূর্ণ হয়। মন্দাকিনীর পশ্চিমদিকে এই 
দিদ্ধাঙ্টকেশ্বর বর্তমান রহিয়াছেন, ইহার সেবা! করিলে ভক্তের গৃহ, অফ প্রকার 
সিদ্ধিযুক্ত হয়। এই সেই সিদ্ধাষউকেশের নিকট সিদ্যষটকাখ্য-কুণ্ড বিষ্কমান 
রহিয়াছে এই পিদ্ধ্যষ্টককুণ্ডে স্বানানম্তর শ্রাদ্ধাদদি করিলে মানব পাপ হইতে মুক্ত 
হয় ও স্বর্গে যাইতে সক্ষম হয় এবং কাশীতে সর্ববাভীষ্টপৃরণকারিণী যে অফটসিদ্ধি 
বিরামান| আছেন, সে সকলও তাহার আয়ত্ত হয়। বীহার চরণে প্রণিপা তকারী 
লরগণের সর্ধবগ্রকার বিশ্ব বিধ্বস্ত হয়, এই সেই মহারাজ বিনায়কের বিগ্রহ 
আমাদের নেব্রগোচর হইতেছেন। ধাঁহাকে দর্শন করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারা যায়, এই সেই ধ্বজপতাকাসমলক্কৃত কাঞ্চনরাশিসমুজ্্বল সিক্ষেশ্বরের সমুন্নত 
প্রাসাদ। খাঁহার বিলোকনমাত্রেই মন্ুষয্যের আর মধ্যম ঝ| অধোলোকে বাস 
করিতে হয় না, কাশীক্ষেত্রের মধ্যভাগে এই সেই মধ্যমেশ্বর-লিঙগ বিস্তমান 
আছেন। ১৭২-১৭৭। এই মধ্যমেশ্বর-লিঙ্গের অচ্চন! করিলে মনুজ আগযুস্ 
ক্ষিতির আধিপত্য-লাঁত করিয়। পরে মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৭৮। এই 
সলমেশ্বরের পুর্ববদিকে সেই এরাবতেশ্বর-লিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন; হার 
পতাকাতে একটী রমণীয় এরাবত-হস্তী চিত্রিত রহিয়াছে । ১৭৯। এই সেই 
রত্ুনির্মিত বৃদ্ধকালেশ্বরের প্রসাদ বিভ্ভমান ) যে স্থলে প্রতি অমাবস্ত| তিথিতেও 
অনন্ত নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রম1! বিরাজমান থাকেন। ১৮০ । এবং যে প্রাপাদের 
দর্শনমাত্রেই মনুজগণ, কাল, কলি ও কলুষরাশির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়া 
থাকে । ১৮১। 

অলৌকিক ব্যাপার বিলো কনে সন্ত্ান্ত-চিত্ত সেই বালিকাগণ যে সময় পরস্পর 
এই প্রকার কথোপকথন করিতেছিল, ইত্যবসরে নারদ মহর্ষির নিকট ““রত্ব(বলী ও 
তৎসখীগণের রত্বেশখ্বর হইতে আগমন-কালে দানবকর্তৃক, অপহরণ, পাতালে গমন, 
তথায় দানবের সহিত রত্ুচুড়ের সংগ্র।ম, অনস্তর রতুচুড় জিজ্ঞাসান্তে সকল বৃত্বাস্ত 
অবগত হুইয়! তাহাদিগকে বে প্রকারে কাশীতে প্রেরণ করেন, তশপরে কাশীতে 
আসিয়া রত্বাবলী ও তত্নখীগণ বিল্ময়সহকারে পরস্পর পূর্বেরাক্ত প্রকারে বলাবলি 
করণ” এই সকল বৃথান্ত অবগত হইয়া গন্ধর্বপতি বন্ৃভৃতি, অতি ত্বরা- 
সহকারে তথায় জাগমনপুর্ববক নিজ -বয়ন্ডাগণের সহিত বিরাজমান! ক্টান-পক্মুখী 
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তনয়। রত্বাবলীকে নিলোকন করিয়! আনন্দাতিভরে আলিঙ্গন ও পুনঃ পুনঃ ললাটম্থুল 
শত্রাগ করত নিজ ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া আদর-সহকাঁরে সকল বৃত্তান্ত 
জিজ্ঞ।স| করিলেন। ১৮২-১৮৯। অনন্তর রত বলী, রত্বেশ্বর হইতে নিজ বরপ্রাপ্তি 
ও স্বপ্নবৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়া! আর যাহা যাহ! ঘটিয়াছিল, তণসমুদয়ই পিতৃণমক্ষে 
কীর্তন করিল। ১৯০। অনন্তর মুখভঙ্গিভে রত্বাবলীর মনোবৃন্তি অবগত হইয়। 
শশিলেখা স্পষ্টভাবে সকল বুন্ধাস্তই গন্ধব্বরাজের নিকট কীর্তন করিল । ১৯১। 
অনন্তর কৃতী গন্ধব্বরাজ বন্থৃভৃতি, তাহাদের বাক্যে অতিশয় সম্ভোষ 
ল!ভ করিয়! রত্বেশ্বর-লিঙগের প্রভ।ব তাহাদের নিকট সম্যক্‌ প্রকারে কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। ১৯২। 

স্বন্দ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যবৃদ্ধিবিরোধিন্‌ অগন্ত্য ! আশ্চর্য কথা শ্রবণ 
কর; সংযমী রত্রচুড় প্রতাহই দেই বাপীমার্গ অবলম্বন করত নাগলোক হইতে 
আগমনপূর্বক মন্দাকিনীর জলে ন্ম।ন করিয়া রত্বপুরিত অষ্ট অঞ্জলির দ্বার! রত্বে- 
শ্বরের পুজা করিতেন। ১৯৩-১৯৪। তৎপরে স্ববর্ণ-নির্মিত আটটী পল্প-প্রদান 
করিয়া নিজ আবাসে প্রতিগমন করিতেন, ইহার পুর্বেবে একদিন লিঙ্গরূপধারী 
রত্রেশ্বর স্বপ্নাবস্থায় দর্শন প্রদান করিয়া, নিজ ভক্ত দৃঢ় ব্রত রত্রচড়কে কহেন যে; 
শ্দীনবাপন্থত যে কন্তাকে রণে দানব-জয় করিয়া তুমি মোচন করিবে, সেই কন্তাই 
তোমার পত্বী হইবে» মহাদেবের এই প্রকার বর স্মরণপূর্ববক মহামন! নাগরাজ 
পূর্বেবাস্ত প্রকারে নিজবীর্ষেয সেই দানবকে হনন করত বত্রাবলীর উদ্ধার-সাধন করিয়! 
বাপীমার্গের দ্বার! তাহাকে পুনর্বব(র মহীতলে আনয়ন করেন এবং আনয়নান্তে স্বয়ং 
নিত্য নিয়মগাধন পূর্বক লিঙ্গের অর্চনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়! যেমন বহির্গমন করি 
তেছেন, ততকালে সেই দখীগণ অতি সন্ত্রম-সহকারে তঙ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা 
গন্ধরর্বরাজ বন্থডূতিকে দেখাইয়। দিল যে»“এই সেই ধন্য আমাদের উদ্ধীরকারী যুব” 
গন্ধর্বরাজ সেই নাগরাজপুত্রকে বিলোকন করিয়া আনন্দে বিকশিতনেত্র হইলেন 
ও তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল; অনন্তর তিনি মনে তাহার রূপ, বীধ্য, 
বয়ংক্রম ও বংশের বিস্তর ঞশংস। করত এই প্রকার বলিতে লাগিলেন যে, "আমিই 
ধন্য ; রত্রেশ্বর, বর-প্রদ্ণানে আমাকে নিতান্ত অনুগুহীত করিয়াছেন। আমার 
কণ্ত। রত্বাবলীও ধন্াতরা, কারণ মে এইরূপ যোগ্য পতি লাভ করিতে লমর্থ 
পছইয়াছে।” মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করত গন্ধবর্বরাজ বন্ৃভূতি, সেই স্থন্দর 
যুব! রত্বচ্ড়কে আহ্ব।নপুর্ববক ত্ীহার নাম গোত্র জিজ্ঞাস করিয়। তদীয় বলাবল 
বিবেচনান্তে ববত্বেশ্বরের সম্মুখেই তাহার করে রত্বাবলীকে সমর্পণ করিলেন; অনন্তর 
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কগ্যার সহিত তাহাকে গন্ধর্বলোকে লইয়। গেলেন, তশুপরে তথায় বিবিধ কৌতুক 

ও মজলের সহিত নানাবিধ রতি প্রত্যর্পণ পূর্বক বৈবাহিক-বিধি-ঘার! যথাবথরূপে 
স্বীয তনয়ার পাণি গ্রহণ করাইলেন। ১৯৫-_-২০৬ ! 

অনস্তর শশিলেখা) অনস্থলেখা ও চিত্রলেখা, নিজ নিজ পিহাকে নন স্ব মনোভাব 

বিজ্ঞাপন-পুর্ববক অনুজ্ঞ! গ্রহণ করিয়।৷ পরম আনন্দে রতুচুড়েরগলে বরমালা অর্পণ 

করিল। এইরূপে সেই পরম রূপ ও গুণশালিনী চারিটী গন্ধবর্বকশ্যাকে বিবাহ 
করিয়! রতুচ্ড় তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া! নিজ পিতৃগৃহোদেশে প্রস্থান করিলেন। 

২০৭-২০৮। অনন্তর শ্রুতিচতুষ্টয়ের সহিত প্রণব যেমন শিবকে প্রণাম করিয়া 

থাকেন, তন্রপ সেই চারি গন্ধর্বকন্ঠার সহিন্ধ রতুচুড় স্বীয় পিত ও মাতার চরণে 
প্রণামপুর্ববক রত্বেশ্বরের অনুগ্রহের বিষয় নিবেদন করিয়। তাহাদের অভিনন্দন লাভে 
হৃষ্টচিত্তে নঝোঢু। বধূগণের সহিত স্থুখে বাদ করিতে লাগিলেন। ২০৯-২১০। 
ঈশ্বর কহিলেন, অয়ি প্রিয়তমে গিরিবালে ! মদীয় স্থাবর-মুগ্তি সর্ববজনের সর্ববাভীষট 
সিদ্ধিপ্রদ এই রত্রেশ্বরের অতুল প্রভাব তোমার নিকট কীন্তিত হইল। এই লিঙ্গে 
সহল্্র সিদ্ধগণ, পরম সিদ্ধিপ্রীপ্ত হইয়াছেন। অয়ি স্থমধ্যমে! এতদিন এই লিজ 
গুপ্ত ছিল। আমার সর্বপ্রকার ভক্ত ত্বদীয় পিতা হিমবান্‌ নিজ পুণ্যাজ্জিত অনন্ত 
রত্বনিবহের দ্বার! ইহাকে প্রকাশ কবিয়াছেন; অয়ি অদ্রিরাজতনয়ে | এই লিজে 
আমার সার্ববকালিক গ্রীতি বিদ্যমান রহিয়।ছে, বারাণপীস্থিত এই রত্বেশ্বর-লিঙ্গকে 
ভক্তগণ সর্ববদ| প্রযত্ব-সহকারে পুজ। করিবে। হে প্রিয়ে উমে ! এই রত্বেশ্বরের 
অনুগ্রহে নানাবিধ রত্ব উত্তম। স্ত্রী, পুত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পাঁর! যায়। 

যে ব্যক্তি, এই রত্বেশ্বরকে নমক্কার করিয়। দেশান্তরেও স্বতুঃমুখে পতিত হয়, সেই 
বাক্তি শতকোটি কল্লেও ন্ব্গ-চাত হয় না। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে উপবাস 
করিয়। রতেশ্বরের সম্িধানে রাত্রি-জাগরণ করিলে পর মানব মদীয় পানিধ্য-লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। হে প্রিয়ে! এই লিঙ্গের পূর্বদিকে তুষি জন্মাস্তরে আমার 
প্রতি ভাক্ত- প্রযুক্ত দাক্ষায়ণীশ্বর নামে একটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে। সেই 
দাক্ষায়ণীশ্বরের সন্দর্শনমাত্রেই মনুষ্য দুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইনা থাকে; 

সেই তুমি অন্থিকাগৌরী ও আমি অম্থিকেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত আছি এবং হে হুমধ্যমে- 
উমে! তাহারই নিকটে তোমার পুত্র, মুর্তিমান্‌ ধড়ানন বিচ্ভমান রহিয়াছেন ; এই 
মুততিত্রয় দর্শন করিলে মানব আর জননীর জঠরে প্রবেশ করে না। আমি তোমার 
নিকট যে রত্রেশ্বরের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিলাম, ইহ! কলি-কলুষ-হাদয় ব্যক্তিগণের 
নিকট বত্বপুর্বক গোপন, করিবে। যেব্যক্তি সর্বদা এই রত্বেশ্বরের মাহাত্য 
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কীর্তন করিবে, সে কদাপি পুত্র, ও পৌত্র ও গবাদি পণ্ড হইতে বিষুক্ত হইবে ন!। 
যেনরোত্বন অবিবাহিতা বস্থায় এই ইতিহাসের সহিত রত্বেশবরের উতপত্তি.কথ! ভক্তি" 
সহকারে শ্রবণ করিবে, নে অচিরাগ নিজ গনোমত সশুকুলোশপন্ন কম্যারত্ব লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে। কন্তাঁও এই ইতিহাসটা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিলে সুন্দর 
ও সুশীল পতি-লাভ করিবে ও পতিব্রতা হইবে । এই মনোরম ইতিহাসটা শ্রবণ 
করিলে নারী কিন্বা পুরুষ কদাপি ইষ্উজনের বিয়োগরূপ অগ্নির তাপে পরিতাপিত 
হয় না, ইহা! নিশ্চয় জানিবে। ২১১--২২৫। 
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কৃতিবাস-সমুদ্ভব । 

স্কন্ন কহিলেন, হে বিপ্রেন্্র! এই স্থানেই মহাপাঁতকহারি যে একটা মহৎ 
আশ্চর্ধ্য ঘটন! হইয়। ছিল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। মহের্বর যখন রত্বেশ্বরের 
এইব্নপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন তখন চতুদ্দিক হইতে পরক্ষা করুন, রক্ষ! করুন” 
এইরূপ মহান্‌ কোলাহল উপস্থিত হইল; তখন মহিষান্থুরের পুত্র গজান্থর নিজ 
বীর্ধামদে উদ্ধত হইয়া প্রমথগণকে মধন করত আগমন করিতেছিল। পৃথিবীর ষে 
ষে স্থানে চরণ নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই সেই স্থানেই তাহার ভারে পর্বধত-সমুহও 
আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার প্রচণ্ড বেগে শিখরের সহিত তরু-নিচয়ও ভগ 
হুইয়। নিপতিত হইতেছিল। তাঁহার মেই বেগে পর্ববত-সমুহও বিচ্পিত হয়, তাছার 
মন্তক-সংঘর্ষণে মেঘনিচয় ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারই কেশসম্মর্দনে 
মেঘনিচয় কৃষবর্ণত। প্রাপ্ত হইয়া! অস্ঠ।পি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহার 
প্রচণ্ড নিঃশ্বাসভরে সমুদ্র-নিচয় উত্তরঙ্গ হইয়া, জলচর সমূহের সহিত অগস্ভাঁপি 
অমন্দ-কল্লোল করিতেছে । ২-৭। নেই মায়াঁবীর*দেহ নবসহমআ্র যোজন উন্নত এবং 
দেহের বিস্তারও ততই, বিছ্যুৎ-সমুহ অগ্াপিও তাহারই নেত্রের পিজ্জলিম! ও 
তরলিম| পরিত্যাগ করে নাই। সেই হুঃসহ দানব যে যে দিকে গমন করিতেছিল, 
সেই সেই দিকই তাহার ভারে সমান হুইয়] বাইতেছিল, সে ব্রহ্মার নিকট “কামের 
বশীভূত কোন স্ত্রী বা কোন পুক্তুষের হস্তে হত হইবে না” এই বর-লাভ করিয়া 
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ত্রিজগৎকে ভৃণের স্টায় বোধ করিতেছিল। ভগবান মহেশ্বর সেই দৈত্যকে 
আগমন করিতে দেখিয়। এবং তাহাকে অন্যের অবধ্য জানিতে পারিয়া, শুলের দ্বার! 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ত্রিশুলাগ্রে বিদ্ধ হইয়। সেই দৈত্য গজান্থবর, আপনাকে 
ছত্রীকৃত বিবেচনা করিয়। মহেশ্বরকে বলিতে লাগিল । ৮---১৩। 

গজান্র কহিল, হে ত্রিশুলপাণে ! হে দেবেশ! আমি জান যে আপনি 
কন্দপবিজয়ী, হে পুরান্তক ! আপনার হস্তে আমার স্বৃতা শ্রেয়ঃ, আপাততঃ আমি 
কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মৃতুঞ্জয়! আপনিই বিবেচন! 
করিয়! দেখিবেন যে, আমি সত্য ভিন্ন মিথা। বলিতেছি না। স্গাপনিই একমাত্র 
জগতের বন্দনীয় হইয়! সকলের উপরে অবস্থান করিতোছেন, আমি এক্ষণে আপনারও 
উপরে ছত্রম্বরূপে অবস্থান করিতেছি, স্থতরাং মাপনিও আমার নিকট পরাজিত 
হইলেন। আপনার ত্রিশূলাগ্রে অবস্থিত হইয়া গাজ আমি ধন্/ ও অনুগৃহীত 
হইলাম, কালক্রমে মকলকেই মরিতে হইবে, স্বতরাং ঈদৃশ ম্বত্যু, আমার 
শ্রেয়স্কর। ১৪-১৭। (ক্ষন্দ কহিলেন ) হে ঘটোত্তব ! কৃপানিধি দেবদেব শস্ত, 
গজান্ুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! হাস্য করত বলিতে লাগিলেন। ১৮। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে মহাপৌরুষনিধে গজান্থর ! হে স্থমতে | আমি তোমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি স্বীয় অনুকূল বর প্রার্থ”| কর, আমি প্রদান করিতেছি। 
মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দৈত্যরাজ প্রত্যুন্তর করিল । ১৯। 

গজান্ুর কহিল, হে দিথাস! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে অনুগ্রহ 
পূর্বক রণাঙ্গনে পণস্বরূপ আমার এই কৃত্তি (চণ্্ম ) সর্বদা পরিধান করুন, ইহা 
আপনার ত্রিশূলাগ্িতে অতি পবিত্র হইয়।ছে এবং ইহ! '্গাপনার অনুরূপ ও অতি 
হৃখস্পর্শ। আর এই কৃত্তি সতত ইফ্টগন্থি, অতি কোমল, অতি নিশ্মীল ও অতিশয় 
বিভৃষণ হউক। হে বিভো! আমার এই চর্দদ উতকট তপম্যানলেও দগ্ধ হয়-নাই, 
এই জন্য ইহ! পুণ্যগদ্ধের নিধিম্বরূপ, হে দরিগধর ! ইহা! যদি পুণ্যতম ন হইবে, 
তবে ইহ! রণাজনে কিরূপে আপনার অঙ্গ সংস্পর্শ লাভ করিল? হে শঙ্কর! ধদি 
আপনি প্রসন্নই হইয়াছেন, তবে আমাকে আরও একটা বর প্রদান করুন 
এই যে, আজ হইতে আপনার নাম কৃন্তিবাস হউক । ২০-২৫। ( স্কন্দ কহিলেন) 
তগবান্‌ শঙ্কর দৈত্যের এই বাক্য শ্রবণে *তাহাই হইবে” বলিয়। পুনরায় ভল্ভি- 
নির্মল-চিত্ত সেই দানবকে বলিতে লাগিলেন । ২৬। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে পুণ্যনিধে দৈত্য! মামি তোমাকে একটি দুর্লভ বর প্রদান 
করিতেছি, তুমি এই মহাক্ষেত্র অবিমুজ্ঞধামে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছ, 

৬৮ | 
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অতএব তোমার এই পবিত্র শরীর এই মুক্তিগ্রদ ক্ষেত্রে আমার লিঙ্গরূপে পরিণত 
হুইয়! সকলকে মুক্তি প্রদান করুক, আর মহাপ।তকনাঁশন এই লিঙ্গের নাম কৃত্তি- 
বাসেশ্বর হউক এবং এই শ্রেঠ লিঙ্গ, সমস্ত শিরঃস্থানীয় হউক । ২৭-২৯। বারা- 
ণসীতে যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ আছে, এই লিঙ্গ মস্তকের ন্যায় দেই সমস্ত লিঙ্গ অপেক্ষ। 
উত্তম । মানবগণের হিতের জন্য আমি পার্দিতীর সহিত এই লিঙ্গে অবস্থিতি 
করিব। মানব এই লিঙ্গের দর্শন পুজন ও স্তুতি করিলে কৃতকৃত্যতা লাভ করিৰে 
এবং আর সংসারে প্রবেশ করিবে না। ৩০-৩১। আবিমুক্তশ্থিত যাবতীয় কুদ্র, 
পাশুপত, সিদ্ধ '৪ তবঝটিন্তক খধিগণ, য।হ।র! শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, নিদ্বপ্দ, 
নিম্পরিগ্রহ এবং মুমুক্ষু, মন ও অপম।নে যাহাদের তুল্যবুদ্ধি এবং যাহারা প্রস্তর ও 
কাঞ্চনকে দমভাবে দর্শন করে, তাহাদিগের হিতের জন্য আমি এই কৃত্তিবাসেশ্বর- 
লিঙ্গে অবস্থান করিব । দশপহল্মকে।টি হার্থনিচয়, প্রশ্যাহ ত্রিকাল এই কুত্তিবাসে 
আগমন করিবেন। কলি ও দ্বাপরযুগে উৎপন্ন মানবনি5য় অতিশয় পাপবুদ্ধি, 
সদাচারবিহীন, সত্য ও শৌচে পরাত্মুখ, মায়া, দন্ত, লোভ, মোহ অহঙ্কারযুক্ত হইবে। 
্রাঙ্মণগণ অতিশয় লোভী হইয়া শুদ্রর অন্ন £সবন করিবে, তাহাদের মন হইতেও 
সন্ধ্যা, নান, জপ ও যঞ্জ প্রভৃতি ছুরীকৃত হইবে । সেই সমস্ত মানব কৃত্তিবাসে- 
শ্বরের নিকট আগমন করিলে নিষ্পাপ হইবে এবং গ্ুকৃতি ব্যক্তিগণ যেমন অনায়াসে 
মোক্ষ লান্ত করে, শাহারাও তন্তরপ অনায়াসে মুক্তি-লাভ করিবে । ৩২-৩৮।॥ অতএব 
কাশীতে মানবগণ যত্র-পুর্ববক অবশ্য কৃত্তিবাসেশ্বরের সেবা করিবে । অন্য স্থনে 
সহত্ঘজন্মেও মুক্তি দুর্লভ কিন্তু কুত্তিবাসেশ্বরের নিকট একজন্মেই মুক্তি লাভ কর! 
যায়। তপন্থা ও দান প্রৃতিতে ক্রমে ক্রমে পুর্ববজন্মার্জিত পাঁপ বিনষ্ট হইয়। 
থাকে, কিন্তু কৃত্তিবাদেশ্বরকে দর্শন করিবা মাত্র সেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া 
যায়। ষে সমস্ত মানব কুত্তিবাসেশ্বরের পুজা করিবে, তাহার] আমার দেহে 
প্রবিষ্ট হইবে, স্থতরাং তাহাদের আর পুনরুৎপত্তি নাই। ৩৯-৪১। এই 
অবিমুক্তক্ষেত্রে বাম কর! উচিত এবং শতরুত্রী পাঠ করা উচিত ও 
ৰার বার কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন কর! উচিত। উত্তমরূপে সপ্তুকোটি মহারুদ্রী- 
জপ করিলে যে ফল হয়, কাশীতে কৃত্তিনাসেশ্বরের পুজ। করিলে সেই কল 
লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি মাঘমাসের কৃষণ চতুর্দশীতে উপবাস করিয়! রাত্রি- 
জাগরণ করত কৃত্তিবানেশ্বরের পৃজ। করে, সে পরম! গতি-লাভ করিয়া থাকে। 
৪২-৪৪। যে ব্যক্তি চৈত্র মাঁসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব 
করিবে, মে আর গর্ভে প্রবেশ করিবে ন। 8৫। (স্থন্দ কহিলেন) দেবদেব 
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মহেশ্বর, ইহ! বলিয়া গজান্ুরের সেই বিশাল চন্ গ্রহণ করিয়া! তাহা পরিধান 
করিলেন। হে কুস্তজ! যে দিন দেবদেব দিগন্বর কৃত্তি-বাস পরিগ্রহ করিলেন, 
সেই দিন তথায় মহান্‌ উৎসব হইয়াছিল। যে স্থানে শুলে আরোপিত হইয়। সেই 
দৈত্য ছত্রীকৃত হইয়াছিল ; শুল উত্পাটন করিলে তথায় একটা মহণ্ড কুণড হইয়াছে, 
সেই কুণ্ডে স্নান করত পিভৃগণের তর্পণ করিয়। কৃত্তিবাসেখরকে দর্শন করিলে মানব 
কৃতকৃত্য হয়। ৪৬--৪৯। 

স্কন্দ কহিলেন, হে অগন্ত্য! সেই কুণ্ডে যে ঘটনা! হইয়াছিল তাহা শ্রবণ 
কর; সেই তীর্থের প্রভাবে কাকনিচয়ও হংস হইয়াছিল। ৫০1 একদা চৈত্র- 
পূর্ণিমায় সেই কৃত্তিবাসে মহোৎসব হইয়াছিল, সেই সময় তথায় দেব-পুজকগণ বছু- 
তর উপহারের সহিত রাশীকৃত অন্ন আহরণ করিয়াছিল । হে বিগ্র! সেই রাশীকৃত 
অন্ন দর্শন করিয়! নানাবিধ পক্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই অন্নের জন্য 
পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অতি পুষ্টাঙ্গ ও বণবাশ্‌ কাঁকপমুহের চর্চ,র 
দার আহত হইয়! ছুর্ববল কাক-নিচয় কঠোর শব্দ করিতে করিতে আকাশ-মার্ 
হইতে সেই কুণ্ডে নিপতিত হইল এবং তাহার! তথায় পঠিত হইবামাত্র হংসরূপ 
ধারণ করিল। তাহাদের এতাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া, যাত্রায় সমাগত মানবগণ 
আশ্চর্যযান্বিত হইয়া! অঙ্গুলিনির্দেশ করত বলিতে লাগিল যে, “অহো ! দেখ দেখ, 
আমাদের দেখিতে দেখিতেই যে সমস্ত কাক এই কুগুমধ্যে নিপতিত হইল, এই 
তীর্থের প্রভাবে তাহার! লকলেই হুংসরূপ ধারণ করিল” । ৫১-৫৬। হে মুনে 
কলসোস্তব! তদবধি কৃত্তিবাসের সমীপস্থ সেই কুণু হংস-তীর্ঘ নামে লোঁকে 
বিখ্যাত হইল। মহামলিন কম্মসমুহে যাহাদের অন্তঃকরণ অতি কলুষিত, তাহারাও 
হংস-তীর্ধে স্নান করিলে ক্ষণমধ্যে নির্মলতা লাভ করিয়া থাকে । তত কাশীতে 
বাস, হংস-তীর্থে স্নান এবং কৃত্তিবাঁসেশ্বরকে দর্শন করিবে, তাহ! হইলেই পরমপদ 
লাভ করিবে। ৫৭-৫৯। হে মুনে! কাশীতে স্থানে স্থানে বুতরই শিবলিজ 
আছেন কিন্তু কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ সমস্ত লিঙ্গে রই শিরঃস্থানীয়। কাশীতে ভক্তিসহকারে 
কৃত্তিবাসেশ্বরের পুজা! করিলে সমস্ত লিঙ্গ-পুজার ফল-লাঁভ হয়। কৃত্তিবাসেশ্বর- 
লিজ-সমীপে জপ, দান, তপঃ, হোম, তর্পণ এবং দেবপৃজ! প্রভৃতি যাহ! কিছু করা 
ধায়, তণুলমুদ্ধয়ই অনন্ত হহয়! থাকে ! ৬০-৬২। হে কলসসম্ভব! এই তীর্থ 
অনাদিসিদ্ধ, মহেশ্বরের সালিধ্যে ইহা পুনঃ-প্রকাশিত হুইয়াছে। এই. 
সমস্ত সিদ্ধলিঙ যুগে যুগে তিরোহিত হয়, পরে শস্তর সান্সিধ্যে পুনরায় আবি- 
ইত হইয়া থাকে । ৬৩-৬৪। হেমুনে! হংস-তীর্থের চতুর্দিকে মুসিগণ-কর্তৃক 
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প্রতিঠিত দ্বিশতোত্তর অযুত শিবলিঙ্গ আছেন; কাত্যায়নেশ্বর হইতে আর্ত 
করিয়। চ্যবনেশ্বর-পর্যান্থ প্রত্যেক লিঙ্গই কাশীবাসী মানবগণের দিদ্ধি প্রদ। ৬৫-৬৬। 
কৃত্তিবাসেশ্বরের পশ্চিমে লোমশমুনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লোমশেশ্বর নামক মহালেজ 
আছেন, যে ব্যক্তি তাহাকে দর্শন করে তাহার আর যমভীতি কোথায় ? কৃত্তি- 
বাসেশ্বরের উত্তরে মা'লতীশ্বর নামক মগালিঙ্গ আছেন, তাহার পুজ! করিলে রাজ! 
গজপতিত্ব ল।ত করিয়। থাকে। কৃত্তিবাধেশ্বরের ঈশনদিকে অন্তকেশ্বর নামক শিব- 
লিঙ্গ আছেন, সেই লিঙ্গকে দর্শন করিলে শতিশয় পাগী জনও নিষ্পাপ হইয়। থাকে। 
৬৭-৬৯। তাহার পার্েই জনকেশ্বর নামক জ্ঞানগ্রদ মহালিজ আছেন) সেই লিজের 
পুজ। করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর! ঘায়। তাহার উত্তরে মহ।মুর্তি অনিতাঙ্গ নামক 
ভৈরব আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মাননগণকে যমদর্শন করিতে হয় না। 
৭০-৭১। কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরদিকে বিকটলোচন! শুক্ষোদরী নাম্্ী দেবী আছেন, 
তিনি কাশীর বিদ্-মমুহ ভক্ষণ করিয়া! থাকেন। সেই দেবীর নৈ্তিদিকে অগ্নি- 
জিহব নামক বেতাল আছেন, মঙ্গলবারে তাহার পৃজ| করিলে, তিনি বাঞ্ছিত-সিদ্ধি 
প্রদান করিয়! থাকেন। সেই স্থানে সর্বব প্রকার ব্যাধিনাশন বেতাঁল-কুণ্ড আছে, 
সেই কুণ্ডের জল স্পর্শ করিলে ব্রণ ও বিস্ফোটকত্ব'ল| নিবৃত্ত হয়। যে কোন 
ব্যক্তি বেতাল-কুখডে স্নান করিয়া বেতালকে প্রণাম করে সে ছুর্লঙ বাঞ্চিত-সিদ্ধি 
লাভ করিয়া থাকে । ৭২-৭৫। সেই স্থানেই চতুষ্পাদ ও পঞ্চশীর্ষক গণ আছেন, 
সেই গণকে দর্শন করিলেই পাপসমুহ সহত্রধ। বিদীর্ণ হইয়! যায়। হে মুনে! 
তীহারই উত্তরে অতি ভয়ঙ্কর রুত্রমুণ্তি আছেন, তিনি চতুঃশৃঙ্, ত্রিপাদ, দ্বিশীর্য এবং 
সপ্তহত্ত / হেমুনে! বুষাকার সেই রুদ্র তিন স্থানে বন্ধ হুইয়। রোদন করিতেছেন। 
যাহারা কাশীতে বিদ্ব করে এবং যাহার! পাপবুদ্ধি, তাহাদিগকে ছেদন করিবার জন্থা 
তিনি কুঠার-ধারণ করিয়া শাছেন। আর যাহার! কাশীবিপ্সহরণ করে এবং 
যাহার! কাশীতে ধণ্মবুদ্ধিতে থাকে, তিনি স্ুধাপুর্ণ-ঘটহস্তে তাহাদের বংশ 
পরিষিক্ত করিয়। থাকেন; সেই রুপ্রমুর্তিকে দর্শন ও ভক্তি সহকারে উৎকৃষ্ট 
উপচার পমুহের দ্বার! তাহার পুজ। করিলে কখন বিস্বের বার আক্রান্ত হইতে হয় 
না। সেখ রুদ্রের উত্তরাদিকে মণি-প্রদীপ নামক নাগ আছেন এবং তাহার সম্মুখে 
বিষব্যাধিহপ্ মণিকুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে স্নান করিয়! সেই নাগকে দর্শন করিলে 
'মণিমাণিক্যপুর্ণ, গজাশ্বরথসন্কুল ও স্ত্রী-পুত্ররত্বে সমৃদ্ধ রাজ্য-লাভ করা যায়। 
৭৬-৮৩। কাশীতে যাহার! কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন করে না, নিঃসন্দেহ তাহার! 
কেবল পৃথিবীর ভাঁরের জন্য মর্ঁলোকে আগমন করে। সে পমস্ত মানব কৃত্তিবামে 
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শ্বরের উত্ুপত্তি-বিবরণ শ্রাবণ করিবে, তাহারাঁও সেই লিঙ্সদর্শনজনিত শ্রেয়ঃ 
লাভ করিবে । ৮৪--৮৫। 





স্রঞ এরা জরি পটার 


একোনসপ্ততিতম অধ্যায় । 


-_ ২১ 
অষ্টষ্টি আয়তন সমাগম কথন । 


ক্কন্দ কহিলেন, হে তপোরাশে অগন্ত্য ; কাশীতে যে সমস্ত শিবলিঙ্ষের 
সেব। করিলে মানবগণ মুক্তিল।ত করে, দেই শিবলিঙ্গের নাম বলিতেছি। শ্রবণ 
কর। যেস্থ!নে মহেশ্বর ন্সেচ্ছায় চন্ধ-প্রাবরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সর্ব প্রকার 
সিদ্ধিপ্রদ সেই স্থান রুদ্রাবাঁস নামে বিখ্যাত হইয়াছে । মহেশ্বর স্বেচ্ছায় উমর 
মহিত তথায় অবস্থান করিলে, নন্দী আসিয়৷ প্রণতিপূর্বক তীহাকে নিবেদন 
করিলেন ষে, “হে দেবদেবেশ | হে বিশ্বেশ ! অতি মনোহর ও সর্বরত্বময় 
অফ্্োত্তরধষ্টি প্রাসাদনিচয় এই স্থানে ছিল; স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাঁতলে যাবতীয় 
মুক্তিএদ শুভ আয়তন মাছে, তৎসমুদয়ই আমি এস্বানে আনয়ন করিয়াছি। 
বে স্থান হইতে যাহ! আনিয়া! যে স্থানে রাখিয়াছি, হে নাথ! আমি তাহ! বলিতেছি, 
আপনি ক্ষণকাল অবধান করুন। ১-৬। কুরুক্ষেত্র হইতে 'দেবদেবের স্থাগুনামক 
মহালিঙ্গ এস্থানে আবিভূতি হইয়াছেন, তথায় কলামাত্র শেষ আছেন; তীহারই 
সম্মুখে লোলার্কের পশ্চিমভাগে সন্নিহতি নামক মহাপুক্ষরিণী আছেন, সেই স্থানেই 
কুরুক্ষেত্র-তীর্ঘ। ৭-৮। সেই স্থানে শুভার্থা ব্যক্তিগণ মান, হোম, জপ, তপ 
এবং দান প্রভৃতি যাহ! কিছু করে; ততসমুদয়ই কুরুক্ষেত্র অপেক্ষ। কোটিকোটিগুণ 
অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে । হেবিতে!! নৈমিষক্ষেত্র হইতে দেবদেব 
আগমন করিয়া! ব্রদ্ষাবর্তকূপের সহিত কাশীতে আবিত্ৃতি হইয়াছেন এবং তথায় 

ংশমাত্র স্থাপিত করিয়। অসিয়।ছেন। ৯-১০ | ঢুণ্টিরাজের উত্তরভাগে সাধক- 
গণের সিদ্ধিপ্রদ সেই দেবদেবাখ্য-লিঙগ অবস্থিত আছেন এবং তাহারই সম্মুখে 
মানবগণের পুনরাবৃত্বিহর্ত। সেই ব্রন্মাবর্ত নামক কুপ রহিয়াছে। সেই কৃপজলে 
স্নান করিয়। দেবদেবের পু! করিলে নৈমিষারণ্য অপেক্ষ। কোটিকোটিগুণ পুণ্য 
লাভ হইয়া থাকে। গোকর্ণ হইতে মহাবল নামক লিজ এস্থানে ,সান্থাদিত্যের 
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নিকট স্বয়ংই শাবিভূ তি হইয়!ছেন ; ধীহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে মহাবল পাপও 
বাতাহত তুলার!শির ন্যায় দুরে পলায়ন করিয়৷ থাকে । কপালমোচনের পুরোভাগে 
মহাবল নামক লিঙ্গ দর্শন করিলে, মানব মহাবল প্রাপ্ত হয় এবং নির্ববাণ-নগরে 
গমন করে। তীতশ্রেন্ প্রভ।স-ভীর্থ হইতে শশিতৃষণ নামক লিঙ্গ মাপিয়! এস্থানে 
খণমোচন-তীর্থের পূর্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, মানব সেই লিঙ্গের সেবা 
করিলে শশিভৃষণত| লাভ করে এবং তথায় প্রভাসযাত্র। অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক 
ফল প্রাপ্ত হয়। হার নাম স্মরণ করিলেই কলি ও কাঁল হইতে কোন ভয় থাকে 
না, উজ্জয়িনী হইতে পাঁপনাশন সেই মহাকাল স্বয়ং" এস্থানে আগমন করিয়া- 
ছেন এবং ওষ্কারেশ্বর-লিঙ্গের পুর্ববদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে দর্শন 
করিলে মুক্তিলাভ হয়। তীর্ঘশ্রেষ্ঠ পুক্ষর হইতে পুষ্করের সহিত অয়োগন্ধেশ্বর- 
লিঙ্গ এস্থানে আবিভ্ৃতি হইয়া মত্ম্যোদরীর উন্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন, 
তথায় তাহাকে দর্শন এবং অয়োগন্ধ-কুণ্ডে সন করিলে পিতৃগণকে সংসার হইতে 
তারণ কর! যাঁয়। অষ্টহাস হইতে মহানাদেশ্বর-লিঙগ এস্থানে আগমন করিয়া 
ত্রিলে/চনের উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মুক্তিলা'ত 
হয়। মরুতকোট হইতে মহোতকটেশ্বর-লিঙগ আপিয়! এস্থানে কামেশ্বরের উত্তর- 
ভাগে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বিমল সিদ্ধিলাভ হয়। ১১-২৩। 
বিশ্বস্থান হইতে বিমলেশ্বর-লিঙ্গ আগমন করিয়! এস্থান ন্বলীনের পশ্চিমদিকে 
অবন্থ।ন করিতেছেন, তাহাকেও দর্শন করিলে বিমল সিদ্ধিলাভ হয়। মহেন্দ্র 
পর্ববত হইতে মহাব্রত নামক' মহালিঙগ এস্থানে আগমন করিয়। ক্ষন্দেশ্বরের সন্নিকটে 
অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মহাব্রতের ফল লাভ হয়। সত্যযুগে 
দেবধিগণের স্তুতিকালীন কঠিন মৃত্তিক-ভেদ করিয়। যে মহালিঙ্গ উদপন্ন হইয়! 
ছিলেন দেবধিগণের মনোরথ-পূরণ-নিবন্ধন সেই লিঙ্গকে তাহারা “মহাদেব” 
এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন । যে লিজ বারাণসীতে মহাদ্দেব নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন এবং যিনি এই কাশীকে মুক্তিক্ষেত্র করিয়াছেন। যে মানব এই 
অবিমুক্তক্ষেত্রে সেই মহাদেবকে দর্শন করিবে, সে, যে কোন স্থানে মৃত হইলেও 
শন্তুলোকে গমন করিবে? মুযুক্ষ ব্যক্তিগণ বত্বপুর্র্বক অবিমুক্তক্ষেত্রে সেই লিজের 
সেঝ। করিবে। ২৪-২৯। যে লিঙশ্বরূপ মহাদেব কক্লান্তরেও আনন্দকানন 
পরিত্যাগ করেন না, হিরণ্যগর্ভ-তীর্ঘের পশ্চিমদিকে এ তীহার সর্বরত্বময় অনুপম 
শুভ প্রাসাদ পরিদৃষ হইতেছে ; এই মহাদেবই ক্ষেত্ররক্ষক এবং সর্বপ্রকার 
অভিলাষপ্রদা! বারাণসীর বিষ্ঠা ত্রী দেবত| ও সর্ধধলিনন্বরূপী। ধাঁহার! বারাণসীতে 
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লিঙ্গরূপধারী মহদেবকে দর্শন করে, তাহাদের সমস্ত লিঙগদর্শনের ফল লাভ হয়, 
তাহার সন্দেহ নাই। ৩০-৩৩। মানৰ শীতে একবারমাত্র মন্থাদেবের পুজা 
করিলে, প্রলয়কাল পর্যাস্ত শিবলোকে বাস করিয়! থাকে । ৩৪। শ্রাবণ মাসে 
পবিত্র পর্ববদধিনে মহাদেব-লিঙ্গের উপরে যজ্ঞোপবীত মর্পণ করিলে আর গর্ভে 
প্রবেশ করিতে হয় না। গয়াতীর্থ হইতে ফন্তু প্রভৃতি সার্ধঅষ্টকোটি পরিমিত 
তীর্থের সহিত পিতামহেশ্বর এন্থনে আগমন করিয়াছেদ। ধর্মের নামক 
শিবলিঙগকে সাক্ষী করিয়! ধন্ম যে স্থানে শতমযুতযুগ তপন্যা করিয়/ছিলেন, সেই 
স্থানে অবস্থিত পিতমহেশ্বর-লিজকে মানব ত্তক্তি-সহকারে পুজা করিলে এক- 
বিংশতি পুরুষের সহিত মোক্ষলা'ভ করে, তাহার সন্দেহ নাই। ৩৫-৩৫। প্রয়াগ- 
তীর্থ হইতে শুলটহ্ক নামক মহেশ্বর তীর্থরাজের সহিত এস্থানে আগমন করিয়াছেন, 
নির্ববাণম গুপের দক্ষিণদিকে এ তাহার কাঞ্চনোজ্বল ও অতি নির্মল প্রানাদ, 
মেরুর সহিত স্পদ্ধী করিতেছে । হেদেব! আপনি পুর্ব যুগান্তরে বরপ্রদান 
করিয়াছেন যে, কাশীতে প্রথমেই কলুষহারী মহেশ্বর পুঁজিত হইবেন। যে ব্যক্তি 
এই কাশীতে প্রয়াগ-তার্থে স্নান করিয়। মহোপচারের দ্বার! মহেশ্বরের পুজা! করিবে, 
সে ব্যক্তি প্রয়গতীর্থে স্নান ও শুলটক্ক-মহেশ্বরকে দর্শন করিলে ষে ফল লাভ হয়, 
তদপেক্ষা কোটি গুণ অধিক ফল লাভ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই । ৩৯-৪৩। 
মহাক্ষেত্র শঙ্কুকর্ণ হইতে মহাতেজোবৃদ্ধিপ্রদদ মহাতেজ নামক লিঙ্গ এস্থানে আবিভূ্তি 
হইয়াছেন, এ তাহার মাণিক্য-নির্শ্মিতের ন্যায় মহাতেজোনিধি ও অতীৰ নির্মল 
প্রাসাদের দীক্তিনিচয়ে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । ৪৪-৪৫। সেই লিঙ্গের 
দর্শন, স্পর্শন, স্তুতি ও পৃজ| করিলে, ষে স্থানে গমন করিলে কোনরূপ শোক 
থাকে না; সেই স্থান প্রাপ্ত হওয়। যায়। বিনায়কেশ্বরের পূর্বদিকে মহাতেজের 
পুজ] করিলে, তেজোময় যানে আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করা বায়। 
পরম পবিত্র কুদ্রকোটি ন।মক তীর্থ হইতে স্বয়ং মহাযোগীশ্বর-লিঙগ এস্থানে 
আবিভ্ভুত হইয়াছেন, এবং সর্ববসিদ্ধিকারী সেই লিঙ্গ পার্ববতীশ্বরের সন্নিকটে 
অবস্থান করিতেছেন। মানবগণ সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে কোটিলিঙগ দর্শনের ফল 
প্রাপ্ত হয়। ৪৬-৪৯। তাহার প্রাসাদের চতুর্দিকে রুদ্রগণের কোটি সংখ্যক 
রমণীয় প্রাসাদনিচয় বিরাজিত রহিয়াছে, এঁ.সকল প্রাসাদ কুদ্রগণ কর্তৃক নিশ্মিত 
হইয়াছে । কাশীতে সেই স্থানকে বেদবাদীগণ রুদ্রস্থলী বলিয়া থাকেন। সেই 
রুতরস্থলীতে যে সমস্ত কৃমি, কীট ও পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষি, মবগ এবং গ্নেচ্ছ বা 
অদীক্ষিত মানব ম্বত হয়, তাহার রুদ্রমূত্তি ধারণ করে এবং সংসারে আর 
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ডর 
পুনরাগমন করে না । ৫০-৫২। সহত্্র জন্মে যে পাঁপ অর্জ্জিত হয়, রুদ্রস্থলীতে 


প্রবেশ করিবামাত্র মেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়! যায়। নিক্ষাম ব| সকাম ঝ 
তির্ধ্যগযোনিগত যে কোন জীব রুত্্স্থলীতে প্রাণত্যাগ করিলেই মুক্তিলাভ করে। 
৫৩-৫৪। ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে স্বয়ং কৃত্তিবাস এ স্থানে সাগমন করিয়। কৃত্তিবাস- 
লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং অন্ব। ও খধিগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই 
ক্ষেত্রে স্বীয় ভক্তগণকে স্বয়ং শ্রতিতে পরিপঠিত ব্রন্মজ্ঞান উপদেশ করিতেছেন। 
মরুজঙগল হইতে চন্তভীশ্বর আপিয়। এই সিদ্ধিপ্রদ ক্ষেত্র অবস্থান করিতেছেন, 
তীহাকে দর্শন করিলে জীবের প্রচণ্ড পাপনি5য়ও শতধ। খণ্ডিত হইয়৷ যায়। ৫৫-৫৭। 
ষেবাক্তি পাশপাণি গণপতির সন্নিকটে চন্তীশ্বর মহালিঙ্গকে দর্শন করে, সে 
উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। ৫৮। কালগ্লার-তীর্ঘ হইতে স্বয়ং ভগবান্‌ নীলকণ 
এখানে আগগন করিয়াছেন এবং সেই ভবনাশন মহালিগগ দণ্ডকুট নামক গণপতির 
সমীপে অবস্থান. করিতেছেন ; কাশীতে যাহার! নীলকণ্টেশখবরের পৃ! করে, তাহারাই 
নীলকণ হয় এবং শশী তাহাদেরই ভূষণ হইয়া থাকেন। ৫৯-৬০। কাশ্মীর হইতে 
বিজয়-নামক লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়া! শালকটক্কটের পূর্বদিকে অবস্থান 
করিতেছেন, মানবগণ বিজয়েশ্বরের পৃজ। করিলে, রণে, রাজকুলে, দ্াতে ও 
বিবাদে সর্নবদাই বিজয়ী হইয়! থাকে । ত্রিদণ্ডাপুরী হইতে স্বয়ং ভগবান্‌ উদ্ধীরেতা 
এস্থানে আগমন করিয়া কুত্মাগুক নামক গণপতিকে সম্মুখে রাখিয়া! অবস্থান 
করিতেছেন, তীহাঁকে দর্শন করিলে, উদ্ধগ্নতি লাভ হয়, যাহার! উর্ধরেতার ভক্ত; 
তাহাদের কখন অধোগতি হয় না। ৬১-৬৪। মণ্ডলেশ্বর নামক ক্ষেত্র হইতে 
শ্রীক নামক লিঙ্গ এস্ানে আগমন করিয়া মণ্ড নামক বিনায়কের উত্তরদিকে 
অবস্থান করিতেছেন; যাহার! শ্রীকণ্টের ভক্ত, তাহারাই শ্রীক%, তাহার সন্দেহ 
নাই এবং তাহারা ইহ বা পরকালে কখনই শ্্রীহীন হয় না। ৬৫-৬৬। ছাগলাগু 
নামক মহ্থাতীর্থ হইতে ভগবান্‌ কপদ্দীশ্বর পিশাচমোচনভীর্থে স্বয়ংই আবিভত 
হইয়াছেন, মানৰ কপন্দীশ্বরের পৃজ। করিলে নরকে গমন করেন! এবং এই 
কাশীক্ষেত্রে উত্কট পাপ ফরিলেও পিশাচযোনি প্রাপ্ত হয় না। ৬৭-৬৮। আন্রা- 
তকেশ্বর ক্ষেত্র হইতে সুঙ্গেমশ্থবর নামক লিঙ্গ স্বয়ং এই শ্রেয়ঃসাধন ক্ষেত্রে আগমন 
করিয়! বিকটদস্ত গণপতির সমীপদেশে অবস্থান করিতেছেন, তীহাকে দর্শন করিলে 
সূক্ষমা। গতি-লাভ হয়। মধুকেশ্বর হইতে জয়ন্ত নাঁমক মহালিঙ্গ এন্বানে আগমন 
করিয়া! লম্বোদ্বর গণপতির সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, গঙ্জাজলে সান করিয়া জয়- 
স্তেশ্বরকে দর্শন করিলে, বাঞ্থিত-লিদ্ধি হয় এবং সর্ববত্র বিজয়ী হওয়া যায়। গ্ীপৈল 
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হইতে দেবদেব ত্রিপুরান্তক এস্থানে আগমন করিয়াছেন, শ্ীশৈলেশ্বর-শিখর দর্শন 
করিলে ঘে ফল-লাভ হয়, ত্রিপুরাস্তককে দর্শন করিলেও অনায়াসে পেই ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয়। বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত ভগবান্‌ ত্রিপুরাস্তককে দর্শন 
করিলে মানব আর গর্ভে প্রবেশ করে না। সৌম্যস্থান হইতে ভগবান্‌ কুকুটেশ্বর 
এস্থানে আগমন করিয়া বক্রতুণ্ড নামক গণপতির সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাকে দর্শন ও পুজ| করিলে সমস্ত সিদ্ধিই হস্তগত হয়। ৭৩-৭৬। জালেশ্বর 
হইতে ভগবান ত্রিশুলী এস্থানে আগমন করিয়! কৃপুদন্ত নামক গণপতির সম্মুখে 
অবস্থান করিতেছেন, তীহাকে দর্শন করিলে সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। রামেশ্বর 
হইতে ভগবান জটাদেব এস্থনে আগমন করিয়! একদস্ত গণপতির উত্তরদিকে 
অবস্থান করিতেছেন, তাহার পৃজ! করিলে সমস্ত কামন৷ পুর্ণ হয়। ব্রিসন্ধ্যক্ষেত্র 
হইতে দেবদেব ত্যন্ঘক এস্থানে আগমন করিয়! ত্রিমুখের পুর্রবদিকে অবস্থান করিতে- 
ছেন, তাহাকে পুজ! করিলে ত্র্ম্বকত্ব লাভ হয়। ৭৭-৭৯। হুরিশ্চন্দ্রক্ষেত্র হইতে 
তগবান্‌ হরেশ্বর এস্থানে আগমন করিয়া হুরিশ্চন্দ্রেশ্বরের পুরোভ।গে অবস্থান করি- 
তেছে্, তীহার পুজা করিলে সর্ববদ! বিজয়ী হওয়! যায়। মধ্যমেশ্বরগ্থান হইতে 
ভগবান্‌ শর্বব এস্থানে আগমন করিয় চতুর্ব্বেদেশ্বর-লিঙ্গকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থান 
করিতেছেন; কাশীতে পরমসিদ্ধিপ্রদদ শর্বেবশ্বরের পুজ। করিলে মানৰ আর কখন 
জন্মগ্রহণ করে না। ৮০-৮২। স্থলেশ্বর হইতে যজ্ঞেশ্বর-নামক মহাপিজ এ স্থানে 
আসিয়। আবিভূত হইয়াছেন, মানব শ্রদ্ধা-সহকারে সর্ববলিঙ্গ ফ্লপ্রদদ সেই মহাঁ- 
লিঙ্গের পুজ! করিলে ইহ ও পরকালে বিপুল এশ্বর্ধ্য-লাভ করিয়! থাকে । ৮৩-৮৪। 
ধাহাকে দর্শন করিলে মানবগণ জ্ঞানচক্ষু লাভ করে, নুবর্ণক্ষেত্র হইতে সেই 
সহআক্ষ-লি্গ এস্থনে আগমন করিয়াছেন, শৈলেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত 
দেই সহক্রাক্ষেশ্বরকে দর্শন করিলে শতদহত্রজন্মাজ্জিত পাপ দুরে যাঁয়। হধিতক্ষেত্র 
হইতে তমোহারী হধিত-লিজ এস্থানে আগমন করিয়াছেন, মানবগণ তাহাকে দর্শন 
বা স্পর্শ করিলে হর্ষলাভ করিয়। থাকে । মন্ত্রেখরের সম্সিকটে সেই হষিতেশ্বরের 
প্রাসাদ রহিয়াছে, তাহ! দর্শন করিলে পুরুষগণ হর্ষপঃম্পরায় নিমগ্ন থাকে । ৮৫- 
৮৮। ধাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণ রুদ্রলোকে গমন করে; রুদ্রমহালয়-ক্ষেব্র 
হইতে সেই ভগবান রুদ্র এস্থানে আগমন করিয়াছেন। যাহার! কাশীতে রুদ্রেশ্বরের 
পূজা! করে, সেই সমস্ত মানব রুদ্ররূপী, তাহার পন্দেহ নাই। ব্রিপুরেশ্বরের সন্নিকটে 
রুদ্রেশ্বরকে দর্শন করিলে জীবিত ব| স্বৃত উভয় অবস্থাতেই জীব রুদ্রকূপে অবস্থান 
করিয়। থাকে । ৮৮-৯১। বৃধভধবজ-ক্ষেত্র হইতে ভগবান বৃযেশ্বর এস্থানে আগমন 
৬৯ 
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করিয়া বাণেশ্বর-লিঙ্গের সমীপে অবস্থান করিতেছেন? তিনি ভক্তগণের বৃষপ্রদ। 
কেদারক্ষেত্র হইতে ঈশানেশ্বর নামক লিঙ্গ' এস্থানে আগমন করিয়! প্রহলাদকেশবের 
পশ্চিম্দিকে অবস্থান করিতেছেন? উত্তরবাঁহিনীর জলে সান করিয়া ঈশানেশ্বরের 
পৃজ। করিলে, ঈশানতুল্য কান্তিশালী হইয়! মানব ঈশান-নগরে বাস করিয়া থাকে। 
৯২-৯৪। ইঈশান-ক্ষেত্র হইতে মনোহর ভৈরবমুক্তি এস্থানে আগমন করিয়! খ্বব- 
বিনায়কের পূর্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, মানবগণ যত্বপূর্্বক সেই সংহার- 
তৈরবকে দর্শন করিবে; তাহার পুপ্জ। করিলে সর্বপ্রকার সিদ্বি-লাভ হয় এবং 
তিনি ভক্তগ্ণের পাপনিচয়কে হরণ করেন। কনখল-তীর্থ হইতে দিদ্ধিপ্রদ ভগবান্‌ 
উগ্র এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণের উগ্রপাপ 
বিনষ্ট হয়। অর্কবিনায়কের পূর্বদিকে অবস্থিত উগ্র-নামক মহালিল্সের সতত 
থেব| কর! উচিত, তীহার পুজা করিলে অতি উগ্র উপনর্গদমুহও বিনষ্ট হইয়! 
যায়। ৯৫-৯৮। বস্ত্রাপথ নামক মহাক্ষেত্র হইতে ভগবান্‌ ভৰ এস্থানে আগমন 
করিয়৷ ভীমচন্তীর সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন, তথায় ভবেশ্বরের পুজ। করিলে 
মানব আর ভবে আাবিভূ্ত হয় না এবং সকলের উপর আজ্ঞাকর্তা নৃপতি-সমুহেরও 
প্রভু হয়। ৯৯-১০০ ( দেবদারুবন হইতে ভগবান্‌ দগ্ডী বারাণসীতে আগমন 
করিয়া পাতকাবলীকে দ্চিত করত দেহলীবিনায়কের পূর্বদিকে লিঙ্গরূপে অবস্থান 
করিতেছেন, মানবগণ তথায় সেই দণ্তীশ্বরের পুজ। করিবে। তীহার পু করিলে 
মানবগণকে আর সংদার-দর্শন করিতে হয় না। ১০১-১০২। ভ্রকর্ণভ্ুদ হইতে 
ভদ্্কর্ণহদের সহিত সাক্ষাৎ শিব এ স্থানে আগমন করিরা, উদ্দগুগণপতির 
পূর্বদিকে শবস্থান করিতেছেন, এবং সেই স্থানেই সেই শ্রেষ্ঠ-তীর্ঘও৪ আছেন, 
সেই ভপ্রকর্ণ-হুদে স্নান করিয়। সেই ভত্রকর্ণেশ্বরশিবলিঙগ দর্শন করিলে জীব 
সর্বত্র মঙ্গল লাভ করে এবং কর্ণ ও চক্ষুর দ্বারা ভূতগণের মজল-শ্রাবণ ও দর্শন 
করিয়। থাকে | ১০৩-১০৫। হরিশ্চন্দ্র নামক পুর হইতে ভগবান্‌ শঙ্কর আগমন 
করিয়া আপনার সন্মুখেই অবস্থান করিতেছেন। তীহার পৃজা1 করিলে মানবগণকে 
আর জননীজঠরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যমলিঙ্গ নামক মহাভীর্থ হইতে 
তগবান্‌ কলশেশ্বর আগমন করিয়! চন্দ্রেশখরের পশ্চিমদ্িকে অবস্থান করিতেছেন। 
অগন্তোশ্বরের দক্ষিণে যমতীর্থে স্নান করিয়া! যে ব্যস্তি দেই মহালিজকে দর্শন 
করে, তাহার কলি ও কাল হইতে আর ভয়"কোথায় ? ১০৬-১০৮। চতুর্দশ 
যুক্ত মঙ্গলবারে যে বাক্তি তথায় যাত্রা করিবে, সে ব্যক্তি অতি পাপী হইলেও 
তাহাকে বঈলোকে গমন করিতে হইবেক না। নেপাল হইতে তগবান্‌ পশুপতি 


একোনসপ্ততিতম অধ্যায়] অফ্টষষ্টি আঁয়তন সমাগম কথন । ৫৪৭ 


০ 
আগমন করিয়া, আপনি যে স্থানে বিমুক্তির জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণকে পাশুপত-যোগ 
উপদেশ করিয়াছিলেন, তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তীঁহাঁকে দর্শন 'করিবামাত্র 
পশুপাশ হইতে বিমুক্ত হওয়| যাঁয়। করবীরক-তীর্থ হইতে কপালীশ্বর এ স্থানে 
আগমন করিয়।! কপালমোচন-তীর্থে অবস্থান করিতেছেন, মাঁনবগণ যত্ত পুর্ববক 
তাহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্য।জনিত পাপ বিলীন হইয়া যায়। দেবিকাপুরী 
হইতে তগবান্‌ উমাপতি এস্থানে আগমন করিয়া পশুপতীশ্বরের পূর্বদিকে 
অবস্থান করিতেছেন, তীহাকে দর্শন করিলে বনুকালাজ্জিত পাঁপ বিনষ্ট 
হইয়া যাঁয়। মহেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে দীণ্তেখ্বর নামক লিঙ্গ এখানে আগমন 
করিয়! উমাপতির সন্নিকটে অবস্থন করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলে 
ইহ ও পরকালে দীপ্তি-লাভ হয়, এবং কাশীর মধ্যস্থিত সেই লিঙ্গ তক্তগণকে 
ভক্তি ও মুক্তি-প্রদান করিয়! থাকেন। ১০৯-১১৫। কায়ারোহণ-ক্ষেত্র হইতে 
আচার্ধ্য নকুলীশ্বর পাশুপত-ব্রতাবলম্বী স্বীয় শিষ্যগণের সহিত আগমন করিয়া 
মহাদেব নামক লিলের দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলে, 
তিনি ভক্তগণের সংসারহেতু অগ্ঞান-নাঁশ করিয়া! তাহাদিগকে জ্ঞান-প্রদান করিয়। 
থাকেন। ১১৬-১১৭। গঙ্াসাগর হুইতে অমরেশ্বর নামক লিঙ্গ এস্থানে আগমন 
করিয়াছেন, তাহাকে দর্শন করিলে দুর্লভ অমরত্ব লাভ করা যায়। সপ্তগোদবরী- 
তীর্থ হইতে ভগবান্‌ ভীমেশ্বর আগমন করিয়। ভক্তগণকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান 
করিবার জন্য এখাঁনে অবস্থান করিতেছেন। নকুলীশ্বরের পুর্ববদ্দিকে সেই ভীমে- 
স্বরকে দর্শন করিলে মানবগণের অতি ভয়ঙ্কর পাপনিচয়ও ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হয়। 
১১৮১২০। ভূতেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে ভগবান্‌ ভম্মগাত্র এখানে আগমন করিয়া 
ভীমেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন, শতবতুসর ব্যাপিয়! সম্যক প্রকারে 
পাশুপত-যোগ অভ্যাস করিলে যে ফল-লাত হয়, মানব যত্বপূর্রবক ভন্মগাত্রের 
পূজা করিলে সেই ফল লাভ করে। নকুলীশ্বর হইতে ভগবান্‌ স্বয়ন্ত, আগমন 
করিয়া কাশীতে স্বয়ংই লিঙ্গরূপে আবিভূতি হইয়াছেন, মানব সিদ্ধি-হুদে-স্ান করিয়া 
মহালক্ষষীশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত সেই স্বয়স্ত, লিজের পুজা করিলে আর সংসারে 
জন্ম-গ্রহণ করে না। ১২১-১২৪। রত্বকন্দর মন্দরপর্ববত হইতে খধি'ও দেবগণের 
সহিত আপনি কাশীতে আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়! বিদ্ধ্যপর্ব্ত হইতে ভগবান্‌ 
ধরণিবারাহু এই ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন, প্রয়াগ-তীর্ঘের নিকটে এ আহার বিভ্রুম- 
প্রত প্রাসাদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। মানবগণ বত্ব-সহকারে ধরণিবারাহকে দর্শন করিবে, 
তিনি বিপদ-সমুদ্রে মগ্ন শরণাগত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।.১২৫-১২৭। 





. ৫৪৮ কাশীথণ্ড। [ এফোনসুতিতম অধ্যাঃ 


কর্ণিকার-ক্ষেত্র হইতে কর্ণিকারপুষ্পরুচি, উপনর্গসহত্রহারী ও গদাহস্ত শ্রীমান্‌ 
গণপতি এখনে আগমন করিয়া, ধরণিবারাহের পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহার পুজ|1 করিলে গাণপত্য পদ লাভ হয়। হেমকুট পর্বত হইতে ভগ্বান্‌ 
বিরূপাক্ষ এখানে আগমন করিয়! মহেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন, 
তাঁহাকে দর্শন করিলে সংপর-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়। যাঁয়। ১২৮-১৩০। 
গঙগা্থার হইতে হিমপম্প্রভ হিমাদ্রীশ্বর নামক লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়! ব্রহ্ধ- 
নলের পশ্চিমভাগে অবুস্থিতি করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলে সর্ববপ্রকাঁর সিদ্ধি 
লাভ হয়। কৈলাস-পর্ববত হইতে গণাধিপ ও সগ্তকোটিপরিমিত অন্যান্য মহাবল 
গণনিচয় এখনে আগমন করিয়াছেন, এবং হে প্রভো! ! তাহার এখানে আপিয়। 
সর্গসমান সাতটা হুর্গ-নির্মাণ করিয়ছেন, সেই সমস্ত দুর্গে, কপাটপমুহে আবদ্ধ 
বুতর দ্বার ও অস্ত্রনিক্ষেপের যন্ত্রনিচয়ও নির্মিত হইয়াছে এবং এ সমস্ত সুবর্ণ, 
রৌপ্য, তাত, কাংস্যা, পিত্তল ও সীসকের দ্বারা রচিত হইয়াছে, ছুর্গনিচয়ের প্রভ। 
তায়ন্কাস্তমণির সমান, এবং এ সমস্ত হুর্গ অতিদৃঢ় ও অতি উচ্চ হইয়াছে, তৎপরে 
কাণীর চতুর্দিকে তীহারা এক শৈল-ছুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন। এবং একটী গভীর 
পরিখাও নিশ্াণ করিয়া, তাহ! ম্স্থো(দরীর জলে পু করিয়াছেন। মতস্তোদরীও 
বহিঃ অস্তশ্চারিত্বরূপে দ্বিধা! বিভক্ত হইয়াছেন। গঙাজলের সহিত মিলিত সেই 
মণুস্যোদরী তীর্থ অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া! খ্যাত আছেন। অন্তর্বাহি হইয়া যখন গঙ্গাজল 
এই তীর্ধে আমিয়! মিলিত হয়, তখন এই মত্ন্ঠোদরী-তীর্ঘ অতিশয় পুণ্যবলেই লাভ 
করা যায়। সেই সময়ে তথায় শতকোটি সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় উপস্থিত হয়, 
গলা ও মতস্যোদরীর স্থিতি-নিবন্ধান সমস্ত লিঙ্গ এবং সমস্ত পর্বব ও সমস্ত তীর্থ 
তথায় উপস্থিত থাঁকেন। ১৩১-১৩৯। যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিগণ তথায় 
স্লান করিয়৷ পিণু প্রদান করে, তাহাদের আর জননী-জঠরে শয়ন করিতে হয় ন!। 
যখন গঙ্গার বারি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়, তখন এই অবিমুক্তক্ষেত্র মত্ন্তাকার ধারণ 
করিয়া থাকে । ঘাহারা মতন্যোদরী-তীর্থে নান করে সেই সমস্ত মানব শ্রেষ্ঠগণ 
বৃতর পপ করিয়াও যমণুরী দন করে না। বনুতীর্থে মন বা বন্তর তপস্থ! 
করিয়। কি হইবে ? বদি মতগ্ঠে।দরীতে আন করে তবে আর বমভীতি কোথায় ? যে 
থে স্থানে মনুষ্য, দেব ব! খষি কর্তৃক প্রতিতিত লিগ আছেন, সেই সেই স্থানে 
ঈৎন্যোদরীতে সান করিলে মুক্তি-লাভ কর। ঘায়। স্বর্গ, মর্ভ ও রসাতলে বহুতর 
তীর্থ আছেন, কিন্তু ততমমুগনয়ই মতন্টোদরী তীর্ঘের কোটি অংশেরও তুল্য 'নহে। 
হে বিভে|!' কৈলাদবাী মেই গণপতি এখানে আসিয়া! এই মহৎ তীর্থ নির্মাণ 





একোনসগ্ততিতম অধ্যায় ] অইযষ্টি আঁয়তন সমাগম কথন।].. ৫৪৯ 


করিয়াছেন। ১৪০-১৪৬। গন্ধমাদন-পর্দ্বত হইচ্চে তূভূর্বঃসংজ্ঞক লিঙ্গ এখ|নে 
আগমন করিয়! পূর্বোক্ত গণপতির পূর্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, তীহাকে দশন 
করিলে পুণ্যবান মানবগণ ভূলোক প্রস্তুতির উদ্ধ লোকে দিব্যভোগভাগী হইয়া 
বহুকাল বাস করিয়া থাকে। হে বিভে।! ভোগবতীর সহিত ভগবান্‌ হাটকেশ্বর 
সগুপাতালতল ভেদ করিয়া এখাঁনে আবিভূত হইয়াছেন এবং শেষ ও বাহক 
প্রভৃতি নাগগণ মণি, মাঁণিক্য রত্বনিচয়ের হবার! যতুপুর্বক তাহার বৃহৎ প্রাসাদ 
নিম্মীণ করাইয়। দিয়াছেন, সেই লিঙ্গ স্বর্ণময় এবং রত্্ুসমুহের দ্বার। অনস্কৃত, মানবগণ 
যত্ব-মহকারে ঈশানেশ্বরের পুর্ববদিকে অবস্থিত সেই লিঙ্গের পুজ। করিবে । ১৪৭- 
১৫১। মানব ভক্তি-সহকারে সেই লিঙ্গের পুজা করিলে বুবিধ এঁখবর্যভাগী হইয়৷ 
ব্ভুতর বিষয় ভোগ করত অস্তকালে নির্ববাণ-লাভ করিয়! খাকে। তারালোক হইতে 
জ্যোতিণ্ময়-লিঙ এখানে জাগমন করিয়! জ্ঞানবাপীর পুরোভাগে তারকেশ্বর নাঁমে 
অবস্থিত আছেন, তাহার পূজা করিলে, তারক-তন্কান লাভ হয়। মানব জঞানবাপীতে 
স্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়। পিতৃগণকে তর্পিত করত মৌনব্রতধারী হইয়া ষেমন দেই 
লিঙ্গকে দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অন্তে নিত্য-তাঁরক- 
জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার দ্বারা সে অনায়াসে মুক্তি লাভ করে। ১৫২-১৫৬। 
যে স্থানে পূর্বেবে আপনি কিরাতরপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কিরাঙ-ক্ষেত্র হইতে 
তগৰান্‌ কিরাতেশ্বর এখানে আগমন করিয়া, ভারভূতেশ্বরের পশ্চাদ্‌্দিকে অবস্থান 
করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার করিলে মানব আর কখনই জননীর জঠরে শয়ন কয়ে 
না। ১৫৭-১৫৮। ধাঁহ।র পুজ। করিলে মান্বগণের রাক্ষন'হইতে কোনরূপ ভয় থাকে 
না, সেই ভগবান্‌ মরুতেশ্বর লঙ্কাপুরী হইতে এখনে আগমন করিয়! নৈধ তদিকে 
পৌলস্তয-রাধবের পশ্চাদূভাগে নৈধতেশ্বর নামে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার পুজা 
করিলে সমস্ত ছুষ্ট নষ্ট হয়। জললিঙগস্থল হইতে পবিত্র জলপ্রিয় লিঙ্গ এখ!নে 
আগমন করিয়। গ্।জলমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, গঙ্গার মধ্যে তাহার সর্ববধাতুময় 
ও নর্ববরত্রময় মনোহর গৃহ রহিয়াছে । ১৫৯-১৭২। কোন কোন পুণ্যশীল ব্যক্তি 
অদ্ত(পিও তীহাঁর সেই প্রাসাদ দর্শন করিয়! থাকেন।, কোটাশ্বর-তীর্ঘ হইতেও 
শ্রে্ঠ লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সর্বব 
সিদ্ধিগ্রদ সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে কোটিলিঙ্গ-ধর্শনের ফল লাভ হয়। বিরজ-তীথ 
হইতে দেবদেব ত্রিলোচন এখানে আগমন করিয়৷ অনাধিসিদ্ধ ত্রিবিষ্পলিজে 
অবস্থান করিতেছেন। অমরকণ্টক হুইতে প্রণবেশ্বর এখানে আগমন করিয়। 
জীবগণের তারক-জ্ঞানপ্রদ এবং পবিত্র পিলিপিলাতীর্থে আবিভূ্তি হইয়াছেন। 


৫৫০ কাশিখণড। [ একোনমপ্ুতিতম অধ্যার 
যখন গঙ্গাও এখানে আগমন করেন নাই, কেবল ব্রেলোক্য উদ্ধারের জন্য কাধী 
আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, তখন অবধি এই লিজের আবির্ভাব-নিবন্ধন এই ক্ষেত্র 
তারকক্ষেত্র বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছে । ১৬৩-১৬৮। সেই পিলিপিলা-তীর্থে প্রণবা- 
কৃতি একটা মহত লিঙ্গ স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছেন, হে বিভে!! আপনি ভিল্প আর 
কোন ব্যক্তিই সেই লিঙ্গের মহিম! অবগত নহে। হে ঈশ।] আমি এই সমস্ত 
আয়তন এখানে আনয়ন করিয়াছি এবং ইহাদ্িগের নিজ নিজ স্থানে এক এক 
ংশমাত্র রাখিয়া! আসিয়াছি। সর্ববদিক্‌ হইতে এই সমস্ত পুণ্য আয়তন সর্ববভাবেই 

এখানে আগমন করিয়াছেন এবং অতি রমণীয়, অতিশয় উচ্চ, বহুধাতুময়, বিচিপ্র 
ও সর্ববরত্বসমুজ্কল প্রাসাদ নিচয়ও এখনে আনীত হইয়াছে, যাহাদ্দের উপরিশ্িত 
কলশমাত্র দর্শন করিয়! ও মুক্তি লাভ করা যায়। ১৬৯--১৭২। হে স্থুরশ্রেষ্ঠ। 
এই লিঙ্গ-সমুহের নাম শ্রবণ করিলেও সহত্রজম্মোখিত পাঁপরাশি বিনষ্ট হইয়া 
যায়। হেদেব! এক্ষণে আমার আর কি করিতে হুইবে, তাহা আজ্ঞ। করুন এবং 
তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই নিশ্চয় করুন” । ১৭৩--১৭৪। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তজ | দেবদেৰ মহেশ্বর নন্দীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়৷ শ্রদ্ধা-পূর্ববক তাহার সকার করিয়। তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ১৭৫। 

শীদেবদেৰ কহিলেন, হে স্দানন্দবিধায়ক নন্দিন্! তুমি উত্তম কার্ধ্যই 
করিয়াছ; এক্ষণে আমার এই আজ্ঞ! পাঁলন কর যে, নবকোটি চামুগ্ডার মধ্যে 
ধিনি যেখানে অবস্থান করিতেছেন, তীহাদ্দের সকলকেই স্ব স্ব আযুধ, বাহন, দেবত। 
এবং ভূত, বেতাল 'ও ভৈরবগণের সহিত এখানে আনয়ন করিয়া! প্রতিহূর্গের 
চতুর্দিকে অবস্থান করাইয়! এই পুরী রক্ষা করাও । ১৭৬৮-১৭৮। 

ক্কন্দ কহিলেন, ভগব!ন্‌ মুড় নন্দিকে এইরূপ আদেশ করিয়া! ম্বড়ানীর সহিত 
মুক্তিবীজপ্ররোহণ ত্রিবিষটপ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন, নন্দীও মহাদেবের আজ্ঞ! 
শিরোধারণ করিয়া চতুর্দিক্‌ হইতে দেবীগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া প্রত্যেক 
দুর্গে রাখিতে লাগিলেন । মানব শ্রদ্ধাসহকারে এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, 
যথাক্রমে স্বর্গ ও অপবর্থ লাভ করে? অফ্টবঞ্টি আয়তনসংশ্রিত এই কথা শ্রবণ 
করিলে মানব আর জননীর জঠরগুহায় প্রবেশ করে না । ১৭৯--১৮২। 
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অগন্ত্য কহিলেন, হে কাত্যায়নেয়! মহাদেবের আজ্ঞায় বিশ্বনন্দী নন্দী 
দেবীগণকে কাশীতে আনয়ন করিয়া অবিমুক্ত-ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য যাঁহাকে 
যে স্থানে রক্ষ। করেন, তগুসমুদয় ষাষথ আমার নিকট বর্ণন করুন। অগস্ত্যের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়| পার্ববতীনন্দন স্কন্দ, আনন্দবনে ষে স্থানে যে দেবী আছেন, 
তাহ! বলিতে লাগিলেন । ১--৩। 

স্কন্দ কহিলেন, বারাণসীতে ক্ষেত্রের পরম ইষ্টদাত্রী বিশাঁলাক্ষী দেবী গঙ্গায় 
বিশাল-ভীর্থ নির্মাণ করিয়। অবস্থ(ন করিতেছেন ; সেই বিশাল তার্থে স্নান করিয়! 
বিশালাক্ষীদেবীকে প্রণাম করিলে, জীব ইহ ও পরকালে স্তবখপ্রদর বিপুল এঁশ্বর্্- 
লাভ করিয়া থাকে । ভাব্রমাসের কৃষ্ণ তৃতীয়াতে উপব।স করিয়। মানব, বিশাল।ক্ষী- 
দেবীর সন্নিকটে রাত্রিজাগরণ করত পরদিন প্রাতঃকালে যত্ব-সহুকারে দশটী 
কুমারীকে ভোজন করাইয়! যথাশক্তি তাহাদিগকে মাল্য, বস্ত্র ও তূষণের দ্বার! 
অলক্কৃত করিয়া পশ্চা্ পারণ করিলে, সম্যক্প্রকার কাশীবাসের ফল লাভ করিয়া 
থাকে । ৪-৮। হে কুস্তজ! সেই তিথিতে কাশীবাসি-ব্যক্তিগণ বিশ্শাস্তি ও 
নির্ববাণ-লক্ষমী লাভের জন্য বিশালাক্ষীর ঘাত্র/ করিবে। কাশীতে যত্ব-সহকারে 
ধূপ, দীপ, স্থুন্দর মাল্য, মনোহর উপহার, মণিমুক্তার্দির অলম্ক।র, বিচিত্র চন্দ্রাতপ 
ও বিতান, অনুপতুত্ত ও গন্ধবাদিত শুভ দুকুল প্রভৃতির দ্বার যে কোন স্থান- 
নিবসী মানবগণ মোক্ষ-লন্মমী লাভের জন্য বিশালাক্ষীর পুজ! করিবে। মানবগণ 
বিশালাক্ষীকে স্বল্পও যাহা কিছু অর্পণ করে, হে মুনে ! তাহাই ইহ ও পরকালে 
তনস্ত-ফল-প্রদান করিয়। থাকে। বিশালাক্ষী মহাপীঠে যে সমস্ত দান, জপ, হোম 
ও স্তুতি কর! বায়, তুসমুদ্রয়ের ফলই মোক্ষরূপে পরিণত হয়, তাহার সন্দেহ 
নাই। বিশালাক্ষীর পুজ| করিলে 'কুমারীগণ গুণশীলাদিযুক্ত রূপবান্‌ পতি-লাভ 
করে, গর্ভিণী স্ত্রীগণ তাহার পুজা করিলে সুন্দর তনয় লাভ করে, বন্ধ্যা স্্রীগণ 
বিশালানক্ষীর পুজা করিলে গর্ভবতী হয় ; যে সমস্ত স্ত্রী অসৌভাগ্যবতী, তাহারা 
তাহার পুজ। করিলে মহৎ সৌভাগ্য লাভ করে, বিধবাগণ তীহার পুরা করিলে 
আর কোন জন্মে বিধর! হয় না। ৯-১৬। মোক্ষ।ভিলাধী স্ত্রী | পুরুষগণ কাশীতে 
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বিশাঁলাক্ষীদেবীকে দর্শন, পুজন ও তাহার নাম শ্রবণ করিলে অভিলধিত পিদ্ধিলাভ 
করিয়া থাকে । গঙ্গ।কেশবের সন্নিকটে ললিতা-তীর্থ এবং তথায় এই ক্ষেত্ররক্ষা- 
কারিণী ললিতানান্নী দেবী আছেন। ১৭-১৮। সর্বপ্রকার সম্পদূলাভের জন্য 
জীব যত্বপুর্ববক তীহার পুজ! করিবে। যাহার! ললিতাদেবীর সেবক, তাহাদের 
কখন কোন বিদ্ব হয় না। আশ্বিন মাসের কৃষ্। ছ্বিভীয়াতে স্ত্রী অথব! পুরুষ 
ললিতাদেবীর পুজা করিলে বাঞ্ছিত-পদ লাভ করে। ১৯-২০। ললিঙা-তীর্থে 
সান; ললিতাদেবীর পৃজ| ও যকিবধ্ধিৎ স্তুতি করিলে সর্রবত্র লালিত্য লাভ হইয়া 
থাকে। হে মুনে! বিশালাক্ষীদেবীর পুরে।ভাগে বিশ্বভুজা-নাম্বী গৌরী অবস্থান 
করত সতত এই ক্ষেত্রনিবানী ভক্তগণের মহাবিদ্প-নিচয় হরণ করিতেছেন। ২১-২২। 
মানবগণ সমস্ত কামনাপিদ্ধির জন্য শারদীয় নব-রাত্রিতে বিশ্বভূজাদেবীর যাত্রা 
করিবে, যে ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বভুজাদেবীকে প্রণাম না করে, সেই ছুরাত্মার আর 
মহোপসর্গ-নিচয় হইতে নিস্তার কোথায়? যেসমন্ত ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বভূগা- 
দেবীর পুঁজ ও স্তুতি করে, সেই সমস্ত স্বকৃতাত্মব্যক্তিগণ কখন বিস্বসমুহে পীড়িত 
হয় না। ২৩-২৫। কাশীতে ক্রতুবারাহের সন্নিকটে বারাহীদেবী আছেন, মানব 
তক্তি-সহকারে তীহাকে প্রণ।ম করিলে বিপদ্‌-সমুদ্রে নিমগ্ন হয় না। সেই স্থানেই 
আপদ্‌বিনাশিনী শিবদূতী আছেন, তিনি উর্ধহত্তে শুল-ধারণ করিয়াও শক্রর্গপকে 
তর্জজন করিতেছেন, মানব তথায় তাহাকে দর্শন করিবে। ২৬-২৭। ইনুন্্রশ্বরের 
দক্ষিণদিকে গজরাজোপরিস্থিত। ও বজ্জহস্তা ইন্দ্রাণী আছেন, তথায় তাহার পুজা 
করিলে সর্বপ্রকার সম্পদ লাভ হয়। স্বন্দেশ্বরের সন্নিকটে ময়ুরবাহন! কৌমারী 
আছেন, মহাফল লাভের জন্য মানব বত্ুসহকারে তাহ!কে দর্শন করিবে। মহ্শ্বরের 
দক্ষিণদিকে বৃষন্তবাহিনী মাহেশ্বরী আছেন, তীহাকে তথায় পুজ! করিলে মহান্‌ 
ধর্ম-লাভ হয়। ২৮:৩০ । নির্বব।ণ-নরসিংহের সন্নিকটে স্থদর্শন-চক্রহস্ত| ন!রপিংহী 
আছেন, মেগগভিলাষী ব্যক্তিগণ তথায় তাহার পৃজ! করিবে। ব্রদ্ষেশ্বরের 
পশ্চিমে হংসবাহন। ব্রক্গী আছেন, তিনি হস্তন্থিত কমগুলুর জলের দ্বারা বিপক্ষ- 
নিচয়কে তাড়িত করিয়। থাকেন, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও যতিগণ আত্মজ্ঞান অভিলাষ 
করেন, তাহার! ব্রহ্মবিদ্ত।-প্রবোধের জন্য কাশীতে প্রত্যহ সেই ত্রাক্গীদেবীর পা 
করিবেন । ৩১-৩৩।" কাশীতে যিনি শাঙধনু হইতে নিক্ষিপগ্ত শরনিচয়ের দ্বারা 
'বিশ্বলমুহকে দুর করিতেছেন, মানব সেই নারায়ণীর শরণ লইবে। কানীতে 
গোপীগোরিন্দের পশ্চিমদ্দিকে অবশ্থিত থাকিয়া! যিনি চক্রজ্রমণ করাইয়া উচ্চরবে 
শত্রগণকে তাঁড়ন। করিতেছেন, সেই নারায়ণী দেবীকে য়ে ব্যক্তি প্রণাম করে, 
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তাহার মহান্‌ উদয় লাভ হয়। ৩৪-৩৫। দেবষানীর উত্তরদিকে বিরূপাঙ্গী-গৌরী 
আছেন, মাঁনৰ ভক্তি-সহকারে তাহার পুঁজ! করিলে বাঞ্ছিত-অর্থ লাভ করে। 
শৈলেশরের সন্নিকটে শৈলেশ্বরীদেবী আছেন, তিনি তর্জনী উত্তোলন করত 
উপসর্গ-নিচয়কে তঙ্জন করিতেছেন, মানব তথায় তাহাকে দর্শন করিবে। 
মানবগণ, বিচিত্রফলপ্রদদ চিত্রকৃপে স্থান করিয়া! চিত্রগুপ্ডেশ্বরকে দর্শন করত 
চিত্রঘণ্টাদেবীর পুজ। করিলে, বহুপাতকযুস্ত এবং স্বধর্মুচ্যুত হইলেও চিত্রগুপ্তের 
লিপির বিষয় হয় না। কাশীতে যে স্ত্রী বা পুরুষ চিত্রঘপ্টদেবীর পুজা; ন! করে, 
কাশীতে পদে পদে তাহাকে বিশ্বরাশি আশ্রয় করিয়। থাকে । ৩৬-৪০। চৈত্রম!সের 
শুর্লা-ভৃতীয়! তিথিতে মানব যত্বপূর্বধক চিত্রধণ্টার ঘাত্রা করিবে এবং তথায় 
রাত্রিতে মহোৎসব ও জাগরণ করিবে এবং নানা-প্রকার উপহারের দ্বারা চিত্র- 
ঘণ্টাদেবীর পুজা করিবে, তাহাতে তাহাকে বমবাহন মহিষের কণস্থিত ঘণ্টার 
ধ্বনি শ্রবণ করিতে হয় না। চিত্রাঙ্গদেশ্বরের পুর্বব্দিকে চিত্রগ্রীবাদেবী আছেন, 
মানব তাহাকে প্রণাম করিলে কখন বিচিত্র যম-যাতনা ভোগ করে ন। ৪১-৪৩। 
মানৰ ভদ্রবাপীতে সান করিয়া ভদ্রনাগের পুরোভাগে অবস্থিত ভদ্রকালীকে দর্শন 
করিলে কখন অমঙ্গল দর্শন করে ন|॥ ..সিদ্ধিবিনায়কের প্ুর্ববদিকে অবস্থিত 
হরসিদ্ধির যত্রসহকারে পুজা করিলে, মানব মহাসিদ্ধি লাঁভ করে। ৪৪-৪৫ 

বিধীশ্বরের সম্গিকটে অবস্থিত বিধির বতর উপহারের ছারা পুজ। করিলে, মানৰ 
বিবিধ সিদ্ধিলাভ করে। প্রয়াগ-তীর্থে সান করিয়া নিগড়ভঞ্রনীদেবীর পুজ। 
করিলে, মানব কখন নিগড়ের দ্বারা আবদ্ধ হয় নু! । বন্দিব্যক্তি মুক্তি-অসভিলাষে 
একভুক্ত হুইয়াঃ ভক্তিসহকারে মঙগলবারে নিগড়ভগ্রনীর পুজা! করিবে; তাহার 
পুজা করিলে সংসার-বন্ধনও খন ছিন্ন হয়, তখন শৃঙ্খলাদির আর গণন| কোথায় ? 
শ্রদন্ধ'মহুকারে নিগড়ভঞ্জনীর পুজ। করিলে বন্দী-মানবগণের দুরস্মিত বন্ধুজনও 
সহর আগমন করেঃ তাহার সন্দেহ নাই। ৪৬-৫০। কিঞ্চিত নিয়ম অবলম্বন 
করিয়া যদি কাশীসন্দেহহারিণী সেই নিগড়ভগ্জনীদেবীর পৃজ। করা যায়, তাহ! হইলে 
তিনি স্বরই ভক্তের সমস্ত কামনা-পুর্ণ করেন। তীর্থরাজের সমীপস্থিতা মুদ্গর+ 
টক্কহস্তা ও ভক্তবন্ধনভেদিনী সেই দেবী কোন্‌ কোন্‌ অভিলাষ পূর্ণ না করিয়া! 
থাকেন? পশুপতীশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অহ্তেশ্বরের নিকটে অস্বতেশ্বরীদেবী আছেন, 
তথায় অন্থত-কুপে স্নান করিয়! ভক্তিসহকারে অমৃতেশ্বরীদেবীর পুজ। করিলে, 
মানব অন্তত্ব লাঁভ করে। ৫১-৫৪। দক্ষিণহত্তে অমৃত-কমগুলুধারণকর্তরী ও 
বামহত্তে অনভতয়দগলিনী সেই দেবীকে প্ল্যান করিয়। কেনা অন্বতত্ব লাভ করে? 
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অমৃতেশ্বরের পশ্চিমদিকে প্রপিতামহেশ্বরের পুরোভাগে সিদ্ধিলক্ষমী আছেন, 
তাহার পুজা করিলে সিব্ধিলাভ হয় ; দিদ্ধিলক্ষমীর কমলাকৃতি লক্গমীবিলাস-নামক 
প্রাসাদ অবলোকন করিয়। কে না লম্মীলাভ করে? প্রপিতামহেশ্বরের পশ্চিমে 
নলকুবর নামক লিঙ্গের পুরোভাগে জগন্মাতা কুজাদেবী আছেন, তাহার পৃজ। 
করিলে তিনি সাধকগণের উপসর্গনিচয় হরণ করেন, অতএব গুভার্থী ব্যক্তিগণ 
কাশীতে যত্বপূর্ববক কুব্জাদেবীকে দর্শন করিবে এবং তথায় বরেশ্বর নামক লিঙগকেও 
দর্শন করিবে। প্রপিতামহেশ্বরের পশ্চিমভ।গেই ত্রিলোকন্ুুন্দরী গৌরী আছেন, 
তাহার পুঁজ! করিলে সর্বপ্রকার অভীষ্ট দিদ্ধ হয়। ৫৫-৬০। ভ্রিলোকন্ুদ্দরীদেবী 
উত্তম! সিদ্ধি প্রদান করিয়। থাকেন, তাহার পুজ। করিলে স্ত্রীগণ কখন বিধব! হয় 
না। সাম্বাদিত্যের সমীপে দীপ্তা-নামী মহাশক্তি আছেন, তাহার পৃজ! করিলে 
উত্তম.কান্তিল(ভ হয়। শ্ীকণ্টের সন্নিকটে জগজ্জননী মহালক্মমী আছেন, তথায় 
শ্রীকৃণ্ডে বান করিয়! পিতৃগণকে তর্পিত করত জগদন্বিকার পুজা ও যথাশক্তি 
দান করিলে কখন লক্ষমীহীন হইতে হয় না| ৬১-৬৪। সেই লঙ্্ষমী-ক্ষেত্র সাধক- 
গণের সিদ্ধি প্রদ মহাঁগীঠ, সাধকব্যক্তি তথায় সত্বর মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। কাশীতে 
সিদ্ধিপ্রদ অনেক গীঠ' আছেন, কিন্তু মহালম্মী গীঠের ন্যায় ল্গ্মীকর পীঠ আঁর 
নাই। ৬৫-৬৬। মহালন্ষ্যন্টমীতে ষে সমস্ত বাক্তি লক্গমীকুণ্ডের যাত্র। করিয়া 
বিধিপূর্ববক মহালম্মমীর পুজ। করে, লঙ্গমী কখন তাহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করেন 
না। মছালক্ষমীর উত্তরদিকে হয়কণীদেবী আছেন, তিনি কুঠার ধারণ করিয়া সতত 
কাশীর বিশ্ব্ূপ মহাবৃক্ষ-নিচয়কে ছেদন করিতেছেন । ৬৭-৬৮। মহালক্ষণীর 
দৃক্ষিণভাগে কৌমারী-শক্তি আছেন, তিনি পাঁশহস্তে সতত এই ক্ষেত্রের বিশ্ব 
সমুহকে বন্ধন করিতেছেন। মাঁনবগণ তাহার পুজা করিলে, তিনি তাহাদিগকে 
ক্ষেত্রসিদ্ধি প্রদান করিয়! থাকেন । মহালক্ষীর বায়ুকোণে ক্ষেত্ররক্ষাকরী শিখীচণ্তী 
নামী দেবী আছেন, তিনি শিখীর হ্যায় শব্দ করত সতত বিস্বসমূহকে ভক্ষণ 
করিতেছেন। তীহাঁকে দর্শন করিলে মানবগণের সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। 
৬৯-৭১। ভীমেশ্বরের “পুরোভাগে থাকিয়! ভীমচণ্তীদেবী পাশ ও মুদ্ৃগরহস্তে 
সর্ববদ। অতক্দ্রিতভাবে উত্তরদঘার রক্ষ! করিতেছেন; মানব ভীমকুণ্ডে সান করিয়! 
ভীমচণ্তীকে দর্শন করিলে কখন ভীমাকৃঠিষমদতগণকে দর্শন করে ন|। ৭২-৭৩। 
বৃধতধবজের দক্ষিণদিকে ছাগবজ্ড্েশ্বরী দেবী আছেন; তিনি অহনিশ এই ক্ষেত্রের 
বিশ্বনিচয়রূপ তরুপল্লপবদমুহকে তক্ষণ করিয়। থাকেন, তীহারই অনুগ্রহে কাশীবাস 
লাভ হয়, অতএব মানবগণ মহাষমী-তিখিতে তাহার পুজা করিবে । লঙ্গমেশ্বরের 
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টিরিটিডিনিটিটি টির সিউিিটিউি টিটি টিটি রিট 
দক্ষিণভাগে ভালবৃক্ষায়ুধ! তালজজ্ঞেশ্বরীদেবী আছেন; তিনি সতত আনন্দবনমধ্য" 
জ।ত বিদ্বনমুহকে হরণ করেন; মানব তাহাকে প্রণাম করিলে কখন বিদ্বের দ্বারা 
অভিভূত হয় না। ৭৪৭৭। উদ্দালকেশ্বরের দক্ষিণে উদ্দালক'নামক ভীর্থে 
যমদংঘ্াদেবী আছেন, তিনি বিভ্বরাশিকে চর্ববণ করিয়া থাকেন ; সেই উদ্দালক- 
তীর্থে সেই দেবীকে যাহার! প্রণাম করে, তাহারা এখানে বহুতর পাপ করিয়াও 
যম হইতে কোনরূপ ভয় প্রাপ্ত হয় ন1]। ৭৮-৭৯। দাঁরুকেশ্বরের সম্মিকটে 
দারুকেশ্বর-তীর্থে চণ্মমুণ্ড। নানী দেবী আছেন; পাতালে তীহার তালু ও বদন, 
মাঁকাশে তাহার ওঠ, পৃথিবীতে তাহার অধর, তাহার একহস্তে কপাল এবং 
অপর হস্তে ছুরিকা, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে কবলিত করিতে ভালবাসেন, তাহার উদর 
শুষ্ক, তিনি কেবল স্সীয়ুবদ্ধা, তাহার অনন্ত বানু এবং তিনি তির্ধ্যকৃনয়ন।। সেই 
দেবী বিস্বসমুহ হইতে এই ক্ষেত্রের পুর্ববদিক রক্ষা করিয়া থাকেন। আর তিনি 
পারাবার-পর্য্স্ত-বিস্তৃত হস্তনিচয়ের উপরে শক্রন্ধূপ-মোদক ধারণ করিয়৷ আছেন, 
তাহার পরিধানে হস্তিচর্, তিনি সতত বিকট অট্টহাস্ত রুরিতেছেন, পাঁপিগণের 
শন্থিনিচয় মৃণাল-ন।লের ন্যায় অনায়াসে চর্ববণ করিতেছেন ; এই ক্ষেত্রের যাহার! 
বিদ্রোহী, তিনি তাহাদের দেহ শুলের অগ্রতাগের দ্বারা বিদ্ধ করিতেছেন ; কপাল- 
মালাই তাহার আভরণ এবং তীহার রূপ অতি ভয়ঙ্কর। মানব সেই চণ্ধমুণ্ডা- 
দেবীকে প্রণাম করিলে কখন ক্ষেত্রবিত্নে নিপীড়িত হয় না। ৮০-৮৫।॥ যেমন 
এই চর্মমমুণ্ডার মুর্তি তন্রপই আরও একটা দেবী কাশীতে আছেন, তীহার নাম 
মহারুগা। তবে তাহাতে আর ইহীতে প্রভেদ এই যে, তিনি কপালমালাভরণা 
আর ইনি কবন্ধম।ল। ধারণ করিয়। আছেন। মহ।বলপরাক্রান্ত। এই উভয় দ্বেবীই 
পরস্পর হস্ত প্রসারণপূর্ববক করতালি প্রদান করত হাম্ত করিতেছেন এবং এই 
ক্ষেত্র রক্ষ। করিতেছেন। লোলার্কের উত্তরে হয়গ্রীবেশ্বর-তীর্থে প্রচগুবদন! 
মহারুগডাদেবী আছেন, তিনি তক্তগণের বিস্ব হরণ করিয়। থাকেন । ৮৬-৮৮। 
চ্মমুণ্ড। ও মহারু্ড। নামী এই যে ছুইটা দেবীর কথ| বলিলাম, ইহীদেরই উভয়ের 
মধ্যস্থলে মুগুরূপিণী চামুগ্ডাদেবী মাছেন। কাশীক্ষেত্রনিবাদীগণ বত্বপূর্ববক এই 
তিন দেবীর পুজ! করিবে। মানবগণ শ্রদ্ধাসহকারে ইহাদের ম্মরণ, দ্রশন ও 
পুজ। এবং ইহাদিগকে ল্পরশশ করিলে ইহী'রা তাহাদিগকে ধন, ধান, পুত্র ও পোৰ্র 
প্রদান করেন এবং তাহাদের উপনসর্গ-নিচয়কে বিনষ্ট করেন ও তাহাদিগকে মোক্ষ- 
লক্ষষী প্রদান করিয়! থাকেন। ৮৯-৯১। মহারুণাদেবীর পল্চিমে স্বপ্নেশ্বরীদেবী 
আছেন, তিনি স্বপ্পে ভক্তজনকে শুভাগুভ বলিয়। দেন; যে কোন তিথিতে 
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অসিসজমে সান করিয়! ষে কোন পুরুষ অথবা নারী উপবাসী থাকিয়া শ্বপ্রেশ্বরী- 
দেবীর ও স্বপ্রেশ্বরের পৃজ1 করিয়া, তথায় ভূতলে শয়ন করিয়া! থাকে, সে তথায় 
স্বগ্রে ভাবী-পদার্থ দর্শন করে। অগ্ভাপি রজনীতে তথায় স্বপ্রেশ্বরীদেবী, ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্তই বলিয়। দিয়! থাকেন, যে ব্যক্তি ইহ! জানে, তাহার 
তথায় গিয়! প্রত্যক্ষ কর। উচিত। কাশীতে জ্ঞানার্থা মানবগণ অষ্টমী, চতুর্দশী 
এবং নবমী তিথিতে দিবসে বা রজনীতে ঘত্বপূর্ববক সেই স্বপ্রেশ্বরীর পুজ। করিবে। 
স্বপ্নেশ্বরীর বরুণকোণে ছুর্গাদেবী আছেন, তিনি সতত এই ক্ষেত্রের দক্ষিপভাগ রক্ষা 
করিতেছেন। ৯২--৯৭। 
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অগস্ত্য কহিলেন, হে উমাস্থত | দেবীর *তুর্গা” এই নাম কি প্রকারে হইল 
এবং কাশীতে কি প্রকারেই ঝ| তিনি পু্জনীয়া, তাহা বলুন। ১। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে কলশসম্তব | দেবীর যে প্রকারে *্হুর্গা* এই 
নাম হইয়াছে এবং সাধকগণ যে প্রকারে তাহার সেবা! করিবে, তাহা বলিতেছি। 
পুরাকালে রুরু নামক দৈত্যের তনয় হুর্গ নামক এক মহাঁদৈত্য ছিল। দেব্যক্তি 
তীব্র তপস্য। করিয়! পুরুষমাত্রেরই অজেয় হইয়াছিল; সেই দৈত্য তপঃপ্রভাবে 
পুরুষনাধারণের অবধ্য হয়! নিজ ভুজবলে ভূর্লোক, ভূবলোক ও স্বর্লোক প্রভৃতি 
জয় করিয়া নিজের অধীন করিয়াছিল । ২-৪। সেই বলবান্‌ দৈত্য এই সমস্ত 
লেক জয় করিয়! স্বয়ংই ইন্দ্র, বায়ু, চন্দ্র, বম, অগ্নি, বরুণ, কুবের, ঈশান, রুদ্র, 
সূর্য্য এবং বস্থগণের পদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ভয়ে তপস্বীগণ তপন্ত। পরিজ্যাগ 
করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ তাহ।র ভয়ে ভীত হইয়া! আর বেদাধ্যয়ন করিতেন না। 
সেই ছুরাত্মার জনুচরগণ যজ্ঞশালানিচয় ধ্বংস করিয়। দিয়াছিল। কুপথগামী 
সেই ছুরাত্মাগণ বহুতর সতী স্ত্রী বিধ্বস্ত করিয়াছিল, দেই .তুরাচারগণ বলপুর্ব্ধক 
পরস্ব হরণ করিয়। আত্মসাৎ করিত । ৫-৭। সেই দৈত্যের ভয়ে নদীসমুহু বিমার্গে 
গমন করিতেন, অমি তাদৃশ প্রজ্বলিত ্হইতেন ন! এবং অন্তাগ্ত জ্যোতিঃলমুহও 
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টিি়ারিটি নিউ লীন নিত িডিিিটিতডিজিন তি তে কিনি 
তাদৃশ প্রদীপ হইত ন।। তাহার ভয়ে দ্রিগজনা-নিচয়ের মুখমণ্ডল সর্বদা! ম্লান 
থাকিত। ধর্ম্মক্রিয়া-সমূহ বিলুপ্ত হইয়া! তখন কেবল পাপক্রিয়াই বদ্ধিত হুইতে 
লাগিল। সেই ছুরাচারগণই মায়াবলে মেঘ হইয়া বারিবর্ষণ করিত। বীক্জ রোপিত 
ন| হইলেও বন্ুন্ধরা সেই দৈত্যের ভয়ে শন্ত প্রসব করিতেন এবং ফলহীন বুক্ষ- 
নিচয়ও তাহার ভয়ে সর্বদা! কলশালী থাকিত। ৮-১২। অতিদর্পিত সেই ছুরাত্মা, 
দেবগণ ও খধিগণের পত্বীগণকে বন্দী করিয়! রাখিয়াছিল, এবং ন্বর্গবাঁসীদেবগণকে 
সে কাননবাসী করিয়াছিল, দেবগণ মানবগণের গুহে আগমন করিলেও মনুষ্যগণ 
সেই দুরাত্মার ভয়ে সম্তাষণমাঁত্র করিয়াও সৎকার করিত না। ১৩--১৪। 

স্কন্দ কহিলেন, কৌলিন্য অথবা সদ্দাচার মহন্ত্বের কারণ নহে, একমাত্র পদ্মধ্যা- 
দাই শ্রেষ্ঠ, পদভ্ষ্ট হওয়াই লঘুতার কারণ। দেন্যদশায় বিপদে পতিত হইয়াও 
যাহার! ধনগর্ব্বিত-চিন্ত ধনিগণের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হুন না, তাহারাই ধন্য ! লোক- 
মধ্যে লঘুভাবে ন! থাকিয়। ম্বত্যুও ভাল, কিন্ত লঘুতাসমদ্বিত অমরত্ব ভাল নহে। 
বিপদ্কালেও যাহাদের চিত্ত-সমুদ্র গাস্তীর্ধ্য পরিত্যাগ করে ন॥ তাহারাই পুণ্যাত। 
এবং তাহারাই বথার্থ জীবন ধারণ করে। কোন সময়ে সম্পদের উদয় হয়, কোন 
সময়ে ব| বিপদ আলিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, এ উত্তয়ই দেবাধীন, স্থৃতরাং 
ধারব্যক্তি এই উভয় অবস্থাতেই ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে না। ১৫-১৯। প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ চন্দ্র, সূর্য্যের উদয়ান্তের ন্যায় আপনার উদয় ও অনুদয় দর্শন করিবে 
এবং সতত একভাবে থাকিয়া সখ ব1 ছুঃখ নিবন্ধন হর্ষ ও ক্লেশকে নিক্ষল বোধ 
করিবে। যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়। দীনতা অবলম্বন করে, সে সেই দৈম্য-নিবন্ধন 
আরও অধিক বিপন্ন হয় এবং তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়, অতএব 
দীনতা পরিত্যাগ করিবে। বিপদৃকালেও যাহারা! ধীর থাকে, তাহাদের ধৈর্য্য 
লজ্জত হইয়া বিপদ, ইহকালে বা পরকালে আর তাহাদিগকে স্পর্শ করে 
না। ২৯-২২। সেই পরাক্রান্ত দৈত্য কর্তৃক রাজ্য্রষট হইয়! দেবগণ মহেশ্বরের শরণ 
লইলেন। মহেশ্বর সেই দুষ্ট অস্থুরকে বিনাশ করিবার জন্য দেবীকে প্রেরণ 
করিলেন। তখন ভবানী মহেশ্বরের আজ্ঞা! পাইয়!" সানন্দে দেবগণকে অভয় 
প্রধান করিয়! যুদ্ধের উপক্রম করিতে লাঁগিলেন। তিনি ত্রেলোক্যনৃন্দরী 
কালরাজি নাঙ্দী রুত্রাণীকে আহ্বান করিয়া, সেই দৈত্যকে ডাকিতে পাঠাইলেন। 
অনভ্তর কালরাত্রি সেই ছুষ্ট দৈত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বলিলেন যে; 
হে দৈত্যরাজ। তুমি এই ত্রৈলোক্যসম্পদ্‌ পরিত্যাগ কর, ইন্দ্র এই ব্রিভুবনের 
অধিপতি হউন এবং তুমি রস!ভলে গমন কর, বেদবাদিগণের বৈদিব-ক্রিয়া. সমূহ 
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প্রবর্তিত হউক। অথব! বদি তোমার গর্বব থাকে তবে যুদ্ধের নিমিত্ত আগমন কর, 
আর যদি বাঁচিতে ইচ্ছ! থাকে তবে ইন্দ্রের শরণাগত হও। মহামজলম্বরূপ! মহা" 
দেবী এই কথা বলিবার জন্য তোমার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি এই 
বাঁকা উপেক্ষা করিলে নিশ্চয় তোমার স্বৃত্যু হইবে, অতএব হে মহান্ুর! যাহা 
উচিভ ৰিবেচন! হয়, তাহা কর। আর যদি হিতবাক্য শ্রবণ কর, তাহা! হুইলে 
দেবীর নিকট যাইয়। জীবন ভিক্ষা কর। কালরাত্রির এই বাঁক্য শ্রাবণ করিয়। পেই 
দৈত্যরাজ ক্রোধে প্রত্বলিত হইয়! চীতুকারস্বরে বলিতে লাগিল যে, ধর, ধর, আমার 
ভাগ্যবলেই এই ত্রিভুবনমোহিনী আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে, ত্রিভুবন-রাজ্য-সম্প্জি- 
রূপ-বল্লীর ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল, ইহার জন্যই আমি দেব, খধি ও নৃপগণকে বন্দী 
করিয়াছি,আমার সৌভাগ্যবলে আজ অনায়াসে ইহা আমার গুহে আসিয়াছে, অবশ্য | 
যে পদার্থ যাহার যোগ্য সেই পদার্থ সেই ব্যক্তি অরণো ব৷ গৃহে যেখানেই থাকুক, 
তাহার ভাগ্য বলে তথায় উপস্থিত হয়। ২৩৩৪ । অন্তঃপুরচারী ভৃত্যগণ ইহাকে 
আমর অস্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাক্‌, এই হ্থল্দর অলঙ্কারে আজ আমার রাজ্য 
অলঙ্কৃত হইল। অহো! আজ আমার রত্বসৌভাগ্য | কেবল আমারই বা কেন 
আজ সমস্ত দৈত্যকুলেরই সৌভাগা বলিতে হইবে, আজ পিতৃগণ নৃত্য করুন এবং 
বান্ধবগণ সথখে আনন্দ ভোগ করুন এবং স্বৃত্যু, কাল, অন্তক প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ 
আজ আমার ভয়ে ভীত হউক। দেত্যরাঞজ এই সমস্ত কথা বলিতেছে ইতিমধ্যে 
অস্তঃপুরচারী কঞ্চুকিবর্গ কালরাত্রিকে ধরিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল, তখন 
দেবী সেই দৈত্যপুজবকে বলিতে লাগিলেন । ৩৫--৩৮। 

কালরাত্রি কহিলেন; হে মহাপ্রাজ্ঞ দৈত্যরাজ | তুমি ভালরূপ নীতি জান, 
তোমার এতাদৃশ কায উচিত নহে, আমর! দূতী এবং পরবশ, কোন কালেই দুতকে 
সামান্যরূপও ক্লেশ দেওয়! উচিত নহে, বিশেষতঃ তোমার হ্যায় বলবান্‌ অধিপতি- 
গণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুচিত, হে মহারাজ | সামান্য দুতীর উপর আবার 
অনুরাগ কি? আমি অনায়াসেই তোমার গৃহ হইতে চলিয়া যাইব। হে দৈত্য- 
গতে! তুমি সমরে আমার ম্বামিনীকে জয় করিয়! আমার হ্যায় সহত্র-রমণীকে 
স্বেচ্ছাধীন ভোগ করিও। আমার স্বামিনীকে দর্শন করিলে আজই তোমার 
মহান্থখ হইবে এবং তোমার পূর্ববপুরুষগণের সহিত তোমার বন্ধুগগও আজ ন্ুখ 
লীভ করিবে। ৩৯.৪৩। আজ তোমার চিরবাঞ্ছিত মনোভিলাযসমুহ সফল হইবে, 
কারণ আমাদের সেই কত্রী নিজে অবলা এবং তীহার রক্ষকও কেহ নাই অথচ 
তিনি সর্ধধরূপসয়ী। ভুমি তাহাকে দর্শন করিতে গার, সেই জগত্প্রসবিনী যে স্থানে 
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আছেন আমি তাহ| তোমাকে দেখাইয়। দিব। একমাত্র আমাকে ধরিগাই ব| তোমার 
কোন্‌ অভিলাষ পুর্ণ হইবে, আজ হইতে আমি তোমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিব না, 
অতএব এক্ষণে এই যে তোমার অস্তঃপুররক্ষীগণ আমাকে ধরিতে আসিতেছে, তুমি 
ইহ।দিগকে নিবারণ কর। দেবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে, দেই দৈত্য, কাম ও 
ক্রোধে বিমোহিত হুইয়! এক! সেই দেবীকেই যথেষ্ট বলিয়া! ভাবিল এবং আদেশ 
করিল যে, নস্তঃপুররক্ষীগণ সত্বর ইহাকে অস্তঃপুরে লইয়! যাউক। ৪৪-৪৮। 
হে মুনে! সেই দৈত্য কর্তৃক এইরূপ £সমাদিষ্ট হইয়া! বলবান্‌ অস্তঃপুররক্ষীগণ 
সকলে মিলিয়া বলপুর্ববক তাহাকে ধরিবার উদ্োগ করিতে লাগিল। সেই দেবী 
ততক্ষণাৎই কৃস্কার শব্-জনিত অনলের দ্বারা সেই রক্ষীগণকে ভন্মীভূত করিলেন। 
দৈত্যপতি সেই দেবী-কর্তক রক্ষীগণকে ভম্মসাৎ হইতে দেখিয়। ক্রোধ করত 
কটাক্ষ বিক্ষেপ পূর্বক ছুর্ধার, ঢুম্মুথ, খর, সীরপাণি; পাশপ।ণি, হনু, ষজ্জারি খড়গ 
লোম, উগ্রাস্ত, দেবকম্পন প্রভৃতি তিন অযুত পরিমিত অন্থুরগণকে আদেশ করিল 
যে, তোমর! সত্বর এ দুষ্টাকে উন্মুক্ত কবরী ও বিগলিতবসন-ভূষণ! করত পাশের 
সবার আবদ্ধ করিয়! লইয়। আইস। ৪৯-৫৩। দৈতাপতির এই মাদেশ পাইয়! অপি, 
পাশ ও মুদগরধারী এবং গিরিতুল্য দেহশালী দৃদ্ধরপ্রমুখ, দৈত্যগণ শস্ত্াস্ত্রোনত- 
পাণি হইয়। সেই দেবীকে ধরিবার উদ্ভোগ করিল, দেবী তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিলেন, তাহার সেই নিশ্বাসবায়ুতে বিক্ষিণ্ড হইয়! দৈত্যগণ দিগন্তে 
যাইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে অনংখ্য দৈত্যনিচয় দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়। 
পড়িলে, দেবী কালরাত্রি নভোমার্গ অবলম্বন করিয়] সে স্থান হইতে নির্গত হইলেন। 
৫৪-৫৬। তীঁহাকে তথা হইতে নির্গমন করিতে দেখিয়! কোটি কোটি মহাপরা- 
ক্রান্ত অন্থরগণ গগণমার্গ ব্যাপিয়। তীহার অনুগমন করিতে লাগিল এবং ছুর্গ নামক 
সেই মহাদৈত্য, শতকে।টি রথ, দুইশত অর্ধবদ পরিমিত হস্তী, বায়ু-সমান বেগবান্‌ 
কোটি অর্ববদদ পরিমিত জস্ব এবং প্াঘাতের ঘবারা পর্ববতকে চূর্ণ করিতে সক্ষম 
মহাপরাক্রমী ও ব্রিজগতের ভয়োশুপাঁদক অসংখ্য পদাতি-দমুছে বেছিত হইয়! 
সেই দেবীর অনুগমন করিল। ৫৭-৬০। কিছুক্ষণে তাহার! বিন্ধ্যাচলে আগমন 
করিয়া, মহাভূজসহআ্ীঢ্যা, মহাতেজে-ভিবৃংহিতা, ঘোর প্রহরণ এবং রণকৌতুক- 
সাদর! মহাঁদেবীকে দর্শন করিল এবং দেখিল যে কালরাত্রিও তথায় আগমন করিয়া- 
ছেন, এবং দৈত্যের অপরাধের কথ! মহাঁদেবীকে জানাইয়াছেন। ৬১-৬২। অনন্তর 
সেই ছুর্গান্থর, উল্লমত চন্দ্রকিরণ-তুল্য শুভীনন। লাবণ্য-সযুদ্র হইতে উদ্‌গত চন্দ্র- 
মার একমাত্র চন্দ্রিকারপিণী, মহামাণিকা-নিচয়ের দীপ্তিতে খচিত-বিএহ! ব্রিভূবনম্থ 
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রম্যনগরীর স্থন্দর-প্রকাশ প্রদীপ-স্বরূপিণী, মহাদেবের নয়নানলে ভম্মীভূত 
কন্দর্পের জীবনৌষধিলতাঁরূপিণী এবং পৌন্দর্্যসস্তারে জগতের মোহ-মহৌষধি- 
স্বরূপিণী সেই মহাদেবীকে দর্শন করত কামশরে হৃদয়ে ব্যথিত হইয়া মহান্‌ মহান 
সেনাগণকে আজ্ঞা করিতে লাগিল যে, হে জন্ত! হেমহাজস্ত! হেকুস্তজ! 
হে বিকটানন ! হে লন্বোদর! হে মহাকায়! হে মহাদংপ্র! হে মহাহনো! 
হে পিঙ্গলাক্ষ ! হে মহিষগ্রীব! হে মহোগ্র;ঃ হে শত্যুগ্র-বিগ্রহ|! হে 
ক্রুরাক্ষ! হে ক্রোধন! হে আক্রন্দ! হে সংক্রন্দন! হে মহাভয়! হে 
জিতান্তক | হে মহাবাহে। | হে মহাবক্ত, | হে মহীধর | হে ছুন্দুভে! হে ছুন্দু- 
ভিরব | হে মহাদুন্দুভিনাসিক ! হে উগ্রীস্ত | হে দীর্ঘদর্শন) হে মেঘকেশ! 
হে বৃকাঁনন ! হে সিংহান্ত ! হে শুকরমুখ ! হে শিবারাব! হে মহোৎকট | 
হে শুকতুণ্ড। হে প্রচণ্ডাশ্য! হে ভাক্ষাক্ষ | হে ক্ষুদ্রমানদ ! হে উলৃকনেত্র! ০৫ 
কঙ্কাহ্য | হেকাকতুণ্ড| হে করালবাকৃ! হে দীর্ঘগ্রীব! হে মহাজওব | হে 
ক্রমেলকশিরোধর। হে রক্তবিন্দো! হে জপানেত্র! হে বিছ্যাঞজ্বিহব! হে অমি 
তাপন ! হে ধূআক্ষ! হেধুমনিঃশ্বাস! হে চগ্ড! হে চণ্ডাংশুতাপন | আর হে 
মহাভীষণ প্রভৃতি মসুর শ্রেষ্ঠগণ ! তোমর! সাদরে আমার আঙ্জ! শ্রবণ কর-. 
«“তোমর! এই সমস্ত এবং অন্যান্য অন্থুর গণের মধ্যে ষে ব্যক্তি ধৃতি, বুদ্ধি, বল 
কিম্বা ছলের দ্বার! বিন্ধযবাসিনীকে আনয়ন করিবে, আঁজ নিশ্চয়ই আমি তাহাকে 
ইন্দ্রত্বপদ প্রদান করিব। এই হ্থন্দরীকে দেখিয়। আমার মন অতিশয় ব্যাকুল 
হইতেছে, যে পর্্যস্ত আমার 'কন্দর্পশরপীড়িত মন ইহার অপ্রাপ্তিতে বিহ্বল হইয়া! ন 
পড়ে, ইহারই মধ্যে স্বর তোমর! গমন কর” । ৬৩-৭৬। দনুজপতি দুর্গান্ুরের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়। সেই দৈত্যগণ বন্ধাগ্তলি হইয়! বলিতে লাগিল যে, হে মহা- 
রাজ | শ্রবণ করুন, অনাথ! অবলার উপর এ কার্য ছুক্ধর নহে; হে ভে! 
ইহাকে আনয়ন করিবার জন্য এত যত্ব কেন? প্রলয়কালীন কালাগ্নিত্বালাসদৃশ 
আমর! যদি যুদ্ধ করি, তবে আপনার অনুগ্রহে ত্রিভুবন-মধো কোন ব্যক্তিই 
আমাদের তেজঃ সহা করিভে পারে না। যদি আঙজ আপনার আদেশ পাই, তবে 
আমর! দেবগণ ও অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত ইন্দ্রকে আনিয়া আপনার চরণাগ্রে 
নিক্ষেপ করি। ভূলোক, ভূবর্লোক ও স্বর্লোক, এ সমস্তই আপনার আঙ্ঞর 
বশবর্তী এবং মহলেক, জন-লোক, তপৌলোক এবং সত্যলোক, এ সমস্ত ও 
আপনারই অধিকারে রহিয়াছে, হে মহান্থর! আপনার আঞ্ঞ। পাইলে সে সমস্ত 
লোকেও আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। ৭৭-৮২। স্বয়ং বৈকু্টনাথ সতত আপনার 
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আজ্ঞ! প্রতিপালন করিতেছেন এবং ষে সমস্ত রমণীয় রতু তাহার নিকট ছিল, তৎ 
সমুদয়ই তিনি সহর্ষে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; আমরাই দয়া করিয়। 
কৈলাসাধিপতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি) তাহার কারণ তিনি বিষভক্ষণ করেন এবং 
তিনি এমনই দরিদ্র ষে; ভল্ম, গজচণ্্ন এবং সর্প ব্যতিরিক্ত তাহার অন্য ভূষণ নাই। 
একটীমাত্র স্ত্রী, তাহাকেও আবার তিনি আমাদের ভয়ে অর্ধাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া 
রাঁখিয়াছেন, তাহার বাহন একটামাত্র বৃষ, সেটাও অন্যের ত্বার৷ পালিত হওয়! কঠিন, 
তার অধিকারে ষে সমস্ত গণ বাদ করে, তাহারাও সকলেই শ্মশানবাসী, সকলেরই 
পরিধানে কৌগীন, সকলেই বিভূতিভূধিত এবং সকলেই জটাধারী! হে বিভো ! 
আমর| সেই দরিদ্রগণ-নিচয়ের আর কি করিব? সমুদ্রগণ প্রত্যহই রত্ুরাশি 
প্রেরণ করিতেছে, নাগগণও প্রত্যহ সায়ংকালে ফণাস্থিত রতু-নিচয়ের প্রদীপ স্বালি- 
তেছে, আপনার অনুগ্রহে কল্পত্রম এবং কামধেনু ও বনুতর চিষ্তামণি-মণিও 
আমাদের গৃহে রহিয়াছে । ৮৩-৯০। বায়ুও প্রষত্বপূর্ববক ব্যজনরূপে আপনার 
সেবা করিতেছে, বরুণও প্রত্যহ নিশ্মল জল যোগাইতেছে, অগ্নি বস্ত্র ক্ষালন 
করিতেছে, চন্দ্র স্বয়ং ছত্রধারী হইয়াছেন, সূর্য্য প্রশ্তাহু ক্রীড়াবাগীতে পল্মনিচয়কে 
বিকশিত করিতেছেন, দেব্ত! ও মানব ও নাগলোকের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি আপনার 
প্রসাদ অপেক্ষা ন] করিতেছে ? সর, অন্নর ও পক্ষিগণ প্রভৃতি সকলেই আপনার 
আশ্রয়ে রহিয়াছে । ৯১-৯৩। হে রাজন! অন্ত আপনি আমাদের পৌরুষ দেখুন, 
আমর! এখনই ৰল- পূর্বক ইহাকে আনয়ন করিতেছি । এই কথা বলিয়! সেই 
দৈত্যগণ প্রলয়কালীন পয়োধির ন্যায় এই জগণ্কে প্লাবিত করিবার জন্য চঞ্চল 
হইয়! উঠিল এবং চতুদ্দিকে রণভেরীধবনি হইতে লাগিল। ৯৪-৯৫। সেই. ভেরী- 
শব শ্রবণ করিয়া সকলের রোমাঞ্চ হইল এবং যাহারা অকাতর ছিল তাহারাও 
কাতর হইতে লাগিল। দেবগণও অতিশয় ভীত হইলেন, বসুন্ধরা কাপিতে লাগিল 
এবং সেই শব্দে গগণমগ্ডল ব্যাপ্ত হইয়! পড়িল। তখন ভগবতীদেবী নিজ দেহ 
হইতে শত সহজ শক্তি উৎপন্ন করিলেন, সেই সমস্ত শক্তিগণ প্রত্যেক 
বলবান্‌ দৈত্যগণের উদ্বেল সৈম্য রোধ করিতে লাগিলেন। দৈত্যগণ যুদ্ধে যে 
সমুদয় অস্ত্র ও শন্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সেই শক্তিগণ সত্বরই সেই 
অন্ত্রনিচয়কে ভূণের ম্যায় উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ৯৬-১০০। তখন জস্ত 
প্রভৃতি সেই দৈত্যগণ অতিশয় এক্রাধসহকারে সেই দেবীগণের উপর 
বর্ধাকালীন জলাধারার ম্যায় অসি, চক্র, ভূগুও্তী। গদা, মুপগর,। তোমর, 
ভিন্দিপাল, পরিধ, কুণ্, শল্য, শক্তি, অর্ধচন্দর, ক্ষুরপ্র, নারাচ, বাণ) মহাভগ্লা, 
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ভিদ্বর, বৃক্ষ এবং উপল প্রভৃতি মর্ধ্মভেদী অন্ত্রমিচয় বর্ষণ করিতে লাগিল। ১০১- 
১০৩। অনন্তর মহামায়! ও মহেশ্বরী শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনীদেবী কোদগুগ্রহণ 
করিয়া বায়ব্যাপ্ট্রের দ্বারা অক্লেশেই সেই অস্ত্রনিচয়কে দূরে নিক্ষেপ করিলেন । 
তখন দৈত্যপতি ছুর্গাস্থুর সৈম্ভগণকে অস্ত্রহীন দেখিয়। জাম্্বল্যমানা শক্তি গ্রহণ 
করত দেবীর গ্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবী বিদ্ধাবাসিনী মহাবেগবতী সেই 
শক্তিকে আগমন করিতে দেখিয়া, নিজ কা্ম,ক-নিম্মুক্ত বাণ-নিচয়ের দ্বারা ত।হ! 
চর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ছুর্গান্থর স্বীয় শক্তিকে চূর্ণিত হইতে দেখিয়! দৈত্য- 
গণের অতিশয় হর্ষপ্রদ স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিল । দেবী বাণবিক্ষেপের দ্বার সেই 
চক্রকেও মধ্যপথেই পরমাণুর স্তায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই 
দৈত্য ইন্দ্রধমু তুল্য স্বীয় শাজধনুঃ গ্রহণ করিয়! দেবীর হৃদয়ে বাণবিদ্ধ করিতে 
লাগিল। দেবী বহুতর-বাণ-নিক্ষেপের দারা সেই বাণকে নিবারণ করিতে চেষ্টা 
করিলেন, তথাপি তাহা! নিবারিত ন! হইয়৷ তীহাঁরই দিকে আগমন করিতে লাগিল, 
তখন কোদগুদণ্ডে অন্য এক বাণ যোজন! করিয়া কালদণ্ড সদৃশ সেই বাণকে 
নিবারিত করিলেন। ১০৪-১১১। তখন সেই দৈত্যরাজ স্বীয় বাণকে বিমুখ হইতে 
দেখিয়া ক্রোধপূর্ববক প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রভাশালী এক শুল গ্রহণ করত, 
মহাঁবেগে দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দৈত্যকে শূল ক্ষেপে করিতে দেখিয়া 
দেবী ও নিজশুলের দারা মধ্যপথেই দৈত্যগণের জয়াশার সহিত সেই শুল -চ্ছেদন 
করিলেন। সেই মহাশুলকেও দেবীর শুলের দ্বার ছিন্ন হইতে দেখিয়। সেই 
দৈত্যরাজ, গদা গ্রহণ করত সহস! দেবীর প্রতি ধাবিত হুইয়! দেবীর ভূজমুলে বল" 
পূর্বক সেই গদার আঘাত করিল। গিরীন্দ্রশিখরাকৃতি সেই গদ| দেবীর হস্তমুলে 
আহত হইয়। সহত্রধ। বিদীর্ণ হইয়! পড়িল। তখন দেবী বামপদের ত্বারা সেই 
ছুর্গান্থরকে মাধাত করিলেন, সেই আঘাতে দুর্গাস্থুর হৃদয়ে অতিশয় ব্যথ। পাইয়। 
ভূমিতে নিপতিত হইল এবং ততক্ষণাঁৎই পুনরুখ্খিত হুইয়। সহসাই বাতাহত দীপের 
্যায় অন্য হইল। তখন দেবীর শরীর-সম্ভত সেই শক্তিগ্ণ প্রলয়কালীন 
মৃত্যুসেনার ন্যায় দৈত্যসৈম্ত'মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১১২--১১৯। 
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অগন্ত্য কহিলেন, হে পার্ববতীহৃদয়ানন্দ ! সর্ববভগ্নন্দন ! ক্ষন্দ! সেই সকল 
শক্তি কাহার! এবং তাহাদের নামই ঝ|কি ? তাহ! আমার নিকট কীর্তন করুন। ১। 
ত্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তসম্তব | উমার অবয়ব হইতে সমুৎপন সই নকল পরম- 
শত্তির নাম আমি কীর্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। ২। ব্রৈলোক্যবিজয়া, 
তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যন্থন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্ম।তা, ভীম! ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, 
কমলাক্ষী, ধৃতি, ব্রিপুরপাবনী, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া, জলেশী, অপরাজিতা, শঙখ্িনী, 
গজবভ্তু।, মহিযন্্া, রণপ্রিয়া, শুভাননা, কোটরাক্ষী, বিছ্যুজ্জিহ্বা, শিবারবা, 
ত্রিনেত্রঃ তিবজ্ঞ।, ত্রিপদা, সর্ববমজল।, ভুম্ক(রহেতি, তালেশী, সর্পান্তা, সর্ববন্ন্দরী 
সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, মহানিদ্রা, শরাসনা, পাশপাণি, খরমুখী, বজ্রতারা। ষড়ননা, 
ময়ুরবদনা, কাকী, শুকী, ভাসী, গরুত্মতী, পল্পাবতী, পন্মকে শী, পল্পান্য।, পল্পবাসিনী, 
অক্ষয়) ত্র্যক্ষরা। তন্ত, প্রণবেশী, স্বরাত্িকা» ত্রিবর্গ, বর্গরহিতা। অজপ|, জপহারিণী, 
জপপিদ্ধি, তপঃমিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরামৃতা, মৈত্রীকৃ, মিত্রনেপ্রা॥ রক্ষোত্বী, দৈত্য- 
তাপিনী, স্তস্তনী, মোহনী, মায়া, বহুমায়া, বলোত্কটা। উচ্চাটনী মহোক্কান্যা, দমু- 
জেন্দ্রক্ষযস্করী, ক্ষেমস্করী, পিদ্ধিকরী, ছিন্নমস্ত। শুভানন! শাকম্তপী, মোক্ষলঙ্গনী, 
ক্রিবর্গফলদায়িনী, বার্তীলী, জন্তলী, র্লিম্না, অশ্বারূঢ, সুরেশ্বরী ও ভ্বালামুখী প্রভৃতি 
নয়কোটি মহাবলশালিনী সেই সকল মহাশক্তি, অবলীলাক্রমে প্রলগ্নকালীন বহ্ছি- 
স্বাল! যেমন সংসারকে গ্রাস করে, তন্জপ সেই দানবেন্দ্রসৈম্যসমুহকে বিনাশ করিতে 
লাগিলেন । ৩--১৪ | 

দনব-বল এই প্রকার ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, দৈত্যপতি হুর্গ, মেঘ- 
নিবছের মধ্যহইতে বাত্যাবেবতী করকাবৃণ্তি করিতে লাগিল। তখন ভগবতী 
দেবা, শোধণান্ত্র প্রয়োগ-পূর্বক, ক্ষণকালের মধ্যেই সেই করকাময়ী বৃষ্টিকে বিনি- 
বারিত করিলেন। হে অগন্ত্য! অভিলাষবতী নারী ব্লীবকে লাভ করিয়! যেষত 
বিফলমনোরথ| হয়, তক্জপ সেই দৈত্যের করকাময়ী বৃণ্তি ভগবতীকে লাভ করিয়! 
নিক্ষলত। প্রাপ্ত হইল। ১৫-১৭। অনন্তর দৈত্যুপতি হুর অতিকোপ পুর্ববক 
নিজবাভ্সজবর্ধণ দ্বারা শৈলশিখর উৎপটন করিয। গগণাজন হইতে, তাহ। দেবীর 
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উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। অতি বিস্তৃত একটা গ্নিরিশৃ্গ গগণ হইতে পতিত 
হইতেছে দেখিয়া, দেবী ভগবতী বন্তান্ত্-প্রহার দারা সেই শৈলশিখরকে কোটিখণ্ড 
করিলেন। তদনম্তর সেই মহান্ু'র বিচিত্র কুগুলছয়শোভিত স্বকীয় মস্তক আন্দো- 
লিত করিয়! সমরক্ষেত্রে ভীষণ এক হস্তীর শরীর ধারণ করত দেবীর প্রতি ধাবমান 
হইল। ১৮-২০। শৈলাকৃতি সেই গজরূগী ছুর্গান্থর আগমন করিতেছে দেখিয়া, 
দেবী ভগবতী অতিবেগে তাহাকে পাশান্্র দ্বারা বন্ধ করত তদীয় গুণ চ্ছেদন করিয়া 
দিলেন। ২১। দেবী এই প্রকার গুগুচ্ছেদ করিলে পর, সেই গজরূপী অন্থুর, 
অকিঞ্তকরত! প্রযুক্ত অতিশয় তীব্র চীৎকার করত গজরূপ পরিত্যাগ পুর্ববক 
মহিষরূপ ধারণ করিল। ২২। অনন্তর মহিষরূপধারী মহাবলবান্‌ নেই ছুর্গান্র, 
খুর।ঘাতে বহুতর পর্ববতশৃজ বিদারণ করিয়া শূঙ্গদ্ধয় দ্বার বগুতর বিশাল শিলাখণ্ড 
দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২৩॥ তাহার নিঃশ্বাস-বায়ুর প্রচণ্ড আঘাতে 
ভগ্ন হইয়৷ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুক্ষ সকল মহীতলে পতিত হইতে লাগিল এবং সপ্ত 
সমুদ্রও উদ্বেলিত হইতে লাগিল। ২৪। হে মুনে! যুগান্তকালীন বায়ুবেগে 
ব্রেলোক্যমণগ্ডপ ষে প্রকার আন্দোলিত হয়, তজপ সেই মহামহিষরূপধারী দুর্গা 
স্বরের বেগপ্রতাবে ত্রিলোক বারম্বার আন্দোলিত হইতে লাগিল। ২৫। তাহার 
এবপ্প্রকার ভীষণ অত্যাচারে নিখিল জগ অতিশয় ভীত হুইতেছে দেখিয়া, দেবী 
ভগবতী ত্রিশূল দ্বার! তাহাকে আঘাত করিলেন। ২৬। ত্রিশুলের ভীম আঘাতে 
সেই অন্থর, ভূমিতে পতিত হইয়! ক্ষণকালমধ্যেই মহিষশরীর পরিত্যাগপূর্ববক 
সহম্্রবাহুধারী এক পুরুষের 'আকৃতি ধারণ করিল। ২৭। সেই কালাস্তকোপম 
অতিভীষণাকৃতি দুর্গান্থর সহশ্রবাসুতে অহত্্র আয়ুধ ধারণ করিয়া অতিবিকট অবস্থায় 
বিচরণ করিতে লাগিল। ২৮। জনম্তর মহাবল ছুগর্ণান্থর সত্বর রণপঞ্চিত। সেই 
দেবীকে বলপূর্ববক গ্রহণ করত আকাশে উত্থান করিল) অনস্তর সেই ছুর্গানুর 
অতি উচ্চন্থান হইতে দেবীকে নিক্ষেপ করিয়! শরনিকর ঘ্বার। তাহাকে আচ্ছাদিত 
করিয়। ফেলিল। তখপরে গগণমধ্যে হুর্গাম্থরের দীপ্যমান অন্ত্রনিবহে বেগ্রিত|। দেবী 
ভগবতী, মহামেঘপটল-মধ্যে, নিহিত বিছ্যুন্মালার ম্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
তশপরে ভগবতী দেবী, নিজ শরনিকর-দ্বার| সেই দৈত্যনিক্ষিগ্ত শরসমুহ বিচ্ছিন্ন 
করিয়া! একটী দিব্য মহা্ত্র ঘারা সেই দৈত্যজনেশ্বরকে বিদ্ধ করিলেন। নেই ভীম. 
 আন্্াঘাতে বিদীর্শহদয় দানব বিঘূর্ণমান হইয়। অতি বিহ্বলতার সহিত ভূমিপৃষ্ঠে পতিত 
হইল। তগুকালে তাহার ক্ষতম্থান হইতে নিগত শোণিতরাশি, নদীর আকারে বছিতে 
লাগিল। সেট মহাভীমপরাক্রম দুর্গান্থুর স্মিতে পতিত হইলে পর, দিব্য ভুন্ডুভি- 
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টিতিভিচিডি নি তিন ডিতিনি এডিটর দি ডি 
নিবহ ধ্বনিত হইতে লাগিল ; নিখিল জগত হর্যলাভ করিল এবং সূর্য, চন্দ্র, ও অগ্নি 
পুনর্ববার স্বকীয় দীপ্তি প্রাপ্ত হইল । তৎগপরে মহধিগণের সহিত নিখিল দেবগণ, 
পুষ্পবৃথ্টি করিতে করিতে অতি আদরে মহাস্তরতির দ্বার দেবীকে স্ততি 
করিতে লাগিলেন । ২৯-৩৬। দেবগণ কহিলেন, হে দেবি! হে জগছ্ধাত্রি! 
হে জগত্রয়মহারণে | হে মহেশ্বর-মহাঁশক্তে ! হে দৈত্যদ্রম-কুঠারিকে ! হে 
ব্রেলোক্যব্যাপিনি 1 হে শিবে | হে শখ-চক্র-গণা-ধারিণি | হে ধনুর্বযগ্রহস্তাগ্রে ! 
হে বিষুম্বরূপিনি ! আপনাকে নমক্কার। ৩৭-৩৮। হে হংসযানে | হে সর্ববস্ৃষ্রি- 
বিধায়িনি | হে বেদবাণীর জন্মভূমে ! হে চতুরাননরূপিণি ! আপনাকে নমস্কার ।৩৭৯। 
হে দেবি! আপনি ইন্দ্রাণী, আপনি কৌবেরী, মাপনি বায়বী, আপনি ফমপত্বী। 
আপনি নৈর্ধতী, আপনি এশী ও আপনি পাবকী অতএব আপনাকে নমস্কার । 
৪০। হে মহাদেবি | আপনি শশাঙ্ক-কৌমুদী ও সৌরী-শক্তি, আপনিই সর্বব- 
দেবময়ী ও পরমেশ্বরী। আপনি গৌরী, দাবিত্রী, গায়ত্রী ও লরন্বতীম্বরূপা। 
আপনি প্রকৃতি, আপনি বুদ্ধি ও আপনিই অহঙ্কারম্বরূপ।। ৪১-৪২। হে দেবি! 
আপনি চেতংস্বরূপিণী ও সর্বেবন্দ্িয়রূপিণী, হে অন্বিকে! আপনি পঞ্চতন্মা ্ররূপা 
ও মহাভূতস্বরূপা ; আপনাকে প্রণিপাত করি। আপনি শবাদিবিষয়রূপিণী, আপনি 
ইন্দরিয়াধিষ্ঠাত্রী-দেবতান্বরূপা। আপনিই ব্রক্গাগুকত্রী অথচ আপনিই ক্রহ্ধাণু- 
স্বরূপাঁ। ৪৩-৪৪। হে দেবি! আপনি পরা, হে মহাদেবি! আপনি পরাপরা, 
আপনিই পরাপরগণেরও পরম! এবং আপনিই পরমার্থবরূপিণী। হে ঈশানি! 
আপনি সর্বন্বরূপা, হে সর্বগে! আপনি বূপরহিতা, হে'মহাম।য়ে! আপনি 
চৈতন্শক্তি, হে অস্বতে ! আপনিই স্বাহ! ও স্বধান্বরূপা। ৪৫-৪৬। আপনি 
বট বৌষটু ও প্রণবন্বরূপা, আপনি সর্ববমন্ত্রময়ী, হে দেবি! আন্মাদিদেবগণও 
আপন! হইতেই প্রাহুভূ্ত হুইয়াছেন। 8৭। হে চতুর্বর্গকলদায়িনি! আপনি 
তুরববর্গস্বরূপা, হে সর্ববজগন্নিধে | আপন! হইতে সকল জগত উৎপন্ন হুইয়াছে 
ও আপনি সকল জগতের স্বরূপা । ৪৮॥ হে মহাদেবি! দৃশ্ট ও অদৃশ্যরূপে বত 
কিছু বস্তু স্থুল ও সুঙ্মারূণে বর্তমান আছে, আপনি সেই তকল পদার্থে ই শক্তির 
বিদ্ভমানা রহিয়াছেন, হে দেবি! এ জগ্নতে আপনা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই 
বর্তমান নাই। ৪৯। হে মাওঃ | অজেয় সৈম্তানিকর দ্বার! যে ব্যক্তি, ভুবনবিখ্যাত- 
বীর্ধ্য দেবগণকে নিতাস্ত নিপীড়িত করিতেছিল, সেই অতিভীমগ্রভাব তুর্গান্বরকে 
বিনাশ করিয়! প্রবল ভয় হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। হে 
শরণাগত-্প্রতিপাঁলিকে। আপন! হইতে ভিন্ন কোন্‌ ব্যক্তিই ব| ভয়হরণ করিতে 
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সমর্থ, হে দেবি | আমরা আপনারই শরণাগত হইলাম, আমর! জন্য 
কাহাকেও জানি না। ৫০। হছেদেবি! হে পরমেশ্বরি! যে সকল ব্যক্তির 
প্রতি আপনার কৃপাঁকটাক্ষ নিপতিত হইয়াছে, এ জগতে তাহারাই যথার্থ 
ধন্য-ধান্য ও সম্বদ্ধি ভাগী হইয়। থাকে, তাহ।রাই যথার্থ পুত্র পৌত্র, কলব্র 
ও ম্মিত্র লাভ করিতে পারে এবং তাহাদ্েরই প্রহ্থত-চন্দ্রকরের ন্যায় স্থবিমল 
যশে'নিবহে এই জগৎ উদ্ভাদিত হুইয় থাকে । ৫১। হে দেবি! যাহারা আপনার 
ভক্তিযুক্ত, তাহাদের বিপত্তির লেশমাত্রও ভোগ করিতে হয় না। যে সকল 
পুরুষ আপনাকে সর্বব্দ। নমস্কার করিয়৷ থাকে, তাহাদের কোন কালেও ক্লেশের 
সম্ভাবনা নাই। হে ত্রিপুরারিপত্বি ! যাহারা আপনার নাম সর্বদা! স্মরণ করিয়া 
থাকে, তাহার্দের আর পুনর্জন্মের সম্ভবনা কি? ৫২। হে দেবি! ইহা বড়ই 
আশ্চর্য্যকর যে, সেই ছুরন্ত ছুর্গান্থুর মৃত্যুকালে অম্বতের চিরাধারম্বরূপ তবদীয় 
দৃষ্টিপাতলাঁভ করত দেহ পরিত্যাগে সুন্দর গতি-লাঁভ করিতে সমর্থ হইল ? হে 
দেবি! ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপনার দৃকৃপথে পতিত হইলে, ছুষ্উজীবও 
কুগতি লাভ করে না । ৫৩। হে দেবি! আপনার শন্ত্রসম্পাতসম্তত অনলে দেহ 
আন্ততি প্রদানপূর্ববক দৈত্যগণও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালি দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়। 
অনায়াসে স্বর্গে গমন করিতেছে । হেদেবি! সঙ্জনগণ নিতান্ত খল ব্যক্তিগণের 
প্রতিও ছুষ্টভাঁব ধারণ করেন ন!, বরঞ্চ তাহার সাধুগণের ন্যায় তাহাদের প্রতিও 
প্রণয় প্রকাশ করিয়! উত্তমপথের উপদেশ দিয়! থাকেন, এই নিঃসংশয়িত দত্য 
আপনার অলৌকিক ক্রিয়। ছারা প্রতিপন্ন হইতেছে । ৫৪। হে মৃড়ানি! আপনাকে 
যাহার! প্রণাম করে আপনি পূর্বদিকে তাহাদিগকে রক্ষা! করুন। হে ভবানি! 
আপনার ভক্তগণকে প্রতিপদেই আপনি দক্ষিণদিকে রক্ষ/ করুন। হে ত্রিপুর- 
তাপনপত্বি! হে মহেশি! আপনি উত্তর ও পশ্চিমদিকে অবস্থান করত নিজ- 
ভক্তগণকে সর্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষ। করুন। ৫৫। হে ব্রহ্ষাণি! আপনি 
ভক্তগণের মৌলিদেশ রক্ষ! করুন, হে বৈষ্বি! আপনার ভক্তনিবহের অধো. 
ভাগকে আপনি পরিপালন করুন। আপনি ম্ৃতূযুঞ্জয়, ত্রিনয়না, ত্রিপুর| ও 
ত্রিশক্তিরূপে রুদ্র, অগ্নি, নৈতি ও বায়ুদিকে অবস্থান-পুর্ববক নিজ ভক্তগপকে 
সর্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষ। করুন। ৫৬। হে অমলে! আপনার হস্তত্রিশুল 
'আমাদিগের কেশসমুহকে রক্ষ/ করুন। শশিকলাধারণী ভালস্থল ও উমা 
আমাদের ভ্রচ্ঘয়কে রক্ষা! করুন। জ্রিলোচনবধূ নেত্রদ্বয়,। গিরিজ! 'নালা। 
জয়া ওষ্ঠ ও বিজয়। আমাদের অধর-প্রদেশ . রক্ষ। করুন। শ্রতিরবা আোত্রঘষ, 
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শ্রী দশনাবলি, চণ্ডী কপোলদ্য়, বাণী রসনা, জয়মজল! চিবুক ও কাত্যায়নী 
শামাদের সমুদয় ব্দনমণ্ডলকে রক্ষা করুন। ৫৭-৫৮। নীলক্ী আমাদের 
কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন, ভূদারশক্তি ( বারাহী ) সর্ব! আমাদের পৃষ্ঠবংশের উপরি- 
ভাগকে রক্ষা করুন, কৌন্মী, এন্দ্রী যথাক্রমে আমাদের অংশদেশ ও ভুজদগুকে 
রঙ্গ! করুন এবং পক্ম। আমাদের করকমলের রক্ষ। বিধান করুন। ৫৯। কমলজা 
আমাদের হস্তাুলি সকল, বিরজ! নখনিবহ, সূর্ধ্যম গুলস্থা! তমোত্বাদেবী কক্ষমধ্যে, 
স্থলচরী বক্ষ-স্থল, ধরিত্রী হৃদয় ও ক্ষণদাচরনাশিনীদেবী কুক্ষিত্বয়কে রক্ষা 
করুন। ৬০। জগদীশ্বরী আমাদের উদরগহবর রক্ষা! করুন, নভোগতি ও অঙ্জাদেবী 
যথাক্রমে আমাদের নাভি ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। বিকট! আমাদের কটিদেশ 
রক্ষা করুন, পরমা আমাদের প্রোথঘ্বয়। গুহারণি গুহাদেশ ও অপারহশ্রীদেবী 
আমাদের অপানদেশকে রক্ষ/ করুন। ৬১। বিপুল! উরুত্বয়, ললিত] জানুদ্য়, 
জয়! জঙ্ঘাদয়, কঠোরতরা গুল্ফঘয়, রসাতলচর! পাদদ্বয্, উগ্রা পাদান্গুলিনিবহ, 
চান্দ্রী পাদনখনিকর ও তলবাসিনী আমাদের পাদদতলকে রক্ষ। করুন। ৬২। লক্গমী 
আমাদের গৃহ রক্ষ/ করুন, ক্ষেমস্করী আমাদের ক্ষেত্র রক্ষা করুন, প্রিয়করী ও 
সনাতনী আমাদের পুত্রগণ ও আয়ুকে রক্ষা করুন। ৬৩। 'মহাদেবী ও ধনুধরী 
আমাদের যশ ও ধর্মকে রক্ষা করুন, কুলদেবী ও সদগতিপ্রদা। আমাদের কুল ও 
সদগতিকে রক্ষ। করুন। ৬৪। রণে' রাজকুলে, দ্যুতে, শত্রসক্কটে, গৃহে, বনে ও 
সমুদ্রমধ্যে আমরা যে স্থানে থাকি সর্ববাণী সর্ববস্থানেই সর্বদা আমাদিগকে রক্ষ। 
করুন। ৬৫। টি 

খষি, গন্ধবর্ব ও চারণগণের সহিত ইন্দ্রাদিদেবগণ এই প্রকার স্তুতি করিয়া 
ঝরম্থার তীহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৬৬। অনন্তর জগন্মাত পরিতুষ্ট। 
হইয়! সেই স্থরশ্রেষ্ঠগণকে কহিতে লাগিলেন যে, «হে হ্থরগণ! তোমরা! সকলে 
পুবেবির স্তায় নিজ নিজ অধিকার অবাধে ভোগ.কর, তোমাদের এই বধার্থস্ত তিতে 
মামি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া্ুছ, হে স্থরোত্তমগ্রণ | আমি তোমাদিগকে অন্য 
বর প্রদ্ধান করিতেছি, শ্রবণ কর” । ৬৭-৬৮। শ্রীহ্র্গ কহিলেন, যে ব্যক্তি 
পবিত্রহৃদয়ে তোমাদের কৃত এই স্তোত্র দারা আমাকে পরিতুষ্ট করিবে, আমি 
আহার প্রতিপদেই বিপত্তি বিনাশ করিব । ৬৯। এই স্তোত্র-কবচকে সর্ববদ। যে 
ব্যক্তি ধারণ করিবে, বজ্পঞ্জরাবৃত সেই ব্যক্তির কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা 
নাই। ৭৪1 অস্ত হইতে জগতে আমার “হুর্গ” এই নামটা প্রসিদ্ধ হইল, কারণ 
যুদ্ধক্ষেত্রে অগম্য হূর্গান্থরকে আমিই দমন করিয়াছি। ৭১। যে সকল ব্যক্তি 
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নি টি 8282 নি 
দুর্গারূপা আমার শরণাগত হইবে, তাহার্দের কোনকালেও ছুর্গতি ভেগ করিতে 
হয় না। এই পবিত্র হুর্গাস্তুতির নাম বজ্রপঞ্জর বলিয়| বিখ্যাত হুইবে। ৭২। এই 
স্তোত্র ঘ্বার৷ কবচ নির্্মাণপৃর্বক ধারণ করিলে, শমন হুইতেও ভয় থাকে না এবং 
ভূত, প্রেত, পিশাচ, শ!কিনী, ডাকিনী, রাক্ষস, ক্রের বিষধর সর্প, অগ্নি, দস্থ্য, 
বেতাল, কঙ্কাল গ্রহ, বলগ্রহ, বাতপিত্বাদিজনিড দোষ ও বিষমন্বর প্রস্ভৃতি ব্যাধি- 
নিকরঃ এই কবচ শ্রবণমাত্রেই স্বদুরে পলায়ন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৭৩-৭৫। 
ভুর্গা-প্রশংসাকর এই স্তোত্রগীর নাম বজ্পঞ্জর, যাহার! এই স্তোত্রের ছারা রক্ষিত- 
শরীর হয়, তাহাদের বজ্প হইতেও কোন প্রকার ভয়ের সন্তাবন! নাই। ৭৬। 
এই স্তৌত্রটা আটবার জপ করত ষে ব্যক্তি এই স্তোত্রসংস্কভ জল পান করিবে, 
তাহার কখনও উদরের গীড়। হইবে না এই স্তোত্রাভিমন্ত্রণ দ্বারা বিশুদ্ব-জল-পান 
করিলে, কোন প্রকার গর্ভ-পীড়াদি হইবে ন! এবং সেই জল পান করাইলে বালক- 
গরণেরও সর্বপ্রকার পীড়। প্রশমিত হইয়। থাকে । ৭৭-৭৮। যে স্থানে সর্ববদ! 
এই স্তোত্রটী পঠিত হইবে, সকল শক্তিগণের সহিত আমি স্বয়ং তথায় আবিভূতি 
হইব। ৭৯। এবং সেই সকল শক্তিগণ আমার আঙ্ছায় মন্তক্তগণকে সর্বদা 
সর্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষ। করিবেন। 

এই প্রকার বর প্রদান করিয়! দুর্গা'দরবী সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন। ৮৪। 
অনন্তর সেই সকল দেবগণও হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ নিজ আবাসে প্রতিগমন 
করিলেন। ক্ষন্দ কহিলেন, হে মহাঁমুনে | এইরূপেই সেই দেবীর *ছুর্গা* এই 
নামটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এক্ষণে কাশীস্থ সেই ছুর্গাদেবীকে যে বিধানামুসারে 
পৃজ! করিতে হয়, তাহ! আমি তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৮১। 
অষ্টমী, চতুর্দশী ও মঙ্গলবারে বিশেষ ব্যাপারে সেই ছূর্গার্তিনাশিনী ছুর্গদেবীর 
বিধানানুসারে সর্ববকালেই পৃজ। করিবে। ৮২। নবরাত্রিতে প্রত্যহ প্রযত্বপহকারে 
দুর্গাদেবীর পৃজ। করিলে মনুষ্যের সর্ববপ্রকার বিশ্ব দুর হয় ও স্থমতি-লাভ হয়। ৮৩। 
মহাপৃজোপহার ও মহাবলি নিবেদন দ্বারা পূজা! করিলে কাশীস্থিত সেই ছুর্গাঁদেবী 
ভক্তগণের সর্বপ্রকার অভীষ্ট-পিদ্ধি-প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই । ৮৪। যে সকল বাক্তি নিজ শুভকামন। করে, তাহাদের প্রতি সম্বমংমরে 
নবরাত্রিতে নিজ কুটুম্বগণের সহিত ছুর্গদেবীর যাত্রা অবশ্য কর্তব্য । ৮৫। বে 
ছুর্বধন্ধি কাণীতে ছুর্গাদেবীর বাৎসরিক যাত্রায় অনুষ্ঠান না করে, তাহার প্রা্তি- 
পদ্দেই কাশীতে অনেক বিপত্তি সহিতে হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৮৬। ছুগাকুণ্ডে 
স্নান করিয়া' বিধানান্ুলারে ছু্গণপ্তিহারিখ। ছুর্গ1দেবীর অর্চনা করিলে মানব 
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নয় জগ্মে অর্জিত সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৮৭। নিজ 
শক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়। সেই ছুর্গাদেবী এই কাশীকে সর্ববদ! রক্ষা করিয়! 
থাকেন, কালরাত্রি প্রভৃতি সেই সকল শক্তিগণকে মনুজগণের প্রযত্বসহকারে পুজ। 
করা উচিত। ৮৮। আরও অতিরিক্ত নয়টী শক্তি, বিস্বসমুহ হইতে এই কা শীপুরীকে 
রক্ষা! করিতেছেন, সেই সকল নব দিগ্দেবতাগণের নাম আমি যথাক্রমে কীর্তন করি- 
তেছি শ্রবণ কর ; “শতনেত্রা, সহত্রাম্যা, অযুতভুজ, অশ্বারূঢ়া, গজান্তা, ত্বরিতা, 
শববাহিনী, বিশ্বা ও সৌভাগ্যগৌরী। এই সকল দিগ্দেবতার যথাক্রমে পূর্ববাদিদিকের 
এই নবশক্তিকে বিশেষ যত্বসহকারে পুঁজ! কর! উচিত। ৮৯-৯১। এবং নির্বাণ" 
নিকেতন কাশীক্ষেত্র রক্ষার জন্য আটটা দিকে আটজন ভৈরব বিদ্ধমান আছেন ; 
আমি বথাক্রমে তীহাদের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রুরু, চণ্ড, অসিতাজ, 
কপালী, ক্রোধন, উম্মত্তভৈরব, সংহারভৈরৰ ও ভীষণভৈরব। ৯২-৯৩। এইরূপ 
বারাণসীক্ষেত্র রক্ষা! করিবার নিমিত্ত চতুঃযষ্টিসংখ্যক মহাভীষণমুর্তি বেতালগণ 
বিদ্তমান আঁছেন। এই সকল বেতালগণ সর্ববদ1 মুগুডমালা ধারণ করিয়! থাকেন 
এবং ইহাদের হস্তে সর্বদাই কর্রী ও খর্পর বিগ্তমান রহিয়।ছে। কুকুর ইহাদের বাহন, 
ইঙ্ার। সকলেই রক্তমুখ, ইহাদের মহতী দংগ্রী। ও ভূজনিকর অতি বৃহ, ইহার! 
উলঙ্গ ও বিমুক্তকেশ এবং রুধিরাসবপানে এই সকল বেতালগণ সর্ব! প্রমত্ত 
রহিয়াছেন। ইহীদের নানাপ্রকার বিচিত্র বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র, রহিদ্নাছে। এবং 
উক্ত প্রকার আকৃতিধারী কোটা ভূত্যগণে সর্বদ! ইহারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। 
৯৪-৯৬। গ্রক্ষণে ইন্থীদের মধ্যে কতিপয়ের নাম শ্রবণ কর যথ! £-_-বিদ্যুজি হব, 
ললজিহব, ক্রুরান্য, ক্রুরলোচন, উগ্র, বিকটদং্, বক্রান্ঠ, বক্রনানিক, জন্তক, 
জ.্তগমুখ, স্বালানেত্র, বুকোদর, গর্ভনেত্র, মহানেত্র, তুচ্ছনেত্র। অন্ত্রমগুল। ভ্বলত- 
কেশ, কন্ুশিরা, খর্ববগ্রীব, মহাহনু, মহানাসা, লম্বকর্ণ, কর্ণপ্রাবরণ, উন্নস ইত্যাদি 
দর্ববত্ত জীবগণের রুধিরপানে সমুণ্সুক মহাভীমদর্শন বেতালগণ, দুরাচার সকলকে 
তীত করিয়৷ সর্ববদ| কাশীক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করিতেছেন । ৯৭-১০০। হে মুনে! 
ত্রেলোক্যবিজয় প্রভৃতি জ্বালামুখীর মধ্যশ্থিত যে সকল 'মহাশক্তিগণ কাশীক্ষেত্রে 
বর্তমান আছেন, ইহীদের বিষয় পৃর্ব্বেই' আমি তোমার নিকট কীর্তন করিয়াছি; 
সেই সকল শক্তিগণ সর্বদাই নিজ নিজ অস্ত্র উদ্যত করিয়া! চারিদিকে পরিভ্রমণ 
করত কাশীপুরীকে অশেষ প্রকার বিশ্ব হইতে রক্ষা র্ুরিতেছেন, হে কলসসম্ভব ! 
সেই সকল শত্তিগণেরও প্রবত্বুসহকারে পৃজ! কর! উচিত; কারণ ইহাদের পুজা 
করিলে-সর্ববপ্রকার বিশ্ন ধ্বংস হুইয়। থাকে। ১০১-১৯২। রুরু প্রভৃতি ভৈরবগণ 
পী 
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যাহার! সর্ববদ| নিবারণ করিয়! কাশীকে রক্ষা করিতেছেন, সর্ববসম্পত্তি সিদ্ধির জন্য 
প্রযত্ব সহকারে সর্বদা তীহাদিগেরও পুজা! করা উচিত। ১০৩। বিছ্যুজ্জিহব 
প্রভৃতি উগ্ররূপী ষে সকল বেতাঁলগণের বিষয় কথিত হুইল, তীহাদের পুজা! করিলে 
মনুজগণ অতত্যুগ্র বিশ্বনিবহ হইতে অনায়াসেই উদ্ধার পাইতে পারে। ১০৪। এই 
নানাভীষণরূপিণী উদায়ুধধারিণী শতকোটি-নংখ্যক ভূতাবলি সর্ববদ! এই পুরীর রক্ষা- 
বিধান করিতেছেন; হে মুনে! বিষয়কে বিষমর জ্ঞানে যাহার! একান্ত নির্বাণ 
সম্পত লাভ করিতে সমু্মক, সেই সকল মহাআ্মাগণ সর্ববদ! বিশেষ ভক্তি-সহকারে 
এই সকল দেবতাগণকে পৃজ। করিবেন । ১০৫-_-১৩৬। 

দুর্গজয় নামক এই পবিত্র অধ্যায়টা ভক্তিপুর্ববক শ্রবণ করিলে মানৰ অনন্ত 
প্রকার সাম্য-লাভকরত 'অশেষবিধ হুর্গতি হইতে মুক্তিলাত করিতে সমর্থ হয়। 
১০৭। এই অধ্যায়ে যে সকল ভৈরব ও বেতালগণের বিষয় কীন্তিত হইয়াছে, 
ইহাদের প্রাগুক্ত নামসকল শ্রবণ করিলে পর, :মানব কখন বিশ্ব হইতে পরিভব 
প্রাপ্ত হয় ন!। ১০৮। যাহারা এই অধ্যায়টা পাঠ করিবে ঝ| শ্রবণ করিবে, প্রাগুক্ত 
ভূতগণ অদৃশ্যভাবে সর্ববদ! তাহাদের রক্ষাবিধান করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
১০৯। এই জন্য সর্বপ্রকার প্রধত্বের সহিত কাশীতক্ত মনুজগণের বিস্ব- 
নিবারণ এই পবিত্র আখ্যানটা শ্রবণ করা উচিত। ১১০। এই আখ্যানটা লিখিত 
হইয়। যাহার গৃহে স্থিত ও পুজিত হইবে, দেবতাগণ তাহার সহত্্র প্রকার বিপত্তি 
দ্নুর করিবেন। ১১১। ষে ব্যক্তির কাশীতে শ্রীতি আছে, তিনি সর্বদা! বিশেষ 
আদরের সহিত বজ্র-পঞ্জর-সমিভ এই পরমপবিত্র ও বিপত্তিবিনাশন আখ্যানটাকে 
শ্রবণ করিবেন। ১১২। 


ত্রিসগ্ততিতম অধ্যায়। 
টি 
প্রণবেশ্বর মহিমা-বর্ণন। 
অগন্তা কহিলেন, হে ফড়ানন! জগদশ্থিকার সহিত ভগবান দেবদেব, 
ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত -হইয়। কি করিলেন, তাহা শীত বলুন। ১। 


ক্ষন্দ কহিলেন, হে মুনে কলসজ। তুমি যাহা! জিজ্ঞাস! করিয়াছ তাহা 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্বপ্রকার - লিদ্ধিপ্রদ বিরজা নামক যে গীঠস্থান উক্ত 
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হইয়াছে, সেই পীঠকে দর্শন করিবামাত্র মানব বিরঙগা (নিষ্পাপ ) হইয়া থাকে ॥ 
বারাণসীতে যে গীঠস্থানে সেই ত্রিলোচন নামক মহালিঙগ বিরাজিত আছেন, 
তথায় গঞ্জাজলেই পিলিপিল! নামূক তীর্থ আছে ; যাহ! কাশীতে সর্ববতীর্থময় বলিয়! 
পরিগীত হইয়! থাকে । ২-৪। ত্রিভুবন মধ্যে যাবদীয় দেব, খষি, মনুষ্য, উরগ, 
সরি, পর্বত ও অরণ্য আছে, তত্মমুদদয়ই এস্থানে আছে বলিয়া এই তীর্থ ও 
এই ত্রিলোচন-লিঙ্গ ত্রিবিউপ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ভগবান পিনাকী 
জগজ্জননীর নিকট এই ব্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের যে মহিম| বর্ণন করিয়াছিলেন, হে মুনে | 
আমি তাহ! তোমাকে বলিতেছি। ( মহেশ্বরের দহিত পার্বতী দেবী তথায় উপস্থিত 
হইয়। ভশবান্কে জিজ্ঞ।স। করিলেন )। ৫--৭। 

দেবী কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগনাথ | হে শর্বব! হে সর্ববদ | হে 
সর্ববগ | হে সর্ববদূৃক ! হে সর্বজনক ! আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞানা৷ করিতেছি, 
আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন; কর্ম্রবীজের মহোৌষধস্বরূপ এবং মোক্ষ- 
লম্মমীর গৃহন্বরূপ এই ক্ষেত্র আপনার মতি প্রিয় এবং ইহ! আমারও অতিশয় 
প্রীতিপ্রদ। ৮-৯। যে ক্ষেত্রের ধুলির নিকটও ত্রিভূবন তৃণতুল্য বোধ হয়, সেই 
সমুদয় ক্ষেত্রের অনন্ত মহিম। কোন্‌ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? এই ক্ষেত্রে 
যে সমুদয় লিঙ্গ আছেন, তীহার! সকলেই মুক্তির কারণ এবং সকলেই সময়ত 
তাহার সংশয় নাই। প্রকৃতপক্ষে যদিচ সমস্তই এবন্ৃত, তথাপি আপনি বিশেষ- 
রূপে বলুন যে, ষথায় আপনি আমার সহি মতত অবস্থান করিতেছেন সেই 
কাশক্ষেত্রে কতগুলি অনাদিনিদ্ধ লিঙ্গ আছেন; ধাঁহাদের অবস্থাননিবন্ধন এই 
কাশী মুক্তিপুরী বলিয়। বিখ্যাত! হইয়াছেন এবং ধাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেও পাপ- 
ক্ষয় হয়; ধাহাদ্িগকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হয় এবং 
জীবনের মধ্যে একবারও ধাঁহা্দের পুজ/ করিলে কাশীতে সমস্ত লিঙ্গেরই পূজ। 
কর! হইয়। থাকে । হে কারুণ্যান্তসাগর ! আমি আপনার চরণে প্রণতি করিতেছি, 
আ।পনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়। এই বিষয় বর্ণন করুন। (ক্কন্দ কহিলেন) 
ভগবান্‌ মহেশ্বর, দেবীর এই ম্থৃভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়।, ধাহাদের নান শ্রবণ 
করিয়! পাপরাশি ক্ষয় হইয়া যায় ও পুণ্যরাশি লাভ কর! যায় এবং কাশীতে 
বাহার নির্ববাণের কারণ, সেই সমস্ত মহালিন্গের বিষয় বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন। ১০---১৮। 

দেবদেব কহিলেন, হে দেবি! এই ক্ষেত্রে যাহ! অতি গুস্থ এবং মুক্তির কারণ 
আহ বলিতেছি আবণ কর? ব্রহ্মা! এবং নারায়ণ প্রসভৃতি দেবগণও এ বিষয় জানেন. 
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না। হে পার্ববতি! আমার এই আনন্দ-কাননে স্থূল ও সুশ্মনরূপে সংখ্যাতীত 
লিজ বিরাজমান আছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি রতুময়, কতকগুলি নানাধাতুখয়, 
বছুতরই প্রস্তরময় ও অনেকগুলি স্বয়ন্ত,; কতকগুলি দেবধিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
এবং বনুতরই সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, ক্ষ, রাক্ষন, অন্থর, উরগ, ম।নব, দানব, 
অপ্সরা, দিগঠাজ, গিরি, তীর্থ, খক্ষ, বানর, কিন্নর ও পক্ষিগণ কর্তৃক স্বীয় স্বীয় 
নামে প্রতিষ্ঠিত। হে প্রিয়ে! এই সমস্ত লিঙ্গই মুক্তির কারণ, ইহীরা দৃশ্ঠ, 
অদৃশ্য, ছুরবন্থাগত এবং কালক্রমে ভগ্ন হইলেও ইহীদের পৃজা করা উচিত। 
হে ন্থন্দরি! আমি একদা! গণনা করিয়াছিলাম, তাহাতে ইহাদের পরাপ্ধশতসংখ্যা 
গণিত হইয়াছিল। হে ঈশে! গঙ্গার জলমধ্যেও ষ্িকোটি পরিমিত সিদ্ধলিঙঈ 
বিদ্যমান আছেন, তাহার! কলিকালে অদৃশ্য হইয়া থাঁকেন। ১৯-২৬। হে প্রিয়ে! 
আমি যে দিবস এই সমস্ত লিঙ্গ গণন! করিয়াছিলাগ, তৎপরে আমার ভক্ত জীবগণ, 
এস্থানে যে সমুদয় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহারও সংখ্য। নাই। হে স্তুন্দরি ! 
তথাপি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, কোন্‌ কোন্‌ লিঙ্গের অবস্থিতিনিবন্ধান এই 
কাণীক্ষেত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে ? আমি মুক্তির কারণ সেই সেই লিঙ্গেরই নাম 
কীর্তন করিতেছি। হে গিরীন্দ্রজে! সেই সমস্ত লিঙ্গ কলিকালে গুপ্ত থাকিবেন, কিন্তু 
তাহাদের প্রভাব তাহাদের নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ করিবে ন[। ২৭-২৯। হে শুভা- 
ননে! এই সমস্তলিঙ্গের নাম শ্রবণমাত্রেই পাপসমুহ ক্ষয় হইয়া যাঁয় এবং পুণ্যরাশি 
বর্ধিত হইয়! থাকে, এই জন্যই যাহার! কলিকা'লজনিত-পাঁপে পরিপূর্ণ, দুষ্ট, নাস্তিক 
এবং শঠ, তাহারা এই সমস্ত সিদ্ধলিজের নাম পর্ধ্স্তও জানিতে পারিবে না। সেই 
সমস্ত সিচ্ধিলিজের মধ্যে প্রথম প্রণবেশ্বর, দ্বিতীয় ত্রিলোচন, তৃতীয় মহাদেব, চতুর্থ 
কৃত্তিবান, পঞ্চম রত্তেশ্বর, যন্ত চন্দ্রেশ্বর, সপ্তম কেদারেশ্বর, অফ্টম, ধর্েশ্বর, নবম 
বীরেশ্বর, দশম কামেশ্বর, একাদশ বিশ্বকর্ধেশ্বর, হ্বাদশ মণিকণিকেশ্বর ত্রয়োদশ 
অবিুক্তেশ্বর এবং চতুর্দশ বিশ্বেশ্বর নামক আমার মহালিঙ্গ। ৩০-৩৫। হে পরিয়ে! 
এই চতুর্দ্শটী লিঙ্গই নিঃশ্রেয়সের কারণ ইহার্দের সমবাঁয়কেই মহাক্গেত্র বলা যায় 
এবং ইহারাই এই ক্রেত্রের শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; ইহারা মনুষ্যগণ 
কর্তৃক আরাধিত হইয়! তাহাদিগকে মোক্ষদষ্পদ্‌ প্রদান করিয়। থাকেন। 
৩৬-৩৭। হে স্থন্দরি! আনন্দকাননে এই চতুর্দশটা লিজগই মুক্তি প্রধান 
' করেন, অতএব মানবগণ এই চতুর্দশটা লিঙ্গের অবশ্য পুজ! করিবে। প্রত্যেক 
মাসেই প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ত করিয়া বত্ব সহকারে এই শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ সমুছের 
ঘাত্র! করিবে। ৩৮*৩৯। (ন্ন্দ কহিলেন) হে কুস্তজ.! এই সমস্ত লিঙ্গে মহা 
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রিভিউর 
দেবের আরাধন। না করিয়। কোন ব্যক্তিই কাশীতে মুক্তিলাভ করে না ইহা 
নিশ্চয় । অতএব হে মুনে! যাহার! কাশীবাসের ফল প্রার্থনা করে, তাহারা 
ব্ৃতর বত্ব সহকারে ভক্তিপূর্বক অবশ্য এই সমস্ত লিঙ্গের পুজা 
করিবে । ৪০---৪১। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন ! এই চতুর্দশটা লিঙ্গ ব্যতীত কাশীতে মুক্তির 
কারণ আরও ধর্দি কোন মহালিঙ্গ থাকেন, তবে তাহ! বলুন। ৪২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে স্থব্রত ! মহেশ্বর, দেবীকে কহিয়াছিলেন যে, হে স্থন্দরি! 
এই সমস্ত লিঙ্গ ব্যতীত কাশীতে আরও অনেক মহালিঙ্গ আছেন, কিন্ত্ত তাহার! 
কলিকালে গুপ্ত থাকিবেন, যে ব্যক্তির সতত ঈশ্বরে ভক্তি আছে এবং যে উত্তম- 
রূপে ফাশীর মহিমা! জানে, সে এই সমস্ত লিঙ্গকে জানিতে পারিবে, তন্ডিন্ন আর 
কেহই ইহীদিগকে জানিতে পারে না। ৪৩-৪৪। এই জমস্ত লিঙ্গের নাম গ্রহণ 
করিলেও কলিকালজনিত কল্মষ ক্ষয় হইয়! যায়। অসম্বৃতেশ্বর, তারকেশ্বর, 
ভ্ঞানেশ্বর, করুণেশ্বর, মোক্ষদ্বারেশ্বর, স্বর্গদ্বারেশ্বর, ব্রঙ্গেশ্বর, লাঙ্গলেশ্বর, বৃদ্ধ- 
কালেশ্বর, বুষেশ্বর, চত্তীশ্বর, নন্দিকেশ্বর, মহেশ্বর এবং জ্যোতীরূপেশ্বর, এই 
চতুদ্দশটী লিঙ্গও আনন্দকাননে মুক্তি প্রদান করিয়া থাঁকেন। যাহাদের বুদ্ধি 
কলিকালজনিত পাপে মলিন, তাহার্দিগের নিকট কখন ইহাদের নম কীর্তন 
করিবে না। যে ব্যক্তি কাশীতে এই চতুর্দশটা লিঙ্গের পুজা করে, তাহাকে 
আর সংসার-মার্গে পুনরাগমন করিতে হয় না। এই বিষয়টী কাশীকোশন্বরূপ 
এবং অতুলনীয়, স্্বতরাং যে সে স্থানে ইহ! প্রকাশ কর! উচিত নহে। ৪৫-৫। 
হে বরাননে | এই ক্ষেত্রের পরমরহম্য এই যে, এই সমস্ত লিঙ্গের নামও বিপস্তি- 
কালে ছুঃখ হরণ করিয়া! থাকে । হে গিরীন্দ্রজে! এই চতুদ্দশটী লিঙ্গই 
আমার সান্নিধ্কারক এবং অবিমুক্তক্ষেত্রের হৃত্য়স্বরপ। হেদ্রেবি! এইযে 
সমস্ত মুক্তিপ্রদ লিঙ্গের বিষয় বপিলাম, আমি ভক্তগণের উপর কৃপ। করিয়! এক 
একটী ভুবনের সার গ্রহণ করিয়৷ ইহ'দিগকে এ স্থানে রক্ষা করিয়াছি। ৫১-৫৩। 
হে পরিয়ে! এই ক্ষেত্রে মুক্তি হয় এইরূপ ষে প্রবাদ আছে, আমার এই 
চতুদ্দশটা লিঙ্ই তাহার কারণ। হেকান্তে! যে সমস্ত ভক্তগণ আনন্দকাননে 
এই সমস্ত লিঙ্গের ধ্যান করে, তাহারাই বথার্থ ব্রতশীল ও তপস্বী। কাশীতে দূর 
হইতেও যাহারা এই সমস্ত লিঙ্গকে দর্শন করে, তাহারাই যথার্থ যোগাত্যাস 
করিয়াছে এবং তাহারাই যথার্থ দান প্রদান করিয়াছে । ৫৪:৫৬। হে পার্ববতি | 
যে ব্যক্তি কাশীতে আমিয়! একবারও এই সমস্ত লিঙ্গের পুজ! করে, সেই 





৫৭8 কাশীখগ্ড | [ ব্রি্গ্ততিতম অধ্যা॥ 





পাপহীন ব্যক্তির মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক বিহিত হইঞ্টাপূর্ত প্রভৃতি ধর্নকার্য্য- 
নিচয়ের ফল-লাভ হয় এবং লে মোক্ষলাভ করিয়। থাকে, তাহার সন্দেহ 
নাই। ৫০---৫৮। 

স্কন্দ কহিলেন, হে বিন্ধ্যারে ! মহেশ্বর স্বীয় ভক্তগণের হিতের জন্য দেবীর 
নিকট অন্থান্ত আরও সে সমস্ত লিঙ্গের কথ বলিয়াছিলেন, আরম তাঁহাও তোমাকে 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। শৈলেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, স্ব্লানেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, হিরণ্য- 
গর্ভেশ্বর, ঈশানেশ্বর, গোপ্রেক্ষেশ্বর, বৃষভধবঙ্গ, তপশ্াভ্তশিব, জ্যেষ্টেশ্বর, নিবাসেশ্বর, 
শুক্রেশ্বর, ব্য।ষ্রেশ্বর ও জন্ুকেখর, এই চতুর্দণটা লিঙ্গও মহদ্‌ আয়তনম্বরূপ, 
ইহ ।দিগের পুজ! করিয়াও মানব মুক্তিলা করিয়া থাকে । ৫৯-৬২। সাধুব্যক্তি- 
গণ চেত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ত করিয়! চতুর্দশী তিথি 
পথ্যস্ত এই চতুর্দ্দশটা লিঙ্গের পুঞ্জ করিবে। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সর্বপ্রকার সিদ্ধি- 
লাভের জন্য মহোতসব,সহকারে ইহাদের বাধিকী যাত্র! করিবে। বত্বপূর্বক এই 
চতুর্দশটী লিজকে দর্শন করিলে, জীব আর কখনও হুঃখবহুল সংসারে জন্মগ্রহণ 
করে না। হে প্রিয়ে! এই ক্ষেত্রের ইহাই পরম তত্ব এবং সংসাররোগগ্রস্ত 
জীবগণের ইহাই মহৌধধি। ইহাই এই ক্ষেত্রের উপনিষদ ও ইহাই মুক্তির 
পরমবীজ | হে প্রিয়ে! এই লিজসমুহই কম্মরূপ-কাননের পক্ষে দবানল-ম্বরূপ। 
ইহাদের প্রত্যেকের মহিম! আদি ও অন্তবিরছিত, আমি ভিন্ন আর কেহই ইহাদের 
মহিম| জানিতে পারে না। (ক্ষন্দ কহিলেন) হে মুনে! এই সমস্ত শ্রবণ 
করিয়। দেবী হর্ষে পুলকিত হুইয়া প্রণতিপূর্ববক সর্ববন্ত্ত মহেশ্বরকে বলিতে 
লাগিলেন। ৬৩--৬৯। 

দেবী কহিলেন, হে প্রিয়! কাশীর যে পরম রহুপ্য আপনি কীর্তন করিলেন, 
তাহ! শ্রবণ করিয়! আম।র মন আরও উৎসুক হইয়াছে, হে কারণেশ্বর! আপনি 
বললেন যে, প্রত্যেক লিঙ্গই মহাসা'ররূপ এবং নির্বব।ণের কারণ, অতএব এক্ষণে 
আপনি পাঁপহারী পুর্ব্বোক্ত চতুর্দাশলিজের প্রত্যেকের মহিমা বর্ণন করুন। অতি 
পবিত্র অমরকণ্টক-ক্ষেত্র হইতে প্রণবেশ্বর কেন এস্বানে আগমন করিলেন, ইহার 
স্বরূপ এবং মছিমাই বাকি প্রকার, কোন্‌ ব্যক্তিই বা পূর্ব্বে ইহার আরাধন। 
করিয়াছিল এবং ইনি আরাধিত হইয়াই বা কিরূপ বর প্রধান করিয়াছিলেন ॥ 
তাহ! বলুন। ৭০-৭৪। (ক্ষন্দ কহিলেন) দেবদ্দেব মহেশ্বর মৃড়ানীর এই 
বাক্য-ন্ুধ! শ্র/তিগোচর করিয়! প্রণবেশ্থরের অতি অদ্ভুত উপাখ্যান বলিতে 
লাগিলেন। ৭৫। 
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দেবদেব কহিলেন, হে অপর্ণে। ষে প্রকারে এই ক্ষেত্রে ওক্কারেশ্বরের 
আবির্ভাব হইয়াছে, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহদেবি! পুরাকালে 
এই আনন্দবনে বিশ্বরষ্ঠ। ব্রহ্মা! সমাধিস্থ হইয়! কঠোর তপস্য। করিয়াছিলেন। ৭৬. 
৭৭। তপস্যায় ব্রঙ্মার সহত্রযুগ অতিবাহিত হুইলে পরে, তাহার সম্মুখে দিক্‌” 
সমূহকে বিদ্তোতিত করত সপ্তপাতাল ভেদ করিয়! এক মহাজ্যোতিঃ সমুদ্ভুত 
হুইল। সমাধি-অবস্থায় ব্রহ্মার যে তেজঃ অন্তরে আবিভূ্ত হইয়াছিল, সেই 
তেজই যেন হঠাৎ তীহার বাহিরে প্রকাশ পাইল। দেই তেজঃ নিগত হইবার 
সময় ভূমি হইতে ষে চট্চটাশব্দ উত্থিত হইয়াছিল, সেই শব্দেই জিভেন্দ্রিয় ব্রহ্ম, 
ক্রমশঃ সমাধি-অবস্থ! পরিত্যাগ করিলেন। ৭৮-৮০ | ব্রন্গা সমাধি ত্যাগ করিয়া 
যেমন সম্মুখে দৃষ্টি করিলেন, অমনি সম্মুখে সন্বগুণলম্পন্ন, খক্‌ক্ষেত্র, স্গ্টিপালক, 
সাক্ষাৎ নারায়ণাত্মক এবং তমঃপারে প্রতিষ্ঠিত আদিম অক্ষর অকার, আর তাহারই 
সম্মুখে রজোরূপ যুঃক্ষেত্র, সাক্ষাৎ বিধাতৃম্বরূপ ও নিঃশব্দ অন্ধতমস-সদনম্বরূপ 
উকার এবং তদগ্রে তমোরূপ সামক্ষেত্র, লয়হেতু ও রুদ্ররূপী মকারকে দর্শন 
করিলেন এবং মকারের লম্মুখে বিশ্বরূপময়াকার, সগুণ এবং নিগুণ, অনাখ্যনাদ- 
সদন, এবং যাহ! শব্দব্রজ্ম বলিয়। কীর্তিত হইয়। থাকেন, সেই সমস্ত বাজায়ের 
কারণকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর ব্রঙ্গ৷ তপোবলে সেই নাদের উপর সমস্ত 
কারণের কারণ ও জগদূযোনি বিষুবরূপ পরাশ্ুপরকে প্রত্যক্ষ করিলেন। ৮১ ৮৮। 
যিনি স্বীস্ন প্রভাববলে এই সমস্ত জগতকে রক্ষা করেন বলিয়! প্রথবরূপে নির্দিষ্ট 
হন এবং যিনি স্বীয় ভক্তগণকে উন্নত করেন বলিয়। প্রণব নামে বিখ্যাত হইয়া 
থাকেন, তিনি রূপহীন হইলেও সরূপ হইয়! ব্রক্ষমাকে দর্শন দিলেন। যিনি স্বীয় 
জাপকগণকে সংসার-সমুদ্র হইতে তারণ করেন বলিয়। “তার* এই নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন; ব্রহ্ম! তাহাকে দর্শন করিলেন । ৮৯-৯০। নির্ববাণাভিলাধী ব্যক্তি. 
সমুহ-কর্তৃক সর্বাপেক্ষা বিশেষরূপে স্তত হুন বলিয়া “প্রণব” নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন এবং যিনি স্বীয় সেবককে পরমপদ প্রদান করিয়া সেই প্রণব নাম সার্থক 
করিয়। থাকেন, ব্রহ্মা সেই শান্ত পরাৎপরকে প্রত্যক্ষ করিলেন । ৯১-৯২। . ধিনি 
্রয়ীময়, তুরীয়, তুর্ধ্যাতীত, অধিলাত্বক এবং নাদবিন্দুন্বরূপ ; ব্রচ্গ। তীহাকেই 
দর্শন করিলেন। ধাঁহা হইতে সাজবেদনিঃয় প্রবর্তিত হইয়াছে ; ব্রহ্মা সেই বেদানি- 
পুরুষকে সম্মুখে দর্শন করিলেন, যিনি তেজঃম্বরূপে ব্রিধ৷ আবদ্ধ হইয়! বৃষভরূপে 
বারম্বার রোদন করিয়াছিলেন, ব্রক্া সেই পরমাত্মাকে নয়নগোচর করিলেন। 
হার চারিটা শৃঙ্গ, সাতটা হস্ত, দুইটা শীর্ষা এবং তিনটা পণ; ব্রহ্মা সেই দেবকে 
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সন্দর্শন করিলেন। বীর ॥ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তম।ন সমুদয়ই হার অভ্যন্তরে 


লীন রহিয়াছে বর্গ তপোবলে বীজরহিত নেই বীজকে দর্শন করিলেন। আব্রক্ষ- 
স্তপ্থ পত্যন্ত এই জগৎ ধাহাতে লীন হইয়। বারম্বার আৰিভূত হয় বলিয়া লোকে 
ধাহাকে লিঙ্গ বলিয়া পুজ। করিয়। থাকে, ব্রহ্মা তাহাকে সন্দর্শন করিলেন। ৯৭- 
৯৮। যে স্থানে পঞ্চবিধ অর্থ ভাষিত হইয়! থকে, যিনি পঞ্চব্রক্মময় এবং আঁদি- 
পঞ্চস্বরূপ ; ব্রদ্ধ। তীহাকেই দেখিতে পাইলেন । তখন ব্রঙ্গা! সেই জ্যোতির্ময় 
লিঙ্গরূপী শঙ্করকে দর্শন করিয়। তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৯৯--১০। 

ত্রক্ম/ কহিলেন, প্রণবস্বরূপ ও অক্ষরবিগ্রহন্বরপ আপনাকে নমস্কার, হে 
সদাশিব ! অকারাঘি বর্ণনিচয়ের প্রভবন্ধরপ আপনাকে নমস্কার । হে আকৃতি- 
বর্জিত ! আপনিই অকাঁর, আপনিই উকার এবং আপনিই মকার, হে রূপাতীত! 
খক্‌, যজুঃ ও সামস্বরূপ আপন।কে নমক্কার। ১০১-১০২। নাদশ্বরূপ আপনাকে 
নমস্কার, বিন্দুকলাম্বরূপ আপনাকে নমস্কার, হে অলিঙগ ! লিঙ্গরূপ ও সর্ববরূপ- 
স্বরূপ আপনাকে নমস্কার । হে নিধনাদ্দিবিবর্জজিত! তেজোনিধিস্বরূপ আপনাকে 
নমস্কার ; ভব, রুদ্র ও শর্বস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ; উগ্র, ভীম ও পশুপতি- 
স্বরূপ আপনাকে নমস্কার ; সম্ভব ও তারস্বরূপ আপনাকে নমস্কার । ১০৩-১০৫। 
অমায় ও শিবতরম্বরূপ আপনাকে নমক্কার; হে শিতিকছ! কপর্দীন্বরূপ 
আপনাকে নমস্কার) হে গিরিশ! মীট়,ষ্উম ও শিপিবিষ্টস্বরূপ আপনাকে 
নমস্কার। অত্স্ব, খর্ব, বৃহৎ ও বৃদ্ধন্বরূপ আপনাকে নমস্কার। কুমারবপু ও 
কুমারগুরুন্বরগ আপনাঁকে নমক্ষার ॥। শ্বেত, কৃষ্ণ, গীত, অরুণ, ধু, পি ও 
কিণ্্ীরবর্চঃস্বরূপ আপনাকে নমস্ক।র। পাটলবর্ণ। হরিততেজঃ, নানাবর্ণ ও 
বর্ণসমুহের পতিস্বরূপ আপনাকে নমক্কার। স্বরন্বরূপ ও ব্যঞ্জনত্বরূপ আপনাকে 
নমস্কার । ১০৬১১০। উদ্বাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতম্বরপ আপনাকে নমস্কার; 
বিসর্গের সহিত হুস্ব, দীর্ঘ ও প্লতের পতিস্বূপ আপনাকে নমস্কার; হে 
সানুনাসিক ! অনুন্বারস্বরূপ আপনাকে নমস্কার । নিরনুনাসিক, দস্ত্য ও তালব্য- 
স্বরূপ আপনাকে নমস্কার ষ্ঠ, উরস্য ও উদ্ববর্ণস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। 
হে পিনাকিন্। অন্ত্যন্থ ও পঞ্চমন্বরূপ আপনাকে নমস্কার। নিষাদ ও নিষাদপতি- 
স্বরূপ আপনাকে নমস্কার। বীণা, বেপু ও ম্ৃদক্গ প্রভৃতিক বাচম্বরূপ আপনাকে 
নম্কার। তার, মন্ত্র, ঘোর ও অঘোরস্বরূপ আপনাকে নমক্কার। তানস্বরূপ 
ও মুচ্ছনাপতিত্বরূপ আপনাকে নমক্কীর। স্থায়ী ও সঞ্চারীভাবস্বরূপ আপনাকে 
নমস্কার। তালপ্রিয়,। তাল ও লাস্্তাগ্চবজন্মম্বরূপ আপনাকে নমস্কার । 
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১১১-১১৬। হে তৌর্ধ্যত্রিকপ্রিয় ! যাহার! ভক্তি-সহকারে আপনার নিকট 
নৃত্য-গীত করে, আপনি তাহাদিগকে নির্ববাণশ্রী। প্রদান করিয়া থাকেন। 
হে দেব! তৌর্যব্রিকস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। স্কুল, সুক্ষ, দৃশ্ট, অদৃশ্য, 
আব্বিচীন ও পরাচীনস্বরপ আপনাকে নমস্কার । ১১৭--১১৮। বাক্‌প্রপঞ্চ- 
স্বরূপ ও বাক্প্রপঞ্চাতীতন্বরূপ আপনাকে নমস্কার। এক, অনেক ও 
সদসগ্পতিম্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে শব্ব্রল ! হে পরব্রহ্ম! আপনাকে 
নমস্কার ; বেদাস্তবেস্ত ও দেবপতিম্গরূপ আপনাকে নমস্কার, বেদম্বরূপ ও বেদ. 
গোচবস্বরূপ আপনাকে নমক্ষার, হে পার্বতীশ ! আপনাকে নমক্কার। হে দেব- 
দেবেশ ! হে দেব-দিব্যপদপ্রদ ! হে মহেশ্বর |; শঙ্করস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। 
হে জগদানন্দ! আপনাকে নমক্কার; হে জগদীশ! আপনাকে নমস্কার। হে 
মৃত্যুঞ্জয়! ব্রান্কস্বরূপ ! আপনাকে নমক্ষার। পিনাকহস্ত ও ব্রিশুলীম্বরূপ 
আপনাকে নমস্কার; হে অন্ধকনিসূদন ! ত্রিপুরহস্তাম্বরূপ ! আপনাকে নমক্কার। 
১১৯-১২৪। হে কন্দর্পর্পদলন | জলম্বরারিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার । কাল, 
কাল-কাল ও কালকৃটভক্ষকম্বরূপ আপনাকে নমক্কার। হে অতক্তৈক বিষাদদ ! 
ভক্তগণের বিষাদহন্তাস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। জ্ঞান,, জ্ঞানরূপ ও সর্ববজ্- 
স্বরূপ আপনাকে নমক্কার। হে যোগনন্তম! আপনি যোগিগণের ষোগপিদ্ধি 
প্রদান করিয়! থাকেন । হে তপোধন! আপনি তপম্থিগণকে তপস্তার ফল প্রদান 
করিয়! থাকেন। ১২৫-১২৭। আপনিই মন্ত্ররূপী ও মন্ত্রসমুহের ফলপ্রদ। আপনিই 
মহাদানের ফল এবং আপনিই মহাদানপ্রদ। হে মহাষজ্ঞকলপ্রদ! আপনিই 
মহাজ্ভ। আপনিই সর্ব, আপনিই সর্ববগ, আপনিই সর্ববদ, আপনি সর্ববনৃক, 
আপনিই সর্ববভুক্‌ এবং আপনিই সর্ববকর্তী । হে সর্ববসংহারকারক ! হে যোগিগণের 
হৃদয়াকাশবাসিন! আপনাকে নমক্কার। ১২৮-১৩০। হে সহ্মূর্তে! আপনিই 
বিষুরূপে শখ্খ, চক্র, গদ1 ও পল্স ধারণ করিয়! ব্রিভুবনকে ত্রাণ করিতেছেন, হে 
ত্রাতঃ! আপনাকে নমস্কার। ১৩১। হে বিধানবিশ! হে নীরজক্কপদ প্রদ | 
আপনিই রজোরূপ আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত সি করিতেছেন এবং আপনিই 
মহোগ্র ও সর্পভূষণ মহারুদ্রে। হে মহ!পিতৃবনেচর ! আপনিই মহাভীম ; হে 
কৃতান্তকৃতান্তক ! আপনি কালাগ্নিরুত্ররূণে তামসী তনু আশ্রয় করিয়। প্রলয় করিয়া 
থাকেন। হে অজ | আপনিই পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে নিমেষের মধ্যে মহদাদিক্রেমে 
এই অখিল জগৎকে পুনরায় আবিষ্কার করেন। ১৩২-১৩৫। আপনার উন্মেষ ও 
নিমেষই স্প্্রি এবং প্রলয়ের একমাত্র কারণ; আপনি স্বৈরচারী , হইয়াও যে 
৭৩ 





৫৭৮ কাশীখগ্ড। [ ব্রিসগুতিতম অধ্যায় 





কপালমাল| ধারণ করিয়াছেন, তাহ! কেবল আপনার লীলামাত্র। হে ধুঙ্জবটে। 
আপনার কে এই যে নরশিরোস্থি শোভা পাইতেছে, উহা! প্রলয়কালে দগ্ধ দেহী- 
সমুহের বীজমালা | ১৩৬-১৩৭। হেশস্তে! এই বিশ্ব আপনা হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং আপনাতেই অবশ্থিতি করিতেছে, সতরাং বাক্য ও মনের অগোঁচর 
আপনাকে কে জাঁনিতে পারে ? আপনিই স্তবকর্তা, আপনিই স্ততি এবং আপনিই 
সতত স্তত্য, আমি কেবল “নমঃ শিবায়” ইহাই জানি, এতত্তিন্ন আর কিছুই জানি 
না। আপনিই আমার শরণ্য এবং মাপনিই আমার পরমগতি, অতএব হে ঈশ! 
আমি বারম্বার আপনাকে প্রণাম করি। (স্কন্দ কহিলেন ) ব্রহ্মা এইরূপ স্তব 
করত ভূমিতে দগুবৎ হইয়! প্রণবেশ্বর মহালিঙ্গকে প্রণাম করিলেন। তখন ঈশ্বর 
কহিতে লাগিলেন। ১৩৮--১৪১। 
ঈশ্বর কহিলেন, হে গিরীন্দ্র-তনয়ে ! ব্রল্জার এই সমস্ত স্ততিবাক্য শ্রবণ করিয়া 

আমি তাহার উপর প্রসন্ন হইলাম এবং আমি মমুন্ধ হইয়াও সেই লিঙমধ্য হইতে 
শাঙ্করী মুর্তিতে আবিভূ্তি হইয় চত্ুরাননকে বলিলাম যে, তুমি বর প্রার্থনা কর। 
তখন ব্রহ্ধ। উত্থানকরত আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শনকরত কৃতাঞ্রলি হইয়। জয় জয় শব্ধ 
উচ্চারণপূর্ববক প্রণাম করিলেন। ১৪২-১৪৪। এবং আনন্দাশ্র-পরিপূর্ণনেত্রে 
গদৃগদস্যরে বলিতে লাগিলেন । ১৪৫। 

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবেশ | আপনি যাঁদ প্রসন্ন ই হইয়াছেন ও আমাকে বর 
প্রদান করিতেছেন, তবে হে শঙ্কর! এই লিঙ্গে আপনার সান্নিধ্য হউক, এই বরই 
আমাকে প্রদান করুন, আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না) আর তক্তগণের 
মুক্তিপ্রদ এই লিঙ্গ *প্রণবেশ্বর” নামে বিখ্যাতি হউন। ১৪৬--১৪৭। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! মহেশ্বর, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করত তাহাকে 
কহিলেন যে, তাহাই হউক। অনন্তর মহেশ্বর বিধিকৃত স্তবে অতিশয় পরিতোষ 
লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাকে প্রসন্ন হইয়া আরও বর প্রান করিতে 


লাগিলেন। ১৪৮.১৪৯। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে নূরশ্রেষ্ঠ | হে তপঃশ্রেষ্ঠ ! তুমি অখিল বেদের আশ্রয় হও, 
আ'র আমার অনুগ্রহবলে তোমার লোকস্ন্টি করিবুর সামর্থ্য হউক। তুমি সক- 
লেরই পিতামহ এবং মকলেরই মান্য হইবে, তোমার তপম্যার ফল প্রদান করিবার 
জন্য এই যে শবব্রন্ষময় ও গ্রণবরূপ লিঙ্গ উশ্খিত হইয়াছেন; ইহার মারাধনায় 
ব্রক্মপদ্দ মানবগণেরও দুরে থাকিবে না| ১৫০-১৫২। এই লিঙ্গ অকার, উকার, 
মকার, নাদ ও বিন্দুসংজ্ঞক এবং পঞ্চায়তন; ইনি জীবগণের মুক্তির জন্য এই 
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আনন্দকাননে অবস্থান করিতেছেন। জীব, মত্চ্যোদরী-তীরথে স্রান করিয়! প্রণবে- 
শ্বরকে দর্শন করিলে, আর কখন জননীর জঠরে প্রবেশ করে না । ১৫৩-১৫৫। 
রমণীয় মণ্স্ঠোদরী-তীরে এই ্ুহূর্লভ লিঙ্কে দর্শন বা স্পর্শ করিলে, ইনি মুক্তি 
প্রদান করিয়া থাকেন। মতস্ে।দরী যখন গজ। ও কপিলেশ্বরের সন্নিকটবর্তিনী হন, 
তখন মানব তথায় স্নান করিলে, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। 
গজ! ও বরুণা'র সহিত খন এই তীর্থ মিলিত হন, তখন ইহাতে সান করিয়। প্রণ- 
বেশ্বরকে দর্শন করিলে, মানব আর কোন কারণে শোক প্রাপ্ত হয় না। অষ্টমী ও 
চতুর্দশী তিথিতে সাগরসমুহের সহিত বষ্টিকোটিসহত্র তীর্থনিচয় মতস্তোদ্রীতে 
প্রবেশ করিয়া থাকে । ১৫৬-১৬০। প্রণবেশ্বরের সন্নিকটে যখন গলা অ।গমন 
করেন, সেই কাল অতিশয় পুণ্যতম বলিয়! গণিত হয় এবং এ কাঁল, দেব, খধি ও 
পিভৃগণের মতিপ্রিয় হইয়া থাকে । সেই সময়ে, সান, জপ, দান, হেম এবং 
দেবতার্চন প্রভৃতি ষাহ! কিছু সৎকার্ধ্য তথায় কর! যায়, তাহা অক্ষয় হইয়৷ থাকে। 
প্রণথবেশ্বরকে দর্শন করিলেই অশ্বমেধের ফললাভ হয়, অতএব কাশীতে মানবগণ 
যত্বপূর্ববক প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিবে । ১৬১-১৬৩। যে ব্যক্তি প্রণবেশ্বরকে দর্শন 
ন৷ করে, তাহার চতুর্বব্গসাধনও দুর্লভ এই মানবজন্ম জলবুদ্ধদের ন্যায় নষ্ট 
হইয়! ঘায়। মানব, মৎস্থোদরী-তীর্থে নান করিয়া কপিলেশ্বরকে দর্শন ও তথায় 
পি প্রদান করিলে পিতৃগণের নিকট অনৃণী হইয়া থাকে । ১৬৪-১৬৫। বহুতর 
উত্কট পাপ করিয়াও যে ব্যক্তি কাশীতে প্রণবেশ্বরকে দর্শন করে, তাহারও যম 
হইতে কোন প্রকার ভীতি উৎপন্ন হয় না। পূর্ববপুরুষগণ স্বীয় বংশের কাহাকেও 
প্রণবেশ্বরের যাজায় যাইতে দেখিলে, আনন্দে নৃত্য করিয়। থাকেন। ১৬৬-১৬৭। 
মানব, পূর্ববপুরুষগণের মধ্যে যাহার নাম স্মরণ করিয়! প্রণবেশ্বরকে দর্শন করে, 
তিনি সেই সেই ব্যক্তিকে এ্রক্ষলে।কে প্রেরণ করিয়। থাকেন। নিযুতসংখ্যক রুদ্র- 
মন্ত্র জপ করিলে যে ফললাত হয়, ভক্তিসহকারে প্রণবেশ্বরকে দর্শন কারলে সেই 
ফললাভ হইয়৷ থাকে । ১৬৮-১৬৯। ঘে ব্যক্তি আনন্দবনে প্রণবেশ্বরকে দর্শন 
ন! করে, তাহার জন্ম কেবল পৃথিবীর ভারের জন্য । সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এক- 
মাত্র প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিলেই যাৰতীয় লিজ দর্শন করা হয়, তাহার সন্দেহ নাই। 
১৭১৭১। প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিয়। যদি কেহ অন্য স্থানে স্বৃত হয়, তাহ। হইলে 
সেও স্বর্গপোকে গমন করত পুনরায় কাশীতে আনিয়৷ মুক্তিল।ভ করিয়৷ থকে। 
হে ব্রক্ষন্। 'আমি সতত এই লিঙ্গে অবস্থান করিব এবং ঘাহারা৷ ইহার পৃজা 
কিরবে, আমি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিব। মানব হত্বপুর্বক একবারও 


৫৮০ কাশীখণ | [ চতুঃমগুতিতম অধায় 





প্রণবেশ্বরকে প্রণাম করিলে, আমার পরম অনুগ্রহে কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। 
১৭২-১৭৪। প্রণবেশ্বরের পশ্চিমর্দিকে তারতীর্ঘ আছেন, মানব তথায় আন।দি 
করিলে ছুর্গতি হইতে উত্তীণ হইয়! থাকে । যাহার প্রণবেশ্বরের ভক্ত তাহার 
মানব নহে, তাহার! মনুষ্যচণ্মাবৃত কুদ্রনিচয় এবং মোক্ষগামী। হে বিধে! এস্থানে 
তোমার পুণ্যবলে আব্ভূ্তি এই লিঙ্গের মহিম! কেহই জানিতে পারে না, এই 
লিঙ্গের প্রভাবে তৃমি সমস্ত বিষয়ই বথার্থরূপে বিজ্ঞ।ত হইবে, অতএব হে বিধে ! 
তুমি এক্ষণে চরাচর বিশ্ব স্ঙ্জন করিতে আরম্ভ কর। (স্কন্দ কহিলেন) মহেশ্বর, 
ব্রহ্জমাকে এই সমস্ত বর প্রদান করিয়া, সেই লিঙ্গ মধ্যেই অন্তহিত 
হইলেন। ১৭৫-_-১৭৯। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোস্তব! ব্রহ্ম! অস্ভাপি স্বরচিত স্তোত্র পাঠপুর্ববক 
সেই লিঙ্গের পুজ। করিয়া থাকেন। ব্রঙ্গকৃত স্তব প1ঠ করিলে, মানব সর্ববপ্রকার 
পাপ হইতে নির্ঘনক্ত হয় এবং মহাপুণ্য ও জ্ঞান লাভ করে। এক বশুসরকাল 
ত্রিসন্ধ্য। ব্রদ্মকৃত স্তোত্র পাঠ করিলে, অন্তকালে জ্ঞানলাভ কর! যায় ; যে জ্জানের 
দ্বার! জীব অনায়াসেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ১৮০-_-১৮২। 


চতুঃসগুতিতম অধ্যায় । 
পাতাটি 
প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্্য কথন । 


স্কন্দ কহিলেন; হে বাঁতাপিনংহারিন্‌ ! পাতকহারিণী কাশীবিষয়িণী বাণী শ্রাবণ 
কর; পল্সকল্লে দমন নামক ব্রান্ষণ সম্বন্ধে যে একটা স্থন্দর ও অলৌকিক ইতিহাস 
জাছে, এক্ষণে তাহাই আমি কীর্তন করিতেছি। ১। ভরঘ্বাজ নামক খাধির দমন 
নামক একটা পুত্র হন, কালক্রমে তিনি উপনয়নান্তে নানাবিধ বিদ্ধ! শিক্ষাকরত, 
জ্ঞাননেত্রে «প্রাণির জীবন অতি চঞ্চল ও সংসার সর্ববদ! দুঃখসঙ্কুল*” ইহা! বিলোকন- 
পূর্ববক নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।২-৩। দমন,গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়। যদ্ৃচ্ছা* 
ক্রমে নানাদিকে গমন করিতে করিতে, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর, প্রতি সমুদ্র- 
তীর, প্রতি কানন, প্রতি তীর্থ ও প্রতি নদী বিলোকন করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 


চতুসগ্ততিতম অধ্যা্ | প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ-মাঁহাত্্য কখন। ৫৮১ 





ভ্রমণ-কালে যেখানে যত দেবমন্দির আছে, তপোষুভ দমন সেই সকল স্থানে 
ইন্দ্রিয় ও মন নিয়তকরত কিয়দ্িন অবস্থান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই 
তাহার হদয়,। কোন স্থানেই স্থির। লাভ করিতে পারিল না। ৪-৬। 
তিনি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে এমন একজন 
মহাত্সাকে পাইলেন না; যিনি তদীয় হাদয়ের আকাঙিক্ষত বিষয়টা স্পষ্ট 
করিয়া বুঝাইয়! দিতে পারেন। এইবূপে বহুকাল অতীত হইল, কদাচিত একদিবস 
তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে নর্ঘ্মদাতীরে অমরকস্কট-তীর্থ ও তাহারই সন্নিকটে 
পরম পবিত্র প্রণবেশ্বরের বৃহ আয়তন বিলোকন করিতে পাইলেন। সেই 
স্থানটা বিলোকন করিবামান্র তিনি অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তদীয় 
হৃদয়ও অনেকাংশে শ্যিরত। লাভ করিণ। অনন্তর সেই তীর্থবাসী বিভৃতিভূষিত- 
বপুঃ শিবলিঙ্গার্চননিরত তপোনিষ্ঠ আগমশাস্ত্পর্যা।লোচনায় দিনযাপনকারী শিঞ্জ 
নিজ গুরুর পুরোভাগে অচঞ্চলহৃদয়ে অবস্থিত পাশুপত ষোগিগণকে বিলোকন 
করিয়! তপস্বী দমন, প্রণামপূর্্ধক তাহাদের লাচার্যের সন্নিকটে অতি বিনীতভাবে 
উপবেশন করিলেন। ৭--১১। 

অনন্তর পাশুপতগণের আচাধ্য অতিবৃদ্ধ তপংকুশ 'মহাদেবারাধনে নিরত 
সর্বতপোধনশ্রেষ্ঠ গর্গনাগ। মহামুনি। দমনকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে, দ্তুমি কে? 
এবং কি কারণেই ব| এ স্থানে আগমন করিয়।ছ, হে সত্তম! দেখিতেোছি, তোমার 
বয়স অতি অল্প অথচ তোমার চিত্ত বিশেষ বিরভ্তু, বস! ইহার কারণ 
কি”। ১২--১৪। 0. 

এই প্রকার মহষি গর্গের প্রণয়পূর্বক আভ।ষণ "শ্রবণ করিয়া, দমন বলিতে 
লাগিলেন যে, হে সর্ববজ্ঞারাধনপ্রিয় পাশুপতাচাধ্য ! আপনার নিকট আমার 
হৃদয়ের সকল অভিপ্রায় ত্বীর্তন করিতেছি; আমি ব্রাহ্মণপুত্র, বিহিত শ্রম করিয়! 
বেদশাস্্র অধ্যয়ন করিয়াছি। ১৫--১৬। অনস্তর সংসারের অনিত্যতায় বিরক্ত 
হইয়। আমি বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি; আমার বাপন। এই যে, এই 
শরীরেই আমি মহাসিদ্ধি লাত করিব। ১৭। আমি অনেক তীর্থে স্নান করিয়াছি, 
কে।টি মন্ত্রের জপ করিয়াছি, অনেক দেবতার পুজ| করিয়াছি, বহুতর হোম 
করিয়াছি, বহুকাল বনু গুরুজনের নান! প্রকার সেব! করিয়াছি এবং অনেক 
রাত্রিও মহাশ্মশানে অতিবাহিত করিয়াছি। ১৮--১৯। হে মহাত্সন! আমি 
অনেক গিরীন্দ্র-শিখরে বাস করিয়াছি, সহত্রপ্রকার দিব্যোষধি নিণ্্মাণদ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি, অনেক প্রকার রসায়ন সেবা করিয়াছি, আমি মহাপাহস অবলম্বন 


৫৮২ কাঁশীখণ্ড। [চতঃসগুতিতধ অধ্যার 








করিয়! কৃতান্ত-বদনের ন্যায় ভীষণাকৃতি সিদ্ধসেবিত বহুতর গিরিগহবরমুখে প্রবিষ্ট 
হইয়াছি এবং সর্বপ্রকার যম-নিয়ম ধারণপুর্বক স্থৃুশ্চর তপম্যাও করিয়াছি। 
২০-২২। কিন্তু প্রভো ! কোন স্থানে বা কোন কর্মে আমি নিজ পিদ্ধির অহুর- 
মাত্রও অবলোকন করি নাই; এক্ষণে এই ভূমগুল পর্যটনে ব্যাপৃত হইয়া 
আপনার দর্শনলাতে আমার হৃদয় স্থিরত! লাভ করিয়াছে; আমার সিদ্ধি অদূর- 
বর্তিনী। হে মহাত্বন! আমি আশা করিতেছি ষে, নামার প্রার্থনায় আপনার 
বদনাস্তোজ হইতে মদীয় হিতকারিণী বাণী অবশ্যই বিনির্গত হইবে। হে ভগবন্‌। 
আপনার বাক্যেই আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব, অন্য কোন উপায়ে আমার 
কিছুই হইবে না, অতএব আপনি অনুগ্রহ পুরঃনর আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। 
হে ভগবন্‌ ! বলিয়। দেন, কোন্‌ উপায়ে আমি এই শরীরেই দিন্ধিলাত করিতে 
পারিব। 

তপস্বী দমনের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাপাশুপতব্রতধারী স্থিরচেত৷ 
গর্গ স্বীয় শিষ্যগণের সমক্ষে বক্ষ্যমাণ প্রকার অতি আশ্চর্যজনক কথ। বলিতে 
প্রবৃস্ত হইলেন। ২৩--২৭। 

গর্গ কহিলেন, অহে প্রিয়দর্শন ! বাস্তবিক এই দেহেতেই গিদ্ধিলাভ করিতে 
ধদি তোমার বাসন! থাকে, তাহ! হইলে আমি যে বিষয়টী বলিতেছি, তাহা 
অবহিতহৃদয়ে শ্রবণ কর। বতুস! বোধ হয়, তুমি শুনিয়া থাকিবে ধন্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষম্বরূপ রত্বচতুষ্টয়ের পরমাকরস্বরূপ সজ্জনগণের সিদ্ধিপ্রদ অবিমুক্ত 
নামক একটী মহাক্ষেত্র বিদ্ভমান অআছে। সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে নিবাসকারী সকল 
প্রাণীগণেরই সঞ্চিত কম্ম দকল মগ্নিপতিত শলভরাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়! যায়, 
হে বুম! সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে জীবগণের সর্ব প্রকার মোহ বিনিবৃত্ত হয়। 
বশুস ! অবিমুক্তক্ষেত্র কম্মবৃক্ষের দাঁবামিস্বরূপ, দংসার-সাগরের বাড়বাঁনলম্বরূপ, 
নির্ববপলন্ষনীর ক্ষীরসমুদ্রন্বরূপ এবং নিত্য হখের চিরস্থয়ী নিকেতন, হে দ্বিজসত্তম | 
সেই অবিমুক্তক্ষেত্র মোহরূপ দীর্ঘনিদ্রক্রান্ত জীবগণের পরমবোধদায়ী এবং সংসারে 
যাতায়াতে বিশ্রান্ত জীব-পাথিকগণের আশ্রয় মহীরুহন্বরূপ। ২৮-৩২। হে সন্তম| 
সেই বারাণসীক্ষেত্র, অনেকজন্মার্জিডিত পাতকরূপশৈলগণের পক্ষে মহাবজ্জরতুল্য ; 
ষাহার! সেই ক্ষেত্রের নামোচ্চারণ করে, তাহারাও বিশেষ মঙ্গল লাভ করিতে 
পারে; অবিমুক্তক্ষেত্র বিশ্বেশ্বরের পরমধাঁম এবং স্বর্গ ও জপবর্গের লীমাস্বরূপ। 
হে বগুস! সেই বারাণসীগ্ষেত্রের ভূমিভাগ স্বরণজার লোল-কল্লোলমালায় প্রতিক্ষণ 
ক্ষালিত হইতেছে । ৩৩-৩৪। সর্ববহূঃখবিনাশকারী এবন্প্রকার গুণসম্পন্ন পেই 


চতঃসগুত্িতম অধ্যায়] প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ-মাহীআয কথন । ৫৮৩ 


মহাক্ষেত্র আমি যাহ! স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীর্ভন 
করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৫। হে মহামতে! যেখানে কালভয় নাই, যেখানে 
পাপের ভয় নাই, সেই কাশীক্ষেত্রের মহিমা বর্ণন করিতে কোন্‌ ব্যক্তি সমর্থ 
হইবে 1 ৩৬। এই লোকে প্রাণিগণের পাপহরণকারী যত তীর্থ বর্তমান আছে, 
ঠাহার! সকলেই আত্মশুদ্ধি সম্প।দন করিতে বারাণনীতে আগমন করিয়। থাকে । 
৩৭। কাশীবাসী ভক্ষ্যাতক্ষ্যবিচারহীন সর্দবদ্রব্যবিক্রয়কারী মনুষ্য যে গঠি লাভ 
করিতে সমর্থ হয়, মন্বন্থানবাসী মন্ুজ, বহুবিধ যজ্ঞ ও অনন্ত দানেও তাদৃশী 
উত্তমগ্রতি লাভ করিতে পারে না। ৩৮। রাগরূপ-বীজ হইতে উৎপন্ন সংস।ররূপ- 
মহাবৃক্ষ কাশীতে মৃত্যুন্বরূপ-কুঠারাধাতে ছিন্ন হইলে আর কদাচিু অনস্কুরিত হইতে 
পারে না। ৩৯১। কাশীক্ষেত্র সকল জীবগণের পক্ষেই পরম উধরভূমিন্বরূপ, 
কারণ তথায় বপনকারী জীবগণের অদৃষ্ট-বীজ কোন কালেই প্ররোহিত হয় 
ন|। ৪০। যে সকল সাধুগণ আগ্রহ-মহকারে কাশীকে স্মরণ করিবেন, তাধারাও 
নিখিল পাপ হইতে বিমুক্তি লাভকরত উত্তমগতি লা করিতে সক্ষম হইবেন । ৪১। 
সত্য প্রভৃতি লোকেরও এশ্বধ্য ক্ষয় হইয়। থাকে কিন্তু বারাণসীস্থিত মানবের 
এম্বরধ্য কোনকালেই ক্ষয়প্রীপ্ত হয় না, একমাত্র মহেশ্বরের আজ্ঞ! ব্যতিরেকে এ 
এশ্র্ধ্য লাভ করিতে কেহই সক্ষম হয় না। বারাণসীতে মৃত কৃমি, কীট, পতঙ্গ 
&ভৃতিও যে বিভূতি লাভ করিতে পারে, ভ্রেলে।ক্যমগ্ডলে এমন কেন্‌ স্থান আছে, 
যথায় তাদৃশ পরমগতি লাভ করিতে পার! যায়। 8৩। যদি কালবশে মানৰ 
একবার বারাণলীতে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই উপায় কর! উচিত; 
যাহাতে আর কাশী ছাড়িয়। নির্গত হইতে না হয়। ৪৪ | পূর্বদিকে মণিকণিকেশ্বর, 
দক্ষিণে ব্রন্ষেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর ও উত্তরে ভারভূতেশ্বর, বারাণনীতে এই 
নিদিষ্ট দীমা'র মধ্যে ষে স্থান, তাহাই মহাফলদায়ক বলিয়া! কীর্তিত। মণিকর্ণিকায় 
স্ানান্তে প্রভু বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া! একবার ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিলে, মানব 
রাজসুয়-যজ্জের ফল-লাভ করে। এই ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্তার পিতৃগণ 
মোক্ষলভ করিতে পারেন। ৪৫-৪৭। ব্রদ্ষাগুগোলকম্ধ্যে বারাণনীর তুল্য 
সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ অন্য কোন শ্থানই বর্তমান নাই, ইহু। নিশ্চয় জানিবে। ৪৮। 
মতিশয় ক্রুরবুদ্ধি, পাঁশ ও অসিধারী মহেশ্বরের উগ্র পারিষদগণ সর্বদা 
শবিমুক্তক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করিতেছেন। ৪৯। অতি ভীষণাকৃতি কোটি- 
কোটিগণপরিবৃত অট্টহাসনামক শিব-পারিষদগণ, ছূর্ববৃত্বগণ হুইতে পুরীকে 
রক্ষ| করিবার জন্য সর্বদাই পুর্ববন্ধারে বর্তমান রহিয়াছেন। ৫০। এই গ্রকার ভূভ-. 


৫৮৪ কাশীখণ্ড। [ চতুঃসগুতি হম অধ্যায় 


ধাত্রীশ ও গোকর্ণ নামক পারিষদঘ্ধয় কোটিগণে পরিবৃত হইয়! বথাক্রমে ক্ষেত্রের 
দক্ষিণ ও পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছেন। ৫১। ঘণ্টাকর্ণ নামক গণশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রের 
উত্তরদ্বার ক্ষ! করিতেছেন ; ছাগবন্তু। নামক গণাধিপ এঁশকোণে, ভীষণ নাষে 
পারিষদ বহিিকোণে, শঙ্কুকর্ণ পারিষদ নৈখ তকোণে ও চগুপারিষদ বায়ুকোণে 
শবস্থান করত সর্বদা ক্ষেত্র রক্ষ! করিতেছেন। এই গকল অতি দীপ্তিশ।লী মহা- 
গণনিকর পর্ববদ| ক্ষেব্ররক্ষা-কার্ষ্যে ব্যাপৃূত আছেন। ৫২-৫৩। কালাক্ষঃ রণভদ্র, 
কৌলেয় ও কালকম্পন নামক গণচতুষ্টয়, গঙ্গার পূর্ববপাঁরে অবস্থিত হইয়া ক্ষেত্র 
রক্ষা! করিতেছেন ৫৪। বীরভদ্র, নত. কর্দমালিপ্তবিগ্রহ, স্ুলকর্ণ ও মহাবাহু 
ইই/র| অসিপারে অবস্থান করত ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। ৫৫। বিশালাক্ষ, মহা- 
তীম, কুণ্ডোদর, নন্দিসেন, এই গণচতুষ্টয় পশ্চিমে দেহলীদেশে অবস্থান করত 
ক্ষেত্র রক্ষা! করিতেছেন। ৫৬। পঞ্চাল, খরপাদ, করণ্টক, আনন্দ, গোপক ও বজ্র 
নামক ছয়জন গণশ্রেষ্ঠ বরণর উত্তরতটে অবস্থান করত অবিমুক্ত ক্ষেত্রের রক্ষা- 
বিধান করিতেছেন । ৫৭। 

সেই মহাপবিত্র অবিষুক্তক্ষেত্রে প্রণবেশ্বর নামক একলিঙ্গ বর্তমান আছেন ; 
তাহার উপাসনা করিয়! পাধিব-শরীরেই অনেক মহাত্মাগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 
৫৮। কপিল, সাঁব্পি, গ্রীক, পিল, অংশুমাঁন্‌ এই সকল মহাপাঁশুপতগণ সেই 
লিঙ্গের আরাধন! করিয়াই দিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন। ৫৯। কপিল প্রভৃতি 
মহাপাশুপতগণ সেই প্রণবেশ্বরের পুজ! ও হুক্কারধবনি করত নৃত্য করিতে করিতে 
সেই লিজমধ্যে বিলীন হইয়া বান। ৬০। অয়ি মহাবুদ্ধে দ্বিজপত্তম দমন! দেই 
স্থানের একটা পূর্ববকালীন অস্ভুত বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রাবণ 
কর। ৬১। 

হে মুনে! পুরাকাঁলে একটী ভেকী সেই লিঙ্গদমীপে বাস করিত ; সেই ভেকী 
প্রতিদিন দেই নিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করিত এবং তীহারই নিশম্মীল্য ভক্ষণ করিত? ৬২। 
শিব-নিগ্্মাল্য তক্ষণ জম্য পাপে সেই ভেকীর কাশীতে মৃত্যু না! হইয়। স্ব অন্যত্র 
হইল। ৬৩। বিষভক্ষণ *করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ কিন্তু শিবনিশ্মাল্য ভক্ষণ করা 
কদাপিও কর্তব্য নহে, কারণ বিষ একজনের প্রীণনাশ করে কিন্তু শিব-নিশ্মালা 
পুত্র-পৌত্রের সহিত ভক্ষণকারীকে বিনাশ করে। ৬৪। যাহারা শিব-নির্্মাল্য 
ভক্ষণ করিয়৷ পরিপুষ্ট হইয়াছে, সাধুগণের তাহাদিগকে স্পর্শ কর! উচিত নে, 
কারণ শিব-নিশ্মীল্য ভক্ষণকারীকে স্পর্শ করিলেও রৌরব নামক নরকে যাইতে 
হয়। ৬৫।* 


চঃসপ্ততিতম অধ্যায়] প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্য কথন। ৫৮৫ 


চিতা 

প্রণবেশ্বরের চারিদিকে পরিজ্রমণকারিণী সেই তেকীকে বিলোকন করিয়! 
কোন কাক, চঞ্চুপুটে তাহাকে গ্রহুণপূর্ববক কাশী হইতে বহির্গত হইল ও কানীর 
বহির্দেশে ভেকীকে নিক্ষেপ করিয়! প্রস্থান করিল। অনন্তর মৃত্যুর পরে নিম্মাল্য 
ভক্ষণ ও প্রদক্ষিণকরণজন্য পাপ ও পুণ্যশালিনী সেই ভেকী কাশীতে পুষ্পবটু 
নামক এক ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। ৬৬-৬৮। পুষ্পবটুর গৃহে জন্মানস্তর 
তাহার শরীর সকলই গুভলক্ষণযুক্ত হইল, কিন্তু শিব-নির্মাল্যভক্ষণ জন্য পাপে 
মুখটা গৃথের ম্যায় হইল। ৬৯। নেই কন্যার নাম মাধবী হইল। মাঁধবীর ক্-ধবনি 
বড়ই রমণীয়; সে সকল প্রকার গীতের রহন্ত গ্রহণে সমর্থ হইল। সপুম্বর, 
তিন গ্রাম, একবিংশতি মুচ্ছনা, একোনপঞ্চাশ প্রকার তান, একশত এক প্রকার 
তাল,ছয় রাগ এবং প্রত্যেক রাগের পাঁচটা করিয়া রাগিণী, এই ছত্রিশ প্রকার রাগ- 
রাগিণী, সর্ববরাগিগণের পরম ন্ুখাবহ। যত গ্রকার তাল, রাগও তাবগুসংখ্যক ; 
এই সকল গীত-রহস্তঙ্ঞ! শুঁভব্রতা৷ সেই মাধবী রমণীয়যৌবন-লাভে ও অচঞ্চল হাদয়ে 
প্রতিদিন সঙ্গীতাদি ঘ্ার। বিশেষ ভক্তিসহকারে প্রণবেশ্বরের অর্চনা করিতে 
লাগিল। ৭০-৭৪। পূর্ববজঙ্মের সংক্কারবশতই মাধবী প্রণবেশ্বরের বিশেষ প্রকারে 
ভক্তি করিতে লাগিল। হে ছ্বিজসত্তম দমন ! স্বভাব চঞ্চল্র হইলেও মাধবীর হৃদয় 
সেই লিঙ্জের সেবন-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে পরম স্থিরতা লাভ করিল; দিবাকালে 
ক্ষুধা ব| তৃষণ। তাহাকে পীড়িত করিতে সমর্থ হইত না, রাত্রিকালে নিন্র! তাহাকে 
বশীভূত করিতে সক্ষম হইত না । ৭৫-৭৬। এই প্রকারে মাধবীর মন সর্ধব প্রকারে 
মোহসম্পর্ক হইতে ছিন্ন হইতে লাঁগিল। দিবারাত্রির মধ্যে সেই লিজ দর্শন করিতে 
করিতে তাহার নেত্রঘয়ে যে কয়টা নিমেষ পতিত হুইত, তাবু নিমেষ কয়টাকে সে 
মহাবিক্ষস্বকূপে জ্ঞান করিত এবং তাবিত “লিজ-দর্শনকালের মধ্যে যে কাল, 
নিমেষের দ্বার! অস্তরিত হুইয়| ব্যর্থ অতিবাহিত হইল, হায়! কোন্‌ প্রায়শ্চিন্তের 
বার! আমি এ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব”। ৭৭-৭৮। এই প্রকার 
চিন্তাপর হুইয়াঁও মাধবী কদাপি সেই লিজের সেব| হইতে অপুমাত্রও বিরত হইত 
ন[। যখন তাহার জলপাঁনে অভিলাষ হইত, সে সময় সে বেই প্রণবেশ্বরের নাম- 
রূপ অস্বত পান করিত। ৭৯1 সজ্জনগণের হৃদয়-গগণভাসী শ্রীমান্‌ প্রণবেশ্বরকে 
পরিত্যাগ করিয়! আকর্ণবিভ্তুত তদীয় নয়ন্য় অন্য কোন পদার্থই বিলোকন 
করিতে ব্যাপৃত হইত না। ৮০। তৎকালে তদীয় শ্রবণদ্য় অগ্য কোন প্রকার শব 
গ্রহণ করিত না, সেই লিঙ্গার্চনের জন্য মালা নিপ্মাণ করিতে ত্দীয় করঘ্বয় অতিশয় 
নৈপুণ্যলাভ করিল। ৮১। নির্ববাণ-সম্পর্তির আশ্রয়স্থল সেই লিলের প্রাঙ্গণ 
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৫৮৬ কাশীখগু । [ চতুঃসগুতিতষ অধ্যাঃ 


পরিত্যাগ করিয়| তদীয় চরণঘয় স্বখাশায় অন্যাত্র বিচরণ করিত ন1। ৮২। প্রণব, 
সার, পর, ব্রহ্ম, ব্রহ্মপ্রকাশক, শবব্রজ্, ত্রয়ীরূপ, নাদবিচ্দডুকলালয়, সদক্ষর, 
আদিরূপ, বিশ্বরূপ, পরাবর, বর, বরেণ্য, বরদ; শ।শবত, শান্ত, ঈশ্বর, সর্বলোকৈক' 
জনক, সর্বলোকৈকরক্ষক, সর্ববলোকৈকসংহারকারি, সর্ববলোকৈকবদ্দিত, আছ্ন্ত- 
রহিত, নিত্য, শিব, শঙ্কর, অব্যয়, অদ্বিতীয়, গুণত্রয়াতীত ভক্তহদয়বিহারী, নিরু- 
পাধি, নিরাকার, নির্বিকার, নিরঞ্জন, নিশ্মাল, নিরহঙ্কার, নিশ্রপঞ্চ, নিজোদয়, 
স্বাত্মীরাম। অনন্ত, সর্র্দগ, সর্ববদর্শী, সর্ববদ, সর্ববভোক্তা, সর্ব, পর্ববস্খাম্পদ, এই 
সকল নামোচ্চারণে সর্ববদ! ব্যাপৃত তদীয় বাগিক্দ্রিয, কোন সময়েও অন্য কোন 
ব্যক্তির নাম গ্রহণ-করিত ন1। এই সকল নামাক্ষররসপানে ব্যাঁপুত, তদীয় রলন| 
অন্য প্রকার রসের আন্বাদনে বিরত হইল । ৮৩-৯০ | মাধবী প্রতিদিন সেই লিঙ্গের 
প্রাসাদ ও চিত্রপুত্তলিকা' সকলকে বিহিত শ্রদ্ধাসহকারে মার্জন করিত ও অবসর- 
ক্রমে তাহার পুজাপাত্রনিকর ভাল করিয়! প্রক্ষালন করিত। ৯১। সেই লিজের 
অর্চনাকারী ষে সকল পাশুপতশ্রেষ্ঠ বান করিতেন, মাঁধৰী পিতৃবুদ্ধিতে অতি যত্- 
সহকারে প্রত্যহ তাহাদের সেব৷ করিত ।৯২। একদ। বৈশাখ মাসে চতুর্দশী তিথিতে 
দিবাভাগে উপবাস করিয়। মাধবী, গ্রাতঃকালে যাত্রার্থে সমাগত ভক্তবৃন্দ চলিয়। 
যাইলে পর, রাত্রি-জাগরণ করিয়। মন্দির-পরিষ্কার 'ও পাত্রাদি মাঙ্ভন সমাপন- 
পূর্বক প্রযত্রদহকারে লিঙ্গের পুজাকরভ, মধুরগীত-সহকারে লীলাময় নৃত্য করিতে 
লাগিল ও প্রণবেশ্বর-লিঙ্গের ধ্যান করিতে লাগিল; এইরূপে কিয়কাল অতিবাহিত 
হইলে পর, অকম্মাৎ সেই'লিজ-মধ্য হইতে গগণব্যাপি এক পরমজ্যোতি আবিভূতি 
হইল এবং মহামতি বাল! মাধবী, পার্থিব-শরীরেই তাহাতে লীন হইবামাত্র সেই 
জ্যোতি অন্তহিত হইয়! যাইল; আমার শাচার্ধযশ্রেষ্ঠের সমক্ষেই এই অত)ভুত 
ব্যাপারটা সাধিত হইয়াছিল। ৯৩-৯৭। হে দ্বিজসত্তম দমন] এখন পর্ষ্য্তও 
বারাণসীবাঁপী ভক্তবুন্দ, বৈশ।খ মাসের শুক্র] চতুর্দশী তিথিতে মহোৎসব পুরঃসর 
সেই প্রণবেশ্বর-লিঙ্গের যাত্রা করিয়! থাকেন। ৯৮। উক্ত তিথিতে দিবসে উপবাস 
করিয়৷ তথায় রাত্রি-জাগরণ করিলে, মনুষ্য ষে কোন স্থানেও মৃত হইয়া পরমজ্ান- 
লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৯। ব্রহ্মাণুগোলক মধ্যে বত তীর্থ বর্তমান আছে, 
তাহার! সকলেই বৈশাখ মাসের চতুর্দশী তিথিতে প্রণবেশ্বর দর্শন করিতে আগমন 
' করিয়া। থাকেন। ১০০। সেই লিঙ্গের সম্মুখে শ্রীমুখী নাম্মী একটা পরমৌন্তম গুহ! 
বিদ্ভমান আছে, সেই গুত| পাঙালের দ্বার; তথায় বনহুতর সিদ্ধতর্ন বাণ করিয় 
থাকেন। ১*১। সেই গুহামধ্যে যাহার! পঞ্চরাত্র বাস করিয়া থাকে; ৫সই সকল 





চতুঃনগুতিতদ অধ্যায়] প্রণবেশ্বর-লিগ-মাহছাত্ম কথন। ৫৮৭ 


সুব্রত মহাত্মাগণ, নাগকন্যা, দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, ন/গকন্তাগণও তাহাদের 
ভবিষ্য শুভাশুভ বলিয়। দেন। ১০২। তথায় গুহার উত্তরদিকে রসোদক নামে 
একটা কুপ বিষ্তমান আছে, ছয়মাস কাল ব্যাপিয়! তক্তি-সহুকাঁরে তাহার জল পান 
করিলে, মানব ব্রঙ্গাজ্ঞান লাভ করিতে, সমর্থ হয়। ১০৩। তথায় বর্তমান সর্ববনাদ- 
কারণ নাদেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানৰ বিশ্ববৃত্তি-সর্ববপ্রকার নাদের মন্ম-গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়। ১০৪। সেই স্থানে বরণারজলপ্ল।বিত মতস্থোদরী নামক স্বর্ণদী 
বিদ্তমান আছেন, তাহাতে স্নান করিলে কৃতকৃত্য-মানব, কোনকালে শোকপ্রাপ্ত 
হয় না। ১০৫। প্রণবেশ্বরের সেবক অনন্তসিদ্ধগণ, দৃশ্যমান পার্ধিবশরীরেই পরম 
দিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১*৬। নিখিল ব্রহ্মা গু-মধ্যে অবিমুক্তক্ষেত্রই 
সর্ববশ্রেষ্ঠত্থান, তাহার মধ্যেও প্রণবেশ্বর স্থানই অতিশ্রেষ্ঠ, ইহ! মতস্যোদদরীর তটে 
বিষ্ভমান আছে। ১০৭। যাহার কাশীক্ষেত্রে প্রণবেশ্বরকে নমস্কার করিল না ঝা 
তাহার পূজ! করিল ন|; জননীর তারুণ্যহারী সেই সকল মনুষ্য কেন এ সংসারে 
জন্মগ্রহণ করিল ? ১০৮ হে সাধুশ্রে্ঠ দমন যে দিন মন্দর-পর্ববত হইতে ভগবান্‌ 
বিশ্বেশ্বর কাশীতে আগমন করিয়াছেন, সেই দিনেই তাহার সহিত নিখিল পুণ্যায়তন, 
সকল পবিত্র পর্বত, সকল নদী, সকল তীর্থ ও সকল পরম পবিত্র দ্বীপ সেই 
আনন্দকাননে প্রবেশ করিয়। বাস করিতেছে । ১০৯-_-১১০। 

হে মুনে দমন! এখন মদীয় শুভাদৃষ্টের প্রসাদদে তোমার সঙ্গেই আলাপ 
করিতে করিতে কাশীর বিষয় স্মরণ করিতে পারিয়াছি; আমিও কাশী যাইব, 
চল) আমর সকলেই একত্রে কাশীর উদ্দেশে যাত্র/ করি। এই সকল মদীয় শিষ্য- 
গণও মকলেই মুমুক্ষু, ইহারাও সকলে বনুদিন হইতে কাশী ষইতে ইচ্ছ! 
করিতেছে । ১১১-১১২। বৃদ্ধাবস্থায়ও যাহার! কাশীর সেব! ন|! করে, তাহাদের 
দুর্লভ মনুষ্য-জম্ম বৃথায় অতিবাহিত হয়, স্থৃতরাং তাহাদের মহান্খ লাভ হুইবার 
সম্তব কি? ১১৩। যাবগুকাল ইন্দ্রিয় বিকল না হয় ও আয়ুঃ পরিশেধপ্রাপ্ত না 
হয়, তাহারই মধ্ো প্রত্ব-সহক।রে মহেশ্বরের আনন্দ-কাননকে অবলম্বন কর! 
উচিত। ১১৪। আ্মনিকেতন শস্ত,র আনন্দ-কাননকে ফাহার৷ আশ্রয় করিয়াছে, 
তাহারা মহাসৌখ্যস্বরূপ মহানিধি লাভ করিয়াছে স্ৃতরাং অনন্তশ্রী তাহাদিগকে 
কোনকালেই পরিত্যাগ করেন না। ১১৫ | 

পাশুপতোত্তম মহামুনি গর্গ, এই কথ! বলিয়! ভরঘ্বাজ দমনের সহিত তথা 
হইতে প্ররস্থানপূর্ববক থাকালে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। ১১৬। অনন্তর 
ধপ্মাতা! দমন, গর্গাচাধ্যের সহিত মিলিত হইয়া যথাবিধানে শ্রীমান্‌ '্রপবেশ্থরের 





৫৮৮ কাশীখণ্ড। [ পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যার 





অর্চন! করিয়। কালক্রমে আবিডূত পরম জ্যোতিতে লীন হইয়া গেলেন। ১১৭। 
স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে ইন্বলারে | অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রপবেশ্বরের আয়তন 
সর্দবাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট স্থান, এই লিঙ্গের উপাসনা করিয়া! অনেক সাধক অনায়াসে 
পরমসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। ১১৮। কলিকালে পাপোপহত 
ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ নান্তিকগ্ণের নিকট এই পরম পবিত্র প্রণবেশ্বরের অদ্ভুত 
মাহাত্ম্য কীর্তন করা উচিত নহে। ১১৯। যেসকল মুঢ়বুদ্ধিগণ, মহাদেব ও 
অবিমুক্তক্ষেত্রের নিন্দা করিয়। থাকে এবং যাহার! পুরাণশাস্ত্রের নিন্দা করে, 
তাহাদের সহিত কখনও আলাপ কর! উচিত নহে ।১২*। এই জগতীতলে 
প্রণবেশ্বরের সদৃশ জ্ঞানপ্রদ অন্য কোন লিঙ্গ বিদ্তমান নাই। হে অগস্তা! 
এই কথা, দেবদেব মহেম্বর জননী পার্ববতীর নিকট কীর্তন করিয়াছেন। ১২১। 
শিবভত্ত ব্যক্তি এই পবিত্র অধ্যায়টা ভক্তি-সহকারে শ্রবণ করিলে, সর্বপ্রকার 
পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে ও দেহাস্তে শিবলোক-প্রাপ্ত হয় 1 ১২২। 





পঞ্চসগ্ডতিতম অধ্যায়। 


পপি 


'ভিলোচন- 7 কথন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে কাণ্তিকেয়! ভগবান্‌ প্রণবেশ্বরের এই মহাপাতক- 
নাশিনী কথা শ্রবণ করিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, আমার 
শরবণেচ্ছ! ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। আপনি এইক্ষণে ভ্রিবিষউপ লিঙ্গবিষরিণী 
পরমাদুত-কথ কীর্তন করুন। হে বন্মুখ ! দেবদেব মহেশ্বর জননী পার্ববতীর 
সমীপে এই ব্রিবিউপ-লিঙ্গের আবির্ভীববিষয্িণী যে কথা কীর্তন করে, হে 
মহাবুদ্ধে কার্তিফেয় | আপনি কৃপ।পুর্ববক সেই সকল কথাই আমার নিকট কীর্তন 
করুন। ১--২। 

ক্বন্দ কহিলেন, হে মুনে | দেবদেব মহেশ্বর, 'জননী গৌরীর নিকটে যাহ! 
কহিয়াছেন ও যে কথ শুনিলে জীবের বর্ববশ্রান্তি দূর হয়, সেই ভ্রিবিষপ-লিঙ্গের 
উৎপত্তিবিষয়িণী কথা আমি কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৩। 
বিরঞ্জ। নামক: প্রসিদ্বপীঠে সেই ক্রিবিণ নামক লিঙ্গ বর্তমান আঁছেন। এই 


পঞ্চততিতম অধ্যার.] ত্রিলোচন-মাহাত্ব্ট কথন। ৫৮৯ 


টিভির রি িিএিউ রিসিভ নিলি িিনি জারির জী সিডি? 
বিরজপীঠের দর্শনমাত্রেই মনুষ্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । ৪। হে 
ঘটোন্তব ! সরন্বতী, যমুন! ও নর্্ম্দ। এই তিনটী পাপবিনাশিনী নদা ভ্রিলোচনে র 
দক্ষিণদিকে ব্রিবিষপ লিজকে স্নান করাইবার জন্ত ক্োতোমুর্তি ধারণ করিয়! 
তথায় সমবেত হইয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতঃ) মধ্যাহ্ন ও সায়াহুসময়ে এই নদীত্র় 
প্রত্যেকে এক একটা কলস ধারণপূর্ববক ত্রিবিষউপেশ্বর-লিজকে স্নান করাইয়া 
থাকেন। ৫-৭| ত্রিবিষ্টপ-লিজ্ের সমীপে এই নদীত্রয় নিজ নিজ নামে এক 
একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই লিঙ্গত্রয়ের দর্শনেই মানব, পূর্বে 
নদীত্রয়ে অবগাহনজন্য ফল-লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৮। ত্রিবিষউপের দক্ষিণদিকে 
সরস্থতীম্বর লিঙ্গ বর্তমান আছেন, ইহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে মানব সর্বপ্রকার 
জড়ত। হুইতে মুক্ত হইয়া, সারম্বত-পদ লাভ করিতে পারে। ৯। ইহার পশ্চিম. 
দিকে বর্তমান যমুনেশ্বরকে ভক্তি-সহকারে অচ্চনা৷ করিলে অতি পাপাত্বাও কখন 
বমলোক দর্শন করে না। ১। ত্রিলোচনের পূর্ববভাগে বর্তমান ন্থখপ্রদ নর্্দে- 
বরকে দর্শন ও পুজা করিলে মানব আর গর্ভবাস-যন্ত্রণ1| ভোগ করে না। ১১। 
ত্রিবিষউপের সমীপে বর্তমান পিলিপিলা-তীর্ঘে স্নান করিয়। ত্রিলোচনকে দর্শন 
করিয়! মানব আর কেন বুথ। শোক করিয়। থাকে ? ১২। সবিশেষ ভক্তি-সহকারে 
একবার জ্ঞিবিষ্টপ-লিঞ্গের স্মরণ করিলেও মানব ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ 
করিতে সক্ষম হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩। যাহারা ত্রিবিষউপ-্লিজকে 
দর্শন বা স্পর্শ করিয়াছে, এ জগতে তাহার! কৃতকৃত্য ও মহাধী, ইহাতে আর 
ংশয় কি? ১৪। আনন্দকাননস্থিত এই ভ্রিবিষ্প নামক 'লিলকে যে দর্শন 
করিয়াছে, যে ব্যক্তি ইহার নামপর্যস্তও শ্রবণ করে, সেই গুদ্ববুদ্ধি ব্যক্তি সপ্ত- 
জল্মার্জজিত পাঁপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
পৃথিবীতে যত লিঙ্গ বর্তমান আছেন, তাহাদের সকলকে দর্শন করিলে যে ফল 
হয়, একমাত্র ক্রিলে।চনকে দর্শন করিলে তাহা হইতে অধিক কফললাভ কর যায়। 
কাশীতে ত্রিবিষউপ-লিঙগ্গের দর্শন করিলে ভ্রিলোকদর্শনের ফললাত হয়। ১৫-১৭। 
ষে ব্যক্তি ভ্রিবিষউপ-লিঙগকে দর্শন করে, সে ক্ষণকালমধ্যেই সকল পাপ হইতে. 
মুক্ত হয়, আর তাহাদের গর্ভবাস-যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয় না৷ এবং সে, সকল 
তীর্ঘে সান ও সকল অবভৃত-আানের ফল-ল।ভ করিতে. পারে। ১৮। গঙ্জার 
সহিত মিলিত হুইয়! সরম্বতী, যমুনা! ও নর্মমাদ। যথায় সাক্ষাৎ হাহ্য করিতেছেন। 
সেই পিলিপিল।-ভীর্থে সান করিয়। যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধার্দি করে, তাহার আর 
গায় যাইবার প্রয়োজন কি? পিলিপিল।-তার্থে স্রানানন্তর পিশুপ্রদ্ধান করিয়! 


৫৯৪ কাশীখণ্ড। [ পঞ্চদগুতিতষ অধ্যায় 


করিবিষউপ-লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানব কোটিতীর্থ দর্শনের ফল-লাভ করিতে পারে। 
অন্য কোন স্থানে কৃত পাপ কাশ্ীদর্শনে বিনষ্ট হয়, কিন্ত কাশীতে যে পাপ করা 
যায়, তাহার ফলে লোক পিশ।চত্ব লাভ করে। যদি কোন ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ 
মহাদেবের আনন্দকাননে কোন পাপ করে, তাহা হইলে সে, সেই পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করিবার জন্য মহাদেবের দর্শন করিবে। ভূমগুলে বত স্থান আছে, 
সেই সকলের অপেক্ষা আনন্দকাননই সর্বশ্রেষ্ঠ; সেই কাশীর মধ্যে যত তীর্থ 
আছে তাহ।রা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যেও প্রণবেশ্বর-ক্ষেত্র প্রধান মোক্ষপথের 
প্রকাশক ; সেই প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ হইতেও এই শ্রেয়োরূপ ত্রিলোচন-লিঙ্জ অতি- 
শ্রেষ্ঠতর। ১৯-২৫। তেজন্বিগণের মধ্যে যেমন সূর্য্য, দৃশ্ঠগণের মধ্যে যেমন 
চন্দ্র, সেইরূপ সকল লিঙ্গের মধ্যে এই ত্রিলোচন-লিজই পর্ববপ্রধান! ২৬। 
মহাসৌখ্যের একমাত্র নিধানন্বরূপ মোক্ষ-লম্মীর সেই পরমপদদবী, ত্রিলোচন- 
মহেশ্বরের সেবকগণের স্থদুরে বত্তমান নহে। ২৭। একবার ত্রিলোচনের পুঁজ! 
করিয়! ষে ফললাভ করিতে পার! ধায়, একজন্ম ব্যাপিয়। অন্যান্য সকল লিঙ্গের 
অর্চন| করিলে তাদৃশ ফললাভ হয় না। ২৮। যে সকল মহাত্মাগণ কাশীতে 
ত্রিলোচন-লিজকে অচ্ভন! করে, তাহার! মহাদেব-্রীতির ফলে ত্রিলোকবাসী 
জীবগণের পুজনীয় হইয়! থাকে । ২৯। যাহার পাশুপত-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে 
ও যাহার! সর্ববসন্ন্যান অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি প্রমাদবশতঃ স্বীয় নিয়ম 
প্রতিপালন করিতে ন| পারে, তাহ! হইলে কাশীতে তাহাদের ভয়ের কোন কারণ 
নাই; যেহেতু তখায়. 'মহাপাপনিবহের ধ্বংসকারী মোক্ষ-সম্পদ্দের আধার 
গৃহত্ধরূপ ত্রিবিষউপ-লি্গ বর্তমান রহিয়াছেন, তাহার দর্শনে তাহার! অনায়াসেই 
প্রমাদকৃত পাপ হইতে যুক্ত হইতে পারে। ৩০-৩১। একবারমাত্র ভ্রিলোচন- 
লিঙ্গের অর্চন! করিয়া মানব জন্মাস্তরশতের অর্জিত কলুষরাশি হইতেও মুক্তিলাত 
করিতে সক্ষম হয়। ৩২। ব্রদ্ষঘাতী, নুরাপায়ী, স্তেয়ী, গুর্বজনাগ।মীও একবধ- 
কাল ইহাদের সঙ্গকারী, এই পাঁচ প্রকার মহাপাপ প্রকীর্তিত আছে। ৩৩। 
পরদাররত, পরহিংসাপরায়ণ, পরনিন্দারত, বিশ্বাসঘাতক, কৃতত্স, জ্রণহত্যাকারী, 
শুদ্রীপতি দ্বিজ, মাতৃত্যাগী, পিতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী, পরথুঁহে অগ্নিপ্রদাতা, বিষ" 
প্রদাতা, গোহত্যাকারী, স্ত্রীঘাতী, শুদ্রহত্যাকারী, কন্াভিগামী, ক্রুর, পিশুন, 
নিজধশ্মপরাত্ুখ, নিন্দক, নাস্তিক, কুটসাক্ষ্যদাতা, অতক্ষ্যতক্ষক ও অবিক্রেয়- 
বিক্রয়ী এই কল পাপী ও পূর্বোক্ত পঞ্চমহাপাপী একবারমাব্র ত্রিলোচন-লিজকে 
প্রণাম করিয়! নিজ নিজ পাঁপ হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতিলান্ত করিতে গারে 


দরচপ্তুতিতম অধ্যার]  ত্রিলৌচন-মাহাত্্য কথন । ৫৯১ 


কিন্তু যে ব্যক্তি শিবনিন্দক; তাহার কোনরূপেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
সম্ভাবন! নাই । ৪৪-৩৮। যে মুঢ় ব্যক্তি শিবনিন্দ। করে বা শৈব-শাস্দ্ের নিল্দ। 
করে, কোন ব্যক্তিও কোনকালে শাস্ত্রে দেখে নাই যে, মেই পাপাত্বা কদাপি 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে । ৩৯। যাহারা শিব-নিন্দা করে বা শিবভক্তগণের 
প্রতি স্বেষ-বুদ্ধি করিয়! থাকে, তাহারা যাবগুকাল চন্দ্র-সূর্য্য থাকেন, তাঁবগকাঁল 
পর্যান্ত ভীষণ নরক-ভোগ করিয়। থকে । যে অধমাধম ভাগ্য মনু শিবনিন্দ। 
করে, তাহাকে আত্মঘাতী ও প্রেলোক্যথাতী বলা গিয়া থাকে। ৪০-৪১। কাশীতে 
যাহার! মোক্ষ কামন। করে, তাহার! সর্ব! বত্তপূর্ববক শিবভক্তগণের পূজ! করিবে, 
কারণ তাহাদের পৃজ! করিলে স্বয়ং মহাদেব প্রসন্ন হয়েন। ৪২। এ সংসারে 
ধাহাদের কথ] লোকে বিশ্বান করে, তাহার নিঃশঙ্কচিত্তে সর্বপ্রকার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কামনায় এই বাক্যটী ঘোষণ! করিবেন ষে, “সংসারে যদি কাহারও 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাঁদন থাকে এবং পাপ হইতে যদি ভয় থাকে, আর আমাদের 
শান্বপ্রমাণসিদ্ধ এই বাক্যে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহ! হইলে সেই ব্যক্তি লকল 
পরিত্যাগপুর্বিক, হ্ৃধয় স্থদৃ় করিয়! যেখানে ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর নাক্ষাৎ বিরাজমান 
রহিয়াছেন, সেই আনন্দকাননে গমন করুন , যে ক্ষেত্রে গমনে নিঃসংশয়ী 
মানবগণ আর পাপজন্ত বাধা ভোগ “করেন না ও পরমধর্ম্ম লাভ করিয়! থাকেন 
সেই মহাতীর্ঘথ আনন্দকাননের মধ্যে অতিনির্ম্মল নদীত্রয় সম্মিলিত পরমপবিত্র 
ত্রিলোচনের কটাক্ষ প্রভাবে সকল প্রকার পাঁপহরণকারী পিলিপিল-তীর্থ অস্ভাপি 
বি্ধমান রহিয়াছে; তথায় গৃহ্যোক্ত-বিধানে স্নানানন্তর ' তর্পণীয় দেব-পিতৃগণের 
তর্পণপূর্ববক যথাশক্তি শাঠ্য পরিহারকরত ধনাদি বিতরণ ও ভক্তি-সহকারে দর্শন- 
পূর্বক ত্রিলোচন-লিল্গের পুজা করিবে। গন্ধ, মাল্য, পধ্গন্থৃত, ধৃপ, দীপ, বস্ত্র 
নানাভূষণ, পৃজোপকরণ-দ্রব্য, ঘণ্টা, দর্পণ, চামর, বিচিত্র ধবজ, পতাকা, নৃত্য-গীত, 
বাছা, জপ, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও শিব-পরিচারকগণের সন্তে।ষবিধান দ্বার! ক্রিলোচন- 
লিঙ্গের মহাপুজা দম্পন্নকরত, ব্রান্ষণগণকে ভোজন করাইয়া, প্রায়শ্িত্তার্থী মানব 
“আমি নিষ্পাপ হইলাম" এই বলিলে ক্ষণকল মধ্যে সর্ববকিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারে | ৪৩-৫৩। এইরূপ ভ্রিলোচনের পুজাকরত পঞ্চনদে সান করিয়। 
পশ্চা মণিকর্ণিকায় স্লান করিবে, অনন্তর বিশ্বেশ্বরকে পুজা করিলে মানব বন্ুতর 
পুণ্য অঞ্জন করিতে সক্ষম হয়। ৫৪। এই মহাপাপবিনাশকারী প্রায়শ্চিত্ত 
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম; যে ব্যক্তি কাশী-মাহাস্ম্যের নিন্দা করিয়! থাকে 
ঝ| যে নাস্তিক, তাহার সমীপে কদাচ ইহ! প্রকাশ করিবে না| ৫৫। ' ধনলোত্ত- 


৫৯২ কাশীখণ্ু | [ পঞ্চসগুতি হম অধ্যা 
নারে 
বশতঃ যদি কোন ব্াক্তি কোন নাস্তিককে এই প্রীপশ্চিত্তের কথা প্রকাশ করে 


তাহা হইলে প্রকাশকর্ত! নরকে গমন করে, হে ঘটোভ্ডভব! ইহা সম্পূর্ণ সত্য । ৫৬. 
সমন্ত পৃথিবী পর্যটন করিলে যে ফল-লাভ হয়, কাশীতে সায়ংকালে ত্রিলোচন' 
লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করিলে, মানব সেই ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫৭। 
কাশীতে ভূজঙ্গমেখলাশোভিভ ব্রিবিষউপ-লিঙগকে দর্শন করিয়! মানব যদি 
অন্াত্র মুত হয়) তথাপিও জন্মান্তরে সে মোক্ষপদ্দের অধিকারী হয়। ৫৮। 
অন্য স্থানে শিবলিশের দর্শন করিতে হইলে পুণ্যকালের প্রতীক্ষা করিতে 
হয়) কিন্তু কাশীতে ত্রিলোচন-লিলের দর্শন করিতে হইলে কোন পুণ্যকালের 
প্রতীক্ষ/ করিতে হয় না, যখন ইচ্ছা তখনই তীহাকে দর্শন করিবে । ৫৯। 
প্রণবেশ্বরপ্রমুখ লিজসমূহ যগ্চপি সকল পাপ হরণ করিয়। থাকেন বটে, 
তথাপি ভ্রিলোচনের যে সর্ববাতিভাবিনী শক্তি আছে, তাহা অন্য কোন শিব 
লিঙ্গেই বর্তমান নাই । ৬০। হে ঘটোস্তব! ভগবান্‌ মহেশ্বর, জননী পার্ববতীর 
নিকটে এই লিঙ্গের সম্বন্ধে এই কথ! বলিয়াছেন যে, “হে অপর্ণে। এই ত্রিলোচন 
লিঙ্গ যে, নকল লিঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট তাহার কারণ আমি তোমার নিকট বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। পুরাকালে খন আমি নিবিড় সমাধিতে মগ্র ছিলাম, তকালে আমার 
সম্মুখে পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতাল হইতে এই লিঙ্গ স্বয়ংই প্রাছুভূ্ত হন। পুরা- 
কালে এই লিঙ্গের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থানকরত আমি তোমাকে নেত্রত্রয় 
প্রদান করি, তাছারই প্রভাবে তোমার এই উত্তম দর্শনশক্তি আবিভূর্তি হয়; হে 
দেবি! সেই দিন হইতেই ত্রিলোকবাসী সকল জীবই এই লিঙ্গকে ত্রিলোচন নামে 
অভিহিত করে, এই ব্রিলোচনের প্রপাদে লোকে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
যাহার! ত্রিলোচনের প্রতি ভক্তিমান, তাহার! সকলেই সাক্ষাৎ ত্রিলোচনন্দরূপ ও 
শামার নিত্যসহুচর হয় এবং তাহাদিগকে জীবন্ুক্ত বলিয়! জানিবে। হে 
মহেশানি।! এই ত্রিলোচন লিঙ্গের সম্যক্‌ প্রকারে মাহাত্ম্য কোন ব্যক্তিই জানিতে 
সমর্থ নহে, তাহার কারণ আমি নিজেই তাহ! বিশেষরূপে গোপন করিয়া রখিয়াছি। 
বৈশাখ মাসে শুক্লা তৃতীয়! তিথিতে পিলিপিল।-ভীথে স্নানাস্তে সমস্ত দিন উপবাস ও 
তদবস্থায় রাত্রিজাগরণ করত ভক্তিসহকারে ব্রিলোচন-লিঙ্গের পৃজ। করিয়! পরদিন 
প্রাতে পুনর্ব্বার সেই পিলিপিলা-ীর্থে স্বানানস্তর পুনর্ববার লিঙ্গের জর্চচন! করিবে | 
তহপরে পিতৃগণের উদ্দেশে ধর্মঘট, বিছিত অন্ন ও দক্ষিণ! প্রদান করিয়া শিবনক্ত 
জনগণের সহিত একত্রে পারণ করিবে, হে দেবি! এই প্রকার 'ক্রিয়! নসম্পন্ন 
করিতে পারিলে মানবগণ স্বীয় অখগুনীয় পুণ্যের প্রভাবে, মদীয় গণ হইয়া! সর্বদা 





পঞ্চসগুতিতম অধ্যায়] ভ্রিলোচন-মাহাত্ব্য কথন। ৫৯৩ 


আমার অগ্রগামী হইতে সমর্থ হয়, ইহা নিশ্চয় জানিবে; হে দেবি! যাবতকাল 
পর্য্যন্ত ত্রিলোচন-লিঙ্গ দৃষ্ট ন| হয়েন, তাবগুকাল দেব, মনুষ্য বা মহোরগগণ বারম্বার 

ংসারে অনৃষ্টবশে ভ্রমণ করিয়! থাকেন। পিলিপিল!-তীর্থে স্নানানস্তর একবার 
এই ব্রিলোচন-লিক্ষের দর্শন করিলে, মানব জার কখন জননীর জঠরে প্রবেশ ব৷ 
তদীয় স্তম্তপান করে না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে ভামিনি! প্রতি মাসের 
অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে ত্রিবিষ্ট প-লিঙগকে দর্শন করিবার জন্ সকল তীর্থ বারা- 
ণনীতে ত্রিবিষ্টপ ক্ষেত্রে আগমন করিয়া থাকেন। ত্রিবিষটপ-লিজের দক্ষিণদিকে 
বর্তমান পিলিপিল৷-তীর্থের জলে স্নান করিয়! সন্ধ্যোপাসন। করিলে, মানব রা'জসুয়- 
যড্ডেের ফললাভ করিতে পারে” । ৬১-৭৪। 

সেই স্থানেই সর্ববপাপ-বিনাশক্ষম পাদোদকনামক কূপ বিদ্যমান আছে, তক্তি- 

পূর্বক সেই কৃপের জল পান করিলে মানব আর জননীর জঠরে প্রবেশ করে না। 
এই ত্রিলোচন-লিঙ্গের পার্থদেশে বনুতর শিবলিঙ্গ বিদ্কমান আছেন। তাহাদেরও 
দর্শন বা স্পর্শনে মানব কৈবল্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই ত্রিলোচনের নিকটেই 
গঞ্াতীরে শান্তনব নামে একটা লিঙ্গ প্রতিষিত আছেন, তীহাকে দর্শন করিলে 

ংসার-তাপিত মানব, পরম শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। 'তাহারই দক্ষিণভাগে 
অভীপ্নেশ্বর নামে একটী মহালিজ বিদ্কমান আছেন, হে মুনে ! তাহাকে দর্শন 
করিলে মানব, কলিকাল ও কামভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়! থাকে । ৭৫-৭৮। 
তাহার পশ্চিমভাগে প্রোণেশ্বর নামক একটা মহালিঙ্গ বর্তমান আছেন, সেই লিঙ্গের 
পূজ। করিয়! প্রোণ, জ্যোতির়্স্বরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৭৯ 
্রেণেশ্বরের সম্মুখেই অশ্বথামেশ্বরনামক লিঙ্গ বিদ্কমান আছেন? এই লিঙ্গটা 
মহাপুণ্য প্র । ইহাকেই পূজা করিয়া অশ্বথাম! কাল হইতেও নির্ভয় হইতে 
পারিয়াছেন। ৮*। প্রোণেশ্বরের বায়ু-দিগ ভাগে বালখিল্যেশ্বর নামক একটা পরম 
উত্রুষ্ট লিঙ্গ বর্তমান আছেন, শ্রদ্ধাপূর্ববক লেই লিঙ্গের দর্পন করিলে মানব, সর্বব- 
বন্ধের ফললাঁভ করিতে পারে। ৮১। তাহারই বামদিকে বাল্মীকীশ্বরনামক লিজ 
বর্তমান আছেন, তাহাকে ভক্তিনহকারে দর্শন করিবামাত্র মানব শৌকরহিত 
হইতে পারে । ৮২। 

( ক্বন্দ কহিলেন ) হে ঘটোন্তব! পুঞ়াকালে ভগবান্‌ মহেশ্বর জননী ভগবভীর 

নিকট ব্রিলোচন-লিঙ্গের মাহাত্মা-সন্বন্ধে যে একটা ইতিহাস কীর্তন করিয়াছিলেন, 
আমি এইক্ষণে তাহাই বলিতেছি। তুমি অবহিতচিত্তে শ্রাবণ কর। ৮৩। 


ভরতে নাপাক 





৭৫ 


৫৯৪ কাশীখণ্ড । [ বটসগুতিতম অধ্যায় 


ষট সগ্তুতিতম অধ্যায়। 


ব্রিলোচন-প্রাছুর্ভাব কথন । 


স্কন্দ কহিলেন, হে মৈত্রাৰরুণে ! পুরাকালে এই বিরজ নামক পীঠে ভগবান্‌ 
ভ্রিলোচনের প্রাসাদে যে এক ঘটন হইয়াছিল, তাহ! শ্রবণ কর। প্রলয়কাল 
সমুপস্থিত হইলে স্বর্গও যখন নষ্ট হইতে আরন্ধ হইল, সেই সময়ে মণিমাণিক্য- 
নির্মিত, ন।নাভঙ্গিতে অবস্থিত বুতর গবাক্ষযুক্ত, সুমেরূর ন্যায় উন্নত, ত্রিলোচনের 
সেই প্রাসাদ, বিধাতাকর্তৃক নিশ্মিত স্যগ্রির ধারণ-স্তত্তরূপে শোভ1 পাইতেছিল। 
হে মুনে! সেই প্রাসাদদের উপরিশ্থিত পতাকানিচয়ের অগ্রভাগসমুহ বায়ু-কর্তৃক 
সধশলিত হওয়াতে বোধ হইতেছিল যেন, তাহারা পাপসমুহকে তথায় প্রবেশ 
করিতে নিষেধ করিতেছে, আর সেই প্রাসাদ স্থবর্ণময় কলে বিভৃষিত থাকা- 
নিবন্ধন বোধ হইতেছিল যেন, পৃর্ণিমার চন্দ্র, প্রাসাদ-সৌন্দর্ষ্যে খি্ন হইয়া তাহারই 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । সেই প্রাসাদে একটি কপোত ও একটী কপোঁতী বাদ 
করিত; তাহার! প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে স্বেচ্ছাক্রমে উড়িয়া 
বেড়াইত ; সেই সময়ে তাহাদের পক্ষ-বাতের দ্বার! সেই প্রাসাদ-সংশ্রিত ধুলিনিচয় 
দুরে নিক্ষিপ্ত হইয়! পড়িত। ত্রিলোচনের ভক্তগণ সতত প্ত্রিলোচন, ত্রিবিষ্টপ” 
এই নাম উচ্চারণ করিত, সেই কপোতযুগল তাহাই শ্রবণ করিত। ১-৮। লম্তর 
প্রীতিকর চতুরবরিধ বাগ নিরন্তর তাহাদের কর্ণ-গুহায় প্রতিধবনিত হইত এবং ত্রিসন্ধ্যা 
মজলারাত্রিকের বিমল জ্যোতিঃ, সেই কপোঁতযুগলের নেত্রে প্রবিষ্ট হইয়! 
ভক্তগণের চেষ্ট। প্রদর্শন করাইত। স্থিরচিত্ত সেই কপোতযুগল আহার না 
পাইলেও কখন কোন বাঞ্থিত বিষয়ের জন্য স্থানান্তরে উড়িয়৷ যাইত. ন । ভক্তগণ 
কর্তৃক সেই প্রাসাদের চতুর্দিকে নিক্ষিগড তওুলাদিই তাহার! ভক্ষণ করিত ও 
চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। হে বিপ্র! সেই স্থানেই যে চতুঃ 
স্বোতম্থিনী (গজ, যমুনা, সরস্বতী ও নর্ন্মদ! ) আছেন, তীহারই জল তাহার! পান 
করিত এবং কখন কখন সেই জলে স্নান করিত। ৯-১৩। এইরূপে দাধুচে্ট 
সেই পক্ষিঘয়ের ত্রিলোচনের প্রালাদে বহুকাল অতিবাহিত হুইয়া গেল। অনন্তর 
একদিন একটী শ্রেনপক্ষী সেই দেবালয়-ন্কদ্ধে গবাক্ষমধ্যে স্থখে অবস্থিত সেই 
কপোতমুগলকে দেখিতে পাইল এবং সেই কপোতবুগলের প্রতি ক্ররদৃষ্তিকরত 
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তাহাদিগকে ধরিবার ইচ্ছায় আকাশমার্গ হইতে মবভীর্ণ হইয়া! অন্য একটা দেবালয়ে 
প্রবিষউ হুইল। ১৪-১৫। সেই শ্যেনপঙ্ী তথায় উপবিষ্ট হইয়া সেই কপোতি- 
দ্বন্দের প্রবেশ ও নির্গম-পথ লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং “ইহার! কোন্‌ পথে এঁ ছুর্গম 
স্থানে প্রবেশ করে, কোন্‌ পথ দিয়াই বা নির্গত হয়, কোন সময়ে কি ক্রিয়া করে, 
কি প্রকারে এই দুইজনই আমার কবলে পতিত হইবে এবং ইহা'র! হুর্গমধ্যে রহিয়াছে 
বলিয়াই আমার বশে আসিতেছে না” কিছু কাল একদৃঙিতে এইরূপ চিস্ত। করিতে 
লাগিল। ১৬-১৯। অহো! এই জন্যই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছর্গবলের প্রশংস৷ 
করিয়! থাকেন, যেহেতু ছূর্ববল হইয়াও ছুর্গ আশ্রয় করিলে বলবান্‌ অরিও সহসা 
আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র ছুর্গের ঘার। নৃপতির যে কার্য্য সিদ্ধি হয়, 
সমজ্র হস্তী বা লক্ষ বলবান্‌ অশ্বের দ্বারাও সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ছুর্গ যদি স্বতন্ত্র 
ও অন্যের অবিজ্ঞাত হয়, তবে সেই ছুর্গে অবস্থ(ন করিলে কখনই কেহ কাহারও 
দ্বার! অভিভূত হয় না। ২০-২২। সেই শ্যেনপক্ষী ক্রোধারুণনয়নে এইরূপে ছুর্গ- 
বলের প্রশংস! করিয়। সেই কপোতযুগলকে নির্ভয়ে দর্শন করত আকাশমার্গে 
উড়িয়। গেল। তখন সেই কপোতী, সেই মহাবল পক্ষীকে দর্শন করিয়া নিজপতি 
সেই পারাবতকে বলিতে লাগিল । ২৩--২৪। 

কপোতী কহিল, হে প্রিয়! হে প্রাজ্ঞ! হে সর্ববকামিন্থখাকর ! আমাদের 
প্রবল শক্র এ শ্বনপক্ষী আপনার সম্মুখে উড়িতেছে। কগোতীর এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! কপোত অবজ্ঞার সহিত পারাবতীকে *হে পরিয়ে | তোমার চিন্ত। কি” 
ইহা! কহিয়! বলিতে লাগিল। ২৫-২৬। 

কপোত কহিল, হে স্থৃভগে! এ জগতে কত শতই বা পক্ষী না আছে এবং 
তাহার কত দেবালয়েই ঝা উপবেশন ন! করিয়! খাকে, আর আমরা স্থখে এই 
স্থানে বাস করিতেছি ; ইহাই বা কত পক্ষী না৷ দেখিতেছে 1 হে গ্রিয়ে! তাহাদিগকে 
যদি আমরা ভয় করিতাম, তাহ! হইলে আর এ স্থানে আমাদের সে স্বখ কোথায় ? 
হে শুতে | তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর এবং আমার সহিত স্থুখে বিহার কর, আমি 
এই ক্ষুদ্র শ্যেনপক্ষীকে আমার হৃদয়ে গণনাও করি ন|। (ক্কন্দ কহিলেন) 
পারাবতের এই বাক্য শ্রাবণ করিয়। পারাবতা পতির পদের প্রতি একা গ্রদৃষ্তিনিক্ষেপ- 
করত মৌন হইয়। রহিল। সতী স্ত্রীর পতির প্রিয়ক।মনায় হিতবাক্য উপদেশ 
করিয়াও তীহার নিকট মৌন হইয়া থাক! এবং সতত তীহার বাক্য প্রতিপালন 
করাই উচিত। ২৭-৩১। এই ভাবে সে দিবস অতিবাহিত হুইয়৷ গেল, পরদিন 
পুনরায় সেই শ্যেনপক্ষী তথায় আসিয়া স্বতা ধেমন গতানঃ ব্যজিকে "দর্শন করে, 
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তন্ধরপ একা গ্রদৃষ্টিতে সেই কপোত-দম্পতীকে দেখিতে লাগিল । কিছুক্ষণ পরে 
দেই শ্েনপক্ষী প্রামাদের চতুর্দিকে মগ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিয়া, সেই কপোত- 
দম্পতীর গতায়াত লক্ষ্য করত গগনমার্গে উড়িয়া গেল শ্যেনপক্ষী নভোমার্গে 
গমন করিলে পারাবত-পত্বী পারাবতকে কহিল যে, “হে নাথ! এ দুষ্ট শত্রুকে কি 
আপনি দেখিলেন 1?” তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! কপোত কহিল যে; হে 
মুগ্ধে! আমরা আকাশে বিহার করিয়। বেড়াই, স্ৃতরাং এ ব্যক্তি আমাদের কি 
করিবে? আর আগার এই স্বর্গতুল্য হুর্গ রহিয়াছে, ইহার ভিতর শক্র হইতে 
কোন প্রকারই ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আর গগন-মার্গে আমি যত প্রকার গতি 
জানি, এ ব্যক্তি তাহ! জানে না। প্রভীন, উদ্ডীন, সংডীন, কাণ্ড, ব্যাড়, কপাটিকা, 

ংসনী ও মগ্ডুলবতী এই মাঁট প্রকার গতি কীর্ডিত হইয়! থাকে । হে প্রিয়ে! 
আমাতে যেরূপ এই সমস্ত গতির কৌশল আছে, আকাশমার্গে অন্য কোন পক্ষীতেই 
তন্রপ নাই। ৩২-৩৮। হে প্রিয়ে! তুমি সুখে অবস্থান কর, আমি জীবিত 
থাকিতে তোমার চিত্ত! কি? পারাবতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পারাবতী 
পুর্ববদিবসের শ্যায় মৌন হইয়া রহিল। পরদিন পুনরায় সেই শ্যেনপক্ষী সেই 
মন্দিরে আসিয়! অতি. হৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সেই পারাবতযুগলের কিছু দুরে ভার- 
শিলাতলে উপবিষ্ট হইল। ৩৯-৪০। এবং কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া কপোতযুগলের 
বাসস্থান পরিদর্শন করত তথা হইতে উড়িয়া! গেল, তখন পারাবভী ভীত হইয়। 
পুনরায় পার়াবতকে কহিল যে, হে প্রিয়! এই দুষজের দৃষ্টিতে বিদুষিত এই স্থান 
পরিত্যাগ করা উচিত, এ তুর শ্রেনপক্ষী অতি হৃষ্টের ন্যায় আজ আমাদের 
অতি নিকটে আসিয়াই উপবিষ্ট হইয়াছিল। কপোতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
কপোত পুনরায় অবজ্ঞ। সহকারে কহিল যে, হে গ্রিয়ে ! এ আমাদের কি করিবে ? 
দেখিতেছি যে, স্ত্রীলোকগণ প্রায় ভীরুম্বভাবই হইয়! থাকে । ৪১-৪৩। পরদিন 
পুনরায় সেই মহাবল শ্যেনপক্ষী তথায় আসিয়! তাহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল 
এবং দুই যামকাঁল তথায় অবস্থান করত তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া! তথ! হুইতে 
প্রন্থান করিল। শ্যেনপল্লী চলিয়! গেলে, পারাবতী পুনরায় পাঁরাবতকে কহিল 
ষে, হে নাথ! এস্থানে বখন আমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী দেখিতেছি, তখন চলুন 
আমরা এ স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করি। এই ছুষ্ট অদৃশ্য হইলে আমর! 
পুনরায় এ স্থানে আদিয়! স্থখে অবস্থান করিব। হে প্রিয় । যাহার গতি সর্বত্রই 
অপ্রতিহত, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ হইয়! কখন কি স্বদেশের অনুরাগে স্বীয় জীবন ন$ 
করে? যেব্যক্তি বিপদ্স্কুল স্বীয় দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন না 
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করে, গঙ্গৃতুল্য সেই ব্যক্তি নদীতীরস্থ বৃক্ষের ম্যায় অনায়াসেই বিনষ্ট হইয়া 
যায়। ৪৪-৪৮। পারাবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ পারাবত ভবিষ্যদ্‌ দশাচিন্তায় 
ব্যাকুল হইয়া অবজ্ঞা-দহকাঁরে তাহাকে কহিল যে, হে প্রিয়ে! তুমি দেই পক্ষীকে 
ভয় করিও না। পরদিন পুনরায় সেই শ্যেনপক্ষী গ্রাতঃকালেই তথায় আপিয়! 
তাহাদের নীড়ের দ্বারদেশে উপবেশন করিল এবং সায়ংকাল পধ্যন্ত তথায় 
অবস্থান করিল। যখন সূর্য্য অন্তাচলে গমন করেন, সেই* সময়ে শ্যেনপক্ষী তথা 
হইতে উড়িয়! গেলে, পারাবতী নীড়ের বাহিরে আসিয়। পতিকে কহিল যে, 
হেনাথ! এই আমাদের পলাইবার সময়, যে পর্যযস্ত সেই কাল দুরে আছে, 
আপনি তাহার মধ্যেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও এ স্থান হইতে নির্গত হুউন। 
৪৯-৫২। হে সন্মতে ! আপনি জীবিত থাকিলে জগতে কোন পদার্থই আপনার 
দুর্লভ হইবে না। আপনি অনায়াসেই পুনরায় স্ত্রী; মিত্র, ধন ও গৃহ লাভ করিতে 
পারিবেন। পুরুষ যদি দার! এবং ধনের দ্বারাও আপন!কে রক্ষ। করে, তাহ হইলে 
সে হরিশ্চন্দ্র নৃপতির সায় পুনরায় সমস্তই লাভ করিতে পারে। এই আত্মাই 
প্রিয় বন্ধু, এই শাত্বাই মহৎ ধন এবং এই আত্মই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের 
একমাত্র উপার্জজক। ৫৩-৫৫। যে পধ্যস্ত আত্ম। কুশলে থাকে, সেই পর্য্যস্তই 
ত্রিভুবন কুশলময় বোধ হয়, নুমতিব্যক্তিগণ যশের সহিত সেই কুশলেরই কামনা 
করিয়! থাকেন ; যে কুশল যশের সহিত নহে, তাদৃশ কুশল অপেক্ষা অনজলও 
তাল। পুরুষগণ নীতির অনুয।য়ী পথে পদার্পণ করিলে কুশলের সহিত নেই 
যশ লাভ করিয়। থাকেন, অতএব হে নাথ | নীতিশাস্ত্রের বাক্যে আপান এ শ্থান 
পরিত্যাগ করিয়! স্থানান্তরে গমন করুন, যদি ন| যান, তাহ। হইলে প্রাতঃকালেই 
আপনি আমায় স্মরণ করিবেন। ৫৬-৫৮। (ক্কন্দ কহিলেন) বুদ্ধিমতী কপোত- 
পত্বী এইরূপ বলিলেও দেই কপোত যেন মায়াকর্তৃক নিবারিত হুইয়। আপনার 
স্থান হইতে নির্গত হইল না। অনন্তর পরদিন উষাকালে সেই বলবান্‌ স্টেনপক্ষী 
কিছু খান্ত্রব্য নঙ্গে লইয়! তথান্ন আগমনকরভ সেই কপোতষুগলের নির্গমপথ 
অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিল; এইরূপে কিছুক্ষণ' তথায় অবস্থান করিয়। 
বুদ্ধিমান শ্েনপঙ্গী পারাবতকে কহিতে ল!গিল যে, “হে পারাবত ! তোমার 
কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, তোমাকে ধিকৃ! হেছূর্বন্ধে! হয় আমার সহিত যুদ্ধ 
কর্‌, না হয় আমার কথামত নির্গত হ, নতুব! নিশ্চয়ই অনাহারে নরকে যাইবি। 
দেখ, তোরা ছুজন আর আমি একা, জয়-পরাজয়ের ত কিছুই নিশ্চয় নাই, 
অতএব নিজ স্থান রক্ষার জন্ বতদুর পরাক্রম ছুই জনে যুদ্ধ কর, হয় স্বর্গে গমন 
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করিবে, ন! হয় নিজ স্থানে থাকিবে । যাহার! পুরুষার্থ আশ্রয় করিয়া! বত করে, 
তাহার্দেরই বলে প্রেরিত হইয়া! বিধাতাই তাহাদের সাহাধ্য করেন” । ৫৯-৬৪। 
শ্যেনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে ও পত্বীকর্তৃকও উতদাহিত হইয়া সেই পারাবত, 
স্বীয় ভুর্গ-দ্বারে আগমনকরত শ্যেনপক্ষীর সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই 
গরাবত কয়েকদিন অনাহারে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অতি হূর্ববল হইয়াছিল, কাজেই 
সেই বলবান্‌ শ্যেনপক্ষী দ্বারে আসিবামাত্র দেই কপোতকে চরণে এবং সেই 
কপোতীকে চঞ্চুুতে ধারণ করিয়া লইয়৷ অন্য পক্ষীবিবর্জিত একটী ভক্ষণযোগ্য 
স্থান চিন্তাকরত নভোম।গেঁ উড়িয়। গেল। ৬৫-৬৭। পথে কপোতী, কপোতকে 
কহিতে লাগিল যে, হে নাথ! আমি স্ত্রীলোক ইহা! বিবেচনা! করিয়! আপনি 
আমার বাক্য গ্রাঙ্থা করেন নাই, সেই জন্যই এই অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, আমি 
অবল! কি করিব? হে প্রিয়! এখনও যদি আপনি আমার একটী বাক্য প্রতি- 
পালন করেন, তাহা হইলে আমি হিতবাক্য বলিতেছি, আপনি তাহাতে কোনরূপ 
বিচার না করিয়াই তাহ! করুন, আম।র এই বাক্য প্রতিপালন করিলে আপনি 
স্্রীর বশীভূত হইয়া যাইবেন না । আমি যে পর্যন্ত ইহার মুখে আছি এবং এও 
যে পর্য্যস্ত কোন স্থানে যাইয়! সুস্থ ন| হইতেছে, আপনি ততক্ষণ আপনার বিমুক্তির 
জন্য প্রাণপণে উহার পদে দংশন করুন। পত্বীর এই বাক্য শ্রবণ করিয় 
পারাবত সেই শ্েন-পদে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। শ্যেনপক্ষী সেই দংশন- 
জ্বালায় অস্থির হইয়া বন্ততর চীৎকার করিতে আরম্ত করিল, সেই অবনরে ত।হার 
মুখ হইতে সেই কপোতী বিমুক্তিলাভ করিল এবং চীগুকারকালীন লেই শ্যেনের 
পাদাঙ্গুলি শ্রথ হওয়ায় দেই কপোতও নিন্দে নিপতিত হইল। বিপদৃকালেও 
প্রাজ্ঞ বাক্তিগণের উদ্ভম পরিত্যাগ কর! উচিত নহে, দেখ ! কোথায় সেই চঞ্চুপুট, 
কোথার়ই দেই পাদপীড়ন আর কে।থায়ই বা অতিমন্ভুতরূপে সেই কপোত-দম্পতীর 
তাদৃশ শত্রর গ্রাস হইতে বিমুক্তি-লাভ | ! হূর্ববলব্যক্তিও উদ্ভম করিলে ভাগ্য 
তাহাকে ফল প্রদান করে, এই জন্য উদ্ভম সতত ভাগখ্যানুসারে ফলবান্‌ হুইয়। 
থাকে এবং এই জন্যই" বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ বিপদ্কালেও উদ্ভমেরই প্রশংস৷ 
করিয়। থাকেন । ৬৮-৭৬। অনন্তর সেই কপোতধুগল শ্বেনপক্ষীর গ্রাস হইতে 
গরিত্রাণ পাইয়। কিছুকাল স্থখে অতিবাহিত করিয়া যে পুরীতে মরিলে পরিণামে 
কানীপ্রাপ্ডতি হয়, সেই যুক্তিপুরী অযোধ্যায় দরযৃতীরে প্রাণ পরিত্যাগ. করিল। 
পরে সেই উভয়ের মধ্যে একজন মন্দারদামের তনয় হইয়া বিভ্ভাধর জম্ম-পরি গ্রহ 
করিল এবং'তাহার নাম পরিমলালয় হইল। সেই পরিমূলালয় অনেক বিষ্ভার 
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নিলয় এবং কল!-কৌশলের আধার ছিলেন এবং শৈশবকাল হইতেই শিবভ্তি- 
প্রায়ণ হইয়! মন ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূতকরত বিশেষ নিয়ম পরিগ্রহু করিয়!- 
ছিলেন এবং মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সতত একপত্বীব্রত আচরণ 
করিবেন। ৭৭-৮০। পরস্ত্রীতে আসক্তি, আয়ু, কীর্তি, বল, স্থুখ এবং স্বর্গ-গতি 
হরণ করে, স্থৃতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরক্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না। সেই পবিভ্র 
বিষ্াধর পুর্ববজণ্মের অভ্যাস বশত আরও একটা নিয়ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এই 
যে--ষে পর্য্যন্ত শরীর নীরোগ থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়গণ বিকল ন| হইবে, দেই 
পধ্যন্ত তিনি কাশীতে সমস্ত পুণ্যনিলয়, সমস্ত অর্থপ্রক1শক, সমস্ত কামজনক এবং 
পরম আনন্দের একমাত্র কারণ ভগবান্‌ ত্রিলোচনকে আরাধন! ন! করিয়া কিছুই 
ভোজন করিবেন ন|। ৮১-৮৪। এই সমস্ত নিয়ম করিয়া মন্দারদামতনয় 
পরিমল!লয় নামক সেই বিস্তাধর বহুবিধ যত্বু করিয়| ত্রিবিষ্টপ-লিঙগকে দর্শন 
করিবার জন্য কাঁশীতে সাগমন করিলেন এবং মেই কপোতীও পাতালে নাগরাজ 
রত্ুদীপের কন্য। হইয়৷ জন্মগ্রহণ করিল। সেই নাগকন্যা, রূপ, শীল, কল! ও 
বনুতর স্ৃগুণনিচয়ে অন্থ।ন্য নাগকন্থাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত৷ লাঁভ করিয়াছিলেন 
এবং তীহার নাম রত্ববলী হুইয়াছিল। গপ্রভাবতী ও কলাবতী নামে রত্বাবলীর 
দুইজন সখী ছিল এবং তাহার। মতত ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগ্ামিনী থাকিত। 
৮৫-৮৮। বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া রত্বাবলী যৌবনে পদ।প্পণ করিয়াই নিজ 
পিতাকে শিবতক্ত দর্শন করিয়া, নাপনিও নিয়ম অবলম্বন করিলেন এবং পিতার 
নিকট প্রার্থন। করিলেন যে, হে পিতঃ! আমি প্রত্যহ আমার সখীদ্বয়ের সহিত 
কাশীতে যাইয়! ভগবান্‌ ভ্রিলোচন দর্শন করিয়! আপিয়া বাক্য ব্যবহার করিব, 
নতুব। মৌন হইয়। থাকিব। এই কথায় তাহার পিতা! সম্মতি প্রদান করিলে, 
তিনি প্রত্যহ সেই সখীদ্ধয়ের সহিত কাশীতে গমন করিয়া ভ্রিলোচনের পৃজাকরত 
পুনরায় গুহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। ৮৯-৯২। রত্বাবলী প্রতিদিনই 
স্থগন্ধিকুন্থমের মাল্য রচন। করিয়া, তাহ। ভগবান্‌ ত্রিলোচনকে সমর্পণ করিতেন ; 
মহেশ্বরের মনস্তৃপ্তির জন্য সখীর সহিত মিলিত হইয়! গান্ধাররাগে মনোহর গান 
করিতেন, তিনঞ্জনেই একত্রে মগুডলাকারে নৃত্য করিতেন এবং তিনজনেই আনন্দ- 
সহকারে ঈশ্বরের নিকট তাল-লয-সংযোগে বীণ1, বেধু ও ম্বদঙক্গবাদন করিতেন। 
এইরূপে বিচিত্র ম1ল্য, গন্ধ এবং সম্মার্জন ও খিলেপনারদির দ্বারা সেই নাগকন্া।- 
্রয় ভ্রিলোচনের আরাধন| করিতেন। একদা বৈশাখী তৃতীয়াতে তীহার! তিন 
জনেই উপবানকরত ব্রিলোচনের সঙ্গিকটে নৃত্য, গীত ও কথাপ্রদে 'রাত্রিজাগরণ 
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টি 
করিলেন এবং প্র।তঃকলে চতুর্থীতে পবিত্র পিলিপিলা-তীর্ঘথে সান করিয়া 
ব্রিলোচনের পুজাকরত আলশ্যবশতঃ সেই রঙ্গমগ্ডপেই নিদ্রিত হুইয়। পড়ি, 
লেন। ৯৬-৯৮। হারা তিনজনেই নিদ্রিত। হইলে, ভগবান্‌ মহেশ্বর সর্পবেষ্টিত 
সেই ভ্রিলোচন-লিঙ্গ হইতে ত্রিনেত্র, শশিভৃষণ, শুদ্ধকপুর-শুজাজ, জটামুকুটমণ্ডিত। 
তমাল-নীলগ্রীব, ফণিভূষিত, বামার্দবিরাজিতশক্তি এবং নাগবজ্ঞপৰীতিরূপে 
আবির্ভূত হইয়! সেই নাগকন্তাত্রয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, “তোমর! 
উত্থান কর” । ৯৯-১৪১। 'মহেশ্বরের এই বাক্যে সেই কন্যাত্রয় উত্থান করিয়া 
কর্ণান্তব্যাগতলোচন মার্ডজন, অজমোটন ও জস্তাত্যাগ করিয়। সন্ত্রমাপন্নচিত্তে যেমন 
সম্মুখে দৃথ্তি করিলেন, অমনি অতর্কিতগতি ভগবান্‌ ত্রিলোচনকে দেখিতে পাইলেন । 
১০২-১০৩। তখন তীহাঁরা আকৃতিতে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়! জানিতে পারিয়। 
ভঁহার পদ বন্দনা! করত প্রহৃষ্টান্তঃকরণে গদ্গদশ্বরে তাহার স্তুতি করিতে 
লাগিলেন। ( নাগকম্যাগণ কহিলেন ) হে শস্তে।! হে ঈশান! হে অর্বগ! হে 
সর্ববদ ! হে ত্রিপুর-সংহর্তঃ! হে অন্ধক-নিসুদ্দন | হে জাঁলন্ধর-হর | হে কন্দর্প 
দর্পহৃত ! হে ত্রেলোক্য-জনক ! হে ত্রেলোক্যবন্ধন | হে ত্রেলোঁকানিলয় ! হে 
ব্রেলোক্যবন্দিত ! হে ভুক্তজনাধীন ! হে প্রমথনায়ক ! হে গঙ্গাজল-প্রক্ষালিত- 
জটাতট! হে চন্দ্রকলাজ্যোতি-বির্বঘোতি ত-জগঞ্জয়! হে সর্ববকণারত্বপ্রভা-ভাসিত- 
বিগ্রহ | হে আঁদ্ররাজতনয়তপঃ-ক্রীতার্ধদেহ ! হে শ্মশাননিলয় ! হে বারাণসীপ্রিয়! 
হে কাশীবাসিজন-নির্ববাণদায়ক | হে বিশ্বপতে | হে শর্বব ! হে শর্ববরীপরিবর্জজিত | 
হে নৃত্যপ্রিয়! হে ঈশ!| হে উগ্র! হেগীতবিশারদ। হে প্রণবসদ্বাস | হে ধাম- 
মহানিধে | হে শুলিন্! হে বিরূপাক্ষ! হে প্রণত-সর্ববদ ! আপনি পুনঃপুনঃ 
জয়যুক্ত হউন। ১০৪-১১২। বিধাতার পর্ববপ্রকার বিধিগ্ঞান থাকিতেও তিনি 
আপনাকে স্তব করিতে জানেন ন1। হে নাথ! বাঁচস্পতির বাক্যও আপনার স্তৰে 
কুন্টিত হইয়া আছে। হে সর্ববজ্ঞ! বেদনিচয়ও আপনাকে যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত নহেন, 
হে নাথ! মনও আত্তন্তবিরছিত আপনাকে মনন করিতে সমর্থ হয় না। স্থতরাং 
হে ত্রিলেচন! আপনাঁকে আমরা কেবল বারম্বার নমস্কার করি। কন্যাগণ এইকসপ 
স্ত্ি করিয়! ভূমিতে দণ্ডবশু হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান শশিশেখর 
তাহাদিগকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়! কহিলেন বে, মন্দারদামের পুত্রে পরিমলা- 
লয় নামক বিচ্ভাধর তোমাদিগ্রের পতি হইবেন এবং তোমর বিষ্ভাধরলোকে বহুতর 
বিষয় উপভোগ করিয়া নির্বিত্চিত্তে কাদীতে আগমন করিয়া! সিদ্ধিলান্ত করিবে। 
তোমরা ভিনজন ও সেই যুবা বিস্তাধর আমারই ভক্ত, অস্তকালে তোমর! চারিজনেই 
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এই কাশীক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিবে । ১১৩-১১৯। জন্মান্তরেও তোমরা তিনজন এবং 
সেই বিদ্ভাধরতনয় আমার বন্ুতর সেব! করিয়াছিলে, তাহার ফলেই তোম।দিগের এই 
তর্ভিপুর্ণ পবিত্র জলালাভ হইয়াছে । তোমাদিগের রচিত এই স্তোত্র ষে ব্যক্তি আমার 
সম্মুখে পাঠ করিবে, তোমাদিগের ন্যায় তাহাকেও আমি কাঁম প্রদান করিব। মানব 
প্রাতঃকালে পবিত্র হইয়। এই স্তোত্র পাঠ করিলে নিশাকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করে এবং সায়ংকালেও পাঠ. করিলে দিবাককৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া 
থাকে।” মহেশ্বর এই কথ! বলিলে সেই নাগকন্যযাগণ হ্ৃষ্টচিত্তে তীহাকে প্রণাম 
করিয়া করত্বয় সম্প,টিত করত বন্ধাঞ্জলি হুইয়! বলিতে লাগিলেন। ১২০-১২৩। 
নাগকন্যাগণ কহিলেন, হে নাথ! হে করণাকর!- হে শঙ্কর; আমরা জিজ্ঞাস! 
করিতেছি, আপনি বলুন যে, আমর চারিজনে জন্মাস্তরে কি প্রকারে আপনার 
সেব! করিয়াছি। হেভব!/ আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সেই স্থকৃতাত্ম-বিস্তাধর ও 
আমাদের তিনজনের পুর্বজন্ম-বৃত্তাস্ত বর্ণন করুন। মহেশ্বর, নাগ্রকন্যাগণের এই 
বাক্য শ্রৰণ করিয়! তীহার্দিগের এবং সেই বিদ্তাধরের পূর্ববজন্মবৃত্তান্ত বলিতে 
লাগিলেন। ১২৪-১২৬। 
ঈশ্বর কহিলেন, হে নাঁগবালাগণ ! তোমর! তিনজনেই অবহিতচিত্তে শ্রবণ 
কর; আমি তোমার্দের তিনঞ্জনের এবং সেই বিষ্ভাধরের পূর্বব জন্মবৃত্তান্ত 
বলিতেছি। এই রত্বাবলী পূর্ববজন্মে পারাবতী ছিল আ'র সেই বিস্তাধর ইহার পতি 
পারাবত ছিল। ইহারা আমার এই প্রানাদে বুকাল স্থখে বাস করিয়াছিল, ইহারা 
প্রতিদিন পক্ষানিলের ছার! আমার এই প্রাপাদস্থ ধূলিনিচয় পরিক্ষার করিত এবং 
ইনার! উপর ও নিন্গষে গমনাগমনকালীন বছুবার এই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়ছে। 
ইহার! পবিত্র চতুনর্দ-তীর্ঘে বারম্বার স্নান ও জলপান করিয়াছে এবং আমার 
সম্তোষকর বহুতর কলরব করিয়াছে । ইহারা স্থিরচিত্তে আনন্দসহকারে 
আমার ভক্তগণের ক্রিয়ানিচয় পরিদর্শন করিত; ইহার! অনেকবার আমার মঙ্গল- 
প্রদীপ দর্শন করিয়াছে এবং শআতি-পুটের দ্বার বহুবার আমার নামাম্ৃত পান 
করিয়াছে । তির্ধযগযোনি-প্রভাবেই ইহার! আমার নিকটে ম্বত ন! হইয়! কাশীপ্রাপ্ডি- 
কর অযোধ্যাপুরীতে স্বৃত হইয়াছিল । অযোধ্যায় ্ৃত্যুনিবন্ধন এ রত্বঘবীপের কন্যা 
হইয়াছে এবং ইহার পতি সেই পারাবত বিভ্ভাধরের তনয় হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
১২৭-১৩৫। আঁর এই প্রভাবতী ইহু গন্মে ত নাগরাজ পল্জমীর কন্যা, ইহার পুর্বব- 
জগ্মও বলিতেছি এবং সেই কলাবতীও ইহুজন্মে উরগেন্দ্র ত্রিশিখের কম্থ। হইয়াছে, 
ইহারও পূর্ববজন্ম-সৃতাওড বলিতেছি। এই জদ্মের তৃতীয় জন্মে ইহার! উভয্নেই 
ণ৬ 
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মহর্ষি চারাঁয়ণের কনা ছিল এবং উভয়েই পরস্পর অনুরাগিণী ছিল। ১৩৬-১৩৮। 
ইহাদের উভয়েরই আগ্রহে ইহাদের পিত। মহর্ষি চারায়ণ, ইহাদিগকে আমুষ্যায়ণের 
তনয় নারায়ণ নামক খষিকুমারকে প্রদান করিয়।ছিলেন। অপ্রাগ্তযৌবন সেই খষি- 
কুমার সমিদাহরণ করিবার জন্য কাননে গমন করিয়! সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, 
তাহাতে ভবানী ও গৌতমী নান্সী ইহার! উভয় ভগ্িনীই বৈধব্যলাভ করিয়া! অতি 
দুর্দশাগ্রন্ত হয়ঃ এই জন্যই বিবাহ কর্তাঃ দেবত! ও নদীর নামে যাহার না, তাদৃশ 
কন্যাকে বিবাহ করিবে না। ১৩৯-১৪২। এক দিন মহধির পরমানুত-না শ্রমে 
ইহ।দিগকে কেহ প্রদান ন| করিলেও ইহার! মেহ্প্রযুক্ত স্বেচ্ছায় রম্তাফল গ্রহণ 
করিয়াছিল। সেই পাপে ইহার! মাসোপবাসাদি-ব্রত নিচয়ের অনুষ্ঠান করিলেও 
স্ত্যুর পর বানর হইয়! জন্মগ্রহণ করিল। ১৪৩-১৪৪। ইহার ফল চুরির অপরাধে 
বানর হইয়াছিল। কিন্তু শীলরক্ষ1! করিয়াছিল বলিয়। কাশীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, 
আর সেই ব্রাক্মণতনয় নারায়ণও বন্ুতর পিতৃসেব! করিয়াছিল এই জন্য সর্পকর্তৃক 
দষ্ট হইয়াও কাশীতে পারাবত হইয়! জন্মগ্রহণ করিল। এই প্রকারে সেই বিদ্ভা- 
ধরই জন্মান্তরে এই দুই জনেরও পতি ছিল এবং এক্ষণে সে ব্যক্তি তোমাদের তিন 
জনেরই ভাবী পতি। এই প্রাসাদের পার্খাগে একটা বৃহণ ন্যাগ্রোধ-বৃক্ষ ছিল, 
ইহার! বাঁনর.হইয়! শাখাযুক্ত সেই বৃক্ষে অবস্থান করিত, ক্রীড়াচ্ছলে চতুঃক্োত- 
স্থিনী-তীর্ঘে সান ও তৃষাতুর হইয়া সেই জলপান করিত এবং বানরজাতি- 
স্থলভ চাপল্য নিবন্ধন ক্রীড়| করিতে করিতে বনুবার প্রদক্ষিণ সহকারে এই লিঙ্গ 
দর্শন করিত। ১৪৫ ১৫০। একদিন ইহার! ইচ্ছাক্রমে সেই ন্যাগ্রোধতরু সমীপে 
বিচরণ করিতেছিল, এমত সময়ে যোগিবেশধারী একজন পুরুষ ইহার্দিগকে রঙ্জুর 
দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লইয়! যায় এবং গৃহে গিয়। ইহাদের দ্বারা ভিক্ষা! করিবার জন্য 
ইহাদিগকে নৃত্যাদি শিক্ষা! করায়। কিছুকাল ইহার! তাহার গৃহে থাকিয়া! কালগ্রাসে 
নিপতিত হয় এবং ইহারা কাশীব।সজনিত পুণ্য ও প্রদক্ষিণার্দির ঘারা ব্রিলোচনের 
সেব। নিবন্ধন উভয়েই নাগকন্য। হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এক্ষণে ইহারা সেই 
বিভ্ভাধর'তনয়কে পতিরূপে প্রাণ হইয়1 নানাবিধ ম্বর্গীয় বিষয় ভোগ করত কাশীতে 
মুক্তি লাভ করুক। ১৫১-১৫৪। কাশ্মীতে অল্পও যাহ কিছু সগকর্্ম কর! যায়, 
আমীর অনুগ্রহ বলে নিশ্চয়ই তাহার ফল মোক্ষরূপে পরিণত হুইয়। থাকে । ব্রিডু- 
বনমধ্যে:বারাণসী পুরীই সর্ববপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ; সেই বারাণসী হইতেও প্রণবেশ্বরলিঙ্গ এবং 
প্রণবেশ্বর লিঙ্গ হইতেও এই ত্রিলোচন-লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ । আমি?সতত এই'লিঙ্ে অবস্থিত 
থাকিয়া ভক্তগণকে মুক্তির জগ্য ক্জানোপদেশ করিয়া থাকি, অতএব কাশীতে পর্বধ- 
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মির টিটি উজ িগিসহি21:2588৯রিউি টিউন এডিতে 
প্রকার বত্বদহকারে ত্রিলোচনের পূজা কর! উচিত। ১৫৫-১৫৭। (দ্বন্দ কহিলেন) 
দেবদেব মহ্েশ্বর এই সমস্ত কিয়! ত্রিভূবন হইতেও স্ুল অনির্ববচনীয় রূপধারণ- 
করত সেই প্রাসা্-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই নাগ-কম্যাগণও বিশেষরূণে 
আপন আপন বৃত্তান্ত অবগত হইয়৷ স্ব স্ব ভবনে গমন পূর্বক নিজ নিজ জননীর 
নিকট সেই সমস্ত বৃত্তাম্ত বণন করিয়া যেন কৃতকৃত্যতা লাভ করিলেন । ১৫৮-১৫৯। 
একদা! বৈশাখ মাসে মহাযাত্র। সমুপস্থিত হইলে, সমস্ত বিষ্ভাধর ও নাগগণ আত্মীয় 
বর্গের সহিত ত্রিলোচনের নিকট বিরজঃ ক্ষেত্রে সেই মহাধাঁত্রায় উপস্থিত হন এবং 
তথায় মহাদেবের বরদানে নাগ ও বিদ্যাধরগণ পরম্পরের বংশাবলী জিজ্ঞাস। করিয়া, 
নাগ্গণ সেই তিনটা কণ্যাকেই সেই বিষ্ভাধরহস্তে সমর্পণ করেন। মন্দারদাম, 
সেই তিনটী কন্যাকে পুত্রবধূরূপে প্রাপ্ত হইয়। বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন এবং 
নাগরাজ রত্বদীপ, পল্মী এবং ত্রিশিখও পরিমলালয়কে জামাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়/ 
বিশেষ হর্ধ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে উভয় পক্ষের আত্ীয়গণ বিশেষ 
আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; এইরূপে বিবাহোশুসব সম্পন্ন করিয়। তাহার! ভগবান্‌ 
ব্রিলোচনের মহিম! বর্ণন করিতে ফরিতে আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিলেন। 
১৬০-১৬৫। অনন্তর সেই বিষ্ভাধর দেই নাগকগ্যাগণের সহিত বহুকাল বহুবিধ 
বিষয় উপভোগ করিয়া কাশীতে আগমন পূর্ববক, সেই নাগকন্যা্রয়ের সহিত মধুর 
গীতাদ্দির দ্বার! ভগবান্‌ ত্রিলোচনের সেবা করিয়! কালক্রমে সেই লিঙ্গমমধ্যেই 
লয় প্রাপ্ত হইল। ১৬৬-১৬৭। ক্কন্দ কহিলেন, তগবান্‌ মহেশ্বর, কলিকালে 
ব্রিলোচনের মহিমা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, এই জগ্ত কলিকালে 
অঙ্লসত্ব মানবগণ সেই লিঙ্গের উপামনা করে না। পাপীব্যস্তিও ব্রিলোচনের 
এই কথা শ্রবণ করিয়া নিষ্পাপ হয় এবং উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া 
থাকে। ১৬৮-১৬৯। | 
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সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় । 
স্টীল 
কেদারেশ্বর-মাহাত্য কথন। 


পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব | আপনাকে প্রণাম করিতেছি, হে ভক্ত- 
কুপালে।! আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা পুরঃসর কেদারেশ্বরের মাহাস্ঝয 
বর্ণন করুন। ১। হেদেব! কাশীতে সেই লিঙ্গের উপর আপনার অতিশয় গ্রীতি 
আছে এবং তীহার ভক্তগণও সতত মহাবুদ্ধিমান্‌ হুইয়! থাকে, অতএব অগ্রেই 
তাহার মহ্িম। বর্ণন করুন। ২। 

দেবদেব কহিলেন, হে অপর্ণে! আমি কেদারেশ্বরের মহিম! বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ কর; যাহ! শ্রবণ করিলে পাপীব্যক্তিও ক্ষণকালমধ্যে নিষ্পাপ হইয়া 
থাকে। যে ব্যক্তি কেদারেশ্বরকে দর্শন করিতে যাইৰার জন্য শ্থিরচিত্ত হয়, 
তাহার আজন্মসঞ্চিত-পাপ তশুক্গণাৎই বিলয় হইয়| যায়। “কেদারেশ্বরকে দর্শন 
করিব” এইরূপ নিশ্চয় করিয়! যে ব্যক্তি গুহ হইতে, নির্গত হয়, তাহার দেহ হইতে 
জন্মদ্বয়ার্জিিত পাপ নির্গত হইয়। ষায়। যেব্যক্তি কেদারেশ্বরকে দর্শন করিবার 
জন্য অদ্ধপথে আসিয়। উপস্থিত হয়) জন্মত্রয়-সঞ্চিত পাপ তাহার দেহ হইতে 
নির্গত হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপুর্ববক নিরাশ হুইয়! ফিরিয়! যায়। ৩*৬। মানব, 
সন্ধ্যাকাঁলে গৃহে বসিয়াও তিন বার “কেদার” এই নাম ম্মরণ করিলে কেদারেশ্বরের 
যাত্রার ফললাভ করে। কেদারেশ্বরের প্রাসাদের অগ্রভাগ দর্শন এবং তত্রস্থ 
তীর্থের জলপ।ন করিলে সপ্ডজন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়) ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। হরপাপ-হুদদে স্নান করিয়। কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলে, 
কোটিজন্মাপ্ভ্িত-পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ কর! যায়। ৭-৯। হরপাপ-্ুদে 
স্মনাদি করিয়! হ্বদয়-কমলে কেদারেশ্বর-লিজকে স্থাপনকরত একবারও কেদারে- 
শ্বরকে প্রণাম করিলে অন্তিমকালে মোঞ্চলাত হইয়া! থাকে। যেব্যক্তি শ্রদ্ধার 
সহিত হরপাপ-হ্র্দে শ্রাদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তি স্বীয় সগুপুরুধকে উদ্ধার করিয়। 
'অন্তে আমার লৌকে গমন করিবে । ১০-১১। হে অপর্ণে। পুর্ববকালে রথস্তরকল্পে 
এ স্থানে যে একটা ঘটন! হইয়াছিল, আমি তাহ! তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, 
তুমি অবহিত হুইয়! শ্রবণ কর। উজ্জয়িনী হইতে একটা ব্রাক্মণতনয় পিতাকর্তৃক 
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উপনীত হইয়া ব্রহ্ষচর্ধ্য অবস্থাতেই এস্থানে আগমনকরত আমার এই কাশীপুরীকে 
চতুর্দিকে, জটামুকুটভূষিত, কৃতলিজপৃজন, বিভূৃতিভূষিত-দেহ, তিক্ষান্-সন্ত্ষট ও 
গঙ্গাম্ত-জলে পরিপুষ্, পাশুপত ব্যক্তিনিচয়ে পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া অতিশয় 
আনন্দলাভ করিল এবং হিরণ্যগর্ভ নামক আচাধ্যের নিকট উপদিষ্ট হইয়! 
পাশুপত-ব্রত গ্রহণ করিল। সেই ব্রাক্ষাণ-তনয়ের নাম বশিষ্ঠ ছিল এবং সে 
ব্যক্তি সমস্ত পাশুপত-ব্রতধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। সেই ব্রাঙ্মাণতনয়, 
প্রত্যহই প্রাতঃকালে উশ্খিত হইয়! হরপাপ-হ্ুদে সান এবং ব্রিসন্ধ্য| কেদারেশরের 
পৃজ! ও প্রতিদিনই বিভূতির দ্বার! স্ান করিত। গুরুদেবে ও কেছারেশ্বরে কোন 
ভেদ মাছে ইহ! সে একক্ষণের জন্যও জানিত না । যখন তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ 
বতুসর, তখন সে নিজ গুরুর সহিত কেদারেশ্বরের যাত্রার জন্য হিমালয়ে গমন 
করে; বথায় গমন করিয়। সংসারিগণ আর কোন কালেই কোনরূপ শোঁকপ্রাণ্ত 
হয় ন! এবং বুতর পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি যে স্থানের লিজরূপ উদক পান করিয়া 
লিঙরূপত। লাভ করিয়াছে । অপ্িধার নামক পর্বতে উপস্থিত হইয়া বশিষ্ঠের 
গুরু সেই হিরণ্যগর্ভ পঞ্চত্ব লাভ করিলেন; তখন তাপসগণের সাক্ষাতেই আমার 
পারিষদগণ তাহাকে দিব্য বিমানে আরোহণ করাইয়। কৈলাপে লইয়া! গেল। যে 
ব্যক্তি কেদারেশ্বরের উদ্দেশে গুহ হইতে নির্গত হইয়। অর্ধপথে অকাতরভাবে 
প্রাণ পরিত্য।গ করে, সে চিরকাল কৈলাসে বাস করিয়! থাকে । ১২-২৩। সেই 
আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়! তপোধন বশিষ্ঠ সমস্ত লিলের মধ্যেই কেদারেশ্বরকে 
শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিল। অনন্তর সে কেদারেশ্বরের বাত্রা করিয়। কাশীতে প্রত্যা- 
গমন করিল। এবং নিয়ম করিল যে, প্যতকাল বঁচিব, প্রতি চৈত্রমাসে আমি 
কেদারেশ্বরের যাত্র! করিব” ; সেই ব্রাহ্মণ-তনয়, কাশীতে ব্রক্ষচর্ধ্যাবস্থাতে থাকিয়। 
আনন্দসহকারে একাধিক যষ্তিবার কেদারেশ্বরের যাত্রা! করিয়াছিল। বহুকাল 
পরে চেব্রমাস নিকটবর্তী হইলে সেই ব্রাঙ্ষণতনয় পুনরায় পরম উৎসাহ-সহকাঁরে 
কেনারেশ্বরের মহাধাত্রায় যাইবার জন্য সন্কল্প করিল। তখন তাহার সঙ্গিকটস্থ 
তপোধনগণ ও তাহার অন্যাস্ত সহচরগণ তাহাকে বৃদ্ধ দেখিয়! তাহার স্ৃতূযু শঙ্কা- 
করত কারুগ্যপ্রযুস্ত বনুতর নিবারণ করিলেন, কিন্তু দৃ়চিত্ত সেই তাপসের 
তাহাতেও কিছুমাত্র উৎসাহ ভঙ্গ হইল ন বরং ভাবিল-যে, পথিমধ্যেই বদি আমার 
মৃত্যু হয়ঃ তবে আমারও গুরুর ন্যায় গতি হইবে । ২৪-৩০। হেচগ্ডিকে | অতি 
পবিত্র, তগস্থী ও অশুভ্রান্-পরিপুষটঁ সেই বশিষন্ঠের এতাদৃশ দৃঢসঙ্কল্লপ দর্শনে আদি 
তাহায় উপর- বিশেষ সন্ভষ্ট হইলাম এবং স্বন্মেও. তাহাকে কহিলাম যে, ?হে 
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টিয়ার রানার রিনি 895 নিরিন িনি িনিউিটিিনডনিডি 
দৃঢপ্রত ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে কেদারেশ্বর বলিয়৷ 
জান এবং আমার নিকট তোমার অভিলধিত বর প্রীর্থন! কর”। আমি এইরূপ 
বলিলেও সেই ব্রাঙ্ষণ কহিল ষে, স্বপ্ন মিথ্যাই হইয়। থাকে । তখন আমি তাহাকে 
আবার কহিলাম যে, যাহারা অশ্ুচি ব্যক্তি, তাহাদেরই স্বপ্ন মিথ্যা হইয়া থাকে, 
কিন্তু তোমার ন্যায় শুচি ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের স্বপ্ন সত্যই হয়, অতএব 
হেন্বিজ! তুমি স্বপ্ন মিথ্যা এ মাশঙ্ক! পরিত্যাগ কর, আমি তোমার উপর প্রসঙ্গ 
হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আমি 
এই কথ| বলিলে সেই ত্রাঞ্ষণ আমার নিকট প্রার্থনা করিল যে, হে দেবেশ! যদি 
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে এই স্থানে আমার যে সমস্ত সহচর 
আছে, গাহাদের সকলেরই উপর আপন!কে অনুগ্রহ করিতে হইবে, ইহাই আমার 
প্রার্থন। । ৩১৮৩৭ । হে দেবি! পরোপকারশীল সেই ব্রাহ্মণের এই প্রার্ঘনা- 
বাক্য শ্রবণে আমি তাহার প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়া কহিলাম যে, *তাহাই 
হইবে”। সেব্যক্তি এতাদৃশ পরোপকার করাতে তাহার পুণ্য দ্বিগুণ হইল; 
তখন আমি কহিলাম যে, তোমার এই পুণ্যের বর প্রার্থনা কর। তখন সেই 
মহাতপা বশিষ্ঠ প্রার্থনা করিলেন যে, “আপনি হিমশৈল হইতে আগমন করিয়া 
এস্বানে অবস্থান করুন”, | বশিষ্টের এই বাক্যে আমি হিমশৈলে কলামাত্রে 
অবস্থিত থ|কিয়া সেই দিন অবধি এস্বানে সম্পূর্ণভাবে অবস্থান করিলাম । ৩৮-৪১। 
অনন্তর প্রভাত হুইলে আমি সকলের সম্মুখেই ন্থরর্ষিগণকর্তৃক সংস্তুত হইয়া 
বশিষ্ঠকে অগ্রে করত তাহার উপর কৃপা! করিয়া হরপাপ-ুদে অবস্থান করিলাম । 
আমার অবস্থিতিনিবন্ধন সেই হুরপাপ-হ্রদে বশিষ্ঠের সহচরগণও ন্বান করিয়! সেই 
দেহেই সিদ্ধিলাভ করিল। ৪২--৪৪। তদবধি আমি এই অবিমুস্ত-ক্ষেত্রে সেই 
লিঙ্গে অবস্থান করিতেছি, বিশেষতঃ কলিকালে। হিমালয় পর্বতে আরোহণ 
করিয়। কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলে যে ফললাভ হয়, কাশীতে কেদারেশ্বরকে 
দর্শন করিলে তাহার সপ্তগুণ অধিক ফললাভ হইয়। থাকে । ৪৫---৪৬। সেই 
হিম।লয়ে যেমন গৌরীকু্ড হুংসতীর্থ এবং .মধুজ্রবা গঙ্গা! আছেন, কাশীতে তৎ- 
সমুদ্ধয়ই সেইভাবে আছেন, আর এই হরপাপ-তীর্থ সগুজগ্মার্জিত পাপ হরণ 
করেম। ইনি আবার_এ স্থানে গজার সহিত মিলিত হইয়া তক্গণের কোটি- 
জন্মার্জজিত পাপ হরণ করিতেছেন। ৪৭--:৪৮। পুরাকালে এই স্থানে ছ্‌ইটা 
কাকোল (দীঁড়কাক ) পক্গী পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে আকাশ হইতে এই- 
তীর্থে নিপতিত হইয়া, তত্রস্থ যাবতীয় ব্যজিগণের পমক্ষেই হংসরূপ ধারণ 
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টনি টি পিট র768853558758 রি রতি 
করিয়া! নির্গত হইয়াছিল। ছে গৌরি! পুরাকালে তুমি এই মহাত্রদে স্থান 
করিয়াছিলে বলিয়া, ইহ! পরম উত্কৃষ্ট গৌরী-কুণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছে । এই 
স্থানে অন্ৃতত্রব! গঙ্গা; মহামোহান্ধকার হরণ এবং অনেক জন্মজনিত জড়ত! ধ্বংন 
করিয়! থাকেন। ৪৯--৫১। পুরাকালে মাঁনসসরোবর এই স্থানে বহুতর তপন্ঠা 
করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহ! মানস-তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুর্বেবে যে কোন 
ব্যক্তি এই স্থানে স্নান করিলেই মুক্তিলাভ করিত, অনন্তর মনুষ্যগণের মুক্তিদর্শন 
অসম্া বোধ হওয়ায় দেবগণ আসিয়। আমাকে কহিলেন, «এই কেদারকুণ্ডে সান 
করিয়! যদি সমস্ত মানবই মুক্ত হুইয়। যায়, তাহ! হইলে সমস্ত বর্ণণ আশ্রম ও 
ধর্্মিগণেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, অতএব যেব্যক্তি এস্থানে দেহত্যাগ করিবে, 
আপনি তাহাকেই মুক্তি প্রদ্দান করিবেন।” দেবগণের এই উপরোধে আমি 
তাহাই স্বীকার করিলাম। হে দেবি! তদবধি ভক্তিসহকারে যাহার! কেদার-কুণ্ডে 
সান, কেদারেশ্বরের পূজ! ও আমার নাম জপ করে, তাহার! মন্য স্থানে তনুত্যাগ 
করিলেও আমি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়! থাকি। ৫২--৫৭। যেবাক্তি 
কেদার-তীর্থে মান করিয়া ধীরতাসহক!রে পিগু প্রদান করিবে, তাহার বংশের 
একোত্তরশতপুরুষ, ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে । যললবাঁরে যদি অমাবস্থা! 
হয়, তবে এ দিনে যেব্যক্তি কেদার-কুণ্ডে পিতৃগণের পিগুপ্রদধান করে, তাহার 
আর গয়ায় পিগুদানে প্রয়োজন কি? কেহ হিমালয়ে কেদার দর্শন করিতে 
যাইবার ইচ্ছ! করিলে, মানবগণের তাহাকে এই বুদ্ধি দেওয়া! উচিত যে, “ভুমি 
কাশীতে কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলেই কৃতকৃত্য হইবে*। ৫৮---৬০ | চৈত্র 
মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে উপবাসকরত পরদিন প্রাতঃকালে তিন 
গণ্ুষমাত্র কেদার-তীর্ধের জলপ।ন করিলে হৃদয়ে শিবলিঙ্গ অবস্থান করিয়। থাকেন। 
হিমালয়ে কেদার-তীর্৫ঘের জল পান করিলে যে ফললাভ হয়, কাশীতেও ভ্ত্রীবা 
পুরুষগণ এ তীর্থের জল পান করিলে সেই ফল লাভ করে, তাহার কোন সন্দেহ 
নাই। বস্ত্র, অল্প ও ধনাদির দ্বারা যে ব্যক্তি কেদারেশ্বরের তক্তকে পৃঁজ! করে, 
সে আজম্মকৃত-পাঁপ হইতে নিষ্ঘুক্ত হইয়। আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। 
৬১--৬৩। ছয়মাসকাল যেব্যক্তি ব্রিসন্ধা কেদারেশ্বরকে প্রণতি করে, বম 
প্রভৃতি লোকপালগণ সতত তাহাকে প্রপতি করিয়! থাকেন। কলিকালে যেসে 
ব্যক্তি কেদারেশ্বরের মাহাত্ন্য জানিতে পারিবে না, কিন্তু বে তাহার মহিমা 
জানিতে পারিবে, সেই পুণ্যাত্স! নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবে। হেদেবি! 
একবারমাত্র কেদারেশ্বরকে যে দর্পন করিবে, সেই মামার জন্ুচর হইবে) অতএব 
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কাশীতে প্রযত্বপুর্বক কেদারেশ্বরকে দর্শন করিবে । ৬৪--৬৬। কেদারেশ্বরের 
উদ্তরদিকে চিত্রাঙ্গদেশ্বরলিঙ্গ আছেন, মানব উহার অর্চনায় নিয়ত ম্বর্গভোগ 
উপভোগ করিয়া! থাকে। কেদারেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত নীলকণ্ঠেশ্বরকে 
দর্শন করিলে, সংসার-সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষভয় থাকে ন1। কেদারেশ্বরের বায়ুকোণে 
অন্বরীষেশ্বর মহাদেব আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে জীব আর হুঃখসম্ুলে সংসারে 
গর্ভবাস করে না। ৬৭--৬৯। তীছারই নিকটে ইন্দ্রদ্যঙ্গে্বর-লিজ আছেন, 
তাহার পৃঙ্জ! করিলে, মানব তেজোময় যানে আরোহণপূর্বক স্বর্গলোকে গমন 
করিয়। থাকে। তাহারই দক্ষিণভাগে কালগরেশ্বর নামক লিঙ্গ দর্শন করিলে 
মানব, জর! ও কালকে জয় করত চিরকাল আমার লোকে বান করিয়া থাকে। 
৭০--৭১। তথায় চিত্রাঙ্গদেশ্বরের উত্তরদিকে অবস্থিত ক্ষেমেশ্বরকে দর্শন করিলে 
মানব ইহ ও পরকালে সর্বত্রই ক্ষেম লাভ করিয়। থাকে । ৭২। 

স্বন্দ কহিলেন, হে বিন্ধ্যারে | দেবদেব মহেশ্বর এইরূপই কেদার-মাহাস্ঝ্য 
বর্ণন করিয়াছিলেন; তাহ৷ আমি তোমাকে বলিলাম। কৃতী মানব, কেদারেশ্বরের 
উত্পপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিলে ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হয় এবং অন্তে শিবলোকে গমন 
করিয়। থাকে । ৭৩--৭৪ । 


অফসগ্ততিতম অধ্যায় 


সপ নীতি 


ধর্দেশ্বর-মহিমা কথন। 


পার্ববতী কহিলেন, হে ভগবন্‌ শত্তে!! আনন্দকানন মধ্যে যে লিঙ্গটা পুথ্য- 
বঙ্ধন, ধাহাঁর নাম করিলে মহাপাতক ক্ষয় হয়, সাধকগণ সর্বদা ধাহার  সেব 
করিয়। থাকেন, বাহার লেবায় উত্তম শ্রীতিলাভ হয়, ষাহাকে কোন বস্ত দান 
করিলে বা যথায় হোম করিলে তাহ! অক্ষয় হয়, বাহার ধ্যান ও জপ করিলে 
*আনম্ত ফললাভ করিতে পার! যায়, ধাহার স্মরণ, দর্শন, প্রণাম বা স্পর্শ করিলে 
এবং পঞ্াম্থত বার স্বীন করাইয়! বিধিপুর্ববক ধাঁহার পুজা! করিলে, 'মানব “নম 
শ্রেযঃলাস্ত করিতে সমর্থ হয়; হে পরমেশান! আপনি সেই লিগের রিষয় 
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আমার নিকট কীর্তন করুন। ১--৪। ক্ষন্দ কহিলেন, হে কলসোস্তব! ভগবতী 
পার্ববতীর এই প্রকার জিঞ্ঞসানস্তর সর্বজ্ঞ প্রভূ মহেশ্বর যাহ! উত্তর করিলেন, 
তাহ! কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৫। 

দেবদেব কহিলেন, অয়ি উমে 1 জীবগণের ভববদ্ধন মোচন করিবার আশায় তুমি 
যে বিষয়টা জিজ্ঞাস করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি অবধান 
কর।৬। অরি পার্ববতি ! আনন্দকানন মধ্যে আমার পরম রহন্য, আমি পুর্বে কোন 
ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করি নাই এবং অন্য কোন ব্যক্তি এ বিষয় জিড্ঞাস। করিতেও 
জানে না। ৭। হে প্রিয়ে! আনন্দকাননে অনেক মদীয় লিঙ্গ বর্থমান আছেন 
বটে, তথাপি তোমার জিজ্জাসানুসারে আমি একটী সর্বেরবোৎকৃষ্ট লিঙলের বিবরণ 
বলিতেছি শ্রবণ কর। ৮। হেবিশ্বগে! তুমি বথায় সাক্ষাৎ মুক্তিম্বরূপে বিরাজ- 
ম।ন! রহছিয়াছ, ষথায় বিশ্মবিনাশকারী তোমার তনয় সর্ববদ! অবস্থান করিতেছেন ।৯। 
যে সময়ে আমি ত্রিপুর-যুদ্ধে বিক্ষয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তণুকালেও যে লিলের 
স্তুতি করিয়৷ আমার প্রীর্থন! পরিপুর্ণ হয়। ১০। যেলিঙ্গের লমীপে পাপবিনাশি 
ও পিভৃগণের পরমতৃপ্থিপ্রদ একটী তীর্থ বিদ্কমান আছে; তথায় স্নান করিয় 
বৃত্রহ € ইন্দ্র) বৃত্রবিনাশ-জন্য পাঁপ হুইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। 
১১। যে লিজের সমীপে স্থুদুশ্চর তপন্ত। করিয়া ধর্দরাজ ধণ্মাধিকরণ-লাভে সমর্থ 
হইয়াছেন। ১২। যেলিঙ্গের সন্নিধানে পক্ষিগণও সংলারমোচনকারি পরমজ্ঞান 
লাভ করিতে পারিয়াছে ও একটী বটবৃক্ষ স্থবর্ণময়ত! প্রাপ্ত হুইয়াছে। ১৩। ছুর্দম 
নাম! নরপতি, যে লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই সর্বদা অভ্যস্ত লোকপীড়াকর চিত্ববৃত্তি হইতে 
পরাতুখ হইয়! ধর্ম্মমতি লাভ করিয়াছেন। ১৪। হে হন্দরি গিরিবালে | সেই 
মহামহিমময় লিঙ্গের মহাপাতকনাশন মাহাত্য ও আবির্ভাব-বৃত্তান্ত আমি কীর্তন 
করিতেছি ভূমি শ্রাবণ কর। ১৫। 

সেই ধর্দেশ্বরের আয়তনকে ধর্ধ্মগীঠ বলিয়। জানিবে, সেই গীঠের দর্শনমাত্রেই 
মানব সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্িলাভ করিতে সক্ষম হয়। ১৬। অয়ি 
বিশালাক্ষি ! পুরাকালে কোন সময়ে সূর্য্যের তনয় যম, বিছিত প্রকার লংষম 
অবলম্বন পূর্বক তোমারই জগ্রে স্ুহুশ্চর তপস্যা করিতে প্রবৃশড হন। ১৭। শিশির- 
খডুতে জলমধ্যে অবস্থান, বর্ধাকালে নিরাবৃত-দেহে মেঘের নিন্দে স্থিতি ও গ্রীত্ম- 
কালে প্রন্বলিত পঞ্চায়ি-মধ্যে বাস করিয়! ঘমরাজ নিজ অবলম্িত তপম্ঠায় চিত্তের 
সম্পূর্ণ একাগ্রতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৮। প্রথমে একপাদে 
অবন্থান, পদাঙ্ুষ্ঠ মাত্রে ভর প্রদান করত দণ্ডায়মান থাকিয়! তিনি বহুকাল একাএ- 

ণ্ণ 
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হাদয়ে তপশ্যা করিতে লাগিলেন। ১৯। পরম ভাগ্যবান যম, কোন কোন বশুনর 
কেবলমাত্র বাঁযুতক্ষণ করিয়। অতিবাহিত করিতেন, কখনও ঝ| তিনি অতিশয় 
পিপান্থ হইয়াও কেবলমাত্র কুশাগ্রমাত্র পরিমিত জল ভক্ষণ পূর্বক বহুদিন অতি- 
বাহিত করিতেন। ২০। এই প্রকার আমার দর্শন লালসায় ঘমরাজ দিব্যযোড়শ- 
যুগ ব্যাপিয়া পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ তপহ্যাপরায়ণ থাকেন। ২১। 
অনন্তর এবন্প্রকার , দীর্ঘ তপন্তায় পরিতুষ্ট হইয়া আমি সেই মহাত্মা শ্থিরহদয় 
শমনকে বরপ্রদান করিবার জন্য স্বস্থান হইতে যাত্রা! করিলাম । ২২। অতি 
পার্ববতি | সেই স্থানে কাঞ্চনশাখ নামে একটী পরম রমণীয় বটবুক্ষ বর্তমান ছিল, 
তাহারই বৃহত্তর ছায়ায় দীর্ঘ-তপশ্তানিরত ঘমরাজের কোন কোন সময়ে তপোজগ্য 
তাপনিকর দূর হইত, সেই বৃক্ষে বছতর পক্ষী বাস করিত, মন্দমন্দ বায়ুভরে আন্দো- 
লিত নবীনপল্লবরূপ করপল্পব দ্বারা সেই বৃক্ষ যেন সর্ববদ! ভ্রমণখিন্ন পথিকগণকে 
নিজ সুশ্তল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে আহবান করিত, স্বকীয় হুমিষ্টনির্ধ্যাস ও স্বাছু 
পরিপক ফলনিকর দ্বার! সেই বটবৃক্ষ সর্ববদ! স্বীয় আশ্রিত পথিকগণকে অকাতরে 
ভোজন করাইত। ২৩-২৫। এই প্রকার পরম স্থন্দর সেই বটবৃক্ষের নিলে অবস্থিত 
গুক্ষ বৃক্ষের ম্যায় নিশ্চলশরীর নাসাগ্রশ্থিরলোচন) চারিদিকে উদীয়মান তপশ্যার 
তেজোনিকরে পরিবেষিত-দেহ, সুনীল আকাশে নিজ তেজে বিরাজমান দ্বিতীয় 
'সৃধ্ের ন্যায় হৃদয়হারী যমরাজ, একটা সুর্যযমণি নির্মিত অতিতেজোময় স্বপ্রতিষ্টিত 
লিজকে অতিভক্তি সহকারে নিজ তপদ্যার সাক্ষীম্বরূপে পুরোভাগে রাখিয়! মহ 
তপস্তায় নিরত রহিয়াছেন দেখিয়া, আমি নিকটে গমন করত কহিলাম যে “অন্ছে 
গুভব্রত সূর্য্যতনয় | হে মহাভাগ শমন ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, আর কেন তপস্যা 
করিতেছ, নিজ অভিলধিত বর প্রার্থনা কর”। আমার এবন্িধ বাক্য শ্রবণাস্তে 
চক্ষুরুম্মীলন করত আমাকে বিলোকন করিয়া শমন, অতীব ভক্তিসহকারে আমাকে 
প্রগাম করিলেন। তশুপরে অতিশয় হৃষ্টীস্তঃকরণে কাপট্যরহিত নিজ সমাধি 
পরিহার পূর্বক তিনি খআমার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬-৩১। 

_. ধর্মরাজ কহিলেন, গহে কারণগণেরও কারণ | আপনাকে নমস্কার, হে কারণ- 
রহিত! আপনাকে নমস্কার, হে কারধ্যময় ! অথচ হে কার্ধ্যবিভিন্নরূপ ! আপনাকে 
নমস্কার । ৩২। হে অনির্ববচণীয়-ন্যর্ূপ | আপনাকে নমস্কার, হে সমস্তরূপিন্‌ ! 
হে পরমাণুস্বরূপ! হে পরাপর। আপনাকে নমস্কার; হে অপারপার ! হে পরান্ধি- 
পারপ্রদ ! হে শশিশেখর! আপনাকে নমস্কার ।৩৩। হে শঙ্কর! আপনি জগতের ঈশ্বর 
ঘখচ আগনার ঈশ্বর কেহই নাই, হে প্রভো। আপনি গুণের অধিষ্ঠাত। . অথচ 


অষ্টসগুতিতম অধ্যায় ] ধর্দেশ্বর-মহিমা কথন । ৬১১ 


বাস্তবিক আপনি নিগুণ, আপনি কাল ও প্রকৃতি হইতে পর, অথচ আপনি কাল, 
স্বরূপ ও কালবশে প্রকৃতিস্বরপ। অতএব হে অনির্ববচনীয়-মুর্তে! আপনাকে 
নমস্কার | ৩৪। হে অচিন্ত্যশক্তে! আপনিই নির্ববাণ-পদপ্রদ, অথচ আপনিই 
নির্বাণম্বরূপ। হে প্রভে!! আপনি আত্মা, আপনি পরমাত্ম এবং আপনিই 
চরাচরের অন্তরাত্মা। অতএব আমি আপনাকে অপংখ্য প্রণিপাত করি। ৩৫। হে 
জগদেকবন্ধো ! আপনা হইতেই এই জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে, আপনিই সাক্ষাৎ 
এই জগত্ম্বরূপ, এ জগত আপনারই অধীন, আপনিই ইহার হর্তা, পাত। ও ্র্টা, 
হে ব্রহ্ষা ও বিষুরর উর্বর | আপনাকে নমক্কার। ৩৬। যাহারা বেদোক্ত মার্গ 
অবলম্বন করে, আপদি তাহাদিগের পক্ষে স্থখস্বরূপ, যাহার! বেদবিরোধি-মার্গ অব- 
লম্বন করে, আপনি তাহাদের নিকট ভীম, যাহারা আপনার বাক্যে শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়, 
আপনি তাহাদের মঙ্গল করিয়া থাকেন, যাহারা আপনার বাক্যে বিশ্বাস না করে, 
আপনি তাহার্দিগের সমীপে উগ্রমুত্তিতে অবস্থান করেন। হে রুদ্র! আপনাঁকে 
নমস্কার । ৩৭! হে শঙ্কর! আপনি দ্বেষপর ব্যক্তিগণের নিকটে শৃলিরপে 
বিরাজমান ; যাহাদের মনঃ ও বাক্য বিনম্র, তাহারা আপনার শিবমুর্তি বিলোকন 
করিয়া! থাকে; স্বপদে আশ্রিত জীবগণের নিকট আপনি শ্রী কছ, হে প্রভো ! যাহারা 
হুরাত্মা! তাহাদিগের নিকট হলাহলোগ্রকণ্খ। ৩৮। হেশঙ্কর! হেশাস্ত! হে 
শস্তে। ! হে চন্দ্র-কলাবতংস | আপনাকে নমস্কার, হে ফণিভৃষণ! হে পিনাকপাঁণে ! 
হে অন্ধকবৈরিদ! আপনাকে নমক্কার। ৩৯। হে অনস্তশক্তে! আমার ন্যায় 
হীনবুদ্ধিসম্পন্ন কোন্‌ ব্যক্তি আপনার স্তুতি করিতে সক্ষম হয়? হে প্রভে! 
প্রাচীন বাক্যও আপনার সম্পূর্ণরূপে পরিচয় দিতে সমর্থ নহে, আমার যে এই 
স্তুতি; তাহা কেবল আপনাকে প্রণাম করামাত্রঃ ভগবন ! যে ব্যক্তি আপনার 
পূজক এ সংসারে সেই জনেই নূকৃতী, হে প্রভো |! যে ব্যক্তি আপনার স্তুতি 
করিতে সমর্থ হয়, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার পুণ্ব! করিয়! থাকেন”। ৪০-৪১। 

ক্কন্দ কহিলেন, সূর্যের তনয় যম, এই প্রকার স্ততিকরত বারদ্বার পশিবায় 
নমঃ এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ভূমিতে মস্তক 'বিলুষ্ঠিত করিয়! “ভগবান্‌ 
মহেশ্বরকে সহঙ্্রবার প্রণাম করিলেন। ৪২। অনন্তর প্রভূ মহেশ্বর, দীর্ঘ-তপন্তায় 
খিল্ন সূরধ্য-তনয়কে বিথ্ত-বত্ুসহকারে প্রণতি-ব্যাপার হইতে বিরত করিয়! তাহাকে 
এই বর প্রদান করিলেন যে, “বহে দিবাকর-তনয় | অন্ত হইতে তোমার নাম ধর্ম্ঘ- 
রাজ হইল। হে ধর্ম্রাজ | নিখিল স্থাবর ও জ+ম-শরীরিগণের ধর্ম্মাধিকার তোমার 
উপর অর্পিত হইল । আমার নিয়োগাণুসারে অন্ত হইতে নদীর শাসনাবনুষায়ী 





৬১২ কাশীখণ্ড। [ অষ্টনগ্ততিত্ অধ্যায় 





গকল লোকগণের শালন কর। হেবর্মরাজ! তুমি অগ্ঠ হইতে দক্ষিণদিকের 
আধিপত্য লাভ করিলে ও সকল প্রাণীরই শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী হইলে। অন্ত 
হইতে তোমা কর্তৃক দিত উৎকৃষ্ট ব। নিকৃষউপথে উত্তম বা অধম লোকগণ স্থ স্ব 
কর্্ম-সম্পাদিত লোকে গমন করুক। হের বারাণসীক্ষেত্রে তক্তিপূর্বক তৃমি 
মদীয় যে লিঙ্গের আরাধন! করিয়াছ, এই সেই লিজের দর্শন, স্পর্শন ও অঙ্চন৷ 
করিলে মানবগণ অচিরেই দিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । যে বিমলবুদ্ধি মানবগণ এই 
ধর্ম্মতীর্থে কান করিয়া ভক্তিসহকারে একবারও ধর্্েশ্বর লিজকে দর্শন করিবে, 
পুরুষার্থ সিদ্ধি তাহার অদূরবন্তিনী হুইয়। থাকে। এই স্থানে সহত্্র পাপ করিয়া 
মানব যদি দৈবযোগে একবারও ধর্ঘ্েশখবরের দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার আর 
কোন প্রকার নারকী-ব্যধ! সহ করিতে হয় ন! ও দেবগণ স্বর্গে তাহারই সৌভাগ্যের 
প্রশংস! করিয়৷ থাকেন। যে মানব কাশীক্ষেত্রে অদৃষ্টবশে ধর্ম্মপীঠ প্রাপ্ত হইয়াও 
নিজ পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত বত্বু না করে, হে ধর্ম! সেইব্যক্তি অন্য কোন্‌ 
উপায়ে তোমার ম্যায় অতিতেজঃ লাভ করিয়! আত্মাকে কৃতার্থ করিতে পারিবে ? 
৪৩-৪৯। হে ধর্ম্মরাঞ্জ | গুরুতর তপন্তার প্রভাবে তুমি যে প্রকার অতীষ্টসিদ্ধি 
করিয়াছ; যাহারা ধর্ম্েখবরের ভক্ত তাহারাও অনায়াসে এই প্রকার মনোরথ-সিদ্ধি 
করিতে পারিবে, ইহাতে কোন লন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গুরুতর পাপ করিয়াও 
একবার ভক্তি-সহকারে ধর্েশ্বরের অর্চন। করিবে, তাহার আর কুত্তরাপিও জয়ের 
সম্ভাবনা! নাই, কারণ হে ধন্মরাজ |! তোমাকর্তৃক অর্চিত-লিজের অচ্চন! করিয়। 
এ ব্যক্তি তোমার সহিত বন্ধুত্ব-লাভ করিতে পারিবে । পত্র, পুষ্প, জল ও 
দর্ববার দ্বার! যে ব্যক্তি ধর্থেশ্বরের অর্চনা! করিবে, স্বর্গে দেবগণ মন্দার-মাল। স্থার! 
তাহার পুঁজ! করিবেন। যাহার! পাপ করিয়া! তোম। হইতে ভয় করিবে, তাহার! 
যেন এই ধর্শেশ্বর-লিঙ্গের অর্চন! করিয়! বন্ধুত্ব স্থাপনপূর্ববক তোমার শ্রীতিলাত 
করে, কারণ তাহ। হইলে তাহাদের আর তোষ। হইতে কোন ভয় থাকিবে না। 
উত্তরবাছিনী গজায় সানানন্তর ধর্মেশ্বরকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ এই ধর্ম্মগীঠে বাহ 
কিছু দান কর! বায়, তাহার ফল অনন্ত ও যুগাস্তরেও অবিনাশী। ৫০-৫৪। 
কার্তিকমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যাহার! ধর্েশ্বরেত : যাত্রা কবে ও দিবসে 
উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে বিছিত উৎসব সহকারে তথার জাগরণ করিবে, 
'এ সংসারে ভাহাদিগের আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হইবে ন!। ৫৫। বাহার! 
বদেশ্বরের নিকট ত্বকৃত এই ভ্ততিটা ভক্তি-সহকারে পাঠ করিবে, তাহার! 
দিশ্প্বাপী হইন্কা জাম!র স্থানে গমন করিবে ও তোমার বনুত্ব-লাত করিতে সমর্থ, 


একো নজশীতিতম অধ্যায় ] ধর্েশ্বর-কথা-প্রীলঙ্গে পক্ষিগণের কথা । ৬১৩ 


হইবে। ৫৬। ' অছে আদিত্য-নন্দন ধর্্মরাজ ! তুমি পুনর্ববার অস্ত কোন ঈপ্লিত 
বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার প্রতি বড়ই প্রসর় হুইয়াছি, তোমাকে আমার 
অদেয় কিছুই নাই) তুমি বাহ! প্রার্থনা করিবে অবিলম্বে তাহ! আমি পূরণ 
করিব” । ৫৭। 

(ক্ষন্দ কহিলেন ) পুনর্ববার অভিলধিত বর প্রদানে-উদ্ভত প্রসন্ন-মুর্তি করুণাময় 
তগবাম্‌ মহেশ্বরকে ঈদৃশ ভাবে সম্মুখে বিলোকনকরভ ধর্মরাজ পরমানন্দ-সাগরে 
নিমগ্ন হইলেন ও ক্ষণকাল হর্যভরে কিংকর্তব্যবিমুটের ম্যায় হইয়। কিছুই বলিতে 
সমর্থ হইলেন ন!। ৫৮। 





একোনঅশীতিতম অধ্যায় | 


শপ পা 


ধর্দেশ্বরকথা-গ্রাসঙ্গে পক্ষিগণের কথা। 


স্কন্দ কহিলেন, দেবদেব মহেশ্বর ধর্মকে আনন্দাশ্রু-রুদ্ধকণে পরিদর্শন করিয়া 
স্বীয় অম্বৃততুল্য পাণিদ্বয়ের দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিলেন। তখন মহাতপাঃ 
ধ্ঘরাজ, মহ্শ্বরের করম্পর্শ- লাভে ভপোমির দ্বার! প্রত্বলিত দীয় দেহকে পুনরায় 
অঙ্কুরিত করিলেন এবং প্রসন্নবদন, শরস্ত ও শান্ত পরিষদাবৃত দেবদেব উমাপতিকে 
কছিতে লাগিলেন যে, “হে ঈশান ! হে সর্বজ্ঞ! হে করুগানিধে! যখন আপনি 
প্রসয় হইয়! আমাকে দর্শন দিয়াছেন) তখন আপনার মিকট আমি অন্ত আর 
কি বর প্রার্থন। করিব ? ১-৪। বেদসমুহ ও বেদপুরুষদ্বয় (ব্রহ্মা! ও বিষুঃ ) 
বাছাকে সম্যক্রূপে জানিতে পারেন না, আমি তাহার নিকটও বর-যোগ্য হইয়াছি ? 
ছে নাথ! জমি প্রীর্ঘনা করিতেছি যে, এই মধুররাবি পক্ষিশাবকগণ, যাহারা 
আমার সম্মুখেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও চিরদিন আমার তপদ্তর সঙ্ষিরূণে 
রহিয়াছে, বাহার! ইতিছাস-কথ। উত্তমরূপে জানে এবং যাহার! পিতৃহীন হইয়। 
আহার ও বিহার পরিত্যাগ করিয়াছে, হে শ্রীক্ট| জাপরন ইছাদিগকে বর প্রধান 
করুন। ইহাদের প্রনবের সময়েই শুকী ( পক্ষিনী ) পীড়াক্রান্ত। হইয়। পঞ্চ্ব- 
লাভ করিয়াছে এবং ইহান্দের পিত৷ শুকপক্ষীও শ্লেনপন্দী (বাজ) কর্তৃক 
জক্ষিত হইয়াছে । ছে জনাথনাথ | আমার মুখাপেক্সগী এই অনাথ গুকশাঘুক. 


৬১৪ কাগীখণ্ড ৷ [ একোনঅনীতিতম অধ্যায় 


গণকে আমুঃশেষস্বরপী আপনিই রক্ষা! করিয়াছেন৮। ৫-৯। ধর্ম্মরাজের -এই 
পরে!পকৃতি নির্ঘ্মল-বাক্য শ্রাবণ করিয়া ভগবান্‌ শস্ত, তাহার উপর অত্যন্ত জ্রীত 
হইয়া বিনয়াবনতাঁনন সেই শুকশাবকগণকে আহ্বানকরত বলিলেন যে, “হে 
সাধুপক্ষিগণ ! তোমর] জল্মাবধি এই ধর্্মরাজের নিকটে অবস্থান করিতেন্ব, এই 
জন্য সাধুসংদর্গ-নিবন্ধন "তোমাদের জন্মান্তরীণ সমস্ত পাঁপই বিলীন হইয়াছে, 
এক্ষণে আমি তোমাদ্দিগকে কি বর গ্রদ্ান করিব তাহা বল” ? ১০--১২। সেই 
পক্ষিশাবকগণ মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ তাহাকে প্রণতিকরত কহিতে 
লাগিল । ১৩। 

পক্ষিগণ কহিল, হে অনাথনাথ ! হে সর্বজ্ঞ! আমর! তির্যযকৃজাতি হইয়াও 
আপনাকে প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহা অপেক্ষা আর কোন্‌ বর আমানের অভিলষণীয় 
হুইবে 2 উদ্ভমশীল ব্যক্তিগণের শত-সহতআ্ম লাভ হউক, কিন্তু হে গিরীশ! আমরা 
আপনাকে দর্শন করিলাম ইহাই আমাদের পরমলাঁভ। হে নাথ! এ জগতে যাহ 
কিছু পদার্থ দেখ| যায়, ততসমুদয়ই ক্ষণভঙ্কুর, আপনিই একমাত্র অভঙ্কুর এবং 
আপনার পৃজাও অতঙ্গর। ১৪-১৬। হে প্রভো | এই তপস্বী (ধর্্মরাজ) 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই' লিঙ্গের পুজাদর্শন করাতে আমাদের কোটিজন্মের স্মৃতি 
উদ্ভুত হইয়াছে । হে ঈশিতঃ1 আমরা দেবযোনিও লাভ করিয়াছি এবং সেই 
সময়ে শ্বেচ্ছাক্রমে বুতর দিব্যাঙ্জনাও উপভোগ করিয়াছি। আমরা আহুরী, 
দানবী, নাগী, নৈখ তী, কৈল্নরী, বিভ্ভাধরী ও গান্ধবর্ব-যোনিও পরিগ্রহ করিয়াছি । 
আমর! অনেক মনুষ্যজন্মে নরপতিত্ব ভোগ করিয়াছি এবং জলমধ্যে জলচর, স্থলে 
শ্থলচর, বনে বনবাদী, গ্রামমধ্যে গ্রামবাদী, দাতা, যাচিতা, রক্ষিতা, ঘাতক, সখী, 
ছুঃখী, জেতা, পরাজিত, বিদ্বান্‌, মুর্খ, স্বামী ও সেবক হুইয়াছি। চতুর্বিবধ ভূত- 
নিচয়ের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধমভাবে আমর! বন্তর জন্মই অতিবাহিত 
করিয়াছি, কিন্তু হেশস্তেো। কুত্রাপিও আমর! স্থিরতা৷ লাভ করিতে পারি নাই। 
আমরা এ যোনি হইতে অন্য ধোনি, আবার সে যোনি হইতে অন্ত যোনি বহুতর 
গতায়াত করিয়াছি, কিন্তু হে পিনাকিন্? কোন যোনিতেই আনর! স্বল্পমাত্র সৃখও 
প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু আজ ধর্ম্বেখবর দর্শনে আমাদের পুণ্যরাশি-বলে ধর্ম্মরাজের 
স্থৃতপস্তারূপ বহ্চির স্বাপায় আমাদিগের পাপষমুহ প্রত্বলিত হওয়ায় জামর! 
আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়৷ কৃতকৃত্য হইলাম । ১৭-২৬। হে ধূর্্টে | তখ।ণি 
যখন আমাদিগকে আপনির প্রদান করিতেছেন, তখন আমর! ইন্তাত্থ বা চন্দ্রপদ 
ব কলম্ত কিছু: প্রার্থন। করিতেছি না, হে শ্তে। ! আমর! কেবল কাশীতে অপুর্ভর 


একোনঅলীতিতন অধ্যায় ] ধর্দেশ্বর-কথা-গ্রসঙ্গে পক্ষিগণের কথ। । ৬১৫ 





মৃত্যু প্রার্থনা. করি। হে সর্বজ্ঞ! যেমন চন্দনবৃক্ষেত সাজ্িধো সমস্ত বৃক্ষই 
সুগন্ধি হয় তদ্্রপ আপনার সাল্লিধ্য-নিবন্ধন আমরাও সকলই জানিতেছি। ২৭-৩৪ । 
অস্তকালে আপনার আনম্দকাননে শরীর ত্যাগ করাই পরমজ্ঞান এবং ইহাই 
একমাত্র সংসারোচ্ছেদের কারণ॥ ৩১। পূর্ববকালে ব্রদ্ষা সমুদয় বাগৃজাল মথন 
করিয়। ইহাই সারবাক্য বলিয়াছিলেন যে, প্যাহারা কাশীতে দেহত্যাগ করে, 
তাহাদেরই যুক্তি হয়*। বহুতর গ্রন্থে যাহ! বল! যায়, ভগবান্‌ বিষু্, রবির নিকট 
মাটটামাত্র অক্ষরে সেই কথা বলিয়াছিলেন যে, «কৈবলাং কাশীদংস্থিতো” কাশীতে 
সংস্তিভি হইলে কৈবল্যলাভ হয়। মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্বন্ধ্যও রবির নিকট নিগমশান্তু 
শধ্যয়ন করিয়া মুনিসমাজে বলিয়াছিলেন যে, ণঅন্তকাঁলে কাশীতে পরমপদ-লাভ 
হয়”। ৩২-৩৪। আপনিও মন্দরপর্ববতে জগদ্ধাত্রীর নিকট ইহাই বলিয়াঁছিলেন 
যে, “কাশী নির্ববাণ-ভূমি” । হে শস্তো! কৃষ্ণদৈপায়নও “ষে স্থানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর 
বিরাজমান সেই স্থানেই পদে পদে মুক্তি” ইহা তিন্ন আর কিছুই বলিবেন ন|। 
৩৫-৩৬। তীর্থ-সন্ন্যানকারী লোমশ প্রভৃতি অন্যান্য মুনিগণও বলিয়। থাকেন যে, 
“কাশী মুক্তিপ্রকাশিক1” । আমরাও এইরূপই জানি যে, মহেশ্বরের যে আনন্দ- 
কাননে স্বর্গতরজিণী বিরাজিতা আছেন, সেই স্থানেই নিশ্য় মোক্ষলাভ হইয়। 
থাকে। হেশস্তে।! স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলে ভূত, ভবিষ্যগু বা বর্তমান সমস্তই 
আমর! এই ধর্েশ্বরের অনুগ্রছে জানিতে পারিতেছি; এই নিবন্ধনই ব্রক্ষা, বিষুও, 
মুনিগণ এবং আপনিও যাহা! বলিয়াছেন, আমর| তগুসমুদয়ই জানিতেছি। ৩৭-৪০। 
এই ধর্মগীঠ-সেবানিবন্ধন এই সমস্ত ব্রহ্ম গুগোলকই হস্তন্িত আমলকফলের গায় 
আমাদের বাকাগোচরে রহিয়াছে । হে বিভে।! আমর! তির্য্যক্জাতি হইয়াও 
ধণ্মরাজের তপন্যাবলেই সমস্ত জ্ঞানের আধার হইয়াছি। ৪১-৪২। (ক্ষন্দ 
কহিলেন ) দেবদেব মহেশ্বর, পক্ষিগণের এই সমস্ত মধুর, কোমল, সত্য, স্ব প্রমাণ, 
স্থসংস্কৃত, হিত, পরিমিত ও সদৃষ্টান্তবাক্য শ্রবণকরত বিন্ময়াপন্ন হইয়! পীঠ-গৌরব 
বর্ণন করিতে লাগিলেন যে, “এই ক্রৈলোক্যনগর মধ্যে কাশী আমার রাজভবন, 
তন্মধ্যে আবার ভোগভবন অমুল্য মণিসমুহের দ্বারা নিণ্িত মোক্ষলক্মমী-বিলান 
নামক আমার এই প্রাসাদ অতি স্থধের স্থান; পক্ষিনিচয়ও স্দেনছাক্রমে আকাশে 
বিচরণ করিতে করিতে যে প্রাসাদকে প্রদক্ষিণ করিয়! মুক্তিলভ করিতেছে। 
মোক্ষলঙ্মমীবিলাস নামক প্রাসাদকে দর্শন করিলে ব্রদ্যহতাও শরীর'হইতে দুরে 
গমন করে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহারা মোক্ষলক্ষীবিলাস, নামক: প্রাসাদের 
উপরিস্থিত্ত ফলল দর্শন করে নিধানকবাশনিচয় €নই'জমন্ত ব্যক্তিগণুকে কথ্নই 


৬১৬ কাশঈীথণ্ড। [ একোনজশীতি তম গধ্যার 


পরিত্যাগ করে না। ৪৩.৪৮। যাহার! দ্বর হইতেও আমার প্রাস।দোপরিন্থিত 
পতাক! দর্শন করে, তাহার! সর্বদাই আমার অতিথি হইয়! থাকে। আনন্দাখ্য- 
কন্দের কোন উৎকৃষ্ট অস্কুরই আমার এই প্রাসাদচ্ছলে ভূমি ভেদ করিয়1 উদগত 
হইয়াছে । ৪৯-৫০। যে প্রাসাদে ব্রঙ্ষাদি স্থাবরপর্য্যস্ত সকলেই চিত্রগত হইয়া 
নিয়ত আমার সেবা! করিতেছে, সেই প্রাসাদই এই নিখিল ভূবনের-মধ্যে আমার 
একমাত্র সুখের স্থান, উহাই আমার রমণীয় রতিশালা এবং উহাই আমার পরম 
বিশ্বাসভূমি। আমি সর্ববগত হইলেও এই প্রাসাদই আমার থাকিবার স্থান, তথায় 
অ।মি মূর্ত পরব্রক্ষান্বূপ হইয়াও ভক্তগণের প্রতি কপ! করিয়। মুর্তি-পরি গ্রহ 
করিয়াছি । ৫১-৫৩। আমার প্রাসাদেরই দক্ষিণে যে মণ্ডপ আছে, উহা! মোক্ষ- 
লঙ্ষমীর আবাসম্থল, তথায় আমি সততই অবস্থান করিয়! থাকি এবং উহাই আমার 
সভামণ্ডপ। তথায় যে ব্যক্তি নিমেষার্ধকালও নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তাহার 
শতবশুসর ব্যাপিয়! যোগাভ্যাস করার ফললাভ হয়। আমার সেই মণ্ডপ জগতে 
নির্বাণমণ্ডপ নামে বিখ্যাত আছে, তথায় যে ব্যক্তি একটামাত্রও খচ| পাঠ করে, 
সে ব্যক্তি সমস্ত বেদপাঠের ফললাভ করিয়া থাকে । যেবাক্তি তথায় বনিয়া 
আমার যড়ক্ষর-মন্ত্র জপ করে, তাহার কোটিরুদ্র-জপের ফললাভ হুইয়! থাকে । 
৫৪-৫৮। যে ব্রাহ্মণ পবিভ্রচিত্তে গঙ্গ।তে স্বানকরত মুক্তিমগ্ডপে বমিয়৷ শতরুত্রীয় 
জপ করে, তাহাকে ব্রাগ্ষণবেশধারী রুদ্র বলিয়াই জানিবে। সেই মণ্ডপে বসিয়া 
একবারও যে ব্যক্তি শ্রক্ষবঞ্গ করে, সে ব্রহ্মলে!কে গমন করিয়। অস্তে পরমত্রক্ষকে 
জানিতে পারে । ৫৯-৬০ | যেব্যক্তি নিক্ষাম হুইয়। তথায় ধর্মমশান্ত্র। পুরাণ ও 
ইতিহান পাঠ করে, সে আমার লোকে বাস করিয়| থাকে । যেব্যক্তি ইন্দ্রিয় 
ংবত করিয়৷ ক্ণকালও তথায় অরস্থান করে, তাহার স্থানান্তরে কৃত মহাতপন্তার 
ফললাভ হয়। অন্য শ্থানে শতবগুর বায়ুভক্ষণ করিয়! থাকিলে যে পুণ্য হয়, 
মুক্তিমগ্ডপে অর্ধধটিকাপরিমিতকাল মৌন হইয়! থাকিলেই সেই পুণ্য প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। মুক্তিমণ্ডপে যে ব্যক্তি একরতিও স্বর্ণ দান করে, সে ব্যক্তিও 
স্বর্ণময় ধানে আরোহণপুর্ববক স্বর্গে গমন করিয়! থাকে । ৬১-৬৪। যে কোন 
দিন যেব্যক্তি তথায় একরাত্রি জাগরণ করে এবং উপবাণী খাকিয়! লিজপৃজ। 
করে, লে সমস্ত ব্রতের ফলভাগী হয়। তথায় মহা দান-প্রদান, মহা রতের অনুষ্ঠান 
ও অখিল বেদ-অধ্যয়ন করিলে মানব কখন ন্বর্গ হইতে চ্যুত হয় না। আমার 
মুক্তিমগডপে বাহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়, সে ব্যক্তি আমাতেই বিলীন হয় এবং 
যতদিন আম, থাকিব, ততদিন ভাহারও সন্ব। থাকে । ৬৫-৬৭। আদি জ্ঞানবাপীতে 
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উমার সহিত সর্বদাই জলক্রীড়া করিয়। থাকি, সেই জ্ঞানবাপীর জল পান করিলে 
মানব নির্মল জ্ঞানলাভ করিয়! থাকে; সেই জ্ঞানবাগীই আমার পরমগ্রীতিকর 
জলক্রীড়ার ন্থান। আমার এই রাজভবনমধ্যে এই জলপূর্ণ স্থানই জড়ত! 
অপনয়ন করিয়! থাকে । ৬৮-৬৯। আমার প্রাসাদের পূর্ববদিকেই আমার 
শুঙগারমণ্ডুপ। এ মণ্ডপ ্ীপীঠ বলিয়। বিখ্যাত এবং উহ! দরিদ্র ব্যক্তি 
গণকে এশবর্ধ্য প্রদান করিয়। থাকে । আঁমার উদ্দেশে তথায় যে ব্যক্তি 
বিশুদ্ধ বস্ত্র, বিচিত্র মাল্য, স্গন্ধি চন্দন, নানা প্রকার অলঙ্কার ও বনুবিধ 
পুজোপকরণ প্রদান করে, সে ব্যক্তি সর্বদাই লক্ষীবান্‌ থাকে এবং নির্ববাণ- 
লক্মমী তাহাকেই বরণ করেন, সে বন্তি যে কোন স্থানে মৃত হইয়ও মোক্ষ-ল।ভ 
করিয়া থাকে । আমার মোক্ষলঙ্্মীবিলাস নামক প্রাসাদের উত্তরদিকে আমার 
অতি রমণীয় এঁশর্যমণ্ডপ আছে, তথায় আমি এই্বরয্য প্রদান করিয়া! থাকি। আমার 
প্রাসাদের ইন্দ্রকোণে যে জ্ঞানমগ্ডুপ আছে, তথায় আমি ভক্তগণকে জ্ঞান উপদেশ 
করিয়। থাকি । ৭০-৭৫। ভবানীর গুহেই আমার পাঁকশাল! আছে, তথায় ভক্তগণ 
ষে সগস্ত উপহার প্রদান করে, তগুসমুদয়ই আমি গ্রহণ করিয়। থাকি । বিশালাক্ষীর 
মহা প্রাসাদদেই আগার বিশ্রামস্থান, সংসারক্িষ্ট ব্যক্তিগণকে আমি তথায় বিশ্রাম 
প্রদান করি। চক্রুপুক্ষরিণী আমার নিয়মন্নানের তীর্থ, তথায় ষাহারা আন করে, 
আমি তাহাদিগকে নৈর্মলা-প্রদান করিয়া থাকি। ধাঁহাকে .পরমতন্ব, ব্রহ্ম ও 
স্বসন্থেস্ত বলিয়। জ্ঞানিগণ উল্লেখ করিয়! থাকেন; আমি. তথায় জীবগণকে সেই 
নিম্মল তারকঙঙ্কান উপদেশ করিয়া থাকি । ৭৬-৮০ । এই ক্ষেত্রে জগতের মঙ্গল- 
ভূমি ষে মণিকর্ণিক! আছে, তথায় আমি কণ্্মপাশে আবদ্ধ জীবগপকে পাশ হুইতে 
মুক্ত করিয়! থাকি। ধায় মুক্তিদানকালীন জাঁমি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করি না; 
মানন্দকানন মধ্যে সেই মণিকর্ণিকাই আমার দানের স্থান। যে মণিকর্ণিকাঁয় 
কণধারম্বরূপ হইয়া! অগাধ সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবগণকে আমি অন্তকালে উদ্ধার - 
করিয়। থাকি। যে মণিকণিকা সৌভাগ্যের আবাসভূমি বলিয়! বিখ্যাত, নামি 
তথায় ব্রাহ্মণ বা চগালকেও আমার স্ববন্য দান করিয়। থাকি। মহাসমাধিযুক্ত 
বেদবিদৃগণের পক্ষেও বে মুক্তি হুল ভ, মণিকর্ণিকায় সামান্য ব্যক্তিকেও জামি সেই 
মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি । ৮১-৮৫। মণিকর্ণিকায় মোক্ষোপদেশকালীন দীক্ষিত, 
চণ্ডাল, পণ্ডিত ও মুর্খ সকলকে জামি সমান বোধ করিয়! থাকি । অন্যস্থানে বাহা 
দান করিতে জামি কপণত। করিয়! থাকি , মণিকর্ণিকার জামার সেই চিরসঞ্চিত 
স্বস্বধন মুক্তি জাঁমি সকলকেই প্রদান করিয়! থকি। ৮৬*৮৭। দৈবার্ধীন মানব 
৭৮ 
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৮ 
যদি এশ্।নে দুল'ভ ত্রিদংযোগ লাভ করে, তাহ হইলে তাহার এস্থানে পর্ববস্বই দান 
কর! উচিত। শরীর, সম্পত্তি এবং মণিকর্ণিক! ইহার নাম ত্রিসংযোগ, এই তিনটা 
একত্রে ইন্জ্রাদি দেবগণেরও দুল । বার বার ইহাই চিন্ত! করিয়! আমি জীব. 
মাত্রকেই এস্থানে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। সেই মণিকর্ণিকাই কাশীতে আমার 
মুক্তিদান-ক্ষেত্র, ত্রিভুবনও সেই মণিকর্ণিকার ধুলির সমান নহে। অবিমুক্তেশ্বর- 
লিজই আমার লিঙ্গ-পৃজার পরমন্ান, তথায় একবার মাত্র পৃঙ। করিলে মানব কৃত- 
কৃত্যত৷ লাভ করিয়! থাকে ।৮৮৯২। পশুপতীশ্বরে আমি সায়ংসন্ধ্য! করিয়! 
থাকি, তথায় বিভূতি ধারণ করিলে জীব আর পশুপাশে আবদ্ধ হয় না। প্রণবেশ্বর- 
মন্দিরে আমি প্রাতঃসন্ধ্া। করিয়। থাকি, তথায় বলিয়। একটি মাত্র সন্ধা। করিলেও 
সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। ৯৩-৯৪। প্রতি চতুর্দশীতেই আমি কৃত্তিবাস-ভবনে বান 
করিয়া থাকি; চতুদ্দশীতে মানব তথায় নিশি-জাগরণ করিলে আর গর্ভে প্রবেশ 
করে না। রত্বেশ্বর, ভক্তিসহকারে পুজিত হুইয়। মহারত্বনিচয় প্রদান করিয়! 
থাকেন, মানব রত্বের দ্বারা তাহার পুঞ্জ| করিলে স্ত্রীরত্বাদি লাত করিয়! 
থাকে । ৯৫-৯৬। আমি ব্রিভুবনের অভ্যান্তরস্থিত হইগ়াও ভক্তগণের মনোরথ 
পরিপূর্ণ করিবার জন্য রব! ব্রিবিষ্প-লিজে অবস্থান করিয়! থাকি । তথায় মানব 
বিরজ নামক পীঠের সেবা! ও চতুর্নদ-তীর্থে সান করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হয়। 
মহাদেবের নিকট আ।মাঁর যে পীঠ আছে, তথায় স।ধকগণ সিদ্ধি-লাভ করিয় থাকে, 
সেই গীঠ দর্শন করিবামাত্র সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হওয়। যায়। বৃষভধবররসংভ্ঞক 
সেই পীঠ পিতৃগণের অতিশয় শ্রীতিপ্রদ, তথায় পিতৃগণের পিগু-প্রদাতা ক্ষণ- 
মধ্যে তীহারদিগকে উদ্ধার করিয়! থাকে । ৯৭-১০০। মাঁদিকেশব-পীঠে আমি 
আদিকেশবরূপে থাকিয়া! আমার ভক্ত বৈঞবগণকে আমি শ্বেতহ্বীপে লইয়া গিয়। 
থাকি। পঞ্চনদের নিকটে সর্বপ্রকার মঙগলপ্রদ মঙ্গলাগীঠে আমি ভক্তগণকে 
তারণ করিয়! থাকি, তথায় আমি বিন্দুমাধবরূপে, পঞ্চনদে সলাত বৈষণবগ্ণণকে বিষুঃর 
পরমপ্রদ প্রদান করিয়। থাকি। ১০১-১৭৩। পঞ্চমুদ্রনামক মহাপীঠে যাহার! 
বীরেশ্বরের সেবা করে, তাহার! অল্লকালেই মোক্ষ-লাভ করিয়! থাকে । তথায় 
চন্দ্রেম্বরের সমীপে যাহার! সিদ্ধেশ্বরীগীঠের সেব৷ করে, ছয় মাসেই তাহারা িদ্ধি- 
লভ করিয়! থাকে । কাশীতে যোগনিদ্ধিবিধায়ক যোগিনী-পীঠে কোন্‌ সাধক 
উচ্চাটনাদিতে সিদ্ধি-লাভ ন| করিয়াছে? এই কাশীতে বছুতরই পীঁঠস্থান আছে, 
কিন্তু সে লমুদয়ের মধ্যেই ধর্দেশ্বরপীঠই শ্রেষ্ঠ । যথায় এই শুকশাবকগণও 
আমার উপদেশে নির্ঘ্মলজ্ঞান লাভ করিয়াছে । হেত্বরণিজ। তাজ হইতে কখনও 
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আমি তোমার তপোবন এই ধর্মেশ্বর-পীঠ পরিত্যাগ করিব ন1। হে রবিস্থৃত | দেখ, 
তোমারই সম্মুখে এই শুকশাবকগণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়! শিবলোকে গমন 
করিতেছে , ইহার! তোমার সংসর্গ-গুণে তথায় কিছুকাল দিব্যবিষয় ভোগ করিয়া 
এই স্থানেই আমার নিকট জ্ঞানলাভকরত মুক্ত হইয়।! যাইবে*। ১০৪-১১১। 
(ক্বন্দ কহিলেন ) মহেশ্বর এই কথ! বলিবামাত্র লেই শুকশাবকগণ দিব্যরূপ ধারণ 
করিয়! রুদ্রকম্যাগণে পরিবৃত কৈলাসশিখরোপম এক দিবা-বিমানে আরোহণপূর্ববক 
ধর্মকে সম্ভাষণ করিয়! কৈলাসে গমন করিল। ১১২-১১৩। 


অশীতিতম অধ্যায়। 


মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রতাখ্যান। 


ক্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তসম্তব | সেই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার অবলোকন করিয়! 
জগদন্থিকাঁদেবী, প্রণাত্তিহর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে জারস্ত 
করিলেন। ১। অস্বিক। কহিলেন, হে প্রভো মহেশ্বর | পীঠের কি অনির্ববচনীয় 
মাহাত্য, এই শ্থানে তির্যযগ জাতীয়গণেরও মংসারমোচনকারী আত্মজ্ঞান উৎপন্ন 
হইল, হে ধূর্তটে | ধর্্নপীঠের এতাদৃশ মাহাত্ম্য দেখিয়! আমি বড়ই আনন্দিত 
হইয়াছি, অগ্ভ হইতে আমি এই ধণ্মপীঠের সমীপে অবস্থান করিব এবং এই 
ধর্েশ্বর-লিঙ্গের যাহার! ভক্ত, আমি এই স্থানে থাঁকিয়। তাহার্দের অভীষ্টদিদ্ধি 
প্রদান করিব। ২-৪। ঈশ্বর কহিলেন, অয়ি পার্ধবতি ! সঙ্জনগণের মনোরথ- 
সাধনের একমাত্র কারণম্বূপ এই ধর্্মপীঠে বসতি স্বীকার করিয়া তুমি বড়ই 
উত্তম কার্য করিয়াছ। ৫। হে্দেবি! হেবিশ্বভূজে ! এই স্থানে যাহারা তক্তি- 
পূর্বক তোমার অর্চন! করিবে, তাহার! বিশ্বভোক্ত! ও বিশ্বের মাননীয় হইবে । ৬। 
হে বিশ্বে! হে বিশ্বভূজে ! হে বিশ্ব-শ্থিতি-জন্ম-নাশকারিণি | এই স্থানে যে মানবগণ 
তোমার অর্চন! 'করিবে, তাহাদের চিত্তবৃত্তি বিমলভাবাপন্ন হইবে। ৭। মনোরথ- 
তৃতীয়। তিথিতে এই স্থানে যে বাক্তি ভ্ভিসহকারে তোমার জর্চনা করিবে, আমার 
অনুগ্রছে অবশ্ঠুই তাহার মনোরথ-লিদ্ধি হইবে । ৮। হে প্রিয়ে! নারীবাপুরুষ 
যে কেছ; সেই মনোরধ-তৃভীয়ার ব্রত আচরণ করিবে, সে ইহকালে স্বীয় মনোরখ 
সিদ্ধি-লাকরত পরে বিমল-জ্ঞান-লাভ করিতে পারে। ৯। 


৬২৪ কাশখণ্ড ] | [ জনীতিতম অধ্যায় 


দেবী কহিলেন, হে মহেশ্বর | মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রত কি প্রকার ? ইহার কথাই 
বাকি? ইহার ফলই বাকি? এবং কাহারাই ঝ! পুর্বে এই ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিয়ছেন ? কৃপ! করিয়! এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্তন করুন । ১%। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি তবতারিণি ! তুমি যাহ! জিজ্ঞাস। করিলে, আমি 
তাহার উত্তর প্রদ্দান করিতেছি শ্রবণ কর; এই মনোরথ-তৃতীয়।-ব্রত গুস্থ হইতেও 
গুহাতর। ১১। পুরাঁকালে পুলোম-তনয়| ( শচী ) কোন মনোরথ-নিদ্ধির নিমিন্ত 
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়। ছুশ্চর তপশ্য। করেন, কিন্তু তথাপিও তাহার তপচ্তা ফলবতী হইল 
না। ১২। অনন্তর তিনি পরমতক্তিপুরব্বক, সরহম্-গীত ও নানাবিধ বাস্ভাদি- 
ধ্বনির দ্বারা আমার পুঁজ! করিলেন । ১৩। তান, মান ও নৃত্যাদিযুক্ত সেই সুন্দর 
গীত-রাগে ও তাহার বিশিষভক্তিতে আমি অতিশয় তুষ্ট হইলাম ও তীহাকে 
কহিলাম যে, অয়ি! তোমার এই স্থন্দর গীত ও বিছিত শিবলিঙ্-পৃজাতে জামি 
অতি প্রপন্ন হইয়াছি, তৃমি অভীক প্রার্থনা কর । ১৪-১৫। পুলোম-তনয়! কহিলেন, 
হে মছাদেবী-প্রিয়তম ! মহেণ্বর প্রভো |! বযর্দি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! 
থাকেন, তবে জামার যাহ! মনোরথ তাহ! পুরণ করুন। ১৬। ছেদেবেশ! সকল 
দেবগণের বিনি মাননীয়, সকল যাজ্জিকগণেরও ধিনি মাননীয় এবং সকল দেবগণের 
মধ্যে ধিনি পরম-ন্ুন্দর; তিনিই আমার স্বমী হউন। হে প্রভেো! আপনি 
যদি প্রসন্ন হইয়! থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমি ইচ্ছান্ু- 
রূপ বয়ঃ, সৌন্দর্য্য ও আম়ুংলাভ করিতে সক্ষম হই। ১৭-১৮। হে প্রভে! 
কামেচ্ছায় যখন আমি নিজ পতির সহিত সঙ্গ করিব, তদনস্তরই আমি যেন 
একটী করিয়া নূতন দেহ লাভ করিতে পারি। ১৯। হেভব! আমার যেন 
সর্বদাই লিঙ্গ-পূজাতে অতিশয় ভক্তি হয় ও সেই ভক্তির ফলে যেন আমার জর! ও 
মরণ ন| হয় হে মহেশ্বর! আমার পতির নাশ হইলেও যেন ক্ষণমাত্রও আমার 
বৈধব্য হয় না৷ এবং আমার কদাচিৎ যেন পাতিত্রত্য-হানি না হয়। ২০-২১। 

ক্কন্দ কহিলেন, পুলোম-নন্দিনী শচীর এই সকল মনোরথ শ্রবণ করিয়! বিল্রয়া- 
স্থিত ত্রিপুরারি ঈষৎ হাম্ডপূর্বৰক বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২২। ঈশ্বর কহিলেন, 
অয়ি পুলোম-তনয়ে | তুমি যেসকল বিষয়ে অভিলাষ করিয়াছ, ব্রতাচারণ হার! 
তাহা সিদ্ধ হইবে, অতএব হে জিতেক্দত্িয়ে | তুমি ব্রতাচরণ কর। ২৩। মনোরথ- 
” ভৃতীয়া-অ্রতাচরণ দ্বারা তোমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে, এক্ষণে মদীয় বচনানুসারে 
সেই ত্রতের অনুষ্ঠান কর। ২৪। অয্নিবালে| এই মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত বিছিত- 
নিয়ছে স্প্দন করিলে অবস্থাই তোমার অভীষ্ী-পূর্ণ হইবে, ইহ! নিঃসন্দেছ। ২৫। 


অশীতিতম অধ্যার]  মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রতাখ্যান। ৬২১ 


টি টিউটর টি ভিন রিভার 
পুলোম-কন্তা কহিলেন, হে প্রপতার্তিহারিন! করুণা-বারিধে ! শস্কে! এই 
মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত কি প্রকারে করিতে হয়, ইহার কি সামর্থা, ইহাতে কোন্‌ 
দেবতাকে পুজ। করিতে হয় 1? এবং কবেই বাঁ ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহার 
ইতিকর্তব্যতাই ঝ| কি? তাহ! কৃপাপূর্ববক, আমার নিকটে সবিস্তারে কীর্তন 
করুন। এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণে মহাদেব তাহার বাক্যের উত্তর করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ২৬-২৭। | 

ঈশ্বর কহিলেন, হে পৌলোমি ! মনোরথ-তৃহীয়!-তিথিতে সেই শুভ-ব্রতের 
অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই ব্রতে বিংশতিভুজশালিনী বিশ্বভূজা নান্নী গৌরীকে 
পৃজ! করিতে হুয়। ২৮। ব্রতানুষ্ঠানকারীর, বিশ্বভুজার অগ্রভাগে, আশাবিনায়কের 
পুজ| করিতে হইবে; আশাবিনায়কের চারিহস্ত, তাহার মধ্যে একহস্তে বর, 
দ্বিতীয় হস্তে অভয়, তৃতীয় হস্তে অক্ষমাল| ও চতুর্থ হস্তে মোদক। ২৯। চৈত্র 
মাসের শুর্ল-তৃতীয়াতে দন্তধ।বনকরত সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সায়ংকালে 
ষ্সামান্যরূপে ভোজন-সমাপনপূর্ববক এই শ্য়িম গ্রহণ করিবে যে, «এই ব্রত" 
কালে ক্রোধ ব। কাম পরিত্যাগ করিবে, অস্পর্শ-সংসর্গ পরিহার করিবে, সর্ব 
পবিত্র হইবে এবং তদৃগতমাঁনসে দেবী বিশ্বভুজার সমীপে এই প্রার্থনা করিবে 
যে,_-দহে মাতঃ অনধে বিশ্বভুজে | আমি আগামী কল্য প্রাতে ব্রতাচরণ করিব, 
সেই ব্রতকালে আমার মনোরথ পুরণ করিতে আপনি সন্নিহিত থাকেন, ইহাই 
আমার অভিলাষ” । ৩০-৩২। এই প্রকার নিয়মগ্রহণপূর্ববক রাত্রিতে কোন 
শুভ-পদার্থ ল্মরণ করিয়া শয়ন করিবে, অনন্তর প্রীতঃকাঁলে মেধাবী ব্যক্তি 
গাত্রোথানকরত নিত্যা-ক্রিয়। সম্পাদনপুর্ববক শৌচান্তে আচমন করিয়! অশোক- 
কান্ঠের বারা দস্তধাবন করিবে, কারণ এ দ্রিনে অশোককান্ঠে দস্তধাবন করিলে 
সর্বপ্রকার শোক নিবারিত হয়। ৩৩-৩৪। তগুপরে নিত্য-কর্তবা প্রাতঃসন্ধ্যাদি 
সম্পীদনকরত সরান করিয়! বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে, অনন্তর পবিত্রচিত্তে সমস্ত 
দিন অতিবাহছিতকরত সায়ংকালে গৌরীর পৃ করিবে। ৩৫। প্রথমে স্বৃত- 
নৈবেস্ত প্রদানপূর্ববক আশাবিনায়কের পুজ। করিয়! পরে পবিত্র অশোক-কুম 
দ্বার! বিশ্বভুজাগৌরীর পৃজ1| করিতে হইবে। ৩৬। অশোকপুষ্প, বঙ্তিঃ নৈবেন্ত 
ও অগুরুদস্তুত ধুপ দ্ব।র! পুজ। করিয়! কুস্কুম ঘ।র| দেবীর অঙ্গে লেপ প্রদান 
করিবে ও পৃ্জান্তে একবার অল্লাহার করিবে । ৩৭। এই প্রকার বর্তি। নৈবেন্ধ, 
অশোকপুষ্প' ও ভ্বৃতপুর-মিষ্টাঙ্জবিশেষ ছারা চৈত্রমাসের শুব্ল-তৃতীয়াতে গৌরীর 
পুজা করিয়া, বৈশাখ হইতে ফাল্ুন মাল পর্য্যন্ত পুর্বোপ্জ নিয়মে প্রতিশুর-তৃতীয়াতে 
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পূর্ব্ধাক্ত প্রকার প্রার্থন! করিয়। তৎপর দিব উক্ত দ্রব্যনিকর দ্বার! দেবীর পুজা 
করিতে হইবে । হে অনঘে! কিন্তু বৈশাখ-মাস হইতে ফাল্গুন-মাস পরধ্যস্ত 
যথাক্রমে কোন্‌ মাসে কোন্‌ কান্ঠের দস্তধাবন করিতে হইবে, তাহ! বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। ৩৮-৩৯। এইরূপ প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনুলেপন-বস্ত, 
কুম্ুম, নৈবেগ্াদি, দেবী ও গণপতিকে প্রদান করিবে। ৪০ | হে অনঘে! বিশেষ 
ফলপ্রাণ্থির জন্য এই ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের পুজাস্তে ভিন্ন ভিন্ন মাসে বিভিন্ন 
প্রকারের অন্নের দার! একভক্ত সম্পাদন করিতে হইবে, তাহাও সবিশেষ কীর্তন 
করিতেছি, অবহিতন্থদয়ে শ্রবণ কর। বৈশাখ হইতে ফাল্গুন-মাস পর্য্যস্ত যথাক্রমে 
ব্রতীর এই কয় প্রকারের দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিতে হুইবে থা £_-জন্বু, অপামার্গ 
খদির, জাতী, চৃত, কদম্বক, প্রক্ষ, উদুম্বরঃ খঙ্ঘুরী, বীজপুরী ও দাড়িম। এই 
একাদশ প্রকার দম্তকাষ্ঠের এক এক-.প্রকারে একাদশ মাসের প্রতিমাসে বথাক্রমে 
গ্রহণ করিবে। ৪১-৪২। অয়ি বালে! দিন্দুর, অগুরু, কন্তুরী, শ্বেত-চন্দন, 
রক্ত-চন্দন, গোরোচনা, দেবদারু, পল্লাখ্া, হরিদ্র। ও দারুদরিদ্রা (পৌষ ও মাঘ 
এই ছুই মাসেই হরিদ্রা বারা অনুলেপন বিহিত ) ও যক্ষকর্দম। এই একাদশ 
প্রকার বস্তু ছারা একাদশ মাসে যথাক্রমে অনুলেপন প্রদান করিবে; সর্বপ্রকার 
অনুলেপন'দ্রব্য যোজন! করিতে ন! পারিলে, প্রতিমাসে বক্ষকর্দম দারা অন্ুলেপন- 
কার্য সম্পাদন করিলে চলিতে পারে। ছুইভাগ কস্তরী, ছুইভাগ কুস্কুমঃ তিনভাগ 
চন্দন ও একভাগ কপূর, মিশ্রিত করিয়! ঘর্ষণ করিলে যক্ষকর্দিম নির্মিত হয়? 
এই ষক্ষকর্দমে দেবগণ বড়ই প্রসন্ন হন, এক্ষণে অনুলেপনান্তে একাদশ মাসের 
একাদশ প্রকার কুস্থমের বিষয় উল্লেখ করিতেছি । ৪৩-৪৬॥ পাটল, মল্লিকা, 
পল্প, কেতকী, করবীর, উতপল, রাজচম্পা, টগর, জাতী, কুমারী ও কর্ণিকার, 
এই সকল পুষ্প না পাইলে পুষ্প-বৃক্ষের পত্রের ত্বার! পূর্বেধাস্ত ক্রমে বৈশাখ- 
ম।সে পুজা! করিবে, যদি পত্রও ন! পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যান্য সুগন্ধি- 
পুষ্পনিকর দ্বারা পৃজা! করিবে। ৪৭-৪৮। বৈশাখে দধিমিশ্রিত শক্ত জোষ্টে 
দৃধিযুত্ত অন্ন, আধাঢ়ে চুতরস ও মণ্ডক, শ্রাবণে ফেণিকা, ভাঙে বটকা, আশ্বিনে 
শর্করাধুক্ত পায়স, কার্তিক ঘ্বৃত ও মুদগযুক্ত অন্ন, অগ্রহায়ণে ঈত্ডেরিকা। পৌষে 
লঙ্ড়ক, মাঘে রমণীয় লগ্লিকা, ফাল্কনে শর্করা মিশ্রিত ত্বুপক্ষ-পুরিকা, গণেশ ও 
দেবীকে নিবেদন করিবে । ৪৯-৫১। দেবীকে যে প্রকার অন্ন প্রদান করা 
যায়, তাহারই নাম একভক্ত ; ব্রতানুষ্ঠামী এই একতক্তই দেবীকে প্রদানাস্তে 
ভোজন কর্সিবে। যে যুঢ়, দেবীকে এক প্রকার জন্গ প্রদ্দান করিয়া, আপনি 
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মন্য প্রকার ভক্ষণ করে, সে নরকে গমন করে। ৫২। প্রতিমাসের শুরু-ভূৃতীয়াতে 
এই প্রকার এক বৎসর পর্য্যন্ত দেবীর অচ্চন! করিয়! বগুমরান্তে ব্রত-পৃরণের জন্য 
স্প্ডিলে অগনিস্থাপনপৃর্ববক অচ্চন! করিবে। ৫৩। অগ্রিস্থাপনান্তে ব্রতী “জাতবেদন” 
মন্ত্রের দ্বার! তিল ও দ্বৃত প্রদানকরত একশত আটবার হোম করাইবেন।৫৪। প্রতি 
মাসেই রাত্রিকাঁলে দেবীর পুজা করিতে ইইবে ও রাত্রিতেই ভোজন করিবে এবং 
রাত্রিতেই পূর্বোক্ত হোম করিয়! ক্ষম। প্রার্থনা! করিতে হইবে। ৫৫। “হে মাতঃ 
বিনায়কের সহিত ভক্তিপূর্বককৃত মদায় পুজ! গ্রহণ করুন, হে বিশ্বভুজে ! 
আপনাকে নমক্কার। আপনি আমার মনোরথ পুর্ণ ককন। ৫৬। হে আশা- 
বিনায়ক ! হে বিদ্রনিবারণ | আপনাকে নমস্কার । দেবী বিশ্বভুজার সহিত আপনি 
আমার মনোরথ পুর্ণ করুন” । ৫৭। এই মন্ত্ঘধয় উচ্চারণপূর্ববক যথাক্রমে গৌরী ও 
বিনায়কেদ পুজা করিবে এবং ত্রত-সাজজ করিবার সময় তৃলিকামন্থিত পধাযস্ক, 
দীপাধারের সহিত দীপ ও দর্পণ প্রদ্দান করিতে হইবে। আচার্য্য ও তদীয় পত্বীকে 
সেই পর্যাস্কে উপবেশন করাইয়া ব্রতানুষ্ঠায়ী, বস্তু, কর 'ও কর্ণের ভূষণ, মুগন্ধ- 
চন্দন, মাল্য ও দক্ষিণ| ছ।র। হর্ষপহকারে তীহারদিগকে পুজ1 করিবে। ৫৮-৬৪ | 

ব্রতপৃরণের নিমিত্ত পয়স্থিনী গাভী, ছত্র, কম গুলুঃ পাঁছুক! ও অন্যান্ত উপভোগ- 
দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। ৬১। «এই যে মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত, আম সমাপন 
করিতেছি, ইহাতে যাহ! কিছু ন্যুন হইয়াছে তাহ! পুর্ণ হউক*। এই প্রকার 
আচার্য্যের নিকট প্রার্থন! করিয়া পরে তিনি যখন বলিবেন “তাহাই হউক* তাহার 
পরে নিজ বাসম্থছনের সীমাপধ্যন্ত অনুগমনকরত আচাধ্যকে বিদায়-প্রদথান পূর্ববক 
নিজ সানর্থা।নুসারে মন্থান্য ব্যক্তিকে দ্রব্য প্রদান করিবে । ৬২-৬৩। অনন্তর 
রাত্রকালে, স্থৃগ্রীতমানস হুইয়! নিজ পোঁষ্যবর্গের সহিত আহার করিবে । পরদিন 
প্রাতঃকালে চতুর্থী তিথিতে চারিটা কুমার, দশটা কুমারীকে গন্ধদাল্য।দি ত্বার৷ পৃজ। 
করিবে। এই প্রকারে এই পরম উৎকৃষ্ট ব্রতটা সম্পূর্ণত। লাভ করিয়৷ থাকে। 
৬৪-৬৫। সকল ব্যক্তিরই নিজ সামর্থ্যানুলারে এই ব্রতাচরণ কর! উচিত; 
কুমারাবস্থায় যি কোন ব্যক্তি এই ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহ! হইলে সে এক বৎসরের 
মধ্যে মনোহারিণী, অনুকূল! মনোবৃত্যনুসারিনী ও হুঃখসংনার-সাগরে একমাত্র 
তরিণী পত্বী লাভ করিতে সক্ষম হয়। ৬৬-৬৭। 

কুমারীও এই ব্রত করিলে ইচ্ছানুকূল পন্দি-লাভ করিতে সমর্থ হয় 'এবং 
স্ববাসিনী, পুত্র ও পতির অব্যাহত সম্পৎ লাভ করিতে পারে। ৬৮। এই ব্রতের 
ফলে দুর্ভগা! আর, লৌভাগাবতী হয়, দরিদ্র/-পত্থী ধনবতী হয় এবং বিধর। জদ্মান্তরে 
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আর বৈধবা-ক্লেশ ভোগ করে ন|। ৬৯। এই ব্রত করিলে গর্ভবতী, দীর্ঘায়ু ও 
বুগুণসম্পন্ন পুত্র-লাত করিতে পারে, ব্রাহ্মণ বিভভ!লাভে সমর্থ হয় এবং সেই বিস্তার 
প্রসারে সর্ববপ্রকারে সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে । ৭০। এই ব্রতের ফলে রাজ্য- 
দ্রষট নৃপতি পুনর্ধবার রাজ্যলাভে সমর্থ হয়, বৈশ্য বিপুল ধনলাভে সমর্থ হয় ও শুক্র 
নিজ অভীপ্লিত লাভ করিতে পাঁরে। ৭১। এই ব্রত করিলে ধন্মার্থী ধর্ম্লাভ 
করিতে পারে, ধনপ্রার্থী ই্উ-ধনলাভে সমর্থ হয়, কামী অভীপ্লিত বস্ত-লাভ করিতে 
পারে এবং গোক্ষার্থী পরমকৈবল্য-লাও করিতে সক্ষম হয়! ৭২। অধিক কি 
বলিব, এই মনোরথ তৃতীয়।-ব্রতাচরণ করিলে নিশ্চয় সর্বপ্রকার দুর্ঘভি মনোরথও 
সিদ্ধ হইয়। থাকে, ইহ।তে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। ৭৩। 

স্কন্দ কহিলেন, মহেশ্বরের নিকটে এই সকল বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্টমানস। জননী 
পার্ববতী, পুনর্ববার অগ্জলিবন্ধ করিয়া! অতিবিনীতভাবে জিজ্ঞাম! করিলেন যে, *হে 
প্রতে। সদ্দাশিব! যাহারা অন্য স্থানে এই মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রতানুষ্ঠান করিবে, 
তাহারা কি প্রকারে কাশীস্থিত আশাবিনায়কের পুজ। করিবে? ৭৪-৭৫। 

শ্রী স্বাশিৰ কহিলেন, “অয়ি সর্ববসন্দেহ-ভেদিনি ! দেবি পার্ববতি ! তুমি বড় 
উত্তম জিভ্ভান! করিয়াছ, হে বিশ্বে! এই ব্রত বারাণমীতে করিলে প্রত্যক্ষরূপিণী 
তোমাকে পুজ! করিবে এবং সর্ববাশাপুরণকারী বিস্ব-বিনাশন লাশ।-বিনায়কের প্রত্যক্ষ 
দৃশ্যমান কাশীস্থমুদ্তিকে পুজ| করিবে। এই আশা-বিনায়ক, কাশীর শুভার্থী ও সকল 
প্রকার বিদ্বহরণ করিয়! থাকেন। ৭৬-৭৭। এই ব্রতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয় 
প্রথমত বিহিত-বিনয়-সহকারে শাহবানকরত নিজ আচার্য্য ও অন্যান্ত বন্ধুবর্গকে 
আনয়ন করিয়া ব্রতকালে তাহাদের বিহিতপ্রকার সম্মান করিবে ও সাধ্যানুসারে 
তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবে। ৭৮। অন্থাত্র এই ব্রত করিতে হইলে, হে বিশ্বে! 
তোমার এবং আশা-বিনায়কের স্ৃবর্ণময়ী প্রতিম। নির্মাণ করাইতে হইবে, অন্তর 
ব্রত-সমাপনকালে সেই স্থৃবর্ণময় প্রৃতিমান্বয় দন করিবে। একবার এই ব্রতামুষ্ঠান 
করিলে ব্রতী পূর্ণমনোরথ হয়। ৭৯-৮০ | হে দেবি! অনন্তর পুলোম-দুহিতাঃ এই 
প্রকার উত্তম ব্রত-কথ| শ্রবণ করিয়! যথাকাঁলে এই ব্রতানুষ্ঠানকরত হৃদয়ের বাঞ্ছিত- 
সিদ্ধি-লাঁত করিতে সমর্থ হইলেন। ৮১। এই ব্রত করিয়া অরুন্ধতী বশিষ্তকে, 
অনসুয়। জত্রিকে, পতিরূপে বরণ করিতে পারিয়াছেন। এই ব্রতের কলে সুনীতি, 
'উত্তানপাদ হইতে গ্রুবকে লাভ করেন, এবং এই ব্রতের কলেই তাহার হূর্তাগ্য দুর 
হইয়াছিল। হে হুত্রোণি! লক্ষমীদেবীও এই ব্রত করিয়। চতুর্ভ্জকে পতিজূপে 
লাস্ত করিকে. পারিয়াছেন; অগ্নি পার্ববতি! বন্ছপ্রশংলা করিয়। কি ফল, এই 
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মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত করিতে পাঁরিলে জগতে ষতপ্রকার ব্রত আছে, লেই 
সকলেরই ফল-লাঁত করিতে সমর্থ হয়। ৮২-৮৪। স্থন্দ কহিলেন, বুদ্ধিমান জীৰ 
ভক্তিলহকারে এই কথ শ্রবণ করিলে শুততবুদ্ধি গ্রাণ্ড হয় ও সকলপ্রকার 
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৮৫। 





একাশীতিতম অধ্যায়। 


সপ পীর 
ছুর্দমের ধর্শেশ্বরে আগমন ও ধর্শেশ্বর-লিঙ্গ-কথন । 


স্কন্দ কহিলেন, হে বিন্ধোন্নতিহৃৎ ! মহেশ্বর যেরূপে ধশ্মতীর্ধের উত্পত্তি-বর্ণন 
করিয়াছিলেন আমি তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র, বৃত্রামুরকে বধ 
করিয়। ব্রহ্মাহত্যাজনিত পাপ ল!ভকরত অনুতণ্ড হইয়া, পুরোহিতের নিকট তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাস! করিলেন, তখন তীহার পুরোহিত বৃহস্পতি কহিতে 
লাগিলেন । ১-%। 

বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ | তোমার যদি এই তুস্ত্যজ ব্রক্মহত্যাকে 
অপনয়ন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহ! হইলে তুমি বিশ্বেশ্বরকর্তৃক প্রতিপালিত কা 
ক্ষেত্রে গমন কর। হে শক্র! বিশ্বেশ্বরের রাজধানী ভিন্ন ব্রন্মাহত্যার মহৌষধ আর 
কিছুই আমি দেখিতেছি না, তথায় ভৈরবেরও হস্ত হইতে ব্রক্মার কপাল পতিত 
হইয়াছিল, অতএব হে বৃত্রশত্রে! | তৃমি সত্বর সেই আনন্দকাননেই গমন কর। 
৪-৬। হে শক্র | আনন্দবনের সীমাতেই পদার্পণ করিবামাত্র ব্রঙ্গাহত্য। নিরাশ্রয় 
হইয়! কাঁপিতে কাপিতে পলায়ন করিয়! থাকে । বিশ্বেশ্বরকর্তৃক প্রতিপালিত। নেই 
কাশী, মহাপাপী বাক্তিগণের অন্যান পাপনিচয়ও ধ্বংস করিয়। থাকেন। হে 
শতক্রতে। | কাশীতেই মহাপাতকসমুহু হইতে মুক্তিলাভ কর! যায় এবং কাশীতেই 
মহাসংসার হইতেও মুকি-লাত হইয়। থাকে, কাশীতিন্ন আর কুত্রাপিও উহ! লাভ 
হয় ন!। কাশীই নির্ববাণ-নগরী, কাশী সমস্ত পাপ হরণ করিয়া থাকেন এবং কাশীই 
মহেশ্বরের অতি প্রা, স্বর্গও কাশীর সমান নহে । ৭-১০। বেবাক্তির ক্রঙ্মহত্যার 
ভয়, আছে এবং যাহার সংসারের ভীতি আছে, সে ব্যক্তি যেন ক্ষণকালও চিত্ত 

৭৯ 


৬২৬ কাশীথখগ্ড | 1 একাশীতিতষ অধ্যা 


মিনিট রিটন টিটি তিনি নি জিএনি রিটন রি র টা রিিরি রিতা 
হইতে মুক্তি-ভূমি কাশীকে দূরীভূত না করে। যথায় দেছ-বিসর্জজন করিলে মহে- 
শ্বরের দর্শনে পরিশুক্ষ, জীবগণের কর্শ্মবীজ সমুহের মার অসুর নির্গত হয় না, ছে 
বৃত্রারে | তুমি সেই কাশীতে গমন করিয়! ব্র্ধহত্য। হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য বিশ্ব- 
মুক্তিপ্রদায়ক বিশ্েশ্বরের আরাধনা কর। ১১-১৩। (স্বন্দ কহিলেন) সহজ্র- 
লোচন ইন্দ্র, বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রাবণ করিয়! ত্বরায় মহাপাতকনাশিনী কাশীতে 
উপস্থিত হইলেন এবং উত্বরবাহিনীতে স্নান করিয়। ব্রন্নাহত্যা অপনোদনের জন্য 
মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হুইয়! ধশ্মেশ্বরের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
একদিন ইন্দ্র, মহারুদ্রজপে আসক্ত থাকিয়! লিঙ্গমধ্স্থ ব্রিলোচনকে দর্শনকরত 
বেদোক্ত বহুতর রুদ্র-সুক্ডের ত্বার! তাহার স্তব করিলেন। তখন ভগবান্‌ ভব, সেই 
লিজ-মধ্য হইতে আবিভূর্ত হইয়! ইন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন যে, হে শচীপতে ! 
আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমাকে কি দিতে 
হইবে, তাহ সত্থর বল। ১৪-১৮। ইন্দ্র দেবদেবের এই প্রেমপুর্ণবাক্য শ্রব 
করিয়া কহিলেন যে, হে সর্বজ্ঞ ! কোন্‌ পদার্থ আপনার অবিদিত আছে ? মহেশ্বর 
ইল্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র বহুদিন ধর্ম্মপীঠের সেবা! করিয়াছেন বলিয়া, 
তাহার উপর কুপাঁকরত সেই স্থানেই একটী তীর্থ-নিশ্মীণ করিয়া! কহিলেন যে, 
হে ইন্দ্র! তুমি ইহাতে স্নান কর। মহেশ্বরের কথানুসারে ইন্দ্র সেই তীরে স্থান 
করিবামাত্র পূর্বের ম্যায় স্বীয় দেহ-কান্তি লাভ করিলেন। ১৯-২১। তখন 
নারদ প্রভৃতি মুনিগণ এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়! সেই পাপহারী ভীর্থে স্নান 
করিয়া! তথায় দিবা-পিতৃগণকে তর্পিত ও শ্রাদ্ধকরত সেই তীর্থজলের দ্বার! 
ধর্টেশ্বরকে সান করাইলেন। তদবধি সেই তীর্থ ধর্ম্মকূুপ নামে বিখ্যাত 
হইল। সেই তীর্ধেমনায়াসেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ক্ষালিত হইয়! থাঁকে। 
প্রয়াগন্ানে যে ফল কীন্তিত হয়, ধর্্মকূপে সান করিলে তাহার সহত্রগ্ডণ 
অধিক ফললাভ হুইয়। থাকে। গঙ্গাারে, কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে, নান 
করিলে যে ফল-লা'ভ হয়, ধর্মকূপে ম্বান করিলেও মানব সেই ফললাত করিয়া 
থাকে । ২২-২৬। বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে নম্মদায়, সরস্বতীতে ও গৌতমীতে 
স্নান করিলে যে কল-লাভ হয়, মানব ধর্মকুপে স্নান করিয়াও সেই ফল-লাত 
করিয়! থাকে । মানস-সবোবরে, পুক্ষর-তীর্ঘে ও দ্বারিক-সাগরে শ্নান করিলে ষে 
ফল-লাভ হয়, ধর্মকূপে সান করিলেও সেই ফলম্লাভ হুইয়৷ থাকে । ২৭-২৮। 
কান্তিকী পৌর্ণমানীতে শৌরভ-ভীর্থে, চৈত্রী-পুর্ণিমায় গৌরী-মহাহ্রদে ও একা শীতে 
শব্দোদ্ধার-তীর্থে স্নান করিলে যে ফল-লাভ হয়। ধর্দকৃপে স্নান করিলেও সেই 


একাশীত্িতদ অধ্যার] ছুর্্দমের ধর্দেশ্বরে আগমন । ৬২৭ 


ফল-লাভ হুইয়! থাকে । পিতৃগণ, পিগু-প্রাপ্তির জাশায় ধর্মকৃপ ও গন্গ! এই ছুই 
তীথে স্লানকারী বংশধরগণেরই অপেক্ষা করিয়া থাকেন। পিতামহ-সমীপে, 
ধর্থেশ্বরের নিকটে, ফন্তুতে ও ধর্্মকূপে পিগুগ্রদান করিলে পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ 
করেন। যেব্যক্তি ধর্মকৃপে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করে, সে ব্যক্তি 
গলাতে পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য অধিক আর কি করিবে? ২৯-৩২। গয়াতে 
পিগুদ।ন করিলে পিতৃগণ যাদৃশ তৃপ্চিলাভ করেন, ধর্্ম-তীর্ঘেও পিগুদানে তাহার! 
তাদৃশ তৃপ্তিলাভ করিয়! থাকেন। যাহার! ধর্ম্-তীর্থে পিগুপ্রদান করিয়া! পিতৃ- 
গণের খণ হইতে ম্সাপনাকে মুক্ত করে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই পিতৃতক্ত এবং 
তাঁহাদের দ্বারাই পিতৃগণ শ্রীণিত হইয়া থাকেন। সেই তীর্থ-প্রভাবেই দেবরাজ 
ইন্দ্র ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হইয়া! দেবদেব মহেশ্বরকে প্রণতি করিয়! অমরাবতীতে 
গমন করিলেন। ৩৩-৩৫। হে কুস্তজ | সেই তীর্থের অপার মহিমা সেই কুপে 
আপনার প্রতিবিস্ব দর্শন করিলেও শ্রাহ্ধদানের ফল-লাভ হয়। তথায় পিতৃগণের 
তৃপ্তির উদ্দেশে বিংশতি-বরাটিকা! মাত্র প্রদান করিলেও মানব ধণ্মপীঠের প্রভাবে 
তাহার জক্ষয় ফলল1ভ করিয়! থাকে । .. তথায় যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ» যতি ঝ| তপম্থি- 
গণকে ভোজন করায়, সেব্যক্তি প্রত্যেক অন্নকণায় বাজপেয়-যজ্ঞকের ফললাত 
করে। ৩৬-৩৮। ইন্দ্র, ধর্্পীঠ হইতে অমরাবতীতে গ্রমন করিয়া) দেবগণের 
নিকট সেই পীঠের অনন্ত মহিমা! বর্ণন করেন এবং তথ। হইতে মুনিগণের সহিত 
পুনরায় কাশীতে আগিয়! লিঙ্গ-স্থাপন করিয়াছিলেন। তারকেম্বরের পশ্চিমদিকে 
সেই ইন্দ্রেশ্বর-লিঞ্জ আছেন, তীহাকে যাহার! দর্শন করে, ইন্দ্রলেক তাহাদের দুরে 
থাকে না। তাহার দক্ষিণভাগে স্বয়ং শচীকর্তৃক গ্রতিত্ঠিত শচীশ্বর নামক লিজ 
আছেন, স্ত্রীগণ তাহার অচ্চন! করিলে, অতুল সৌভাগ্য-লাভ করে। ৩৯-৪২। 
শচীশ্বরের নিকটেই বনুতর সুখ ও সম্বদ্ধিপ্রদ রস্তেশ্বর আছেন। ইন্দ্রেশখবরের 
নিকটেই লোকপালেশ্বর আছেন, তাহার পৃজ। করিণে লোকপালগণ প্রসন্ন হয়! 
সমৃদ্ধি প্রদান করেন। ধর্মেশ্বরের পশ্চিমদিকে ধরণীশ্বর আছেন, তাহাকে দর্শন 
করিলে রাজ্যমধ্যে ও রাঁজকুলে ধৈর্য*লাত হয়। ধর্ম্েশ্বরের দক্ষিণে তৰেশ্বর 
আছেন, মানব তীহার পুজ। করিবে; তাহার পৃ করিলে তন্বজ্ঞন লাভ হয়। 
৪৩-৪৫ | ধর্দেশ্বরের পুর্ববদিকে বৈরাগ্যেশ্বর আছেন, তথায় মানব ভাহার পুজা 
করিবে; সেই লিঙ্কে স্পর্শ করিলেও চিত্তের উপশম হুইয়৷ থাকে । ধর্ধেশ্বরের 
ঈশানকোঁণে জ্ঞানেশ্বর আছেন, তীহার পৃ! করিলে তিনি সকলকেই জ্ঞান প্রদান 
“করেন বর্পেন্থরের. উত্তরদিকে এক্রোন্থর আছেন, হাহাকে দর্শন করিলে 





৬২৮ কাঁশীখণ্ড। [এফাশিতিতঘ অধ্যায় 


মানবগণ মনোভিলধিত এশ্ব্ধ্য-লাভ করে। হে কুস্তজ! এই সমন্ত লি 
পঞ্চাননেরই মুর্তিবিশেষ ; ইহীদিগের সেবা করিলে মানব নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ 
করিয়! থাকে । হেমুনে! তথায় ষে একটী ঘটন! হইয়াছিল, তাহাও আমি 
তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর? মনুষ্যও যাহ! শ্রবণ করিলে ঘোর সংসার-সাগরে 
নিমগ্র হয় না। কদম্বশিখর নামে বিদ্ধাপর্ববতের একটা প্রদেশ জআছে। দমের 
পুত্র, ছুর্দিম নামক নৃপতি তথায় বান করিত। পিতার স্বৃত্যুর পর অজিতেন্তরিয 
সেই ছুর্দম, রাজ্য প্রাপ্ত হইয়। কামান্ধতাপ্রযুক্ত পুরবাপিগণের শ্ত্রীসমুহের উপর 
আত্যাচার করিতে লাগিল, তাহাতে অসাধুব্যক্তিগ্রণ তাহার প্রিয় এবং সাধুব্যক্তিগণ 
আহার অপ্রিয় হইয়! উঠিল। ৪৬-৫২। সেই ছুর্দান্ত নৃূপতি, অনপরাধী ব্যক্তি- 
গণকে দণ্ড প্রদান করিত এবং অপরাধিগণের প্রতি পরাম্থুখ থাকিত এবং সততই 
ব্যাথগণে পরিবেষিত হইয়া মৃবগয়ায় সময় অতিবাহিত করিত। ৫৩। যাহার 
তাহাকে সব্ঘদ্ধি প্রদান করিত, সে তাহাদিগকে নিজ রাজ্য হইতে দুর করিয়! 
দিত। সে শুদ্রগণকে ধর্ম ধিকরণে নিযুক্ত এবং ব্রাক্ষাপগ্ণকে করদ করিয়াছিল। 
সেই হুক স্বদারপরাধ্থুখ হইয়! সভত পরদারেই সন্তষ্ট থাকিত। সেই পাপাত্ঝা 
কখনই ছুঃখান্তকারী, সর্বপ্রকার পাপহারী, সর্বপ্রকার বাঞ্ছিতপ্রদদ এবং জগতের 
সারন্বরূপ শরীক বা প্রীপতির পুঞ্জ। করে নাই। ৫৪-৫৫। সেই ছুরাত্ম। নৃপতি 
অকারণ প্রলয় করিবার জন্যই কেবল নিজ প্রজামধ্যে ধুমকেতুরূপে উদ্দিত হুইয়া- 
ছিল। পাপ-ব্যসনাশক্ঞ সেই ছূর্দম কোন সময়ে অশ্বে আরোহণপূর্ববক ব্যাধগণের 
সমভিব্যাহারে মগের অনুসরণে ঘোর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করে। দৈবক্রমে 
সেই নরপতি জরপ্যমধ্যে সঙগিহীন হইয়া ধনুহস্তে একাকী আনন্দকাননমধ্যে 
প্রবেশ করিল। তথায় ফলবান্‌ পাদপনিচয় এবং তীহাদের হ্ৃবিস্তৃত ছার! দর্শন 
করিয়! সে ব্যক্তির যেন শ্রান্তি দূর হইল। ৫৬-৬০। অনন্তর বৃক্ষনিচয়, পল্পব- 
সঞ্চালনে দ্গন্ধ, স্থপীতল ও হুমন্ন বায়ু দ্বারা ক্ষপকাল সেই নৃপতিকে বীজন 
করিল। তাহাতে যে কেবল তাহার ম্বগয়াজনিত শ্রীন্তি দূর হইল তাহা নহে, 
সেই পবিভ্র বনদর্শনে তাহার আজন্মজনিত খেদও ক্ষণমধ্যে দূর হইয়! গেল। ৬১- 
৬২। স্তরস্তি দুর হইলে সেই নৃপতি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে বনমধ্যে একটা 
উন্নত প্রাসাদ দেখিতে পাইল। সেই প্রাসাদটী দেখিলে বোধ হয়, যেন উহ 
যাবতীয় উৎকৃষ্ট রত্বসমুহের জাকর। ' তখন সেই নৃপতি বিস্মিত হইয়া! অশ্ব হইতে 
অবরোছণকরত ধর্েশ্বরের মণ্ডপে গমন করিয়া আপনাকে প্রশংসা করিতে লাগিল 
ধে, গ্জামি আজ এই স্থান দেখিয়। ধন্ত হইলাম এবং আমা অন্তঃকরণও জাজ 
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প্রসন্ন হইল, আজিকার দিন ধন্য এবং আমার নয়নঘ্বয়ও ধন্য*। আপনাকে 
এইরূপ প্রশংস! করিয়াই সে ধর্মগীঠের প্রভাববলে তখনই আবার আপনাকে 
নিন্দা করিতে লাগিল যে, *আমি চিরদিনই সাধু-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়৷ কেবল 
হুর্নের সঙ্গ করিয়াছি, অতএব আমাকে ধিক | আমি সতত মুঢ়ভাবে প্রাণীগণকে 
রেশ দিয়াছি, প্রজাপীড়নে নিজের পাগ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছি এবং পরস্ত্রী ও 
পরদ্রব্-হরণ করিয়া আপনাকে স্থখী বোধ করিয়াছি । আমার বুদ্ধি অতি লল্লপ, 
আমি এধাবৎকাল কোন স্থানেই এতাদৃশ ধর্পস্থান দর্শন ন! করিম! বার্থই জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছি” । ৬৩-৬৮। এইরূপে সে ব্যক্তি আপনাকে বহুতর ধিকার 
প্রদানপূর্ববক ধর্টেশ্বরকে দর্শন করিয়া অশ্বে আরোহণকরত নিজ রাজ্যে গমন 
করিল। তথায় উপস্থিত হইয়! নিজ কুলক্রমাগত প্রাচীন অমাত্যগণকে আহবান 
করিল এবং নূতন অমাত্যগণকে দুর করিয়! পুরবানিগণকেও আপনার নিকট 
আহ্বান করাইয়। আনিল। পরে ব্রাক্ষণগণকে নমস্কারপূর্বক বহুতর বৃত্তি প্রদান 
করিয়া, 'প্ুঁত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ ও প্রজাগণকে ধণ্মমার্গে সংস্থাপিত করত 
অপরাধিগণকে দগু প্রদান এবং সাধুগণকে পরিতুষ্ট করিয়া বহুতর দানকরত 
বিষয়ে পরাজ্ধুখ হুইয়! একাকী শ্রেয়োবিকাশিনী কাশীতে আগমন করিল এবং 
তথায় ধর্মেশ্বরের পুজায় অবশিষ্-জীবন অতিবাহিত করিয়! অন্তকালে মোক্ষলাত 
করিল। ৬৯-৭৩। সেই ছুর্দম নৃপতি তাদৃশ পাপিষ্ঠ হইয়াও কেবল ধর্মেশ্বরকে 
দর্শন করিয়া জিতেন্দরিয়শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল এবং অস্তে মুক্তিও লাভ করিয়াছিল। 
হে কুস্তজ! এই তোমার নিকট আমি ধর্থেশ্বরের কিঝিন্মাত্র মিম! বর্ণন করিলাম, 
সম্যক্রূপে ধর্মমগীঠের মাহাত্ম্য-বর্ণন করিবার শক্তি কাহারও নাই। যে ব্যক্তি 
ধর্ম্মেথরের এই মাহাত্মা শ্রবণ করিবে, সে ক্ষণমধ্যে আজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত 
হইবে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি শ্রান্ধকালে ব্রঙ্ষণগণকে ধর্্েশ্বরের এই পবিত্র আখ্যান 
শ্রবণ করাইবে, তাহাতে পিভৃগণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন । ৭৪-৭৭। মানৰ 
দূরে অবস্থিত -ছইয়াও ধর্েশ্বরের এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে. সর্বপ্রকার পাপ 
হইতে নিম্ঘুক্ত হইয়! অন্তে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। ৭৮। 


৬৩০ কাশীখগ্ড। [ দ্বাঈীতিত্গ অধ্যার 


দ্যশীতিতম অধ্যায় । 
হী 
বীরেশ্বরাবি9র্ভাবে অমিত্রজিৎ-পরাক্রম কথন । 


পারন্বিতী কহিলেন, হে মহেশ্বর |! বীরেশ্বরের বছতরই মহিম! শ্রবণ কর! 
যায় এবং অনেকেই তথায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, অতএব আশুপিদ্ধিপ্রদ 
সেই লিঙ্গশ্রেষ্ঠ কিরূপে কাশীতে আবিভূ্ত হইলেন, তাহ! আমাকে বলুন । ১-_২। 

মহেশ্বর কহিলেন; হে মহাদেবি ! তুমি বীরেশ্বরের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কর; যাহা শ্রবণ করিলে মানবও বিপুল পুণ্যলাত করিয়া থাকে। পুরাকালে 
মিত্রজৎ নামে এক নরপতি ছিলেন? পরপুরপ্য় সেই নৃপতি অতিশয় ধার্মিক, 
সত্তবসম্পন্ন, বশস্বী, গ্রজারঞ্রন-তগ্পর, বদান্, বিদ্বান্, ব্রাঙ্মণভক্ত, বিনীত, নীতি- 
সম্পন্ন, সমস্ত কর্মে নিপুণ, গুণবান্‌, গুণিবতুসল, কৃতজ্ঞ, মধুরালাপী, পাপ-পরা্মুখ, 
সত্যবাদী, শোৌচশিলয়, মিতভাষী ও জিতেন্্রিয় ছিলেন। অবভৃথ-ন্ু।নে প্রায় 
ততই তাহার কেশরাশি ক্লিন্ন থাকিত, রণভূমিতে তিনি কৃতান্তের ন্যায় এবং 
সভাস্থলে তিনি পরমপ[ুতের ন্যায় শোভ। পাইতেন। কামিনী-কাম-কেলিজ্জ 
সেই নূপতি, যুব! হইয়াও স্থৰিরগণের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ৩-৮। তীহার 
রাজকোষ সতত ধর্মোপার্জিত-নর্থে পুর্ণ থাকিত। বহুবিধ বল-বাহনসম্পন্ন ও 
অত্যন্ত রূপবান্‌ সেই নৃপতি, সজ্জনগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি সতত 
ধীর থাকিতেন, দেশ ও কালজ্ঞানে তিনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন ; মাননীয় সেই 
নৃপতি সকলকেই মান প্রদান করিতেন এবং সমস্ত দোষ হইতে দুরে অবস্থান করি- 
তেন। পুণ/শীল সেই নরপতি, বান্দেবের চরণকমলে চিত্তবৃত্তি-বিন্তাস করিয়। 
অতিবৃষ্ট্যাদিরহিত নিষ্ষণ্টক রাজ্য পালন করিতেন। ৯-১১। অলঙ্ঘ্যশাসন ও 
বিষুভ(্তিপরায়ণ সেই নৃপি, বিুকে নিবেদনপৃর্ব্বক বছুতর বিষয় উপভোগ করিয়া- 
ছিলেন। হে শিবে! মহাভাগ্য নিধি সেই নরপাডর রাজ্যের সকল স্বানেই বৃহৎ বৃহৎ 
বিধু-মন্দির বিরাঁজিত ছিল। বাল, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণের মুখোচ্চারিত গোবিন্দ, গোপ, 
” গোপাল, গোপীজনমনোহর, গদ্ধাপাণে। গুপাভীত, গুপাঢা, গরুড়ধ্বজ, কেশীহত্ 
কৈটভারাতে, কংলারে, কমলাপতে, কৃষ্ণ, কেশব, কণ্রাক্ছ, কীনাশ-ভয়নাশন, 
পুরুষযোত্বম,' পাপারে, পুগুরীক-বিলোচন; পীতকৌশেয়বলন, পঞ্সনাত) পরাৎপর, 
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জনার্দন, জগন্নাথ, জাহুবীজলজন্মতৃঃ, জীব-জম্মহরণ, ভক্ত-পাঁপবিনাশন, ্ীবুস- 
বক্ষঃ, শ্রীকান্ত, শ্ীকর, শ্রেয়োনিধে, শ্ীরঙ্গ, শা কোদগু, শৌরে, শীলাংগু-লোচন, 
দৈত্যারে, দানবারাতে, দামোদর, তুরস্ক দেবকী-হৃদয়ানন্দ, শেষশার়িন, বিষ্টো, 
বৈকুণ-নিলয়, বাঁণারে, বিষ্টরশ্রাবঃ, বিঘকৃসেন, বিরাধারে, বনমালিন্‌, বনপ্রিয়, 
্রিবিক্রম, ত্রিলোকীশ, চক্রপাঁণে এবং চতুভূর্জ প্রভৃতি বিষ্ণুর পবিত্র নামনিচয় 
শ্রতিগোচর হইত। ১২-২২। প্রতি গুহেই তুলনীকানননিচয় পরিদৃষ্ট হই, 
প্রত্যেক গৃহেরই ভিত্তিতে চিত্রকরগণকর্তৃক অস্কিত কমলাপতির বিচিত্র ও পবিত্র 
চরিত্রসমুহ পরিদৃষ্ট হইত । তীহা'র রাজ্যে হরি-কথা ভিন্ন আর কোন বার্তাই শ্রতি- 
গোচর হইত ন!। ২৩২৪: সেই নৃপতির রাজ্যে হুরিনামাংশধারী হরিণগণকে 
ব্যাঁধসমুহও নৃপতির ভয়ে বিদ্ধ করিত ন!, কাজেই মৃগগণ স্বচ্ছন্দ অরণ্য-মধ্যে বিচ- 
রণ করিত। তাহার রাজ্যমধ্যে কোন স্থানেই কেহ মতঘ্য মাংসাশী হইয়াও নৃপতির 
ভয়ে মণ্ম্য, কমঠ ব| বরাহগণকে নষ্ট করিত না। তাহার রাজ্যমধো একাদশীদিনে 
পশুগণও তীহার রাজ্যে তৃণাহার পরিত্যাগ করিয়! উপবাসী থাকিত, স্থতরং মানব- 
গণেরত কথাই নাই । ২৫-২৮। একাদশীদিনে তাহার রাজ্যে সমস্ত পুরবাপিগণই 
মহামহোৎসবে নিরত থকিত। তীহার রাজ্যমধ্যে যে ব্যিক্ত বিষু্ভক্তিবিহীন সেই 
ব্যক্তি ধন ও প্রাণের সহিত দণ্চিত হইত। তাহার রাজস্থ অন্তাজজাতিগণও 
বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! শঙ্খ-চক্র-চিহু-ধারণপুর্ববক দীক্ষিত ব্রাঙ্ষণের ম্যায় শোভা 
পাইত। তাহর রাজ্যমধ্যে লোকসমুহ যে সমস্ত শুভ কম্ম্ম করিত, তাহার! ফলার্থী না 
হইয়। সকল কর্ম্মই বাস্থদেবে সমর্পণ করিত। ২৯-৩২। মানবগণ মুকুন্দ, গোবিন্দ, 
পরমানন্দ, ও অচ্যুত এই সমস্ত নাম ভিন্ন আর কোন নামই জপ করিত না। নেই 
নৃূপতির কৃষ্ণই -পরমদেব, কৃষ্ণই পরমগতি এবং কৃষ্ণই পরমবদ্ধু ছিলেন। সেই 
নৃপতি এইরূপে রাজাপালন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদ| দেবধি নারদ তাহাকে 
দেখিবার জঙ্য তাহার নিকট আগমন করিলেন) এবং সেই নৃপতিকর্তৃক মধূপর্ক- 
বিধানে পৃঁজিত ছইয়! তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । ৩৩-৪৯। 

নারদ কহিলেন, হে রাজন্‌ 1 তুমি সমস্ত ভূতেই ভগবান্‌ গোবিন্দকে দর্শন করত 
ধন্য, কৃতকৃত্য এবং দেবগণেরও মাননীয় হইয়াছ। হে ভূপালশ্রেন্ঠ | যে, বিষু- 
বেদপুরুষ ধিনি যজ্রপুরুষ এবং ধিনি এই জগতের আত্মা, কর্তা, হ্তা ও পালনকর্তী, 
তুমি সমস্ত পদার্থকেই তন্ময় দর্শন করিতেছ, স্থতরাং তোমাকে দর্শন করিয়া আজ 
আমি পরম পবিভ্রত। লাভ করিলাম। এইক্ষণভঙ্গুর সংসারে ভক্তবৎসল কমলা- 
কান্তের পাদ-কমলে ভক্তিভাবই একমাত্র সার, তাহাতেই সমস্ত অভীফী-লভ হইয়! 
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থাকে । ৩৭-৪০ | যেব্যক্তি সমস্ত কণ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়! একমাজ বিষুরকে ভজন। 
করে, সমস্ত পদার্থ ই সেই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিকে ভজন। করিয়া থাকে । আহ! হৃধীকেশে 
যাহার ইন্দ্রিয়নিচয় শ্থিরতা-লাভ করে, অতিচঞ্চল এই ব্রহ্মাণ্ত-মধ্যে সেই ব্যক্তিই 
স্র্যযলাভ করিয়! থাকে। যৌবন, ধন ও পরমায়ুকে নলিনীদলগত জলবিন্দুর 
গায় অতীব চঞ্চল জানিয়। একমাত্র বিষুগটর শরণ লইবে। ৪১-৪৩। যে ব্যক্তির 
চিত্ত ও বাক্যে সততই জনার্দন বিরাজিত থ৷কেন, সেই ব্যক্তিই নররূপী জনা দিন 
মুণ্তি, সকলেই তাহাকে বন্দন! করিয়া থাকে। অকপট প্রণিধান-সহকারে কমলা- 
পতিকে আরাধনা করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি এ জগতে পুরুযোত্তমত1 লাভ না করিয়াছে ? 
88-৪৫। হে ভূপতে! তোমার এই বিষু-ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার 
উপকার করিবার ইচ্ছায় কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। মলয়গন্ধিনী নাম্মী এক 
বিষ্যাধর-কনম্া! পিতার ক্রোড়ে ক্রীড়া! করিতেছিল, এমত সময়ে কপালকেতু নানক 
দানবের পুত্র অতি বলবানু কঙ্কালকেতু তাহাকে হুরণ করিয়! লইয়! গিয়াছে এবং 
আগামী তৃতীয়তে তাহার পাঁপিগ্রহণ করিবে । ৪৬-৪৮। সম্প্রতি সেই কন্থা 
পাতালে চম্পকাৰতী নান্সী নগরীতে অবস্থান করিতেছে; আমি হাটকেম্বর হইতে 
আমসিতেছি, এমত সময়ে সেই কন্যা! আমাকে দেখিয়! প্রণামকরত সজলনয়নে বাহ। 
বলিয়াছে, তাহ। শ্রবপ কর। «হে মুনিবর ! আমি গন্ধমাদন-পর্বধতে বালাক্রীড়ায় 
আদক্ত ছিলাম, এমত সময়ে অন্যের অস্ত্রে অপরাজেয় ভুর্বব ্ত কস্কালকেতুনামক দীনব 
মায়াবলে আমাকে হরণ করিয়া লইয়৷ আদিয়াছে, সেই দুরাত্মা যুদ্ধে স্বীয় ত্রিশুর 
বাতীত আর কাহারও অস্ত্রে মরিবে না, আপাততঃ সেই দুষ্ট জগৎকে ঘ্বালাইয়া 
আসিয়৷ নির্ভয়ান্তঃকরণে নিদ্রা যাইতেছে, এই সময় যদ্দি কোন মনুষ্য আমার 
প্রতি দয়! করিয়া আমার প্রদত্ত ত্রিশূলের দ্বার! এই ছুষটকে বিনাশ করিয়া আমাকে 
লইয়! বয়, তাহ! হইলেই মন্বল। অতএব যদ্দি আপনি আমার উপকার করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহ! হুইলে আমাকে এই হুষ্ট দানবের হস্ত হইতে রক্ষা! . করুন, 
হে মহামুনে! ভগবতী আমাকে বর প্রদান করিয়াছেন যে, আগামী তৃতীয়াতে 
এক জন বিষুভক্ত বুদ্ধিমান  যুবাপুরুষ আমাকে বিবাহ করিবেন। অতএব 
ভগবতীর বাক্য যাহাতে সতা হয়, আপনি নিমিগুমাত্র হুইয়! তাহার উপায়- 
বিধান করুন”। হেরাজন্! সেই কন্যার এই প্রকার কথায় যুবা, বুদ্ধিমান ও 
বিষুণভক্তিপরায়ণ তোমার নিকট জামি উপস্থিত হুইয়াছি। ৪৯-৫৬। জত এব ছে 
মহাবাছে। ! তুমি সত্থর তথায় গমন কর এবং সেই দুষ্ট দানবকে বিনষ্ট করিয়া সেই 
শুভ! মলয়গন্ধিনীকে লইয়। আইস। হে নরেশ্বর! সেই বিস্ভাধরী তোদাকে 


ধ্যণীতিতম খধ্ার ] বীরেশ্বরাবি9্াবে অমিত্রজিৎ-পরাক্রম্কথন। . ৬৩৩ 


ডিলিট 
দেখিয়। জীবনের আঁশ! পাইবে এবং পার্ববতীর বরে অনায়াসেই তোমার দ্বার সেই 
ছুষ্টের বধ-নাধন করাইবে । ৫৭-৫৮। মহর্ষি নারদের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! 
মিত্রজি নৃপতি সেই বিস্তাধর-কম্যার জন্য কিঞি উত্কপ্তিত হইলেন এবং কি 
প্রকারে চম্পকাবতী নগরীতে গমন কর! যাইবে, নারদকে তাহার উপায় ডাসা 
করিলেন। হে গিরিরাজজে ! তখন নারদ তাহাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন যে, 
হে নৃপ! তুমি সন্থর সমুদ্রে গমন কর, তথায় তুমি পোঁতে অবস্থিত থাকিয়! পূর্ণিমার 
দিনে রথের উপর অবস্থিত একটী কল্পবৃক্ষ দেখিবে, তাহার নীচে দিব্য-পর্য্যহ্বসংস্থিতা 
একটী দেবকন্যাকে বীণা-গ্রহণকরত স্ুম্বরে, *ষে ব্যক্তি, যে শুভ বা অশুভ কর্ম 
করিয়াছে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিধাতার নিয়মে তাহার ফলভোগ করবে” এই 
সন্দর গাথা গান করিতে দেখিবে। সেই দেবী এ গাথা গান করিয়াই কল্পদ্রম 
রথ ও পর্য্যক্কের সহিত ক্ষণমধ্যেই সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবেন, তুমিও ততক্ষণ 
নিঃশস্কচিতে গোত হইতে সমুদ্রে নিপতিত হুইয়। ভগবান্‌ যজ্জ-বরাহকে স্মরণকরত 
সেই দেবীর অনুগমন করিবে । অনন্তর তুমি পাতালে গিয়। অতি মনোহর! সেই 
চম্পকাবতী-নগরী ও তথায় সেই কম্যাকে দেখিতে পাইবে । ৫৯-৬৬। এই কথ! 
বলিয়! মহুধি নারদ তথ| হইতে অন্তহিত হুইলেন। পরে সেই নৃপতিও ন্বমুদ্রে গমন 
করিয়! তথায় সেইরূপ দেৰীকে দর্শন করত সমুদ্রণধো প্রবিষ্ট হইয়। সেই চম্পকা- 
বতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ত্রিভূবনের £সৌন্দর্ধ-শ্ সেই বিভ্ভাধর- 
তনয়াকে দর্শন করিলেন । ৬৭-৬৮। এবং তাহু।কে দেখিয়! ভাবিতে লাগিলেন বে, 
*ইনি কি পাঁতালের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, অথব| আমার নয়নানন্দের জন্য ভগবান্‌ 
মধুরিপু বিধাতার স্থষ্টি হইতে বিলক্ষণ এই নারীকে নিম্মাণ করিয়াছেন ? চন্দ্রের 
কান্তি কি অমাবন্ত! ও রাহুর ভে স্ত্রীর্প আশ্রয় করিয়! এস্থানে অকুতোভয়ে 
অবস্থান করিতেছে” । নৃপতি ক্ষণকাল এইরূপ চিন্ত| করিয়৷ সেই কন্তার নিকটে : 
উপস্থিত হইংলন। ৬৯.৭১। সেই কন্যা সেই মধুরাকৃতি নৃপতিকে দর্শনকরত শঞ্খ- 
চক্রাদি-চিহ্ন ও তুলনীমালাধারণে ভীহাকে পরম বৈষ্ণব জানিতে পারিয়, স্বীয় মনো- 

রখ-সিদ্ধির আশায় আনন্দে পুলকিতাঞ্জ হইলেন এবং দোলা-পধ্যন্ক পরিত্মাগকরত 
লক্ঘাবনজব্দনে কাপিতে কাপিতে নৃপতিকে কহিতে লাগিলেন যে, “হে মধুরাকৃতে ! 
আপনি কে? এই অভাগিনীর চি্তবৃত্তি নিরুদ্ধকরত এই কৃতান্ত-ভবনে সমুপস্থিত হই- 
যাছেন”? হে হৃভগ) যতক্ষণ সেই কঠোরাকৃতি দানব কঙ্কালকেতু ত্রিভূবনকে আকু" 
লিত করিয়া! 'এস্থানে আগমন ন। করিতেছে, ততক্ষণ আপনি অভিগোপনীযর় এ 
শন্্রাগারে জবস্থিত্বি করুন ।৭২-৭৮।- সেই হুূর্বহূ সত দানব, পার্ববততীর প্রয়াদে কখনই 

৮৬ 
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হিট টিনিউিনিজিনি টিটি উরি িনিটিি টি টিটি 
জামার কন্যা-ব্রত ভঙ্গ করিতে পারিবে না। সেই ছুষ্টাত্ম! আগামী পরশ্ব তৃতীয়াতে 
আমার পাণিগ্রহণ করিবে, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছে; কিন্তু পাপাত্া এখনও 
জানিতেছে না, ষে আমার শাপে তাহার জীবন-কাল শেষ হুইয়! আপিয়াছে। হে 
যুবক! আপনি কিছুমাত্র তাহার ভয় করিবেন না, শীপ্রই আপনার কার্যা-সিন্ধি 
হইবে। ৭৯-৮০। বি্্ভাধরীকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়! মহাবীর নৃপতি, 
সেই দানবের আগমন অপেক্ষ। করত গুপ্তভাবে শক্ত্রাগার-মধ্যে অবশ্থিতি কগিতে 
লাগিলেন। অনন্তর সায়ংকাল সমুপস্থিত হুইলে ভীবষণাকৃতি সেই দানৰ মৃত্যু 
হইতেও ভয়ঙ্কর স্বীয় ত্রিশূল হস্তে লইয়া তথায় আলিয়! উপস্থিত হইল। ৮১-৮২। 
মদাঘৃর্ণিত-লোচন ভয়গ্কররূপী সেই দানব আসিয়াই প্রলয়কালীন মেথের ন্যায় 
গভ্তীর-স্বরে সেই বিদ্কাধর-কম্যাকে কহিল যে, পহে বরবর্ণিনি! তুমি এই দিবা- 
রত্বনিচয় গ্রহণ কর, নাগামী পরশ্ব বিবাহ হইলে তোমার কন্ঠাত্ব অপনীত হুইবে। 
হেস্থন্দরি! প্রাতঃকালেই আমি তোমাকে দশসহত্ত্র দাসী প্রদান করিব। ৮৩-৮৪। 
হে অমলাশয়ে। ছয় শত আন্বরী, স্থুরী, দানবী, গন্ধবর্ধাী, মানবী এবং কিন্নরী, 
ছয়শত বিদ্যাধরী, নাগী ও যঙ্ষিনী, অফ্টশত রাক্ষসী এবং একশত অপ্নর! তোমার 
পরিচারিনী হুইবে। ৮৫-৮৭। ' দ্িকপাঁলগণের গৃহে যাবদীয় সম্পত্তি আছে, 
বিবাহের পর তগুসমুদয়েরই তুমি অধীশ্বরী হইবে এবং বিবাহের পর আমার সহিত 
বুতর দিব্যবিষয় উপভোগ করিবে। হায়! কবে পরশ্ব হইবে, যখন আমাদের 
ছুই জনে বিবাহ হইবে। পরশ্বযদ্দি আপিয়! উপস্থিত হয়, তবে অবশ্যই আমি 
তোমার অঙ্গ-সংস্পর্শে পরম সৃখলাভ করিব । ৮৮-৯০। বন্ুকাল হইতে বে সমস্ত 
মনোরথ আমার হৃদয়ে বন্ধিত হইয়াছে, আগামা পরশ্ব তোমাকে বিবাহ করিয়! 
অমি ততসমুদয়কে কৃতার্থ করিব। হে মগিলোচনে ! আমি ইন্দ্রা্দি দেবগণকে 
পরাভূত করিয়া তোমাকে ত্রিভূবনের এশ্বর্যের অধীশ্বরী করিব” । ৯১-৯২। সেই 
দুষ্ট দানব, নর-মাংস ও বসার আম্বাদে উন্মত্ত হইয়া নির্জজ্জভাবে এইরূপ প্রলাপ- 
বাক্য উচ্চারণকরত স্বীয় ক্রোড়ে ত্রিশুল রাখিয়া নিদ্ররিত হইল। ৯৩। তখন 
সেই বিদ্ভাধর-কম্া। গৌরীর প্রদত্ত বর প্মরপকরত সেই ছুষ্ট দানবকে স্থধুণ্ত দর্শন 
করিয়। বিষুঃভত্ত সেই পর্ববাঙগন্ুন্দর নরপতিকে প্রাণনাথ বলিয়া আহ্বাঁনকরত, 
দেই দৈত্যের ক্রোড় হইতে ব্রিশুল লইয়! কহিল বে, আপনি সন্বর এই ব্রিশুল 
গ্রহণ করুন এবং ইহার দ্বারা ইহাকে বধ করুন। বালিকার এই বাকো মহাবান 
মিত্রজিৎ নৃপতিঃ তাহার হস্ত হইতে ত্রিশুল গ্রহণ করিয়। স্ৃষ্টচিত্তে সেই 
বালাকে অজয় প্রদানকরত চিত্তমধ্যে জগদ্রক্ষামণি ভগবান্‌ বিধুঃকে ন্মরণ রুগিয। 
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নির্ভয়াস্তঃংকরণে সেই দৈতাকে বাম পাদের দ্বারা আঘাত করিয়! কহিলেন যে; 
*রে ছু | রে কন্যাধর্ষণ-লালস | তুই উত্থান কর্‌ এবং আমার সহিত এখনই যুদ্ধ 
কর্‌, কারণ আমি নিদ্রিত শক্রকে বিনাশ করি ন1। ৯৪-৯৯। নৃপতির এই 
বাক্য শ্রবণে সেই দৈত্য সসন্ত্রমে উত্থিত হইয়া বারম্বার বলিতে লাগিল যে, «হে 
কান্তে! আমার ব্রিশুল দেও। একোন্‌ ব্যক্তি স্বয়ং স্বত্যু-গুহে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, যম আজ কাহার উপর রুষ্ট হইল ? আয়ুঃ আজ কোন্‌ ব্যক্তিকে 
পরিত্যাগ করিল যে, সে আমার সম্মুধে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ? ১০০-১০১। 
এই সামান্ত নর আমার প্রচণ্ড দোর্দণ্ডের স্বল্লমাত্রও কওুয়ন-ক্রিয়ার যোগ্য হইবে 
না; স্থতরাং ব্রিশুলেই বা আমার প্রয়োজন কি? হেস্ুন্দরি! তুমি তয় করিও 
না, বরং কৌতুক দেখ যে, এই আমার ভক্ষ্য আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে; মৃত্যু 
স্বয়ংই আমার ভয়ে ইহাকে উপহাররূপে এস্থ!নে প্রেরণ করিয়াছে*। এই বলিয়! 
সেই দৈত্য শিলাখণ্ড হইতেও কঠিন নৃপতির হৃদয়ে মুষ্ট্যাঘাত করিল। ১*২-১*৪। 
ভগবান্‌ বিষুঃকর্তৃক পরিরক্ষিত-দেহ দেই নৃপতি দৈত্যের মুগ্তির আঘাতমন্থ 
সল্পমাত্রও ব্যথা অনুভব করিলেন না, কিন্তু সেই আঘাতে দৈত্যের হস্তই খেদ 
প্রাপ্ত হইল। তখন সেই নৃপতি আদ হইয়। সেই দানবের মুখে চপেটাঘাত 
করিলেন, সেই আঘাতে ঘনব ঘূর্ণিতমস্তুকে ভূমিতে নিপতিত হইল এবং তথুক্ষণাৎ 
পুনরায় উত্খিত হইয়। ধীরতাসহকারে বলিতে লাগিল । ১৯৫-১০৭। 

দানব কহিল, জানিয়াছি যে তুমি মনুষ্য নহ, তুমি দানবাস্তক চতুভূর্জই 
নররূপে ছিদ্র পাইয়। আমাকে মারিতে আসিয়াছ। হে মধুভিদ! এই একটা 
কর্ম কর যে, তুমি যদি বলবান্‌ হও, তবে আমার শূলটা পরিত্যাগ করিয়া নিজ 
অন্ত্রের বার! আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি কপটরূপে কৈটভ প্রভৃতি অন্থরগণকে 
নাণ করিয়া, যুদ্ধে বল প্রকাশ করিয়! তুমি তাহাদিগকে নিহত কর নাই, কেবল্‌ 
ছলক্রমেই তুমি তাহাদিগকে নাশ করিয়াছ, তুমি বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে 
পাতালে পাঠাইয়াছ এবং মরসিংহরূপ ধারণ করিন1 হিরপ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। 
তুমিই জটিলবেশে লঙ্কেশ্বরকে নিপাত করিয়াছ, তুমি গোপালের. বেশে কংস- 
প্রস্তুতি দৈত্্যগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, তুমি স্ত্রীরূপে দানবগণকে মোহিত করিয়া 
হুধ। হরণ করিয়া, হে মায়াবিগণের অগ্রগণ্য! যদি তুমি আমার শুল পরিভ্যাগ. 
কর, তাহ! হইলে আমি তোমাকে জাজ কিছুমাত্র ভয় করি না। ১০৮-১১৪। 
অথব! কাতরোচিত এই লমস্ত বাক্যে আগার প্রয়োজন কি? তুমি কিছুতেই ব্রিশুল 
পরিত্যাগ করিবে না) আমিও তোনকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিব না। দেছধারণ 
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'করিলেই আজ বা কল্য অবশ্যই মরিতে হইবে, অতএব বলেই হউক ব| ছলেই 
হউক তোমার হুস্তেই মরা ভাল। ১১৫-১১৬। আর এই বিষ্যাধর-কম্যা আমার 
সবার! দুষিত হয় নাই, ইনি সাক্ষাৎ লন্গগীম্বরূপাঃ আমি তোমারই জনক ইহাকে রঙ্গ! 
করিয়াছি। এই কথ বলিয়। সেই দানব অতি নিষ্ঠ,রভাবে নৃপতিকে বামহস্তের 
দ্বার! প্রহার করিল। তখন সেই নরপতি, বক্ষংস্থলে সেই ভীষণ প্রহার সম্থ করিয়া 
হস্তে ব্রিশূল উত্তোলন করত সেই দৈত্োর বঙ্ষঃস্থণ লক্ষ্য করিয়া প্রহার করিলেন। 
সেই শুলপ্রহারে কঙ্কালকেতু তখনই প্রাণত্যাগ করিল। নৃপতি 'এইরূপে দেব- 
গণেরও ভীতিপ্রদ সেই কঙ্কালকেতুকে নিহত করিয়া, এই সমস্ত ঘটনা দর্শনে 
পুলকিতালী সেই বিষ্ভাধরীকে কহিলেন যে, হে স্থশোণি! নারদের বাক্যে আমি 
তোমার এই বাঞ্থিত বিষয় সম্পাদন করিলাম, হে কৃতজ্ঞে | এক্ষণে আর কি করিৰ 
তাহ! বল। গন্তীরচিত্ত নৃপতির এই বাক্য শ্রব করিয়! লেই বাল! কছিতে 
লাগিল । ১১৭--১২২। 
মলয়গন্ধিনী কহিল, হে উদারমতে ! হে জীবনৌবধ! আমি প্রাণের লহিত 
আনার নিকট বিক্রীত হইয়াছি, অদুবিত! কুলকন্াকে আপনি আর কেন জ্ঞান! 
করিতেছেন। কন্যা এইরূপ বলিতেছে, ইত্যবসরে স্বৈরচারী মহুধি নারদ দেবলোক 
হইতে অতর্কিত-গতিতে তথায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন । তাহাকে দেখিয়। লেই 
নৃপতি ও সেই কন্য! প্রণতিকরত মুনির আশীর্ববাদ-লাভ করিয়! উভয়েই 
তাহার বহুতর স্তুতি করিলেন । অনন্তর তাহার উভয়ে নারদ 
কর্তৃক বিবাহবিধির দ্বারা অভিযিত্ক হইয়া তথ। হইতে মায়দাদিষ্টমার্গে 
প্রস্থান করিলেন । ১২৩-১২৬। অনন্তর মলয্গন্ধিনীর সহিত সেই অমিত্রজ্গিৎ 
নৃপতি বারাণমাতে জাগমন করিলেন। যে পুরীকে দর্শন করিলে মানব কদাপিও 
নারকী গতি প্রাপ্ত হয় না, বুদ্ধিমান অমিব্রঞ্জি সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। 
যে পুরীতে ইন্দ্রার্দিদেবগণও অনায়াসেই প্রবেশ করিতে পান না, অমিজ্ন্ধিৎ 
নরপতি কৈবল্যজননী সেই কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ত্রৈলোক্যবান্ছিত বে 
কাশীপুরীকে স্মরণ করিলেও মানব পাপে লিগু হয় না, অমিত্রজিৎ নরপতি লেই 
পুরীতে প্রবেশ করিলেন। যে পুরীতে প্রবেশ করিলে মানব মহাপাতক- সমুহ 
হইতে নিষ্কৃতি পার, অধিত্রজিৎ নৃপতি সেই ক্কাশীতে প্রবেশ করিলেন । ১২৭-১৩১। 
সেই বিস্ভাধরীও দূর হইতে কাশীপুরীর বম্বদ্ধি দর্শন করিয়। ন্বর্গলোক ও পাতাল- 
নগরীরও নিন্দ। করিতে লাগিল। সেই বাল! পরমানন্দভূমি কাশীকে প্রাণ্ড হইয়! 
ঘে্ধ্প আনন্দ, লান্ত.করিল, অধিত্রপ্গিৎকে পতিযূপে প্রাপ্ত 'হইয়াও লে: জা 
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জানন্দ প্রাপ্ত হয় নাই। ১৩২-১৩৩। মলয়গন্ধিনী তাদৃশ শ্বামী ও কাশী লাভ 
করিয়। পরম নির্বধতি প্রাপ্ত হইল, এবং নেই নৃপতিও মলয়গন্ধিনীকে পত্বীরূপে 
প্রাপ্ত হইয়া! ধর্ম প্রধান কামের সেবায় উদ্তরোত্তর বন্ৃতর শখ ভোগ করিতে 
লাগিলেন। একদা সেই পতিব্রত| রাজ্জী মলয়গন্ধিনী স্থৃতার্থিনী হইয়৷ একান্তে 
বিষুঃতক্তিপরায়ণ স্বীয় পতি সেই নৃপতিকে নিবেদন করিল। ১৩৪-১৩৬। 

মলয়গন্ধিনী কহিল, হে ভুপ! বদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমি পুত্রের 
কামনায় জভীষ্ট তৃতীয়ার ব্রত আচরণ করি। ১৩৭। 

নৃপতি কহিলেন, ছে দেবি! অভীফ-তৃতীয়ার আ্রত কিরূপ, কোন দেবতারই 
বা সাহাতে পুঁজ! করিতে হয়, তাহার বিধি কি প্রকার এবং তাহার ফলই বাকি? 
তাহ! বল। যে নারী পতির আজ্ঞা ব্যতিরেকে ত্রভাদির অনুষ্ঠান করে, সে জীবনে 
ছুঃখতাগিনী হয় এবং মরিয়! নরকে গমন করিয়! থাকে । ১৩৮-১৩৯। নৃপতি- 
কর্তৃক এইরূপ অভিছিত| হইয়! রাজী মলয়গন্ধিনী কি প্রকার সেই ব্রত করিতে 
হয়, ততসমুদয় কফিতে আরম্ত করিল। ১৪০। 
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মলয়গন্ধিনী কহিল, হে ধরানাধ |! আপনি অবহিত হউন, আমি এই জ্রতের 
বিধান, কল এবং জভীঙ্ট-দেবতা কি, তাহাই বলিতেছি। পুরাকালে ব্রক্মার তনয় 
দেবর্ধি নারদ পুত্রাভিলাধিণী কুবের-পত্বীর মিকট এই শ্রেতের বিষয় বলিয়াছিলেন | 
মারদের বাক্যানুসারে সেই দেবীও এই আত উদ্যাপন করিয়া নলকুবর নামক 
পুত্র-লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বুতর স্তরীগণও এই অতের জনুষ্ঠানে পুক্রে- 
জাত করিয়াছিলেন । ১৩। এই ভ্তরতে বিধিসহক।রে উন্মুখ হইয়া! 'ভ্যনপানকারী 
বালক্ষের গৌরীর পুজা! করিতে হয় । অগ্রহায়ণ-মাসের গুক্লানতৃভীয়াতে কলের 
উপর তওুলপূর্ণ এক্টা-তাত্রশী্র রাখিয়া, তাহার উপর একখানি অবিচ্ছিন্ন, নবীন। 
হরিজ্রারাগপ্রজিত এবং অত্যন্ত লুক্মদ বস্ত্র গ্লাথিবে। সেই বস্ত্োপরি রবিরশ্ঝি- 
বিকাশিত. একটা পড্য:যাছিয়া, জছার কর্ণিকার উপব. জলীতিরতিপরিথিড় স্হ্্খের 
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সবার! নিরিহ এবং রত্ব ও পট্বস্/দির ঘার! অলঙ্কত ব্রক্মাণীর প্রতিমা! রক্ষা! করিয়া 
ভক্তিসহকারে নানাবিধ পুষ্প, নারগ প্রভৃতি ব্তর রমণীয় ফল, কর্পূ্ঝ ও স্বগনাতি 
মিশ্রিত চন্দন, পরমান্প ও বহুবিধ পঞ্কান্নের নৈবেস্ত এবং অগুক্ক প্রভৃতির সংযোগে 
নির্মিত ধৃপের দ্বার! রমণীয় কুহ্ৃম-মণ্ডপনধ্যে ভীহার পুঞ্ত। করিয়া মন্হোসবের 
ত্বারা তথায় রাত্রিজাগরণ করিবে। ' ঘ্বিজাতিগণ হম্তমাত্র পরিমিত কুগুমধ্যে 
পজাতবেদ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ত্বৃত ও মধু-মিশ্রিত সহত্র প্রস্ক,টিত কমলের 
স্বারা হোম করিবে এবং আচার্ধ্যকে নবপ্রসূচা। স্থশীলা, সালঙ্কারা, একটী কপিল!- 
ধেনু প্রদান করিবে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এ দ্িবদ উপবাস এবং নববস্ 
পরিধান করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে চতুর্থীতে উভয়েই সমাদরে ভক্তিপূর্ববক 
বস্ত্র অলঙ্কার, মাল্য এবং দক্ষিণাদির দ্বার আচার্ষ্যের পৃজ! করিয়া সমস্ত দ্রব্যের 
নহিত সেই সুবর্ণ প্রতিমা, “হে বিশ্ববিধানজ্ঞ বিধে | হে বিবিধকারিণি! আপনি 
এই ব্রতে সন্তষ হুইয়। আমাদিগকে বংশকর পুন্ত্র প্রদান করুন” এই মন্ত্র পড়ি 
আচাধ্যকে প্রদান করিবে। অনন্তর ভক্তিনহুকারে সহত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, 
শ্রা্মণগণের তোজনাবশিষ্ট জঙ্গের দ্বারা পারণ করিবে। হেরাজন্! এক্রত 
এইরূপ, আমি আপনার সহিত একত্রেই শ্রত করিতে ইচ্ছ! করিতেছি, অভীষ 
ফলল।ভের জন্ত আপনি আমার এই প্রিয় কার্যটা করুন। ৪-১৮। নৃপতি, 
রাজ্ভীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়। আনন্দলহকারে সেই ত্রতের অনুষ্ঠান 
করিলেন, তাহাতে তাহার পত্বী গর্ভবতী হইল। রাজ্জী গর্ভবতী হয়৷ ভক্তির 
দ্বারা গৌরীকে সম্ভষকরত তাহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, «হে মহামায়ে | 
আপনি আমাকে বিষ্ুুর অংশসম্ত,ত একটা পুত্র প্রদ্ধান করুন, যে বালক জন্মগ্রহণ 
করিয়াই স্বর্গে গমন করিবে ও তথা হইতে পুনরায় এইম্থানে আগমন করিবে 
.এ৭ং সেই বালক পৃধিবীতে সদাশিবের অত্ন্ত তক্ত বলিয়। প্রসিদ্ধ হইবে, আর 
সেই বালক স্তনপান ব্যতিরেকে ক্ষণমধ্যে ধোড়শ বতসরের বালকের জাকৃতি ধারগ 
করিবে, হে গৌরি | যাছাতে আমার সন্তান এইরূপ হয়, আপনি. তাহার উপায় 
করুন। ১৯২২। ম্ড়ানীও রাজ্জীর আত্ান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হুইয়! বরপ্রদান 
করিলেন বে, ঞতাহাই হইবে” । কালক্রমে পেই রাজী মলয়গন্ধিনী নুলানক্ষপ্রে 
একটা সন্তান প্রসব করিল ) তখন অনাতাগণ রাজ্জীকে জানাইল বে, বদি আপনি 
নৃপতির জীবনাভিলাধিণী হুন, তবে ছুষ্টনক্ত্রে জাত এই কুমারকে পরিত্যাগ 
করুন। ২৩২৪। একমাত্র পতিদেখত। সেই রাজী মন্ত্রিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
সেই তনয়কে পরিত্যাগ করিতে দিশ্টগ় করিলেন এবং ধাত্রেীকে নিকটে .আছ্বাদ 
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করত কহিলেন যে, পঞ্চমুদ্রানামক মহাপীঠে বিকট! নামে মাতৃক। আছেন, তুমি 
তার সম্মুখে এই বালককে রাখিয়া, তাহাকে বলিবে বে, “গৌরী প্রদত্ত এই 
শিশুটাকে পতিপ্রিয়ৈষিনী রাজ্জী মন্ত্রিগণের প্রেরণায় আপনাকে প্রদান করিয়া 
ছেন*। রাজ্জীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়! ধাত্রেয়ী কমনীয়-চন্দ্রপ্র্ত সেই বালককে 
বিকট।দেবীর সম্মুখে রাখিয়। গৃহে প্রত্যাগত হইল। অনন্তর সেই বিকটাদেবী, 
যোগিনীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে “এই বালককে সন্বর মাতৃগণের 
নিকটে লইয়! যাও এবং তাহারা যাহ বলেন, তাহ! করত এঁ ঝলককে ঘত্রপূর্বক 
রক্ষা কর। ২৫৩০1 বিকটাদেবীর বাক্যে আকাশচারিণী সেই যোগবীগণ ক্ষণ- 
মধ্যেই যে স্থানে ক্রাঙ্গীপ্রভূতি মাতৃগণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় সেই বালককে 
লইয়! গেলেন এবং মাতৃগণকে প্রণাম করিয়। সুর্য্যসম-তেজন্বী সেই বালককে 
তাহাদের সম্মুখে রাখিয়। বিকটাদেবী যাহা বলিয়াছ্িলেন, তাহ! নিবেদন করি: 
লেন। ৩১-৩২। ব্রজ্ষাণী, বৈষবী, রৌন্দ্রী, বাঁরাহী, নারলিংহী, কৌমারী, মাহেন্দ্রী, 
চামুগ্ডা ও চগ্ডিকাদেবী বিকটা-প্রেরিত সেই বালককে দর্শন করিয়া! সকলেই 
এককালে সেই শিশুকে জিজ্ঞাস। করিলেন যেঃ তোমার পিত| কে এবং তোমার 
মাতাই বা কে ? ৩৩৩৪। মাতৃগণ এইরূপ জিজ্ঞাস] করিলেও সেই বালক 
কিছুই উত্তর করিল ন1, তখন মাতৃগণ যোগিনীগণকে কহিলেন যে, হে যোগিনী- 
গণ! মহালক্ষপাক্রাস্ত এই বালক রাজার যোগ্য, অতএব তোমর! স্বর ইছাকে 
পুনরায় তথায় লইয়! যাও। কাশীতে পদে পদে মুক্তিস্থান হইলেও যথায় কাম 
পঞ্চমুদ্রাদেবী অবস্থান করিতেছেন, ধাঁহার সেব! করিলে নির্ববাণ-লম্মমী মানবগণের 
দূরে থাকে না। সেই মহা পীঠই বিশেষরূপে সিদ্ধিপ্রদ । ৩৫-৩৮। সেই গীঠের 
সেবা-নিবন্ধন বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে এই বালকের যোড়শাবাকৃতি সিদ্ধিলাভ হইবে। 
মাতৃগণের এই বাকো যোগিনীগণ ক্ষণমধ্যে সেই বালককে পুনরায় পঞ্চমু্রার. 
নিকটে লইয়া গেলেন। সেই শিশু সেই মন্থাপীঠে আগমন করিয়া বিপুল তপন্ঠায়- 
নিযুক্ত হইল। ৩৯ ৪১। কালক্রমে নিশ্চলেন্দ্রিয় ও স্থিরচিন্ত দেই রাজ-তনয়ের- 
কঠোর তপন্তাদ প্রসঙ্গ হইয়! দেবদেব মহেশ্বর লিঙ্গরূপে সেই বালকের সম্মুখে 
আবিভূতি হুইয়! কঞ্ছিলেন যে, হে নৃপা্গজ | আমি প্রসন্ন হুইয়াছি, ভুমি বর 
প্রার্থনা কর। ৪২---৪৩। ক্ষন্দ কছিলেন, সেই বালক সম্মুখে সপ্ডপাডাল ভেদ 
করিয়! অবস্থিত সরবিজ্যোতির্্য় লিঙ্গ দর্শন করিয়া ভূমিতে দণগ্ডবহ প্রণত হইয়া 
আনন্দে জন্মাস্তরাভ্যন্ত রুদ্র“সৃক্তের ঘ্বার। ধূর্ভদ্রটার স্ব করিতে লাগিল। তখন 
দেবছেব. বুঘতধবজ প্রসঙ্ন..হুইয়া! সেই বালককে কহিলেন ।:৪৪--”৪৬ | * 
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' দেবদেব কহিলেন, হে শিশে। ! তুমি বর প্রার্থনা কর, তুমি তপন্তার দ্বারা এই 
শরীরকে বহুতর ক্লেশ প্রদান করিয়া, আর তুমি এই বাল্যকালেই জামার মনকে 
বশীভূত করিয়াছ। মহেশ্বরের পুনঃপুনঃ বরদান-বাক্য শ্রাবণ করিয়া সেই বালক 
সানন্দে বরশপ্রার্থন। করিতে লাগিল। ৪৭-৪৮। 

বালক কহিল, হে দেবদেব! হে মহাদেব! বখন আপনি আমাকে বরপ্রদান 
করিভেছেন) তখন মমি প্রার্থন! করি যে, জাপনি সতত এই লিজমধো অবস্থান 
করিয়! মুদ্রাদিকরণ ও মন্ত্র বঝ/তিরেকেও কেবল দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামেই সতত ভক্ত- 
গণের সভীষ্ট পুর্ণ করুন। ৪৯-৫০। এই লিঙ্গের উপর যাহাদের কায়, কর্ম ও 
মনঃসহকারে ভক্তি আছে, তাঙাদের প্রতি আপনি তত অনুগ্রহ করিবেন, ইন্থাই 
আমার প্রার্থন। বালকের এই প্রার্থন। শুনিয়। লিঙ্গরূপী ভগবান্‌ মহেশ্বর কহিলেন 
যে, ছে বীর | তুমি যাহ! প্রার্থন! করিলে তাহাই হইবে, তোমার পিত। বৈষব-প্রধান 
নৃপতি অমিত্রজিৎ হইতে তুমি বিষুঃর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি আমার পরম 
ভক্ত; হে অজঙজ | হে বীর! এই লিঙ্গ তোমার নামে “বীরেশ্বর” বলিয়া বিখ্যাত ; 
এই লিঙ্গ কাশীতে ভক্তগণের অভীষ্ট সম্পাদন করিবেন, আমি জাজ হইতে সতত 
এই লিঙ্গে অবস্থান করিব এবং ভক্তগণকে পরমনিদ্ধি প্রদান করিব। কিন্তু 
কলিকালে সাধারণে আমার মহিম! জানিতে পারিবে না, ভাগ্যাধীন যে বাক্তি 
আমার মহ্ম! জানিতে পারিবে, সেই পরমসিদ্ধি লাভ করিবে। এস্থানে জপ, তপ, 
হোম, দান, স্তব, পৃজ। ও জীর্ণোদ্ধারাদি সতুকর্ম্মী করিলে, তাছার ফল অক্ষয় হুইয়। 
থাকে। তুমি আপাততঃ সর্ববভৃপাল-ছুর্লভ বিপুল রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং তথায় 
অত্যন্ত বিষয় উপভোগ করিয়া অস্তিমে সিদ্ধিলাভ' করিবে । সমস্ত জগতের মধ্যে 
পবিত্র এই বারাণসাপুরী ইহ!র মধ্যেও আবার গঙ্গ। ও অসির সঙ্গমস্থল জতি পবিত্র, 
সেই অসিসঙগম হইতেও আবার এই হয়গ্রীব-তীর্থ অধিক পুণ্যদ, বখায় বিষু হ্- 
গ্রীবরূপে অবশ্থানকরত, ভক্তগণের চিষ্ভিত বিষয় অর্পণ করিতেছেন । আবার 
এই হয়গ্রীব-তীর্থ হইতেও গজ-তীর্থ অধিক পুণাদ, বথায় নান করিবামাত্র গঙ্ধ- 
দানের ফল-লাভ হয়। সেই গজভীর্থহইতেও কোকাবরাহ-তীর্থ অধিক পুণ্যদ, 
তথায় কোকাবরাহের পৃজ| করিলে জীবকে জার অগ্মগ্রহণ করিতে হয় না। 
দিলীপেশ্বর-মহাদেবের সঙ্গিকটপ্থ দিলীপ-ভীর্থ কোকাবরাহ-তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, 
তথায় সান করিলে তৎক্ষণাৎ পাঁপ বিনষ্ট হয়। সগরেশ্বরের সমীপে অবস্থিত 
সগয়কতীর্থ দিলীপ-ভীর্ঘ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । ৫১-৬৪। বথায় প্লান করিলে মানব 
পুনরায় সংসারে নিমগ্ন হয় না। লগর-ভীর্থ হইতেও সগুদাগর-ভীর্ঘ তক, ফা 
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স্নান করিয়া মানব সগুলাগরে আ্ীনজনিত পুণ্য লাভ .করে। সপ্তসাগর-তীর্থ 
হইতেও মহোদধি নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যায় একবার সান করিলেই মানবের সমস্ত 
পাঁতক বিনম্ট হয়। কপিলেশ্বরের সম্মিকটে অবস্থিত চৌর-তীর্ঘ, মহোদ ধি-তীর্থ 
হইতেও শ্রেষ্ট, বথায় স্ান করিলে স্থবর্ণ-চৌধ্যাদি-পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। 
কেদারেশ্বরের সম্মিকটে অবস্থিত হংস-তীর্থ, সেই তীর্থ চৌর-ভীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, 
যথায় আমি হংস (ব্রচ্ধ ) রূপে অবস্থিত থাকিয়! তথায় আ্ানকারী জীবগণকে ব্রঙ্গা- 
পদ প্রদান করিয়। থাকি। ৬৫-৬৯। সেই হংস-ভীর্থ হইতেও ব্রিভূবশাখ্য কেশবের 
তীর্থ শ্রেষ্ঠ, ষথায় স্নান করিলে মানব আর মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে না। সেই 
তীর্থ হইতেও গোব্যাপ্রেশ্বর-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, তথায় গে! ও ব্যাত্র উভয়েই স্বাভাবিক 
শত্রত! পরিত্যাগ করিয়! সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল । গে! ব্যাপ্রেশ্বর-তীর্থ হইতেও 
মান্ধাতৃনামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, খায় মান্ধাতা নৃপতি চক্রবর্তি-পদ লাভ করিয়াছিলেন। 
৭০-৭২। সেই মান্ধাতৃ-তীর্থ হইতেও মুচুকুন্দ নামক তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, বথায় স্নান 
করিলে মানব কখনই শজ্রকর্তৃক অভিভূত হয় না। সেই তীর্থ হইতেও পৃু-তীর্থ 
পরম শ্রেয়ঃদাধন, যথায়, পৃথিবীর্বরকে দর্শন করিলে মানব পৃথিবীপতি হয়। ৭৩-৭৪। 
সেই তীর্থ হইতেও পরশুরাম-তীর্থ অতীব সিদ্ধিপ্রদ । বথায় জামদগ্য ক্ষত্রিয়বধ- 
জনিত পাঁপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন; অগন্াপিও তথায় জ্ঞান বা অজ্ঞান 
সহকারে একবার মাত্র স্নান করিলে ক্ষত্রিযবধ-জনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
৭৫-৭৬। সেই পরগুরাম-তীর্থ হইতেও বলভদ্ত্র নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ ; ষথায় বলদেব, 
সুতবধ-জনিত পাঁপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন । সেই স্থানেই দিবোদাস- 
তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে মানৰ অন্তিমকালে কখনই জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হয় 
না। ৭৭-৭৮। দিবোদাঁস-ভীর্থ হইতেও ভাগীরথী-ভীর্থ শ্রেষ্ঠ, বথায় সাক্ষাৎ 
ভাগীরথী মুস্তিমতী হইয়া! বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই ভাগীরখা-তীর্থে বিধিপূর্ব্ক 
শ্রান্ধ ও সপাত্রে দান প্রদান করিলে, মানব আর গর্ভে প্রবেশ করে না। হে; 
বীর! ভাগীরথী-তটে অবস্থিত হরপাপ নামক তীর্থ ভাগীরথী-তীর্ঘথ হইতেও শ্রেষ্ঠ, 
তথায় স্নান করিলে মানবের মহাপাতক সমুহ ক্ষয় হইয়! যায়। তথায় যে ব্যজি 
নিষ্পাপেশ্বর-লিঙগকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়। থাকে। ৭৯-৮২। 
সেই ভীথ হইতেও দশাশ্বমেধ-ভীর্থ শ্রেষ্ঠ, বধায় স্নান করিলে দশটা অশ্বমেধ-যঞ্জের 
ফল লাভ হয়। হে বীর! সেই দশাশ্বমেধ-তীর্ঘ হইতেও বন্দী-ভীর্থ শ্রেষ্ঠ, বখায় 
স্নান করিলে মানব সংস্র-বন্ধন হইতেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । পুরাকালে 
হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্য কর্তৃক বন্দীক্রেপে নিগড়ে জবন্ধু হইয়। দেবগণ জগদদ্িকার 
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স্তুতি করিয়াছিলেন, অনস্তর তাহার! দেবীর কৃপায় শৃঙ্খল-মুক্ত হুইয়। তথায় দেবীর 
বৃতর স্তব করিয়াছিলেন, তদবধি সেই স্থান বন্দীনামে কীত্তিত হইয়াছে । ৮৩৮৬। 
সেই স্থানেই নিগড়খণ্ডন বন্দী-ভীর্ঘথ আছে, তথায় সন করিলে মানব সর্বপ্রকার 
কর্্মপাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়! থাকে। হে বিশাম্পতে ! কাশীপুরীমধ্যে 
বন্দী-তীর্ঘ অতি শ্রেঠ, তথায় সান করিলে মাঁনৰ দেবীর অনুগ্রহে বিমুক্তি লাভ 
করিয়। থাকে । সেই তীর্থ হইতেও প্রয়াগ ন।মক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, থায় প্রয়াগ- 
মাধব সর্ব ঘঞ্ধের ফলদাত। হইয়। অবস্থান করিতেছেন। ৮৭--৮১। সেই প্রয়াগ- 
তীর্থ হইতেও ক্ষৌণীবরাহ-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানব কখন তিথ্যগৃ- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। হেবীর| ক্ষৌণীবরাহ-তীর্ঘ হইতেও কালেশ্বর-তীর্থ 
শ্রেষ্ঠ, ষথায় সান করিলে মানবকে কলি ও কাল, গীড়। প্রদান করিতে পারে না। 
সেই স্থানেই অশোক-ভীর্থ আছে, তাহ! কাঁলেশ্বর-ভীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যথায় 
সান করিলে মানব কখনই শোক-দাগরে নিপতিত হয় না। হে নৃপাজজ! 
সেই অশোক-তীর্থ হইতেও শুক্র-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, বথায় সান করিলে মানব পুনরায় 
শুক্র হইতে জন্মগ্রহণ করে না । ৯০-_-৯৩। হে র।জন্! সেই শুক্র-তীর্থ হইতেও 
তবানী-তীর্থ অধিক পুণ্যপ্রদ, যথায় সমান করিয়া! ভবানী ও মহেশ্বরকে দর্শন 
করিলে মানব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। সেই ভবানী-তীর্ঘ হইতেও প্রভাস 
নামক তীর্থ মানবগণের অধিক শুভ প্রদ, সোমেশ্বরের পুরোভাগে অবশ্থিত সেই 
তীর্থে স্নান করিলে মানব আর কখন গর্ভে প্রবেশ করে ন|। ৯৪--৯৫। নেই 
প্রতাস-তীর্ঘ হইতেও সংসার-বিষনাশন গরুড়-তীর্ঘথ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিয়। 
গরুড়েশ্বরকে দর্শন করিলে মানব আর শোক প্রাপ্ত হয় না। সেই গরুড়-তীর্থ 
হইতেও ব্রহ্ষেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত ব্রঙ্গ-তীর্ঘ শ্রেঠ, তথায় স্নান করিলে" 
মানব ব্রহ্মবিষ্তা লাভ করিয়া থাকে । ৯৬--:৯৭। সেই তীর্থ হইতেও বুদ্ধার্ক-তীর্থ 
' শ্রেষ্ঠ, থায় সান করিলে মানব স্থুনির্মল রবিলোকে গমন করে। সেই তীর্থ 
হইতেও বিধি-তীর্থ শ্রেষ্ঠ এবং বিধি-তীর্থ হুইতেও মহাভয়-নিবারণ নৃসিংহ নামক 
তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় সান করিলে মানবের কাল হইতেও কোনরূপ ভয় থাকে না। 
সেই তীর্থ হইতেও চিত্ররথেশ্বর নামক তীর্থ মানবগণের অধিক পুণ্য প্রদ, তথায় 
সন ও দান করিলে মানব চিত্রগুগুকে দর্শন করে ন|। ৯৮১০০ । সেই তীর্থ 
হইতেও ধর্দেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত ধর্ম-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় শ্রান্ধাদি করিলে 
পিতৃগণের খণ হুইতে মুক্ত হওয়া যায়। সেই তীর্থ হইভেও বিশালফলপ্রদ বিশাল 
নামক ভীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিয়। বিশালাক্ষীদেবীকে দর্শন করিলে মানব 
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আর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে না। সেই তীর্থ হইতেও জরাসন্ধেশ্বরের সন্নিকটে 
মবস্থিত জরাসন্ধেশ্বর-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্রান করিলে মানব, সংসার-ন্বর-পীড়ায় 
মোহিত হয় ন|। ১০১-১০৩। জরাসন্ধেশ্বর-তীর্থ হইতেও ললিত-তীর্ঘ, অধিক 
সৌভাগ্যবর্ধন, তথায় স্রন করিয়! ললিতাদেবীকে দর্শন করিলে মানব দরিদ্র ব৷ 
দুঃখভাগী হয় না। সেই তীর্থ হইতেও সর্ববপাপহারী গৌতম-ভীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, বথায় 
সন এবং পিগুদান করিয়! মানৰ আর শোকভাগী হয় না। গৌতম-তীর্থ হইতে 
গল্গাকেশব-তীর্ঘ, গঙ্গাকেশব-তীর্থ হইতে অগস্ত্য-তীর্ঘ, অগন্তা-তীর্থ হইতে 
যোগিনী-তীর্থ, যোগিনা-ভীর্থ হইতে ত্রিসন্ধা-ভীর্থ, ত্রিসন্ধা। তীর্থ হইতে 
নদ্ম্মদা-তীর্ঘ নর্্মদা-তীর্ঘ হইতে অরুন্ধতী-তীথ, অরুদ্ধতী-তীর্থ হইতে বশিষ্ঠ- 
তীর্থ এবং বশিষ্ঠ-তীর্ঘ হইতে মার্কগেয়-তীর্থ শ্রেষ্ঠ । মার্কগেে়-তীর্ঘ হইতেও 
খুরকর্তরি নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠঠ তথায় শ্রাদ্ধারি করিলে মানব সমস্ত পাত্তক 
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । সেই তীর্থ হইতেও রাঁজধি ভগীরথের তীর্থ অধিক 
পৃণ্যপ্রদ ৷ ১০৪--১০৯। তথায় যকিঞিত ও যাহ! দান কর! যায়, কল্পান্তেও 
তাহ! অক্ষয় হইয়! থাকে । হে বীর | এই সমস্ত তীথ এবং তিনকোটি লিঙ্গ হইতেও 
এই বীরেশ্বর-লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ হইবেন। মানব বীর-তীর্থে সান করিয়! বীরেশ্বরের 
পুজ! করিলে এই সমস্ত তীর্থে বানের ফল-লাভ করিবে। যে ব্যক্তি রাত্রিতে এই 
বারেশ্বর-লিজের পূজা করিবে, সে ত্রিকোরিলিজ-পৃজ|র ফল লাভ করিবে। বে 
ব্যক্তি মুক্িদ্দ ও ভুক্তিদ| লক্ষমীর কামন! করে, সে যত্ব করিয়া বীবেশ্বরের সেবা 
করিবে। ১১০--১১৩। চতুর্দশী-তিথিতে রাত্রিজাগরণ করিয়া বীরেশ্বরের পুজা 
করিলে মানব আর পাঁঞ্চভৌতিক-শরীর পরিগ্রহ করে না। সিদ্ধিকামী ব্যক্িগণ 
দতত এই লিঙের সেবা করিবে, ইহার সেবায় এহিক ও আমুক্মিক সমস্ত কামনাই 
পূর্ণ হয়। ১১৪--১১৫। ষে বীরেশ্বরকে পঞ্চাম্ৃতের দ্বার! স্নান করাইবে, সে পলে. 
পলে ঘটকোটিজ পুণ্য লাভ করিবে । অন্য লিজে কোটি পুষ্প প্রদান করিলে যে 
ফল-লাঁভ হয়, বীরেশ্বরে একটা পুষ্প প্রদান করিলেই সেই ফল-লাভ হুইবে, 
ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ বীরেশ্বরের নিকটে একটীও আহুতি প্রদান করিলে, কোটি- 
হোমের ফল লাভ হইবে এবং নৈবেগ্ঠের প্রতোক সিক্‌থে (এক গ্রাস অল্নে) 
কোটি সিকৃথের ফল-লাভ হইবে। এই বীরেশ্বরে বাহ! কিছু কর! যাইবে, তত 
সমস্তই অক্ষয় হইবে। ১১৬-১১৯। যে ব্ক্তি বীরেশ্বরের নিকটে একবারও 
মহারদ্র-মন্ত্র জপ করাইবে, নিশ্চয়ই তাহার কোটিরুদ্র-জপের ফল লাভ হইবে। 
ব্রতী মানবগণ বীরেশ্বর-সন্নিধানে ব্রতোৎসর্গাদি করিলে, তাহার কে।টিগুণ ফল লাভ 





৬৪৪ কাশীখণ্ড। [ চত্ুরশীতি তম অধ্যায় 





করিবে । ১২০-১২১। যেব্যক্তি বীরেশ্বরের সম্মুধে আটবার নমস্কার করিবে, 
তাহার অধ্টকোটি নমক্কারের ফল লাভ হইবে। হে বীর! আমার বরপ্রভাবে 
এই বারেশ্বর-লিঙ্গ সমস্ত সম্পর্দেরই আকর হইবে, ইহার সন্দেহ নাই । এই 
লিঙ্গের সেবা করিলে আমর আজ্ঞায় মানবগণের জীবিতাবস্থাতেই তারক-জ্ঞান 
উত্পন্ন হইবে, অতএব শুভাধি মানবগণ যেন সতত এই লিঙ্গের সেবা 
করে। ১২২--১২৪। 

ক্কন্দ কহিলেন, মিত্রজিত্নৃপতির তনয় সেই বীর নামক বালক, মহেশ্বরের এই 
সমস্ত পাক্য শ্রবণ করিয়া! দেবদেবকে পুনরায় প্রণাম করত কহিলেন যে, হে 
দেবেশ | অ।মার নিকট এই ষে সমস্ত তীর্থের কথ! বলিলেন, ইহ! ভিন্ন আদিকেশব 
হইতে ভগীরথ-তীর্থ পধ্যন্ত যে সমস্ত তীর্থ আছে, যাহাদের নাম গ্রহণমান্রেই 
মানব নিষ্পাপ হয়, সেই সমস্ত তীর্থও আমাকে বলুন । ১২৫-১২৭। মহেশ্বর, 
নৃপনন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গায় যে সমস্ত ভীর্থ আছে, তুসমুদয় বলিতে 
আরম্ত করিলেন। ১২৮। 


চতুরশীতিতম অধ্যায় 


বীরেশ্বর মহিমা কথন। 


ক্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য ! ভগবান্‌ মহেশ্বর গজ! বরণার সঙ্গমস্থলে যে সকল 
ীর্থ স্থাপন করিয়াছেন, এইক্ষণে সেই সমুদয় কার্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১। 
সেই গজ! ও বরণ।র পবিত্র সঙ্গমে স্নান করিয়া আদিকেশবের অঙ্চন। করিলে মাঁনৰ 
আর কখনও জননীর জঠরে প্রবেশ করে ন। | ২। যথাঁয় মন্দরপর্ববত হইতে 
আগমন কয়া ভগবান্‌ নারায়ণ প্রথমেই চরণণঘয় প্রক্ষ।লিত করেন, সেই বিধু্পাদো- 
দক নামক তীর্থে নান করিয়া যে ব্যক্তি তর্পপাদিক্রিয়া করে, তাহাকে পুনর্ববার 
সংসারে আগমন করিতে হয় না। ৩-৪। পাদোদক-তীর্ধে স্মানাস্তে আদিকেশবের 
পৃজার প্রদাদে কাশীবাসী জীব সর্ববশ্রেষ্ঠত; লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫। কাশীতে 
তথায় শ্বেতদবীপ নামে একটা স্থান বিস্তমান আছে, সেই স্থানে পুণ্যক্ম করিলে 
মানব পরজগ্মে শ্বেতত্ীপের আধিপত্য লাভ করিতে পারে। ৬। সেই পাঁধোদক- 


টতরশীতিতম অধ্যায় ] বীরেশ্বর-মহিমা কথন । ৬৪৫ 


তীর্ঘের সন্নিকটে ক্ষীরান্ধি নামক তীর্থে বিভ্যমান আছে, পেই স্যনে বিহিত দানাদি 
করিলে মানব পরজন্মে ক্ষীরোদ্দধির তীরে বাস করিতে সমর্থ হয়। ৭। ক্ষীরোদ- 
ভীর্থের দক্ষিণভাগে শখ্খ-তীর্থ বিস্তমান রহিয়াছে সেই তীর্থে সান করিলে পুরুষ- 
শঙ্খ প্রভৃতি নিধিসমুছের অধিপতি হইতে পারে ।৮। শঙ্খ-তীর্থের সম্মিকটে অতি 
উতকৃষ্ট চক্র-চীর্ঘ বর্তমান আছে, তাহার জলে স্থান করিলে মানব আর সংসার- 
চক্রে পতিত হয় না। ৯। তাহারই অগ্রভাগে সংসার-ক্লেশহারি গদা-তীর্ঘ বিভ্তমান 
আছে, সেই শ্থ।নে শ্রাদ্ধা্দি করিলে মানব সাক্ষাৎ গদাধরদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ 
হয়। ১০। তাহার অগ্রভাগে পিতৃগণের পরমতৃপ্তির কারণীভূত সর্ববসম্পত্তিজনক 
পল্প-তীর্ঘ বর্তমান আছে, সেই তীর্থে স্নানাদি করিলে মানব সকল প্রকার পাপ হইতে 
মুক্তি লাভ করিতে পারে । ১১। তাহারই কিয়্দরে মহালক্ষমীর তীর্থ বর্তমান 
আছে, মেই তীর্থ মহাপুণ্য-কলপ্রদূ, তথায় বর্তমান মহালক্সমীর পুজ। করিলে মানব 
নির্ব।ণ-সম্পৎ ল।ভ করিতে পারে । ১২। নেই তীর্থের নিকটে সংসার-তাপহারী 
গারুত্মত নামক তীর্থ বিদ্তমান আছে, সেই স্থানে স্রানানন্তর তর্পণাদি করিলে 
মানব বৈকুণ্টে বাদ করিতে পারে। ১৩। তাহার সম্গিকটে ব্রহ্মবিস্ভার একমাত্র 
কারণম্বরূপ নারদ-তীর্ঘ বিদ্তমান অ(ছে, সেই তীর্থে স্নান করিয়! নারদকেশবের 
দর্শন করিলে মানব নির্ববাপ-পদবী লাভে সক্ষম হয়।১৪। নারদ-তীর্থের দক্ষিণ- 
দিকে মহাভক্তি-ফলপ্রদ প্রহলাদ-তীথ' বিষ্ধমান আছে, তাহাতে একবার স্ব।ন 
করিলেই মানব বিষুর প্রিয় হইতে পারে। ১৫। তাহার সমীপে জন্তরীপ নামক 
মহাপাতকন।শন একটা তার্থ বিভ্কমান আছে। সেই শ্থানে শুভকম্ম্ করিলে মানব 
আর জননীর উদরে প্রবেশ করে না। ১৬। তাহারই অগ্রভাগগে আদিত্যকেশব 
নামক এক পরমোণকৃষ্ট তীর্থ বিভ্কমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানব ন্বর্গরাজ্যে 
অভিবিস্তু হইতে পারে। ১৭। তথায় ভ্রেলোক্যপাবন দত্তাত্রেয়-তীর্থ বিষ্ভমান 

আছে, সেই তীর্থে তক্তিপূর্ব্বক একবারমাত্র স্নান করিলেই মানব যোগপিন্ধ লাভ 

করিতে পারে।১৮। তাহারই অগ্রভাগে মহাজ্ানের জনক ভার্গব-তীর্ঘ বিষ্যম।ন 

আছে, তথায় স্ান-বিধান ছারা ম।নব ভার্গবলোঠুক বাস করিতে সমর্থ হয়। ১৯। 
তাহারই সঙ্গিকটে বিষুর-সামিধ্যকারক বামন-তীর্থ বিগ্ভমান আছে, নেই তীর্থে 
শ্রান্ধবিধান করিলে মানব পিতৃখণ হইতে মুক্তিলভ করিতে পারে। ২০। বাঁমন- 

তীর্থের পরে শুভ প্রদ নরনারায়ণ-ভীর্ঘ বিস্তমান আছে, সেই তীর্ঘে নান করিলে 

পুরুষগণের আর গর্ভবাস-বন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ২১। তাহারই সঙ্গিকটে 

বিদারনারসিংহ নামক এক পরমপাবন ভীথ” বর্তমান রহিয়াছে, নেই, তীথে 


৬৪৬ কাশীথণগ্ড। [ চতুরশীতিতঙ্গ অধায় 





একবারমাত্র স্ান করিলে মানব জন্মশতের অজ্জ্বিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে। বাঁমন-হীর্ঘের দক্ষিণভাগে বজজবারাহ নামক একটী পরম পবিত্র তীর্থ 
বিদ্ঞমান আছে, এই তীর্থে স্নান করিলে মানব রাজসুয়-যজ্জের ফললাভ করিতে 
পারে। ২২--২৩। এই তীর্থের দক্ষিণভাগে গোগীগোবিন্দ নামে একটী পরম 
স্থন্দর বৈঞ্ব-লোকদ-তীথ বিস্তমান আছে, তথায় প্লান করিলে মানবের আঁর 
গর্ভবেদন| গনুভব করিতে হয় না। এই তীর্থের দক্ষিণদিকে শেষ নামক একটা 
উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, সেই তীর্থে সান করিলে মহ।পাপরাশি হুইতেও পরিব্রাণ 
পাওয়া বায়। সেই তীর্থের দক্ষিণদিকে শব্খমাঁধব নামক এক উত্তম তীথ বর্তমান 
আছে, তাহাতে সানা করিলে মনুষ্যের আর পাপ হইতে ভয়ের সম্ভাবন! 
কোথায় ? ২৪-২৭। তাহার দক্ষিণভাগে অবিলম্বে সিদ্ধপ্রদ নীলগ্রাব নামক 
একটী অতুলনীয় তীথ" আছে, তথায় স্নান করিলে মানব কখন অপবিত্র হয় 
ন][। ২৮। তথায় পাপনিকরবিনাশক্ষম উদ্দালক নামে তীর্থ বিস্তমান আছে, 
সেই তীরে সআনমাত্রেই মনবগণ মহতী সিদ্ধিলভ করিতে সমর্থ হয় । ২৯। 
তাহারই দক্ষিণভাগে সাথ্যা নামক একটী তীর্থ আছে ও তথায় সাখ্যেশ্বর-শিব- 
লিঙ্গও বিদ্মান আছেন, সেই তীথে সানি করিলে মানবগণ অনায়াসেই সাথ্া- 
যোগনিদ্ধি লাভ করিতে পারে । ৩*। ইহারই দক্ষিণদিকে স্বলীনেশ্বর-মহাদেবের 
নিকটে ন্র্লান নামক তীথ' বিদ্তমান আছে, ন্বর্োক পরিত্যাগপুর্ববক উমাপতি 
বাস করেন বলিয়! এই তীর্থের নাম “গ্ললীন” হইয়াছে, এই স্বলীন-তীথে সান, 
দান ও শ্রদ্ধানহকারে ত্রা্ষণগণকে আহার করান প্রস্ভৃতি যাহা কিছু সতুক্রয়া করা 
যায়, তাহ! অক্ষয় ফল প্রদান করিয়। থাকে । ৩১-৩২। স্বলীন-ভীর্থের সমীপে 
মহ্যান্নর নামক একটা পরম পবিত্র তীর্থ বিদ্ভধমান আছে, সেই তীর্ধে তপস্ত। 
করিয়।ই মহিষান্্র সকল দেবগণকে পরাঞ্জয় করিয়/ছিল। এই কালেও সেই 
তীর্ঘের সেবকগণ, শক্র হইতে পরিভব প্রাপ্ত হয় না, পাঁপ করিয়। ভয় করে না 
এবং মহাসমৃদ্ধি লাভ করিয়। থাকে । ৩৩-৩৪। তাহারই নিকটে বাণনৃপাতির 
সহত্রভুজপ্রদ বাণ-নামক তীর্থ বিমান রহিয়াছে, নেই তীথে” স্নান করিলে 
মানব মহাদেবে স্থিরভক্তি লাভ করিতে পারে। ৩৫। তাহারই দক্ষিণদিকে 
গোপ্রতারেশ্বর নামে এক রমনীয় তীর্থ বিভ্ভমান আছে, অপুত্র ব্যক্তিও তথায় 
বান করিলে অনায়াসে বৈতরণী-নদী পার হইতে পারে। ৩৬। তাহারই দক্ষিণ- 
ভাগে পর্ববপাপহারী হিরণ্যগর্ত নামক তীর্থ রহিয়ছে, সেই তীথে সান করিলে 
'মানব কখনও ভ্বর্ণহীন হয় না। ৩৭। তাছারই দক্ষিণে সর্বপ্রকার তীর্থ হইতে 
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১ 
উত্তম প্রণব-তীর্ঘ বিদ্যমান আছে, তখায় স্বানমাত্রেই মানব জীবন্মুক্ত হইতে 
পারে। ৩৮। তাহার দক্ষিণে দর্শকগণেরও পাপহারী পিশঙ্গিলা নামে তীর্থ 
বিদ্ধমান আছে, হে অগন্তযমুনে | আমি সেই তীরে অধিষ্ঠিত আছি এবং ইহা! 
পরম-সিদ্ধিপ্রদ, যে বাক্তি পিশজিল!-তীথে” স্নান করিয়া আমাকে অর্চনা করিবে, 
সেই ব্যক্তি আমার মিত্র হইবে ও সূর্যের ন্যায় তেজলাভ করিতে পারিবে, 
পিশজ্িলা-ভীথে শ্নানানন্তর যতকিঞ্চিত দ্রব্য প্রদান করিয়াও মন্ুষা মার কেন 
স্বকৃত পাঁপ হইতে ভয় পাইয়৷ থাকে, অন্থাত্র ম্বৃত্যুতেই ব| তাহার ভয়ের সম্তাবন! 
কি? ৩৯-৪১। তাহারই সঙ্গিকটে ত্রিবিষউপ লিঙ্গের দৃষ্িপাতে পবিত্রীকৃত ভূভাগ 
মনোমলপর্যযস্ত বিনাশকারী পিলিপিল! নামে পরম তীর্থবিষ্তমান রহিয়াছে, তথায় 
সানানস্তর শ্রান্ধাদি করিয়! দীন ও অনাথবর্গকে পরিতোষ করিলে মানব মহতী 
সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৪২-৪৩। তাহারই সন্নিকটে নাগেশ্বর-ভীর্থ বিদ্মান 
রহিয়াছে, এই নাগেশ্বর-ভীথ” মহাপাতকনাঁশে সমর্থ, এই তীর্ঘে সু।নমাত্রেই 
সকল গ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার! যায়। 8৪। শাহার দক্ষিণ- 
ভাগে কর্ণাদিত্য নামে এক উত্তম তীথ” বিগ্কমান আছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে 
মানব সূর্যের ম্যায় দীপ্তিলাভ করিতে পারে । 8৫। তাহার দক্ষিণভাগে মহাপাতক- 
বিনাশকারী ভৈরব-তীথ বিস্তমান আছে, তথায় ন্নানাদি করিলে মানব চতুর্ববর্গ- 
সিদ্ধি লাভ করে ও সকল প্রকার বিস্বরহিত হয়। ৪৬। মঙ্গলবার অ্টমী-তিথিতে 
তথায় স্ানানস্তর কালভৈরবকে দর্শন করিলে মানব কলি ও কালের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাঁয়। 8৭। ভৈরব-ভীর্থের পৃর্ববভাগে খর্বনৃসিংহ নামে একটা 
উৎকৃষ্ট তীখ” বিদ্যমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানবের আর পাপ হুইতে 
ভয়ের গম্ত।বন! কোথায় ? ৪৮। তাহার দক্ষিণদিকে মার্কণডেয় নামক একটা 
অতিনির্্দল তীর্থ বিদ্তমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানবগণ কোন কালেও 
অপস্বত্যুভাগী হয় না। ৪৯। তাহার দক্ষিণেই সর্ববভীর্থনিষেবিত পঞ্চনদ নামক. 
তীর্থ রহিয়াছে, তথায় নান করিলে মানবের আর সংসারে জন্মলাভ করিতে হয় 
ন। ৫০। ব্রহ্ষাণ্ুমধ্যে যত তীর্থ বিষ্ভমান আছে, তাহার! সকলেই কার্তিক-মাসে 
পাপীগণ হইতে গৃহীত নিজ পাপরাশি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যে তীর্থে 
আগমন করে; সর্ববকালেই দশমী, একাদশী ও ঘ্বাদশী-তিথিতে লকল তীথই নিজ 
নির্মালভালাভের নিমিত্ত ষখায় আদিয়! মিলিত হয়; যভপি কাশীতে প্রতিপাদেই 
বন্ততর তীর্থ বিস্তমান আছে, তথাপি যে পঞ্চনদের মহিমা! তাহার মধ্যে কুত্রীপিও 
বিদ্কমান নাই; মেই পঞ্চনদ-ভীর্থে একদিনও স্মানাদি করিয়া! বামর্থ/সুনারে 
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জপ, হোম, দান, ব| দেবপুজ। করিলে মানবগণ কৃতকৃত্যতাল।ভে নমর্থ হয়। ৫১- 
৫৪। নকল তীথগণকে একদিকে ও অপরদিকে এই পঞ্চনদ-তীর্থকে রক্ষ। করত 
তুলন! করিলে, অপর নিখিল তীর্থগণও পঞ্চনদের এক কলারও মহিমালাভে 
সমথ” হয় না। ৫৫1 পঞ্চনদ-তীথে আানানস্তর শ্রবিদ্দুমাধবকে ভক্তিপর্ববক 
ধিলোকন করিলে মানব আর জননীঞ্ঠরে প্রবেশ করে না । ৫৬। 

পঞ্চনদের পরেই জ্ঞান-হুদ নামক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, জড়গণেরও 
জড়তানিবারণকারী সেই তীথে সান করিলে মানব আর জ্ঞানভ্রষ হয় না। ৫৭। 
জ্ঞান-হুদে স্মানান্তে ভঞানেশ্বর-লিজের দর্শন করিলে মানব সেই জঙ্ঞান-লাঁভ করিতে 
পারে; যাহার প্রন আর ত্রিবিধ-তাপ ভোগ করিতে হয় না। ৫৮। তাহার 
পরেই সর্বব মমঙগলাপহারী মঙ্গল-ভী বিগ্মান রহিয়াছে, তাহাতে অবগাহন 
কিলে মানব সর্বপ্রকার মঙ্গল-লাভ করিতে সক্ষম হয়। ৫৯। গঙ্জল-তীথে” 
স্নানান্তে মঙগলেশ্বরকে দর্শন করিলে মানবের নিখিল মজল-লাভ হয় সর্বপ্রকার 
অমঙ্গল দূরে যায়। ৬০। তাহারই অগ্রভাগে ময়ুখমালি-তীর্থ বিদ্যমান আছে, 
পাপৰিন1শন সেই তীর্ধে স্নানান্তে গভস্তীশ্বরকে বিলোকন করিলে মানব নির্্দলত! 
লাভ করিতে পারে । ৬১। সেই স্থানেই মখেশ্বরের সমীপে মখ-তীর্ঘ বিছ্যমান 
রহিয়াছে, যে নরোস্তম সেই তীর্থে সান করে, সে অনায়াসে যজ্ঞের ফল লাভ 
করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬২। তাহারই পার্খদেশে পরমজ্ঞনপ্রদ 
বিন্দু-তীথ বিষ্যমান রহিয়াছে, তথ।য় শ্রাদ্ধাদি করিলে মানব পরম শ্রকৃতিলাভে 
সমর্থ হয়। ৬৩। তাহার 'দক্ষিণদিকে পিপ্ললাদমুনির তীর্থ বিস্তমান রহিয়াছে, 
শনিবার তথায় স্নান করিয়া পিপ্পলেশ্বর দর্শন ও তত্রস্থ পিগ্ললবৃক্ষকে “অশ্বধ্ধ” 
ইত্যাদি মন্ত্র্ধারা নমস্কার করিলে মানব কখনও শনি-গ্রহজন্য পীড়া প্রঃপ্ত 
হয় না এবং কখনও দুঃম্বপ্র-জহ্া ফল-লাভ করে ন1। ৬৪-৬৫। তাহার পরে 
পাতক-বিনাশন তান্রবরাহাখ্য-তীর্থ বিষ্ভমান রহিয়াছে, তথায় স্রানানস্তর 
সাধ্যানুমারে দান করিলে মানৰ আর কদাপিও পাপ-দাগরে মগ্ন হয় না। ২৬। 
তাহারই সন্নিকটে কলিকল্গুষহারিণী কালগঙ্স। নামে তীর্থ বিস্কমান রহিয়াছে, 
বুদ্ধিমান মানব তথায় স্নান করিলে তগুক্ষণাৎ স্থিরবুদ্ধি লাভ করিতে পারে। 
৬৭। তাহার নিকটেই ইন্ত্রহ্যন্সেখরের সন্নিধানে ইন্দ্রহ্যন্্ভীর্ঘ বিদ্যমান 
মাছে, তথায় আ্ানান্তে পিতৃগণের তর্পণাদি করিলে মানব ইন্দ্রলোক 
প্রাপ্ত হয়। ৬৮। তাহার পরেই রামেশ্বরের সন্নিকটে রাম'তীর্থ বিষ্ামান আছে, 
সেই তীর্থে স্বান করিলে মানব বিষুলোকে প্রাপ্ত হয়। ৬৯। তাহার পরেই 
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সর্ববপাঁতকনাশন এক্ষাকের তীর্থ বিমান আছে, ধায় সান করিলে মনুজোত্বম 
পবিভ্রচিত্ত হইতে পারে। ৭*। তাহারই প্রান্তভাগে মরুত্তেশ্বর সন্নিধানে মরুতীথ 
বিচ্ধমান আছে, তথায় সানাস্তে মরুত্বেশ্বর দর্শন করিলে মানব মহত এশ্বধ্যলাতে 
সমর্থ হয়। ৭১। তাহার পরেই মহাপাতকনাশন মৈত্রাবরুণ-তীর্থ বিস্তমান আছে, 
তথায় স্বানান্তে পিতৃপিণ প্রদান করিলে মানব পিতৃলোকের প্রিয় হইতে পারে। 
৭২। তাহার পরে অশ্ীশ্বরের পুরে।ভাগে স্থবিমল অগ্নি-তীর্থ বিদ্ভমান আছে, 
সেই তীর্ধে স্নান করিলে মানৰ অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয়। ৭৩1 তাহার সমীপে 
অঙ্গারেশ্বরসঙ্লিধানে অজার-ভীর্থ বিদ্যমান আছে, অজ্জারচতুর্থী-তিথিতে তথায় স্নান 
করিলে মানব নকল পাপ হইতে মুক্িলাভ করিতে পারে। ৭৪। তাহার সমীপে- 
কলশেশ্বরসন্নিধংনে কলশ-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় শ্ানাস্তে কলশেশ্বরের 
অর্চনা! করিলে আর কলিকাল হইতে ভয়ের সম্ভাবনা কি? ৭৫। তাহ।র নিকটে 
চন্দ্রেশখ্বরের সঙ্গিধানে চন্দ্র-তীর্থ বিষ্ঞমান রহিয়াছে, তথায় স্রানানস্তর চন্দেখবরকে 
পুজ| করিলে মানব চন্দ্রলোক প্রাণ্ড হয়। ৭৬। তাহার অগ্রে বীরেশ্বর-লিঙ্গের 
সন্নিধানে তীর্থগণের মধ্যে পরমোত্তম ষে তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি পূর্বের 
তোমার নিকটে এই ভীর্থের মাহাত্ম্য কীর্থন করিয়াছি। ৭৭। তাহারই সন্নিকটে 
সর্বববিদ্মবিনাখশকারি বিস্ষেশ-তীর্থ বিষ্ভমান আছে, তথায় শন করিলে মানব কদাপিও 
বিশ্ন হইতে পরিভবপ্রাণ্ত হয় না। ৭৮। তাহারই কিয়দরে হরিশ্চন্দ্র রাজধির 
তীর্থ বিদ্কমান আছে, সেই তীর্থে সান করিলে মানব কদাপিও সতামার্গ হইতে 
পরিজ্রট হয় না। ৭৯। হে ধীর নৃপতে | দানাদি ঘারা হরিশ্চন্দ্র-তীর্ঘে যাহ! কিছু 
শুভাদৃষ্ট অর্জিত হয়, তাহ! ইহলোকেও পরলোকে কদাপিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ন1। 
৮০ তগুপরে পর্ববত-তীর্ঘ বিদ্তমান রহিয়াছে, এই তীর্থের সন্মুখেই পর্ববতেশ্বর- 
লিঙ্গ বিরাজমান । পর্ববকাল ব! অপর্ববকালেও তথায় মান করিলে মানব সর্ববপর্বে 
সতক্রিয়াকরণে ফল-লাভ করিতে পারে । ৮১।॥ তথায়ই সর্বপ্রকার বিষ দ্ুরকরণে 
সমর্থ কম্বলাশ্বতর নামক তীর্থ রহিয়াছে, তথায় সন করিলে মানব গীতবিভাবিশারঘ 
হইতে পারে। ৮২। তশুপরে সর্বববিষ্ঞ।-প্রধান-সমর্থ সারম্বত-তীর্ঘ বিভ্ভমান 
রহিয়াছে, সেই তীর্ধে নকল দেব, খধষি ও মানবগণের সহিত পিতৃলোক বাপ করিয়া 
থাকেন। ৮৩। তথায় সর্ববশক্তিসমন্লিত উম।-তীর্থ বিভ্ভমান রহিয়াছে, তথায় সান 
করিলে মানব নিশ্চয়ই উমালোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। ৮৪। তাহার সন্নিকটে 
ত্রিলোকবিখ্যার্ত ব্রিলোকোদ্ধারসমর্থ ও সর্ববশ্রে্ঠতর মণিকর্ণিকা-তীর্ঘ বিমান 
রহিয়াছে, সেই স্থানে ভগবান্‌ বিযুঃ অর্বব প্রথমেই চক্রপুক্ষরিণী-তর্যে নামমাত্র 
৮২ 
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শুবণেই সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হুওয়। যার়। দেবগণও জ্রিসন্ধ্যায় প্মণি- 
কর্ণিক।” নাম জপ করিয়া থাকেন, মণিকণিকার নাম গ্রহণ করিলেও পুরুষ ব1 নারী 
সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়! থাকে। এ সংসারে তীহারাই কৃতী ও তাহারাই 
কৃতকৃত্য ; ধাঁহাঁরা মণিকর্ণিকার নাম শ্রবণ করিয়াছেন ও অনবরত মণিকর্ণিকার 
স্মরণ করিয়া থাকেন। হে কুস্তযোনে! এ সংসারে যে মহাতাগণ মণিকর্ণিকানাম 
জপ করেন, আমি সর্ববদ! সেই সকল পুণ্যকর্ম্ম। মানবগণের নাম শ্রদ্ধ! পূর্বক জপ 
করিয়! থাকি, সহশ্রশত মহা'দক্ষিণ। দ্বার পরিসমাপ্ত অনন্ত মহাষজ্ঞ তাহার! করিয়া- 
ছেন; হারা সর্ববদ। “মণিক্ণিক/* এই পধ্চাক্ষরী মহাবিষ্চা-মন্ত্রকে উচ্চারণ করিয়া 
থাকেন। মণিকর্ণিকাকে লাভ করিয়া যে ব্যক্তি মহেশ্বরের পৃজ। করিয়াছে, সেই 
পুণ্যকর্ম্া। ব্যক্তি মহাদান প্রদান করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মণিকর্ণিকার 
জলের ত্বার! যে ব্যক্তি নিজ পিভৃলোকের তর্পণ করিয়াছে, সে ব্যক্তিই যথার্থ 
গয়াতে মধু ও পায়স ঘ্বার! পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়াছে। যে শুদ্ধবুদ্ধি মানব 
মণিকর্ণিকার জল পাঁন করিয়াছে, তাহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তিকারি সোমপাঁনের 
আবশ্যক কি? তাহারাই মহাপর্ব-দিনে মহাতীর্ঘে অনন্তবার স্নান করিয়াছে 
এবং তাহার! পকল প্রকার অবভূথ-্নান করিয়াছে ; যাহার! ভক্তি পূর্বক মণিকর্ণি- 
কায় স্নান করিয়াছে তাহারই যজ্ঞের ব্রহ্মা, বিষু? প্রমুখ দেবগণকে পুঁজ! করিতে 
পারিয়াছে ; বাহার! স্বর্ণকুম্থম ও রত্বের দ্বার! মণিকর্ণিকার পৃজ। করিয়াছে। যে 
ব্যক্তি প্রত্যহ মণিকর্ণিকার পুঁজ! করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ শিবভক্তিপরায়ণ ও 
সেই যথার্থ পার্ববতীর সহিত মহেশ্বরের পৃজ। করিতে সমর্থ হুইয়াছে। ৮৫-৯৬। 
শীণপত্রাদি ভক্ষণ দারা সেই ব্যক্তিই যথার্থ মহাতপন্ত! করিয়াছে; বে ব্যক্তি শ্রদ্ধা 
সহকারে শ্রীমতী মণিকর্ণিকার সেবা করিয়াছে। অনন্ত দান ও ওবনতর তপন্তার 
ফলে বহুকাল স্বগৈশ্বরধ্য ভোগ পৃর্র্বক এই মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চক্রোশী 
বারাণসীতে আগমন করত যাহার! মণিকর্ণিকার আশ্রয় করিয়াছে, তাহারই যথার্থ 
অপুনরাবৃত্তি লক্ষণ পরমৈশ্বর্ধ্যলাভে সমর্থ হইয়াছে । ৯৭-৯৯। দান, ব্রত, যজ্ঞ 
ও তপস্যার ফল সেই ব্যক্তি ভোগ করে; যে মণিকর্ণিকায় নির্বিক্ষে অবস্থান 
করে। এই মণিকর্ণিক! সাক্ষাৎ মোক্ষলঙ্গমী, ইহার মহিমা বর্ণন করিতে সাক্ষাৎ 
মহেশ্বরও সক্ষম কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। ১০০---১০১। 

মণিকর্ণিকার দক্ষিণে রুদ্রাবাস নামে মহাপাশুপত-তীর্ঘ বিমান রহিয়াছে 
তৎপরে বিশ্বতীর্ঘ। ১০২। তহুপরে মুক্তি-ভীর্ঘ, তাহার দক্ষিণে 'অবিমুক্ত-ভীর্থ, 
'তৎপরে বুখাক্রমে তারক-তীর্থ ও ঢু্ি-তীথ। ১৪৩। তৎপরে ভবানী-ী, 


চুরলীতিতদ অধ্যার].. বীরেশ্বর-মহিমা কখন। ৬৫১ 
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ঈশান-তীর্ঘ, জ্ঞান তীর্থ নন্দি-তীর্ঘ, বিষু্-তীর্ঘ ও পিতামহ-তীর্ঘ। ১০৪। তশুপরে 
নাভি-তীর্ঘ, ব্রহ্ম নাল-ভীর্ঘ, তৎপরে ভাগীরথ-তীর্, ইহার বিষয় আমি পূর্বে তোমার 
নিকট কীর্তন করিয়াছি । ১০৫। কাশী নিম্মে প্রবহমান! উত্তরবাহিনী গঙ্সাতে 
অনেক ভীর্ঘ বিষ্যমান আছে, আমি এইস্থলে তোমার নিকট অল্প তীর্থের বিষয়ই 
কহিলাম। ১০৬। এই সকলের মধ্যে পঞ্চতীর্থই সর্ব্বাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ, এই পঞ্চ- 
তীর্ঘে সরান করিলে মানব আর গর্ভবান-যন্ত্রণ। তোগ করে না। ১০৭। এইক্ষণে 
পঞ্চতীর্থের নাম উল্লেখ করিতেছি £-_-প্রথম তীর্থ অসি-সজম, ইহাঁও সর্ববতীর্থগণের 
মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় সর্ববতীর্থসেবিত দশাশ্বমেধ, তৃতীয় আদিকেশবদন্লিধানে 
পাপোঁদক-তীর্ঘ, চতুর্থ পাঞ্চনদ তীর্ঘ, এই তীর্থে স্সানমাত্রেই যাবতীয় পাপ বিনষ্ট 
হয়। এই চারটী তীর্থ হইতে অতিশ্রেষ্ঠ মনঃ ও শরীরের শুদ্ধিপ্রদ পঞ্চমতীর্থ মণি- 
কর্িক!। ১০৮-১১০। এই মণিকর্ণিকাতে বিষুঃ ও ব্রহ্মা, মহেন্দ্র এবং দেবর্ষি ও 
মহধিগণের সহিত আমি প্রতিদিন স্নান করিয়! থাকি । হে রাজন্| এই কারণেই 
নাগলোক ও স্বর্গঁলোকবাসিগণ কর্তৃক এই শ্রুতি-সম্মত গাথা প্রতিদিন গীত হুইয়। 
থাকে ষে, “মণিকর্ণিকার সদৃশ তীর্থ ব্রহ্মাগুগোলকে বিভ্তমান নাই, ইহা সত্য! 
সত্য! সত্য!” পঞ্-তীর্থে স্নান করিয়! মানব আর পাঞ্চভৌতিক-দে€হ ধারণ করে 
না। এবং মহাদেবমুত্ডি ধারণ করিয়! থাকে । ১১১-১১৪। বীর নৃপতিকে এই 
প্রকার বর প্রদান করিয়াও তীর্থের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া, দেব মহেশ্বর লন্তহিত 
হইলেন ) সেই বীর নৃপতিও বীরেশ্বরের অর্চনা করিয়া! যখাসমীহিত লাভ 
করিলেন । ১১৫। ঠা 

স্কন্দ কহিলেন, হে অগন্ত্য। এই পবিভ্র তীর্থাধ্যায়টী যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, 
তাহার শতজম্মাঞ্জিত পাপসমুহ বিনাশপগ্রাপ্ত হুইবে। ১১৬। হে কুস্তসম্তব | 
তীর্থখ্যানপ্রসঙ্গে আমি তোমার নিকটে বীরেশ্বর-লিঙ্গের আবির্ভাবকথা কীর্তন, 
করিলাম, এইক্ষণে কামেশ-লিঙ্গের বিষয় কীর্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। ১১৭। 
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গ্বন্দ কছিলেন, জগজ্জননী পার্ববতীর নিকট ভগবান্‌ পুরারি যে পবিত্র কথা 
বলিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। পুরাকালে একদিন মহাতেজ। 
মহাক্রোধী এবং মহাতপন্থী হূর্ববামা, এই সসাগরা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া মহেশ্বরের 
আনন্দকাননে আদিয়। উপস্থিত হইলেন। ছুর্ববাপা) মহেশ্বরের মেই আনন্দকাননকে 
বহুতর প্রাসাদ, কুণ্ড ও তড়াগমগ্ডিত দর্শন করিয়! পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, 
স্থানে স্থানে খধিগণের রমণীয় পর্ণ-কুটীর দর্শনে বিস্মিত হইলেন, হুচছায়, স্সিগ্ধ- 
পল্পব, দর্ববর্ত কুন্থমশালী, ফলবান্‌ এবং স্থন্দরতাবেষ্টিত বৃক্ষদমূহকে দর্শন করিয়! 
সেই মুনিবর বিশেষ শ্রীতিলাভ করিলেন এবং তিনি সর্ববাঙ্গে ৰিভূতি-ভূষিত। 
জটাভুটিত-মন্তক, কৌপীন-বাসা, স্মরারিধ্যান-তৎপর, কক্ষধূত-অলা বুপাত্র-গৃহীত- 
কমগুলু। পাশুপতগণকে দর্শন করিয়! অতীব হষ্ট হইলেন। ১৮। কোন স্থানে 
নিঃসঙ্গ, নিম্পরি গ্রহ, বিশ্বেশ্বরৈকশরণ এবং কাল হুইতেও নিঃশঙ্ক ত্রিদ্িগণকে, 
কোথায়ও বা বেদরহুন্যজ্ঞ, আঁবালব্রঞ্ষচারী এবং নিত্য ভাগীরথীতে স্মাননিবন্ধন 
পিঙ্গলকেশ ব্রাহ্ধণনিচয়কে দর্শন করিয়!ঃ সেই খধিপ্রবর বিশেষ আনন্দিত হুই- 
লেন। ৯-১১। কাশীতে পশুগণেও যে তুি, মৃগগণেও যে হাতি, তির্যাক্‌- 
জাতিতেও যে আনন্দ আছে, অন্য কোন গ্থানেও তাহ! নাই। যে কোন স্থানের 
তি্্যগ্জাতির পক্ষেও কাশী যেমন আনন্দের স্থান, ন্বর্গেও দেবগণের জন্য এমন 
কি কোন স্থান জাছে ? ১২-১৩। আনন্দবনচারী এই স্দানন্দ পশুগণও 
শ্রেষ্ঠ, ইহাদের অপেক্ষ। নন্দন-কাননাশ্রিভ দেবগণও শ্রেষ্ঠ নহেন.। কাশীপুরী- 
বাসী ম্নেচ্ছও শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাদেরও অস্তিমে শুভগতি লাভ হয়, কিন্তু স্থানাস্তর- 
নিবাসী দীক্ষিত ব্রা্ষণও শ্রেষ্ঠ নহে, কারণ .তাহার মুক্তিলাভ নিশ্চয় নছে। 
এই বিশ্বেশ্বর'নগরী আমার যেমন চিত্তহারিণী সমস্ত পৃথিবী ঝ স্বর্গ কিন্বা নাগ- 
লোকও তাদৃশ নহে। ১৪-১৬।॥ এস্থানে আসিয়া আমার মন যেমন স্থির হইয়াছে, 
আমি সর্ববত্রই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থানেই জামার মলোগতি এতাদৃশ 
স্থিরূত। লাতত' করে নাই। অখিল ব্রক্মাগুমধ্যে এই পুরীই রমণীয়। হুর্ববাসা 
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এইরূপ প্রশংস! করিয়! কাশীতেই অবশ্থিতিকরত তপন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সেই মহাতপা৷ বহুকাল তগস্যাকরত কোন ফল প্রাপ্ত ন! হইয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ 
ভাবে বলিতে লাগিলেন বে, ছুষ্ট তাপনরূপী আমাকে ধিকৃ| ছুশ্চর তপশ্যাকেও 
ধিক এবং সকলেরই প্রতারক এই ক্ষেত্রকেও ধিক 111 এন্থানে যাহাতে কাহারও 
মুক্তি না হয়, আমি তাহা করিতেছি, এই বলিয়া যেমন শাপপ্রদান করিতে 
উদ্যত হইবেন, অমনই মহেশ্বর হাস্ত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে প্রহগিতেশ্বর 
নামক একটা লিঙ্গ আবিভূর্ত হইলেন। সেই লিজ দর্শন করিলে মানবগণের 
পদে পদে আনন্দলাভ হয়। ১৭-২২। মহেশ্বর ভূর্ববালার ক্রোধ দর্শনে বিশ্লিত 
হইয়া মনে মনে কহিলেন যে, “ঈদৃশ তপশ্বিগণকে বারম্বার নমস্কার, এইরূপ 
ব্রাহ্মণগণ যেখানে তপন্ঠা করেন; সেই স্থানই আশ্রম হয়, যে স্থানে ইহার! 
প্রতিষ্ঠালাভ করেন, সেই স্থানেই ইহাদের ক্রোধ উৎপন্ন হয় না, এই সমস্ত 
তাপসগণ যেখানে কিছুমাত্র নিঞ্জের অভিলধিত বিষয় প্রাণ্ড না হন, সেইখানেই 
ইহারা তগোলন্মীর অপহারক ক্রোধকর্তৃক পরাজিত হন। তথাপি যাহার! 
নিজের শ্রেয়োবুদ্ধি কামন! করে; তাহাদের ইন্ীদদিগকে মান্য কর! উচিত; 
তপন্থিগণ ক্রোধী বা অক্রোধী হউন, তাহাতে অপরের চি কি?” মছেশ্বর মনে 
মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যেই সেই মহধির ক্রোধজনিত অনল গগনমণ্ডল 
ব্যাপ্ত করিল। ২৩-২৭। সেই মহধির ক্রোধানল-ধুমে গগনাঙ্গন ব্যাপ্ত হইয়! যে 
নীলিম! ধারণ করিয়াছিল, গগন অন্ভাপিও সেই মহত্বর নীলিম|কে ধারণ করিয়| 
রহিয়াছে। হূর্ববাসার ক্রোধানলে গগন-মার্গ পরিব্যাপ্ত 'হুইলে মহেশ্বরের গণসমুহ 
প্রলয়কালীন সমুদ্র-জলের স্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া, “একি একি* পরস্পর এইরূপ 
ভীষণ করত ন্সা়ুধহত্তে গর্জন করিতে করিতে আনন্দকাননের চতুর্দিকে ধাবিত 
হইল। ২৮৩০ । আমরা! ক্রুদ্ধ হইলে যমই ব1 কে, কালই ঝা কে, স্বৃত্যুই বা কে 
অন্তকই ব| কে; বিধাতাই বা কে, দেবগণই বা কে এবং বিঞুইবাকে? আমরা 
কি অগ্নিকে জলের স্তার পান করিব, অথবা পর্ব তনিচয়কে চূর্ণ করিব কিন্বা সপ্ত- 
সমুদ্রকে এককালে মরুভূমি করিব অথব! পাতালকে উর্ধে আনিব কিন্বা ন্বর্গকে 
অধঃস্থ করিৰ অথব! গগনকে একগ্রান্ে কবলিত কৰিব কিন্য! ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মা. 
ভাগুকে চূর্ণ করিব বা কাল ও ম্বত্যুকে পরস্পর আস্ফালিত করির ব৷ বথায় স্ব 
হইয়াই জীবগণ মুক্ত হয়, সেই বারাণসীপুরী তির গমস্ত ভুবন গ্রাস করিব? 
কোথ। হইতে এই ধুমরাশি উপস্থিত হইল, কোথা হইতেই বা. এই স্বালাবলী 
উদ্গত হইল ? কোন্‌ ম্দান্ধ ব্যক্তি স্বতাঞ্জয় রুতরকে জানিতেছে না? এইকপ . 
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বলিতে বলিতে নন্দী, নন্দিষেণ, পোমনন্দি, মহোদর, মহাহনু, মহাগ্রীব, মহাকাল, 
জিতীন্তক, মৃত্যুপ্রকম্পন, ভীম, ঘণ্টা কর্ণ, মহাবল, ক্ষোঙণ, ভ্রাবণ, জ্স্তী, পঞগন্ত, 
পঞ্চলোচন, ছ্িশিরা, ব্রিশিরা, লোম, পঞ্চহত্ত, দশানন, চু; ভূতঙ্গিরিটি, তুণ্ি, 
প্রচণ্ড, তাগুবপ্রিয়, পিচিগ্ডিল, স্ুলশিরা, স্থুলকেশ। গভস্তিমান্, ক্ষেমক, ক্ষেমধন্থা। 
বীরভদ্র, রণপ্রিয়, দণুপাণি। শুলপাণি, পাশপাণি, কুশোদর, দীর্ঘগ্রীব, পিলাক্ষ 
পিঙ্গল, পিজমুর্ধজ, বনুনেত্র, লক্ককর্ণ, খর্বব, পর্ববতবিগ্রহ, গোকর্ণ। গজকর্প, 
কোকিলাক্ষ, গজ।নন, নৈগমেয়, বিকটাম্ত; অট্রহাসক, সীরপাঁণি, শিবারাব, বৈণিক, 
বেণুবাদন, ছুরাধর্ষ, ছুঃদহ, গর্জন, এবং রিপুতর্জন প্রভৃতি শতকোটি ছুরাসদ 
গণেশ্বরগণ সেই প্রলয়ানলকে শিলার ন্যায় খ্-খণ্ড করত একটী প্রাকার নির্মাণ 
করিয়া কাশীতে প্রভগ্রনের গতি পর্য্যন্ত রোধ করিল । ৩১-৪৬। সেই সমস্ত 
বীর ক্ষুব্ধ হইলে, হূর্ববাঁসার ক্রোধানলে ব্যাকুলীকৃত ত্রিভূবন কীপিতে লাগিল। 
তখন চন্দ্র ও সূর্ধ্য গণসমুহ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়৷ কাশীতে প্রবেশ করিলেন। 
ব্রিভূবনকে ব্যাকুল দেখিয়! ভগবান্‌ উমাঁগতি অতিক্কু্ধ সেই গণসমুহকে “এই 
দুর্্ধাস! মুনি আমারই অংশ” এই বলিয়! নিবারণকরত ছূর্ববানার সম্মুখস্থ সেই 
লিঙ্গ হইভে মহাতেজোময়রূপে আবিভূতি হুইয়া, “কাশীতে নির্ববাণের প্রতিবন্ধক 
মুনির এই শাপ না হউক” এই অভিপ্রায়ে সেই মুনির সম্মুখে অবস্থিত হইয়! 
তাহাকে কহিলেন যে, হে মহাক্রোধন তাপস! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি 
নিঃশঙ্কভাবে তোমার অভিলধিত বর প্রার্থনা! কর। হে অগন্তয ! তখন শাপ- 
প্রদানোত সেই মুনি লঙ্জিত হইয়! বলিলেন বে আমি ক্রোধান্ধ হইয়। বুতর 
অপরাধ করিয়াছি, আমি অত্যন্ত ক্রোধের বশীভূত, ত্রিভূবনের অভয়দা কাশীকে 
আমি শাঁপ প্রদান করিতে ইচ্ছ! করিয়৷ছিলাম, অতএব আমাকে ধিক্‌ ! ছুঃখার্ণবে 
নিমগ্ন, বারম্বার গতায়াতে পরিশ্রান্ত এবং কর্ম্পাশে আবন্ধ-কণট জীবগণের কাশীই 
একমাত্র মুক্তির সাঁধন। ৪৭*৫৫। কাশী সমস্ত জীবগণেরই একমাত্র জননী, 
ইনিই তাহাদিগকে মহামৃতরূপ স্তন্ত প্রদান করেন এবং ইনিই তাহাদিগকে পরম 
পদে লইয়া যান। জননীর সহিত কখন কাশীর তুলন! হয় না, কারণ জননী 
গর্ভে ধারণ করেন, আর এই কাশী গর্ভ হইতে বিমোচন করেন। এতাদৃশী 
কাশীকে অন্য যে কেহ শাঁপ প্রদান করিবে, সেই শাপ কাশীর না হুইয়! তাহারই 
হইবে | ৫৬-৫৮। ছুর্ববালার এই সমস্ত কাশী-স্ততিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া! 
মহেশ্বর জতিশয় সন্ত হইলেন এবং বলিলেন, যে ধেধাবী ব্যক্তি কানীর স্তুতি 
করে, এবং €ব ব্যক্তি কাশীকে হৃদয়ে ধারণ..করে।. সেই বাজিই তীজ তপন! 


গঞ্চানীতিতম আধ্যায় ] ছুর্ববাপার বর-প্রদান-কথন। ৬৫৫ 


০০০. 
করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তিই কোটি বজ্ঞ করিয়াছে । ৫৯-৬*.। যাহার জিহ্বাগ্রে 
”কাশী* এই দুইটা অক্ষর অবস্থান করে, সেই মেধাৰী ব্যক্তির আর কখন গর্ভবাস 
হয় না। যেব্যক্তি প্রাতঃকালে বর্ণবয়াত্মক “কাশী” এই মন্ত্রটা জপ করে, সে 
ব্যক্তি লোকঘয়কে জয় করিয়৷ লোকাতীত-পদ লাভ করিয়! থাকে । ৬১-৬২। 
হে আনুসুয়েয়! এই কাশীর স্তুতিঞ্নিত পুণ্যে এক্ষণে তোমার বাদৃশ জ্ঞান 
উত্পন্ন হইয়!ছে, ইহার পূর্বেবে কেবল তপম্যাতে তোমার এতাদৃশ জ্ঞান উতপক্ন 
হয় নাই। হে মুনে | তুমি এই কাশীর স্ততি করিয়। আমার যাদৃশ প্রিয় হইয়া, 
আমি অন্য কোন ভক্তকে এতাদৃশ প্রিয়রপে কখন দর্শন করি নাই। ৬৩-৬৪। 
কাশীর স্তব করিলে আমি যাদৃশ তুষ্ট হই, বুতর দান, যজ্ঞ বা! তপচ্যার দ্বারাও 
আমার তাদৃশ সন্তোষ হয় না। যেব্যক্তি এই আনন্দ-কাননের স্তুতি করে, মেই 
ব্যক্তি কর্তৃক শ্রত্যুক্ত সুক্তনিচয়ের দ্বার! আমিই স্গত হইয়। থাকি। হে আনুসুয়েয | 
তোমার কামনানিচয় পুর্ণ হইবে এবং তুমি মহামোহনাশন জ্ঞান-লাভ করিবে। 
হেজনঘ! তোমার ন্যায় মুনিগণই সাধুগণের শ্ল।ধনীয়, অতএব তোমাঁকে 
আর কি দিতে হইবে, তাহ বল। যাহার তপোবল আছে, সেই ব্যক্তিই ক্রোধ 
করিয়। থাকে। অসমর্থ ব্যক্তি ক্রোধ করিয়াও কিছুই করিতে পারে না, স্থতরাং 
তুমি ক্রোধনিবন্ধন আপনাকে লজ্জিত বোধ করিও ন1। ৬৫-৬৯। মহেশ্বরের 
এই ৰাক্য শুনিয়! ছুর্ববাস! তাহার বন্তুতর স্তুতি করিয়া আনন্দসহকারে বর প্রার্থন! 
করিতে লাগিলেন। ৭০। ূ 

ছুর্ববাস|! কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে করুণাকর! হে শঙ্কর! 
হে মহাপরাধবিধবংসিন| হে অন্ধকরিপো! হে ন্মরাস্তক! হে স্বৃত্যঞ্জয়! 
হে উগ্র! হে ভূতেশ| হে ম্বড়ানীশ | হে ব্রিলোচন! হে নাথ! আপনি 
বদ্দি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতেছেন, তবে এই বর প্রদান করুন 
ধে» এই লিঙ্গ সকলের কামপ্রদ হউন, আর আমার এই ক্ষুত্র জলাশয় কামকুণ্ড 
হউক। ৭১--৭৩। 

দেবদেব কহিলেন, হে মহাতেজন্থিন্‌ ! হে পরমকোপন মুনে ! তাহাই হউক, 
তোমার দ্বারা স্থাপিত এই ষে দুূর্ববানেশ্বর-লিজ, ইনিই মনুষ্যগণের কামপ্রদ 
হুইয়। কামেশ্বর নামে বিখ্যাত ঃহউন। শনিবার ভ্রয়োদশী-তিথিতে প্রদোৌষকালে 
যে ব্যক্তি তোমার এই কামকুণ্ডে স্নান করিয়া তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ দর্শন 
করিবে, সে ব্যক্তি কামপ্রদদ দোষনিবন্ধন যম-্যাতনা ভোগ করিবে না। এই 
কাম-ভীর্ঘে নান করিলে মান্বের বহুজন্মক্কৃত বহুবিধ পাপু ক্গ্রমধ্যেই বিলীন 


৬৫৬ কাশীথণ্ড। [ বড়নীতিতষ অধ্যায় 


হইয়া যাইবে । এবং কামেশ্বরের সেব। করিলে কামনানিচয় লিদ্ধ হইবে। মহেশ্বর 
এই বর প্রদান করিয়া সেই লিঙ্গমধ্যে লীন হইলেন। ৭৪--৭৯। 

ক্ষন্দ কহিলেন, সেই লিঙ্গের আরাধনা করিয়! হূর্ববাসার কামন! পরিপূর্ণ 
হইয়।/ছিল, অত এব যাহারা মহাকামাভিলাধী, তাহার! মহাপাতক শাস্তির জন্য 
কাশীতে দেই কামকুণ্ডে সমান করিয়! বত্বপূর্ববক সেই কামেশ্বরের পুঁজ। করিবে। 
যে পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি কামেশ্বরের এই উপাখ্যান পাঠ করিবে এবং যে ব্যক্তি ই! 
শ্রবণ করিবে, তাহার! উভয়েই নিষ্পাপ হইবে। ৮০৮৮১ । 


যড়শীতিতম অধ্যায় । 
সতী টির 
বিশ্বকর্ণেশ্বর-প্রাহুর্ভাব-কথন। 


পার্বতী কহিলেন, ছে দেবদেব | কাশীতে বিশ্বকর্ম্েখবর নামক যে লিজ আছেন, 
আপনি তাহার উৎপত্তি-বিবরণ কীর্তন করুন। ১। 
দেবদেব কহিলেন, হে দেবি! আমি বিশ্বকর্ম্েশ্বরের মনোহর ও পাপনাশন 
প্রাহূর্ভাব-বৃত্তাস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ত্বঙ্টুনামক প্রজাপতির পুত্র সর্ববকর্ণ- 
নিপুণ বিশ্বকর্মা ব্রহ্মারই একট মুগ্ত্যস্তর, তিনি উপনীত হইয়! গুরুকুলে বাস 
করত ভিক্ষার দ্বার! জীবন পোষণ করিয়া গুরু-শুশ্রাধ। করিতেন। একদা বর্ষাকাল 
সমাগত হইলে তাহার গুরু তাহাকে কছিলেন যে, যাহাতে বর্ষায় আমি ব্রেশ না 
পাই, তুমি তদনুরূপ একটা পর্ণ-কুটার নির্মাণ কর। ২-৫। যাহা! কেনিদিন গ্ন 
হইবে না এবং পুরাঁতনও হইবে না। তীহার গুরুপত্বীও তীহাকে. বলিলেন যে, 
হে স্থান! তৃষি বত্বপূর্বক আম।র উপযুক্ত একটা কথক প্রস্তুত কর, উহা যেন 
গাঢ় বা শ্লথ না হয় এবং উহ! বস্ত্রের বার! প্রস্তত না করিয়া! বহুলের ছারা নির্মাণ 
করিও, উহার শোভ। যেন সতত উজ্জ্বল থাকে। তাহার গুরুপুত্র কহিলেন থে, 
“আমার জন্য একজোড়।! পাত্ুকা প্রস্তত কর; বাহ! পরিলে জামার পদে যেন কোন 
মতেই পক্ষ স্পর্শ ন! হয় এবং উহাতে যেন চণ্ না! থাকে ও উছ! ধেন হখগ্র হয়, 
উহ পরিধান, করিয়। যেন আমি স্ৃত্িকার স্তায় জলেও পীর ঞ্চরণ করিতে পারি। 


হড়শীতিতম বধ্যায় ] বিশ্ববর্শেশ্বর-প্রাহুর্তীককথন। ৬৫৭ 


৬-৯। গুরুকন্ঠাও কহিলেন যে, হে স্বাষ্্র! আমার জন্য তৃমি স্বহত্তে কাঞ্চনের 
দ্বারা ছুইটী কর্ণতৃষণ প্রস্তুত কর এবং তোমার স্বহুম্তরচিত কুমারীর ক্রীড়ার যোগা 
কতকগুলি হত্তিদস্ত-নির্্িত পুভ্তলিক1 আমাকে প্রদান কর, আর মুল, উদুখল 
প্রভৃতি কতকগুলি গৃহোপকরণ-দ্রব্য আমাকে প্রস্তত করিয়া! দেও, হে মেধাবিন্! 
এ নমস্ত এইভাবে প্রস্তুত করিবে যেন উহার কখনই ভগ্ন না হয়। ১০-১২। এৰং 
উহাদিগকে ক্ষালন ন| করিলেও উহার! যেন সতত উজ্জ্বল থাকে। মার তদ্রপ 
স্থালীও প্রন্তত করিয়া দেও এবং আমাকে এইরূপ পাকক্রিয়৷ শিক্ষা দেও, 
যাহাতে আমার অঙ্ুলিতে তাঁপ না! লাগে, অথচ পাক উত্তম হয়। আর একখণু 
কাষ্ঠের ঘ্বারা একন্তস্তময় একটা গৃহ প্রস্তত করিয়! দেও, উহা! এইর্পভাবৰে 
নির্ঘাণ করিবে যে, আমার বেখানে ইচ্ছ!, আমি সেই স্থানেই ইহাকে রাখিব। 
১৩-১৫। বিশ্বকর্্মার অন্যান্য যে সমস্ত বয়োজ্যোন্ঠ সহাধ্যারীগণ ছিলেন, তাহা র1ও 
সকল কর্মেই বিশ্বকণ্প্মীরই অপেক্ষ। করিতেন, স্থৃতরাং তাহাদের কাহারও উপর 
বিশ্বস্ত ন। হইয়া এই সমস্ত ভারই বিশ্বকর্্মার উপর নিহিত হইল। ১৬। হে 
অস্জ্রিজে ! বিশ্বকর্মা! সকলেরই বাক্য স্বীকারকরত মহাচিস্তা ও ভয়ে আকুল হুইয়। 
বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বকর্মী তখন কিছুই করিতে জানেন না অথচ 
সকলের নিকটেই স্বীকার করিয়! গ্রিয়াছেন যে, তিনি সকলেরই অভিলাষ পুর্ণ 
করিবেন, কাজেই বনে গিয়া! ভাবিভে লাগিলেন যে, “এক্ষণে কি করি, কোথায়ই 
ব| যাই, কেই বা! আমায় সাহাধ্য প্রদান করিবে, আর এই বনমধ্যেই বা আমি কাহার 
শরণ লইব? যে ব্যক্তি গুরু, গুরু-পত্ী ও গুরু-সম্তানের বাক্য স্বীকার করিয়া 
তাহ! প্রতিপালন ন! করে, নে ত নরকে গমন করে। ১৭-২৭। ব্রক্ষচারিগণের 
গুরুলেবাই একমাত্র ধর্পা, গুরুর বাক্য প্রতিপালন না করিলে কিরূপে আমার 
নিষ্কৃতি হইবে। গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলে সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়, মনোরথ-. 
সিদ্ধির আর কোন উপার নাই, গ্ুতরাং অবশ্যই গুরুর চুবাকা প্রতিপালন করা 
উচিত । ২১২২) এই বনে খাকিয়াই বা আমি কিরূপে তাহার বাকা প্রতিপালন 
করিব, জার এস্থানে কেই ঝ| আমার সহায় হইবে। গুরুবাক্যও দূরে থাকুক্‌, যে 
ব্যক্তি সামান্য লেকেরও নিকট প্রতিশ্র্ত হইয়া, তাছ। প্রতিপালন ন| করে, সেও 
নরকে গমন করে। ২৩-২৪। জমি ত অন্ত এবং অসহায়, কিরপেই বা এই 
সমস্ত অঙ্গীকৃত বিষয় প্রতিপালন করিব। হছে ভবিতব্যতে | আমি গুরুশাপ-ভয়ে 
তোমাকে প্রপাম করিতেছি”। সেই কউ-নন্দন বন-মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা করিতে-. 
ছেন এমত সময়ে তিনি দেখিলেন যে, তথায় একজন তপন্বী আসিয়। উপস্থিত 


৮৩ 





৬৫৮ কাশীখণ্ড। [ বড়শীতিতম অধ্যায় 


নি ডি 2 
হইলেন। তখন বিশ্বকর্্মী সেই তপন্বীকে প্রণাম করিয়৷ কহিলেন যে, আপনি 
কে? এস্বানে উপস্থিত হইয়। আমার 'মনকে অতিশয় সখী করিলেন। আপনাকে 
দেখিয়া আমার চিন্তানল-তাপিত-গাত্র ক্ষণমধ্যেই যেন হিমানী অবগাহনে শীতলতা৷ লাভ 
করিল। আপনি কি তাপসরূপে আমার প্রাস্তন-কর্ম আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন, 
অথব! আপনি করুণা-সাগর মহেশ্বর, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়! এস্থানে আবিভূত 
হইলেন 1 আপনি যেই হউন, আমি আপনাকে প্রণ।ম করিতেছি, আপনি আমাকে 
উপদেশ প্রদান করুন; আমার গুরু, গুরু-পত্বী এবং গুরুর অপত্য যাহা বলিয়াছেন, 
কিরূপে আমি সেই অদ্ভুত কর্ম্মনিচয় সম্পন্ন করিব, তাহ। উপদেশ করুন; আপনি 
এই নির্জন-স্থানে বন্ধু হইয়। আমার বুদ্ধির সন্বয়তা করুন। ২৫-৩১। ব্রহ্মচারী 
বিশ্বকর্্মাকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া. সেই তাপস কারুণ্যপূর্ণহদয়ে তীহাকে 
উপদেশ প্রদ্দান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রামাণিকম্বরূপে জিজ্ঞাসিত 
হইয়! জিজ্ঞান্কে ছুর্বব,দ্ধি প্রদান করে, সে ব্যক্তি প্রলয়পর্্যস্ত ঘোর নরকে বাদ 
করিয়া থাকে | ৩২--৩৩। 

তাপম কহিলেন, হে ব্রঙ্গচারিন! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার এই 
কার্ধ্য আর অদ্ভুত কি? বিশ্বেশ্বরের অনু গ্রহ-বলে ব্রক্মাও স্থষ্টিতে নিপুণ হইয়াছেন, 
হেত্বাষ্ট্রঃ যদি তুমি কাশীতে সর্ববজ্ঞ বিশ্বনাথের আরাধনা করিতে পার, তাহ 
হইলে তোমার “বিশ্বকর্মা” এই নাম সত্য হইবে। কাশীতে বিশ্বেখ্বরের অনুগ্রহে 
অভিলাষনিচয় ভুল থাকে না। .বেখানে তনুত্যাগ করিয়! জীবগণ মোক্ষলাভ 
করে, তথায় ছুল পদার্থও মতি নুলভ। তথায় বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে ত্রশ্গ! স্যগরি- 
করণ-সামর্থ্য এবং বিষুও স্্তিরক্ষা-প্রবীণত। লাভ করিয়াছেন। অতএব ছে 
বালক! তুমি যদি নিজ অভিলাষ-পুণ করিতে ইচ্ছা.কর, তাহ! হুইলে নির্ব্বাণ- 
লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান-ভূমি সেই কাঁশীক্ষেত্রে গমন কর। ৩৪-৩৮। সেই ভগবান্‌ শস্ত, 
সমস্তই প্রদান করিয়! থাকেন; উপমন্যু তাহার নিকট স্বল্লমাত্র হুগ্ধ যান্কা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তিনি তাহাকে দুগ্ধের সমুদ্র প্রদান করিয়াছিলেন। , শম্ত,র আনন্দ- 
কাননে কোন্‌ বাক্তি কোন্‌ পদার্থ ন! লাভ করে? যেখানে বাদ করিলে মানব- 
গণের পদে-পদে ধন্দ লাভ হয় এবং যথায় স্বধূর্নী জলস্পর্পমাত্রেই মহাপাতক- 
সম্ততি ক্ষিপ্র ক্ষয়প্রাণ্ড হয়, কোন্‌ ব্যক্তি সেই কাশীকে আশ্রয় না করে ? ৩৯-৪১। 
বীরাণসীর পথে পঞ্চরণ করিলে প্রতিপদে যাদৃশ ধর্ম্মলাভ হয়, কোটি বজ্ঞেও তাদৃশ 
ধর্মমলাত হয় না। বদি তোমার ধর্ম, অথ, কাম ও মোক্ষের অভিলাঘ থাকে, 
তাহা হইলে ভ্রেলোক্যপাৰনী সেই ৰারাণনীতে গদন কর। মানবগণ বখস কাশীগ্ে 


বড়ীতিতন অধ্যার]  বিশ্বকর্শোশ্বর-প্রাহুর্াব-কথন | ৬৫৯ 
সর্ববদ! বিশ্বেখ্বরকে আশ্রয় করে, তখনই তাহাদের সর্বপ্রকার কামনার কলপ্রাপ্ডি 
হয়। বিশ্বকণ্্া)ঃ সেই তাপস কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, সেই তাপসকে ই প্ুন- 
রায় কাশ-প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন। ৪২--৪৫। . 

বিশ্বকণ্মা কহিলেন, হে তাপস-সশ্ুম! বায় ত্রিভুবনম্বিত কোন পদার্থই 
সাধকগণের অগ্রাপ্য থাকে ন1; মহেশ্বরের সেই আনন্দ-কানন কোথায় ? হে মুনে ! 
সেই আনন্দকানন স্বর্গে, অথব। মর্ত্যলোকে, কিম্বা! পাঁতালে ? যেখানে সর্বদা 
আনন্দ-লক্মমী বিরাঁজমানা, ষথায় বিশ্বের কর্ণধার ভগবান বিশ্বেশ্বর তারকজ্ঞান 
উপদেশ করেন; ষেজ্ঞান লাভ করিয়! জীবগণ: তম্ময়ত। লাভ করে। যথায় 
জীবগণের নিঃশ্রেয়স-লম্ষমীও সৃলত, অন্য মনোরথসমুহের ত কথাই নাই, শ্ত,র 
সেই আনন্দ-কাননে কে আমাকে লইয়| 'বাইবে, আমি কি প্রকারে তথায় গমন 
করিব, তাহা! বলুন। বিশ্বকণ্মার এই শ্রদ্ধান্বত বাক্য শ্রবণ করিয়৷ সেই তপস্থী 
কহিলেন যে, আমিই তোমাকে তথায় লইয়া যাইব, আমারও কাশীতে গমনের ইচ্ছা 
আছে। ছুলভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়! বদি কাশীর সেবা না কর! যায়, তবে 
পুনরায় কি আর শ্রেয়ঃদাধন মনুষ্য-জন্ম এবং কম্্নবন্ধহারিণী কাশীকে হঠাৎ লাভ 
কর! যাইবে ? কাশীপ্রাপ্ডি ব্যতিরেকে মনুষ্যজন্ম বাথ অতিবাহিত হইলে, আমুষ্য 
এবং ভবিষ্য সমস্তই ব্যর্থ হুইয়| যাঁয়। এই জন্য আমি অতি চঞ্চল সেই মনুষ্য- 
জীবন সফল করিবার জন্য কাশীতে গমন করিব, তুমিও মায়। পরিত্যাগ করিয়৷ শামার 
লহিত চল) এইরূপে বিশ্বকর্মা! দয়াবান্‌ দেই তাপসের সহিত কাশীতে আগমন 
করিয়া, মনের স্থাস্থ্য-লাভভ করিলেন। সেই তাপস তাহাকে কাশীতে লইয়া আদি. 
অতর্কিত-গতিতে অন্তহিত হইলেন দেখিয়! বিশ্বকণ্মা! ভাবিলেন ষে, এই তাপধ 
অবশ্য সকলের চিস্তিতপ্রদ..মেই বিশ্বেশ্বর, যাহাদের সতপথে মতি স্থির থাকে, 
তিনি দূরশ্থ হুইয়াও তাহাদের সমীপে অবস্থান করেন। ৪৬-৫৬। ত্রিনয়ন যাহার. 
গ্রতি প্রগন্ন হন, সে ব্যক্তি দূরস্থিত হইলেও তিনি তাহাকে স্বয়ং পথ প্রদর্শন 
করাইয়! নিকটস্থ করিয়া লন। কোথায় আমি সেই বনমধ্যে চিন্তাকুলিত-চিত্তে 
অবস্থান করিতেছিলাম, আর যিনি আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়! এস্থানে আনয়ন 
করিলেন, সেই তাপনই ব| কোথায় ছিলেন, ভগবান্‌ ত্রিলেচনের লীলাই এই যে, 
তাহার ভক্ত যেখানেই থাকুক্‌, তাহার পক্ষে কিছুই ভুর্লভ হয় না, কারণ আমিই 
কোথার ছিলাম আর এই কাশীই ঝ! কোথায় ছিল। ৫৭-৫৯। আমি এজন্যে 
যখন শরীরী হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ইহার, 
পূর্ধেধ কোন জন্মেই আমি শল্ভুর আরাধন! করি নাই, এ জদ্মেও আঁমি তাহার 
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আরাধন! করি নাই, ইহ/'ত প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে, তবে কোথা হইতে আমার 
উপর মহের্বরের এইরূপ অনুগ্রহ হইল ? অহে!| বুঝিয়াছি, আমার গুরু-তক্তিই 
মহেশবরের এই অনুগ্রহের কারণ, যাহার বলে কৃপালু হুইয়! মহেশ্বর আষাকে 
এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। ৬০-৬২। জথব! মহেশ্বরের এই অনুগ্রহের কারণ 
চিন্ত! কর! আমার বৃথা, তিনি অন্যান্য দেবতার ন্যায় কোন কারণের অপেক্ষা! করেন 
না, তিনি'ত দরিদ্রের উপরও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব তীহার অনুগ্রহের 
প্রতি তাহার কৃপাই একম।ত্র কারণ। আমার উপর যদ্দি তাহার দয়! ন! হইত, 
তবে আমি কিরূপে সেই বনমধ্যে সেই তাপণকে প্রাপ্ত হইতাম, অতএব নিশ্চয়ই 
ভগবান্‌ সেই তাপনবেশে আমাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন । ৬৩-৬৪। দান, 
যজ্ঞ, তপন্যা। বা ব্রতনিচয় মহেশ্বরের প্রসম্নতার হেতু নহে, একমাত্র তাহার কৃপাই 
তাহার প্রসম্নভার প্রতিহেতৃ। বে সমস্ত ব্যক্তিগণ সাধুগণের জাচরিত শ্রুতি-মার্গ 
কখন পরিত্যাগ ন| করে, এই বিশ্বেশ্বর তাহাদেরই উপর পরম কপ! প্রদর্শন 
করিয়! থাকেন। পবিভ্রচেত! বিশ্বকর্মা] এইরূপে মহেখ্বরের কৃপা সমর্থন করিয়া, 
একটী শিবলিজ প্রতিষ্ঠাকরত স্বন্থ-চিত্তে ভীহার আরাধনায় নিযুক্ত হুইলেন। 
তিনি কন্দ, মুল ও ফলতভোজী হইয়! প্রত্যহ কানন হইতে বহুতর পুষ্প জাহরণ- 
করত ম্নান করিয়া মহেশ্বরের পৃজা করিতে লাগিলেন । ৬৫-৬৮। এইরূপে 
লিঙারাধনায় তিন বতসর অতিবাহিত হইলে, মহেশ্বর তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন 
এবং সেই লিঙ্গমধ্য হইতে আবিভূতি হুইয়! বলিতে লাগিলেন বে, হে স্বাপ্্র! 
তুমি বর প্রার্ঘন কর, গুরুর জগ্ দৃঢচিত্ত তোমার এই দৃঢ়তক্তিতে আমি বিশেষ 
প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার গুরু, গুরু-পত্বী ও গুরুর অপত্াতয় বাছা প্রার্থন! 
করিয়াছেন, তোমার তাহা প্রদান করিবার সামধ্য হইবে। ৬৯-৭২। হে মহাভাগ 
বার. তোমার কৃত অভুতশ্ী এই লিঙ্গের সবর্চনায় আমি বিশেষ পরিতুষট 
হইয়। তোমাকে আরও বর প্রদ্ধান করিতেছি, তা শ্রবণ কর। ন্ুবর্ণ ও অন্যান্য 
ধাতু, কাষ্ঠ, প্রস্তর, মণি, রত্ব, পুষ্প, বস্ত্র, কপূরাদি সুগন্ধিদ্রব্য, জল, কন্দ, মূল, 
কল এবং স্বক্‌ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেরই তুমি সুন্দর শিল্পকার্ধ্য করিতে জানিবে। 
দেবালয় বা প্রাসাদাদিতে ধাহার যেরূপ অভিরুচি হইবে, তাহাদের তুস্তির জন্য 
তুমি তদনুরূপ নিপ্ঘাণ করিতে জানিবে, সর্বপ্রকার নেপথ্য, সর্বপ্রকার পাক, 
সর্বপ্রকার শিল্পকণ্ম এবং নর্ববপ্রকার তৌধ্ধ্যত্রিকবিধানে তুমি দ্বিতীয় ব্রগ্মার 
ম্যায় হইবে, আর নানাবিধ বন্ত্র-নিগ্ঘাণ, নানাবিধ জফুধ-বিধান, জলাশয়'রচন! ও 
নুল্ধর ভুর্গ'রচনা করিতে তোমার এভাদৃশ আন হইবে যে, তাদৃগ রচনা জার 
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কেছই করিতে জানিবে না। আমার বরে তুমি সমস্ত কলা অবগত হইবে, সর্বব- 
প্রকার এন্দ্রজালিক-বি্ভ! তোমার অধীন হইবে, তুমি সমস্ত কর্মেই কুশলতা- 
লাভ করিবে, সকলের বুদ্ধি হইতে তোমার বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতা-লাভ করিবে । ৭৩-৮১। 
তুমি জামার বরে সকলের মনোবৃত্তি জানিতে পারিবে, অধিক আর কি বলিব, 
স্বর্গে, পাতালে এবং এই মর্ত্যলোকে যাবতীয় লোকোগুরকর্্ম আছে; তুমি 
আপন! হুইতে তৎুসমুদ্য় অবগত হইবে, বিশ্ব ( সমস্ত ) ভুবনে বিশ্বকর্মানিচয় 
তুমি জানিবে এই জন্ত তোমার নাম বিশ্বকর্মা” । . তোমাকে অদেয় আমার 
কিছুই নাই, এক্ষণে আর কি বরদিতে হইবে, তাহ! প্রার্থন। কর । ৮২-৮৫। 
যে সত্বদ্ধিশালী ব্যক্তি স্থানাস্তরেও লিঙ্গ-পুজ| করে, আমি তাহারও বাঞ্ছিত প্রদান 
করিয়! থাকি, কাশীতে যে ব্যক্তি লিঙ্গ-পৃজ! করে, তাধারত কথাই নাই। যে ব্যক্তি 
কানীতে লিজ-পুজা, লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা ব| লিঙ্গের স্তুতি করে, দর্পণের ন্যায় দেই 
ব্যক্তিতে আমার রূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ৮৬-৮৭। অতএব হেত্বাষ্র! 
তুমি কাশীতে লিজার্চন করিয়! আমার স্বচ্ছ মুকুরতুল্য হইয়ছ, এক্ষণে বর 
প্রার্থনা কর। যে আমার রাজধানী এই কাশীতে আমাকে পরিত্যাগ করিয়! অন্যের 
অর্চন! করিবে, সেই মুঢ় আমার এন্থানে মুক্তি লাভ করিবে না। অতএব মুমুক্ষ 
ব্যক্তিগণ এই জানন্দ-বনে আমারই পৃজ। করিবে। ব্রহ্মা, বিষ, চন্দ্র ও ইন্দ্র প্রস্ভৃতি 
দ্বেবগণও এন্ছছনে অন্ক দ্বেবতার পুঁজ করেন না। এই আনন্দবনে আসিয়া 
তুমি যেমন আমার পৃজ1 করিলে, তজ্জপ অনেক পুণ্যশীল এম্থানে আসিয়া আমার 
আরাধনা! করিয়া! আমাকে প্রীণ্ড হইয়াছে। ৮৮-৯১। তুমি আমার বিশেষ 
অনুগ্রহের পাত্র হুইয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা! কর, তুমি যাহ! প্রার্থনা করিবে 
তাহা ছুর্লভ হইলেও পাইয়াছই ভাব, অতএব প্রীর্ঘন! 'কর, আর বিলম্ব 
করিও না। ৯২। রর ৃ 
বিশ্বকর্মা কহিলেন, হে শঙ্কর! আমি অজ্ঞ:হইয়াও এই যে লিজ স্থাপন 
করিয়াছি, এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়! জন্তান্ত ব্যক্তিগণও যেন সন্ত [দ্িভাজন 
হয়, হে নাথ! আমার জার একটা প্রার্থনা! আপনি পূর্ণ করুন; রার্থনাটা এই 
যে, জাপনি কবে আমার দ্বারা জাপনার প্রাসাদ নিশ্মাণ করাইবেন ? ৯৩-৯৪। 
দ্নেবদেব কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে, তোম।র এই লিঙ্গের 
অঙ্চকগণ সঘ্,দ্িভাজন হইবে এবং তাহারা নির্ববাণভাগী হইবে, আর ব্রহ্মার বরে 
দিবোদান যখন ম কাঙীতে রাজ! হইবে, সেই নৃপতি কাশীতে বহুকাল রাজ্য করিয়! 
গণেশের মায়ায় রাজ্য হইতে নির্ন্্-চিও হইয়া, বিষ্ঠুর সহুপদেশে ঢল রাজী: 
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পরিত্যাগকরত আমার শরণ লইয়! মোক্ষলাভ করিলে, তুমি পুনরায় আমার 
নৃতন প্রাসাদ নিশ্্মাণ করিবে। হে বিশ্বকর্ধ্মন্‌ ! তুমি এক্ষণে গমন কর, এবং 
গুরুর আজ্ঞ! প্রতিপালনে বত্ব কর। যাহার! গুরুভক্ত তাহারা আমারই ভক্ত, 
তাহাতে সন্দেহ লাই। বাহার! গুরুর অবমাননা করে, আমিও তাহাদিগের 
অবমানন! করিয়! থাকি, অতএব তুমি এক্ষণে এস্থান হইতে গ্রিয় গুরুর আদেশ 
প্রতিপালন কর। ৯৫-১%০ । তশুপরে আমার নিকট আগমন করিয়! যাবৎ মুক্তি- 
লাভ না কর, তাবৎ বিশুদ্ধচিত্তে দেবগণের হিত-আচরণকরত এস্থানে অবস্থিতি 
করিবে। আমি সতত তোমার এই লিঙ্গে অবস্থিতি করত) সাধকগণের অভীষ্ট 
প্রদান করিব। এই লিঙ্গের যাহার! ভক্ত, নির্ববাণ-লঙ্গমী তাহাদের দুরে অবস্থান 
করিবেন না। অঙ্গারেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত তোমার লিঙ্গের যাহার! অর্চক, 
পদে পদে তাহাদের মনোরথনিদ্ধ হইবে । ১০১-১০৩। এই সমস্ত বলিয়া 
দেবদেষ অস্তহিত হইলেন এবং বিশ্বকর্্ম(ও গুরুর নিকট গমন করিলেন। তথায় 
তিনি গুরুর অভিলধিত বিষয়লমুহ সম্পাদনপূর্ববক নিজ পিতৃভবনে গমন করিয়! 
মিজ কর্মের দ্বারা, পিত। ও মাতাকে সন্তুকরত তাহাদের আন্ত! লইয়! পুনরায় 
কাশীতে জাগমন করিলেন এবং তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত সেই লিঙ্গের আরাধনায় 
আপক্ত হইয়া, দেবগণের প্রিয়-আচরণকরত অগ্য।পি কাশীকে পরিত্যাগ করেন 
মাই। ১০৪--১০৬। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি গিরিন্দ্রজে! কাশ্ীতে মুক্তি-প্রদানে সমর্থ যে সমস্ত 
লিঙ্গের কথ! তুমি আঁমাকে জিজ্ঞাস! করিলে, প্রণবেশ্বর, ত্রিবিষউপ, মহাদেব, 
কুত্তিবাসা, রত্বেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদ।র, ধর্যেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্থ্েবর, 
মণিকর্ণীশ্বর, আমারও পুজ্য অবিমুক্তেশ্বর এবং বিশ্ব-সৌখ্যপ্রদ ও বিশ্ব-বিদিত 
আমার লিজ বিশ্বেশ্বর এই সমুদ্য়ই আমি তোমাকে কহিলাম। ১০৭-১১০। 
অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয়! যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের পৃ্জ করে, শতকোটি কল্লেও 
তাহার সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় ন|। সংবতাত্ব-বতিগণের আটমান পরিভ্রমণ 
এবং চারিমাস একন্হ।নে অবস্থান বিছিত আছে, একন্থানে এক বগুসর থাকিতে 
তাহাদের নিষেধ। কিন্তু অবিমুক্তক্ষেত্র হইতে তাহাদেরও স্থানান্তরে বাওয়। 
উচিত নহে, কারণ এন্ানে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়, অতএব কাশী পরিত্যাগ 
কর! উচিত নছে। ১১১-১১৩। আনন্মকানন পরিত্যাগ করিয়া! অন্ত তপোবনেও 
গমন করিবে না, কারণ এই স্থানেই জামার আশ্রয়ে তপন্ডা) যোগ ও মোক্ষ- 
লাত ছুইয় থাকে। আমি সমস্ত জীবের প্রতি কূপ! করিয়া এই ক্ষেত্র নির্্দাগ 
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টিউন ভি নিউ নি 
করিয়াছি, সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই এস্বানে সিদ্ধিলাভ করে। জআনন্দকানন 
দর্শনে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত, অতীত ও বর্তমান পাপ বিলয়প্রাপ্ত হুয়। ১১৪-১১৬। 
অন্থুগ্র তপম্তা, মহাদান, মহাব্রভ, নিল্ম, যম, সম্যক্রূপে অধ্যাজযোগাভ্যাস, 
মহাবজ্ঞ এবং উপনিষদাশ্রয়ে বেদাস্ত-শান্ত্রাভ্যাস প্রসভৃতিতে যে ফল-লাভ হয়, 
কাশীতে অনায়াসেই সেই ফললাভ হইয়। থাকে। জীবগণ যে পর্যাস্ত আমার 
পুরীতে তনুত্যাগ না| করে, সেই পর্য্যন্ত তাহার! কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়! সংসারে 
ভ্রমণ করিয়। থাকে । হে দেবি! যাজ্জিকগণও যে পদ লাভ করিতে পারে না, 
আমি কাশীতে নিজ ইচ্ছায় তির্ধ্যগৃজাতিকেও সেই প? প্রদান করিয়া থাকি। ১১৭. 
১২০। চতুর্বধ ভূতনিচয়ই বদি কাশীতে আসিয়! বাদ করে, তাহারা সকলেই 
কাশীতে নিধন-প্রাপ্ত হুইয়৷ পরমগতি লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি অত্যন্ত 
বিষয়াসত্ত, বা অধাশ্মিক, সেও কাশীতে দেহত্যাগ করিলে আর সংনারে প্রবেশ 
করে ন।। মাঘমাসে উষাকালে প্রয়াগে সান করিলে যে ফললাভ হয়, বারাণসীতে 
ক্ষণে ক্ষণে তাহার কোটিগুণ ফল-লাত হয়। এই ক্ষেত্রের অপার মহিমা, বাঁক্যের 
দ্বার! বর্ন কর! যায় না, কেবল. তোমার শ্রীতির জন্য আমি স্বল্পমাত্র কীর্তন 
করিলাম। সাধুব্যক্তি এই চতুর্দশ লিজের উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, চতুর্দশ লোকে 
উৎকৃষ্ট পৃজ! লাভ করিবে। ১২১--১২৫। 





সগ্ডাশীতিতম অধ্যায়। 


দক্ষযজ্জ-প্রাহুর্ভাব-কথন। 


জগন্ত্য কহিলেন, হে সর্ববার্থকুশল ! সর্ববজ্রসূনে! ! প্রভে! ফড়ানন ! মুক্তির 
কারণ এই সকল লিঙ্গণের আবির্ভাব-বৃত্তাস্ত আপনার মুখে শ্রবণ করিয়া, দেবগণ 
হধাপানে যাদৃশ পরিতোষ লাভ করিয়! থাকেন, জামিও তাদবশ পরিতোষ লাভ 
করিয়াছি, প্রণবেশ্বর প্রমুখ লিঙ্গগণের দ্বার! পরিব্যাপ্তড এই আনন্দকানন, বাস্তবিক 
পাগীগণকেও পরদানন্দ প্রদান করিয়! থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ 
এই লিঙ্গগণের বৃত্তান্ত শ্রবণেই আমি পরদ জনন্দলান্ত করিতে পারিয়াছি, 
হে প্ভো | এই কানীক্ষেত্রের বৃতাস্ত শ্রাবণ কত্সিয়! আমি এক প্রকার জীবশুক়্ের 
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স্যার হইয়াছি, হে স্বন্দ! দক্ষেশ্বর প্রভৃতি যে চতুর্দশ লিঙ্গের কথ! পুর্ববাপর শুন 
গিয়া থাকে, এইক্ষণে সেই সকল লিলের প্রভাব কীর্তন করুন, হে প্রভে| ! 
দেবসভার মধ্যে যে দক্ষ মহেশ্বরকে বছুতর নিন্দা! করিয়াছিলেন, সেই দক্ষ, 
আবার কাশীতে কেন মছেশ্বরের লিঙ্গ প্রাতিষ্ঠ! করিয়াছেন, এই সকল বিষয়, 
যথাযথ আমার সমক্ষে কীর্তন করুন। ১-৫। (ব্যাস কহিলেন) হে সুত। 
অগন্ত্যের এই প্রকার প্রশ্ন-বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান শিখিবাহন তাহার লমক্ষে 
দক্ষেশ্বর-লিঙগের সমুণপত্তি-কথ৷ বলিতে আরম্ত করিলেন। ৬। স্ষন্দ কহিলেন, 
হে মুনে! পাপহারিণী দক্ষেশ্বর-কথ| কীর্তন করিতেছি, শ্রবগ কর। পূর্বের 
দাক্ষায়ণীর দেছ-ত্যাগান্তে, ছাগবস্ত, অতি বিকটানন ও দ্ধীচিকর্তৃক তিরদ্কত দক্ষ- 
প্রজাপতি, ব্রক্জার নিকটে প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের উপদেশ-গ্রহণকরত, পুরস্চরণ 
করিবার নিমিত্ত কাশীধামে আগমন করেন। ৭--৮। 

পুরাকালে কোন এক দিন ইন্দ্রাদিলোকপাল, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, আদিতা। 
বন, রুদ্র, সাধ্য, বিদ্ভাধর, উরগ, খষি, অগ্লরা, ষক্ষ, গন্ধরর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ 
এবং ব্রহ্মার সহিত ভগবান্‌ বিষুঃ ভগবান্‌ চন্্রশেখর শস্তর পুজ। করিবার জন্ত 
কৈল।সপর্ববতে গমন করিলেন। তগপরে তাহার! মহেশ্বর-দর্শনে রোমাঞ্ি-্শরীর 
হুইয়। ভগবান্‌ মহেশ্বরকে নমস্কার করিলেন ও নানাবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর মহাদেব-সকাশে বিহিত সাদর-সম্তাবণ লাভ করিয়া তাহারই মুখের প্রতি 
ঘৃষ্টিনিক্ষেপকরত নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। ৯-১২। তাহার! 
সকলে উপবেশন করিলে পরে ভগবান্‌ শঙ্কর পৃষ্ঠদেশে সাদরে হস্তাপণ দ্বারা তৎ- 
প্রতি বহমান প্রকাশ করিয়া! ভগবান্‌ বিষুঃকে জিজ্ঞাসা! করিলেন যে, “হে শ্রীবৎস- 
লাঞ্থন | দৈত্যবংশধ্বংসকারিন্‌ হরে | তোমার ত্রিলোকপালনকারিণী শক্তির কোন 
প্রকার ব্যাঘাত হয় নাই ত1? হেবিফে!! রণাজনে ক্রুদ্ধ দৈত্য ও দ্ানবগণকে 
শাসন করিতে পারিতেছ ত ? এবং কুপিত ব্রাঙ্মণগণকে আমার ম্যায় ভয়ের স্থান 
ৰলিয়! বুঝিতেছ ত 1? ১৩.১৫। হে চক্রধর | মহীতলে গোগণের ত কোন প্রকার 
বাধ! নাই? এবং তথায় রূপ-যৌবন-লাবপ্যসম্পন্ন স্ত্রীগণ পাতিব্রত্য-ধর্ঘ্দ বিহিতরূপে 
পালন করিতেছে ত ? ১৬। পৃথিবীতে বভ্দক্ষিপাযুক্ত বিধি-বজ্ঞজকল লনুষ্ঠিত 
হইতেছে কি? তপনস্থিগণ নির্বিগ্গে তপন্ঠা করিতে পারিতেছেন ত ? ১৭। হে 
(বিষে! | ভূলোকে ত্রাক্ষপগণ নির্বিগ্নে সা্গবেদ পাও করিতেছেন তত? হে কেশব! 
তথায় মহীপালগণ, স্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন ত 1 ১৮। ছে জনার্দন | 
তথায় বর্ণাাযধর্শা-পরায়ণগণ ত নিজ নিজ অবশ্ঠু কর্তব্যক্রিয়াসকল, বিষঠা-পুর্বক 
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প্রতিপালন করিতেছেন? তাহাদের মন ও ইন্ট্রিযর সংবত আছে ত ? ১৯। প্রহা- 
মানস বিষুগকে এই প্রকার জিজ্ঞাস! করিয়া, ভগবান্‌ মহেশ্বর, ব্রদ্জধাকে লিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, অহে ব্রহ্ষান! তোমার ব্রঞ্ষতেক্গঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ত? 
২০। হে প্রজাপতে ! ভ্রেলোক্যম গুপমধ্যে তোমার সত্য অস্থলিত ভাবে বর্মান 
আছে ত? হেবিধি! কোন ব্যক্তি মোহবশে কোন তীর্থের অবরোধে প্রবৃত্ত 
হয়না ত 1২১। তৎপরে তিনি ইন্দ্রাদিদেবগণকে জিওজাসা করিলেন যে, হে 
ইঙ্জাদিদেবগণ | বিতুঃর বাছু-বীর্ষ্যে পরিরক্ষিত হইয়! তোমর! নিজ নিজ পুরে উত্তম 
প্রকারে শাসন করিতে পারিতেছ ত* ? ২২। এই প্রকারে বিছিত আদরের সহিত 
তাছ।দিগের প্রত্যেকেরই আগমন কারণ জিজ্ঞাসানভ্তর তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় 
পূরণ করত ভগবান্‌ মহেশ্বর তাহাদের সকলকে বিদায় প্রদদানপুর্ববক নিজধামে 
প্রবেশ করিলেন, দেবগণও হাষটচিত্তে সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। ২৩-২৪। ৈলাস হইতে গৃহে আগমন করিতে করিতে পথিমধ্যে সতীর 
পিত। দক্ষপ্রজাপতি, মনে মনে এই প্রকার চিস্ত। করিতে লাগিলেন যে “জমি 
মহেশ্বরের শ্বশুর, অথচ তিনি অন্ধান্থ দেব হইতেও আগার অধিক সন্মান করিলেন 
ন/1? এই কণ্মটী তাহার বড়ই দাস্তিকতার পরিচয় দিতেছে। ২৫। এই প্রকার 
চিন্তায় মন্দর-পর্ববতের আঘাতে সমুদ্রের শ্যায় তীহার হৃদয় বড়ই লব্ধ হইল, তখন 
তিনি মহাক্রন্ধ হইয়া মনে মনে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন যে, হায়! যে 
ব্যক্তিকে কেহই ভাল করিয়া! জানে না, এ জগতে যাহার কেহই আত্মীয় নাই, সেই 
কুলহীন মহেশ্বর জমার কন্যাকে বিবাহ করিয়! দেখিতেছি বড়ই গর্বিবিত হুইয়াছে। 
২৬-২৭। এই মদীয় জামাতা কোন্‌ বস্তর অধীন? ইহার কোন্‌ কুলেই বা জন্ম, 
কোথায় বা বাস, স্বভাবই বা কি প্রকার, কিসের ঘারাই জীবননির্বাহ করে? 
ইহার আচারই কিরূপ ? কিছুই বুঝিবার সামর্থ্য নাই 1 তবে এইমাত্র দেখ! যার 
যে, সর্ধধদ! বুষে আরোহণপুর্ব্বক ভ্রমণ করিয়! থাকে ও শুন! বায় যে, বিষ পর্য্যন্ত 
ভক্ষণ করিয়াও জীর্ণ করিয়াছে । ২৮ । এই ব্যক্তিকে তপন্বীও বলিবার যে! নাই, 
কারণ তপন্থী হইলে অক্ত্রধারণ করিবে কেন ? গৃহস্থও নহে, কারণ সর্বদা শ্শানে 
বান করিয়। থাকে । ২৯। ইহাকে ত্রক্ষটারীও বলিতে পারি না, কারণ অঙ্ষচারীর 
বিবাহ ত কোন শান্রে দেখা যায় না। বাণপ্রস্থাশ্রমীও নয়, কারণ দেখিতে পাই 
সর্বদা এখর্যয-মদ্দেই প্রমত্ত রহিয়াছে। ৩০ । এই ব্যক্তি ক্রাচ্মণও নহে, কারণ 
বেদেতত এভাদৃশ ন্বভাব শ্রাঙ্ষাোণের বিষয় কিছুই বোধগম্য ছয় ন1। ক্ষত্রিয়জাতি 
প্রায় অস্তরাদি ধারণ করে, কিন্তু ইহাকে ক্ষত্রিয়ও বলিতে পারি না, কারগলোকগণকে . 

৮৪ 
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বিপদ হইতে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধরা কিন্ত্ত দেখিতে পাই এই ব্যক্তি মহাপ্রলয় 
করিতে উদ্ভত। বৈশ্যও বলিতে পারি না, কারণ দেখিতে পাই ইহার এক কপর্দকও 
সম্বল নাই অথচ উপায় করিতে চেষ্টাও করে না। ৩১-৩২। মহেশ্বরকে শুদ্রও 
বল! যায় না, কারণ দেখিতে পাই নাগষজ্জঞোপবীত তাহার গলে সর্বদাই বর্তমান 
রহিয়াছে, হতরাং দেখা যাইতেছে কোন বর্ণাশ্রম-ধর্্ম তাহাতে নাই, অতএব কি 
প্রকারে ইহার প্রকৃত পরিচয় পাঁওয়! যাইবে ? মহাদেবকে লোকে বলিয়! থাকে 
ইনি স্থাণু প্রকৃতি, অথচ দেখিতেছি ইহার কোন প্রকৃতিই নাই। মহেশ্বরকে পুরুষও 
বল! যায় না, কারণ তদীয় শরীর অর্ছনারী মুর্তি, ইহাকে সম্পূর্ণ নারীও বল! যায় 
না, কারণ ইহার আনন শ্মশ্রীল, ইহাকে নপুংসকও বলিতে পারি না কারণ ইহারই 
লিঙ্গ ত্রিলোকে পূজিত হয়। ৩৩-৩৫। শঙ্কর বালকও নহে, কারণ আমিই ইহাকে 
অনেক কাল দেখিতেছি এবং লোকেও বলিয়! থাকে যে, এই ব্যক্তি অনাদি। ৩৬। 
এই সকল কারণে ইহাকে যুবাও বলিতে পারি না অথচ বৃদ্ধও বল! যায় না, কারণ 
এই ব্যক্তি জরা-মরণ-বিবভ্জিত | ৩৭। প্রলয়কালে এই ব্যক্তি ব্রচ্মাদি দেবগণকে 
বিনাশিত করে অথচ ইহাকে শাস্ত্রে পাতকী কহে না, মাবার ক্রোধপূর্ববক ব্রহ্মার 
মস্তকচ্ছেদন করাতে ইহাকে পুণ্যাত্মাও বল! যাঁয় না। ৩৮। অস্থি যাহার অলঙ্কার, 
পরিধানে যাহার বন্্র নাই, তাহাকে পবিভ্রই ব| কিরূপে বল! যাঁয়। অথবা অধিক 
আর কি বলিব ইহাই যথেষ্ট যে, এই সংসারে একজনও ইহার চেষ্টা জানিতে পারে 
না । ৩৯। অহো | এই জটিলের কি ভয়ঙ্কর ধৃষ্টতা অদ্ত দেখ! গেল, শ্বশুর এবং 
গুরু আমাকে দেখিয়াও কি ন! সে নিজ আসন হইতেই উত্থিত হইল ন1। ৪০। 
অহো|! মাত! ও পিত! কর্তৃক পরিত্যক্ত কুলহীন, নিগুণ, কর্ঘ্মভ্রষ্ট ও নিরঙ্কুশ 
ব্যক্তিগণ এই প্রকারই ধুষ্ট হইল! থাকে তাহাতে আঁর সংশয় কি। ৪১। যাহার! 
যথেচ্ছাচারী, নাথরছিত ও সর্ব্বত্ত আত্মাভিমানপরায়ণ এবং অকিঞ্চন, তাহা রাই দেখি 
আপনাকে ঈশ্বর বিবেচন! করিয়। চলে, ইহ! হইতে হাম্যকর বিষয় আর কি আছে। 
৪২। সংসারে ইহাই দেখ! যায় যে; জামাতৃ-কুল প্রায়ই গর্বিবিত হুইয়। থাকে, 
তাহার উপর যদি কিঞি এঁশ্বর্ধ্য তাহাদের ভাগ্যে ঘটে তাহ! হইলে আর তাহাদের 
গর্বেবের সীম। দেখে কে? মণুকন্যা রোহিণীর একান্ত অনুরত্ত দেই গবিবত চন্দ্র, 
মদীয় অন্যান্য কন্য। কৃত্তিকাদির প্রতি তাদৃশ ন্রেহ করিত ন| বলিয়৷ আমি তাহাকে 
'শাপ প্রদান করিয়াছি, তাছাতে সে ক্য়রোগগ্রন্ত হইয়াছে । ৪৩-৪৪। এই শুলীরও 
গর্ব্বরূপ সর্ববস্বধন আমি নিশ্চয়ই দূর করিব, আমাকে যেমন নিজগৃছে এই ব্যক্তি 
অপমান করিয়াছে, আমি তাহার বিশেষরূপে প্রতিশোধ দিতেছি। এই প্রকার 
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বহুবিবেচশীস্তর দক্ষপ্রজাপতি নিজগৃহে প্রতিগমন করিলেন। ৪৫-৪৬। অনস্তর 
দক্ষপ্রজাপতি, নিজগৃছে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বানপূর্ববক বলিলেন যে, আমি যজ্ঞ 
করিতে ইচছ! করিয়াছি, আপনার! আমার যজ্ঞের সাহায্যকারী হউন। আপনারা 
সত্বর যজ্জীয় দ্রব্য সকল আহরণ করুন। অনন্তর তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া 
যজ্পুরুষ নারায়ণকে বজ্ঞের উপদ্রহ্টীর পদে বরণ করিয়া আদিলেন। ব্রক্মবাদী 
ধধিগণ তাহার বজ্ঞে খাত্বিক্‌*পদে বুত হইলেন। ৪৭-৪৯। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতির 
মহাবজ্ঞ প্রারস্ত হইলে পর ব্রহ্ম সেই যজ্জে সকল দেবগণকে উপশ্থিত এবং 
মহাদেবকে অনুপস্থিত দেখিয়! কোন ছলে নিজধামে প্রতিগমন করিলেন। অনস্তর 
দধীচি মুনিও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়! সমাগত নিখিল দেবগণ, বাস ও অলঙ্কারাদি 
দ্বারা বতর সম্মান লাভ কগিতেছেন দেখিয়া, দক্ষের ভাবি অশুভ পরিহার-বাসনায় 
এই বাক্য বলিতে আরম্ত করিলেন। দধীচি কহিলেন, হে সাক্ষ1শ বিধাতৃম্বরূপ 
ক্রিয়া-দক্ষ দক্ষপ্রজাপতি | আপনি যাঁদৃশ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন এ সংসারে 
আশার কেহ কোনকালে এরূপ করিতে পারে নাই, পারিতেছে ন! এবং পারিবেও না। 
৫০-৫৪। হে মহামতে! এতাদৃশ মহাযজ্ঞ কর! দূরে থাক অনেকে এই প্রকার 
যজ্ঞের বিষয় পর্্স্তও জানে না। যজ্ঞ যেরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহাতে ইহা ন! 
করাই কর্তব্য এবং যজ্ঞের ম্যায় শক্রও জগতে কেহ নাই, কারণ শুভ-ফলার্থে ষজ্জে 
প্রবৃস্ত হইয়াও অনেকে প্রমাদদবশতঃ নান! বিপত্তি ভোগ করিয়াছেন। ৫৫। 
যাহার আপনার ন্যায় সম্পন্তি আছে তাহা রই বন্তানুষ্ঠান কর! উচিত। আপনার বজ্ঞ- 
কুণ্ডে অগ্নি সাক্ষা হবিগ্রঁহুণ করিতেছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ, নিখিল মন্ত্র ও যজ্ঞপুরুষ 
নারায়ণ আপনার যজ্ঞস্থলে সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট হইতেছেন ? দক্ষপ্রজাপতে | আপনার 
কি অনির্ববচনীয় মহিমা! এই দ্েবাচার্্য বৃহস্পতি নিজে, আচাধ্য-কণ্ নির্বাহ 
করিতেছেন, সাক্ষা ব্রন্ম। ও কণ্্মকাগুবিত ভূ এই স্থানে বর্তমান রহিয়াছেন। 
৫৬-৫৭। এই সূর্য্য, এই দেবী সরম্বতী ও এই সকল মুগ্তিমান দ্িক্পালগণ আঁপ- 
নার বজ্ঞরক্ষ! করিতেছেন, আপনিও নিজপত্বী শতরূপার সহিত ইহাতে উত্তমরূপে 
দীক্ষিত হুইয়াছেন। এই ভবদীয় জামাত। ধর্ম, স্বকীয় দশপত্বীর সহিত মিলিত 
হইয়! স্বয়ংই ধর্ম-কর্ম্ের অনুষ্ঠান করিতেছেন, আপনার জামাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
এই ওষধিনাথ চন্দ্র, সপ্তবিংশতি পত্বীর সহিত মিলিত হুইয়। সকল কার্ধ্য নির্ব্বাহ 
করিতেছেন, ব্রেলোক্য দক্ষিণ! ঘার| পরিসমাগ্ত রাজসুয়যন্ডে দীক্ষিত মহর্ধি মারীচ ও 
প্রজাপতি-শৈষ্ঠ কশ্মুপ ত্রয়োদশ ভার্ধযার সহিত মিলিত হইয়। 'াপনার কার্য নির্বাহ 
করিতেছেন, মহাস্ুধী ভবদীয় জামাত! দবিগরাই নিজে সর্বববিধ ওষধি সংগ্রহ করিয়া 
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দিতেছেন। ৫৮-৬২। আপনার ন্বর্গধেনু হুরভি স্বয়ং রা প্রদান করিতেছেন, এক 
কল্পবক্ষই সর্বপ্রকার সমিৎ, কুশ, কাষ্ঠপাত্রসকল, শকট ও মণুপাদি প্রদান 
করিতেছেন, স্বয়ং বিশ্বকন্মা। অভ্যাগত ও খত্বিক্গণের জন্য অলঙ্কার নিশ্মাণ করি- 
তেছেন। বন্থুগণও ধন ও বিচিত্র প্রকার বন্ত্রনিব্ গ্রদান করিতেছেন? স্বয়ং 
লঙ্মমীদেবী,কুলবধূগণকে ভূষিত করিয়া দিতেছেন। ৬৩-৬৫। এই সকল দেখিয়! 
ধর্্মাত্বাগণ বিশেষ গ্রীতিলাভ করিতেছেন, কিন্তু একটী বিষয়ে জাপনার বিশ্মৃতি 
দেখিয়া! আমাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইতেছে । হে প্রজাপতি | চৈতন্য বিহীন 
শরীর অলঙ্কারাঁদি বার! ভূষিত হইলেও যেমন শোভ। পায় না, সেইরূপ মহাদেবের 
অনাগমনে এই উতুসবপরিপূর্ণ বজ্জভূমিও আমাদের নিকট শ্মশানের স্তায় প্রতীয়- 
মান হুইতেছে। ৬৬-৬৭। 

দধীচির এই বাকা শ্রবণ করিয়! দক্ষপ্রজাপতি কোপে ঘ্বৃতসংযুক্ত অনলের ন্যায় 
প্রন্থলিত হইয়া! উঠিলেন। ৬৮। যজ্ঞত্তি শ্রুবণে বে দক্ষ, অতিহর্ষভরে প্রসম্প বদন 
হুইয়াছিলেন এক্ষণে এই বাক্য শ্রাবণে সেই দক্ষের মুখ হইতে ক্রোধে যেন জ্বলন্ত 
অগ্নির শিখ! নির্গত হইতে লাগিল । ৬৯। অনস্তর কম্পান্থিতদেহ দক্ষপ্রজাপতি 
কোপে জিঘাংন্থুর স্তাঁয় হইয়! দধীচিকে কহিতে লাগিলেন । ৭০ । 

দক্ষ কহিলেন, হে দধীচে! তৃমি ব্রাগ্গণ স্থতরাং এস্থলে তোমাকে জর কি 
বলিৰ ? আর আমিও যজ্জে দীক্ষিত হুইয়াছি, নতুবা তোমাকে অন্ত ভাল করিয়! 
শিক্ষা দিতাম, আমি দেখিতেছি যে, তুমি মহাজড় ! তুমি কাহার আহ্বানে এস্বানে 
আসিয়াছ, ভাল আপিয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তোমাকে ভাল'মন্দ বিষয় কে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, তুমি এখানে মহাগুরুর ন্যায় উপদেশ দিতে বসিয়াছ ? 
৭১-৭২। সর্বপ্রকার মঙ্গলেরও মঙ্গলভৃত শ্রীমান বজ্রপুরুষ নারায়ণ বথায় সাক্ষাৎ 
বিরাজমান, সেই বজ্ঞকে তুমি শ্মশান বলিতেছ ? ওহে বাপু | তেত্রিশ কোটি 
দেবতার অধিপতি শতযজ্ঞ-দীক্ষিত ইন্দ্র, ব্জ্রধারণ করিয়া! যে যজ্ছের রক্ষানিধান 
করিতেছেন, সেই মহাবজ্ঞকে তুমি শ্মশানের সহিত তুলিত করিলে। ধর্ম ও 
অধর্মের তত্ব-জ্ঞাত। ধর্ম্মরাজ বথায় স্বয়ং বিরাজমান, কুবের বথ! গ্বিতরণকারী, 
অগ্নি যথায় স্বয়ং মুত্তিমান, শ্মশানের সছিত দেই মছাযজ্জের তূমি তুলনা 
দিতেছ ? ৭৩-৭৬। দেবাচার্ধয বৃহস্পতি থায় আচার্য্য হইয়াছেন, অভিমানবলে 
, সেই বজ্জকে তুমি শ্মশান কহিতেছ। ৭৭। বসিষ্ঠপ্রমুখ মহধিগণ বধার খত্িকের 
কর্ণ্ম করিতেছেন, সেই মহাযজ্কে ভুমি শ্মশান কহিতেছ ? ৭৮। 

 স্বামিশ্রেন্ঠ দধীচি মুনি, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কছিলেন বে. “হে দক্ষ, 
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প্রজাপতে | সর্ববমজল হরি বজ্ঞপুরুষ হইলেও বেদ তাহাকে শান্তবী শক্তি- 
বিশেষ বলিয়া! কীর্তন করিয়! খাঁকেন। আদিপুরুঘ ভগবান্‌ মহেশ্বরের বামাজ 
বিচুঃ ও দক্ষিপাঙ্গ বিধাতা) বেদে এই প্রকারই বোধিত হইয়াছে । ৭৯৮০ (| শত 
অশ্বমেধবজ্ধে বিনি দীক্ষিত, বা ধাহার আয়ুধ, সেই ইন্দ্রও হূর্ববাসার কোপে 
ক্ষণকালেই স্বরাজ্যভ্রষ্ট হইয়! পুনর্ববার মহাদেবের আরাধন! করতই নিজ অমরাবতী 
লাভে সক্ষম হইয়াছেন। যজ্ঞের রক্ষাকারী বলিয়া যে ধণ্মরাজের কথা পূর্ব 
উল্লিখিত হইয়াছে, শ্বেতনামক কাশীর ভত্তদকে বখন তিনি বন্ধন করেন, সেই 
সময়েই তীহার সামর্থ সংসারে সকলেই জানিতে পারিয়াছে। কুবেরত মহাদেবেরই . 
মিত্র, অগ্নিত তাহারই চক্ষুঃ | ৮১-৮৩। যখন ঘ্বিজরাজ, বৃহস্পতি-পত্বী অতি্থন্দরী 
তারাকে হরণ করেন, তৎুকালে স্বয়ং মহেশ্বরই দেবাচার্যের সাহাধ্য করেন 
বলিয়াই তি/ন পুনর্ববার নিজপত্বীলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৮৪। বশিষ্ঠাদি 
ষুনিগণ, বাহার আপনার যজ্জে খাত্বিক কর্ম করিতেছেন, ইন্থারা সেই মহেশ্বরকে 
ভাল করিয়াই জানেন॥ এই জগতে রুদ্রই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, এ কথ! জানিয়াও 
অন্যান্য মুনিগণ যে আপনার যজ্ছে ব্রতী হইয়াছেন, ইহ! কেবল আপনারই 
গৌরবে, নচেৎ তাহার! এ প্রকার ছুক্ষপ্মী কখনই করিতেন না। এই ব্রাঙ্মণের 
হিত্যবাক্য যদি শ্রবণ করেন, তবে বলি যে, এই ক্ষণেই যত্যফলের অধীন্বর সেই 
মহেশ্বরকে আহবান করুন, তিনি না নাসিলে এই বজ্ঞ সম্পাদিত হইলেও ইহাকে 
নিক্ষল বলিয়! জানিবেন। ৮৫ ৮৭। সংসারে মকল ক্রিয়ার একমাত্র সাক্ষীভূত 
মহেশ্বর উপস্থিত হইলে, আপনার ও অন্তান্ত সকলেরই মনোরথ সফল হুইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ৮৮। জড় বীজ যেমন চৈতগ্ সাহাধ্য বিনা অস্কুরিত হয় 
না, সেইরূপ তাহার কৃপা-কটাক্গ ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই কল হইতে পারে 
ন!। ৮৯। নিরর্থক বাক্য, ধ্্মবিহীন শরীর ও পতিহীন নারীর ন্যায়, শিববিহীন 
ক্রিয়! কখনই শোভা পায় না। ৯*। গজাহীন দেশের ম্যায়, পুত্রহীন গৃহের স্যার 
ও দানহীন সম্পত্তির ন্তার, শিববিহীন ক্রিয়! কোন কালেই শোতা পায় না । ৯১। 
মন্ত্রিহীন রাজ্যের ন্যায়, বেদবিহীন ত্রাক্ষণের স্যার ও স্ত্রীবিরহে গারন্থানখের যায়, 
শিববিহ্বীন বজ্জ কোন কালেই শোভা! পায় না। ৯২। কুশবিহীন সন্ধ্যা-বন্দনার 
সায় তিলবিহীন তর্পণের স্যায় ও ঘ্বতরহিত হোমের ন্যাপ, শিববিহীন যজ্ঞ কোন 
কালেই শো! গায় ন!। ৯৩। 

জ্ঞানকুশল হইলেও দক্ষপ্রজ/পতি তথকালে মহাদেবের দায়ায় বিমোহিত 
হইয়। দখীচি কর্তৃক কথিত ভাঙুশ পরমহিভকারী বাক্য আৰবণ করিলেন, ন!। ৯ট। 
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অনন্তর অধিক পরিমাণে রুষ্ট হইয়। এই প্রকার প্রত্যুত্তর করিলেন যে, 
অহে! আমার বছর সফল হোক বানাই হৌক, তোমার তাহাতে চিস্ত। কি? 
যজ্ঞের যে সকল কর্ম্দ মুধ্য বলিয়া কীত্তিত, সেই সকল যথবিধানে আনুতিত 
হুইলেই নিশ্চয় যঙ্ঞফল লাভ করিতে পার! যায়, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অথব। 
বিধানে কখ্ম করিলেও তিনি সেই কর্মের ফল দিতে সমর্থ হুন না, তখন তীহাকে 
সাক্ষী করিয়! কি ফল ? ৯৫-৯৬। আরও তুমি বলিলে কর্ম জড়, নুতরাং ঈশ্বরের 
সাহাষা বিন! তাহ! কখনই ফলদায়ক হইতে পারে ন।, ইহাতেও ঈশ্বর শক্তিকে 
আমি বিপরীত দৃষ্টান্ত ঘার! নিরাকরণ করিতেছি এই দেখ, বীজ নকল জড় হইলেও 
কালের প্রভাবে আপনিই অস্কুরিত হয় এবং পুষ্প ও ফল-প্রসবে সমর্থ হয়, ইহাতে 
ঈশ্বর ন! থাকিলেও কি ক্ষতি? আপনার কম্মসাধন করিতে সকলেরই পূর্ণ ক্ষমতা 
বিরাজমান আছে, ঈশ্বর কর্দ্দের সাক্ষী এ কথাও নিতান্ত কাধ্যের নহে, কাঁরণ 
নিজে কর্ম ন৷ করিলে সাক্ষীর কি সামর্থ্য যে তাহার ফল প্রদান করে ? ৯৭-১০০। 
ধখন দেখিতে পাইতেছি যে, সাক্ষী ঈশ্বর ব্যতিরেকেও কালক্রমে ক্রিয়া ম্বয়ংই 
ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় তখন মহামজল মুর্তি ঈশ্বর স্বীকার করিয়া! কি লাভ, 
তাহ! দেখা যায় না। ১০১। 

দধীচি কহিলেন, হে দক্ষপ্রজাপতে ! কদ।পি যথাবিধনে অনুষ্ঠান করিয়া 
কার্ধ্য-সিক্ধ করিলেও তাহা ঈশ্বরের প্রতিকূলতায় নষ্ট হইয়! যায়। এবং বিধান 
পরিত্যাগপূর্ধবক কর্ম করিলেও দেই ভগবান্‌ মহেশ্বরের ইচ্ছায় সেই কর্ম্ম হৃসিদ্ধ 
হইয়া থাকে ইহা ও দেখা' যায়। আপনি ইহ! কি জানেন না যে, সকল দেবতাগণ 
তাহার আধীন্য স্বীকার করিয়। থাকেন ? ১০২-১০৩। সামান্য সাঙ্ষিগণের ন্যায়, 
ঈশ্বর কেবল কর্মনিবহের সাক্ষীমাত্রই নছেন, তিনি কর্ম্মসমুহের ফল প্রদানে 
শক্তিমান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০৪। সেই সর্ববজ্্রষ্টা মহেগ্বর ভূমি 
ও জলাদিরূপে বীঙ্গমধ্যে গ্রবিষ্ট হইয়া, আপনি কালম্বরূপ ধারণকরত তাছার 
অস্কুরোশুপাদন করেন। ১০৫। আপনি এইমাত্র বলিলেন যে “ঈশ্বর ব্যতি- 
রেকেও বীজ কালবশে আপনিই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে ।” আপনি ইহ! কি 
জানেন না যে, মেই সর্ববকর্ত। মহেশ্বর ন্বয়ংই কালরূপী। ১০৬। আর একটি 
কথ! আপনি সত্যই কহিয়াছেন, এই যে বলিলেন সেই মহাম্জলমুর্তি ঈশ্বরের 
এন্থানে প্রয়োজন কি? ইহা পরম ত্য! কারণ বাহার, মহান, ধীছারা 
মহামঙগলমুত্তি ও ধাহারা প্রকৃত ঈশ্বর-নাম বহন করিয়। থাকেন, তাহারা আপনার 
এই স্থানে, কেন আদিবেদ ? ১৭৭--১০৮। | 
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দ্বিজ দর্ধীচি খন এইরূপে প্রতি কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ত 
করিলেন তখন দক্ষ, অতিশয় অহঙ্কারপ্রযুক্ত অতিক্রদ্ধ হইলেন এবং চারিদিক 
অবলোকনপূর্ববক চীৎকার করত পারিচারকগণকে কহিলেন ষে, অরে ভূৃত্যগণ | 
এই অপ্রশস্তহৃদয় ব্রাহ্মণাপসদকে এই প্রশস্ত যজ্ঞভৃমি হইতে বাহির 
করিয়া! দেও । র্‌ 

দক্ষের এই বাক্য শ্রবণপূর্ববক দধীচি হাঁসিতে হাসিতে বলিলেন যে, অরে 
মুঢ! আমাকে কিদূর করিয়া দিতেছে? অগ্ঠ হইতে সকল প্রকার মঙ্গল হইতে 
তুমি দুর হইলে ইহা জানিতে পারিবে। এবং তোমার সহুকারীগণও এই প্রকার 
সকল মল হইতে অচিরেই বহিষ্কৃত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। অহেদক্ষ! 
অকল্মা তোমার মস্তকে ত্রিজগদীশ্বর মহাদেবের ক্রোধদণ্ড অচিরেই পতিত 
হইবে। ১০৯-১১৩। এই কথা বলিয়া ব্রাক্ষণ শ্রেষ্ঠ দধীচি, সত্বর ষজ্ঞবাটী হইতে 
নির্গত হইলেন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুর্ববাসা, চ্যবন) আপনি ( জগস্ত্য ) উতন্ক, 
উপমন্যু, খচীক, উদ্দালক, মাগুব্য, বামদেব, গালব, গর্গ গৌতম ও অন্যান্ত 
শিবতত্ববিদূ মহাত্মা মুনিগণ যজ্ঞস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পুনরায় 
দক্ষের মহাবজ্ঞ আরম্ত হইল। ১১৪--১১৬। 

সেই বজ্ছে অন্যান্য যে সকল ক্রাক্ষণগণ রহিলেন, প্রজাপতি দক্ষ তাহা- 
দিগকে দ্বিগুণ দক্ষিণ। এবং জন্য জনগণ হইতে অধিকতর ধন প্রদান করিলেন। 
১১৭। অনস্তর তিনি বুতর ধন প্রদান করিয়৷ জ!মাতৃগণকে পরিতুষ্ট করিলেন 
এবং মহাবিভৰ ও অনেক অলঙ্কার প্রদানকরত নিজ কন্টাগণকে অলঙ্কত করি- 
লেন। ১১৮। অনন্তর তিনি খধিপত্বী, দেবপত্বী ও প্লুরকন্তাগণকে অনেক ধন 
প্রদানে সম্মানিত করিলেন, তৎপরে তিনি ভৃষটচিত্ত ব্রাঙ্ষপগণের বেদধ্বনির 
দ্বার গগনমগ্ডলের শবগুপত্বকে পরিস্ফ,্ট করিয়। দিলেন। ১১৯-১২০। দক্ষ ' 
প্রজাপতি প্রদত্ত হবি, অবিরত গ্রহণ করিয়। অগ্নির অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইল । 
অগ্নিতে আহত হ্বিগর্ধেই দিগলনাগণ পরিতৃপ্ত লাভ করিলেন। ১২১। 'স্বাহাকার 
ও বযট্কার পুরঃসর অর্পিত ঘ্বৃত ভক্ষণ করিয়! দেবগণের উদ্দর-পীড়। উপস্থিত 
হইল। তিনি পদে পদে এক এক অল্মময় গিরি নিগ্মাণ করিয়াছিলেন। ১২২। 
সেই ষজ্জে প্রজাপতি দক্ষ সহত্র সহত্র মধুপুর্ণ নদী, হু্-সরোবর এবং দ্রেবীভূত 
গুড়াদি দ্বার! অনন্ত হ্রদ নিন্মাণ করিয়াছিলেন। ১২৩। তিনি শ্থানে স্থানে রাশীকৃত 
বসত, শিখরীকৃত রদ্ধ ও অপরিসংখ্যেয় স্বর্গ ও বৌপ্যাফি় দ্বার! সর্ববদ! যজ্জভূমি 
পূর্ণ করিয়াছিলেন। ১২৪। সেই.বজে এত দান কর! হইয়াছিল বে, হারে আর. 
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খুঁজিয়াও ভিক্ষুক পাওয়। যায় নাই। তাহার সমস্ত পরিচারকগণও লকলেই হৃই- 
পু হইয়/ছিল। ১২৫। 

সেই বজ্জ-প্রান হইতে উত্থিত মঙলগলময় গীতধ্বনিনিবহে গগনমণ্ডল পরি- 
পুরিত হইয়! গিয়াছিল। অগ্পরাগণও তথায় অতি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন 
এবং গন্ধরর্বগণও পরিতোব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৬। 

তীহার ঘজ্ধে বিাধরগণ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ও বহৃধা শস্কভারে 
বন্ধিত। হইয়াছিলেন। এই প্রকার মহাবিবরাশির দ্বারা দক্ষের সেই মহাবজ 

প্রবৃত্ত হইলে পর দেবধি নারদ কৈলাসে গমন করিলেন । ১২৭। 


অষ্টাশীতিতম অধ্যায় । 


সতীদেহ-বিপর্জন-কথন। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ঘড়ানন ! দেবধি নারদ শিবলোকে উপস্থিত ছইয়। কি 

করিলেন, তাহা বলুন। ১। 
স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তজ! মহাত্মা! নারদ কৈলাসে মহেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত 
হুইয়| যাহা! করিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মুনিবর আকাশমার্গ অবলম্থনে 
ত্বরায় শিবালয়ে উপস্থিত হইয়! মহেখ্বর ও দেবীকে দর্শনকরত প্রণাম করিলেন, 
তখন মহেশ্বর তীছাকে আদর করিয়া উপবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে, তিনি 
'তদাদিউ আসনে উপবিষ্ট হইয়। তাহাদের ক্রীড়া! দর্শন করিতে লাখিলেন। মুনিবর 
যখন দেখিলেন যে, বহুক্ষণ অবধি তাহারা অক্ষক্রীড়। হইতে বিরত হইলেন না, 

তখন তিনি ওৎহৃকাবশতঃ আপন! হইতেই বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।.২-৪। 

নারদ কহিলেন, হে দেবন্দেব ! এই অধিল অরঙ্গাগ্ডই আপনার ক্রীড়া, হে নাথ | 
স্বাদশমাসই এ ক্রীড়ার গৃহ, কৃ ও শুরু ভেদে ত্রিংশৎ ভিথিই উহার সারিকা 
(বল) স্থ্ি ও প্রলয় ইহার পণ এবং উহাই ইহাতে জয় এবং পরাজয়, দেবীর 
* ধখন জয় হয়, তখন সৃষ্তি হয় এবং ধূর্জজটীর খন জয় হয়, তখনই প্রণয় হইয়া 
থাকে। ৫-৭। আপনাদের জ্ীড়াকালেই জগতের স্থিতি। এইক়প এই সমস্ত 
অ্রজাগুই জাপনাদের ক্রীড়।। দেবী, পত্িকে জয় করিবেন না, এবং মহেশ্বরও 
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শন্তিকে জয় করিবেন না। হে মাতঃ1 আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি 
আপনি শুনুন। মহেশ্বর সর্ববর নাথ হুইয়াও কিছুই বুঝেন না, কারণ ইনি মান 
ও অপমানকে তুল্য বোধ করিয়! সকলের দূরে অবস্থান করিতেছেন । ৮-১০। 
লীলাত্ব! এই মহেশ্বর জনের গুণবান্,কিন্তু বিচার করিয়। দেখিলে ই্থীকে নিগুণ 
বলিয়া বোধ হয়, ইনি কর্ম করিয়াও তঙসমুদয়ের দ্বারা আবদ্ধ ছন না। ইনি 
সকলের মধ্যে থাকিয়! সর্ববত্র মাধ্যন্থ ( উদাসীনত| ) অবলম্বন করিয়! থাকেন। 
ইনি মিত্র ও শত্রু সর্বত্রই সমাপী। ১১-১২। আপনি এই মহেশ্বরের শক্তি 
এবং সকলেরই পরম মাননীয় । আপনি দক্ষের ও মাননীয়া, কিন্তু আপনি তাহার 
কন্য। হইয়াছেন, ন্থতরাং তাহ!কে আপনি মান করিয়। থাকেন। ১৩। তাহা 
হইলেও আপনি সমস্ত-জগতের একমাত্র জনয়িত্রী), তাহ(র কোন সন্দেহ নাই ব্রঙ্ষা 
বিষুঃ, ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আপনা হইতে আবিভূতি হুইয়(ছেন, আপনি মহেশ্বরের 
মায়ায় বিমোছিত হুইয়! আপনাকে জানিতে পারেন না, এই জন্তই আমার হৃদয় 
অতিশয় ব্যথিত হইতেছে । ১৪-১৫। অন্যান্য যে সমস্ত পাতিব্রত্যপরায়ণ সতীগণ 
আছেন, তীাহারাও পতির চরণ-ভিন্ন মার কিছুই জানেন না বটে, যাক এ সমস্ত 
কথ৷ এখন থাকুক্‌, আমি যাহ! বলিবার জন্য আপিয়াছি, তাহাই বলি। অদ্য হরি- 
দ্বারের সন্নিকটে নীল-পর্ববতে একটা অপুর্ব ঘটন। দেখিয়৷ আশ্চর্য্য ও বিশ্মিত 
হইয়া! তাহ! বলিবার জন্য আপনার নিকট আলিয়াছি। ১৬-১৮। আশ্চর্ষ্যের বিষয় 
এই বে, ত্রিভূবনমধ্যে যাবতীয় পুরুষ আছেন সকলকেই দক্ষের যজ্জমগডপে দেখিলাম, 
তাছাদের সকলকেই সালগ্ষ।র, সমান, সানন্দমুখ-পন্কজ, বিস্যৃতাখিলকার্ধ্য এবং দক্ষ- 
ষন্ঞপ্রবর্থক দর্শন করিলাম, ইহার মধ্যে বিষাদের কারণ এই যে, যান! হইতে এই 
জগৎ উ্পপন্ন হইয়াছে, যাহাতে স্থিতি করিতেছে এবং যাহাতে প্রলীন হইবে, পেই 
সমস্ত জগতের কারণ আপনাদের ছুই জনকেই তথায় দেখিতে পাইলীম না। কেবল 
আপনাদের তথায় অদর্শনই যে আমার বিষাদের কারণ তাহাও নছে, আঁর একটী যে কারণ 
হইল্লাছে, তাহ1.আর আমি বলিতে পারিতেছি না, তাহ! দক্গই স্বয়ং বলিবেন 1১৯-২৩। 
দক্ষের সেই সমস্ত বাকা- শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা! তথ। হইতে চলিয়! গিয়াছেন এবং দ্ধী- 
চিমুনি বছুতর ধিষ্কার প্রদানপূর্ববক দেব্ধিগণের সমক্ষেই সেই দক্ষগ্রজাপতিকে 
শাপ প্রদান করিয়াছেন। আমিও দক্ষের সেই সমস্ত নিপ্দা-বাক্য শ্রবণ করিতে না 
পারিরী। কর্ণে হস্ত দিয়াছিলাম । ২৪-২৫। নহেশ্বরের নিন্দা শ্রবণ করিয়া হুধ্বাস। 
প্রভৃতি খবিগণ দধীচিমুনির মহিতই তথ! হইতে চলিয়! গিয়াছেন। তথায় মহানন্দ- 
নহকারে-ধক্ষের মহান্‌ বক্জ.আরগ্ হইয়াছে, আমি তাহা দেখিতে না পিয়া এনে 
৮৫ 
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চলিয়। আসিয়াছি। হেরেেবি! আপনার অন্যান্য ভগিনীগণও পতির সহিত তথায় 
আগমন করিয়াছেন। তীাহ।দের গৌরবের কথা বলিতে আমর উৎসাহ হয় ন। 
দক্ষকন্যা সতীদেবী নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত হইতে পাঁশক নিক্ষেপপূর্বব ক 
কিছুক্ষণ চিন্তাকরত মনে মনে কহিলেন যে, হউক, ভগবান্‌ মহেশ্বরই আমার শরণ। 
দাক্গায়ণী এইরূপ নিশ্চয়করত সত্বর উখিত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণামকরত বলিতে 
লাগিলেন। ২৬--৩১। র 
দেবী কহিলেন, হে অন্ধকধবংসিন! হে ত্র্যস্বক! হে ত্রিপুরারে! আপনি 
বিজয়ী হউন, হে নদাশিব! আমাকে অনুমতি প্রদান করুণ। আপনি নিষেধ 
করিবেন না আমি পিগার নিকট গমন করিব। দেবী এই কথা বলিয়! মহেশ্বরের 
চরণান্থুজে মস্তক নিহিত করিলেন । তখন মছেশ্বর কহিলেন যে, হে মৃড়ানি |! হে 
ভামিনি! তুমি উঠ; হে সৌভাগ্যন্রন্দরি! তোমার কোন্‌ অভিলাষ অপূর্ণ 
হইয়াছে, ছে ঈশ্বরি! তুমিই লঙ্মমীকে সৌভাগ্য, ব্রহ্মাণীকে উৎকৃষ্ট কান্তি এবং 
শচীকে নিত্যনবীনত্ব প্রদান করিয়াছ, তোমার দ্বারাই আমি মহ এঁশ্বর্ধ্য রক্ষায় 
শক্তিমান হইয়াছি, লীলাবিগ্রহধরিণী তোমাকে শক্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়াই আমি এই 
জগতের স্বপ্রি, স্থিতি ও সংহার করিতেছি, হে বামার্দধারিণি ! তুমি কেন আমাকে 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ৩২:৩৭। শিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
শিব কহিলেন যে, হে জীবিতেশ্বর! আপনাকে ছাড়িয়। আমি কোন স্থানেই 
যাইতেছি না, আমার মন আপনার চরণদ্য়েই নিশ্চল থাকিবে, আমি কখন যজ্ঞ 
দেখি নাই, তাই পিতার যদ দর্শন করিতে যাইব । ৬৮-৩৯। মহেম্বর কাত্যায়নীর 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়।৷ কহিলেন যে, তুমি যদ্দি কখন বজ্্ত দর্শন ন! করিয়। থাক, 
তাহা হইলে আমিই.বজ্ঞের আয়োজন করিতেছি, অথব! মামার শক্তিধারিণী তুমিই 
অন্ত প্রকার যজ্তক্রিয়। স্থজন কর, অন্য যজ্ঞপুরুষ স্ষ্ট হউক, জন্য লোকপালগণ 
শষ হউক, খত্বিক্‌ কর্মে তুমি গ্যান্য-খষিগণকে লৃষ্ট কর। মহেশ্বরের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! দেবী কহিলেন ষে; হে নাথ ! মামি নিশ্চয়ই পিতার ষজ্ঞোৎ- 
সব দর্শন করিব, অতএব আমায় অনুমতি দিন, আগার বাক্যের অন্থথ করিবেন না। 
৪০-৪৩। হে নাথ! নিম্গাভিমুখ জল এবং চিত্বকে কে প্রতিকূলে লইয়া যাইতে 
পাঁরে অতএব 'আঁপনি আজ আমায় নিষেধ করিবেন না। দেবীর এই বাক্য শুনিয় 
সর্বজ্ঞ ভূতপতি পুনরায় কহিলেন্‌ যে, হে দেবি! তুমি বাইও না, তুমি যাইলে 
আর আমার সহিত তোমার মিলন হুইবে না, ছে প্রিয়ে। আজ শনিবারে তোমাকে 
পূর্বদিকে যুইতে বারণ করিতেছি, বিশেষত আজ গ্ধোর্ঠানক্ষত্র, নবমী, তিধি এরং 
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বাতীপাত যোগ, অন্তকার বিয়োগ গুভাবহ নহে। হে ধমিষ্ঠার্ধসমুগুপন্নে | আজ 
তোমার নক্ষত্রও পঞ্চম, অতএব আজ তুমি কখনই গমন করিও না, আজ তুমি গমন 
করিলে আমাকে আর দেখিতে পাইবে না । মহেশ্বরের এই বাক্য শুনিয়া দেবী 
পুনরায় কহিলেন যে, আমার নাম যদি সতা হয়, ভবে অগ্যাদেহ ধারণ করিয়াও আমি 
আপনার দাসীত্ব করিব। .মহেশ্বর দেবীর এই বাকের উত্তর করিলেন যে, 
পরিক্ষু্ধ মনোবৃত্তি স্ত্রী ব! পুরুষকে কেই বা! বারণ করিতে পারে ? ৪৪-৪৯। হে 
দেবি! গামাদের লার পুনদর্শন ঘটিবে না ইহ! আমি সত্য বলিতেছি, আর হে 
কাস্তে ! ষাহারা মানধবজ ইচ্ছ। করেন, তাহাদের অনাহৃত হইয়। পিতৃভবনে যাওয়াও 
উচিত নহে। নদী, যেমন সিন্কুতে গমন করিয়! আর ফিরিয়। আসে না, তক্রপ 
তুমিও আজ গ্রমন করিলে আর ফিরিয়! আসিবে না। ৫০-৫২। 

দেবী কহিলেন, আমি যদি আপনার চরণ-পস্কজে অনুরত্তা হই, তবে জন্মান্তরেও 
অবশ্যই আপনি আমার পতি হইবেন। এই কথা বলিয়া সতী ক্রোধান্ধনেত্রে তথা 
হইতে নির্গত হইলেন, গমনকালীন যে সমস্ত কার্ষয কর! উচিত, তিনি তাহা কিছুই 
করিলেন না। মহেশ্বরকে নমস্কীর ঝা! প্রদক্ষিণ কিছুই করিলেন না; এই জন্যই 
তিনি গমন করিয়৷ আর প্রত্যাগত হইলেন না। অগ্ভাপিও যাহার! মহেশ্বরকে 
প্রণাম বা প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করে, তাহার! অভীতবাসরের হ্যায় আর প্রত্যা- 
গত হয় না। ৫৩-৫৬। ত্রিভুবনেশ্বর-পত্বী, পাচারে গমন করিতে করিতে অতি 
পৰিজ্র কৈলাসের পথকেও কঠিন বোঁধ করিতে লাগিলেন। মহেশ্বরও দেবীকে 
পাঁদচারিণী দর্শনে অন্তরে ব্যধিত হইয়! গণসমূহকে আহবান করত কহিলেন যে, 
হে গণনিচয় | তোমরা, এতাদশ বিমান আনয়ন কর, ষে বিমানের চক্র, মন ও 
পবন দশসহত্রসিংহসংযুক্ত সুমেরু যাহার উন্নত ধ্বজদড, মহাবাঁত যাহার পতাক।, 
মহগ্ুত্ব বাহার অক্ষ ( মধ্যস্থ দীর্ঘকান্ঠ) নর্দা ও অলকনন্দা যাহার ঈষাদ; 
ূরধ্য ও চন্দ্রম! যাহাতে ছত্রীভূত, বারাহী নাম্বী উৎকৃষ্ট শক্তি যাহাতে মকরতুণড, 
স্বয়ং গায়ত্রী যাহার যুগপৃষ্ঠ-ভাগ, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ বাহাতে রঙ্জু, প্রণব বথায় 
সারথি, প্রপবধ্বনি বাহার ত্রেঙ্কার ( শবাবিশেষ ), শিক্ষ! প্রভৃতি অঙগসমুহ যথায় 
রক্ষকগণ এবং ছন্দোনিচয় বখায় বরুথ ( রথগুপ্ত)। মহের্বরের এভাদৃশ আজ্ঞ। 
প্রাপ্ত হইয়। গণনিচয় সত্বর সেইরূপ বিমান আনয়ন করিলেন । ৫৭-৬৩। এবং 
তাহাতে সূর্য্যাদিরও তেজস্তিরক্কারিণী সেই দেবীকে আরোহণ করাইয়! তীর অনু- 
গমন করিতে লাগিলেন। মহেশর-রমণী ক্ষণমধ্যেই দক্ষের সভাঙগন দেখিতে পাইয়া 
নভোজ্নেই বিমান হইতে অবরোহণকরত রক্ষিগণ কর্তৃক পরিদৃষট হইয়া চফি- 
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ভাবে যজ্তশালায় প্রবেশ করিলেন। তথায়, কতমঙগলভূষ। ও কিরীটধারিণী জননীকে 
এবং অলঙ্ক তিশালিনী, মমাতসর্ধা, সগর্বব, সানন্দ। এবং লসাধ্বসভগিনীগণকে 
দেখিতে পাইলেন। অনাহৃত হুইয়াও এস্বানে উপস্থিত হইয়াছে, এই ভাবিয়া 
তাঁহার ভগ্গিনীগণ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। তখন লঙ্ী তাহাদের সহিত কোন 
প্রকার সন্তাষণ ন! করিয়। পিতার নিকটে গমন করিলেন। তখন দক্ষও তাহার 
পত্বী দেবীকে কহিলেন যে, তোমার আগমনে ভালই হুইয়াছে। তখন সতী কহিলেন 
যে, ছে পিতঃ |! আমার আসাতে বদি ভাল হইয়াছে, তবে আমার এই ভগিনীগণের 
স্যায় আমাকেও আপনি কেন আহ্বান করেন নাই ? ৬৪--৭০। 

দক্ষ কহিলেন, অধ়ি মহাধন্ধে কম্তে |! অয়ি সর্বমঙজলে ! আমি যে তোমাকে 
আহ্বান করি নাই) ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই, সমস্ত দোষধই আমার। 
আমি অতি অজ্ঞ যে, তোমাকে তাদুশ পতির হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি 
যদি জানিতাম যে) এব্যক্তি নিরীশ্বর হইয়! ঈশ্বর, তাহ! হইলে কখনই সেই 
মায়াবীর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিতাঁম না। আমি তাহার শিব নামেই সন্ষ্$ 
হইয়াছিলাম, কিন্তু সে যে অশিবরূপী, তাহ! আমি জানিতাম না। ৭১-৭৩। ব্রক্ষা 
আমার সম্মুখে ইহার বড়ই প্রশংস। করিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি শঙ্কর, এ শত্তু, 
এ পশুপতি, এ শিব, এ শক, এ মহেশ্বর, এ সর্ববজ্ঞ, এ বৃষভধবজ্ঞ, তুমি এই 
মহাদেবকে কন্তা! প্রধান কর। তাই ব্রহ্মার বাক্যেই আমি তোমাকে ইহার হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু জানিতাম না যে, এ ব্যক্তি বিরূপাক্ষ, বৃধবাহন এবং 
বৃধভোজী। ৭৪-৭৬ | জানিতাম না যে, এ বাক্তি শ্াশানবাসী, শুলী, 
কপদ্দী, সর্পভৃষণ, মেধবাহন, কপ।লী, কলাক্কিতমৌলি, ধূলিধুসরাজ, কখন কৌগীন- 
ধারী, কখন নগ্ন, কখন বাতুলের, স্থায়, কখন চণ্মবাসা, কখন ভিক্ষুক, এবং বিরূপ 
ভূতগণ ইহার অনুচর। জ।নিতাম ন| যে, এ ব্যক্তি স্থাধু, উদর, তমোগুগ, রুদ্র, 
বৌদ্রপরীবার, মহাকালবপুঃ নৃকরোটীপরিকর, জাতি ও গোত্রবিবর্জিিত, বিজ 
ব্যজিও তাহার মায়ায় মোছিত হুইয়! তাহাকে সম্যক্রূগে জানিতে পারে ন। 
ছে সমস্তলয়শালিনি ! তনয়ে] অধিক আর কি বলিব, কোথায় প!ংশুলপটচ্ছন্গ। 
মহ/শহ্বিভূষণ, মর্পভূষণ, জটিল, ডমরুহস্ত, চন্দ্রখগুধারী, তাগুবরুচি, সর্ববামজল 
বেছিত সেই হর, আর কোথায়ই ব1 মজলালয় আমার এই যজ্ঞ, হে সর্বমজলে 
আই জন্যই আমি তোমাকে এ বজ্র আহ্ব।ন করি নাই। ৭৭-৮৪। দেখ, তোমার, 
জগ্থ আমি পুর্ব হইতেই উৎকৃষ্ট ধসন এবং জলকারনিচপ্রস্তত করিয়! রাখিয়াছি, 
ভূমি এ সম গ্রহণ কর। এই মজরন্কুতি দেবগণের,মধ্যে সেই বিষমনের শুলধারী, 
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কিরূপে থাকিবার উপযুক্ত হইবে? দক্ষের এই সমস্ত দারুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া 
অত্যন্ত ব্যধিতচিত্ে সেই সাধ্বী বলিতে জারম্ত করিলেন । ৮৫--৮৭। 

সতী কহিলেন, হে প্রভো |] আপনি এত বলিলেন, কিন্তু আপনার কথা 
আমি কিছুই শুনি নাই, ছুই একটা যাহ! আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই 
বলিতেছি যে, আপনি সত্যই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞব্যক্তিও প্রতারিত হইয়৷ তীহাকে 
জানিতে পারে না কোন্‌ ব্যক্তি সেই স্দাশিবকে জানিতে পারে? আপনি তাহার 
সহিত সম্বন্ধ করিয়াও যখন অসন্বন্ধ-প্রলাপ বকিডেছেন, তখন আপনি পূর্বেও 
প্রতারিত হইয়াছেন এবং এখনও প্রতারিতই হইতেছেন । ৮৮-৯০ | তীহার যেরূপ 
ব্যাখ্যা করিলেন, যদি তাহাকে তত্রপ বলিয়াই জানেন, তবে কেন তাহার হস্তে 
আমাকে প্রদান করিলেন? আপনি কেন, তাহাকে কেহই জানে না। অথবা 
আপনি যে তীছার হস্তে আমাকে প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে আপনার বুদ্ধি কারণ 
নহে, হে তাত! একমাত্র আমার পুণ্য-গৌরবই ইহার কারণ। এতাদৃশবাক্যে 
আর প্রয়োজন নাই, আপনি এই শরীরের জন্ক, আমিও এই শরীরে পতির 
অনেক নিন্দা শ্রবণ করিলাম অতএব এই শরীর পরিত্যাগ করাই ইহার 
প্রায়শ্চিত্ত । যে পধ্যস্ত পতির কোনরূপ নিন্দ! শ্রবণ করিতে ন1 হয়। তদবধিই 
সতী স্ত্রীর জীবনধারণ কর! উচিত । ৯১৯৪ । এই কথ! বলিয়! সতী প্রাণরোধ 
করিয়! মহাদেবন্থরূপ প্রদীপ্ত-ক্রোধানলে দেহ-সমিধ হুবন করিলেন। তখন ইন্দ্র 
প্রস্তুতি দেবগণ বৈব্য প্রাপ্ত হইলেন, আজ্যাহ্‌তি প্রদানেও জঙ্মি পূর্বের স্যায় 
প্রজ্ছলিত হইলেন না, মন্ত্রসমুহের সামর্থ/ও কুস্তিত হইল। মহান্‌ অনিষ্ট উপস্থিত 
হইল বলির বছতর ব্রাঙ্মণ উঠিয়! যাইবার ইচ্ছ। করিলেন। তখন পর্ববতান্দোলন- 
ক্ষমগ্রবল ঝঞ্চাবাত উপস্থিত হইল, তাহাতে ক্ষণমধ্যেই যজ্ঞভূমি ভৃণাদির দ্বারা 
ব্যাপ্ত ছইয়া পড়িল, অকালে বিহ্যুৎ-পাঁড হুইয়। ভূমগ্ুলকে কম্পিত করিতে লাগিল, 
আকাশ হইতে উন্ধাপাত হইতে লাগিল, পিশাচগণ নৃত্য আরম্ত করিল, গগনমার্গে 
মুখগণ সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া মুলাকারে উড়িতে লাগিল ,শিবাগণ অশিব চীৎকার 
আরম্ত করিল, মেধনিচয় রক্তবিচ্দু-বর্ষণ করিতে লাগিল; ভূমি হইতে হৃৎকম্পন 
নির্ধাত-শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, তীবণ বেগে দিব আয়ুধনিচয় পরস্পর যুদ্ধ 
করিতে লাগিল, শৃগাল ও কুকুরগণ আসিয়! যজ্জ-দ্রব্যনিচয় দুষিত: করিতে লাগিল, 
বজ্-মগুপ-মধ্যে চকোর ও কাকনিচয় বিচরণ করিতে লাগিল। দ'পদধ্যেই সেই 
সুন্দর, হজ্ঞমণ্ডণ শ্মশানের স্তায় হইল, যে যেখানে ছিল, লে সেই স্থানেই স্থির 
রছিল। ৯৫-১৯৪। তখাকার.সমত্ বস্তই চিত্রস্তত্ের' গার বোধ হইতে লাগিল 
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এবং প্রত্যেকেরই শো] বিনষ্ট হইল। চক্রধর প্রভৃতি সকলেই তথায় স্তবভাব 
ধারণ করিলেন, দক্ষও পরিবারগণের সহিত ম্লান-মুখে কোন প্রকারে -ব্রাঙ্ষণগণকে 
যজ্জে প্রবৃত্ত করাইতে লাগিলেন । ১০৫-১০৬। 





একোঁননবতিতম অধ্যায়। 
টি 
দক্ষেশ্বর-প্রাহুর্তাব-কথন। 


দ্বন্দ কহিলেন; হে অগন্ত্য ! নারদ, দেবীর আগমনের পূর্বেই দক্ষের বজ- 
মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন,। তিনি তথায় সমস্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়! তাহা 
জান|ইবার জন্য পুনরার় মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। নারদ কৈলাসে উপ- 
স্থিত হইয়! দেখিলেন যে, মহেশ্বর তর্জনী-বিস্তাসপূর্ববক নন্দীর সহিত কোনরূপ 
কথ।-বার্ত। কহিতেছেন, তিনি সেই অবস্থাতেই তাহার নিকট উপশ্থিত হুইয়৷ প্রণাম 
করিলেন, তখন নন্দী তাহাকে আসন প্রদান করিলে তিনি তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া 
কিছু বৈলক্ষণ্য প্রকাশকরত মৌনভাবে রছিলেন। সর্বজ্ঞ মহেস্বর, নারদের 
আকৃতি দর্শনে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তুমি 
কেন মৌন অবলম্বন করিলে ? শরীরীগণের স্থিতিই ত উৎপত্তি ও প্রলয়বিশিষ৯ী, 
কালক্রমে দিব্য শরীরও নষ্ট হইয়৷ যায়। ১-৪। সমস্ত দৃশ্য পদাথই বিনম্র, 
বিশৈষতঃ তাছ। অশীশ্বর, অতএব ইহাতে জার বিচিত্রত। কি? কাল কাহাকে না 
কবলিত করে? অভাবনীয় বিষয় কখনই উৎপন্ন হয় না এবং যাহা অবশ্যস্তাবী 
তাহারও কখন অভাব হুন না, ইহ! বিবেচন। করিয়! বুধগণ কখনই মোহিত হন ন!। 
৬৭। মহেম্বরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবধি নারদ কহিলেন যে, 
দেবদেব ! যাহা বলিলেন বে প্যাহ! অবশ্টন্তাবী তাহাই হইয়াছে» ইহা! বার্থ, 
তাহার কোন সন্দেহ নাই, তথ।পি একটা চিন্ত। আমাকে বড় ক্লেশ দিভেছে। বস্তুতঃ 
গ্দাপন।র কিছুই বৃদ্ধি ব ক্ষয় হয় না, আপনি ততই অব্যয় ও পূর্ণ, স্ত্রাং আপ 
নার আর হ্রাস ঝ৷ বৃদ্ধি কোথায়? আমি ভাবিতেছি বে, ক্ষুজ সংসার জনীকগয়ভাবে. 
' কিন্নগে অবস্থান করিবে, কারণ জাজ হইতে কেছ আর আপনার পুঞ্জ। করিবে. 
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না। ৮-১১। যেহেতু প্রঙ্গাপতি দক্ষ আপনাকে বজ্ধে আহ্বান করিলেন না, 
আজ তাহার দার! অবজ্ঞত দেখিয়া দেব, খষি ব মন্ুুষ্গণও আপনাকে অবজ্ঞা 
করিবে। বাহার অবজ্ঞাত হয়, তাহাদের এশখবধ্যে প্রয়োজন কি? অবশ্তাত 
লোকের! কালকে জয় করিলেও ব| এম্বরযশালী হইলেও কি তাহাদের মর্যাদা 
থাকে ? তাহাদের দীর্ঘ জায়ুঃ এবং বছতর ধনেই বা কি হয়? যাহার! অভিধানী, 
তাহার কখনও অবজ্ঞ।ত হয় না? অচেতন ব্যক্তিরও অবজ্ঞাত হইয়! জীবনধারথে 
কোন কান্তি নাই, স্ত্রাগণের মধ্যেও বরং অভিমান-ধন| সেই সভীও ধন্তা, ধিনি 
আপনার নিন্দ! শ্রবণ করিয়া, তৃণের ন্যায় দেহ বিসর্জন করিয়ছেন। মহেশ্বর 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়! সম্যকৃরূপে সতীর অভাব জানিতে পারিয়। কহিলেন। ১২- 
১৬। হেমুনে! সত্যই কি মতী দেহত্যাগ করিয়াছেন ? নারদ মহেশ্বরের এই 
প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান ন৷ করিয়। মৌন হইয়। রহিলেন, তখন সর্ববসংহারক 
রুদ্র জ্রোধানলে প্রদীপ্ত হুইয়। অতীব রুদ্রমুর্তি ধারণ করিলেন, তাহার সেই 
ক্রোধানল হইতে অতিশয় দীপ্তিশালী, কাল এবং স্বৃতার ভয়প্রদ একটী মুর্তি 
আবিভূতি হইয়! ভূপুগ্তী ধারণকরত মহেশ্বরকে প্রগতি করিয়। কহিল। ১৭-১৯। 
হে পিতঃ! আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা! আজ্ঞ। করুন, আপনার জজ্ঞায় 
আমি ব্রঙ্মাগুকে গ্রাস করিতে পারি, এক চুমুকেই সপ্ডসমুদ্র পান করিতে পারি, 
আপনার আজ্ঞ|খ।ইলে রসাতল পাতালে এবং পাতালকে রসাতলে লইতে পারি, 
লোকপালগণের সহিত ইন্দ্রকেও কেশাকর্ষণ করিয়া এস্বানে আনিতে পারি। 
বৈকুষ্টনাথও যদি ইহাতে ইন্দ্রের সহায় হন, তবে আপনার অনুমতি পাইলে আমি 
তীহাঁকেও পরাঞ্জিত করিতে পারি। দনুজ ও দৈত্যগণেরত কথাই নাই, তাহারা 
জতি ক্ষুদ্র ও হূর্ববল, তাহাদের মধ্যেও যদি কেহ উতকট হয়, আমি তাহাকেও 
বিনষ্ট করিতে পারি। যুদ্ধে কালকে বন্ধন করিতে পারি এবং মৃত্যুরও স্বৃতাু 
সম্পাদন করিতে পারি। ত্রিভূবনে যে সমস্ত স্থাবর ও অঙ্গদপদার্থ আছে, আপনার 
অনুমতিক্রষে আমি ক্রুদ্ধ হুইলে তন্মধ্যে কেহই রণাঙ্গনে আমার সম্মুখে ন্থির 
থাকিবে না। এই ভূমগুল আমার পদাধাতপ্রাপ্ডে রসাতলের সহিত বাতাছুত 
কদলীবৃক্ষের, ন্যায় কাপিতে থাকে, জামি অনায়।সেই দোর্দণডের আঘাতে এই 
কুলাচলসমুহকে চূর্ণ করিতে পারি। ২০-২৭। অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, 
আপৰি অনুমতি করুন, আপনার চরণ-কৃপায় কিছুই আমার জসাধ্য নাই, জাপনি, 
বাহ! ভাবিতেছেন, তাহ! সিদ্ধ বলিঘ্াই বিবেচনা করুন। মহেম্বর তাহার এই 
সমস্ত প্রতিজ্ঞা শাবণ করিয়! ্বীয়.কার্ধ্াষিদ্ধি বলিয়াই বোধ করিলেন এবং আনন্ছে 
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তাহাকে বলিলেন যে, হে ভদ্র! আমার গণসমুহের মধ্যে তুমিই যহাবীর, অভাবধি 
তুমি বীরভদ্ত্র নামে প্রধিত হও । ২৮৩০ । তুমি স্বরায় আমার এই কার্ধ্য কর যে 
দঞ্ষের যতটা নষ্ট কর, তথায় দক্ষের সহায় হইয়! যাহারা তোমার অবমাননা করিবে, 
হে পুত্র! তুমিও তাহাদের অবমানন। করিও । বীরভত্্র, মহেশ্বরের এই আজ 
প্রাণ্ড হইয়! তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া! বেগে তথ হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন 
মহেশ্বর শ্বীয় নিশ্বাস হইতে আরও শতকোটি গণ শ্যপ্ি করিলেন, তাহার! বীরভদ্রের 
পার্খে, জগ্রে ও পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতেও অধিক তেজঃশালী 
সেই গণসমুহের দ্বার! অন্বরতল পরিব্যাপ্তড হইল। সেই গণসনুহের মধ্যে কেহ 
কেহ গিরির শৃঙগগ্র উৎপাটন করিয়! লইয়।, কেহ কেহ সমস্ত পর্ববত লইয়!, কেহ 
কেহ বৃহৎ বৃহত্ড বৃক্ষ লইয়। দক্ষের যজ্ঞ-ভূমিতে উপস্থিত হইল। তথায় কেহ 
য্‌প উদ্পাটন, কেহ যজ্ঞ, কেহ যজ্মধুপ ধ্বংস করিতে লাঙ্গিল। কেহ শ্রলহস্তে 
কুপ্ুপুর্ণ ঘন্তবেদীখননে প্রবৃত্ত হইল; কেহ হবিঃ ভক্ষণ, কেহ পৃষদাজ্য পান 
করিতে লাগিল। কতকগুলি মিলিয়৷ পর্ববতদন্নিভ অন্নরাশি ধ্বংস করিল, কেহ 
পায়ম আহার, কেহ ক্ষীরপান, কেহ ব পক্কালনভোজন করিতে লাগিল, কেছ কেহ 
বন্তপাত্রসমুহ ধ্বংস করিতে লাগিল। কেহ শকট ভগ্ন করিল, কেহকেহুব৷ 
পশুগণকে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। কেহ কেছ অগ্নি নির্ববাণ করিতে লাগিল। 
কেহ কেহ আনন্দে যজ্জীয় বস্ত্রপমুহ পরিধান করিতে লাগিল । কেহ কেহ পূর্বব- 
বিস্ান্ত পর্ববতাকার রতুরাশি গ্রহণ করিতে লাগিল। কেহ ভগদেবতাকে নেত্রহীন 
করিল, কেহ পুষার দগ্তাবলী ভগ্ন করিল, ফোন গণকে দেখিয়া বজ্-স্থগরূপ ধারণ 
করিয়া পলাইতে লাগিলেন, সেই গণ দুর হইতেই চক্রের ছ্বার! তাহার স্তকচ্ছেদন 
করিল 1 ৩১-৪৪। *কোন গণ, সরম্বতীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া! তাহার 
নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিল। কেহ অদ্দিতির ওষ্ঠপুট চ্ছেদন করিল, কেহ 
অর্ধ্যমার বাসুত্বয় উদপাটন করিয়। দিল, কেহ বলপূর্ববক অষ্মির জিহ্্ব! উৎপাঁটিত 
করিল, কেহ বায়ুর বৃষণচ্ছেদ করিল, কেছ ষমকে বন্ধন করিয়া, তাহাকে ণ্যে 
ধর্ঘে মহেগ্বর প্রথম পূজিত ন হন, সেই ধর্ম কে ?” এই কথা জিজাসা করিতে 
লাঁগিল। কেহ কেশাকর্ষণ করিয়! নৈঞ্ধতকে উত্তোলন করিল এবং “তুমি অনীশ্বর 
হবিঃ ভোজন করিয়াছ* এই বলিয়! তাহাকে পদাধাত করিল। কেহ কুবেরের 
ঈগদঘয় ধরিয়া তাঁহাকে ঘুরাইভে লাগিল এবং তিনি যত আহুতি ভক্ষণ করিয়া” 
ছিলেন, তীহার দ্বারা! তাহ! উদ্গীরণ করাইল। লোৌকগণের মধ্যে যে একাদপরঞ্র 
জাছেন, প্রাদথগণ রুদ্রনাদধারী বলিয়া তীহাদিগকে জবহেল! 'করিগ। 8৫-8%। 


একোননবতিতম জধ্যার] দক্ষেশ্বর-প্রীচুর্তাব-কখন । ৬৮১ 


কেছ বরণের উদর চিরিয়! ভূক্ত হবিঃ বাহির করিল। ইন্দ্র মমুরের রূপ ধারণ 
করত উড়িয়। গিয়! গিরির উপর বসিয়৷ প্রচ্ছন্নভাবে এই সমস্ত কৌতুক দেখিতে 
লাগিলেন, প্রমথগণ ত্রাঙ্মণসমূহকে নমস্কার করত *এস্থান হইতে যাও” এই কথা 
বলিতে লাগিল এবং অন্যান্য যাঁচকগণকে তথা হুইতে দুর করিতে লাগিল। 
এইরূপে পুর্ববাগত প্রমথগণ কর্তৃক যজ্ঞ প্রমধিত হইলে, বীরভদ্র প্রমধগণ পরি- 
বেস্তিত হুইয়! তথায় আগমন করত প্রমথগণ যক্ততূমি শ্মশানের ন্যায় অতিশোচনীয় 
দশায় পরিণত করিয়াছে দেখিয়া! বলিতে লাগিলেন যে, হে প্রমধগণ | ছুর্ববস্ত 
নাস্তিকগণ কর্তৃক সমারন্ধ এই ক্রিয়ানিচয়ের অবস্থ। পরিদর্শন কর, ইহাদের মহেশ্বরে 
ঘেষ কেন হইল ? যাহারা সমস্ত ক্মের একমাত্র সাক্ষীরূপ মছেশ্বরের প্রতি দেব 
করে, তাহার! ধন্মকার্ষ্য প্রবৃত্ত হইয়াও এতাদৃশ গতি লাভ করিয়। থাকে । ৫১-৫৭। 
কোথায় সেই দুরাচার দক্ষ এবং কোথায়ই বা সেই বজ্ঞভোজী দেবগণ 1? হে গণ- 
নিচয়! তোমর!| সত্বর যাও, তাহাদের সকলকেই লইয়। আইস, বীরভদ্ত্রের এই 
আজ্জ! পাইয়। প্রমথগণ যেমন সত্বর ধাবিত হইবে, অমনি তাহার! সম্মুখে গদাধরকে 
দেখিতে পাইল। সেই প্রবলপরাক্রান্ত প্রমথগণ গদাধরের নিকট বাত্যাহুত শুষ্ক 
ভৃণের অবস্থ| প্রাপ্ত হইল। এইরূপে বিষুর ভয়ে সেই প্রমথগণ বিনহ্ট হুইল 
দেখিয়!, বীরভদ্র কোপে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় স্বলিয়া উঠিলেন। ৫৮-৬১। 
এবং সম্মুখে দেখিলেন যে, বিষু দাঁড়াইয়। আছেন এবং তাহার চতুদ্দিকে অসংখ্য 
চতুভূ'জ; চক্রী, গদ| ও খড়গধারী, শার্জপাণি তাহার গণনিচয় ড়াইয়। রহিয়াছে। 
এই সমস্ত দর্শন করিয়া! বীরভন্ত্র বিষুকে কহিতে লাগিলেন যে, তুমিই বজ্ঞপুরুষ 
এবং এই মহা যজ্ঞের প্রবর্তক তুমিই নিজবলে মহেশ্বরের শত্রু, দক্ষের রক্ষাকর্তী 
হয় দক্জমকে আনিক্ন| আমার নিকট সমর্পণ কর, না হয় আমার সচ্ছিত যুদ্ধ কর, আর 
দক্জকে বদি আনিয়া! না দেও, তবে যত্বপুর্ব্বক তুমিই উহ্থাকে বন্ধন করিয়া! রাখ! 
৬২-৬৩। কারণ তুমিও ত মহেশ্বরের ভক্তগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ। তুমিইত 

সহত্রপন্মের একটী কম হওয়াতে নিজের নয়নকমল অর্পণ করিয়াছিলে,* তাহাতেই 

নন্তষ্ট হইয়া মহেশ্বর তোমাকে হুদর্শন-চক্র প্রদান করিয়াছেন; তাহার লাহায্যেই 

তুমি দৈত্যপতিগণকে জয় করিয়া আসিতেছ। ৬৪-৬৭। বিষু বীরভদ্রের এই 

সমস্ত তেজন্বী বাক্য শ্রবণ করিয়। তীহার বল জানিবার জন্য তাহাকে কহিলেন যে, 

ভুমি মহেশ্বরের পুক্রতুল্য এবং গণসমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঙাতে আবার প্রত 

আদেশ পাইয়! জতিশয়ই বলবান্‌ হইয়াছ ; ভুমি যেই হও, আসি দক্ষকে রক! 

করিব ইচ্ছ! করিয়াছি, তোমার সামর্থ্য দেখিব বে, তুমি কি প্রকারে দক্ষকে হরণ, 

উন 
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করিবে। বিষুকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, বীরভত্র দৃষ্ঠিভঙ্গীর ছারা প্রমথ- 
গণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তখন প্রমথগণ রণে মত্ত হুইয়। বিষুঃর 
পারিষদগণের অতিশয় ছুর্দশ! করিল, তখন বিধুঃ ক্রুদ্ধ হইয়া রগক্ষেত্রে প্রত্যেক্যের 
হৃদয়ে সত্ব সহত্্র বাণ বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণাঘাতে তিন্নহাদয় প্রমথগণ রুধির 
বর্ণকরত রণক্ষেত্রে বসম্তকালীন কিংশুক-কুন্থমের শোভ! প্রাণ্ড হুইল। তাহারা 
তখন ক্ষরিতমদ মাতজনিচয় এবং ধাতুরাগল্সাৰি পর্ববতনিচয়ের হ্যায় শোভ! পাইতে 
লাগিল। ৬৮-৭৫। তখন বীরভত্র হাস্তকরত বৈকুণ্টনাথকে কহিলেন যে, হে 
শাঙ্গ ধন্থন্‌ | তুমি রণে বিশেষ নিপুণ, তাহ! জানি; কিন্তু তুমি দৈত্যেন্র ও দানবেন্্র- 
গণের সহিতই যুদ্ধ করিয়াছ, কখন প্রমথগণের সহিত যুদ্ধ কর নাই। এই কথ 
বলিয়! বীরভদ্র হস্তে ভূশু-্তী গ্রহণ করিলেন এবং বিষুঃও দৈত্যেন্্-গিরিচূর্ণকারিণী 
গদ। উত্তোলন করিলেন। বীরভদ্র ভূশুগ্তীর দ্বার! গদ্দাধরকে আঘাত করিলেন, 
ভূশুপ্তী বিঞ্ুর অঙ্লে আহত হইয়া শতধা বিদীর্ণ হইয়া! গেল, তখন বান্থদেবও সেই 
প্রতাপান্থিত বীরভদ্রকে গা হারা আঘাত করিলেন, বীরভদ্র সেই আখাতে কিছু 
মাত্র বেদনাবোধ ন! করিয়া, খটাজ গ্রহণকরত গদাধরের দক্ষিণ হস্তে আঘাত 
করিয়া, তাহার হম্তস্থ গদা ভূমিতে নিক্ষেপ করাইলেন, তখন মধুরিপু কুপিত 
হুইয়। বীরভদ্রের উপর চক্র নিক্ষেপ করিলেন; চক্র আসিতেছে দেখিয়া বীরভদ্র 
মহেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বরকে স্মরণ করিবামান্তর সেই চক্র 
স্বল্প বক্র হইয়। বীরভদ্রের কণ্টদেশে লগ হইয়া হথন্দর় দৃশ্টতা লাভ করিল। 
বীরলঙ্্মী কর্তৃক বিজয়মাল্যে আবৃতের ন্যায় বীরগত্র সেই চক্রের হারা অতিশয় 
শোভিত হইলেন । ৭৬-৮৩। বধু স্থীয় চক্রকে বীরভদ্রের ক'াভগ্গ হইতে দেখিয়া 
অল্প হাস্যকরত নন্দ্ষ গ্রহণ করিলেন। বীরভদ্্র কুষ্কারের তারা সিদ্ধগণের সমক্ষে 
বিষুুর নন্দকবিশিষ্ট সেই হস্ত স্তস্তিত করিলেন। এবং শ্বয়ং শুল গ্রহণ করি 
বিষুর প্রতি ধাবিত হইয়া যেমন তাহাকে আধাত করিতে বাইবেন, অমনি আকাশ- 
বাণী হইল যে “হে গণরাজ | তুমি নিবৃত্ত হও; এরূপ সাহুল করিও রা। বীরভদ্র 
এইরূপে নিবারিত হুইয়! বিষুণকে পরিজ্যাগ করত সত্বর দক্ষকে আক্রমণ করিয়া 
চীৎুকারপূর্ববক বলিতে লাগিলেন ষে, ঈশ্বরের নিন্দক তোমাকে ধিকৃ! যাহার 
এতাদৃশ সম্পততি, দেবগণ যাহার সহায়, সে ব্যক্তি দক্ষ হইয়াও ফেন ঈশ্বরের সহিত 
ক্রম করে না। তৃমি যেমুখে মহেশ্বরের নিন্দ! করিয়া, আমি চপেটাধাতৈ 
সেই মুখ উত্তমরূপে চূর্ণ করিতেছি । ৮৪-৮৯। এই কথা বলিয়া বীরতপ্্র, দক্ষ যে 
মুখে মহেশ্বয়ের নিন্দা করিয়াছিলেন। চপেটাঘাতের হারা সেই মুখ চর্ণ. করিয়া- 
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দিলেন। তদন্তর বঙে সমাগত অদিতি প্রভৃতিরও তিনি কর্ণাদি চ্ছেদ্ন করিতে 
লাগিলেন। কাহারও বেণী ছিন্ন করিলেন, কাহারও হস্ত্রচ্েদ্ন করিলেন, 
কাহারও নাসিকাচ্ছেদন করিলেন, কাহারও বা নাসাপুট ছিন্ন করিলেন 
এবং কাহারও বা অঙ্গুলিচ্ছেদন করিলেন । যাহারা মহেশ্বরের নিন্দা 
করিয়াছিল এবং যাহারা তাহা! শ্রবণ করিয়াছিল, বীরভদ্র তাহাদের 
সকলেরই জিহয! কাটিয়! দ্বিখণ্ড করিলেন । ৯০-৯৪। যাহারা মহাদেবকে ছাড়িয়। 
হবিগ্রছণ করিয়াছিল, তাহাদ্দের কতকগুলিকে গলে রজ্জবন্ধ করিয়া যুপকান্ঠে 
অধোমুখে লম্ঘিত করিলেন। চন্দ্র, ধন্ম, ভৃগু, মরীচি প্রভৃতি অনেকেই তাহার 
নিকট অত্যন্ত অপমানিত হইলেন; ইহারা সেই দর্বব,দ্ধি দক্ষের জামাতা এই 
বলিয়া বীবভদ্তর তাহাদিগকে বিশেষরূপে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি 
অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত কুস্ত, যুপ, স্তস্ত, মণ্ডপ, বজ্জপাত্র, হুব্য, বজ্ৰসম্তার, 
যক্ঞপ্রবর্তক, রক্ষঃপাল এবং মন্ত্রনিচয়কে নষ্ট করিলেন। এইরূপে দক্ষের 
অশিবসম্পদ, পরবঞ্চনায় অঙ্্ধিত সম্পত্তির ন্যায় স্বল্লকালমধ্যেই বিনষ্ট হইয়। 
গেল। সেই গণনাথ কর্তৃক বজ্ঞের এতাদৃশ দশ! হইলে, ব্রহ্মা বিধিলোপ-ভয়ে 
ষে স্থানে শিবহীন যজ্ঞ হইয়াছিল, সেই স্থানে মহেশ্বরকে আনয়ন করিলেন। 
মহাদেব আগমন করিলে বীরভদ্র লজ্জিত হইয়! তাহাকে প্রণামমাত্র করিলেন 
এবং দেবদেব সমস্তই জানিতেছেন, ইহ! ভাবিয়া কিছুই কহিলেন না। তখন 
নুর-জ্যেষ্ঠ মহেশ্বরকে গএসঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হে কৃপানিধে | এই 
দক্ষ অপরাধী হইলেও আপনি ইহার উপর প্রসন্ন হউন; হে শঙ্কর! আপনি 
সকলই পূর্বের স্তায় করুন, যাহাতে বৈদিক-ক্রি'য়। পুনরার় প্রবর্তিত হয়; আপনি 
তাহার, আজ্ঞা! করুন। হে শক্তো! সেম্বর-ক্রিয়াই পিদ্ব হইয়! থাকে, হছে 
পরমেশ্বর | জশ্বরহীন সমস্ত ক্রিয়াতেই এইব্প সহস্র সহজ্র বিপদ্ধ উপস্থিত হুইয়। 
থাকে | ৯৫-১০৬। বিচার করিয়। দেখিলে এই দক্ষ আপনার পরম ভত্ত, 
এ ব্যন্তি, অনীশ্বর কর্ম করিয়া পরের দৃষ্ান্ত-স্থল হইয়াছে। অন্য যে কেহ 
আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কণা করিবে, তাহারও দক্ষের ন্যায়ই সেই কর্ম্ম পিদ্ধ 
হইবে না।.১০৭-১০৮। দক্ষের এই অবস্থ! শুনিয়। আজ হইতে আর কুত্রাপি 
কেহই. আপনাকে ছাড়িয়া কোন কর্্মই করিবে না। ব্রহ্ধার এই সমস্ত ঝাক্য 
জাবগ করিয়া মহেশ্বর :ঈবত হাম্তকরত বীরভদ্রকে আভ্ঞ। করিলেন যে, সমস্তই 
পূর্বের দ্তায় কর। বীরভদ্রও মহেশ্বরের জাজ্ঞ। পায় দক্ষের বদন ব্যতিরেকে 
সুসান লদত্তই পুর্বে হেরূপ ছিল, তাহ! ভঙ্পই করিলেন। তদরঝর ঈতরকে . 
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যাহারা নিন্দা করে, তাহারা মুক এবং পণ্ড হয়, এই জন্য বীরভত্ত্র দক্ষকে ছাগবক্ত, 
করিলেন। ১০৯-১১২। তদনম্তর গার্হস্থ্য-বিচযাত মহেশ্বর অন্মাকে সম্ভাবণ করিয়া 
স্বীয় পারিষদগণের সহিত হিমালয়ে তপস্যা! করিবার জন্য তথা হইতে গমন 
করিলেন। কোন নাশ্রম অবলম্বন ন| করিয়৷ ক্গণকালও অতিবাহিত কর! 
উচিত নহে, অতএব সতত আশ্রমে থাকাই শ্রেয় এই জন্যই সমস্ত তপস্তার 
ফলদাত| মহেশ্বরও পারিষদগণের সহিত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর 
গমন করিলে, ব্রহ্মা দক্ষকে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, তুমি যদি হরনিন্দাসমু্ুত 
দুত্তাজ পাপ ক্ষ/লন করিতে ইচ্ছ। কর, তাহা হইলে বারাঁণসীতে গমন কর এবং 
মহাপাপবিন।শিনী সেই বারাণসীতে উপস্থিত হুইয়৷ তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, 
তাহ! হইলে মহেশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, মহের্থর সম্ভষট হইলেই এই 
চরাচর বিশ্বই তোমার উপর সন্ত্ষ্ট হইবে, বারাণমীপুরী ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই 
তোমার পাপ যাইবে না । ১১৩-১১৮। মনম্ষিগণ ব্রদ্ধহত্যাদি-পাপের প্রায়ন্চিন্ 
বিধান করিয়াছেন কিন্তু হরনিন্দার কোন প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই, তথাপি তাহার 
উপায় একমাত্র কালী, কাশীতে যাহার! লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহারাই সমস্ত ধর্মে 
ফলভাগী হয় এবং পুরুষার্থ লাভ করিয়! থাকে। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
দক্ষ ত্বরায় অবিমুক্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় লিঙ্গ-স্মাপনপূর্র্বক মহেম্ধ্রের 
আরাঁধনায় তৎপর হইয়া কঠোর তপস্তা! করিতে লাগিলেন। তখন তাহার চিত্তে 
মহেশ্বর ব্যতীত জগতের কোন পদার্থই স্থানপ্রাপ্তড হুইল ন|। ১১৯-১২২। 
দিবারাত্রি তিনি মহেশ্বরের স্তব, তাহার পুজা, তাহাকে প্রণাম, তাহার ধ্যানি এবং 
তাহাকেই দর্শন করিতে লাগিলেন, এইরূপ তপন্ঠায় দক্ষের ছাদশ সহস্র বসর 
অতিবাহিত হইল। যুতর্দিন সতী উমার্ধপে হিমাচল-পত্রী মেনকার উদরে জন্মগ্রহণ 
করিয়া, মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত না হইলেন; ততদিন পর্য্যন্ত দক্ষ এইরূপ 
তপস্ায় লিঙ্গেরই আরাধন। করিতে লাগিলেন। অনন্তর পার্দধতী যখন পুনরায় 
পতির সহিত মিলিত হইয়! কাশীতে আলিলেন, তখন দক্ষকে, লিজাচ্চনে রত দন 
করিয়! মহেশ্বরকে কহিলেন যে, হে প্রভো ! এব্যক্তি তপম্তায় অতিশয় শদীণ 
হইয়াছেন, হে কৃপানিধে |! আপনি বরদান করিয়া এই প্রঞ্গাপতিকে কৃতার্থ 
করুন। অপর্ণা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হুইয় মহেশ্বর দক্ষকে কছিলেন' যে; হে 
মঙ্কাভাগ ! তোমার মনোভিলধিত বর প্রার্থনা কর। মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রাবণ 
করিয়৷ ক্ষ তাহাকে বহুতর প্রপতি এবং নান! প্রকার স্তুতি স্বার! প্রসঙ্গ হুইত্তে 
.দেখিয়! বলিলেন যে, বদি আমাকে বর দেন, তবে আমার প্রার্থন! এই যে, জাপজার। 
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পার ০০৬০৯ 


ৃ ৃ 
চরণযুগলে আমার নিত্বপ্থ তক্তি থাকুক। আর আমি যে আপনার এই মহালিঙ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, হে নাথ! আপনাকে সতত এই লিঙ্গে অবস্থান করিতে হইবে, 
হে ক্কপানিধে | আমি যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, তাহ! আপনাকে ক্ষমা! করিতে 
হইবে, ইহ! সির অন্ক কোন উৎকৃষ্ট বরে আমার প্রয়োজন নাই। ১২৩-১৩২। 
দক্ষের এই প্রীর্ঘন! শুনিয়া মহেশ্বর অত্যন্ত প্রসন্ন হুইয়! দক্ষকে বলিলেন যে, 
তোমার যাহা প্রার্থন তাহাই হইবে, কখনই তাহার অন্যথ! হইবে না, হে 
প্রজাপতে ! আমি তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি 
ষে দক্ষেশ্বরনামক এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, এই লিঙ্গের সেব। করিলে, আমি 
মানবগণের সম অপরাধ ক্ষম! করিব, অতএব মানবগণ যেন এই লিজের 
পুজ! করে। তুমিও এই লিঙ্গের পুঁজ।-নিবন্ধন সকলের মান্ত হইবে এবং 
ছুই পরার্ধ কাল পরে মোক্ষলাভ করিবে । মহেশ্বর এই কথ বলিয়া নেই 
লিঙ্গমধ্যেই অন্তহিত হইলেন, দক্ষও পূর্ণমনোরথ হুইয়া নিজগৃহে গমন 
করিলেন । ১৩৩-১৩7। 

স্কন্দ কছিলেন, হে অগন্ত্য! এই তোমাকে দক্ষেশ্বরের উৎপস্তি-বিবরণ 
বলিলাম, ইহা! শ্রাথণ করিলে জীবগণ শত অপরাধ হুইতেও মুস্ত হয়। মানব 
এই পবিভ্র দক্ষেশ্বর-সমুস্তব শ্রবণ করিলে, দে শত অপরাধী হইলেও কখন পাঁপ- 
সমূহে লিগ হয় ন!। ১৩৮--১৩৯। 


তরতহাক১। ভিযরজনরারেিরানত 


নবতিতম অধ্যায়। 


টি 


পার্ববতীশ্বর বর্ন । 


অগম্তা কছিলেন, হে পার্ববতী-হৃদয়ানন্দ বড়ানন | জাপনি ধাছার বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন, এইক্ষণে সেই পার্ববভীশ- মহাদেবের উতপত্তি-কথ। আমার সন্গিকটে 
কীর্তন করুন । ১। দ্বন্দ কহিলেন, জরি কুস্তসম্তব | শ্রবণ কর। কোন দিন 
হিমাচল-মহিষী মেনক। নিজ তনয় পার্ববতীকে কহিলেন যে “জয়ি পুত্র! উমে! 
মদীয়' জামাতা ভোমারই এই মহেশ্বরের কোন্‌ দেশ, খৃহই ব.কোথায়? ইচ্ছার 
বনধুইব! কে? আমি দেখিতেছি যে, কোন স্থলে ইছার বসতি তাহা কোন 'র্যজিই' 


৬৮৬ কাঁশীখণ্ড। | নবাতিত্ম অধ্যায় 
বিদ্বিত নহে” । ২-৩। জননীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণকরত গ্রিরান্্রতনয়৷ অতিশয় 
লজ্জিত! হইয়! পরে কোন উপযুক্ত সময়ে প্রপতিপুর্ববক ভগবান্‌ মহেশ্বরের নিকট 
নিবেদন করিলেন যে, “হে হৃদয়েশ্বর |! আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে; অস্ভই শ্বশুর- 
গুছে গমন করিব, এখানে আমি আর একদিনও বাস করিব না ্তএব আপনি 
আমাকে নিজ গৃহে লইয়া চলুন” । ৪-৫। পার্ববতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তত্ববি মহেশ্বর সেই দিবসেই হিমালয় পরিত]াগ পুর্ববক তীহাকে নিজ আনন্দ- 
কাননে লইয়! আদিলেন। ৬। পরমানন্দের হেতুভূত আনন্দকাননে আগমন 
পূর্বক পার্ববতীদেবী পিতৃগৃছের সখসম্পদ্‌ বিস্মৃত হুইয়! স্বয়ং পরমানন্দরূপিণী 
হইলেন। ৭। অনন্তর এক সময়ে গিরিজা মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে 
প্রভে। ! আপনার এই কাশীক্ষেত্রে কেন অবিরত আনন্দ বিরাজমান 
রহিয়াছে, তাহ! আমার সমক্ষে কীর্তন করুন। ৮। গৌরীর এই বাক্য শ্রুবণ করিয়! 
ভগবান পিনাকপাণি উত্তর করিলেন যে, অয়ি পার্ববতি ! পঞ্চক্রোশ পরিমিত 
মুক্তিনিলয় এই কাশীক্ষেত্রে তিলপরিমিতও এমত একটা স্থান নাই; যথায় কোন 
লিঙ্গ বিদ্তমান নাই। অন্য কোন স্থানেও একটী শিবলিঙ্গ থাকিলে তাহার 
চতুর্দিকে এক জ্রোশ পর্ধ্যস্ত সমস্ত ভূমি আনন্দদায়িনী হইয়! থাকে । হে দেবি! 
এই পরমানন্দ-কারণ মদীয় আনন্দবনে পরমানন্দস্বরূপ অনস্ত লিঙ্গ বিভ্ভমান 
রহিয়াছেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, এই স্থানে পরমানন্দ-প্রবাহ সর্ববদ 
প্রশ্ছত কেন না হইবে ? হে পার্ববতি | চতুর্দশলোকে বাহার! কৃতী বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
তীহারা সকলেই নিজ নিজ নামে একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা! করিয়া কৃতকৃত্যতা 
লাভ করিয়াছেন। হে মহাদ্দেবি! এই কাশীক্ষে জে ধিনি একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন, তীহ]র মঙ্গলের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে সহক্রবদন এবং অনস্তদেবও 
সমর্থ নছেন। ছেগিরিজে; সেই সকল অনন্ত শিবলিঙ্গের অবস্থান প্রযুক্তই 
এই আনন্দকাননে সর্ববদা! অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হুইয়! থাকে | ৯-১৫। 
মহেশ্বরের এই কথ! শ্রবণানম্তর দেবী পার্বতী পুনর্ববার তাহার পাদ গ্রহণপূর্ববক 
প্রণান করিয়া! প্রার্থনা করিলেন যে, হে নাথ | মহাদেব !- আপনি আমাকেও 
লি-্প্রতিষ্ট করিতে জাদেশ প্রধান করুন, পতিভ্রত স্ত্রী পতির ব্যাজ গ্রহগপূর্র্ক 
মঙ্গলকর্ণে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ পতির আজ্ঞা লইয়! তাদুধ কর্ণ্দ করিলে গধয়- 
কালেও তাহার জোযঃ বিন হয় না। কতএঞএব আপনি. আজ্ঞ! না! ছিলে জামি 
ইন্ছাতে কখনই প্রবৃন্ত হইতে পারিতেছি না। ১৬১৭. একই প্রকারে -মহেস্করের 
প্রলতা বজ্পীদপূর্বক তদীক আল! .এরেহছণ করিয়। দেবা. পার্বতী মুহা দযুরার 


১ 
একনবতিতম অধ্যার ] গঙ্েশবর-মহিম ৰ ৬৮৭: 


সঙ্গিকটেই একটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন । ১৮। গেই লিঙ্গ ঘর্শন করিয়! মানব- 
গণ ব্রদ্মহত্যাদি মহাপাতক হুইতেও পরিত্রাণ পায় প্রবং তাহাদের আয় সংসার- 
কারাগারেও প্রবেশ করিতে হয় না, ইহ! নিশ্চয় জানিৰে। ১৯। হছে মুনে! 
সেই লিঙ্গের সেবকসমুহের ছিতকামনায় মহেশ্বর, সেই লিঙ্গে যে বর প্রদান 
করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ২০। কাশীতে বিস্তামান পার্ধবতীশ্বর নামক লিঙ্গকে 
যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ববক পূজা! করিবে, সেই ব্যত্তি, দেহাস্তে কাশীতে লিজরপে 
প্রাহৃতৃত্ত হইবে। ২১। কাশীতে লিনত্ব প্রার্ির পরে সেই ব্যক্তি আমাতেই 
বিলীন হুইতে পারিবে। চৈত্রমাসে শুক্লাভৃতীয়াতে পার্ধবতীশ্বর-লিজের অর্চচন। 
করিলে মামব ইহকালে সৌভাগ্য ও পরকালে উত্তম গ্রতি লা করিতে সমর্থ হয়। 
স্্ী বা পুরুষ বদি একবার ভক্তিসহকারে পার্ববতীশ্বর.লিঙ্গের অর্চনা করে, তাহ! 
হইলে তাহাকে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয়না ও সে ইহলোকে পরম সৌভাগ্য 
ভোগ করিয়া থাকে। পার্ধবতীশ্বর-লিঙ্গের নামমাত্রও গ্রহণ করিলে মানবের 
ততুক্ষণেই শতজন্মার্জজিত পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে 
নুজশ্রেষ্ঠ, পার্ববতীশ্বর-লিজের মাহাত্যা শ্রবণ করিবে, সেই মহামতি এহিক ও 
পারলোৌকিক বিবিধ ভোগ্যবস্ত লাভ করিতে সমর্থ হইবে । ২২--২৫। 





একনবতিতম অধ্যায়। 


ক্পা তী স্পেল 


গঙ্গেশ্বর-মহিম] | 


ক্ষন্দ কহিলেন, হে অনঘ! ছেমুনে! তোমার নিকটে জামি পার্ব্বতীশ্বরের 
মহিম। এই কীর্তন করিলাম, এইক্ষণে গঞ্গেশ্বরের উৎপত্তি-কথা কীর্তন করিতেছি 
শ্রধণ কর। ১। এই গঙ্গেশ্বরের উৎপত্তি-কথ! শ্রবণ করিলে যে কোন প্থানেই 
হউক'ন! কেন মানব গঙ্গানানের ফল-লাভ করিতে পারে। যে সময় গঙ্গা দিলীপ- 
তনয় গগীরখের সহিত এই আদন্দকাঁননে আসিয়া চক্রপুক্ষরিণী-তীর্থে দিলিত। হুন।- 
তৎকাঁলে তিনি মহাদেবের পরিগ্রহনিবন্থীন অধিমুক্তক্ষেত্রের পঞ্ধগ শাহাস্্য অবগ্ড 
হইয়া এবং ' কাশীতে : শিবলিজ-্প্রতিষ্ঠার লোকোতর় ফলের বিষয়ও প্ররণ করিয়া 


৬৮৮ কাঁশীথগু। [ স্বিনবতিতম অধায 


বিশ্বেশ্বরের পূর্বদিকে একটা মজলময় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠ! করেন। ২-৪। কাশীতে বিষ্ত- 
মান গঙ্গেশ্বর-লিঙগের দর্শন জভীব ছুর্লত ; দশহরা'তিথিতে যে ব্যক্তি গ্েশ্বরের 
অচ্চন| করিবে, তাহার ক্ষণকালের মধ্যেই সহস্রলগ্মাঙ্জ্বিত পাপরাশি বিনাশগ্রাণ্ড 
হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কলিকাঁলে এই গঙ্গেশখবর-লিঙ্গ গুগ্তপ্রায় থাকিবেন। ৫-৬। 
সেই গঙ্গেশ্বর-লিজকে দর্শন করিলে মানবগণ যে বনুতর পুণ্য-ল।ভ করিবে তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? কাশীতে যে ব্যন্তি' অতিহুর্লভ সেই গজেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন-লাভে 
সমর্থ হইবে, গল্গ! যে তাহার প্রত্যক্ষীকৃত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, 
কলিকালে সর্ববকলুষহারিণী গঙ্গাই স্থছুলভি! হইবেন, হে মিত্রাবরুণনন্দন অগন্ত্য ! 
বাহার দর্শনমাত্রেই মানবগণ দর্বব প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; 
সেই গঙ্গেম্বরলিগগও কলিতে অতিশয় স্ৃহুললভ হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি? 
৭-8৯। এই গলেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব আর নরকে গমন করে 
না, বুতর পুণ্যলাভ করিতে পারে ও ইহকালেই নিজ অভীষ্ট বস্তুলাতে 
সঙ্গম হয়। ১০। 


দ্বিনবতিতম অধ্যায় । 


৯৯ ১৫. 
নন্মদেশ্বরাখ্যান । 


স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এক্ষণে তোমাকে আমি ধাঁছার নাম শ্রবণ করিলে 
মহাপাপ ক্ষয় হয়, সেই নম্দেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি। এই বরাহুকল্লের প্রথমেই 
মুনিগণ মার্কগেয়ের নিকট উপস্থিত হুইয়া জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে, নদীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ কে? তাহা আপনি বলুন। ১-_২। | 
মার্বগডেয় কহিলেন, হে মুনিগণ | জাপনার! শ্রবণ করুন, পৃথিবীতে বছু- 
তরই নদী আছেন, তাহার! সকলেই পাপহারিণী এবং ধর্প্রদায়িনী। সমস্ত নদীর 
মধ্যে ধাছার৷ সমুদ্রগামিনী তাহারা শ্রেষ্ঠ, তীহাদের মধ্যে আবার গজ, যমুনা, 
নগ্ন এবং নরম্বতী এই চারিটা নদীই মহাশ্রেষ্ঠ, তবধ্যে গল খথেদের মুর্তি, যমুনা 
সভুবের্দের মুক্তি নর্ধা। সামবেদের মুর্তি এবং সরগ্বতী অথ্বববেদের মৃত্তি। তন্মধো 


দিনব্ধিতদ অধ্যায় ] নশাদেক্বরাখ্যান। ৯ 


পারাটা রারারারারাারামারারামারারাররারারারাররারহারাটরারহারারাররররারারারাতারযাতাারারারারাজারাহারারাানারাহারাচারাজারারান্রারারারাররারারাতারহারজ 
গজা আবার সমস্ত নদীর যোনি ও সমুদ্রের পৃরণকর্তরী, €কান ন্দীই গার লস! 
লাত়.করিতে পারেন না। : পূর্ব্বকালে রেবানদী বহুকাল -ব্যাপিয়! তলন্য! করিলে 
পরে, অন্ধ! তাহাকে বরদান করিতে আনিলে, তিনি প্রার্থনা করিলেন যে হে 
পরতো! আপনি বদি পরসন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে গার সম! প্রমান 
করুন। ত্খন বক্ষ! হাশ্য করিয়া নর্্দাকে কহিলেন যে, জগতে অন্ত কেহ ধদি 
মহাদেবের সমত| লা করিতে পারে, তাহা হইলে জনা ন্দীও গঙ্গার সষতা লা 
করিতে গারেন, বদি অন্ত কোন পুরুষ পুরুযোত্তমের তুল্য হইতে পারে, তাহা 
হইলে অন্য নদীও গজার সমান হইতে পারেন। ৩-১১। অন্ত €কোন নারী বগি 
গৌরীর সমান হইতে পারে, তাহা! হইলে অন্য নদীও গঙ্গার সমান হইতে পারেন। 
বদি অন্ত কোন পুরী কখন কাশীপুরীর সমান হয়, তবে অন্য নদীও গার সমত। 
লাভ করিতে পারেন। নর্্মদ! ব্রচ্জার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! তীহায় বর 
প্রত্যাখ্যানকরত বারাণসীতে গমন করিলেন। বত প্রকার পুণা-ক্রিয়! আছে, 
তন্মধ্যে কাশীতে লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা কর! অপেক্ষা অন্য কোন ক্রিয়াই শ্রেয়প্ষর নছে। 
অন্তর নর্শাদ। তথায় পিলিপিলা-তীর্ঘে ভ্রিবিষউপের সন্নিকটে বিধিপূর্ধ্বক লিজ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহাতে মহেশ্বর তাহার উপর প্রদন্ন হইয়। তাহাকে কহিলেন 
বে, হে স্থভগে! তোমার বাহ! অভিরুচি, তুমি সেই বয় প্রার্থনা কর। মহেম্বরের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়! সরিদ্বর| রেব! তীহাকে কহিলেন যে, হে ধূর্জটে ! লামাস্ত 
বর লইয়া কি হইবে? আমার প্রীর্থন! এই যে, আপনার চরণযুগলে আমার দৃঢ় 
ভক্তি থাকুক। মহেশ্বর রেবার এই বাক্যে পরম পরিুষ্ট হইয়া কহিলেন বে, 
হে সরিতশ্রেত্ে | তোমার যাহ! প্রীর্থনা, তাহাই হইবে, হে পুণ্য-নিলয়ে ! আমি 
তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর, হে নর্খাদে! তোমার জলে 
যাবতীয় প্রস্তর আছে, আমার বরে তৎসমুদয়ই লিঙ্গরূগী হইবে, আমি তোমাকে 
আরও একটী বর প্রদান করিতেছি তাহাও শ্রবণ কর। বনৃতর তগগ্তা করিয়াও 
এই. বরলা করা বায় না, গজা+সঃ প1পহরণ করিয়া খাকেন, বয়ন 

পপ হরণ করেন, সরন্বতী ভিন দিনে পাঁপ হরণ করেন, আপনি সম্যক্রপেই 
দর্নমাযেই মান্বগপের পাপ হরণ করিবে। ১২-১৩। ০ পারিয়াছ্ছেন অতএব 
বর প্রধান ক্বরিতেছি বে, তোষার স্থাপিত নমরেশ্বর [রি আননা দর্শনে পরম 
তগণকে সুতি পীদান করিবেন. যাহারা এই নির্জে এবং তুমিই বধার্থ জাবশ 
-নিয়ানিজ! খল্যাণের জান্ম নমগ্ষার করিবেন। লিলাম,, এ জম আমা 
কি এই সরনি-যহাদেবের গৃহিম। অভি জু টার, বূলিতে লাগিলেন 

৮৭ 











৬৯* কাশীথণ্ড | [ জিনবতিতঙ্গ অধ্যা 





সেই লিঙ্গ-মধ্যেই অস্তুহিত হুইলেন। নর্্মদাও অদ্ভুত পবিভ্রত! লাভ করিয়া 
্র্টান্তঃকরণে স্বদেশে গমন করিয়! দর্শনদাত্রে মাঁনবগণের পাঁপহরণ কাঁরিতে 
লাগিলেন। সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণও মার্কগডেয়ের ৪এই বাক্য শ্রবণ করিয়। অতিশয়. 
আনন্দিত-চিত্তে নিজ নিজ হিতানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । ২৪-২৯। 
ক্ন্দ কহিলেন, মানব ভক্তি-সহকারে নর্খদেশ্বরের মাহাত্থয শ্রারণ করিলে, 
পাঁপ-কঞ্চুক হইতে নিম্মুক্ত হইয়! উত্কৃষ্ট জ্ঞানলাভ করির! থাকে । ৩০। 


এ? (িরিজওমেরজর, 


ব্রিনবতিতম অধ্যায়। 
সতীশ্বরাবিরভাব-কখন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হেন্কন্দ] এইত মহাকলাষনাশন নর্দদেশ্বরের মাহা 

শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সতীশ্বরের উদ্ভব-বৃত্তান্ত বলুন। ১। 
স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণসভৃত ! কাশীতে যে প্রকারে সভীম্বর-লিঙগ 
আবিভূর্তি হইয়াছেন, তাহ! বলিতেছি শ্রাবণ কর। হেমুনে! পুরাকালে কোন 
সময়ে ব্রহ্মা অতিশয় তপস্যা! করেন, তীহার সেই কঠোর তগন্ঠায় সন্তষট হইয়৷ 
মহেশ্বর তাহাকে বরগ্রদান করিতে আঁমিয়! কহিলেন যে, হে লোককৃৎ! তৃমি 

বর প্রার্থনা কর। ২-৪। 

রক্ষা কহিলেন, যর্দি আপনি আমায় অভিলধিত বর প্রধান করেন, তৰে 
আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি আমার পুত্র হউন এবং দেবী দক্ষের কন্তা হউন। 
মহেশ্বর ত্র্মার এই প্রীর্ঘন! শ্রবণ করিয়া কিঞি€ হান্ট-সহকারে দেবীর মুখ 
শ্রেষ্ঠ কে? তাহা জাকে কহিলেন যে, হেত্রগ্ষান্! তোমার জিত পুর্ণ ইউক, - 
মার্চগেয় কছিলেন, ৫ অদেয় কি আছে? মহেশ্বর এই কথ বলিয়াই রঙ্ধার 
তরই নী আছেন, তাহার! ন্াবিতূতি হইয়! রোদন করিতে করিতে তাহা মুখ 
মৃধ্যে বাহার সমুদ্রগামিনী লেন। ব্রশ্ধা। সেই পিশুকে রোদন . করিতে দেখি 
না এবং সরহ্থতী এই ঢারি। আমাকে পিভ। পাইয়াও তুমি কেন. সুইস রোদন 
ভুবেবদের মুর্তি, নর্খদা, সামথে বাকা শুনিয়া! সেই: বালক উত্তর করিল ে, জবি 
ভেছি, ছে পিতীম্থ | আগীকক নীম প্রধান করান ০০ 


ছিনব্জিতম অধর] সতীগ্বরাবিক্টাবকখন। ৬৯১ 


দেই বালক রোদন করিয়াছিল বলিয়া ব্রহ্জার নিকট প্রুব্র” এই নাম লাত 
করিল,। ৫--১৪। 

অগন্ত্য কহিলেন, ছে যড়ানন! ঈশ্বর বালক হুইয়! কেন রোগন করিলেন, 
তাহ! জানিবার জন্ত আমার অত্যান্ত কৌতুহল হইতেছে, অতএব তাহার, কারণ 
আপনি বদি কিছু জানেন, তবে তাহা আমাকে বলুন । ১১। 

স্কল্দ কহিলেন, হে কুস্ত-সমুদ্ডব | আমি সর্ববজ্ঞের তনয় বলিয়৷ রোদনের 
কারণ কিছু কিছু জানি, তাহা! তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ -কর। সেই সময়ে 
মহেশ্বর মনে মনে সত্যলোকাধিপতি চতুরাননের বুদ্ধি-বৈভবের বিষয় ভাবিতে- 
ছিলেন, তজ্জনিত আনন্দেই তাহার নয়নদ্বয় দিয়! বাষ্পরাশি সমুদ্ুত হুইয়াছিল। 
১২-১৪। অগস্ত্য কহিলেন, মহেশ্বর ব্রহ্মার কি বুদ্ধি-বৈতব তবর্শন করিয়াছিলেন 
থে, বাল্যকালেই তাঁহার আনন্দাশ্রু নির্গত হইল। হে সর্ববজ্জানন্দবর্ধন ! ইহা 
আপনি আমাকে বলুন। অগন্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করির! তারকারি কছিলেন 
যে, হে সুনে! কুস্তযোনে | দেবদেব মনে মনে ভাবিলেন যে, অপত্য ব্যতিরেকে 
পিতাকে জার কে উদ্ধার করিতে পারে ৯ ব্রঙ্গার এইত একটা প্রধান মনোরথ, 
দ্বিতীয় এই যে, স্মর্তার জন্মহারী এই মহেশ্বর আমার সম্ভান হইলে আমি কোন 
সময়ে ইই!কে দর্শন, কখন ব| ইঙ্ার অঙগম্পর্শ কখন বা ইহার সহিত একশব্যায় 
শয়ন এবং একত্র আহার করিতে পাইব। ১৫-১৯। যে ব্যক্তি বাক্য এবং 
মনেরও অগোচর, সে ব্যক্তি আমার পুত্র হইয়া আমায় কোন্‌ পদার্থ না প্রদান 
করিবে? বেব্যক্তি একবার ইঞ্থাকে স্পর্শ বা আনন্দ-সহকারে দর্শন করে, সে 
আর জন্মগ্রহণ করে না! এবং পরম আনন্দিত হয়। এই ব্যক্তি যদি কোন প্রকার 
আমার সন্তান হয়) তাহ! হইলে আমি নিশ্চয়ই অপরের সৌখ্নিধান হুইব। 
২০-২২। সর্বজ্ঞ মহেশ্বর। নিশ্চয়ই বিধাতার মনের এতাদৃশ অভিলাষ জানিতে 
পারিয়া আনন্মবাম্প-পরিনী'ত-লোচনক্রয় ধারণ করিয়াছিলেন। অগন্তয, ক্ষ্দের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ-লাভ করিলেন এবং তাহার চরণে প্রণতি 
করত কহিলেন যে, হে সর্ববজ্ঞনন্দন ! আপনার. জয় হউক, আপনি সম্যক্রূপেই 
বিধাত। এবং শস্ত, এই উভয়েরই মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছেন, অতএব 
চৈতন্তম্বরপ আপনাকে নমস্কার । ২৩-২৫। স্বন্দও শ্রোতার আনন্দ দর্শনে পরম 
পরিতৃষট হুইয়। বলিলেন বে। হে আন্ত! তুমি ধন্য এবং তুমিই বথার্থ শ্রবণ 
করিতে জানা তোমার নিকট আমি যে এত কথ বলিলাম, এ গাম আমার 
বাথ হয় নাই । 'জগন্তাকে এই কথা বলিয়। বান আবার, ব্লিতে, লাগিলেন? ্‌ 





৬৯২ কাশীখণ্ড। [চ্বতিতদ অধ 


মহেশ্বর রুদ্রেরপে জঙ্মগ্রহণ করিলে, দেবীও দক্ষের কন্যা হুইয়! জগ্মগ্রহণ করি- 
লেন। দক্ষকম্থা সেই সভী কাশীতে আঙিয়৷ তীর তপন্ঠাকরত স্বীর সম্মুখেই 
লিজরূপে প্রাহৃভূতি মহেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। তখন মহেশ্বর দেবীকে 
কছিলেন যে, হে মহাদেবি | তপন্যা করিবার আর প্রয়োজন নাই, তোমার নানে 
এই লিঙা “সতীশ্বর” নামে বিখ্যাত হইবেন। হে দক্গকল্তকে! এই স্থানে 
তোমার মনোরথ যেমন সফল হইল, তদ্তপ এই লিঙ্গের আরাধনা করিলে অন্য 
বাক্তিরও মনোরথ সফল হুইবে। এই লিঙ্গের আরাধনা করিলে কুমারী মনোি- 
লা জপেক্ষা উচ্চ পতি এবং কুমারও শ্রেষ্ঠ স্ত্রী লাভ করিবে। সতীশ্বরের অর্চনা 
করিলে, যাহার ধাঁহ৷ কামন! আছে, তাহ! নিশ্চয়ই পরিপুর্ণ হইবে। সতীশ্বরের 
পুজা করিয়া যে বাক্তি যাহ! কামনা করিবে, তাহার সেই মনোরথ সন্বরই সফল 
হইবে। আজ হইতে অষ্টম দিবসে তোমার পিত! দক্ষপ্রজাপতি, তোমাকে আমায় 
সমর্পণ করিবেন, তাহ।তেই তোমার মনোরথ সফল হুইবে। মহেশ্বর ইহা বলিয়াই 
সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তহিত হুইলেন। অনভ্যর দাক্ষায়ণীও স্বীয় ভবনে গমন 
করিলেন দক্ষও জফ্টম দ্দিনে সেই সভীকে মহাদেবকে সম্প্রদান করি- 
লেন। ২৬-৩৬। 

স্কন্দ কহিলেন; হে মুনে! এই কাশীতে এই প্রকারে সতীর্্বর-লিঙ্গের আৰি' 
ভাব হইয়াছে, তীহাঁর ল্মরণেও পরম সন্বগুণ লাভ কর! যায়। রত্রেশ্বরের পূর্ববদিকে 
অবস্থিত সতীম্বরকে দর্শন করিলে মানব তঙুক্ষণাৎ পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়! 
জরমশঃ জ্ঞানলাভ করিয়! থাকে । ৩৭---৩৮। 





চতুন“বতিতম অধ্যায় । 


অস্বতেশাদি-লিঙ্গ-প্রাহুর্ভাব কথন। 


স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে | আমি তোমাকে অস্বতেশ্বর ্রস্ঠৃতি আরও অন্ঠান্ঠ 
ভিজের কখ। বলিতেছি,। যাঁছাদের নীমেরও মুক্তি প্রধান করিবার সনি আছে ॥ 
গুরাকালে কানীতে একজন সার নামে গৃহাজমী খাষি বান করিতেন?" ভিন 
লতত আ্গাংজে, অতিথি-সেবায় এবং লিগ-পুজায় দির খাঁকিতেদ,' এবং জীব 


চররনতিতন আ্কীর ]) অযুতেশাঁদি-লিঙ্গ-্প্রাহুর্তাঁব কখন। ৬৯৩: 


গ্রহ করিতেন না। সেই খবির উপজগ্ঘনি নামক একটী পুত্র ছিল, সেই খাধি- 
কুমার কোন ৰনে গমন করিলে, তথায় তাহাকে সর্পে দংশন করে, তখন তাছার 
সমবয়ন্ক খষিকুমারগণ তাহাকে আশ্রমে লইয়! আইসে। ১-৪। তখন তাহার 
পিতা সেই সনাক্ু খষি, দীর্ঘনিশ্থাস পরিত্যাগকরত সেই স্বৃত বালককে গ্বর্গ-ারের 
সন্নিকর্টে মহাশ্মশানে লইয়া যান। সেই শ্াশানে ডূগর্ভে গুগুভাবে শ্রীফলাকার 
একটী লিঙ্গ ছিলেন। খধি তথায় সেই শব রাখিয়! “সর্পদষ্ট ব্যক্তির কি প্রকারে 
হস্কার হইবে” ইহ! ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যেই সেই বালক জীবিত হইয়া সৃপ্তবাক্তির 
হ্যায় উদ্ধান করিল। ৫*৭। উপজঙ্ঘনিকে পুনরায় জীবিত দর্শন করিয়। াহার 
পিতা অতিশয় বিশ্মিত হইয়। ভাবিতেছেন বে, ক্ষেত্রের বাহিরে সর্পাধাতে গতানু 
আমার এই তনয়ের পুনরায় জীবনপ্রাপ্তির প্রতি হেতু কি? ইতিমধ্যেই কোথ৷ 
হইতে একটা পিপীলিকা! একটী স্বৃত পিগীলিকাঁকে লইয়া তথায় উপস্থিত হুইল, 
এবং সেই মৃত পিগীপিকাটাকে তথায় .রাখিল। তথাঁধ অবস্থিতিমাত্রেই সেই 
পিপীলিকা পুনরায় জীবনলাঙ করিয়া, পিপীলিকাঁর সহিত স্যানান্তরে, প্রস্থান 
করিল। ইহা! দেখিয়া সেই মুনি নিজ বালকের পুনর্জীবিত হইবার কারণ বুঝিতে 
পারিয়৷ মৃছুহন্তে তথাকার ভূমি খনন করিতে লাগিলেন, স্বল্লমাত্্র খননের পরই 
তিনি তথায় একটা শ্রীফগাকার লিঙ্গ দেখিতে পাঁইলেন। ৮-১২। তঙক্গণাৎ 
তিনি সেই অনাদদি-লিজের পূজা করিয়! তাহার প্অমৃতেশ্বর” এই সার্থক নামকরণ 
করিলেন।, আনন্দ-কাননে এই লিঙ্গ স্পর্শ করিলে নিশ্চয়ই জমৃতত্ব-লাভ হয়। 
১৩-১৪। অনন্তর সেই মুনি অস্থতেশ্বরের পুজ। করিয়া! 'সেই পুত্র সমভিব্যাহারে, 
পুনরায় নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাহার স্বৃত পুত্রকে পুনরায় জীবিত দর্শন 
করিয়! সকলেই অত্ন্ত বিশ্মিত হইল। হে মুনীস্বর! তদবর্ধি সেই অন্বতেশ্বর-. 
লিজ কাশীতে মানবগণের পিদ্ধি প্রদান করিতেছেন, কিন্তু কলিকালে পুনরায় তিনি 
গুপ্ত হইবেন। অযুতেশ্বর-স্পর্শমাত্রে মৃত ব্যক্তিগণ ততক্ষণাৎ জীবন লাভ করে 
এবং জীবিত .ব্যক্তি তাহার স্পর্শনাত্রে অস্বতত্ব লাভ করিয়া খকে। ১৫"১৭।' 
ভূমগুলে কুত্রাপিও জন্ৃতেশ্বরের সমান কোন লিঙ্গ নাই, কলিকালে মহেশ্বর যর" 
সহকারে সেই পিঙ্গকে গোপন করিয়! থাকেন। কাশীতে যাহারা অনুতেশ্বরের 
নামমাত্র উচ্চারণ করে, তাহাদেরও কোন কালে কোন উপসর্গজনিত তয় উপস্থিত 
হয়'না। ১৮১৯) হে মুনে! মোক্ষ-ঘারের স্লিকটে মোক্ষত্বারেশবর-শিবের ঈশ্মুখে 
করুণেশ্বর নামক সারও একটা মহালিজ আছেন ।মহাকারুণিক পেই লির্গকে দর্পন ৃ 
বরিলে' জাহাঁকেও . কাঁদীক্ষেত্রের বাঁছিরে বাইতেপ্হয় না২৬-২১1-, মান মণি" 


৬৯৪ কাশীখণ্ড। [ চতুর্মযৃতিতদ জ্ধ্যুর 


কর্ণিকায় সন করিবে এবং করুণেশ্বরকে দর্শন করিবে, তাহ! ছইলে অনায়াসে 
ক্ষেত্রেপসর্গজনিত ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। মানব সোমবারে করুণা-( পুর্প- 
বিশেষ ) পুণ্পের দ্বার করুণেশ্বরের পৃঙ্জ! করিয়া! এক ভক্ত-ত্রত করিবে, সেই ভরতে 
করুণেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়। কখনই সেই ব্রতকারীকে ক্ষেত্র হইতে দূর করেন না, 
অতএব সকলেরই এই ব্রত কর! উচিত। ২২-২৪। করুণাপুশ্পের গ্তাপ় 
তাহার ফল এবং পত্রের দ্বারাও করুণেশ্বরের পৃ করিবে। যে বাকি 
করুণেশ্বর-লিক্ের সন্ধছন জানে ন|, সে ব্যক্তি যেন প্ছে দেবেশ! 
আপনি, শ্রীত হউন” এই বলিয়া করুণাবৃক্ষেরও পুজা! করে। যে দ্িজ 
এক বশুসর এই সৌনবার ব্রত করিবে, করুণেশ্বর প্রসন্ন হইয়। তাহার মনোবাঞ্ছ 
পূর্ণ করিবেন। কাশীতে যেন যত্বপূর্ববক মানবগণ করুণেশ্বরকে দর্শন করে। 
এই তোমায় আমি করুণেশ্বরের মহত্বর মহিমা বলিলাম, ইহ! শ্রবপ করিলে কাশীতে 
উপসর্গজনিত কোন, ভয় হয় না । কাশীতে স্বর্গ-থারেশ্বর ও মোক্ষ-ঘ্বারেশ্বর এই দুইটা 
লিঙ্গকে দর্শন করিলে মাঁনব স্বর্গ ও মোক্ষ-লাত করিয়! থাকে । ২৫-২৯। কাস্তে 
জ্যোতীরূপেশ্বর নামে আরও একটা লিঙ্গ বিরাজমান আছেন, তীহার পৃজ! করিলে 
ভক্তগণ জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়। থাকে । চক্রপুক্ধরিণী-তীরে জবন্থিত জ্যোতিরূপে" 
গ্বরকে দর্শন করিলে মানব জ্যোতিরূপ লাভ করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
৩৪-৩১। ন্বর্গ হইতে ভাগীরখী বে দিন কাশীতে আগমন করিয়াছেন, তদবধি তিনি 
আনন্দের সহিত নিত্য সেই লিঙ্গের অর্ভন। করিয়। থাকেন। পুরাকালে বিষু। যখন 
এই স্থানে তপন্ত। করেন, মেই সময় এই তেজন্বী লিঙ্গ স্বয়ংই এই স্থানে আবিভূতি 
হইয়ছিলেন। তঙ্ন্তই এই ক্ষেত্র অতি শুভ। বে ব্যক্তি দুরে জবস্থিত হইয়! 
চক্রপুষ্ষরিণীর তীরস্থিত জে]াতিরূগেশ্বরকে ধ্যান করে, তাহারও অবিলম্বে লিদ্ধি- 
লাভ হয়। চতুর্দশটী লিজের ন্যায় এই অ।টটা লিঙ্গ ও অতিশয় বীর্ধ্যশালী এবং 
কর্মাবীজের দাবানল-ম্বরূপ । ৪২-৩৫। প্রণবেশ্বর প্রস্তুতি চতুর্দশটা লিজের স্ডায় 
দকষেস্বর প্রভৃতি আটটা লিও অতি মহৎ এবং শৈলেশ্বর প্রতৃতি চতু্দপটী লিন্মও 
ইঞ্থাদ্দের সমান, এই ছত্রিশটা লিঙই ক্ষেত্র“সংস্দ্ধির হেতু । এই ছত্রিশটা লিঙ্গ 
ছত্রিশটী তববন্বরূপ, সদাশিব ইহাদের মধ্যেই অবস্থান করিয়া তারক-ন্ঞান উপদেশ 
করিয়া থাকেন। ৩৫৩৮) এই ক্ষেত্রের লি্রূগী এই ছত্রিশটা তত্ব, ইহাদিগের 
ফ্নেঝু করিলে মানবের কখন হুর্গতি ছয় না। হে মুনে! এই লিঙ্জসমুহই কানীর 
রহন্ক, ইন্কাদের প্রভাব-বলে এই ক্ষেত্রে মোক্ষলাত হইয়! থাকে। হে' মহামতে। 
এই সুর লিনের অবস্থিতি-নিবন্ধনই কাশী মোকক্ছের হয়ছে, যুগে যুগে এই, 
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সমঘ্ত এবং অন্তান্ত আরও সিক্ধলিজনিচয় আবিভূতি হুইয়! থাকেন। ৩৯-৪১। 
মহেশ্বরের এই আনন্-কানন অনাদিক্ষেত্র, এখানে যাহার! অবস্থান করে, তাহারা মুক্ত; 
তাহার সঙ্গেছ নাই। এই স্থানেই যোগসিদ্ধি, তপঃসিক্ছি, ভ্রতসিদ্ধি ও মন্তরপিদ্ধি 
আছে। আর 'অণিষাদি. অষ্ট প্রকার যোগসিদ্ধি আছে, শম্ত,র এই আনলাপ্কানন 
সেই অফ্টবিধ সিদ্ধিরই জন্মভূমি | ৪২৪৪ । এই আনন্দ-কানন নির্বধাপ-াঙ্সনমীর 
আবাসস্থল, পুণ্যবলে একবার এই আনন্দ-কাননকে প্রাপ্ত হইয়! সংসার-ভীর ব্যক্তি 
যেন ইছাকে পরিত্যাগ ন! করে। বারাণসীকে লাভ করাই মহালাভ, মহৎ তপস্যা! 
এবং মহত পুণ্য । যে কোন স্থানে হউক, একদিন জীবের ম্বৃভযু নিশ্চয়ই হইবে, 
তগ্পরে সে ব্যক্তি নিজকর্ঘানুসারে অবশ্যই শুভ বা অশ্ুত্ গতি লাভ করিবে। 
৪৫-৪৭। অতএব স্বৃত্যুকেও তৎপরে কর্ম্মানুরূপ গতিকে অবশ্থস্তাবী জানিয়! জীব 
অবশ সর্বধকণ্মীনিবারিণী কাশীর সেব। করিবে। ক্ষণকালস্থায়ী মনুষ্যজীবন লাভ 
করিয়া! বাহার! কাশীর সেব! না করে, সেই সমস্ত মন্দবুদ্ধি প্রাণিগণ নিশ্টয়ই দৈব- 
কর্তৃক বঞ্চিত হইয়। থাকে । মনুষ্যজগ্মও ছুলণভ এবং কাশীপুরীও ছল, একত্র 
এই উভয়ের মিলনে নিঃসন্দেহ মুক্ত হওয়! যায়। ৪৮-৫*। কাশীতে বে শ্রেষ্ঠ 
মোক্ষ-লাভ হয়, এ জগতে তাদৃশ তপন্ঠ। বা যোগ কোথায়; যাহার দ্বারা তাদৃশ 
মুক্তি-লাভ করা বাইতে পারে। জমি পুনঃপুন সত্য বলিতেছি যে, মুক্তির জন্য 
ভূমগুলে কাশীর সদৃশ আর কোন পুরী নাই। এস্থানে স্বয়ং মহেশ্বর যুকিদাত। 
এবং উত্তরবাহিনী গজাও জীবগণের মুক্তির জন্য এস্থানে অবস্থান করিতেছেন, 
অতএব আনন্দ-কাননেই মুক্তি, ত্তিন্ন আর কুত্রাপিও মুক্তি নাই। একমাত্র বিশ্ব 
নাথই মুক্তিদাতা, তিনিই জীবকে কাশীপ্রাণ্ড করাইয়! মুক্তি প্রদান করিয়া খাকেন। 
সাযুজা-মুক্তি এই স্থানেই লাভ হয়, এতন্ডি অন্ত স্থানে সািধ্যাদদি মুক্তি হুইয়৷ 
থাকে, তাহাও আবার তথায় হুলভ নহে, কিন্তু কাশীতে অনায়াসেই সামুজ্য-মুজি- 
লা হইয়! খাকে। ৫১,7৫৫ । 

চ্ষন্দ কহিলেন, ছে মহাভাগ অগন্তয | মহধি কফদৈপায়ন ভবিষাতে থে মরঃ 
বাক্য বলিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ করিয়াছেন, আমি সেই ভবিষ্যতবাক্য ল্রেপ 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৬। 





৬৯৬ কাঁগীথগু। [ গঞ্চনবতিতধ অধ্যায় 
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ধ্যাসদেবের ভূজ-স্তম্ত-কথম । 


ব্যাস কহিলেন, হে মহাবুন্ধে সৃত! আমার ভবিষ্যৎসন্বন্ধে জগন্ত্যের নিকট 

ক্কন্দ যাহ। কৃহ্য়ি।ছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। 
স্বম্টা কহিলেন, হে মহাভাগ মৈত্রাবরুণে ! মুনিবর পরাশর-নন্দন বে প্রকারে 
মোহপ্রাণ্ত হইবেন, তাহ। বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই ষহামতি ব্যাস বেদসমূহকে 
'নান। শাখায় বিভক্ত করিয়া, সৃত প্রভৃতিকে অফীদশপুরাণ অধ্যয়ন করাইয়া 
সর্বলোক মনোহর, সর্ধবপাপপ্রণাশন এবং সর্বশান্তিকর ও শ্রুতি, স্মৃতি এবং 
পুরাণের রহস্যময় মহাভারত নামক গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন, যাহ! শ্রবণ করিবা" 
মাত্র ক্রহ্ষহত্য! বিনষ্ট হইয়া যায়। ২-৫। সেই মুনিবর একদ| পৃথিবী ভ্রমণ 
করিতে করিতে, যথাঁয় শৌনক প্রভৃতি অফ্টাশীতিসহত্র তপোধনগণ অবস্থান 
করিতেছেন, সেই নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। দেই তপোধনগণের 
ভালদেশ বিভৃতির দ্বার! ত্রিপুপ্তিংত, তাঁহাদের গলে রুদ্রাক্ষমালা, তাহার! সর্ববাঙগে 
বিভৃতি লেপন করিয়! আছেন এবং সকলেই রুদ্র-সুক্তজপপ্রিয়, লিগ রাধন-নিরত ও 
পিবনামে কৃতাদর,' আর'তাহার! নিশ্চিস্তচিত্তে "একমাত্র বিশ্বেশ্বর বাতীত আর 
কেহই মুকিদাত! নহেন* এই কথা বলিতেছেন। মছধি ব্যাস তাহ!দের সকলকেই 
শিবতক্ত দর্শন বরিয়া, তর্জনী উত্তোনকরত উচ্চম্বরে বলিতে লাগিলেন যে, 
“*িমন্ত শান্তর বিচার করিয়া বারগ্থার নিশ্চয়রূপে ইহাই জানা গিয়াছে বে, একমাত্র 
সর্বেশ্বর ভগবান্‌ হরিই সেবনীয়। ৬-১১। বেদ, রামায়ণ, পুরাণ ও ভারত, সর্ববন্তে 
আদি) মধ্য ও অষ্ভে একমাত্র হরিই বিজ্ঞেয়। আমি জ্রিসত্য করিয়া বগিতেছি 
ইছাদের বদ হইতে অতিরিক্ত কোন শান্ত নাই এবং ভগরাৰ্‌ অচ্যুত হইতে অতিরিক্ত 
ছত্রিশটা অব নাই, লক্ষীশ্বর ব্যতিরিক্ত আর কেহ সর্ব নাই এবং লেই লক্ষাস্বরই 
করিয়। থাচদান করিয়! থাকেন, অতএব সেই একদা লক্মমীশ্বরই ধ্যেয, তিনি ভি 
সেক! করিলে ই ধ্োয় নহেন। ১২-১৪-। জনা্দন ভিন্ন ফেছই এ জগতে ভোগ বা 
'রছন্ড। ইহাদের স্ধরিতে পারেন না, অতএব ধাহার! নুখাভিলাবী, তাহাদের তথ 
এই লমুত্র লিজে। যে সমস্ত অললবুদ্ধি মানবগণ কেশব ভিন্ন অন্ত দেবঙার যেব 
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করে, তাহারা পুনঃপুনঃ গন সংদার-চত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। একমাত্র পরাৎ" 
পর স্বধীকেশই সকলের ঈশ্বর, যে ব্যক্তি তীহার সেব! করে, .সে ক্রিভুবনের সেবনীয় 
হইয়। থাকে। ১৫১৭। একমাত্র বিষুঃই ধর্মগ্রদ, একমাত্র হরিই অর্থপ্রদ, এক- 
মাত্র চক্রাই কামপ্রদ এবং একমাত্র অচ্যুতই মোক্ষপ্রদ। যাহার! সেই শার্গাকে 
পরিত্যাগ করিয়! অন্ত দেবতার উপাসন! করে, সাধুগণ তাহাদিগকে বেদহীন আকঙ্ষা- 
ণের স্তায় পরিত্যাগ করিবেন?” ব্যানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! নৈমিষারণাবানী 
সেই খধিগণ কম্পান্ছিত-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। ১৮--২৪। 

খাধিগণ কহিলেন, হে মুনে পারাশর্ধ্য | আপনি আমাদের সকলেরই মাননীয়, 
কারণ আপনি বেদসমুহ বিভাগ করিয়াছেন, অধ্টাদশপুরাণ অবগত আছেন, এবং 
যাহ ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের বিনিশ্চায়ক, সেই মহাভারতের আপনি কর্তা। 
২১-২২। হে সত্যবতী-সুত| এস্ানে কেছই আপনার অপেক্ষা তত্বজ্ঞ নাই, কিন্তু 
আপনি তর্জনী উত্তোলন করিয়! যে কথ বলিলেন, ইঙ্থীরা কেহই তাহ! বিশ্বাস 
করিলেন না। এম্বানে আপনি প্রতিভ্ঞ। করিয়। যাহ। বলিলেন, মহেশ্বরের আনন্দ- 
কাননে যাইয়! যদি আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়। বলিতে পারেন, তাহা! হইলেই 
আপনার বাক্যে আমাদের শ্রদ্ধ। হয়। অতএব যেখানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর বিরাজমান 
রহিয়াছেন, খায় যুগধন্ন নাই এবং পৃথিবী বাহার সহিত সংলগ্রা। নহে, আঁপনি সেই 
বারাণসীতে গমন করুন। ২৩-২৬। মহধি ব্যাস খাধিগণের এই বাক্য আবণে 
অন্তরে কিঞিৎ কুপিত হুইয়! স্বীয় দশসহআ শিষ্যের সহিত কাশীতে গমন 
করিলেন। ব্যাস, বাঁরাণসীতে উপস্থিত হুইয়! পঞ্চনদে ' ন্লানকরত বিশ্দুমাধবের 
পৃজ! করিয়া, পাদোদকণ্ভীর্থে গমন করিলেন। তিনি তথায় স্নানাদিকরত আদি, 
কেশবকে দর্শন করিগ্না, পঞ্চরাব্র-বিধানে কেশবাদির পুজাকরত শব্খ-ধ্যনিতে 
প্রমোদিত ও বৈষবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, «হে বিষে! হে হাধীকেশ!' 
গোবিন্দ | মধুসূদন! অচ্যুত! অনন্ত 1 বৈকুষ্ঠ ! মাধব! উপেন্দ্র! কেশব! 
ভ্রিবিক্রষ ! পর্ধাপাণে! শাঙ্রপাণে! জনার্দন। শুবৎসবক্ষঃ | 'ভ্ীকান্ত | 
পীতান্বর। সৃরাস্তক 1. কৈটভারে | বলিধ্বংসিন্। কংসারে ! কেশিসুদ্ন | নারায়ণ ! 
অন্থররিপো | কৃষ্ণ | শৌরে | চতুভূর্জ |! দেষকীহদয়ানন্দ | বশোধানন্দ বর্ধন ! 
পুণুরীকাক্ষ ! দৈত্যারে ! দামোদর ! বলশ্রিয়! বলারাতিস্তত! হরে | বাস্থদেৰ ! 
বহুপ্রদ! বিষকৃসেন। ভাক্ষর্ণরথ ! বনমালিন্‌ | নরোতম 1! অধোক্ষজ | ক্মাধার | 
পয্পমাত! জলেশয় | নৃসিংহ ! বজ্ঞবরাহ | গোপ! গোপাঁলবল্পভ । গোপী- 
পতে.| -.স্ণাতীত | পর্ব | গোত্সৃৎ |. চানুরথম | জৈলেক্রক্ষণ |. 

৮৮ 





৬৯৮ ফারীখণ্ড | [ পঞ্চমধতিতধ অধ্যায় 


অনাগ্ভ! আনন্দ | নীলোগপলছ্বাতে ! কৌন্তভোন্তুফিতোরক্ষ |! পৃতনীধাতু- 
শোষণ | আপনি বার্ম্বার বিজয়ী হউন। হে অগগ্রক্ষামণে ! নরকছারক। 
রক্ষা করুন, রক্ষ! করুন, হে সহতশীর্ষপুরুষ | হে পুরুহতন্খপ্রদ | যাহ! হইয়। 
গিয়াছে এবং যাহ। হইবে তগুসমুদয়ের মধ্যে একমাত্র আপনিই বিরাজমান । 
এইরূপে বিঞুুর স্তভব করিতে করিতে ব্যাসদেৰ পরমানন্দে নৃত্য-নহকারে 
বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। ভুলসীমালাধারী ব্যাস 
মহাভাগবতগণের সহিত জ্ঞানবাপীর পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া। স্বয়ংই তালধর, 
স্বয়ংই নর্তৃক, স্বয়ংই বেণুবাদভ্ত এবং স্বয়ংই শ্রুতিধর হইলেন। এইরূপে শিষ্যগণ 
পরিবৃত মহুধি ব্যাস, নৃত্য সমাপন করিয়। দক্ষিণ-হত্ত উত্চোলনকরত উচ্চৈঃস্বরে 
“বরম্বার সমস্ত শাস্ত্র-বিচারে নিশ্চিত ইহাই জান! গিয়াছে যে, একমাত্র সর্বেরেশ্বর 
হরিই সেবনীয়” ইত্যাদি স্বপ্রতিজ্ঞাত শ্লে(কনিচয় পাঠ করিতেছেন, ইঠিমধ্যে নন্দী 
আসিয়া তাঁহার সেই হস্ত স্তস্তন করিলেন। হে মুনে। সেই সময়ে ব্যাসের বাকাও 
স্তন্তিত হইল। ২৭-৪৭। তখন বিষু গুগ্তভাবে আয়! কহিলেন যে, হে ব্যাস! 
তুমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছ, তোমার এই অপরাধে আমারও অতিশয় ভীতি 
হইতেছে । এ জগতে একমাত্র বিশ্বেশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, তাহারই 
কৃপায় আমি চক্রী এবং ভীহারই প্রভাবে আমি লক্গমীশ্বর, তিনিই আমাকে ত্রিভুবন 
রক্ষার সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার ভক্ত বলিয়াই আমি তীহার বরে পরম 
এশর্ধা-লাভ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে যদি আমার গুভ ইচ্ছা কর, তবে সেই 
মহেশ্বরেরই স্তব কর। অস্থাত্রও তুমি কখন এরূপ বুদ্ধি করিও না। বিষুর এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! ব্যাস ঈজিতের দ্বার! জানাইলেন যে, নন্দী দৃপ্টিমাত্রেই আমার 
হস্ত স্তস্তন করিয়াছেন এবং তাহারই ভয়ে আমার বাক্য পথ্যন্ত স্তস্ভিত হইয়!ছে, 
“অতএব আপনি আমার ক স্পর্শ করুন, যাহাতে আমি মহেশ্বরের স্তব করিতে 
সমর্থ হই। ব্যাসের এই বাক্য শুনিয়! বিষ প্রচ্ছমভাবেই তীহার কণ্টম্পর্ণ 
করিয়! তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। জনস্তর উদরবুদ্ধি ব্যাস সেইরূপ স্তব্ধহস্তে 
মহেশ্বরের ভ্ভব করিতে আরপ্ত করিলেন । ৪৮-৫৫ 1 - 
ব্যাস কহিলেন, এ জগতে একমাস্র রুদ্র ভিন্ন দিতীর আর কিছুই নই, সেই 
কুন্্রই একমাত্র ব্রঞ্ধ, ত্ভিন্ন আর কিছুই নাই, বদি কেছ থাকেন, তিনি কে এবং 
কোথায় ? আর তিনি কাহারই ব| শি, তাহ! আমার সম্মুখে বলুন । ক্ীরলমুর 
হইতে মনারাঘাতে যে ভয়ঙ্কর কালকুট উৎপম্‌ হইয়াছিল, যাহার ভেজে বিশু 
কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, মহেশ্বর ভিন্ন কোন্‌ বাক্তি ৫সই বিধ লহ করিতে পারিয়াছে 


পঞ্চমবাততম অধ্যার]  ব্যাসদেবের ভূঁজ-্তস্ত-কখন। ৬৯৯ 


শ্ীপতি বাহার বাণ, ত্রহ্থ। ধাঁহার বস্তা, সমস্ত পৃথিবী ধাছার রখ। বেঘনিচয় হাহা 
বাহ হইয়াছিল এবং বিনি বাগপাতে ত্রিপুরস্থ যাবতীয় গ্রাম দগ্ধ করিয়/ছিলেন, 
সেই মহেশ্বরের সমান কে? বে ব্যক্তি পৃষ্পময় বাণের দ্বারা সমস্ত ভূবনকে জয় 
করে, সেই কন্দর্পও দেবগণের সমক্ষে বাহার দৃপ্তিপাতেই ভন্র হইয়াছিল, সেই 
কামবিজরী মহেশ্বর ভিন্ন আর কে স্ততিযোগ্য ? বেদনিচয়, বিষু, বিধাতা, মন 
এবং বাণীও ধাঁহাকে জানিতে পারেন না। মাদৃশ অল্লবুদ্ধি ব্যক্তি কিপ্রকারে সেই 
দেবদেব বিশ্বনথকে যথার্থরূপে জানিতে পারিবে ? ৫৬-৬০। সমস্ত বিশ্ব ধাহাতে 
অবশ্থিতি করিতেছে এবং যিনি সর্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন, ধিনি জগতের 
বর্থা, রক্ষিতা এবং প্রলয়কর্তা, ধিনি সকলের আদি, ধাহছার আদি বা অন্ত নাই 
এবং ধিনি লন্তকৃত আমি তাহাকে প্রণ।ম করিতেছি । হার একটী নাম বাজি- 
মেধের তুল্য, ধাছাকে একটা প্রণতি করিতে পারিলে, ইন্দ্র-সম্পদও তুচ্ছবোধ 
হয়, যাহার স্তুতিতে সত্যলোক প্রাপ্তি হয় এবং ষাঁহার পূজায় মোক্ষ লক্ষ্মী অদূরে 
অবস্থিত হন, আমি সেই মহেশ্বরকে প্রপাম করিতেছি । আমি মহেশ্বর ভিন্ন 
অন্ত কোন দেবকে জানি না, শত্ত, ভিন্ন অন্য কোন দেবের স্তব করি না এবং 
ত্রিলেচন ভিম্ন অন্য কোন দেবকে প্রণতিও করি না, ইহ! আমি সত্য বলিতেছি। 
৬১-৬৩। মহধি ব্যাস, মহেশ্বরের এই স্তুতি করিতেছেন ইতিমধ্যে মহেশ্বরের 
দৃক্.প্রসাদে নন্দী তাহার হস্ত-স্তস্ত নিরাকরণকরত ঈষৎ হাত্য-সহকারে “ব্রাক্ষণ- 
গণকে নমস্কার” ইহ! বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন । ৬৪ । 

নন্দিকেশ্বর কহিলেন, “হে ব্যাস! তোমার দ্বারা পরিকীর্তিত এই মহাপবিত্র 
স্তোত্র যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, মহেশ্বর তাহার উপর প্রসন্ন হইবেন । ছুঃস্বপ্ন-প্রশমন 
এবং শিব-সান্লিধ্যকারক এই ব্যাসাষ্টক-স্তোত্র প্রত্যহ প্রাতঃকালে বত্বপূর্বধক পাঠ 
কর! উচিত। বে ব্যক্তি মাতৃহা, পিতৃহা, গোস্স, বালক্স, হুরাপায়ী ব৷ ন্বর্ণাপহারী; 
সে এই স্তব পাঠ করিলে নিষ্পাপ হয়। ৬৫-৬৭। ৃ্‌ 

বন্দ কহিলেন, মহর্ষি ব্যাম তদবধি শিবনতক্ত হইলেন, তিনি ঘণ্টাকর্ণ-হ্দের 
সম্মুখে ব্যাসেম্বর নামক লিঙ্গ স্ছাপনকরত, বিভৃতিভূষিত ও রুড্রাক্ষধারী হইয়। 
রদ্র-সূত্তের ত্বার! সেই লিঙ্গের পুজা করিতে লাগিলেন। তিনি লেই দিন হইতে 
দির্ববাণপদদায়ী এই ক্ষেত্রের তত্ব জ।নিতে পারিয়। ক্ষেব্র-সন্্যাসকরত অভাপিও 
কাশি পরিত্যাগ করেন নাই। মানব ঘণ্টাকর্থ-হদে স্থান করিয়| ব্যাসেশ্বরফে দর্শন 
করিয়া আন্ত স্থানে মরিলেও কানীমৃত্যুর ফললা করে । ৬৮-৭১। “মানব কাশীতে 
বাসেখবরের পুজা! করিলে কখন জান হইতে বিচ্যুত পাপে অভিভূত হয় না। 





৭8৪ কানঈখগড। [ যাবতিতগ অধর 


িিতিটি রিটা টিটি রিটন টিটি টিটি রিডিরীনি রনি 
যাহার! ব্যাসেশ্বরের ভক্ত, তাহারা কখন কলিকালে পাপ বা! ক্ষেত্রোপসর্গজনিত 
ভয়প্রাণ্ড হয় না। কাশীবাসি-ব্যজিগণ ক্ষেত্রপাতক হইতে নিস্তার পাইবার 
জন্য ঘণ্টাকর্ণঘদে সমান করিয়া বত্বপুর্ববক যেন অবশ্ট ব্যাসেশ্বরকে দর্শন 
করে। ৭২--*৭৪। 


যঞবতিতম অধ্যায় । 


স্শ্প চি স্প্স্্শ 


ব্যাসদেবের শাপ-বিমোক্ষণ। 


অগন্ত্য কছিলেন, হে স্বন্দ! ব্যাস বদি শিবভত্ত, ক্ষেত্র-রহগ্তঙ্ঞ, এবং 
ক্ষেত্রসন্ন)াসকারী হন, তবে তিনি মহেশ্বরের তাদৃশ-গ্রভাবজ্ঞ এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ 
হইয়া ও বারাপলীকে কেন শাপ প্রদান করিলেন ? ১-২। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে মুনে | তুমি সত্যই জিজ্ঞান! করিয়াছ, আমি ব্যাসের 
ভবিষা-চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদবধি নন্দী ব্যাসের হস্ত-স্তস্তন করিয়াছিলেন, 
তদবধি সেই মহধি পরমাদরে মহেশ্বরেরই স্তব করিতেন । ৩-৪। এবং “কাপীতে 
বনুতর তীর্থ ও শিবলিঙ্গ থাকিলেও বিশ্বেশ্বরেরই সেবা! এবং মণিকর্ণিকাতেই প্লান 
কর! উচিত, কারণ সমস্ত লিঙগগমধ্যে একমাত্র বিশ্বেশ্বর এবং সমস্ত তীর্থমধ্যে 
একমাত্র মণিকর্ণিকাই শ্রেষ্ঠ ।” এই কথা বলিতেন এবং সেই উভয়কেই বহুমান্ত 
করিতেন। তিনি প্রত্যহ সরান করিয়া অন্থান্থ বাগ্জাল পরিত্যাগকরত মুক্তি 
মগুপে বলিয়া মহেশ্বরের মহিগা খ্যাপন করিতেন। প্রত্যহ পরমানন্দে শিষ্যগণের 
নিকট ক্ষেত্রের পরমমহিস! ব্যাখ্যা করিতেন যে, “এই ক্ষেতে বাহ! কিছু গুভ বা 
অশুত কার্ধয কর! বায়, প্রলয়কালেও তাহার ক্ষয় হয় না, জততএব এন্বানে 
শরনঃকর্্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। ৫-৯। যে সমস্ত কৃতি ব্যক্তি এই স্থানে ক্ষেত্জ- 
সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা! করে, .যাবগ্জাবন তাহাদের মণিকর্ণিক! ত্যাথ ঝরা 
উচিত নহে, প্রত্যহ টক্রপুক্ষরিণীতে ল্মান করিবে এবং প্রত্যহ পুষ্প, “বিষ্বপরে, খল 
স জলের গার বিশ্বেঙ্বরের পূজা করিবে। ১৩-১১। কদাপি সামা স্ব 
বর্ণ আভ্রীমের ধর্ম পরিত্যাগ -করিবে না, প্রতিদিন শ্রদ্ধার নিত পুনম 
ক্ষেত্রে হাস, শ্রাবণ করিঝে:প্রতিদি গোপনগাবে স্বীয় শক্তি” জগুমাতো কাছ. 
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করিবে, প্রত্যহ বিশ্ব-শাস্তির জন্ভ যথাশক্তি জয্ও দান করিবে, এন্থানে সর্বদা 
পরের উপকার করিবে, পর্বব-দিনে কিছু বিশেষরূণে সান ও দানাদি-ক্রিয়। করিবে 
এবং মহোৎসব-সছুকারে বিশেষ পৃজাও করিবে। তিধিবিশেষে বিদ্বিত-সমন্তবা ত্রাই 
করিবে ও ক্ষেত্রদেবতাগণের পুজা! করিবে। ১২-১৫। এই ক্ষেত্রে কাহারও 
মর্মাকখ। বলিবে না এবং পরদার, পরজ্রব্য ও পরাপকার পরিত্যাগ করিবে । কখন 
পরের অপবাদ বলিবে না, পরের ঈর্ষ। করিবে না, প্রাণ কষ্টাগত হইলেও দিথা। 
কথ। বলিবে না। কিন্তু অত্রশ্থ জন্তরক্গার জন্য মিথ্য। কথাও বলিতে পারিবে, 
শুভ বা অণ্ডভ বে কোন প্রকারেই হউক, যত্রপূর্ববক এন্থানপ্থ জীবের রক্ষাবিধান 
করিবে। অ্রৈলোক্য রক্ষা করিলে যে' পুণ্য-লাভ হয়, এই কাশীতে একটামাত্র 
প্রাণীকে রক্ষা করিলে নিঃসন্দেহ সেই পুণ্য-লাত হুইয়! থাকে । ধাহার! ক্ষেত্র- 
সন্ন্যাস করিয়! কাশীতে বাস করেন, তাহাদিগকেই রুদ্র ও জীবন্মুক্ত বিবেচনা! কর! 
উচিত। ১৬-২০। বত্ব-সহকারে তাহাদেরই পৃজা, তাহাদিগকে নমস্কার ও সন্তুষ্ট 
কর! উচিভ, কারণ ওীহার। সন্তু হইলে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তুষ্ট হইয়। থাকেন। 
যে সমস্ত মানব কাশীতে বাস করেন, বিশ্বেশ্বরের তুষ্তির জগ সাধুব্যক্িগণ দূরে 
অবস্থিত হইয়াও তীহাদের যোগ-ক্ষেমবিধান করিবেন। ২১-২২। খাঁহার! 
এস্থানে বাস করিবেন, তাছার! ইন্দ্িয়গণের প্রমর রোধকরত মনেরও চাপল্য- 
নিবারণে বত্ব করিবেন। ন্থধী ব্যক্তি কখন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষ। ব1 মোক্ষের অভিলাষ 
কিছ্বা শরীর-শোষণের কোন উপায়ানুষ্ঠান করিবেন না । ২৩-২৪। ব্রত ও সানাদি 
ন্িদ্ধির জন্ক এস্থানে সতত শরীরের সুস্থতা এবং মহাফলসিদ্ধির জন্ত দীর্ঘজীবন 
কামনা করিবে। মহাশ্রেয়ো-বৃদ্ধির জন্ত এস্থানে বত্বপূর্ববক আত্মরক্ষা করিবে, 
কখন জাজ্মত্যাগের কল্পনাও করিবে না । ২৫-২৬ | কাশীতে একদিনে যে শ্রেয়- 
ল[ত হয়, অস্ত্র শতবর্ষেও তাহ! প্রাণ্ড হুওয়! যায় না। স্থানান্তরে বাবজ্জীবস- 
যোগাত্যাসে যাহা অর্জিত হয়, বারাণনীতে একবারমাত্র প্রাণায়াম করিলে তাহ! 
লাভ করা যায়। ২৭*২৮। বাবজ্জীবন লমন্ত-ভীর্থে সান কির! যাহ! অর্ভিত 
হয়, আলল্দবদে মণিকর্ণিকায় একবারমাত্র স্নান করিলেই তাহ প্রাণ্ড হওয়! বায়। 
যাবজ্জীবন সমস্ত লিঙ্গের পৃ্। করিলে ষে পুণ্য অর্জিত হয়, শ্রস্ধাপূর্ববক একবার" 
মাত্র বিশ্বেশ্বরের পৃজ! করিলে সেই পুণ্যলাত হইয়! থাকে । ২৯-৩*। সহতজ-জগ্মে 
হে বির্দাল পুণ্য অর্জন কর! বার সেই পুপোরই বিনিগয়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন ঘটির। 
খাকে। বিধি-হক্ষারে কোটিসংখ্যক ধেনু থান রিলে যে পুধ্য হয় একথার 
বিশ্বেখবরকে দর্শন করিলে দেই পুণ্যলাত হইয়া থাকে । ৩১-৩৪। সহদিসিখ , 
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ষোড়শ প্রকার মহাদানের যে পুণ্া কীর্তন করিয়াছেন, বিশ্বেশ্বরে, পুষ্প প্রদান 
করিলে, মানবগণ সেই পুধ্যলাভ করে। অশ্বমেধ প্রভৃতি বজ্জনিচয়ের অনুষ্ঠানে 
যে পুণালাভ হয়, পঞ্চাস্থতের হবার! বিশ্বেশ্বরকে আন করাইলে। সেই ফললাভ 
হইয়া থাকে । ২৩-৩৪ | সম্যক্প্রকারে সহত্র বাজপেয়-যজ্ের অনুষ্ঠানে যে ফল 
হয়, বিশ্বেশ্বরে একমাত্র মহার্থ নৈবেন্ঠ প্রদানে সেই কললভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি 
বিশ্বেশ্বরে ধবজা, ছক্র এবং চামর প্রদান করে, সে পৃথিবীতে একচ্ছত্র-রাজ্যলাভ 
করিয়। থাকে । ৩৫-৩৬। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে উৎকৃষ্ট পৃজোপকরণ প্রদান 
করে, এ জগতে সম্পত্তিসস্তার কখনই নেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে না। যে 
ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের জন্য সর্ববতু-কুম্থমশালী পুপ্পোন্ভান নিশ্মাণ করাইয়! দেয়, 
তাহার গৃুহাঙ্জনে কল্পবৃক্ষনিচয় সৃশীতল ছায়| বিস্তার করিয়! থাকে। ৩৭-৩৮। 
যে ব্যক্তি ছুষ্ধের দ্বার! স্বপনের জগ্য বিশ্বেশ্বরে ধেনু অর্পণ করে, তাহার পূর্বব- 
পুরুষগণ ক্ষীর-সমুক্রের তটে বাস করিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বরের রাজভবনে থে 
ব্যক্তি চূর্ণলেপ বা চিত্র করায়, কৈলাসে তাহার বিচিত্র ভবন হইয়া! থাকে। ৩৯" 
৪০1 এই ক্ষেত্রে বতি, ব্রাহ্মণ এবং শৈবগণকে শ্রদ্ধাপূর্ববক ভোজন করাইবে, 
তাহান্তে এক একটাতে কোটি-ভোজ্যের ফল-লাভ হুইবে, তাহার সন্দেছ নাই। 
এন্থানে তপস্তা। করিবে, দান করিবে এবং সান, হোম ও জপাদির দ্বার সতত 
বিশ্বনাথকে সন্তষ্ট করিবে। অন্য স্থানে কোটি-জপে যে কফললাভ হয়, এন্থানে 
অফ্টোত্তরশত-জপেই সেই ফললাভ হইয়! থাকে | ৪১১৪৩। জদ্য স্থানে কোটি- 
হোমে বে ফল কীর্ডিত হইয়াছে, এই জানম্দকাননে অফ্টোত্বরশত্ত-হোমেই সেই 
ফল 'হইয়া থাকে। বে ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বেশ্বরের লঙ্গি কটে রদ্-সুক্ত জপ করে, 
সে ব্যক্তি সমস্ত বেদঃপারায়ণের কফললাভ করে। ৪৪-৪৫। যেব্যক্তি বিশবেশ্বরের 
,চিন্ত। করে, তাহার যে কি পুণ্য হয়, তাহা আমিও জানি না। কাশীতে নিত্য 
বাস করিবে, সর্বদা উত্তরবাহিনীর সেবা করিবে এবং ঘোর আপদ উপস্থিত 
হইলেও কখন ঝাঁশী পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু এস্থানে বিশ্বনাথ. সমস্ত বিপদ 
হইতেই রক্ষা করিয়া থাকেন। ৪৬-৪৭। কাশীতে কর্ম করিলে মহৎ ফকল- 
লাভ হয়, এই জন্যই এস্বানে সান, দান ও জপাদির দ্বারা দিন অতিবাহিত 
করিবে। এস্থানে যত্তুপূর্বক কৃচ্ছ্‌চান্দ্রায়ণাদি-ব্রত করিবে, তাহাতে এন্থানে 
কখনই ইন্দ্িয়-বিকার পীড়া প্রদান করিবে না। মাঁনবগণের ইত্রিয়গণ, 
এস্বানে বদি বিকার প্রাপ্ত হয, তাহ! হইলে কখনই কাশীবাবে' নিখিল 
হয় না। ৪৮০৫৪ । 
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অপ্গন্তয কছিলেন, হে দ্বন্দ! ইন্দ্রিয়বিগুদ্ধির জন্য ব্যান যে সমস্ত কৃ. 
চান্জায়পাদি বলিয়াছেন, আপনি তাহা! আমাকে বলুন । ৫১। 

দ্কদ্দ কহিলেন, হে যহাবুদ্ধে! আমি তোমার নিকট কৃচ্ছটান্রায়ণাদি 
বলিতেছি, যাঁছ। করিলে মানব পরম শুদ্ধিলাভ করে। একতস্ত, মত্ত, অযাচিত 
এবং একটা উপবাসে পাদকৃচ্ছ, হয়। ৫২-৫৩। বট, উদ্ম্বর, পঞ্প, বিষ্বপত্র এবং 
কুশোদক ইহার প্রত্যেকটা প্রতিদিন দেব করিলে, পর্ণরৃচ্ছ, হয়। পিগ্যাক, 
স্বত, তক্র; অন্দু ও সক্ভ, ইহার এক একটা এক একদিন ভোজন করিবে এবং 
এক এক দিন উপবাণ করিবে, ইনাকেই সৌম্যকৃচ্ছ, কহ যায়। তিনদিন প্রাতঃ- 
কালে এবং তিনদিন সায়ংকালে ঘ্বত ভোজন করিবে, তিনদিন অধাচিতশ্ক্রত 
করিবে, তিনদিন উপবাঁগ করিবে, তিনদিন এক এক গ্রাস ভোজন করিবে এবং 
শেষ তিনদিন উপবাস করিবে, ইহাকেই অতিকৃচ্ছ, কহা যাঁয়। ৫৪-৫৭। এক, 
বিংশতি দিন হুগ্ধমাত্র ব্যবহারে কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ হয়। ঘ্বাদশদিন উপবাসে পরাকত্রতত 
হয়। তিন দিন প্রাতঃকালে, তিন দিন সায়ংকালে ও তিন দিন অধাচিত ভোজন 
করিবে এবং শেষ তিনদিন উপবাস করিবে, ইহার নাম প্রাজাপত্যন্রত। গোমুত্র, 
গোঁময়, ছুগ্ধ, দি, দ্বুত এবং কুশোদক পান করিবে ও একরাত্র উপবান করিবে, 
ইহার নাম কৃচ্ছ-সান্তপন। ৫৮৬০ । সান্তপন-দ্রব্ের অবসানে উপবাস করিলে 
মহাসাস্তপন হয়। ত্রাঙ্মণ যখন তগুকৃচ্ছ-ব্রত করিবে, তখন দিবপে একবার সান 
করত সমাহিত হইয়া তিনদিন উফ্ণ-জল, ক্ষীর ও ঘ্বৃত এবং অনিল পান করিবে 
তিনদিন উফ্ণ-জল পান করিবে, তিনদিন উফ্ণহুগ্ধ পাঁন-করিবে, তিনদিন উঞ্চদুত 
পান করিবে এবং তিনদিন বামু ভক্ষণ করিবে। একপল ছুঞ্ঠ, হুইপল ত্বৃত ও 
একপল জলপান করিবে, ইহাকেই তুচ্ছ, কহা যায়। গোষ্ুত্রের সহিত যাবক 
ভক্ষণ করিলে একাহিৎক কৃচ্ছ, হয়। দিবসে হস্তঘয় উত্তীন করিয়1 বায়ু ভক্ষণ, 
করত রাত্রিকালে জলে অবস্থিতি করিয়া প্রাতঃকালে উঠিবে, ইহা প্রাজাপত্য-ব্রশট" 
তুল্য। ত্রিকালীন ন্লানকরত কৃষ্ণপঞ্ষে এক এক গ্রাস হ্রাম এবং শুরুপক্ষে 
একএকগ্রাস বৃদ্ধি করিবে, ইহাকে ঢান্দ্রারণ কহা ঝায়। ৬১-৬৭। শুক্লপক্ষ 
এক এক গ্রাস বৃ্ধি এবং কৃষ্ণপক্গে এক এক গ্রাস গ্রাম করিবে এবং অদাবন্তা 
দিনে কিছুই ভোজন করিবে না, ইহাই চান্্রায়ণের বিধি। ৬৮) ব্রাঙ্মাণ সমাহিত 
হইয়। প্রাতঃকালে চারিগ্রাস এবং লায়ংকালে চারিগ্রীস ভোজন করিবে, ইহাকে 
শিশু-চান্রোয়ণ কহ! যায়। নিরতাত্! হইয়া মধ্যন্দিনে জাট আটুটী হবিধ্যার-গ্াস 
তোগন করিবে, ইছার নান বড়িান্জ্রায়ণ। ৬৯-৭০ | এইরপে এবমাদে একপ্ড 





নর কাঁশীখণ্ড। [.বঃবতিতম- এটা 


চতুধিংশতি গ্রাস ভোজন করিলে চন্দ্রলোক্প্রাপ্তি হুইয়! থাকে। জলের দ্বার 
দেহ, লত্যের দ্বার! মন, বিদ্ভ! ও তপন্তার দ্বার! ভূতাত্ব। এবং জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি 
গুদ্ধ হইয়া থাকে। কাশীর পেবায় মানবগণের সেই জ্ঞান*লাভ হয়, কাশীর সেবা 
করিলে বিশ্বেশ্বরের কৃপ। হয়, সেই কৃপাবলেই র্-নির্্লনক্ষম মহোদয় প্রাপ্তি 
হয়। এই জন্য কাশীতে প্রতিদিন প্রযস্ত্র-সহকারে আন, দান) তপর্যা, জপ, ব্রত, 
পুরাণ-শ্রবণ, স্মৃত্যুক্ত-আচরণ, প্রতিক্ষণ বিশ্বেশ্বরের পদ-ধ্যান, ত্রিকাল-লিজপুজা, 
লিগ-প্রতিষ্ঠা, সাধুগণের সহিত আলাপ, «শিব শিব” উচ্চারণ, জভিথি-মগকার, 
তীর্থ-ব।সীগণের সহিত মিত্রতা, আস্তিক্য-বুদ্ধি, বিনয়, মান ও অপমানে .সমত!. 
বুদ্ধি, নিষ্কামিতা, অনৌদ্ধত্য, অরাগিতা, অপ্রতিগ্রহ, জনুগ্রহ-বুদ্ধি, অদগান্তিকতা; 
অমাৎসর্ধ্য, অপ্রার্থিত-খনাগম। অলোভিত্ব, অনালদ্য, অপারুষ্য এবং অর্দীনত। 
প্রভৃতি সৎ্প্রবৃত্তি করিবে। মহধি ব্যাস প্রত্যহ শিষ্যগণকে এইরূপ উপদেশ 
করিতেন ।৭১-৮০। ব্যান এইরূপে নিত্য জ্রিষবণন্নায়ী) ভিক্ষোপজীবী ও লিঙ্গ- 
পূজানিরত হুইয়| কাশীতে বাস করিতেন। একদ| সেই ব্যাসের পরীক্ষার জন্য 
মহেম্বর দেবীকে কহিলেন বে, হে সুন্দরি; অভ সেই পরমধার্মিক ব্যাস, 
ভিক্ষার জদ্কা সর্ববত্র ভ্রমণ করিলেও তুমি তাহাকে ভিক্ষ প্রদান করিও ন|। 
ডবানীও মহেশ্বরের এই কথ! স্বীকার করিয়! প্রত্যেক গৃহে গমনকরত ব্যাসকে 
ভিক্ষ। দিতে নিষেধ করিলেন। অনন্তর ব্যাস শিষ্যগণের সহিত তিঙ্ষ প্রাপ্ত 
না হইয়া বেলাতিক্রম-দর্শনে দীনের ন্যায় পুনরায় সেই পুরী ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। প্রতি গৃছেই 'অগ্তান্য ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা পাইতেছে, কিন্তু সেই মুনি 
কোন স্থানেই সেই দিন ভিক্ষা পাইলেন না। অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, 
তিনি সায়স্তবন-কণ্ম্ম স্মাণ্ড করিয়। শিষ্যগণের সহিত উপবাসী থাকিয়াই দিবারাত্রি 
শতিবাহিত করিলেন। পরদিন সেই মুনি মাধ্যাহিক-বিধি লম্পন্ন করিয়া শিষ্য- 
গণে॥ সহিত ভিক্ষা! করিবার জন্য পুনরায় নির্গত হইলেন। ভাগ্যহীন বাক্তি 
যেমন ধনলাতে বঞ্চিত হয়, তজ্জপ সশিষ্য ব্যাসও প্রতিগুছে জমণ করিয়া দে 
দিনও কুত্রাপি ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন না; তখন তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া! চিন্ত। 
করিতে লাগিলেন যে, প্ভিক্ষ! কেন পাওয়! যাইতেছে ন| ? বোখ করি ফেছ বারণ 
করিয়া! থাকিবে” এইরূপ চিন্তা করিয়। ব্যাস -শিষ্যগণকে জাহ্বানপূর্্বক বলিলেন 
গে, দেখিতেছি তোমরাও ভিক্ষা পাও নাই, ইহার কারণ কি? আমার নাজায় ৃ 
তোমর| চুই তিনজন গমন কর ও ইন্থার কারণ অনুসন্ধান কর.।.ছিভীয় দিলে. 
বন করিয়া বখন ভিক্ষা পাওয়। . গেল না) ভখন.নিগ্চযই. মহাখরুবিপাড-আামিস 


যঃধতিতদ অধ্যায় ] যাঁসদেবের শাঁপ-বিমোক্ষণ। ৭৪৫ 


কোন অনিষ্ট হইয়! থাকিবে । ৮১-৯২। সমস্ত নগরী কি অন্নহীন হইয়াছে অথর! 
সমস্ত পুরবাদিগণের 'উপর কি কিছু রাজদণড হইয়াছে, অথব! কেহ আমাদিগের 
উপর ঈর্ধাকরত ভিক্ষ! নিবারণ করিক্লাছে কিছ্বা পুরবাসিগণ কোন বিপথে 
পড়িয়াছে ?. তোমর! বত্বর ইহার তন্ব লইয়! আাইপস। গুরুর এই আচ্ছা প্রাপ্ত 
হইয়। শিষ্যগণের মধ্যে ছুই তিন জন তথ! হইতে নির্গত হইয়। পুরবানীগণের সমৃদ্ধি 
দর্শন করিয়! জসিয়! বলিতে লাগিল । ৯৩:৯৫ । ' 

শিষ্যগণ কহিল, হে গুরো! শ্রবণ করুন, এই নগরীতে কোন উপপর্গ 
উপস্থিত, হয় নাই বা ইহার কোন স্থানেই অননক্ষয়ও হয়. নাই; যেখানে স্বয়ং 
বিশ্বেশবর, ন্বয়ং সথরতরজিণী এবং আপনার ম্যায় মুনিগণ বিরাজমান, সেখানে 
উপসর্গজনিত ভয়ের সন্তাবনা কোথায় 1 এই বিশ্বেশ্বরের নগরীতে গৃহন্থগণের 
যাদৃশ সম্পত্তি, অলক! প্রসভৃতির'ত কথাই নাই, বৈকুষ্ঠেও তাদৃশ সম্পত্তি নাই। 
৯৬-৯৮। হে মহামুনে | যাহারা বিশ্বেশ্বরের নিন্মীল্যভোজী, তাহাদের গৃহে যত 
রত্ব আছে, রত্বাকর সমুদ্রেও. তত রত্ব নাই। এস্থানে গৃহে গৃহে যাদৃশ ধান্যরাশি 
আছে, স্বর্গে কল্পবৃক্ষও কোঁন কালেই তৎসমুদয় প্রদান করিতে পারে না । ৯৯-১ ৬৩। 
যে পুরীতে সাক্ষাৎ বিশালাক্ষী স্বিস্তর ফল প্রদান করিতেছেন, সেই পুরীর 
কোন স্থানেই কেহই নির্ধন নাই । ১০১। নির্নবাণ-লক্ষমীর সদন এই আনন্দকাননে 
যখন মোক্ষ পর্য্যন্ত ন্লুলত, তখন কোন্‌ পদার্থ তথায় ছুর্লভ ? কাশীতে সীমস্তিনী 
স্্রীগণ পতিব্রতপরায়ণ এবং ভবানীম্বরূপ, তাহ।র! সমস্ত সতকার্ধ্যই বিশ্বেখরে 
অর্পণ করিয়৷ থাকেন । কাশীতে যাবতীয় পুরুষই গণাধিপ এবং কুমারভূল্য এবং 
সকলেই তারকদৃষ্রি। ১০২-১০৪1 এস্থানে যাহাদের ভালম্থল ত্রিপুে,র ছাঁরা 
অঙ্কিত, তাহারা মকলেই চন্দ্রমৌলি ( নর্থাৎ বিশ্বেশ্বরস । বাহার! এস্থানে বুতর 
উপদর্গে নিপীড়িত হইয়াও কখন কাশীকে পরিত্যাগ করে না, তাহার! সকলেই, 
সর্ববজ্ঞ। এস্থানে প্রতিগৃহেই ব্রক্মবাদী এবং স্বধুনীধূতকল্পাষ ত্রাঙ্মাপগণ সকলেই" 
চতুরাননস্বরপ। হারা ক্ষেত্রসঙ্গায/নকারী, তাহারাই নির্ববাপ-লক্মমীর কহভাজন। 
যাহার! এই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা সকলেই হাষীকেশ, পুরুষোত্তম এবং অচ্যুত» 
বরূপ। এস্থানস্থ স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই ব্রিনয়ন এবং চতুভূজ-ন্বূপ | এখানে 
সকলেই শ্রোকছ এবং সকলেই মৃত্যুপ্রয়, যেহেতু এখানে সকলের দেহই মেক্ষি- 
লক্ষ্মীর আশ্প় এবং সকলেই অর্ধ নারীশ্বর । ১৬৫-১১৬। এস্থানেই পর্মধর্মরাশি, 
এস্থানেকট বিপু অর্থরাশি, এস্থানেই সমস্ত কাঁমন! সফল হয় এরং এই স্থানেই 
নির্মল টকবল্য লত..হইয়! থাকে। . যাহারা কাঁশিতে বাস করে, তাহাদের জার: 

“৮৯ 


৭5৬ কাগীখণ্ড। [ হঃখতিতব অঙযাঃ 





গর্ভবাস-সম্পর্ক থাকে না এবং এস্বানে কলি বা কাল কোন পীড়া প্রঙ্গান করিতে 
পারে না। ১১১-১১২। এস্থানে বিশ্বেশ্বরের শরণার্থী ব্যক্তিগণকে পাপসমূহ 
পীড়া প্রদান করে মা। যে স্থানে মাদ, বিন্দু ও কলাত্মক ধ্বমিরপী সাক্ষাৎ 
বিশ্বেশ্বর বিরাজমান, মন্ত্রবিগ্রহ প্রণবও সেই স্বানেই বিরাজিত, এই 'জন্থা এস্হানে 
নিশ্চয়ই বেোদনিচয় মুর্তিমান্ আছেন। ১১৩-১১৪। সর্ববশান্্রনিকেতন সরস্বতী 
এস্থানে সরিজ্ঞপে বিরাঁজমানা, স্থৃতরাং এই আনম্দকানন সমস্ত ধর্ম্মশাস্স্রেরই 
আলয়। ম্বর্গে বত দেবত! আছেন, তাহারা সকলেই এখানে আছেন। সর্পগণ 
পাতাল হইতে আগমন করিয়! ফপাস্থিত মণিপ্রদীপের ত্বার! প্রতিরাত্রে এস্থানে 
বিশ্বেশ্বরের আরতি করিয়া থাকেন। কামধেনুগণের সহিত সমুদ্রনিচয় প্রতিদিনই 
পঞ্চগীযুষধারার দ্বার! বিশ্বেশ্বরকে স্নান কর1ইয়! থাকেন। মন্দার, পারিজাত, 
সন্তান, হরিচন্দন ও কল্পপ্রম এই পাঁচটী এবং নন্যান্ঠ বৃক্ষের সহিত সমস্ত স্বরগণ, 
মহুধিগণ এবং সমস্ত যোঁগিগণই কাশীন1থের উপাঁসন! করিয়! থাকেন। ১১৫-১২০। 
এই কাশী সমস্ত বিষ্ভার আকর, এই কাশী লক্গমীর শ্রেষ্ঠ নিকেতন, এই কাশী 
মুক্তিক্ষেত্র এবং এই কাণীই ত্রয়ীময়ী। ১২১। মুনিবর পরাশরনন্দন এই 
বাকা শ্রবণ করিয়। শিষ্যগণকে বলিলেন যে, তোমরা পুনরায় এ শ্লোক 
পাঠ কর। ১২২। 

'শিষাগণ বলিল, এই কাশী সমস্ত বিগ্ভার আশ্রয়, এই কাশী মোক্ষ-লক্গমীর 
পরমধাম, এই কাশী মুক্তিক্ষেত্র এবং এই কাশীই ব্রয়ীময়ী। ১২৩। 

বন্দ কহিলেন, হে ফুস্তজ | ক্ষুধায় ও তৃষণায় স্বলিতমুর্তি-ব্যাস, শিষ্যগণের এই 
কথা শ্রবণ করিয়! ক্রোধাদ্ধনেত্রে কাশীকে শাপ প্রদান করিলেন। ১২৪। 

ব্যাস কহিক্েন, এই কাশীতেই বিদ্যার পরম গর্ব এবং জতিশর ধনগর্বব 
দেখিতেডি, এম্থানস্থ ব্যক্তিগণ মুক্তিগর্বে ভিক্ষ1 পর্যন্ত প্রদান করে না, অতএব 
এই কাশীতে ব্রৈপুরুধী-বিষ্তা, ব্রৈপুরুষ-ধন এবং ব্রৈপুরুষী-মুক্তি হইবে ন!। শ্তিনি 
এইরূপ 'শাপ প্রদান করিয়াও পুনরায় ভিক্ষার জন্য নির্গত হইয়! আকাশে ছু 
করত সমন্ত নগরী ভ্রমণ করিয়! কুব্রাপিও ভিক্ষ। প্রাপ্ত হইলেন ন।। জআনস্তর 
ূর্্যকে অন্তাচলোশুখ দর্শন করিয়! হস্ত হইতে ভিক্ষাপাপ্র নিক্ষেপ করত আশ্রণের 
দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতেছেন, ইতিমধ্যে মহাদেৰী প্রান্ত 
্রীমুত্তিতে গৃহহ্থারে অবস্থিত হইয়া ভিঙ্ষার অগ্ত তাহাকে অভিথিরূপে  প্রীর্ঘন! 
করিলেন। ১২৫--১৩৪০। 

গৃহিণী ফহিলেন। হে ভগবন্‌! অগ্ঠ কোন দ্মানেই মি ভিক্ষুক ,দেবিতে.লাছ, 


ইগভিতন অধ্যার ] বাসদেবের লাপ-বিমোগ্ষণ । ৭৬৭ 


লাম না অথচ আমার পতি কখনই অতিধিসকাঁর না করিয়! তোজন করেন না, 
আমার স্বানী বৈশ্বদ্দেব প্রভৃতি কর্ম করিয়! অতিথির জগ্ঘ জপেক্ষা করিতেছেন, 
অতএব আপনি অতিধি ,হুউন। অতিথি ব্যতিরেকে যে গৃহস্থ একাকী ভোজন 
করে,-নে নিজ পূর্বধপুরুষগণের সহিত মহাপাপ ভোজন করিয়। থাকে । ১৩১-১৩৩। 
অতএব জাপনি শীত আনুন এবং অতিথিপৃজনে গার্থস্থ্য-ধর্মকে সফল করিতে 
ইচ্ছুক মদীয় পতির অভিলাষ পূর্ণ করুন। ১৩৪। 

ব্যাস কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি কে এবং কোথা হইতেই বা আমিলে? 
পূর্ব্ধেত তোম।কে কুত্ত্রপি দেখি নাই। বোধ করি, তুমি পবিত্রচিত্ত| কোন ধর্ঘদময়ী 
মু্তি হইবে, তোমাকে দর্শন করিয়৷ আমার ইন্ড্রিয়নিচয় পরম শ্রীতিলাভ করিয়াছে। 
হে সর্ববাবয়বন্থন্দরি | বোধ করি, তুমি ন্থধ! হইবে, মন্দরাধাতে ভীত হইয়। এই 
স্থানে অবস্থান করিতেছ। ১৩৫১৩৭। অথবা তুণি স্বধাকরেরই কল! হইবে; 
কুহু ও রাহুভয়ে ভীত! হইয়। এই কাশীতে সীমস্তিনী-রূপে বাম করিতেছ? অথব! 
তুমি কমলা, রাত্রিকালে সঙ্কুচিত কমলা'লয় পরিত্যাগ করিয়! সর্ববদ! বিকাশশীল এই 
কাশীতে বান করিতেছ ? ১৩৮১৩৯। কিন্ব। তুমি করুণাময়ী, এই কাশীবাপি* 
জনগণের সমস্ত হুঃখ হরণ করিয়। পরমানন্দ প্রদান করিতেছ? অথব| তুমি কি 
বারাণসীর অধিষ্ঠান্্রীদ্দেবতা কিনব! কাশীতে বিনি অন্ভিমকালে চণ্ডাল বা ভ্রাক্মণকে 
সমানরূপে অলঙ্কত করেন বলিয় সতত সংস্তত হইয়। থাকেন, তুমি সেই 
নির্ববাণ-লগ্মমী ? অথবা আমার ভাগ্যই এই যোষিজ্রপে পরিপত হইয়াছে। 
১৪০-১৪২। অথব। এই ক্ষেত্ে বিনি তক্তপে।ত প্রদ। বলিয়া! পরিগীত হুইয় 
থাকেন, তুমি তবনাশিনী সেই ভবানী £ সর্ববথাই তুমি নারী, জান্ুরী, কিন্নরী, 
বিভাধরী, নাগী, গন্ধবর্বা বা যক্ষিণী নহ, তুমি অবশ্টই কোন ইফ্দ্েবতা, আমার 
মোহ হরণ করিতে আলিয়! খাকিবে। অথবা এ সমস্ত চিন্তায় আমার প্রয়োজন 
কি, হে সুন্দরি! তুমি যে কেহই হও, ইদানী তোমাকে দর্শন করিয়া! আমি 
পরাধীন হইয়াছি, অবস্টুই আমি তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব, তুমি আদেশ 
কর। একমাত্র তপোব্যয় ব্যতিরেকে তুমি জমার দ্বার! যাহ! করাইবে, তাহাই 
আমি করিব, হে শুভলোচনে ! তুমি অনুমতি কর। তোমার স্তায় শ্্রীগণের 
বাঁক্য কখনই সাধুব্যক্তির মহত্বের হানিকর নহে, কিন্তু হে হৃতগে | তুমি কে তাহা 
আমার মিকট সত্য বল ? ১৪৩-১৪৮। জথব! €হ নির্্মলেক্ষণে | তোমার এই. 
দ্নেহে অনত্যের সন্ভত(বন! কোথায় ?” হে ঘটোন্ভব| বিশ্বজীবন। সেই দেবী, ব্যান 
বন্ধক এইমপে জিছ্ানিত হইয়া! বলিলেন যে। হহ মুনে।' জাদি জন গৃহস্বামীরই :. 





৪৮, কাঁশীথণ্ড | | ধরবতিওন আধা 





গৃহিণী, প্রত্যহ আপন।কে শিষ্াযগণে পরিবৃত হইয়া ভিক্ষার্থ পর্ধযটন করিতে দেখিয়া 
থাকি, আপনিই আমাকে জানেন না, কিন্ত আমি আপনাকে জানি। হে তপন্থিন। 
অধিক বাক্যে প্রয়োজন নাই, সূর্য্য অন্ত না যাইতে যাইতে আপনি আমার প্রাণ- 
নাথেব আতিথ্য সফল করুন”। দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত গ্রাব 
হইয়। ব্যাস কহিতে লাগিলেন। ১৪৯-১৫২। 

ব্যাস কহিলেন, হে শুভে | আমার একটী নিয়ম আছে, তাহ! ঘদ্দি প্রতিপালিত 
হয়, তবে আমি ভিক্ষ/ করিতে পারি নতুবা নহে। ১৫৩। তপস্বীর এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়! ভবানী কহিলেন যে, হেমুনে! আপনি নিধশঙ্কভাবে কি নিয়ম 
আছে তাহা. বলুন, আমার পতির কৃপায় এস্থানে কিছুরই ক্রুটি হইবে না। মহধি 
ব্যাস এই কণা শুনিয়। প্রহ্বউ-চিত্তে সেই দেবীকে কঙিলেন যে, আমার দশসহত্র 
শিষ্য আছে, আমি তাহাদের সহিত একত্র ভোজন ইচ্ছ। করি, যে পর্য্যন্ত সৃষ্য 
অন্ত/চল গমন না করেন, আমি তাহারই মধ্যে ভোঙ্গন করিব, নতুবা নছে। 
১৫৪-১৫৬। ব্যাসের এই কথ! শুনিয়। দেনী প্রহষ্টব্দনে তীহাকে বলিলেন যে; 
তবে বিলম্বে প্রয়োজন কি? আপনি সত্বর গমন করুন এবং শিষ্যগণকে ডাকিয়। 
আনুন। ইহ! শুনিয়! ব্যাস আবার দেবীকে কহিলেন যে, হে সাধিব ! তোমার 
কি ত্রতসিদ্ধি আছে, যাহাতে আমার সমস্ত শিষা পরিতৃপ্ত লাত করিতে পারিবে? 
তখন দেবী ঈষৎ হাস্যাকরত কথিলেন যে, হে মুনে ! বাহাতে সমস্ত অর্থিজনই 
পরিতৃপ্ত হইতে পারে, আমার পতির অনুগ্রহে তাহাই পামার আপয়ে সতত গিছ্ধ 
রহিয়াছে । আমর! তাদৃশ ভত্তুপন্দেহকারিকা মহিল| পছি যে, যখন অতিথি 
আসিবে তখনই দিদ্ধ কাঁধতে হইবে, আমার পতির চরণপ্রলাদে সমস্ত দিক্‌, সমুদয় 
মনোরথ ও সমস্ত *গুহই পরিপূর্ণ রহিয়াছে । আপনি যান্‌, শিষ্যগণকে লইয়া 
'লীই আগমন করুন, আমার পতি ঙ্গতি প্রাচীন, বহুক্ষণ বিলম্ব স্থ করিতে পারেন 
না অথচ জঅতিথিকে ভাল বাসেন, অত এব তাহার সেই আতিথাসমৃদ্ধির জন্থ ষে 
পর্যন্ত সুর্য অস্তে না যান, ইতিমধ্যে আপনি অন্বর আগমন করুন। ইহ! বলিয়। 
ব্যাস চতুদ্দিক হইতে শিব্যগণকে আহবান করত লইয়া! জপিয়! তক্সার্গাবলোকিনী 
সেই দেবীকে কছিলেন যে “হে মাতঃ!| দকলেই আদিয়াছে, সত্বর ভোজন প্রদান 
করুন, সুর্ধ্য অস্তাচলে বাইবার সময় হইতেছে*। এই কথ। বলিয়! সেই তপে।ধন- 
গ্বণ ফলেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । ১৫৭-১৬৬। তাহারা সকলেই 
সেই মণুপস্থ মণিসমুছের জ্যোতিবিস্তারে দিনকর্রী প্রাণ্ড হইয়া বেন 
সৌধষধো , প্রবেশ 'করিবেদ। অমনি কেহ আলিম! ভীছাদের পাদগ্রক্ষাগন 
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করিম! দিল কেহুবা তাহাদিগের পৃঞ্জ/ করিল, কেহ €কহ অর পরিবেশন 
করিয়া সকলকে ভোঙ্জন করিতে বসাইল। ১৬৭১৬৮। তপোধনগণ সেই সমস্ত 
পাঁক সন্দর্শনে ক্ষণকাল তাহাই দেখিতে লাগিলেন এবং তাহার গদ্ধে পরম তৃপ্তিলাভ 
করিলেন! অনম্ভতর তাহার সেই সমস্ত অন্ন ভোঁজনে অভিশর তৃপ্তিলাভ 
করিলেন। অনস্তর তাহার! আচমনান্তে চন্দন, মাল্য ও বন্ধের দ্বার ভূষিত হইয় 
সায়ংসন্ধ্যা করত সেই গৃহস্বামীর সম্মুখে উপবেখনপুর্বক বুতর মাশীর্নবাদের দ্বার! 
গহপতিকে অভিনন্দিত করিয়! গমনের উপক্রম করিলেন । ১৬৯১৭১। তখন লেই 
বুদ্ধ গহপতি, গ্রহিণীর প্রতি কটাক্ষ পাত করিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
যাহার! তীর্ধে বাস করে, তাহাদের ধন্ম কি 2 আমর! তদনুসারে এস্বানে বাপ করিব। 
সর্দনধ্ম্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ বাস, গৃহিণীর এই বাঁকা শ্রবণ করিয়! তাঁহার আদর-স্ধা- 
ব্রিল্ন দিব্যামন্বদে তপিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করত সেই সর্বববিস্তমাকে কহিতে 
লাগিলেন। ১৭২---১৭৪। 
ব্যাস কহিলেন, হে মাঁতঃ পবিভ্রচিত্তে ! হে মহামিষ্টায়মানদে ! আপথি যাহা 
করিতেছেন তাহাই ধন্ম। পতিপেবার প্রভাবে আপণি সমস্ত ধণন্মই জানিতেছেন, 
ঙথাপি যখন আপনি জিজ্ঞাসা! করিলেন তখন আমিও কিছু বলিতেছি। কারণ 
স্বল্প ব্যক্তিরও জিজ্ঞাসিত হুইয়| কিছু বলাই উচিত। হে স্থতগে! আপনার 
এই প্রাচীন ভর্ত্। যাহাতে সম্তষট হন, তাহ! ভিন্ন আপনার আর কোন ধর্মই 
নাই। ১৭৫-_-১৭৮। 
গৃহিণী কহিলেন, আমার বথার্থ ইহাই ধর্ম এবং "শন্তি অনুসারে শামি ইহ 
করিয়া থাকি, কিন্তু আমি আপনাকে সাধারণ ধর্ম জিত়্াসা করিতেছি, আপনি 
তাহ! বলুন | ১৭৯ । 
. ব্যান কহিলেন, অনুদ্েগকর বাক্য, পরের উৎকর্ষসহিষুঃতা) সতত বিচার পূর্বক 
কার্য করা এবং স্ব গুছের শুভচিন্ত|, ইহাই সাধারণ ধন । ১৮৪ । 
গৃহিনী কহিলেন; এই সমস্ত ধর্মের মধ আপনাতে কোন্‌ ধর্মী, আছে তীহা. 
বলুন। ব্যাস এই কথ। শুনিয়া স্থগিতের সায় অবস্থিত হইলেন এবং কিছুই উত্তর 
করিতে পারিলেন ন! তখন সেই গৃহন্ছ তাহাকে বলিতে লাগিলেন ধে, তুমি যাহা 
রলিলে তাহাই বন্দি ধর্ম হয়, তাহ! হইলে তুমিই ধার্মিক, কারণ তোমার দান্তত| ও 
উত্তম শাঁপ প্রদান ক্ষমতা দেখিলাম, তোমাতেই সম্প্প দয়। ও পরম ধৈর্য 'দেখি- 
তেছি।, তোমাতেই .কাম ও -ক্রোধনিগ্রছের লভ্ভাবন।* রহিয়াছে, তুমিই. সদ্যুক্‌ 
প্রকারে উদ্বেগবর্জিতি বাষয প্রয়োগ করিতে জান। 'জেমঝেই পরম পর়েধ্রর্গহি- 
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মুত! দেখ! বাইতেছে। তুমিই বিচার্্যকারিতার পয় জাশ্রয় এবং তুঘিই স্বকীয় 
ঘৃছোক্সতি-চিন্ত করিয়া থাক । ১৮১-১৮৫। ছে বিশ্বন্‌| জামাকে এই কথাটার উত্তর 
প্রধান কর। যেব্যক্তি অভাগ্য বশতঃ স্বার্থলাভ করিতে ন! পারিয়৷ ক্রোধে শাপ 
প্রদান করে, সে শাপ কাহার হয় 1 ১৮৬। 

বাস কছিলেন, বে ব্যক্তি জভাগ্যবশতঃ স্বার্থলাভ করিতে না পারিয়! ক্রোধে 
শপ প্রদান করে, সেই শাপ সেই আবিরেকী শাপ প্রদাতারই ছইয় 
থাকে। ১৮৭। 

গৃহন্ব কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি যখন! নিজ অভাগ্যে সর্বত্র শ্রম করিয়াও 
তিক্ষ। পাইলে না, তখন এই নিরপরাধী ক্ষেত্রবাসিগণ তোমার নিকট অপরাধী কিসে 
হইল ? হে তপন্বিন! আমার বাক্য শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আমার এই রাঞ্জ 
ধানীর সমৃদ্ধি দর্শন করিতে পরে না, সেই এস্থানে শাপগ্রন্ত হয়, অত এব হে ক্রোধন- 
মুনে! আজ হইতে তুমি আমার শাপবর্জিজত ক্ষেত্রে বাস করিও না, কারণ তুমি 
এস্থানে বাস করিবার উপযুক্ত নহ। ১৮৮-১৯০ | তুমি এইক্ষণেই এস্থান হইতে নির্গত 
হইয়। ক্ষেত্রের বাছিরে গমন কর। মোক্ষের একমাত্র সাধন আমার এই বারাণসী 
তোমরস্থযায় লোকের বাসযোগ্য নছে।১০১। এম্থানে আমার এই ক্ষেত্রবাসিগণের প্রতি 
যে ব্যক্তি স্বল্প মাও ভুষ্টতাচরণ করে, লেই দুষ্টত! প্রভাবে নে ব্যক্তি রুদ্রপিশাঃ 
হইয়। থাকে। ১৯২। এই বাক্য শুনিয়া ব্যাস কাপিতে লাগিলেন এবং তাহার 
ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়! গেল, তখন তিনি গৌরীর চরণপ্রান্তে বিলুত্টিত হইয়। তাহার 
পরণ লইলেন এবং রোদন করিতে করিতে বলিলেন যে, হে মাতঃ! আমাকে রক্ষা 
করুম, আমি অনাথ, জাপনিই আমার রক্ষা বিধায়িনী, এ মূর্খ আপনীরই বালক, 
জাপনি শরণাগত ব্যক্তিকে আ্রাণ করুন, আপনার শরণাগত আমকে রক্ষা করুন। 
.শ্বামার এই ছুষ্ট মন রহুতর পাঁপের গৃহ । মহেশ্বরের শাপ আপনারও অন্তথা 
করিবার সামর্থ নাই, অথঠ আমিও আপনারই শরণাগত। অতএব হে শিব! 
আপনি ইছ৷ করুম, যে, প্রতি অব্টমী ও প্রতি চতুর্দ্মতিথিতে আমাকে এই ক্ষেত্রে 
গএরবেশের জাদেশ প্রদান করুন, মহেশ্বর কখনই আপনার বাকা লঙ্ঘন কনিবেন 
মা। ১৯৩১৯৭। করুণানিলয় তবাপী ব্যাসকতবক এইরূপ অতিছিতা হইয়া, 
মহেস্বরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়! গীহার আজ্ঞক্রেমে কহিলেন ঘে, তাহাই হইবে। 
ইহ! *বলিয়! ক্ষেত্রের মজলকর দেই শিবা ও শিষ সেই স্থানেই জন্তর্িত হইলেন, 
ব্যান দিজ জপরাধ খ্যাপন করিতে কছিতে ক্ষেত্রের বাছিরে গনন রুরিলেম'। ১৯৮" 
১৯৪। গুযবধি বান গ্েতের ফাহিরে থাকিয়া দিবারাে ক্ষেত্রেরঞাতি খুিপাড করিয়া 
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থাকেন এবং অফ্টমী ও চতুর্দাশীতিথিতে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করেম। €লালার্ক হই 
অগ্নিকোণে গার পূর্বধপারে অবস্থিত হইয়া ব্যান অস্ভাপি কানীর প্রাসাদ-রাজি 
দর্খনি করিয়া থাকেন। ২০৩--২০১। 

দ্বন্দ কহিলেন, হে ঝুস্তজ | এই প্রকারে সেই ব্যাস ক্ষেত্রে শাপ প্রদান. করেন 
এবং সেই শাপ-্প্রদান নিবন্ধন তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্রের বাহিরে গদন করেন। অতএব 
যে বান্তি কাপীক্ষেত্রের প্রশংসা করিবে, তাহারই শুত হইবে, ইহার 
অন্যথায় কলচোগ হইবে। ব্যাস-শাপবিমোক্ষণ নামক এই পনিত্র অধ্যায় 
শ্রবণ চ£ুকরিলে মানবের কখনও উপসর্গ হইতে তয় উৎপন্ন হয় 
না। ২০২--৮২০৪। 


সগ্তনবতিতম অধ্যায় 


বাট পপ 
ক্ষেত্র-তীর্ঘ-বর্ণন । 


অগন্তা কহিলেন, হে শিবনন্দন | ব্যানের এই ভবিষা-বৃত্তান্ত শ্রাবণ করিয়া 
আমি জাশ্চর্যযাত্বিত হইলাম। এক্ষণে আনন্দকাননে যে স্থানে তীর্থ আছে, আপনি 
লিজস্বর়প সেই সমস্ত তীর্থ জমায় বর্ণন করুন। ১---২। 

স্বন্দ কহিলেন, হে অগন্তা! পুরাকালে পার্ধধতী দেবুও মছ্ধেশ্বরকে এই 
প্রশ্নই করিয়াছিলেন, তীহার! যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, জামি তাহ. 
তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩। 

দেবী কহিলেন, ছে মহেশ্বর! এই কাশক্ষেত্রের যে যে স্থানে, বে যে তীর্থ 
জাছে, আপনি তাহা জাগাকে বলুন। ৪। 

দেবদেষ কহিলেন, ছে দেখি বিশালাক্ষি ! শ্রবণ কর, লিঙ্গই তীর্থ বলিয 
উদাহৃত হইগ্লা থাকে, শবে জলাশয়ে থে ভীর্থ ব্যবহার হয়, তাহা! কেবল দুষ্তি 
পরিগ্রহ নিবন্ধন । অআঙ্ষা, বিধুঃ, পুর্বা, শিব এবং বিশ্বেশ প্রভৃতি সমুদয় মুত্ডিই 
শৈধলিঙ্ন ধলিয়! বিখ্যাড, এই লিঙ্গ ধেখানে জাছেন, সেই শ্ছানেই তীর্থ । ৫*৬। 
ধাযাণমীযত মহাদোবই প্রেখদশ্তীর্ঘ, তাহার উদ্ধঃভাগে মে নহাকুপ আর, তাঁরা 
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সারম্বত পর প্রদান করিয়া থাকে। ক্ষেত্রের পূর্নোপ্তর-ভাগে 'তাহা দর্শন করিলে 
পশুপাঁশ হরণ হইধ| থাকে । তাহার পশ্চাদ্নাগে মুর্তিমতী বারাণসী দেবী ন্সাছেন, 
মাননগণ উহার পুজ। করিবে, যত পূর্ববকতীহার পূজা করিলে, তিনি সুখে কাশীবান 
করিতে দেন। মহাদেবের পুর্র্ঘভাগে গোপ্রেক্চ নামক শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ নাছেন, তাহাকে 
দর্শন করিলে গোদানের ফল লাভ হয়। পুরাকাঁলে গোলোক হইতে শম্ত,করৃ্ক 
প্রেরিত হুইয়। গোসমুহ আগমন করত সেই লিঙ্কে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া 
দেই লিঙ্গের “গোপ্রেক্ষ* এই নাম হইয়াঁছে। গোপ্রেক্ষের দক্ষিণভাগে দধীচীশ্বর 
আছেন, ভীহাকে দর্শন করিলে মানবগণের যজ্ঞদমুদ্ডুত ফল লাভ হয়। তাহ!র 
পূর্বদিকে মধুকৈটভ কতৃক পুঙ্জিত অনত্রীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন 
করিলে নৈষ্ণব পদলাভ হইয়। থাকে । গোপ্রেক্ষের পুর্ববদিকে বিস্বর নামক লিঙ্গ 
আছেন। ৭-১৩। মানব তীহ।র পুজ| করিলে ক্ষণ-মধ্যে বিদ্বর হয়। তাহারই 
পূর্বদিকে বেদেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তিনি চতুর্রধেদের ফল প্রদান করিয়া 
থাকেন। বেদেশ্বরের উত্তরদিকে ক্ষেত্রভ্ত আদিকেশব আছেন; তাহাকে দর্শন 
করিপে ত্রিভুবন দর্শনের ফল হয়। ১৪-১৫। আদিকেশবের পুর্ধদিকে সঙ্গমেশ্বরকে 
দর্শন করিলে, নিষ্পাপ হওয়! যায়। ততীহার পুর্ননদিকে চতুর্মখ কর্তৃক প্রপুজিত 
প্রয়াগ নামক চতুণ্ঘ খলিঙ্গ.'অ'ছেন, তাহ।র পুজ| করিলে, তিনি ব্রহ্ধলোক প্রান 
করিয়! থাকেন। সেই স্থানেই শান্তিকরীনান্্মী গৌরী আছেন, তিনি পুজিত। 
হইয়! শান্তি এরদান করিয়। থাকেন। ১৬-১৭। বরণার পূর্র্ব-তটে কুস্তীশ্বর নামক 
লিগ আছেন, মানরগণ তীহার পুজ| করিলে বংশোজ্ছপকর পুত্র লাভ করিয়া 
থাকে। কুন্তীশ্বরের উত্তরে কাপিল-তীর্থ আছেন, তথায় স্ীন করিয়া! বৃষতধ্বজ- 
লিঙ্গের পুজ। করিলে অবিকল রা্জসুয় যঞ্ছের ফল লাভ হয়, যে সমস্ত পিতৃলোক 
(রৌববাদিনরকে নিপতিত আছেন, তাহাদের পুত্রগণ সেই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, 
তাহ পিতৃলোকে গমন করিয়! থাকেন। হেমুনে! গোপ্রেক্ষের উত্তরে আনু 
সুয়েশ্বর লিঙ্গ মাছেন। ১৮-২১। তাঁহাকে দর্শন করিলে শ্ত্রীগণ পাতি্রচ্য ফল 
লভ করিয়। থাকে । সেই লিঙ্গের পৃর্দদিকে সিদ্ধিবিনায়ক জাছেন, তাহাকে 
প্রণতি করিলে, ধাহার যেরূপ অভিলাষ লে তজ্ধপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । সেই 
বিশীয়কের পশ্চিমদিকে হিরণ্যকশিণুর প্রতিভিতলিঙ্গও সেই স্থানে হিরণাশ্ব প্রভৃতি 
ঃসমৃদ্ধিকৃৎ হিরণ্য কৃপ আছেন। ২২-২৪। সেই লিঙ্গের পশ্চিমে মুগাম্রেগ্সর 
নামক পিদ্ধিপ্রদ পি আছেন। গোপ্রেক্ষের নৈখাতিদিকে- অভাষটপ্রদ বৃষভেম্বর 

মীঘক লিঙগ আছেন। হে মুনে | মহাদেবের পশ্চিমে স্কন্দেশ্বর নামক লিখ. আছেন, 
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সেই লিঙ্গের পুজা করিলে মানবগণ আমার সালোক্য-লাভ করিয়! থাকেন। ২৫-২৬। 
সেই লিজের পার্থেই শাখেশ্বর, বিশাখেশ্বর, নৈগমেয়েশ্বর এবং নন্দি প্রভৃতি গণ- 
সমুহেরও বন্ছতর লিঙ্গ আছেন, তাহাদিগকে দর্শন করিলে মানবগণ তত সমান 
লোকে গমন করিয়। থাকে । ২৭-২৮। নন্দীশ্বরের পশ্চিন্নীকে শিলাদেশ্বর লিজ 
আছেন, তিনি কুবুদ্ধি হরণ করেন, সেই স্থানেই মহাবলপ্রদ হিরণ্য।ক্ষেম্বর আছেন। 
উহার দক্ষিণে সর্বপ্রকার স্খপ্রদ অউ্হাসাখ্য লিঙ্গ আছেন। তাহার উত্তরদিকে 
শুভপ্রদ প্রপন্নবদনেশ্বর নামক লিঙ্গ শাছেন। ২৯-৩০। তীহাঁকে দর্শন করিলে 
ভক্তজন সততই প্রসন্নবদনে থাকে । তাহার উত্তরেই মানবগণের নৈর্ঘলা-প্রদ 
প্রসন্নেদনামক কুণ্ড আছে । অট্টহাসাখ্যলিঙ্গের পশ্চিমে মিত্র ও বরুণনামক লিঙগন্বয় 
আছেন, তীহারা ভক্তের পাঁপহরণ করেন, এবং তাহাকে নিজ লোকে স্থান প্রান 
করিয়। থাকেন । ৩১-৩২। অট্রহাসের নৈধ তদিকে বুদ্ধবশিষ্ঠনামক লিঙ্গ আছেন, 
তাহার পুজ। কর্নিলে মানবগণের মহদ্‌ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বশিষ্টেশের সমীপেই কৃষে- 
শ্বর লিজ শাছেন, তিনি বিষুণলে।ক প্রদান করেন। তাহার দক্ষিণে যাল্ঞ্যবন্ধেশ্বর লিঙ্গ 
আছেন, তিনি ব্রঙ্মতেজঃ বদ্ধন করিয়া! থাকেন । ৩১-৩৭। তীহার পশ্চাদ্দভাগে 
ক্তিবদ্ধন প্রহল।দেশ্বরের পুজা কদিবে। তাহার পূর্ববদিকে, তক্তগণের অনুগ্রহ 
কামনায় স্বয়ং শিব যাহাতে লীন হইয়াঁছিলেন, সেই শ্বলীনেশ্বর আছেন, মানৰগণ 
যত্রপূর্বক তাহার পৃ! করিবে, পরমানন্দাভিলাধী জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ষে গতি- 
লাভ হয়, স্বলীনেশ্বর সঙ্গিধানে তনুত্যাগ করিলে সেই গতিই লাভ হইয়! থাকে। 
৩1-৩৬। স্বলীনেশ্বরের পুরোভাগে বৈরোচনেশ্বর লিঙ্গ আছেন এবং তাহারই 
উত্তরে মহাঁবলবিবদ্ধন নামক লিঙ্গ আছেন। সে স্থানেই সর্ববকামপ্রদ বাণেশবর 
লিঙ্গ আছেন। চন্দ্রেশ্বরের পূর্বদিকে বিগ্োশ্বর নামক লিল আছেন, তাহার সেবা 
করিলে সমস্ত বিদ্ভালাভ হইয়া থাকে । তীহারই দক্ষিণে মহাসিদ্ধিবিধায়ক বীরেছ্ুর, 
লিঙ্গ আছেন, সেই স্থানে সর্ববছুঃখবিমোচনকারিণী বিকটানান্গী দেবী আছেন, সেই 
স্থানই সর্ববসিদ্ধিপ্রদ পঞ্চমুদ্র নামক মহা'পীঠ । ৩৭-৪০। তথায় মহামন্ত্র জপ করিলে 
সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়, সেই গীঠের বায়ুকোণেই সগরেশ্বর নামক লিলের পুজা 
করিবে, তাহার পৃজ। করিলে অবিকল অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলছাভি হয়। তীহারই 
ঈশানকোপে তির্য্যগযোনিনিবারক বালীশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন। ৪১-৪২। 
তীহার উত্তরে মহাপাপবিনাশী হ্গ্রীবেশ্বর লিঙ্গ আছেন। সেই স্থানেই ব্রহ্চর্য্য- 
ফলপ্রদ হুমুমদীশ্বর এবং মহাবুদ্ধিপ্রদ জাম্বতীশ্বর লিঙ্গ আছেন। গঙ্গার পশ্চিম; 
তটে আশ্দিনেয়েশ্বর লিঙ্গঘ্বয় আছেন, মানবগণ তাহাদের পুঙ্গ। করিবে। ৪৩৪৪ । 
৮ 
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তাছারই উত্তরে গোহুদ্ধে পরিপূর্ণ ভদ্রহ্দনামক ভীর্থ আছেন, বিধিপুর্ব্ক সহত্র 
কপিলাধেশু দান কবিলে যে ফল হয়) ভদ্র-হ্রদে সান করিলে মানৰ সেই ফলপ্রাণ্ত 
ফুইয়] থাকে। যে দিন পর্ণিমা-ভিথি পূর্ববতাপ্রপননক্ষত্রযুক্ত! হয়, লেই দিন তথায় 
ম্লান করিলে অশ্বমে,। কললাত হুইয়। থাকে, আর পে হ্রদের পশ্চিমতীরে 
ভদ্রেশ্বরনামক লিজ আছেন, তীহাকে দর্শন কারিলে যে পুণ্য ভয়, মানব দেই পুণ্য 
খলে গোলোক প্রাপ্ত হইয়। থাকে । হে মুনে! ভদ্রেশ্বরের দক্ষিণদিকে উপশাস্ত 
শিব আছেন, উহাকে স্পর্শ করিলে পরম শান্তিলাঙ হয়। উপশান্ত শিবকে 
দর্শন করিলে শতজন্মার্জজত পাপরাশি |বনষ্ট হইয়। শ্রেয়োরাশি লাভ হইয়। থাকে। 
তীহার উত্তরদিকে যোনিওক্র-নিবারক চক্রেশ্বরনাঁমক লিঙ্গ আছেন, তীহারই উত্তরে 
মহাপুণ্য-বধ্ধন 6ক্রহ্দ আছে, মানব ভক্তিপুর্বক তথায় সান করিয়! চক্রেশ্বর-লিজের 
পুজ! কৰিলে অস্তে শিবলোকে গমন করিয়! থাকে । তাহারই নৈষ্তদিকে শুলে- 
শ্ব7র আছেন, মানবগণ যত্বপুর্বক তাহাকে দর্শন কবিবে। ৪৫-৫২। পুবাঁকালে 
তথায় সনের জন্য শূলন্যস্ত হইয়াছিল, তাহাতেই সেই শুলেশ্বরের সম্মুখে একটা বৃহৎ 
হুদ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হে স্নান করিয| শুলেশ্বরকে দর্শন করিলে) মানবগণ 

ংসারগহবর পরিত্যাগকরত শিবলোকে গম করি! থাকে । ৫৩-৫৪। তীহারই 
পূর্বদিকে নারদ কঠোর তপস্যা! করিয়াছিলেন এবং একটা লিঙ্গ স্থাপন ও একটা কু 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কুণ্ডে সান করিয়! নারদেশ্বরকে দর্শন করিলে, মনুষ্য 
মহাঘোঁর সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহার কেনি সংশর নাই। ৫৫৪-৫৬। 
নাবদেশখরের পূর্বদিকে অবভ্রাতকেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে 
মানৰ পাঁপসমুহ হইডে নির্্ম,ক্ত হইয়। নির্ঘ্ঘল-গতি লাভ করিয়! থাকে । তাহারই 
সম্মুখে তাত্্রকুণ্ড 'আছে। তথায় নান করিলে আর গর্ভভোগ হয় না । তাহারই 
বায়ুকোণে বিস্হারী গণাধ্যক্ষ আছেন, এবং সেই স্থানেই বিশ্বহর-কুণ্ডও আছে, 
তথায় স্বান করিলে মানবের কখন কোন বিশ্ব হয়না। সেই গণাধ্যক্ষের উত্তর 
দিকে অনারকেশ্বর লিঙ্গ এবং অনারক-কুগ্ড আছেন, সেই কুগ্ে স্নান করিয়! 
সেই লিঙ্গকে দর্শন করিলে কখন নরকে যাইতে হয় ন। তীহারই "উত্তরে রমণীয় 
বরণা-তটে বরণেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন, মহাপাশুপত অক্ষপাদ মুনি এই দেহেই' 
তথায় স্বাশ্বতী লিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ৫৭-৬১। তাহারই পশ্চিমে শির্ববাণ ও 
কামপ্রদ শৈলেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন। শৈলেশ্বরের দক্ষিণে শাশ্বত সিদ্ধিপ্রদ 
কোটি নাঘক লি আছেন। সেই স্থানে কোটিতীর্থ হদে ল্বান করিয়! কোটাশ্বর. 
লিঙ্গের পুজা ধরিলে মানব কোটি গো়ানের ধল-লাত করিয়! থাকে । ৬২০৬৮| 
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' কোটাশ্বর লিঙ্গের অগ্রিকোণে মহাশ্মশান-্তত্ত আছে, দেই স্তুপ্তে উমার সহিত মহেশ্বর 
সতত বাস করিয়! থাকেন, মানব সেই স্তসম্তকে অলম্কত করিলে গপরমপদ 
লাস করিয়! থাকে । সেই স্থানেই কপালেশ্বর নামক লিঙ্গের সন্নিকটে কপাঁলমোচন 
তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধ-যন্জের ফল-লাভ হয়। সেই:তীর্থের উত্তরেই 
খণমোচনতীর্থ আছে, তথায় সান করিলে মানব খণ হইতে মুক্ত হইয়৷ থাকে। 
সেই স্থানেই অঙ্জারকেশ্বর লিঙ্গ এবং অঙ্গ।রক-কুণ্ড আছেন, সেই কুগ্ডে সান করিয়। 
সেই লিঙ্গকে দর্শন কগিলে মানব আর পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা সহ করে না। মজলবার- 
যুক্ত চতুর্থীতে যে ব্যক্তি দেই কুণ্ডে স্নান করে, দে কখন ব্যাধিসমুহে অভিভূত বা 
ছুঃখী হয় ন। ৬৪-৬৮। তহুন্তরে ভ্ঞানপ্রদ বিশ্বকন্মেম্বরনামক লিঙ্গ মাছেন। 
তাহারই দক্ষিণে শুভ মহামুণ্ডেশ্বর-লিঙগ ও শুতভোদকনামক কৃপ আছেন, মানবগণ 
তথায় অবশ্য স্বান করিবে। সেই স্থানেই আমি ঘুণ্ডময়ী মাল নিক্ষেপ করিয়া” 
ছিলাম, তাহাতে তথায় মহ।মুগ্ডানাম্রী দেবা উতপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি পাপ হরণ 
করিয়া থাকেন, সেই খটাঙগও রাখিগাছিলাম, তাহাতে তথায় খটাঙ্গেশবর নামক 
লিঙ্গও হইয়াছেন। ৬৯-৭১। তীহাকে দর্শন করিলে মানব নিস্পাপ হইয়৷ থাঁকে। 
তাহার দক্ষিণে ভুবনেশ্বরনমক লিজ এবং ভুধনেশ্বর-কুণ্ড আছেন, মানব সেই 
কুখডে সান করিলে ভুবনেশ্বর হয়। তাহার দর্ষি' মলেশ্বর লিঙ্গ এবং বিমলোদক 

কুণ্ড আছেন, সেই কুণ্ডে সান করিয়! বিমলে, «ক দর্শন করিলে মানব বিমল হইয়। 
থাকে। সেই স্থানেই ত্র্যন্বকনামক পাশুপত, সিদ্ধিলাভকরত এই দেহেই রুদ্র- 
লোকে গমন করিয়াছিল। তাহারই পশ্চিমে অতীব পুণ্য/প্রদ ভূগুর আয়তন, বিধি- 
পুর্বক তথায় লিল পুজ। করিলে শিবলোকে গনন কর! যায়। তাহার দক্ষিণে মনা 
শুভ কলগ্রদ শুভেশ্বর নামক লিঙ্গ লাছেন, তথায় মহাতপ। এবং পশুপত কপিল 
মুনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তথ|য় কপিলেশ্বরের সমিকটে একটা রমণয় গুহ! 
আছে, যে ব্যক্তি সেই গুহাগ প্রবেশ করে, তাহাকে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় 
না। সেই স্থানেই বাজিমেধ-ফলপ্রদ যঙ্ঞোদ নামক কৃপ আছে। প্রণরস্বরূপ ও 
আদিবর্ণনয়াত্বুক নাদেশ্বর লিঙ্গ মত্য্তোদরীর উত্তরকুলে অবস্থান করিতেছেন, সেই 
নাদেশ্বর আমিই। নাদেশ্বরই পরমত্রঙ্ধ, নাদেশ্বরই পরম গতি, নাদেশ্বরই পরম 
স্থান এবং তিনি হংখময় সংলার হইতে মোচন করিয়। থাকেন। ৭২-৮*। কখন 
কখন জাহ্ুবীদেবী সেই লিঙ্গকে দর্শন করিতে গিয়। থাকেন, মতন্যেদরীর কথা'ত 
পূর্বেই বলিয়াছি, বহৃতর পুপ্যে তথার স্নান কগিতে পার! বায়। গা যখন 
মতগ্যোদরীর লহিত মিলিয়! পপ্চিমে কপিলেশ্বরের নিকউ আগমন, করেন; 
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মহাদেবি! তখন অতি ছুর্লভযোগ হইয়। খাঁকে। ৮১-৮২। কপিলেশ্বরের উত্তর- 

দিকে উদ্দালকেশ্বর লিজ তাঁছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মকলেই পরম সিদ্ধিলাভ 

করিয়া থাকে। তার উদর সর্ববার্থ-সিদ্ধিপ্রদ বাঁঞুলীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। 

াস্ুলীশ্বরের দক্ষিণে কৌস্তভেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহার পুর্জা করিলে মানব কখন 
রত্বহীন হয় ন1। তীহার দক্ষিণে শস্ত কর্ণেশ্বর নামক লিজ আছেন, ঘগ্ভাপিও সাধক 
তাহার সেবায় পরম জ্ঞানলাত করিয়! থাকে । পূর্বোক্ত গুহার"দ্বারে অঘোরেশ্বর- 
ণিগগ আছেন এবং তাহার উত্তরে বাজিমেধ ফলপ্রদ অধোরোদক নামক কুপ 
আছে। তথায় গর্গেখর এবং দমনেখর নামক দুইটা লিঙ্গ আছেন। দেই স্থানেই 
গর্গ ও দমন উভয়েই এই দেহে দিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই লিলগনয়ের পু 
করিলে বাঞ্ছিত সিদ্ধি লাভ হইয়া! থকে | ৮৩-৮৮। তীহাদেরই দক্ষিণে রুদ্রাবান 
নামক মহাকুণ্ড আছে, তথায় রুদ্রেশ্বরের পুজ| করিলে কোটি রুদ্র পুর্জার ফললাত 
হয়! হে অপর্ণে! যখন চতুর্দশী আর্রনক্ষত্যুক্ত হয়, তখন মতি পুণ্যতম-যোগ 
হইয়! থাকে, সেই সমর পেই কুণ্ডে সান করিলে মহাফল লাভ হইয়। থাকে 1৮৯- 
৯৪। মানব রুদ্রকুণ্ডে স্নান করত রুগ্রেশ্বরকে দর্শন করিলে যে কোন স্থানে মৃত 
হইয়াও রুদ্রলোকে গমন করে। রুদ্রেম্বরের নৈখতিদিকে মহালয় নামক লিজ 


আছেন, তাহারই সম্মুখে পিতৃকুপ আছে, ভাহ! পিতৃগণের পরম মলয় । ৯১-৯২। 
নালব ৩থায় এ খা 701 ১০- পিঞ্নাক্ষপ করিবে, তাহাতে পে এক* 





বিংশ পুরুষের সহিত রুদ্রলোকে গমন কৰিবে। সেই স্থানেই বৈতরধী” স€শ। 
দীধিক! আছে। হে দেবি! যানব তথায় আন করিলে, নরকে গমন করে না।৯-৯৪। 
রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতীশ্বর লিগ আছেন, পুধ্যানক্ষত্রযুক্ত গুরুবাসরে তীহাকে 
দর্শন করিলে দিব্যবাণী লাভ হইয়া থাকে। রুগ্রাবাসরে দক্ষিণে কামেশ্বর-লিঙ্ 
'আছেন, তাঁহারই দক্ষিণদিকে যে মহাকুগ আছে, তাহাতে স্নান করিলে মভিলফিত 
বিষয় সিদ্ধি হয়। ৯৫-৯৬। চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে তথ।কার যাত্র। অতি গুভ- 
বিদা। কামেশরের পরব্বদিকে নল-কুবর-লিজগ আছেন, ভীহারই সম্মুখে ধন-ধান্তি- 
স্দধিগ্রদ অতি পবিত্র কূপ আছে। নলকুবের পুরণবদিকে সৃত্যে্থবর ও চক্েস্বর 
নামক ছুইটা লিঙ্গ আছেন, তীহারা পু্িত হইয়। অজ্ঞানান্ধকাররাশি হরণ করিয়া 
থাকেন। ভাহাদের দক্ষিণে অধ্বকেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে 
ওহ বিনাশ হয়। ৯৭-৯৯। সেই স্থানেই মহাঁমিদ্িসমর্পক সিদ্ধীশ্বর নামক এবং 
মগ্ুলেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। কামকুণের পূর্বদিকে সুস্থ প্রণ চাবনেশ্বর-লিজ 
আঁেন। এবং সেই স্থানেই রাঁজসৃ়ফলপ্রদ সনকেম্বর নামক লিজ আছেন। 
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১০০-১০১। তীহারই পশ্চাতে যোগসিক্কিকৎ সনগুকুমার-লিলগ আছেন । 
তাহার উত্তরে পরম জ্ঞান প্রদ সনন্দেশ্বর-লিঙ্গ আছেন। তীহার দক্ষিণে আহতীশ্বর 
নামক লিঙ্গ আছেন, তীহাকে দর্শন করিলে হোমের ফল-লাভ হয়। তাহার 
"ক্ষিণে পুণাজনক পঞ্চশিখেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। তাহার পশ্চিমর্দিকে 
পৃণ্যবর্ধন মার্কণ্ডেয় হুদ আছে, মানব সেই হুদে নান করিলে আর কি শোক" 
সস্ত, হয়? ১০২-১০৪। তথায় সান ও দান অক্ষয় পুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে। 
চাহ।রই উত্তরে সমস্ত সিদ্ধগণ-কর্তৃক পুঞ্জিত কুণ্ডেশ্বর নামক লিগ আছেন, 
পাঁশুপত-দীক্ষা-গ্রহণকরত দ্বাদশবৎদর তপশ্য! করিলে বে ফল-লাভ হয়, কুণ্ডেশ্বর 
শন করিলে মানব সেই ফল-লাভ করিয়া থাকে । ১০৫-১০৬। মার্কগেয়-হুদের 
বর্ধদিকে শাঞ্ডিলোশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন এবং তীহার পশ্চিমে চণ্ডেখর আছেন, 
র্যা গ্রহণ-সময়ে ন্নানাদিতে যে পাপনব্ট হয়, তাহাকে দর্শন করিলেও দেই পাপ 
বনষ্ট হইয়া থাকে । কপালেশ্বরের দক্ষিণে শরীক নামক কুণ্ড আছে, মানব 
সই কুণ্ডে নান করিলে লক্ষ্মীর কৃপাঁয় দাতা হইয়! থাকে । ১০৭-১৩০৮। সেই 
রই সন্নিকটে মহালক্ষমীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। সেই কুগ্ডে সান করিয়া 
ঠাহাকে দর্শন করিলে মানব চাঁমরহস্ত-দিব্যস্ত্রীগণ-কর্তৃক বীজিত হইয়! থাকে। 
রবগণ যখন স্ত্রীগণ বেত হইয়! মংস্যোদরীতে আগমন করেন, তখন তাহার! 
[ই স্থান দিয়াই হ্থখে গতায়াত করিয়! থাকেন, এই জন্যই সেই স্ছানের নাম 
শ্বর্গভ্বার।” সেই কুগ্ডের দক্ষিণ-ভাগে ব্রহ্গপদ প্রদ-লিঙগ আছেন । ১০৯-১১১। 
বং সেই স্থানেই গাঁয়ত্রীশ্থর ও সাবিত্রীশ্বর নামে দুইটী লিঙ্গ আছেন, মাঁনবগণ 
তবপূরববক তাঁহাদের পৃ! করিবে। মহস্যোদরীর রমণীয্ন তটে সত্যবতীশ্বর নক 
সঙ্গ আছেন। গায়ত্রীশ্বর ও সাবিত্রীশ্বরের পুবিদিকে তপঃহ্রীবর্ধক লিজ. 
ঠাছেন। -লক্ষীশ্বরের পুর্ণবদিকে উগ্রেশ্বর নামক মহালিজ আছেনঃ মানব, 
হার পৃ! করিলে জাতিশ্মর হইয়! থাকে । তীহারই দক্ষিণে উগ্রকৃণ্ড আছে; 
ঠাহাতে স্নান করিলে কনখলে ন্বানাপেক্ষা অধিক পুণ্য-লাঁভ হয়। সেই লিজের 
(শ্চিমে করবীরেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণের রোগ- 
চয় হুইয়। থাকে। ১১২-১১৫। তাহার বায়ুকোণে পাপনাশন মরীচীশ্বর 
মক লিঙ্গ ও মরীচিকুণ্ড আছেন এবং তীহারই পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রকুণ্ড এবং 
ন্দেশ্বর-লিঙ্গ আছেন। ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষণদিকে কর্কোটপুক্ষরিণী আছে, তথায় 
ন করিয়া! কর্কোটেশ্বরকে দর্শন করিলে নাগগণের উপর আধিপত্য-লাত হয়, 
হার মন্দেহ নাই। তাহার পশ্গহ্ভাগে ত্রহ্মাহত্যাহারী দৃমিচ্ডেখ্বর নামক ছিজ 
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জাতক নসর 
আছেন। ১১৬-১১৮। তাহার দক্ষিণে রুয়লোক'ফলপ্রদ সহারু আছে, কেই 
কুণ্ডেরই পশ্িমদিকে অগীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তীছারই পূর্বদিকে অঠ্লিলোক- 
প্র আগ্নেরকুতড আছে। তাহার দক্ষিণে জার একটী কুণ্ড জাছে, সেই কুণ্ডে 
স্নান করিলে মানব পুর্র্ধপুরুষগণের সহিত স্বর্গে বাদ করিয়া! ধাকে। তাহার 
পুবিদিকে চক্্লোকগ্রদ বালচন্দ্রেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। ১১৯-১২১। বাল- 
চক্তরেশ্বরের চতুদ্দিকে গণসমুহ-কর্তৃক গ্রতিতিত বছুতরই লিঙ্গ আছেন; তাহাদিগকে 
দর্শন করিলে গাণপত্য-পদ লাভ হইয়া! থাকে। বালচন্দ্রেখখরের সন্নিকটে পিতৃ- 
গণের একটা কূপ আছে, তথায় স্নান করিয়া পিগুপ্রদাত! সপ্ুপুক্লুষকে উদ্ধার 
করিপ্পা থাকে। সেই কুপের পূর্বদিকে বিশ্বেশ্বর নামক পবিত্র লিঙ্গ আছেন। 
বিশ্বেশ্বরের পুবিদিকে বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাহারই সম্মুখে সর্বপ্রকার 
রোগহারী কালো নামক কূপ আছে, যেস্ত্রীবা পুরুষ সেই কূপের জল পান 
করে, শতকোটি কল্পেও তাহাদের আর এজগতে প্রত্যাবর্তন হয় না। সেই 
জলপানে মানব জন্মবন্ধজনিত ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে। ১২২-১২৬। সেই 
কূপে শিবতক্তগণ যাহ! দান কবে, প্রলয়কালে ও তাহার ক্ষয় হয় না। সেই কুপের 
যাহারা জীর্ণেদ্ধার করে, তাহার! রুদ্রলোকে গমন করিয়! সুখে বাস করিয়! 
থাকে । ১২৭-১২৮। কালেশ্বরের দক্ষিণে অপমৃত্্যুহারী মৃষ্ধযীশ্বর নামক লি 
আছেন। কালকুপের উত্তরাদিকে দক্ষেশ্বর নামক পিঙ্গ আছেন। তাহার পৃজ। 
করিলে সহস্র অপরাধ নষ্ট হইয়া থাকে । ১২৯-১৩০ ॥ দক্ষেশ্বরের পূর্বদিকে 
মহাকালেশ্বর নামক মহ লিঙ্গ আছেন এবং তথায় মহাকুণ্ডও আছে, সেই কুগ্ডে 
স্নান করিয়| ষে ব্যক্তি মহাকালেশ্বরের পুজা করে, তাহার এই চরাচর জগত পুজ। 
কর! হয়। তাহার দক্ষিণে শম্তকেশ্বরকে দর্শন কগিলে ধমভীতি থাকে ন। ১৩১- 
+৩২। তাহার দক্ষিণদিকে হস্তিপালেশ্বর নামক পিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন 
করিলে হস্তিদান-জনিত পুণা-লাভ হয়। সেই স্থানেই এরাবত-কুণ্ড এবং 
এঁরাবতেশ্বর-লিঙ্গ জাছেন, মানব সেই লিঙ্গের পৃজ। করিয়া ধনধাস্তাসমৃদ্ধিতাগী 
হইয়া খকে। ১৩০-১৩৪। তাহার দক্ষিণে প্রে্ঃপ্রদ মালভীশ্বর-লিলগ আছেন । 
হন্তিপালেশ্বরের উত্তরদিকে জয়প্রদ জয়ন্তেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। মহাকাল- 
কুণ্ডের উত্তরে বন্দীশ্বদ নামক লিঙ্গ আছেন এবং সেই স্থানেই বারাণসীতে মহা 
কণাপহারী বলিয়। বিখ্যাত বন্দিকুণ্ড আছে, তথায় সমান, দান ও শ্রাদ্ধ করিলে আক্ষয় 
গুগ্য্লাভ হইয়। থাকে। সেই স্থানেই ধধ্বস্তরীম্বর-লিঙগ এবং তয়াদক একটা কুধ 
জেন) লেই.লিঙেখ নাম তুজেশ্বর এবং সেই কুণ্ডের নান বৈয়োশর। ১৩৫১৬ 


